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মনুষ্যজাতি, কুক্ধুবজাঁতি, বিড়াঁলজাতি প্রন্থতি 
বুহৎ জাতিৰ কথা বূলিতেছি না; তাহ! প্রাণি* 
তববিৎ পগ্ডিতদিগের আলোচ্য বিষয়। ইংবাঁজ, 
বাঙ্গালী প্রভৃতি খণ্ড জাতিই এই প্রবদ্ধেব 
লক্ষ্য। 

একটি একটি ব্যক্তি লইয়াই জাতি। 
ব্ক্তিগুলি পবম্পব বিচ্ছিন্ন থাকিলে বৃহজ্জা 
তিত্বেব কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু খণ্ড জাতিত্ব 
অসম্ভব হইয়া উঠে। কুক্কুর ভয়ানক স্বজাতি- 
দ্বেধী, দুইটি কুক্ধুব সম্ভাবে একত্র থাকিতে 
পারে না; তথাপি আমাদের হিসাবে 
সারমেয়জাতি এক। একজন ইংরাঁজের 
সঙ্গে একজন বাঙ্গালীর ভয়ানক ভালবাসা 
থাকিতে পারে; ইংরাঁজ মনিবটি মরিলে 
বাঙ্গালী ভূত্যটি ভালবাসার টানে সহমরণ 
পর্যযস্ত যাইতে পারে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র- 
বৈষম্য বর্তমান থাকিতে ইংরাজ ও বাঙ্গালীকে 
এক খগ্ু-জাঁতিতে পরিণত করা বোধ হয় 
ব্ধাতারও অসাধ্য । 

হুল্তী, বীবর, পিপীলিক! প্রভৃতি কতক- 
গুন্নি যৌথ জীব (পাঠক ক্ষমা করিবেন-- 
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কাঁববাবে যৌথ শন্দেব প্রয়োগ “বঙ্গবাসী”র 
কীর্ঠি, আমি সে অর্থ এখানে লইতেছি না) 
যুথ ব! দল বাঁধিয়া থাকে, এই তাহাদের 
স্বভাব। দলেব দুইটিতে কখন কখন মারা- 
মারি বক্তারক্তি পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্ত তাই 
বলিয়া কেহ কখনও দল ছাড়িয়া চলিয়া যায় 
না। 

স্বভাব সকল জস্তর উপরেই ক্রিয়া কবে, 
কিন্তু মান্থুষের উপরে তাহার ক্রিয়া কিছু স্বতন্ত্র 
রকমের । স্বভাব নদীব আ্োতঃ, জীব সেই 
আ্োতে ভাসমান তরণী ) সেই তরণী অবিরাম- 
গতিতে একতাবে আোঁতের টানে চলিয়া যাই- 
তেছে। মানব-জীবনও এইরূপ তরণী বটে, 
কিন্তু তাহা কর্ণধার-চালিত, সুতরাং তাহা 
প্রয়োজন মত এ পাশে ও পাশে, কখনও বা 
শোতের বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। 
মানুষের বিচার বল, বুদ্ধি বল, কৌশল বল, 
ইহা সেই কর্ণধার । মানুষও প্রকৃতির অধীন 
বটে, কেন না সে নদীটা মুছিয়া ফেলিতে 
পারে না) কিন্তু সে ইতর জন্তর স্তার প্রকৃতির 
একান্ত দ্বাস নহে; শোতের অন্থকুলে প্রাতি- 


২ বদর্শন | 


কূলে ইচ্ছামত বিচবণ কবিবাঁব প্রয়োজন 
হইলে নদীব শ্োতঃ পর্ধ্স্ত ভিন্ন খাঁতে প্রবাহিত 
করিবাঁব শক্তি বা অধিকাৰ তাঁভাব 'আছে। 
ইহাঁকেই মানব্-শক্তি দ্বাৰা প্ররুতিত পবাজয় 
বলা হইয়া থাকে। কিম্ব প্রাকৃতিক বিদ্ন 
উল্লজ্ঘন কবিয়া অভীষ্ট সাধন কবিবাঁব এই যে 
শক্তি, ইহা কি মানবের কষ্ট, ন! প্রকৃতি হইতে 
প্রাপ্ত ? বাস্তবিক ইহাঁও প্ররুতিবই অংশ-__ 
প্রকৃতি; ইহাৰ অভাবে পশু সম্পূর্ণ পবাঁধীন, 
ইহাঁব প্রভাবে মান্তষ অনেক পবিমাঁণে স্বাধীন । 
এই শক্তিই মানবীয় শেষ্ঠতাব নিদাঁন। বাঁণা 
বিশ্ন পবাজম কবিবাঁর এই শক্তি মানুষ যে 
পবিমাণে লাঁভ কবে, সেই পবিমাঁণে সে শ্রেষ্ঠ; 
যে পবিমাঁণে উহা হাঁবায় বাঁ ছাঁড়িযা দেয়, সেই 
পরিমাণে সে নিকৃষ্ট । মানুষ পশ্ুও হইতে 
পাবে, দেবতাঁও ইভাতে পাবে; কিন্ত যে পশু 
সে চিবদিনই পশু । তাত্বিক মলি ভাঁতে অস্ 
পাইয়া ভাবতপাঁপীব একদিককাঁব পথ বন্ধ 
করিতে, একখানি পাখা কাটিয়া দিতে চাহিয়া- 
ছেন; তিনি বলিযাছেন, ভাবতবাঁসী বর্তমান 
যথেচ্ছাঁচাবেব দাসত্ব অতিক্রম কবিবে, ইহা 
তিনি কল্পনাও কবিতে পাবেন না। তাঁত্বিকেব 
কল্পন! যে অতি দুর্বল, ভাহী' সর্বজন-বিদিতই 
আছে; কিন্ত এই উক্তি তাহার তাত্বিকতাঁতেও 
সন্দেহ আনিতেছে। তিনি হয় ভাঁবতবাসীকে 
মনুষ্য বলিয়া গণ্য কবেন না, আব না হয় 
সাম্রাজ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাত্বিকতার আর 
কোন ধারই ধারেন না। 

এই শক্তি যখন মানুবেব প্রকৃতি, তখন 
সকল মনুষ্যেই ইহা! অল্নাধিক পরিমাঁধে বর্তমাঁন 
আছে। যতদিন এই শক্তি বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন 
খাঁকিক্সা! ভিন্ন পথে ভিন্নাগ্রভাঁবে চলিতে থাকে, 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 





ততদিন তাহা জাঁতি-গঠনে অসমর্থ, ততদিন 
তাহা নিক্ষল ক্রিয়া ক্ষুত্রত্তে পর্যবসিত, ততদিন 
জাতীয় ব্বাট ভাঁব দৃব-পবাহত । কিন্তু যখন 
এই বিচ্ছিন্ন শক্তি সংযুক্ত হইয়া! একপথে একাপ্- 
ভাবে চলিতে থুঁকে, তখনই তাহা জাতীয় 
বিধাট অজেয় শক্তি; আব যাঁহাঁদের বিচ্ছিন্ন 
এক্তি ণইভাবে সন্মিলিত হয়, তাভাঁবাই একটা 
জ'তি। যে সকল উপকবণ এই বিচ্ছিন্ন শক্তি 
গুলিকে সংশক্ত ও একাগ্র কবিয়া দেয়, সেই 
গুলিকেই জাতীয় বন্ধন বলিতেছি। সে সকল 
উপকবণ কি, তাহা দেখা যাঁউক। 

| ১। নৈসর্ণিক সীমা । ছুবৃতিত্রম্য পর্ববত, 
সমুদ্র, এবং বৃহৎ নধী যে দেশেব প্রাকৃতিক 
সীমা, তাঁভাব অধিবাসিবর্গ সহজেই একটা 
জাতি হইতে পাঁবে। ভাঁবতেব এবং বঙ্গের 


| চত্রঃসীমা জাতি-গঠনেব অন্তকুল। 


১। ইতিহাস। যাঁহাদের অতীত স্থৃতি, 
অতীত ঘটনাবলী এক, যাহাঁবা একপ্রকার 
সুখে ছুঃখে হাঁসিযাঁছে কাদিয়াছে, একই শক্রব 
প্রতিকূলতায় জয় পরাজয় ভূগিয়াছে, একই 
অতীত কাহিনী-শ্রবণে উৎসাহিত বা বিষাদিত 
হইতেছে, তাহাবা একজাতি হইতে নিতান্তই 
বাধ্য । 

ভারতবর্ষে ম্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু- 
দিগেব ইতিহাস এক। মধ্যে মধ্যে রাজায় 
রাজায় মদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত বটে, কিন্তু সেটা 
কেবল সম্পত্তির বিবাদ এবং পারিবারিক 
শত্রুতা মাত্র, তাহা জাতিকে স্পর্শ করিতে 
পারিত না। 

মুসলমানের পূর্ধবে যে সকল জাতি ভারত- 
বর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার! আপনাদের 
জন্য পৃথক্‌ কিছু না রাখিয়া সমত্ত অস্তিত্বটৃকু 


গুথম সংখ্যা | ] 


হিন্দুত্বে মিশাইয়া দিয়াছিল-হিন্দু জাতিতে 
দুর্বত! ন! আনিয়া! বল-সঞ্চয়ই কবিয়াছিল। 

সর্বাগ্রে মুলমানই একটা পৃথক্‌ সভ্যতা 
এবং স্বতন্থ ইতিহাস লইয়া ভাবতবর্ষে প্রবেশ 
করেন, এবং ভাবতেব স্থায়ী আঁধবসী হইবাও 
ত্বীতন্ত্য বক্ষা কবিতে থাকেন। এই সময় 
হইতেই ভাঁবতেব ইতিহাস দ্বিধা বিভক্ত । 





কিন্তু হিন্দু সুসলমানেব পার্থক্য প্রধানতঃ | 


বীজগত নহে, ধর্মগত। যে সকল বিজয়ী 
মৃহম্মর্ব-শিষ্য তববাবি হস্তে লইযা! ভাবতে প্রবেশ 
কবিয়াছিলেন, ভাবতে তাহাদেব বংশধবদিগের 
সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়, থে সকল হিন্দু ছলে 
বলে কৌশলে বাধ্য হইয়া, কুত্রাপি স্বাথে লুব্ধ 
হইয়া, অধিকাংশ স্থলে ধন্মীস্তব গ্রহণ ব্যতীত 
অনিবাধ্য মৃত্যু-ভযে ভীত হইথা মুসলমান 
হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগেব মধ্যে তাহাদের 
বশধব দ্বিগেব সংখ্যাই অত্যধিক। এই 
সকল বল-গৃহীত মুসলমান বর্দি অতাঁত 
কাহিনী স্মবণ বাখেন, অর শোণিত পখিপ্লত 
পূর্ব পুরুষগণ কি অবস্থায় পড়িয়া মুসলমান 
হইয়াছিলেন, তাহা যদি ভাবিয়৷ দেখেন, তাহা 
হইলে হিন্দু মুসলমানের প্রতিহাসিক জাতীয় 
বন্ধন যে খুব ছুক্বল এমন বোধ হয় না। 
ফুলাব সাহেব মি সত্যকথাট! বলিতে যাইয়াও? 


স্বভাবের দোষে তাহাকে তিক্ত অতিবপ্রিত ; 


করিয়া মুসলমানদিগেব প্রতি তাহাব ভাত্ত 
দেহের পরিচয় দিয়! ফেলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই 
জাতিমারা নিয়শ্রেণীর হিন্দুব সন্তান! কেন, 
শ্রেণীয় উল্লেখ না করিয়া! হিন্দুব সন্তান বলি- 
লেইক্ি যথেষ্ট হইত না? ব্সনেক প্রসিদ্ধ 
বংশের হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছিলেন, অগ্চাপি 


জাতীয় বন্ধন। ৩ 
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যে তাঁহাবা সোঁদববৎ ব্যবহাবে উভয় জাতির 
মধ্যে সচ্ভাব বক্ষা কবিতেছেন এ কথা কি তিনি 
জানিতেন না ? আসল কথা, চিনিব প্রলেপে 
মাবায্মক হলাহল ঢাকা পড়ে না। 

সৌভ|গ্যেব বিষয়, হিন্দু মুসলমানের এঁতি- 
হানিক বন্ধনে যে শিথিলতাটুকু আসিয়াছিল, 
ইংবাঁজেব আগমনে তাহা দুধ হইয়াছে । ইংবাজ 
ভিন্নদেশা, ভিন্নজাতি, ভিন্ন ইতিহাসের স্তাবক, 
ভিন্ন সভ্যতাঁব দেবক। ইংবাঁজেব শৌধ্ধ্য-বীধ্য 
বা ছল বল কৌশল, উভযকেই হৃতসর্ধস্ব কবি- 
যাছে, ইংবাজেব প্রবঞ্চনা প্রতাবণাক় উভয়েই 
তুল্যভাবে প্রবঞ্ষিত্ত প্রতীবিত হইয়াছে, 
ইংখাজেব দন্ত-দর্প অহস্কীবে উভয়েই তুল্যভাৰে 
জীবন্মূত হইয়া বহিয়াছে। ইতিহাসেব বন্ধন 
বদি কিছু শিথিল হ্ইয়াছিল, ইংবাজ আসিয়া 
আবাব তাহা কসিয়া দিয়াছেন । 
স্বাথ। ইংবাজেব স্বার্থেৰ সঙ্গে 
ভাঁবতবাসীব স্বার্থেব যে স্বাভাবিক বিবোধ, 
তাহা! ভাবতবাসী ব্যক্তিমাত্রকেই স্পর্শ কবি- 
তেছে। এটি যেন অহি নকুলেব বিবোধ, যেন 
অগ্নি-জলেব বিবোধ, যেন জীবন-মবণের 
বিখোধ । এ বিবোধে এক পক্ষেব লাঁভে অন্ত 
পক্ষেব ক্ষতি নিশ্চয়, এক পক্ষেব উন্নতিতে অন্ত 
পক্ষেব অবনতি নিশ্চয়, এক পক্ষেব সর্বববক্ষায় 
অন্ত পক্ষেব সর্বনাশ নিশ্চয়। সাত সমুদ্র 
তেব নদঘীব অপৰ পাঁবে থাকিয়া একটি মুষ্টিমেয় 
ক্র জাতিব স্বার্থেব জন্য একটা স্থস্ভ্য স্থসমৃদ্ধ 
সুব্যবস্থিত বিশাল রাজ্যেব শাক্ত-শাসন যেমন 
নিতান্ত অস্বাভাবিক, তেমনই তাহাব ফলও 
ফলিতেছে নিতান্ত কটু, নিতান্ত অপ্রিয়, 
নিতাস্ত আশঙ্কাজনক ইংবাজ সবেমাত্র 
হয় কে নয়, শাদাকে কাল, ভাগকে মন্দ, 


শ। 


৪ বঙঈগদর্শন। 


শি শ্্পস্পিপ শপ? পপি 


হ্ায়কে অন্ঠায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; 
বচ্যত্রে সঞ্চিত, বহুদিনে বনুরত্তপাতে লব্ধ 
স্বাধীনতা প্রিয়তা, স্তায়পরতা, উদারতা প্রভৃতি 
সদ্গুণকে পদদলিত করিতে ইংরাজ সবেমাত্র 
উদ্যত হইয়াছেন, স্বার্থাবরণেব জন্য তীহাব 
দৃষ্টি দূরে চলিতেছে না; কিন্তু এই আরম্তের 
পরিণাম চিন্ত) করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! 
পার্থিব স্বার্থের জন্য অন্তায়, অসত্য, অত্যাচার ও 
অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া! যেন শিশুব পক্ষে 
অমি লইয়! খেল! কর! ; ইহার পরিণাঁম কোন 
দেশে 'কোন জাতিতে শুভাবহ হুইতে দেখা 
যায় নাই। এই অপথ্যগ্রাসিনী নীতির ফল, 
অগ্রে চবিত্র-নাশ, মধ্যে শক্তি-নাশ, অন্তে 
সর্বনাশ । ইন্দুরে ল্লেগের বীজ বহন করে 
ব্লিয়া ইংরাজ বড় ভীত) 'কিস্ত তারতপ্রবাসী 
ইরাজচরিত্র যে মারাত্মক বিষের বীজ ইতরাঁজ- 
সমাজে বহন করিতেছে, তাহার প্রতিরোধ 
করিবার চিন্তা পর্যন্ত বর্তমান নীতিতে স্থান 
পাইতেছে না! 

যাহা হউক, ইংরাজ পরের মুখে নিজের 
মঙ্গলের কথা শুনিবার জাতি নহে, আর আমা- 
দেরও ছুঃখ-দাহে জলস্ত হদয়ে আপাততঃ 
পরেয় শুভাগুভ চিস্তা করিবার অবসর নাই। 
ইতরাজের পদার্পণ যে ভারতকে -একই স্বার্থে 
বীধিয়া দিয়াছে, ইহাতেই আমরা স্থথী, ইহাতেই 
আমরা! ঈশ্বরকে ধন্যবা্ দিতেছি । ইহা গ্রকু- 
তির শিক্ষা, মানুষের চেষ্টা বা কৌশল ইহা ব্যর্থ 
কন্ধিতে পারে ন। পরম্পর যুধ্যমান ষণ্ড-যুগল 
ব্যাপ্ত দ্বেখিলেই যুদ্ধ ছাড়িয়া পাশীপাশি পর- 
ম্গারের সহায় হুইয়। দাড়ার) পরস্পর ধুধামান 
সারমের়-যুগল শৃগীল দেখিলেই তাহার পশ্চা- 
ছাবিত হর, ইতর জন্তকে এ শিক্ষা প্রকৃতি 


স্পা শা শী ০ 
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স্পাশীদশিশীটি শা পাপ) 


ভিন আর কে দেয়? ইংরাঁজ মিষ্ট কথায় পিঠে 
হাত বুলাইয়া আত্মঘাতিনী নীতিতে যাহাদ্দিগকে 
দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন, তাহা 
দিগকে কি বণ সারমেয় অপেক্ষাও অন্প- 
বুদ্ধি মনে করেন? ইংরাঁজ যখন আদিলেন, 
তখন কিন্তু ভারতের হিন্দু-মুসলমান পরম্পর 
যুদ্ধ-বিগ্রহে নিপ্ত ছিল না; তখন তাহারা 
প্রণয়ভরে বাহুপ্রসারিত করিয়া পরম্পরের 
দিকে অগ্রসব হইতেছিল, তখন হিন্দুর জন্ত 
মুঘলমান এবং মুসলমানের জন্য হিন্দু প্রাণ 
উৎসর্গ করিরা রণোত্সবে মাতিতেছিল। 
তখনই যদি এতট! হইতে পারিয়াছিল, তাহা 
হইলে, ভাঁবিগ্জা দেখ ইংরাজ বাহাদুর! এখন 
কতটা হইতে পারে । ফলত উতৎসবেই হউক 
আর ব্যসনে বা রাজদ্বাবেই হউক, আর শ্মশানেই 
হউক, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে 
বাধা, সুতরাং পরম্পরের সহায় ; জানি না এই 
প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিবার ম্প্ধী কে 
রাখে! সত্য ব্টে হিন্দু-মুদলমানের স্বার্থকে 
বিভক্ত বুলিয়া প্রতীয়মান করিবার অনেক 
চেষ্টা হইয়াছে, অনেক চেষ্টা হইতেছে; কিন্ত 
মানুষ প্রকৃত ন্বার্থে অন্ধ হইয়া কত কাল 
থাকিতে পারে? শাদাকে কাল করিয়া কত 
দিন পরিচয় দেওয়া চলে? সত্যকে চক্ষে 
ঠারে কত দিন ঢাকিয়া রাখা যায়? 

৪) ধর্্ম। ধর্দগত পার্কের জন্য জগ- 
তের অনেক দেশে অনেক কাও হইয়া গিয়াছে। 
মুসলমানের সঙ্গে থৃষ্টানের ধর্ম-বিরোধ ইতিছাঁস 
প্রসিদ্ধ । মুসলমানের শৌর্ষ্য বীর্য ছিল বলি- 
যাই সে সম্মিলিত ইউরোপীন্গ ধর্দোস্মাদের 
আক্রমণ হুইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। 
নতুবা! তাহার অমৃষ্টে কি হইত বল! খায় লা। 


প্রথম সংখ্যা | ] 


খুষ্টানের ধর্মান্ধতা- ধর্মমসন্বদ্ধীয় সংকীর্ণত! চিব 
প্রসিদ্ধ । আন্মীণিয়!, কমানিয়া, মেসিডোনিয়া, 
প্রীশ প্রভৃতি যে সকল দেশ খৃষ্টান এবং মুসল- 
মান উভয় জাতির অধ্যুষিত, পে সকল 
দেশে উভয় জাতিব মধ্যে কিরূপ ভাব চলি- 
তেছে, কত কাণ্ড হইতেছে, ধাহাঁবা বর্তমান 
বাজনৈতিক সংবাদ বাখেন তীহাবাই জানেন। 
ক্লীট দ্বীপে খুষ্টানেরা মুসলমানেব উপব যেরূপ 
অত্যাচার করিতেছে, অথচ ইউবোপেব খৃষ্টান 
বাজমগুলী যেরূপ নিলিপ্ত ভাবে দীঁড়াইয়! অবি- 
চলিত চিত্তে তাহা দেখিতেছেন, মুসলচানেরা 
খৃষ্টানের উপর ঠিক রূপ অত্যাচাব করিলে 
তাহাবা এইভাবে দীড়াইয়! দেখিতেন কি ? 
অন্ত ধর্মের কথা দূরে থাকুক, একই খুষ্ট 
ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যেরূপ গজ-কৃচ্ছপেব 
যুদ্ধ চলিয়াছে, এক শাখার শোণিত-আোত 
অন্য শাখার পিপাসা-পরিতৃপ্তি যে ভাবে সাধন 
করিয়াছে, তাহা ম্মবণ কবিলে শরীব শ্রিহবিয়া 
উঠে! ইংলগ্ডের ভূমি, ইংলগ্ডেব ইতিহাস ঘষে 
কত ধর্দ-প্রাণ মানবের শোণিতে কলঙ্কিত 
রহিয়াছে, তাহ! নির্ণয় কর! যায় না। ধশ্ম- 
জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস এবং সাঁধনেব বিষয়, উহা 
তরবারির কি ধার ধারে? ভাব্তবর্ষে বুদ্ধ, 
শঙ্কর, চৈতন্য, রামমেহিন প্রভৃতি বড় বড় 
মহাত্মার প্রবর্তিত সংস্কার অবাধে সম্পাদিত 
হইয্সাছে। এক বিন্দু রক্তপাতের প্রয়োজন 
হয় নাই। ইহার কারণ, ভারতবাসী সাত্বিক 
জাতি, এবং ইহাদের ধর্ম সার্বভৌম ধর্ম। 
জগতের স্মত্ত ধর্মকে আপনার দেশে; আপ- 
নার সমাজে, আপনার ঘরে আপনার কোলে 
স্থনি দিতে পারে কেবল হিন্দু-ধর্্ম--আর্ধ্যধন্মা। 
যে সে জাতি এই পবিত্র আধ্য-লামে দাবি 





জাতীয় বন্ধন । ৫ 
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করিতে পারে; কিস্তু কোন জাতি যথার্থ 
আধ্য কিনা, তাহাব পরিচয় এই ব্রঙ্গাত্ডোদরী 
সান্বিকতাঁয় ।-_ 

“যে ধা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তদ্বে ভজাম্যহম্‌। 

মম বগ্মণনুবতন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ধবশঃ ॥ 
জগতের মানবমাত্রেরই পবিত্রাণের এই অভয় 
বাণ ভগবানের মুখে কেবল হিন্দুর নিকটই 
প্রকাশ পাই্লাছে। হিন্দু এই ভগবদ্বাক্য 
উচ্চারণ কবিয়া বাহুপ্রসারপপর্বক জগদ্বাসীকে 
চিরস্থিব বন্ধুত্বের জন্য আহ্বান কবিতেছে, হিন্দু 
পব-পদ-দলিত এবং অশেষ নির্ধাতন-প্রাপ্ত 
হইয়াও এই অপুর্ব অমূল্য বাক্যেব উত্তরা- 
ধিকাবা ও প্রচাবক বলিয়া জগতের নিকট 
"্পান্ধা কবিতেছে-চিব দিন এ ম্পদ্ধ। করিবে । 

রাজসিক এবং তাঁমসিক জাতিদিগের নিকট 
অন্তজগৎ অপেরা জড় জগংই অধিক প্রত্যক্ষ, 
ধম্ম-বল অপেক্ষা বাহু-বলেই তাহাদের অধিক 
আস্থা । তাহাঁবা প্রতিদবন্দ্ীর সঙ্গে তায় সত্য- 
যুক্তিতকে না গাবিলেই তববারি হাতে লয়, 
তরবারির সাহায্েই লোকের চিত্ত-ক্ষেত্রে 
ঈশ্বব-বিশ্বাস হইতে রাঁজভক্তি পর্য্স্ত সমস্ত 
দুর্লভ শস্ত জন্মাইতে চায়! ইহারাও শক্তিয 


উপাঁসক বটে, কিন্তু অতি নিয়শেণর 
অধিকারা। 
যে সকল আধ্য-সস্তান মুসলমান হইয়াছেন, 


তাঁহার! ধন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহার৷ পূর্বপুরুষের রক্তের সঙ্গে তাহাদের 
াত্বিকতাও অধিকার করিয়াছেন, কিছুতেই 
তাহার! এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে 
পারেন না। ভারতবধীয় মুসলমানের উদারতা, 
হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের শঙ্তাবও আত্মীয়তা, 
হিদ্দুসমাজের গঙ্গে তাঁহাদের [মিশাদিশি 


৬ বজদর্শন। 


কৃত্রিম কুটুঘিতা, হিন্দু-মুসলমানের বহুতর 
পালি পার্ধণে উভয় জাতির যোগদান, হিন্দুর 
দেবালয়ে ও মুদলমানের দবগায় উভয় জাতির 
সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সত্যপাখ প্রইতি নামে 
হিন্দু-দেব্তার সঙ্গে মুসলমান পীবেৰ একাকবণ, 
ইত্যাদি দৃহ্ত ভারতবর্ষেৰ সর্বত্র, বিশেষত 
ব্দেশে সমধিক পরিমাণে, বিদ্বমীন। আরও 
অনেক দেশে অনেক জাতির সঙ্গে মুদলমাঁনের 
বাদ আছে, কিন্তু সে সকল স্থানে এননটি হয় 
না কেন--প্রাণে প্রাণে এই মধুখ বন্ধনটি ধেখা 


যায না কেন? উভাব কাৰণ, ভাবনতবর্ধীয়, 


মুসলমানের পুর্ধবপুঞষ হইতে লব্ধ এই সাত্বি- 
কতা, এই উদ্ধাবতা, এই বিশ্বালিঙ্গী আত্মজ্ঞান | 

কেহ কেহ বলিবেন, এপ অবস্থ। অগ্চত্রও 
দেখা যায়, দৃষ্টান্ত যথা কাবুলের আমীর এবং 
তাহাব দেশ। কিন্তু আনীর কোন্‌ জাতীয় 
এবং তাহার দেশ কোথায় অবস্থিত, সে পরি- 
চয় মহাঁভারতাদিতে দ্রষ্টব্য । 

বড়ই ছুঃখের বিষয়, মুসলমানের গোব্ধ 
লইয়া অনেক সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রীতি-ভঙ্গ হয়। কিন্তু এই গ্রীতি ভঙ্গ প্রধানত 
নিশ্রেণীতেই নিবদ্ধ। ইহাঁও ক্রমশ শিক্ষা 
বিস্তার ও হিত-চ্চার গুণে কমিয়া আসি- 
তেছে ) বিশেষত চিন্তাশীল উদার-হবদয় মহামান্য 
আমীন বাহাঁছুর ভারতভ্রমণে আসিয়া! ভারতের 
মুসলমানদিগকে যে দৃষ্টাস্ত দেখাইক্জাছেন ও 
যে উপদেশ দিয়া গিম্নাছেন, তাহার ম্ফল 
শীত্রই হউক আর বিলঘ্বেই হউক অবস্ত 
ফলিবে। 

কর্জন-থষ্ট পূর্ববঙ্গের জামালপুর প্রভৃতি 
স্থানে কিছুদিন যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহ্‌! 
মারাত্মক হইলেও মহামারী প্রভৃতি আকন্সিষ্ 
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বিপদের স্তাঁয্ অস্থায়ী। এই সাময়িক 
প্রীতি-ভঙ্গের নায়ক অশিক্ষিত নিয়শ্রেনীর 
মুদলমান। কে ইহার কারণ, সুতরাং 
ইছাঁব অন্ত দাঁরী, তাহা আবালবৃদ্ধ হিন্দু- 
মুস্লমান স্ত্রীপুরুষেব ভাল করিয়া ঝুঁঝয় 
চিরদিন স্মরণ রাখা উচিত, কেননা ইহাই 
এই তুমুল ব্যাপারের শিক্ষা, সুফল, লাভ। 
ধন্মমতেব বিভিন্নতা জাতীয় বন্ধনের 
প্রতিকূল ভাখতবর্ষে ত হইতেই পারে না, 


 অগ্তত্রও ইহাব তীব্রতা দিন দিন মন্দীভূত 


হইয়। আসিতেছে । ইউরোপ ও আমেরিকাৰ 
ব্ছ জন্পদ্দে এখন খুষ্টধন্মের নানা শাখার 
বাস। অথচ ইহার! পরস্পরের রক্তমোক্ষণ 
পরিত্যাগ করিয়াছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক- 
যোগে একমতে চলিয়া আপন আপন জাতীয় 
স্বাধীনত৷ অক্ষু্ন রাখিতেছে। এই উদাবতা 
ইহাদের সাত্বিকতার ফল নহে, কিন্তু দীর্ঘকাঁল- 
ব্যাপী তীব্র এ্রতিহাদিক অভিজ্ঞতার ফল। 


' অন্তজাতি কিন্বা সন্ত ধন্মের সান্নিধ্য বা সংশ্রব 


ইহারা এখনও সহিতে পারে না। আফ্রিকা 


ও আমেরিকা প্রভৃতি ইউরোপেব নবাধিকৃত 


স্থাঁনসমুহে যাহা ঘটিতেছে, তাহার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেই এ বাঁক্যের যাথাথ্য উপলব্ধি 
হইবে। 

«| আচার। একদলের এক পথের 
যাত্রীদ্িগকে ভিন্ন ভিন্ন আচার-পম্পন্ন হইতে 
হইলে কিছু অন্থবিধা হয় বটে, কিন্তু ইহা! 
অন্ুল্লজ্বনীয় অন্তরায় নহে। যে আচারের 
মূল খুঁজিয়া শাস্ত্রে পাওয়৷ যায় না, তেমন 
আচারের উচ্ছেদ সাধন কঠিন' নহে। পুর্বব- 
বঙ্গের ( কর্জনের পূর্ববঙ্গ নহে) বিধবাগণ 
ফলমুল-ছুঞ্জ খাই একাদশীর ব্রতপালন 


প্রথম সংখ্যা | ] 





কবেন) পশ্চিমবঙ্গের সপ্তমবর্ষীয়া বালবিধব! 
একাঁদশীতে মবিলে ও গঙ্গা্জলটুকু খাইতে পাস 
না। আহাবেব সময়ে মুখেব ভাত গায়েব 
কাপড়ে পড়িলে বঙ্গেব ব্রাঙ্গণ কাপড় কাচিয়া 
এবং গঙ্গাজল স্পর্শ কবিয়া শুচি বোধ 
করেন; কিন্ত মহাবাষ্টেব বেদপাঁবগ বাক্ষণ 
একূপ অবস্থায় বাম্হস্তে ভাতিটি খুটিয়া 
ফেলিয়াই শুদ্ধ হন, জলের অপেক্ষা বাঁখেন 
না। বঙ্গদেশে অশুচি বা অস্পৃন্ঠ কেহ গৃহে 
প্রবেশ কবিলেই খাছ নষ্ট হয; কিন্তু পশ্চিমে 
এমন স্থান আছে, যেখানে এর সকল জাতি 
ব্রাঙ্মণেব খাগ্ঠ হস্ত ছাবা স্পর্শ না কবিয়া ভাবে 
বহন কবিয়ী দিতে পাবে । ব্জদেশে সগৌত্র' 
বা বয়োজ্যোষ্ঠা কন্যা বিবাহ কবিলে তরাহ্গণ 
পতিত হয়, কিন্তু পশ্চিমে অতি উচ্চ সাঁবস্বাতাঁদি 
ব্রাহ্মণের মধ্যেও এ সব দৃষ্য নহে। ইত্যাকাঁব 
অসংখ্য আচাঁব-ভেদেব কত নাম লইব? 
কিন্ত এই আচাব-ভেদেব একটা হজমী বড়ি 
আছে--দেঁশাচাঁবে দৌষ নাই, এই এক কথা 
সর্ধত্র সকল আপত্তিব নিষ্পত্তি কবিয়াছে। 
পবস্পরেব মেলা-মেশা ভালবাসা যত বাড়িবে, 
নানা স্থানে নানা দেশ নাঁনা জাতি দেখিয়া 


শুনিয়া চক্ষু কর্পেব বিবাদ যত ভাঙ্গিবে, এই . 


জাতীয় বন্ধন । ৭ 
দেশতেদে আঁচাঁবভেদ-__সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদে 
আঁচাবভেঘ ততই কমিয়া যাইবে । 

৬। বিবাহাঁদি সামাজিক বন্ধন। 


যাঁহাকে ভালবাসিতে চাই, অথচ কোন মতেই 
ভাঁলবাঁসিতে পাবি না, তাহাকে ভালবাসিবাঁধ 
একটি অমোঘ উপার, তাহাব হাতে নিজেব 
কন্তা-সমর্পণ। পবস্পব বিচ্ছিন্ন ছুই কুলের 
মধ্যে মধুব সৌহার্দ ও সহানুভূতি স্থাপনে 
বিনাঁহেব স্যায় আঁব কিছুই তেমন কার্যকর 
হয না। এ বিষয়ে শাস্সান্থুশাসন লঙ্ঘন 
কবিতে বলিতেছি না, কিন্তু শাস্থ্েব মর্যাদা 
বক্ষ! কবিয়া! যতটুকু কব যাইতে পাবে, আমবা 
ভাহ। কবি কই? বঙ্গদেশেই এক আাক্গণের 
মধ্যে বাটার, বাধেশু, বৈদিক; এক কাঁয়স্থেব 
মধ্যে বাবেন্দ্র, বঙ্গজ, উত্তব-বাঁড়ীয়, দক্ষিণ- 
বাঁ়ীয়। ইহাঁদেব মধ্যে পবস্পব বিবাঁহ- 
কাঁধ্যে শাস্বীয় কোন নিষেধ আছে কি? 
বাঁট়ীয়, বাবেঙ্, বৈদিক, এ তিনেরই মূল 
কাণ্যকুজে ; স্ুলেব সঙ্গে শাখাব এ চির- 
বিচ্ছেদ কেন? এ সকল প্রশ্ন নিবিষ্টভাঁবে 
চিন্তা কবিবাব সময় বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই 
উপস্থিত হইয়াছে । 

জাতীয়বন্ধন সম্বন্ধে সাহিত্যেব কথা বারান্তবে। 


শ্রীশরওচন্দ্র চৌধুরী । 


আনন্দমঠ 1% 


৮ সস রি ৫ 


আঁনন্দমঠে মোটামুটি তিন স্তব দেখিতে 
পাই, ১ম--সাঁধাবণ ইউপন্শমিক স্ব, ১ব-- 
নৈতিক বা লৌকিক শিল্পাব স্ব, ৩ম - 
আধ্যাত্মিক স্তব | এখন দেখ! যাঁউক কান 
কোন্‌ স্তবে কিকি নিবয় না শিক্ষাপাক্ষাষণ্য। 

১ম-সাঁদাবণ ওপন্তামিক স্তব না ইহার 
ফাব্যাংশ 2 এ সম্তব সম্বন্ধে আমাৰ অপিব 
বক্তব্য নাই । ইহাতে ইভাঁ গল্পাশ) ঘ্টনা 
বলী, তাঁৎকাঁলিক ইঠিভাস, নানাপ্রকাবেব 
চবিত্র গ্রতি সাধাবণ উপগ্লাঁস-স্থলনড বিষয- 
গুলি পাওয়া যাঁয়। এই "সন বঙ্গভাযাঁব 
অনেক উপগ্াস হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও 
বঙ্ছিঘবাঁবুব অন্যান্ত উপন্যাসের তুলমাঁয় তাঁদু* 
প্রকৃষ্ট নহে। ইহাতে ছ্র্গেণনন্দিনী বা 
চন্গশৈখরেব সে অসাধাঁবণ চবিনাঙ্কন কুশলতা 
নাই, বিষবৃক্ষ, মুণালিনী বা কৃক্কাস্তেব 
উইলেব নে চিত্তনংমোভক ঘটনাপাঁবম্পর্যা 
ও হৃদযালোড়নকাবী দৃশ্তাবলীব অব্তাবণ! 
নাই, কপাঁলকুগ্ডলাঁৰ সে স্বপ্নতুর্লভ অপন্ধপ 
সৌনর্্যস্থষ্টিও নাই | তথাঁপি এক এক স্থান 
কাঁব্যহিসাঁবে বড় সুন্দৰ লাগিয়াছে তাহাঁব 
২৪টিব উল্লেখ করি । 

(১) কল্যাণীব স্বপ্নদর্শন বর্ণনা ও বিষপান । 

(২) শাস্তির রূপ বর্ণনা । 

(৩) আনন্মমঠে ভবানন্দ কর্তৃক কল্যাণী 
চিন্তা । 


ষ্ঠ 





:৪) মহেঙ্জ ও কল্যাণীব মৃদ্ধান্তে পুনমিলন। 

1) মহাপুক্ঘ কউক সত্যালন্দেব ধাবণ। 
আখ এক স্থান আছে--মতি স্বক্সমাত্র, ঢই 
ছত্রব্যাপী, বিন্য সেই ছুই ছত্রেই যে গভীব 
মন্মেন্চিসি 9 প্রাণম্পর্শী ভাব আছে তাহ! 
বোধ হয় শত শত পুষ্টাব্যাপী কবিতা পুস্তকেও 
কেহ কখনও প্রকাশি কবিতে পাবেন না। 
সে অন্পশটী এই-প্রাসশ্চিন্তান্তে ভীবাননন ও 
শান্ত উভধে মিলিযাঁ “ম|য়েব মঙ্গলেব জনা” 
হিমালষে তপঙ্গা কবিতে চলিয়া গেলেন--তাই 
গন্থকর্ভী হদয়েব আবেগে বলিতেছেন--হাঁয় 
আবাঁব আসিবে কি মা! জীবানন্দেব হ্যায় পুত্র, 
শান্তিব হয!ব কন্তা, আবাব গর্ভে ধবিবে কি ?” 
স্বদেশেব জন্ যাহাঁব প্রাণ কাঁদিরাঁছে তাঁহাঁবই 
আকুলহ্বদষেব শোণিতবাঁব। দাবা যেন এ অংশটি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই ছত্রটী যেন আমাদেরই 
মন্মপাড়িতা, জীবানন শাস্তিব হ্যায় পুত্রকন্া- 
বিবহে কাঁতবা মাতৃভূমিব নয়ননিঃস্ত অশ্রু- 
ধাবাবৎ, জতসস্তানা, শোকতাঁপদগ্ধা জননীব 
প্রাণেব আত্নাদবৎ আমাদেব মন্স্থলকে 
আলোড়িত কবে । তাহাব পব আনন মঠের 
এঁতিহাসিক অংশ । এই অংশ ভাঁবতবর্ষের 
প্রতিহাসিক বাজ্যের সৌধতোবণাঁদিশোভিত, 
কোঁলাহলপূর্ণ, বহুজনবিচাবিত রাজনগর ত্যাগ 
কবিয়া আমাদিগকে অতি নির্জন, নিভৃত, 
শিগ্বচ্ছায়, একপন্ী প্রান্তরে লইয়৷ যাঁয়। 


* ভাগলপুর বঙ্গী সাছিত্য-পরিধদেব অধিবেশনে পঠিত । 


প্রথম সংখ্য। | ] 


আনঙগামঠ। ৯ 





ইহাতে বাদসাহী কীর্তি বা রাজপুত মহাবাস্রাি 
বীবজাতিব গৌবব সম্বন্ধে কোনরূপ আভন্ববময় 
ধরতিহাষিক বিবৃতি বা পাণ্ডিত্যগর্বপ্রণো- 
দিত, কোন নৃতন এতিহাদিক তথ্যেব অব- 
তাবণা নাই। ইহাতে আছে কতিপয় 
বাঙ্গালী সন্ন্যামীকর্তক বৃথা দেশোদ্ধাব চেষ্টা। 
কেন যে বস্কিমবাবু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্লজন- 
বিদিত, ও অপ্রসিদ্ধ ঘটনাটাকে ভিত্তি 
কবিয়া তছুপবি তাহাব এই অপূর্ব আনন্দ মঠ 
বচন! কবিয়াছেন, তাহাব বিশেষ কাঁবণ আছে, 
পবে বলিব। 

য়, নৈতিক বা লৌকিক শিক্ষা স্তব। 
আনন্দ মঠ নাতিপ্রধান বা লোকিকশিক্ষা- 
প্রধান উপন্তাস।) ইহাব অর্থ এপ নহে যে 
ইহাতে 8101211ব উপব এক প্রকাণ্ড 3০1- 
[700 আছে--কোন ভাল উপন্তাসে তাহা 
থাকে না। ভাল গওপন্তামিক বা কবি কখন 
স্পষ্টত নীতিশিক্ষা দেন না। তিনি কেবল 
এপ স্ুন্দরভাবেও নিপুণতাঁব সহিত তাহাব 
অস্কিত চিত্রটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত কবেন ঘে 
পাঠক তাহা হইতে হিতোপদেশ পাঠাপেক্ষাও 
সমধিক শিক্ষালাভ ও চিন্তোৎকর্ষ সম্পাদন 
কবিতে পাঁবেন। এখন দেখা যাউক কি কি 
লৌকিক শিক্ষা আনন্দ-মঠ পাঠে লাভ করা 
যায়। 

( আনন্দ মঠের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা স্বদেশ 
প্রেম। বঙ্কিম বাবুর পূর্বে আর কেহ কখনও 
স্বদেশকে বিষ্ণুর অস্কস্থামিনী মোহিনীমুত্তি মাতৃ- 
রূপে কল্পিত করিয়া স্বদেশ ভক্কিকে এত উচ্চা- 
সনে উন্নীত করিয়াছিলেন কিন! জানি না। কিন্তু 
ইহা নিশ্চদ্ ঘে একটা ভাব এই সুক্ষর্শী, 
স্বদেশ প্রেহিক, গীতাসর্কৃন্য, হাঙ্গণসস্তানের মনে 
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বন্ধমূল হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব ভাবটা তীঁহাব 
পূর্বে আব কেহই লোকশিক্ষাব জন্য এপ 
পবিদ্ষট ও হদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ কবিতে 
পাবেন নাই। সে ভাবটী এই যে সন্্যাপী না 
হইলে স্বদেশ্টোদ্াবেষ স্তার গুরুতব কার্য সাধন 
কবা যায় না। তাহাব পবে আব একজন মহাত্ব। 
এই মহাঁন্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! ভাবতবাসীকে 
তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে দিতে দেহত্যাগ কবিয়া- 
ছেন। তিনি আব কেহই নহেন বঙ্গেব অপব 
গৌবব সন্ন্যাসী বীব স্বামী বিবেকানন্দ । ওজ- 
স্বিনী ব্ৃতাই বল, আঁব অগ্নিময়ী লেখনীই বল, 
আব যুদ্ধ বিগ্রহই বল, যতদিন অন্তত দেশেব 
নেতৃগণ এই সন্নানভাবে অনুপ্রাণিত না হন, 
ডতদিন এই মহ্‌ৎ কা্ধ্য সাধিত হইবাঁব কোন 
আশ! নাই। গেরুয়া কাপড় পবিলেই ব৷ গায়ে 
ছাই মাঁথিলেই সন্যাসী হয় না, একথা বোধ হয় 
আমাব বলিয়া দিবাব আবশ্তক নাই। সন্ন্যাসীব 
কিরূপ হওয়া আবশ্তক তাঁহাঁব কতকটা আদর্শ 
আমবা সত্যানন্দেব চবিত্রে পাই। তিনি চিকিৎ- 
সকেব ন্যায় মহাজ্ঞানী গুরুর দ্বাবা চালিত, অথচ 
ভবানন্দ জীবানন্দ প্রভৃতি বীবগণেব চালক । 
দেশেব সেবায় তুচ্ছদেহ পবিত্যাগে সদা প্রস্তত, 
অথচ শাবীবিক বলাধানেও বিশেষ মনোযোগী ; 
সর্ধত্যাগ্ী অথচ দেশোদ্ধাবেব নিমিত্ত অর্থান্্ 
সংগ্রহে সদ! যত্্শীল , পবমভতক্ত বৈষ্ণব অথচ 
রজোগুণের উপাসক ১ অনর্থক প্রাণীহিংসায় 
কাতব অথচ দেবদেষী গণেব নিধনৈব জন্য 
ধৃতাস্ত্র এবং শিশুব গ্তায় সরল হৃদয় অথচ সন্তান 
সম্প্রদায় গঠনে কেমন স্থুকৌশলী। এদিকে 
মহর্ষিগণের সভায় সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়; অথচ 
সেই শ্রথব বুদ্ধিশীলিলী, সার্ধ হস্ত পরিমিত 
কৃত্রিম শ্মশ্রধারিণী, নবীনানন্দবধপী শাস্তির 
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চোথেব আগুনও তাঁহার তীক্ষদৃষ্টি এড়াতে 
পাবিল নাঁ। যখন ভবানন্দ জীবাঁনন্দের 
হ্যায় বীবগ্ণ, মৃহেন্্রসিংহেব হ্যায় হ্থশিন্গিত 
ধনীপুত্রগণ, স্ব শ্ব বীব্ত্বাভিনান, শিক্ষীভি- 
মান, ধনগর্ধ প্রভৃতি ত্যাগ কবিয়া, পুত্র 
কলত্রেব মায়! ত্যাগ কবিয়া সত্যানন্দেৰ 
স্টায় সন্ন্যাসীব শিষ্যত্ব গ্রহণ ও কায়ননোবাক্যে 
তদুপদি পথান্ুসবণ কবিবে-_-আঁব--আমি 
বঙ্কিমবাধুষ নিজেব ভাষাতেই বলিতৈছি 
আব “যবে মাব সকল সন্তান মাকে মা বলিযা 
ভাববে,” ভগনই এই "শবনম বদলীর অপার্থিব, 
পবিপ্রভাযুক্ত নাভ়সেবা বতেব” উদ্যাপন 
হইবে। শক্তিসঞ্চষ এই ব্রতেব উপকবণঃ 
ভক্তি ইহাঁব হোমানল,- স্বার্থ, আকআঁভিমান, 
মায় ও ইন্দ্রিযগবতা ইহাব আভতি, আব 
ইহাব মন্ত্র সেই প্রারণম্প্শা, হদষোন্মত্তকাবী 
আমাদেব মুমুসুজাতীম্শক্তিব মৃত্সঙ্গীবনী প্রায় 
-হ্দশৌববিক্রবা শফবীব পক্ষে প্রথম বর্ষার 
শিগ্ধধাধান্ব্প--সেই প্বন্দেমাতবম্”। 

কিরূপ সময় ও অবস্থায় এইরূপ ব্রতীিগের 
আবিশ্তিকত ও উদ্ভব হয় তাহাঁবও উজ্জলচিত্র 
আমর! গ্রন্থাবস্তে পাই। যখন অজন্মা, মন্বস্তব, 
বোঁগ,মহামাঁবী প্রভৃতি, সপশাচঘলেব স্তাঁয় দেশ 
বক্ষে তাঁগুবনৃত্য করিতেছে, যখন দেশের তথ! 
কথিত রাজা ও পিশাচাস্তব মুত্তি পবিগ্রহ পুর্ব্বক 
শবরূপী প্রজাদের অস্থিকঙ্কীল চর্ববণ ও শেষ 
শোণিত বিশ্ুপান করিয়া আপনাব পৈশাচিক 
ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিতেছে, তখনই ইহাঁদেব 
উ্বান। 

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাঁয় কেন বঙ্কিমবাবু 
অগ্ান্ত এ্তিহাসিক ঘটনা ত্যাগ করিয়া 
সন্প্যাসীবিড্রোহ অবলম্বনেই এই গ্রস্থ লিখিয়া- 
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ছেন। আবাব বঙ্কিমবাঁবুব ওজস্থিনী ভাষাতেই 
বলি_ “যখন আমাঁদেব মা আৰ সে পন্মাসন! 
সূ্বালগ্কাৰ পবিভৃষিতা, হাস্তময়ী, বালাকপ্রভ! 
খরশ্ব্যশালিনী শ্ুন্দবী” নহেন, যখন তিনি "অন্ধ- 
কাব সমাচ্ছন্ন!, কালিমাময়ী, হৃতপর্বস্বা এইজন্য 
নগ্নিকা, কঙ্কালমালিনী, আপনাব শিব আঁপনি 
পদতলে দলন কবিতেছেন” তখনই সত্যানন্দ 
ভবাননদদ, জীবানন্দেব প্রয়োজনও সম্ভব৷ 
এই শশানবাসিনী স্বশিবদলনীব ভৈবব নৃত্য 
হইতেই যেন ইহাবা সমুদুতি, হৃতবাং ইহাঁবাও 
সর্ধবত্যাগী, শ্বঠখ নিবভিলাঁধী, বজোগুণো- 
পাঁদক, বীবহৃদয় সন্াসী। দিগ দিগন্ত প্রসা- 
রিণী, প্রলয়ঙ্কবী কাঁদশ্বিনী যেমন তমি শ্রী তেমনই 
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এই স্বদেশগ্রেম সঘদ্ধে বঙ্কিমবাবু আব এক 
অপূর্ব শিক্ষা দিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষে 
জীবানন্দ ও শান্তি চলিলেন- কোথায়ও কেন? 
না--হিমালয়ে কুটীব প্রস্তুত কবিয়া যাতে মাঁব 
মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনা কবিতে। এই শিক্ষাটা 
অতীব সুন্দব ৪ সুমহান। যখন জননী জন্ম- 
ভূমির ভক্ত পন্তানেবা সাঁবাঁজীবন সাধ্যমত কার্জ 
কবিয়া, কম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া, শেষে 
মায়েব মঙ্গলেব জন্য প্রার্থনা ও আরাধনা কবেন 
--সে প্রার্থনা, সে আবাঁধনা শত শত কর্ম 
হইতেও শক্তিশালিনী ও ফলবতী। এ 
প্রা্থনাব প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক চিন্তা, 
প্রত্যেক স্পন্দন, লহরাতে লহ্রীতে গগনমার্খে 
উঠিয়া ধাহার উদ্দেস্তে প্রেল্িত তীহারই 
জ্যোতির্ময় সিংহাসনের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে। 
এ প্রার্থনার হেমবন্ধনই তাহার পাদপন্সের 
সহিত এই পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীকে বন্ধ রাখিয়া 
ইহাকে কেন্্রচ্যুত হুইপ রসাল ধাইতে 


গ্রথম সংখ্যা । 
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দিতেছে না। এই কল্পনাটা যেমনই মধুর, 
তেমনি মহতৎ। ইহা শিলাসংঘর্ষণনাদ্দিনী, 
মধুরকল্লোলিনী, শোতস্বিনীব তর তর শব্দেব 
্তায়, প্রাচী সমুদিত উষামুকুট জ্যোতির ন্যায়, 
তুহিনশিকর শঁতলা, প্রসন্নপুণ্য সঙ্জিলা গঞঙ্গো- 
ত্রীর সভায় ইন্ছরিয় মন প্রাণ স্নিগ্ককর। এই 
কল্ননাআোত পাঠকের হৃদয় প্লাবিত করিয়৷ সে 
অতল, জলধিরাশি উদ্দেস্টে স্বয়ং ধাবিত, যেন 
তাহারই মধ্যে লইয়া যাঁয়। ইহার অনুরূপ 
করনা আমি কখনও কোথাও পাই নাই। এই 
সুখ্যলৌকিক শিক্ষাৰ সহিত আঁবও কয়েকটী 
গৌণ শিক্ষা আনন্মঠে আছে। তাহাব মধ্যে 
প্রধান ২।১টাব্‌ উল্লেখ করিব। কে) “বাঙ্গা- 
লীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান 
সহায়, অনেক সময় নয়।” এ কথাটা আনন্দ- 
মঠেব প্রথম সংস্কবণের বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধুত। 
রস্থকার উভয়বিধ স্ত্রীরই জাজ্জল্যমান্‌ উদাহরণ 
গ্রন্থে দিয়াছেন। জীবানন্দের শান্তিও মহেন্দ্র 
সিংহের কল্যাণীর কথা ভাবিয়া দেখুন। এই 
স্থলে একটা কথা৷ বলিয়া রাখি। আনন্দমঠেব 
নায়ক সন্বদ্ধে সনেহ বাঁ বিভিন্ন মত থাকিতে 
পারে--কিস্ত নায়িকা সম্বন্ধে সেরূপ সনেহ 
বা মতানৈক্যের কোন কারণ নাই। শাস্তিই 
আনন্দমঠের নায়িকা অর্থাৎ প্রধান জী চরিত্র । 
আনন্দমমঠ সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় হইলে 
নায়্িকাও সাধারণ নায়িকার স্তায় হইত। কিন্ত 
এখানে তাহ! হইলে চলিবে কেন? এখানে 
মূলমন্ত্র স্বদেশপ্রেম, রমণীপ্রেম নহে। এখানকার 
নায়ক বীল্ন, সংযনী, জন্মতৃদির সেবার.উৎমগাঁ- 
স্কত জীবন-কাঁমিনী ফটাক্ষলোলুপ ভোগ 
বিলাসপরার়ণ যুৰক নহেন। হতঙ্ষণ জীবা- 
নন্দ শান্তিকে নবীনানন্দরূপে পার্থে না পাইয়া- 





আনন্দমঠ। 
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ছেন, ততক্ষণ বাস্তবিকই তাহার পূর্ণমাত্রায় 
সন্যানী জীবন হয় নাই। ততক্ষণ সন্তান 
জীবনের দায়িত্ব, আগ্মত্যাগ ও সন্্যাসিত্ব তাহার 
পূরণমাত্রায় উপলব্ধি হয় নাই। আত্মাকে যে 
পরিমাণে শুপ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী করা যায় 
আত্মত্যাগের সার্থকতাও সেই পরিমাণে হইবে। 
দান বা উৎসর্গের সামগ্রী এমনটি হওয়া চাই, 
যাহ অপেক্ষা ভাল আমি দিতে পারি না ও 
আমার সাধ্যমত যাহার উৎকর্ষ সাধন করি- 
যাছি। এরূপটি হইলে সে দানে জগতের 
উপকাঁব, ত্যাগেবও পবম চবিভার্থতা। বৃষ- 
কেত্‌ বধেব পুর্বে কর্ণেব দাতাকর্ণ নামেব সার্থ- 


.কতা হয় নাই, সীতানির্ধাসনের পূর্বে বামেরও 


প্রজাবঞ্জক নামেব সফলত। হয় নাই । আপ- 
নাঁবা বিবেচনা করিয়। দেখিবেন যে নবীনানন্দ 
র'পী শান্তিব সহিত সাক্ষাতের পুর্বে আত্মার 
এই উৎকর্ষ সাধন জীবানন্দের তাদৃশ হয় নাই । 
তৎপূর্বে তিনি প্রায়শ্চিত করিলে সে প্রীয়- 
শ্চিন্ত পূর্ণ ও সর্বাঙ্জ সুন্দর হইত না। এই 
পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীন সৌন্দধ্য শান্তির সংসর্গে ই 
ঘটিল। কিরূপ শিক্ষা ও সংযমের ভিতর দিয়া 
তাহ! ঘটয়াছিল তাহাৰ আভাস বন্কিমবাবু ছুই 
এক স্থলে দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি স্থান 
উদ্ধাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :-_ 
“জীবানন্দ বিষগ হইয়া! বলিলেন_-“দেখ 
শান্তি! এক দিন আমাব ব্রত ভঙ্ক হওয়ার 
আমার প্রাণ ত উৎসর্গ ই হইয়াছে । যে পাপ, 
তাহার প্রায়শ্চিতও করিতেই হইবে। এত 
দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতীম। কিন্তু কেবল 
তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একট! 
ঘোরতন যুদ্ধের বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের 
ক্ষেত্রে আমার সে গ্রায়শ্চিত--করিতেই হইবে। 


১২ বঙ্গদর্শন । 


আমাব মবিবাব দিন+_- ” শাস্তি আব বলিতে 
না দিয়া বলিল, 'আমি তোমাৰ ধর্মপত্বী,- 
সহধশ্ষিণী, ধঙ্শেব সহায়। তৃমি অতিশয় গুরু- 
তব ধন্ম গ্রহণ কবিয়াছ। সেই ধশ্মেব সহায়- 
তাঁব জন্যই গৃহত্যাগ কবিয়া আসিয়াছি। দ্বই 
জনে একত্র ধর্্মাচবণ কবিব বলিয়! গৃহত্যাগ 
কবিয়া আসিঘা বনে বাস কবিতেছি। তোঁমাঁব 
ধর্মা বৃদ্ধি কবিব। ধর্পতী হইয়া তোমাব 
ধন্মেব বিব্র কবিব কেন? বিবাঁভ ইহকালেব 
জন্য ও পববালেব জন্য । ইহকালেব জন্য 
(বে লিবাহ, আনে কব, আঁনাপেখ তে বিবাহ হয় 
নাই । আমীদেব বিবাহ কেবল পবকালেব 
জন্য । 
প্রীয়শ্চিত্তেক কথা কেন? তুমি কি পাঁপ 
কবিয়াছ ? তোমাঁব প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকেব সহিত 
একাঁসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত 
একাঁসনে বসো নাই । প্রীয়শ্চিন্ত কেন? হায় 
প্রভু, তুমিই আমাব গুরু, আমি কি তোমায় 
ধর্ম শিখাইব ? তুমি বীব, আমি তোমায় বীব- 
ব্রত শিখাইব ? প্জীবানন্দ আহলাদে গদ গদ্ 
হইয়া বলিলেন, 'শিখাইলে ত ! » 
অন্ধতমসাচ্ছন্ন বাত্রে সৌদামিনী যেমন 
নিবিড়কাননেব নিভৃততম কোণগুলি পর্য্যস্ত 
ক্ষণকালেব জন্য উদ্ভাসিত কবে, এই 
সন্ন্যাসী-দম্পতীব এই কথোপকথনটিও সেইরূপ 
তীহাদেব প্রচ্ছন্ন, কঠোব, সন্যাঁসজীবনেৰ 
অন্তঃস্থল পর্যাস্ত ক্ষণেকেব নিমিত্ত আমাদেৰ 
মনশ্চক্ষুব সনুখে খুলিয়া দে । সম্তানধর্্ে যে 
প্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা আছে, তাহাব নিগুঢ় তত্ব 
শীস্তিকি বিশদরূপে প্রণিধান করিয়াছিলেন 
দেখুন! প্রায়শ্চত্তাস্তে চিকিৎসকের কৃপা 
জীবানন্দ পুনর্জীবিত হইয়া, আবার সন্তানদের 


পবকালে দ্বিগুণ ফল লভিনে। কিন্তু" 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


সহিত যোগ দিবাব জন্য ব্যস্ত, কিন্তু শাস্তি 
তাহাকে কি বলিয়া নিবস্ত কবিতেছেন ? -প্ভুমি 
প্রায়শ্চিত্ত কবিয়! সম্তানধর্শেব জন্য দেহত্যাগ 
কবিয়াছিলে। এই পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের 
আব অধিকাৰ নাই। আমবা সন্তানের পক্ষে 
মবিয়াছি”--কিঞ্চিৎ পবে আবাব--“তোমাব 
দেহ মাঁতসেবাব জন্য পবিত্যাগ কবিয়াছ। 
যি আঁবাঁব মা সেবা কবিতে পাইলে তবে 
আবাব প্রীয়শ্চিত কি হইল? মাতৃসেবায় 
বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তেব প্রধান অংশ । 
নহিলে তুচ্ছ প্রাণ পবিত্যাগ কবা কি ভারি 
একটা ভাবি কজ?” আবাব এক স্থলে 
সত্যানন্দকে কি বলিতেছেন দেখুন--ইভ- 
লোকে স্ত্রীব পতি দেব্তা, কিন্ত পবলোকে 
সবাবই ধর্ম দেবতা-_-আমাব কাছে আমার 
পতি বড়, তাঁব অপেক্ষা আমার ধন্ম বড, তার 
অপেক্ষা আমাব কাছে আমাঁব স্বমীব ধর্ম বড়। 
আমাব ধর্মে আমি যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি 
দিতে পাবি, আমাৰ স্বামীব ধর্দ্দে জলাঞ্জলি 
দিব? মহাবাজ তোমাৰ কথায় আমাব স্বামী 
মবিতে হয় মবিবেন, আমি বাবণ কৰিব না !” 

এরূপ স্ত্রী যদি সহাঁর় নাহয় তবে কে 
হইবে? আবাব অন্য দিকে দেখুন, কল্যাণী 
যতক্ষণ মহেন্দ্রসিংহেব পার্খবন্তিনী ততক্ষণ 
মহেন্দ্রসিহ সভানধর্খে যোগদানে অসমর্থ 
যতক্ষণ না তিনি স্বপ্রাদিষ্টী হইয়া! বিষপাঁন 
কবিয়া মহেম্দ্রসিংহের পার্খ হইতে অপস্যতা 
হইলেন ততক্ষণ মহেন্দ্র দীক্ষিত হইবার অযোগ্য 
ছিলেন। এই হলে এই ছই চরিত একবার 
তুলনা 'করিবেন। উভডয়েই সাধবী, পতিবা, 
ধর্মে অনুয়াগশালিনী, কিন্ত একজন পতিপার্থে 
উপস্থিত খাকিয়া পতিয় বীরধর্দে সহাক্গতা 


প্রথম সংখ্য। | ] 





কবেন, অপবা তৎপার্খ হইতে অপস্যতা না 
হইলে তাহা দ্বাঝ! স্বদেশচর্য্যারূপ, গুরুতব 
কার্য সম্ভবে না। একজন হদয়েব দু ধন্ম- 
বল ও পতিব বীব ধম্মেব প্রতি একান্তিক 
ভক্তিদ্বাব! চাঁলিত। হইয়! পতিকে অভেগ্ অক্ষয় 
কবচরূপে বেষ্টন কবিয়া বহিলেন, আব অপবাব 
পতিমায়াপাঁশ ছেদ কবিবাঁব জন্য দৈবস্বপ্প 
রূপ খঙ্জেব আবশ্ঠক হইল । একেব উপ- 
স্থিতিতে বলাধান ও সিদ্ধিলাভ, অপবাঁব 'অন্টপ- 
স্থিতিতে দৌর্বল্যাদি অন্তবাধেব অপগনন। 
জীবানন্দ সত্যানন্দেব প্রিযষতম শিষ্য, এপ গুঝ্ব 
শিক্ষা ও শাসনে থাকিয়া তিনি সাহসী, তেজস্বী 
ও কর্মক্ষম_-কিন্ত বন্দুক ঘাঁড়ে কবিযা বনে 
বনে ঘুবিয়া ও যুদ্ধ বিগ্রভাদি কঠোব কম্মে বত 
থাকিয়া অন্তবেব কোন কোন স্থান কিছু অপূর্ণ 
ও শুষ্ক, সন্কীর্ণ ও অগভীব। সেই অপূর্ণকে 
পুর্ণ কবিবাব জন্ত, শুঞ্ধকে সবস কবিবাৰ জন্য, 
সঙ্কীর্ণতাকে প্রসাব ধিবাঁব জন্কা ও অগভীবতাঁকে 
গভাবতা দিবাঁব জন্য, শান্তিব স্তায় সহধন্মিণীব 
পার্খে থাক! আবশ্তক। নচেৎ যে গুক্তব 
কাধ্যে হাত দিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন হয না। 
এদিকে মহেন্দ্রসিংহ সুশিক্ষিত, বলি, স্বধন্মা- 
নুবাগী, ধনী জমীদাব, কিন্ধ নিতান্ত সাধাৰণ 
লোকেব ন্ভায় সন্তান কলত্রের মাযাঁপাশে 
একেবারে নিবন্ধ, স্থতবাং এই শিক্ষা, বল, 
স্বধন্দমীছুবাগ, অর্থ, বিস্যাবুদ্ধি প্রভৃতি মাতৃ- 
সেবায় উৎসর্দ করিতে অসমর্থ__অতএব সেই 
পাশছিন্ন করিয়া, তীহাকে সন্তান কলত্র হইতে 
বিছিন্ন হইতে হইল, তবে তিনি স্বদেশার্চনাৰ 
উপযোগী হইলেন। 

্রস্থশেষে ন্বদেশসেবীদিগের জন্য এক 
অতি জ্ঞানগর্ত উপদেশ দেওয়া আছে। এটা 


আনন্দমঠ। 
পবমজ্ঞানী চিকিৎসকেব মুখ দিয়া ব্লান হই 
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যাছে ও অনেকে এ অংশটাকে আনন্দ মঠেব 
প্রধান শিক্ষা বলিষা মনে কবেন। এই 
অণশেব ভিতব লৌকিক ও আধাম্মিক শিক্ষা 
অতিশষ নিপুণতাব সহিত গ্রথিত ভহয়াছে। 
লোকিক শিক্ষাটা এই যে এক ভিন্ন জাতি 
আপিযা ধেশ জয় কবিল বলিয়াই যে বক্তশোতে 
দেশকে প্রাবিত কবিষা তদ্দণ্ডেই তাহাদের 
উচ্ফেদ সাঁপন না! কবিলে আব দেশোদ্ধাবে 
উপাথ নাই, ইহাব কিছু অর্থ নাই। সে 
সময়ে ভাবচক্ষ মুদ্রিত কবিয়া জ্ঞান চক্ষু 
উন্মালিত কবিয়া দেখিবে ঘে এ ভিন্ন জাতিব 
গমন ঘদি এপ সময়ে হয় ও 'তাহাঁবা একপ 
চপিত্রবান ভয় যে সে সমযে দেশ তাভাদেব 
হাতে থাকিলে দেশেব উপকাব অবশ্ান্তাবী, তবে 
তাহাতে বাধা দিবেনা_-অন্তত তাহাদেব নিকট 
হইতে স্বকার্্যসাধনোপযোণী শিক্ষা লাভি কবিয়া 
লইতে হইবে। এইবপ গভীব জ্ঞান ও অভ্রান্ত 
বিবেচনা শক্তি দেশেব প্রত্যেক লোকেব নিকট 
প্রত্যাশ! কবা বিভস্বনা মাত্র। কিন্তু নেতাদেব 
ইহা থাক অত্যাবশ্তক । নেতাব তেজস্বী 
উতৎসীহশাল ও আন্তবিকতা পুর্ণ হওয়া! যেরপ 
আবশ্বক ; সংঘত, স্থিববুদ্ধিসম্পন্ন, ও জ্ঞানী 
হওয়াও তেমনই আবশ্তক। তাহা না হইলেই 
অনর্থক সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়--বঙ্ষিম বাবু 
মুখবন্ধে ইহাঁকেই আত্মগীড়ন বলিয়া উল্লেখ 
কবিয়াছেন। কাহাঁবও কাহাবও মতে এই অংশটা 
কেবলমাত্র তীক্ষুবুদ্ধি, বাজবেতনভোগী, কর্ম্মচাবীর 
বাজভক্তিজ্ঞাপন চেষ্টা-_সাঁহসী, সহ্বদয় স্বদেশ- 
ভক্তেব পবামর্শ নে । আমাব ক্ষুত্রবুদ্ধি কিন্ত 
এই মতের অন্ধুমন করিতে অক্ষম । অবন্ত 
বঙ্কিম বাবু অতি সাবধানে, স্মুকৌশলে ও 
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বিচক্ষণতাব সহিত এই অংশ লিপিবদ্ধ কিয়া 
ছেন। কিন্তু তাহা মনোগত মভিপ্রায় ব! 
প্রতিপাগ্ভ বোধ হয় উপবৌক্ত মতাবলধীবা 
ভাল কবিয়া লক্ষ্য কবেন না। সেটা এই-- 
“যতদিন না হিন্দু আবাব জ্ঞানবান্‌ গুণবান্‌ ও 
বলবান্‌ হয়, ততদিন ইংরাজবাঁজ্য অক্ষয় 
থাঁকিবে”। অর্থাৎ জেতাব সহিত চিববিবোধা 
চবণ করিলেও চলিবে না বা নয়ন মুদ্রিত কবিয়া 
চিবকালেব অন্য তাহাদ্িগেব চবণে আত্মসমর্পণ 
কবিলেও চলিবে না। পবস্ধ তাহাদিগকে আমাদেব 
পূর্কোন্নতি শিখবে আবোহণেব নিমিত্ত সাপানবৎ 
বাবহাব কবিবে। অতএব ধিনি গ্রকৃত দেশ 
হিতৈষী তিনি এই বহিহিষয়কজ্ঞানে সুপপ্ডিত, 
লোকশিক্ষাপটু জাতিব সাহায্যে সাধ্যমত এবং 
লক্ষ্যত্রষ্ট না হইযা জ্ঞান সঞ্চয়, গুণসঞ্চয় ও 
শক্তিসঞ্চয় কবিবেন। কি কি উপায়ে তাহা 
কৰা সম্ভব তাহাৰ অনেকটা আভাস এই 
আনন্দমঠ পাঠেই পাওয়া ঘার__-তাহাব অধিক 
বলিবাব এ স্থানও নহে, কালও নহে । 
তৃতীয়_-আধ্যাত্মিক স্তর-- 

বল! বাহুল্য, এই স্তবটা সর্বাপেক্ষা অস্ত- 
নিহিত অর্থাৎ বহির্ভাগে অনুমেয় নহে । এটা 
বুঝিতে হইলে কিছু চিন্তান্বীলতা, স্হদয়তা, ও 
অস্তরষ্টির আ-শ্যক। বঙ্কিম বাবুব উপন্যাসাবলী 
মধ্যে ছুইখাঁনি মাত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক 
বলিয়া প্রসিদ্ব-_দেবী চৌধুরাণী ও সীতাবাম। 
আনন্দমঠ আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক উপন্তাস নহে 
বটে-_-ইহা' স্বদ্দেশ প্রেম মুলক উপন্তাস,__ কিন্ত 
ইহাতেও ২১টা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে 
নিহিত আছে-_মালার হুত্রের ন্যায় নান! চবিজ্র, 
বহু ঘটনাবলীকে একজ গ্রথিত রাধিয়াছে। 
কিন্তু ইহা বহি্টির বিষয় নহে। এই আধ্যাত্মিক 
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শিক্ষা সকল গুলিই গীতামূলক | বঙ্ধিমবাবু 
ভিন্দু ধর্মের সাব তত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে আম্বত্ত ও 
একেবাবে নিজস্ব কবিয়! বাখিয়াছিলেন বলিলে ও 
অতুযুক্তি হয় না। তীহাব প্রণীত কৃষ্চচবিত, 
দম্মতত্ব, দেবী চৌধুবাণী ও সীতাবাম পাঠে 
একথ' সকলেই হৃদযন্গম কবিয়াছেন। গীতা- 
সমুদ্র মন্থন কবিয়া যে অমৃত তিনি স্বয়ং পান 
কবিয়াছিলেন তাহাঁৰ উপবোক্ত গ্রন্থগুলিতে 
তাহাব কণা মিশ্রিত কবিয়া দিয়] স্বীয় পাঠক- 
ব্গকেও অনবত্বে অধিকার দেওয়া তাহার 
জীবনেৰ এক প্রধান উন্দেশ্্র ছিল। আব সে 
উদ্দেপ্তে তিনি কতকটা ক্ৃতকার্ধ্যও হইয়া- 
ছিলেন। আমাব বিশ্বাস বঙ্ধিমবাবুব এই সকল 
গ্রন্থ প্রকাশেব অব্যবহিত ফল স্বরূপ তাহার 
পব হুইতে শিক্ষিত বঙ্গবাসীব মধ্যে গীতা পাঠ ও 
গীতা চর্চাব বেশ একটা আগ্রহ জন্সিল। সে 
অমৃতাস্বাদ পাইয়া পাশ্চাত্য সত্যতা, পাশ্চাত্য 
সাহিত্য, পাশ্চাত্য দশন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের 
অন্বস্তাবকর্ধেব মতিগতি ফিবিশ। 

এখন দেখা যাউক কি কি আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা আনন্দমঠে লাঁভ কব! যাকস। প্রথমে 
উৎসর্গ পত্রে উদ্ধৃত গীতার গ্লোক কটা আপ- 
নাবা একবাব মরণ করুন। এই কয়টী শ্লোক 
গীতার ভক্তিযোগাখ্য ১২শ অধ্যায় হইতে 
উদ্ধত। ইহাতে গ্রন্থকারেব অভিপ্রায় এইর্প 
বুঝা যায়, যে যে প্রকাবের ভক্তি তগবান্‌ 
অঙ্ঘুনকে মোক্ষলাভের সোঁপাঁন বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছেন স্বদেশসেবকেরও মাতৃভূমির প্রতি 
ঠিক সেই রূপ ভক্তির প্রয়োঙ্ন। এই ভক্তির 
উপাদান (১) অনন্যমনস্কতা! বা তাগতচিতত। 
(২) কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ, ও (৩) চিত্ত 
সমাঁধান। এই চিত্তসমাধান ব্যাপাগ্কটা অভ 
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দৃক্ধব, স্থুতবাং কি উপায়ে সেই হুদ্বব ব্যাঁপাবকে 
আয়ত্ত কব যাঁয় তাহাঁও তরিম্নে নিদ্দিষ্ট আছে। 
সেটা অভ্যাস যোগ-_ অর্থাৎ পূর্বাভ্যান পবিত্য।গ 
পূর্ববক এনূপ কর্ম অভ্যাস কবিবে যাহাতে চিত্ত 
সমাধানেব অন্তবায় সকল দৃবীতৃত হয় ও যাহ! 
মনকে সমাহিত কবিবাব পক্ষে অনুকুল হয়। 
কিরূপ অভ্যাস ও আদর্শ ্বদেশভক্তেব আবশ্যক, 
তাহ বঙ্কিমবাবু সম্তানদেব শিক্ষা, দীক্ষা, কীঁ্য- 
কলাপ, বীতিনীতি প্রভৃতিতে বর্ণনা কবিয়াছেন । 
উপক্রমণিকাতে এই ভক্তিব আবশ্যকতা, স্ববূপ 
ও মাত্রা প্রকাবান্তবে নিদ্দি্ট হইযাছে। 

্রস্থ মধ্যে মহেন্দ্রসিণ্হু সমীপে সত্যানন্দ 
কর্তৃক সম্তান ধর্মের ব্যাখ্যাতেও একটা স্থগভীব 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাঁই। সত্যানন্দ বলিতে- 
ছেন--পপ্রকূত বৈষ্ঞবধর্শেব লক্ষণ হুষ্টেব 
দমন, ধবিত্রীব উদ্ধাব। কেন না বিষুই 
সংসাবেব পালন কর্তী । দশবাঁব শবীব ধাঁবণ 
কবিয়া পৃথিবী উদ্ধাব কবিয়াছেন। "চৈতন্য 
দেবেব বিধু প্রেমময় কিন্তু কেবল প্রেমময় নভেন, 
তিনি অনন্ত শক্তিময়”। কিছু পবে আবাঁব 
বলিতেছেন-_“বজোগুণ হইতে তাহার [অর্থাৎ 
ভগবানেব ] শক্তিব উৎপত্তি, ইহাব উপাসন! 
যুদ্ধেব ছাব!, দেবদ্েধীদিগেব নিধন দ্বাবা, আমব! 
তাহা কবি।” গ্রন্থে বর্ণিত দেশেব অবস্থায় 
এই বজোগুণোপাঁসনাব আবশ্তকতা বঙ্কিমবাবু 
আমাদেব হৃদয়ে বদ্ধমূল কবিবাব প্রয়াস পাইয়া- 
ছেনা “অহিসাপরমো ধর্ম:  “যুদ্ধবিগ্রহ- 
ছ্েযাদি হিল্দৃধর্মবিরোধী”--1155158] 61০- 
07611১0০৫ই সার ধর্ম__-এই সকল মহাবাক্য 
সম্ক্ধে সাধারণতঃ যে সকল ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা 
ও প্রয়েগ দেখা যায় তাহার অপনোদন এই 
অংশের অন্ততদ উদ্দেশ । এই রজোগুপাভাবে 


আনন্দমঠ। 
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বর্তমান হিন্দুর কিরূপ অবস্থা দাডাইযাছে ও 
তাহাব প্রতীকাৰ কি তাহা ইহা অপেক্ষাও 
ওজস্ষিনী ভাঁষায় আাব একজন বলিয়। গিয়াছেন। 
ধাহাব সাবা জীবন সন্থ, বজঃ ও তমোগুণেব 
এবং কম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগেব 
সামঞ্জস্ত বিখানেব একট! অবিবাষ উদগ্ভম ছিল, 
ধাহাব যেঘমন্দরধ্বনি অগ্যাপি ভাবতবর্ষেব কর্ণে 
বাঁজিতেছে, সেই মহাস্বা স্বামী বিবেকানন্দ 

এ সম্বন্ধে করেকটা কথ! উদ্ধত না কবিয়া 

থাকিতে পাবিলাম ন'। -সব্তপ্রারধান্ত অবস্থা 
মান্ুব নিক্ষিয ভর, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
বজ;ঃপ্রাধান্টে ভাল মন্দ ক্রিয়া কবে, তমঃ 
প্রীধান্তে আবাব নিক্ষস জড হয । এখন বাইবে 
থেকে, এই সত্ব প্রধান হযেছে কি তম: প্রধান 
হযেছে, কি কবে বুঝি বল। হাখ ছুঃখেব পাব 
ক্রিষাহ।ন, শাস্তবূপ, সত্ব অবস্থায় আমবা আছি, 
কি প্রাণহীন জডপ্রাঘ, শক্তিব অভাবে ক্রিয়া- 
হান, মহাঁতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ কষে 
ধীবে ধীবে পড়ে যাচ্চি, একথাব জবাব দাঁও-- 
নিজেব মনকে জিজ্ঞাসা কব। জবাব কি আর 
দিতে হয? ফলেন পবিচীয়তে । সত্ব প্রাধান্তে 
মানুষ নিঙ্গি"্য হয়, শীস্ত হম কিন্ত সে নিক্তিয়ত্ 
মহাশক্তি কেন্জীভৃত হযে হয়, সে শাস্তি মহা- 
বীর্ষ্যেব পিতা । সে মহাঁপুকষেব আব আমাদের 
মত হাতি না নেডে কাঁষ কবে বেডাতে হয় না, 
তীব ইচ্ছ! মাত্র, অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন 
হয়ে যাঁষ। সেই মহাঁপুরুষই “নির্বৈরঃ সর্ব 
ভূতাঁনাং মৈত্রঃ করুণ এব চ” ইত্যাদি। আর 
এ যে মিন্মিনে পিন্পিনে ঢোক গিলে গিলে 
কথা কয়, ছোড়ান্তাত| সাত দিনের উপবাসীর 
মত সরু আওয়াজ, সাঁভচড়ে কথা কর না, 
ওগুলো হচ্ছে তমোড৭, ওগুলো! মৃত্যুর চিন, ও 
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সব্গুণ নয় ও পচা দুর্গষ্ঝ। অজ্জ্ুন এদলে 
পড়েছিলেন বলেইত না ভগবান এত করে 
বোঝাচ্ছেন গীতায়। প্রথম ভগবানের 
মুখ থেকে কি কথা ব্রেল দেখ 
“কৈবাং মাম্ম গমঃ পার্থ৮৮-শেষ গতশ্মাচন্িষঠ 
যশোলভস্ব”, এ জন বৌদ্ধ প্রাভতির পাল্লায় 
পড়ে, আমরা এ তমোগুণেব দলে পড়েছি। 
দেশ শুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্ছি, ভগবানকে 
ডাকছি, ভগবান শুনছেন না, আজ হাজার 
বংসর। শুনিবেনই না কেন? আঁহম্মকেব 
কথা মান্ষেই শোনে না, তা ভগবাঁন। এখন 
উপায় হচ্ছে এর ভগবদাকা শোন পক্েব্যং শাশ্ম 
গমঃ পার্থ” ণতক্মাদত্তিষ্ঠ যশৌলিভস্ব” | 
গ্রন্তের শেষাংশে অর্থাৎ সত্যানন্দ চিকিৎ- 
সকেব কথোঁপকথনে কেবলমান ভক্তি বা 
জদয়ের আবেগের আসম্পর্ণভ গ্রন্থকর্তী বঝাইতে 
ছেন। সত্যানন্দ তত্বজ্ঞানহীন ভক্ত, যদ 
জয়ান্তে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া 
কাদিয়া আকুল ও শনুশোঁণিতে সিক্ত করিয়া 
মাতাঁকে শশ্তশীলিনী কবিব বলিয়া বুখা হৃদয়াঁ- 
বেগ প্রকাশ কবিতেছেন। মহাঁপ্রুষ সেই 
জ্ঞীন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সত্যাঁনন্দের যেট্কু 
অসম্পূর্ণ, সেটুক্‌কে সম্পর্ণ করিতে তাহাকে 
লইয়া গেলেন। গ্রন্থকর্ডতী দেখাইলেন--ভক্তি 
জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। ভক্তি জ্ঞান 
দ্বারা মার্জিত ও ঞ্রুবসত্য পথে চাঁলিত 
হইবে ও জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা সরস ও 
বিশ্ব কলাণোনুখ হইবে, তবেই উভয়ের 
সার্থকতা, জগতের'ও মঙ্গল । সত্যানন্দ আদর্শ 
ভক্ত, মহাপুরুষ ও আদর্শজ্ঞানী ৷ উভয়ে মিলিত 
হইয়া হিমালয়ের মাঁতৃমন্দিরে তপন্তা করিবেন, 


বজদর্শন। 
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তবেই দেশের মঙ্গল হইবে। গ্রন্থারস্তে 
(অর্থাৎ উৎসর্গপত্রে ও উপক্রমণিকাঁতে ) 
ভক্ভিনার, গ্রন্থমধ্যে কম্মমার্গ ও গ্রস্থশেষে 
জ্ঞানমার্গ নিদশিত হইয়াছে । গ্রন্থের সার 
আপ্যাস্বিক শিক্ষা 'এই যে একাস্তিক ভক্তি- 
প্রণোদিত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলে সদ্গুরু 
লাভ হইবে ও তাহার সাহায্যে কর্মমান্তে পরম 
জ্ঞান- চক্ষু লাঁভ হইবে। 
মহাপুরুষ কন্তক সত্যানন্দ ধারণের উপমা 
কয়টী বড় সুন্দর । যদি মহতের সহিত ক্ষুদ্রের 
উপম: মার্জনীয় হয়, তবে আমি আর একটা 
উপমা ঘোঁগ করিয়া বলিব “কৃষ্ণ অজ্জুনকে 
ধরিলেন”। বাস্তবিক এই অংশের সহিত 
তগবদ্শীতার বেশ একটু সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। 
প্রভেদ এই যে গীতীয় ভগবান অজ্জুনকে 
আত্মীয়ের প্রতি বুথা মমতা ত্যাগ ও স্বধর্ম 
সাধনার্থ তাহাদিগকে ঘুদ্ধে বধ করিতে উপদেশ 
দিতেছেন। আনন্দমঠে কতকটা তদ্বিপরীত শিক্ষা, 
অর্থাৎ অনর্থক শোৌঁণিতপাত ও পরদেষ ত্যাঁগ 
করিয়! স্বদেশের মঙ্গলার্থ বিজাতীয়েধ সহিত সখ্য 
স্থাপন । একক্ষেবে তমোগুণাধিকা নিরাকরণের 
জন্য রজোগুণের প্রয়োগ, অপর ক্ষেত্রে রজো- 
গুণাঁধিক্য নিরাকরণের জন্য সত্বগুণের প্রয়োগ । 
কিন্ত উভয় ক্ষেত্রেই গুরু কর্তৃক শিষ্যের 
মোহাপনয়ন ও জ্ঞানচক্ষুরুন্দীলনের প্রয়াস। 
এই গেল আনন্দমঠের তিনটী স্তর--সর্কবো- 
পরি শুত্রফুল্লশতদলরাজিবৎ ইহার কাব্যস্তর, 
তন্নিন্নে অগাধ, স্বচ্ছ, মধুর, সন্তাপহারক,ম্বদেশ- 
প্রেমন্ধপ দ্বিতীয় ত্র, আর সর্বনিয়ে সেই অর্জু- 
নের মোহাপহারক, নিক্ষাম, ধর্মের শিক্ষক, শাশ্বত- 
ধর্মগোপ্তা পরম পুরুষের স্বরূপ প্রতিবিদ্বিত 1 
শ্রীমন্মথনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমান হিন্দুধর্ম ও 


সপ পপ ৬৯১ 


হিন্দু সমাজে আজ মহাবিপ্রবেব ঘোব অমানিশী! 
অঙ্গন, ঈর্ষা, লোভ এবং অহঙ্কাবেব উন্মাদদকব 
আবেগ--প্রলয়েব মেঘমাঁলাব স্তাঁয়-_সমাঁজা- 
কাশেব এক প্রীস্ত হইতে অপবপ্রান্ত পর্যন্ত 
নিবিড়ভাবে আবুত কবিয়া বাখিয়াছে। মধ্যে 
মধো শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষেব স্বার্থ সংগ্রা- 
মেব প্রবল ঝটিকাঁয়__ভীম ঘাঁত প্রতিঘাতে__ 
সমাজেব শিথিলন্বদ্ধ শাখা গ্রশাখাগুলি ইতস্তত 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভইয়া পড়িতেছে । আব কোথায় 
কোন্‌ অন্ধকাঁবে পড়িয়৷ শুকাইয়া যাইতেছে__ 
তাঁহাঁব ইযত্তী কবে কে? কবিবাঁব সামর্থ্যই 
বা কাহাব আছে ? 

তাহাঁৰ উপব আবাঁব মধ্যে মধ্যে ভীষণ 
কোলাঁহলময় আত্মকলেব ভীম বজাঘাতে সমাঁ- 
জেব মূলতিত্তি পর্যন্ত কম্পিত হইয়া! উঠিতেছে। 
দিনের পর দিন, মাসেব পর মাস, বৎসবেব 
পব বসব, শতান্দীব পব শতাব্দী চলিয়া যাই- 
তেছে-_ভাঁবতের বাহিবে- পূর্ব পশ্চিম উত্তব 
দক্ষিণ-- যেদদিকেই চাহিনা কেন-_-সকলদিকেই 
অত্যদয়ের মঙ্গলময় সুপ্রভাত! সৌভাগ্য 
রবির নর্ণকিরণের উজ্জ্বল আলোকে নব নব 
অস্ুদিত মন্ুষ্যসমাঁজের গৌরব গীতিব মধুর- 
ধ্বনি! কিস্ত কৈ? আমাদের সমাজের এই 
হুঃখ ও অশীস্তিমরর় অমানিশার অবসানের 
কোন চিইও ত এখনও দেখিতে পাঁওয়! 
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যাইতেছে না! কেন এমন হর 1-__পৃথিবীব 
অন্যান্ত মনুষ্যজাতি যাহা অনায়াসে করিতে পাবে, 
আমরা তাহা কিছুতেই কবিয়া উঠিতে পারি 
না কেন ?-» 

আমার বিবেচনায় আমাদের সমাঁজেব 
গ্রকৃতি কি? তাহা ভাল কবিয়া না জানিয়া 
সমাজ সংস্কাবে প্রবৃত্ত হই বলিয়াই, আমবা 
এ পর্য্যন্ত আমাঁদেব সমাঁজেব কোন একট! 
সংস্কাব কার্য্যেও পূর্ণমনোবথ হইতে পাবিতে- 
ছিনা-_অন্তান্ত সভ্যজাতিব সমাজ এবং আমা- 
দেব সমাঁজ একরুপ নহে শুতবাং অন্যান্য সভ্য- 
জাতিব সমাঁজ সংস্কাবেব যাহা পথ, সেই পথ 
আমবা অবলম্বন কবিয়া যদি সমাজ 
সংস্কাব কবিতে উদ্ধত হই, তাহা হইলে আমা- 
দেব সমাজের সংস্কাব কিরূপে সাধিত হইবে? 

বর্তমান সকল সভ্যদেশেই সমাজ এবং ধর্ম 
এই ছুইটা পৃথক পদার্থ । একের সহিত অপরের 
নানাপ্রকাঁব সম্বন্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্ত 
এ সকল সম্বন্ধ অপবিবর্তনীয় নহে--আমাঁদের 
সমাজ এবং আমার্দের ধর্ম কিন্ত সেরূপ নহে। 
এক কথায় বলিতে গেলে ধর্মই আমাদের 
সমাজের আত্মা | ধর্মকে দূরে রাখিয়া যেমন অন্য 
দেশে সমাজসংস্কার সম্ভবপর আমাদের দেশে 
সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই--এই ধর্র্ূপ 
জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়! এ পর্য্স্ত আমর! 


* গীতাঁদভায় পঠিত | 
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যতগ্রকাঁর সমাঁজসংস্কারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি 
তাহার মধো কোনটীতেই রুতকার্দা 
হইতে পারি নাই এবং ভবিষাতে যে পাবিব 
ভাহাবও সম্ভাবনা নাই । 

যাহারা সমাজের নেতা, খাহাদেব মতেব 
উপর নির্ভর কবিয়া সমাঁজেব লোৌকসমুচ 
এহিক বাঁ পাঁবত্রিক কার্যকলাপের অন্বষ্ঠান 
করে, তাহাদের মধ্যে প্রকমতা ব্যতিবেকে 
সমাঁজেব আবর্জনা দব করা যাঁয় না_তীাহাব! 
এ্রকমাত না ভইলে সদীজেব কোঁনপ্রকাঁর 
অভাদয়েব উপায় অবলম্বিত হইতে পাঁরে না 
ইহা সকলকেই মানিতে হইবে । 

আচ্ছা জিচ্ছাপা করি, এক্সণে আমাদের 
সমাজেব এইপ্রকাঁব নেতা! কে? হিন্দসগাঁজ 
বর্ণাশম ধর্থেব উপব অবস্থিত 
মধ্যে ধাতাঁবা শে, ভাহাবাই আমাদের সমাঁ- 
জেব নেতা এই প্রকার উত্তব-__-আঁমবা চিবর্দিনই 
শুনিয়া আসিতেছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি, বা্গ- 
ণেল নেতত়ে কি বর্ভডমান হিন্দসমাজ মথার্ 


উন্নতিব পথে পরিচালিত হইতেছে গ "মামার : 


বিবেচনার জাক্গণগণণ বর্তমান কাঁলে কঁমাদের। 
সমাজের প্ররূতভাবে নেতৃত্ব কবিতে পাঁবিতে 
ছেন না। বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিবাঁব 
চেষ্টা করা যাক । 

এ সময়ে দেশে ত্রাঙ্গণপম্প্রদায় ঢুইভাঁগে 
বিভক্ত -_গ্রথম ত্রাঙ্গণপণ্ডিত সম্প্রদায়, দ্বিতীয়; 
বিষয়ী ব্রাঙ্গণসম্প্রায়। উহাদের মধ্যে ব্রার্ষণ- 
পণ্তিতগণ আমাদের সমাজের নেতা ইহা' অর্ধি- 
কাংশ লোঁকেরই মত। কিন্তু তাহারা প্রত 
পক্ষে আমাদের সমাজের কি পরিমাঁণে নেতৃত্ব 
করিতেছেন ও করিতে সমর্থ-তাহাই একবার 


বিচার করিয়া দেখা যাক ওথমত দেখিতে 


বঙ্গদর্শন | 


) 
তবাঁ” বর্ণেব 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


হইবে যে নেতা হইতে গেলে সমাজ এবং 
সমাজের মুলভৃত ধর্দেব তত্ব যথাযথ জাঁনিতে 
হইবে। বর্তমান সময়ের যে সকল ব্রাঞ্মণপণ্ডিত, 
তাহারা সকলেই কি আমাদের সমাঁজ এবং 
সমাজের মুলম্বরূপ হিন্দুধর্মের তত্ব ষথাযথরূপে 
অবগত আছেন ? আমি বলিতে চাঁতি_-আঁমী- 
দের ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিতগণ এক্ষণে যেভাঁবে শিক্ষিত 
হইতেছেন, তাঁভাতে স্তাভাঁরা কিড়তেই আমাদের 
সমাঁজেব এব” সমাঁজমুল হিন্দুধর্মের তত্ব যথা- 
যগরূপে জানিবাঁব অধিকারী হইতেই পারিতে- 
ছেননা। কেন যে পারিতেছেন ন! তাহাঁও 
বলি। প্রাহ্মণপণ্ডিতগণের শিক্ষাস্থান হই- 
তেছে চতুষ্পাগী বা টেলি। এই টেলিগুলি আমা- 
দেব দেশে কি ভাবে শবিচালিত হয় এবং 
কি কি পুস্তক সেখাঁনে কি ভীবে পঠিত হয়? 
তাতাও দেখা যাঁক। ভাঁবতের অন্তান্ত দেশের 
কথা এখানে বলিব না, আমাদের বঙ্গদেশেব 
টোলেব কথাই অগ্রে বলিৰ__-এই বিশাল বঙ্গ- 
দেশে পঞ্চাশবৎসর পূর্ে গ্রায্ প্রতি হিন্দুপলি- 
গ্রামেই ত্ন্তত একগাঁনি টোল ছিল বলিলে বড় 
একটা অভ্তাক্তি হয় না। এক্ষণে কিস্ত সে ভাবের 
যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণে প্রতিগ্রীমে 
টোল ত আকাশ কুম্ুম ! একটী জিলাব মধো 
মোটের উপর ২০ খানি টোল এক্ষণে আছে 
কিনা সন্দেহ! 

চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হগলি, বিক্রমপুর, 
বরিশাল, মেদিনীপুর ও বর্দঘমান--এই কর়টী 
জিলায় এখনও টোঁলের পরিমাণ কিছু অধিক 
হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা ছাড়া অন্ঠান্ 
জিলায় টোলের অবস্থা যে দিন দিন নিতান্ত 
শোঁচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহা বিশেষন্ত 
ব্যক্তিগণের নিকট অবিদিত নহে। 





গ্রুথম সংখ্য। |] 
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এই কয়টা জিলার মধ্যে নবদ্বীপ, ভট্রপল্লী, 
ব্রিবেণী,বিক্রমপুব ও বাকৃলা- এই কয়টা স্থানকে 
সমাজ স্থান কহে। কাবণ এই সকল স্থানে 
পুর্ব্বে টোলের সংখ্যা খুব বেশী ছিল এবং এখন ও 
এই সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক টোল 
দেখিতে পাওয়া যায় । পশ্চিম বঙ্গেব মধ্যে এক্ষণে 
নবদীপ ও ভট্টপল্লী-__এই ছুইটী সমাজই প্রধান 
বলিয়৷ পরিগণিত । পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুব ও বাক্লা 
এই ছুইটী সমাজই প্রধান। তবে পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিম বঙ্গ এই উভয় ভাগেবই সর্কপ্রধান 
সমাজ বলিলে এক্ষণে নবদীপ এবং ভট্টপলী 
এই দুইটা সমাজই বুঝ! যায়। সু তবাং নবদ্বীপ 
এবং ভট্টপন্লী এই ছুইটী শীষস্থানায় সমীজেব 
টোলগুলি কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা! 
বুঝিলেই মোটামুটি সমগ্র বঙ্গেবই টোলগুলিব 
প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পাবা যাইবে । 

এই ছুইটী স্থানেই ন্যায়শাস্ত্র ও ম্মতিশান্্রে 
টোলকে এখনও প্রধান টোল বলিয়া ধরা যায় । 
তাহা ছাঁড়া ব্যাকবণ, জ্যোতিষ এবং কাব্য- 
শাস্ত্রেরও টোল আছে। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি 
দূর্শনশাস্ত্র পাঠের জন্য পৃথক টোল হ্থাপন 
করিবার প্রথা আমাদের দেশে নিতাস্ত নৃতন। 
গভর্ণষেন্ট উপাধিপরীক্ষা স্থাপনের পুর্বে 
সমগ্র বঙ্গদেশে এমন একখানি টোল ছিল না, 
যেখানে পৃথকভাবে সাংখ্য বা বেদাস্তদশনের 
পাঠনা হইত। ইহার মধ্যে দেখিবার বিষয় এই 
ষে হিন্দুধর্মের মুলস্বপূপ বেদ বা মীমাংসাশান্ত 
পড়াইবার জন্ত কোন সমাজেও একখানি টোল 
নাই বা কখনও ছিল না। 

যাহা হউক ন্তায়শান্র এবং স্থৃতি শান্ত্রই 
এদেশের প্রধান শাস্ত্র বলিয়৷ বছকাল হইতে 


বর্তমান হিন্দুধম্ম ও হিন্দু সমাজ । 
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নৈয়ারিক পগ্ডিতগণ সর্বোচ্চ বিদায় পান। 
বিশেষ প্রাচীন ও বড় গোছেব ম্মার্তপঙ্ডিত না 
হইলে কেহই নৈয়ায়িক পণ্ডিতেব তুল্য বিদায় 
বা সম্মান পান না । ইহাব মধ্যে ধাহারা হ্যায়- 
শান্ষে পাগ্ডিত্য লাভ কবেন, টোলেব নিয়মানু- 
সাবে ধারাবাহিকরূপে অন্তত তিনি দশ বসব 
কাল অধ্যয়ন কবিতে বাধ্য । স্তাঁয় শাস্ত্ের টোলে 
প্রবিষ্ট হইবাব পুর্বে তাহাব ব্যাকরণ এবং 
কাব্যে সাধারণ জ্ঞান থাঁকিলেই যথেষ্ট! 
সেই জ্ঞানটুকু লাভ কবিতে হইলে টোৌলেব 
নিরমানুপাবে অন্তত ছয় বত্সব অতিবাহন 
কবিতে হর। 'আট বংসব বয়সে বিদ্যাবস্ত 
কি! এই যেণু বখসবকাল টোৌলে পাঁঠাস্তে 
একজন ব্রা্মণসন্তান কৃতকাঁধ্য হইলে নৈয়া- 
গ্িক পদবী লাভ কবিতে পাবেন । মোট দীড়াই- 
তেছে যে ২৪শ বংসর বয়ঃক্রমের কমে এক 
জন নৈযায়িক হওয়া কোনরূপে সম্ভবপর 
নহে। অবশ্ত কোন কোন অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন ত্রা্থণ বালকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
কিছু অন কালেও ন্যায়শাস্ত্রে পাগ্ডত্যলাত 
অসম্ভব নহে-কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরলই 
দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

এক্ষণে দেখা যাক এইরূপ গ্তায়শান্ত্রে 
পাণ্ডিত্য হইলে হিন্দুধর্মের তত্বজ্ঞান কতদুর 
হওয়া সম্ভব! পুর্বেই বলিয়াছি স্ভায়শাস্তর 
পাঠের পূর্বে সাধারণভাবে কাব্য ও ব্যাকরণের 
জ্ঞান আবশ্তক। তাহ! ছাড়া স্যায়শান্ত্রের যে 
কয়থানি পুস্তক টোলে পড়াইবার নিক্নম আছে 
তাহাতে হিন্দুধন্শ বা সমাজসন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় অতি যৎসামান্তই আছে। অনুমান করিতে 
হইলে যাহা জান। আবহ অর্থাৎ পক্ষ, হেতু ও 


প্রসিদ্ধ হইম্া আসিতেছে। এখনও এদেশে সাধ্য কাহাকে বলে? হেতুর সহিত সাধ্যের 





৮. 





সম্বদ্ধ কিগ্রকাব? কিরূপ হেতু ছ্ ? বাদির 
মহিত তর্ক কৃবিতে যাইয়া কিরূপভাঁবে নিজেব 
পক্ষ সাজাইতে হয়? এইবপ কতকগুলি শুষ্ক 
তর্কেব বিষয় ছাড়া আমাদেব দেশেব হ্যায়- 
শাস্ত্রে টোলে আঁজকাঁল হিন্দুধর্ম বা হিন্দু 
সমাজসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন তত্বেব বিশেষ 
উপদেশ হয় না। আত্মাব অমবত্ব, পবলোক, 
পুনজ্জন্স গ্রভৃতি ধর্শনংক্রান্ত গুরুতব বিষয়- 
গুলিব কথঞ্চি২ আলোচনা শ্ঠায়শীন্ত্রেব টোলে 
হইলেও যে সকল গ্রন্থে এ সকল বিষয় প্রধান 
ও বিগত ৩।বে আলোচিত হইতেছে-_ছুভাঁগা- 
ক্রমে বঙ্গেব চতুষ্পাঠীতে এ সকল গ্রস্থগুপিব 
অধ্যাপনা এখন একেবাবে হয় না বলিলেও 
বড় একট! অতুযুক্তি হয় না। আঁম্মতত্ববিবেক, 
বাৎস্তায়ন স্তায়ত্র ভাষা, স্তায়বাঙিক তাঁৎপধ্য 
টাকা গ্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়েব গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে 
সম্প্রতি অপ্রচলিত গ্রন্থেব মধ্যে পৰিগণিত। 
কেবল অস্থমানখণ্ড ও শব্দখণ্ডেৰ শুষ্ক তর্ক 
বহুল বাগাঁড়ম্বব পুর্ণ কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়! 
অপবের দুর্বোধ্য ভাষায় সভায় বিচাঁব কবিবাব 
শক্তি অর্জন করিতে পাবিলেই বঙ্্দেশে 
এখন প্রধান ব্রাক্মণপণ্ডিত হইতে পারা যায়। 
এই প্রকাব বড় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত হইলেই যদি 
হিন্দুধর্মের নেতা হওয়ার অধিকাব পাওয়া 
যায়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্খ্েৰ চরম অবনতিব 
দিন যে অতি নিকটবর্তী হইয়াছে তাহা কে 
অস্বীকার করিবে? নৈয়ায়িকের কথা আপা- 
তত ছাঁড়িম্া শ্মার্ডের কথা আলোচনা করা 
যাক্‌। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন 
যে বর্তমান সময়ে বঙগদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
সম্মত ব্যবস্থাই আমাদের দেশের ম্মার্তপগ্ডিত' 
গণের প্রধান অবলঘুন বল! কথিত গাছে । 


বঙ্গদর্শন । 


পাশ শিট পাশা পাশা 
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পাশপাশি 


দিলীব সিংহাসনে যখন পুণ্যাত্মা সম্রাট আকবর 
বিবাজমান ছিলেন--সেই সময়ে বঘুনন্দন 
ভট্টাচাধ্য নব্দীপে তাহাব নিবদ্ধপ্রন্থ বচনা 
কবিয়াছিলেন। সেই সমক়্ে নবদ্বীপ এবং তাহাব 
চতু্দিকেব সমাজে স্থানে স্থানে হিন্দুদিগেব মধো 
যে সকল আচাঁব এবং ক্রিষাকলাঁপ বহুবাঁদি- 
সম্মত ভাবে প্রচলিত ছিল সেই সকল আচার 
এবং ক্রিয়া কলাঁপগুলি যে খধিগণেব অন্গ- 
মোদিত অর্থাৎ 'তাঁহ! বেদ বা বেদমুলক শীস্্- 
দাবা অন্ুমোদিত-_তাহাই প্রমাণ ও যুক্তিব 
থাবা ব্যবস্থাপন কবিবাঁব জন্যই বুনন্দন ভভ্টাচাধ্য 
স্থৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন কিয়াছিলেন | বদুনন্ননেব 
স্মতিনিবন্ধ গ্রন্থ, তাহা ছাড়া তৎপূর্ববন্তী নিবন্ধ- 
কাব শৃলপাঁণি এবং জীমুতবাহন কৃত আও 
কয়েকখানি স্বৃতিনিবন্ধ__ইহাই হইল বঙ্গের 
বর্তমান কালে শ্মার্ত প্ডিতগণেব উপজীব্যগ্রন্থ। 
এই কর়খানি গ্রন্থে বাহ! কর্তব্য বলিয়া নির্দি্ 
আছে, হিন্দুব পক্ষে তাহা ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকাঁব কর্তব্য আছে-_একথা স্বীকাৰ কবিতে 
আমাদের দেশেব বর্তমান ম্মার্তস্প্রদায় একে- 
বাবেই শাবাজ। আবাঁব এই কয়খানি নিবন্ধ- 
গ্রন্থে যাহা নিধিদ্ধ বলিয়া! ব্যবস্থাপিত হইয়াছে 
তাহা কখনও কাঁহাবও পক্ষে কর্তব্য হইতে পারে 
একথ৷ তাহাব! কিছুতেই মুখে স্বীকার করি- 
বেন না। অথচ সমাজে প্রতিক্ষণ তাহাদের 
চক্ষুব সম্মুখে সুস্পষ্ট দিবালোকে কত কার্ধ্য 
চলিয়া যাইতেছে যাহাব কর্তব্যতা বিষয়ে রঘু- 
নন্নন, শুলপাণি বা জীমুতবাহন কিছুই উল্লেখ 
কবেন না, আবাব তীহারা যে সকল কার্য 
করিলে হিন্দুব হিন্ুত্ব পর্যন্ত লোঁপ পায় বলিয়া 
সৃষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল কার্য 


- নিঃসক্কোচে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুষ্ঠান 


থম সংখ্যা । ] 


শি 


করিতেছে । কৈ ন্মার্তপপ্ডিতগণ এ সকল 
কাধ্যে কোন প্রকাঁব আঁপত্তি কবিতেছেন না 
কেন? জিজ্ঞাদা কবি এই যে কৌ লীন্তপ্রথা 
যাহা প্রভাবে কুলমধ্যাদা বন্মাব জন্ত অতি 
অন্নকাল পুর্বে সহ সহহ্ত্র ব্রাহ্মণ ল্দণা জীবনে 
একবাবও পতিমুখ দেখবা আশা! ধদয়ে স্থাশ 
দিতে পারিত না, এই কৌ পীগ্ঘগ্রথা আমাদেব 
কোন্‌ ধর্মশান্্ সম্মত ?-কুলীনেখ সন্তান 
সন্ধ্যা জানুক বা নাই জানুক, সথবাপানে তাহা 
অণুমাত্রও আপত্তি না থাকুক, ম। সবস্ব তাৰ 
সহিত তাহাব পুকষপবম্পবাক্রনে মুখ খা 
দেখি নাইবা থাকুক, সকল পকাঁব অনচাখেখ 


সে সমুজ্জল দৃষ্টান্ত হউক শা “কন, তখু 


তাহারই হস্তে সোণাবঞ্রাতিমা কণ্ঠকে সম্প্রদান 
করিতেই হইবে। যাহার ঞুণ নাই এমন পাত্র 
যি সব্বগুণে গুণবান্‌ হয়, সর্ধশান্ত্রে পাবদর্শা 
হয়, তবুও তাহাখ হস্তে কন্যা ধান কখনই 
হইতে পাঁরে না তাহা হইলে থে সনাশ ! 
কৌলীন্ত ভাঙ্ষিবে! তাহা গ্রাণ থাকিতে 
দেখিতে পাবিব না! এইরূপ অন্ায় অবিচাব 
শত শত বদর হইতে আমাদেব মাজে চলিয়া 
আসিতেছে? কৈ দেশের ধর্মশান্্রের অধ্যা- 


পকগণ একদিনের জন্ত সমব্তে হইয়া এই , 


কুপ্রথ। রহিত করিবার জগ্ত এ পধ্যন্ত কোন 
চেষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা কি কেহ বলিতে 
পারেন ? জিজ্ঞাস! করি, এই যে সর্ধনাখকর 
কৌলীন্ত প্রথা, ইহা কোন্‌ সময়ে এদেশে প্রসার 
লাভ করিয়াছিল? ইংরাজিশিক্ষা বা ইংরাজ 
ষথন এদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই 
_যে সময় জীমুতবাহুন, শুলপাঁণ রঘুনন্দন, 
অগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, লক্ষমীকাত্ত ভায়পঞ্চানন 
প্রমুখ ধর্শশান্সের অবতারকম পগ্ডিতগণ 


বর্তমীন হিন্দুধঘ্ম ও হিন্দু সমাজ! ২১ 


সা শাদা শে ০ এজ 


দেশেব ধর্ম ও সমাজেব নেতা ছিলেন সেই 
সময় হইতেই কত আঁমাদেব সমাজে এই জছন্ত 
প্রথা প্রবল হইরা আসিতেছে--আজ যে এই 
ছুবন্ত কৌলীন্ত প্রথাঁব প্রতি লোকেব শ্রদ্ধা কমি" 
তেছে-_ইহা কি শ্মার্ভব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণেব প্রভাবে, 
শা, পাশ্চাত্য শিক্ষা এরসাদলব্ধ বিবেক এবং মধ্য- 
বিপ্ত সম্প্রদায়ের ব্ধনশাল দাবিদ্র্য ইহাব উচ্ছে- 
দেব পথকে প্রশন্ত করিয়। দিতেছে? চারি- 
ধিকে চাহিয়া দেখুন কি দেখিবেন? প্রতিদিন 
সমাজ নৃতন নৃতন কার্য কবিতেছে, প্রতিদিন 
প্রগিন নিয়মগ্ডলিব মধ্যে একটা না একটাব 
মস্তকে সগর্কে পদাঁঘাত কবিতেছে-ইহা কি 
দশেব স্ৃতিশান্্রবিদগণেব অবিদ্বিত ? বেলপথে 
লমণঝালে যবনেব সহিত একাসনে বসিয়া 
স্বচ্ছন্দচিন্তে কত ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ সন্তান 
কতগ্রকখ অথাছ্ত ভঙ্গণ কবিতেছে--ইহা কি 
মম জাঁনে না? জিজ্ঞাসা কবি এইপ্রকাৰ 
কদাচাব কোন্‌ হিন্দুশাস্ত্রেব অন্থমোদিত ? কোন্‌ 
সংহভাক।খ খাঁধ এইপ্রকার অঘন্ত আচাবকে 
অনুমোদন কখিয়াছেন ; এই সকল অসদা- 
চাবীকে দর্ডিত করিবার জন্ত দেশেখ স্মার্ভ- 
সম্প্রদায় এ পধ্যন্ত কোনপ্রকাব চেষঞ্ট। করিয়া- 
ছেন কি? এই যেবঙ্গের প্রতিনগবের প্রতি 
ঠওঞআাঁমের পানের দোকানে বা মুদির দোকানে 
প্রত্যহ ভজন ডজন সোডা লিমোনেড বিকাই- 
তেছে, ইহার ক্রেতা কে? কয়জন ব্রাহ্ছণ বদ্ধ 
বা কায়স্থ বলিতে পারেন ঘে এই অমেধ্য অস্পৃস্ত 
পানীয় দ্রব্য আমি স্পর্শ করি না, বা, ঘেষে 
ইহার ব্যবহার কবে আমি তাহার সহিত 
সামাজিক সব্বঘ্ধ ছিন্ন করিয়াছি বা করিতে 
প্রস্তুত আহ? কৈ? দেশের ধর্মশাস্ত্রের ব্যব- 
স্বাপকগণ এই অসৎ প্রথাকে নিবারণ করিবার 


২২ ব্জদর্শন। 


৯ 
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জন্ত এ পধ্যস্ত কি চেষ্টা কবিয়াছেন বা করিতে জানিয়া শুনিয়া গ্রাম্য কুকুট ভক্ষণ করিলে 

















প্রস্তত আছেন? 

আমাদেব ধঙ্মশান্স ব্যবস্থাপকগণেব মণ্ানু- 
সাবে চলিতে হইলে প্রত্যেক দ্বিজকে প্রত্যহ 
বীতিমত তিনটা সন্ধ্যাব - অনুষ্ঠান কবিতে 
হয় ও পঞ্চযজ্ঞেব সমগ্র অনুষ্ঠান কবিতে হয় । 
প্রত্যেক মৃতপিহ্ক ব্যক্তিকে মাসে অন্তত 
একটা পার্বণ শ্রাদ্ধ কবিতে হয়, অশৌচান্ত দিনে 
প্রত্যেকেব মস্তক মুণ্ডন কবিতে হয়, অশোৌচ- 
কালে ব্রহ্মচর্ধ্য প্রতিপালন কবিতে হয়, মস্ত মাংস 
বর্জন কবিতে হয়, প্রভাহ পঞ্চদেবতাখ পু 
কবিতে হয়, যবন খা গ্রেচ্চ স্পর্শ কবিলে সান 
কবিতে হয় ইত্যাদি ইত্যা্দি-__ইহা সকলেবই 
অবশ্ত কর্তব্য ধন্ম। ইহাঁব মধ্যে কোন একটাকে 
একেবাবে পবিত্যাগ কবিলে হিন্দুব হিন্দু 
বিলোপ পাক্স। আমি জিজ্ঞাসা কবি বিষয়ী হিন্দুব 
কথ দুবে থাক্‌, কয়জন ধর্মমশা স্ত্াধ্যাপক ব্রাঙ্গণ 
গঙ্ডিত আজকাল এই সকল নিয়ম বিশ্বাসেব 
সহিত যথাযথভাবে প্রতিপালন কবিতে পারিতে- 
ছেন?» শতকব৷ পাঁচজন ব্রাঙ্গপণ্তিতও যদি 
সকলেব সমক্ষে দাড়াইয়া পবমাত্মাকে সা্ষী 
করিয়া বলিতে পারেন যে আমি যথাযথভাবে 
এই সকল নিয়ম প্রতিপালন কবিতেছি-_তাহা 
হইলে আমি বিবেচনা কবিব যে আমাদের দেশে 
এখনও সত্যযুগ বর্তমান। ইহা ছাড়া পাপ 
কবিলে প্রায়শ্চিত্ত কবিবার যেবূপ ব্যবস্থা 
আমাঘের ধর্শান্ত্রে আছে, সেই অনুসাবে প্রায়- 
শ্চিত্ত যে এক্ষণে আমাদের সমাজে শতকরা 
নিবানব্বইজন পাপী কবে না-তাহা কোন্‌ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের অবিদিত আছে? কেন যে প্রকৃত- 
রূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন হয় না তাহাও 
ঘলি--ধর্মশীন্ত্ে বিহিত হইয়াছে যে একবার 


ব্রাহ্মণের ছইটা প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত 
এবং পুনঃসংস্কার কবিতে হয়। 
প্রাজাপত্যব্রত কি তাহাও বলি-_- 
ত্র্যহং প্র।তন্্্যহং সাং অ্রযহমদ্যাদযাচিতম্‌ 
্র্যহং পবং চনাশ্রীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্‌ দ্বিজঃ 
ইহাব অর্থ এই যে--প্রাজাপত্যব্রত কবিতে 

হইলে তিনদিন প্রথমে দ্িবসেই নিয়মিত ভোজন 
কবিতে হইবে- বাত্রিতে কিছুই খাইবে না) 
তাঁঙাৰ পব তিনধিন বাত্রিতেই একবাব ভোজন 
ঝবিবে-দিবসে কিছুই খাইবে না) তাহাব পব 
তিনদিন একবাঁব কবিয়া আহাব কবিবে কিন্ত 
নিজেব বা আত্মীগ্েব দ্রব্য খাইবে না--ষদি কেহ 
অথাচিত ভাবে কোন খাবাব জ্রঝ) দেয় তবে 
তাহাই একবাবমাত্র ভোজন করিবে ) তাহার 
পব তিনদিন একেবাঁবে উপবাস করিয়া কাটা- 
ইবে অথাৎ কিছুই খাইবে না। 

এই ত প্রাজাপত্য ব্রত । ইহাব উপব আবাব 
অন্যুন দশজন ত্রাঙ্ণভোজন কবান- একটা 
পার্বণ শ্রাদ্ধেব অনুষ্ঠান এপং যথাশস্তি দক্ষিণা 
প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তেব অবশ্ত কর্তব্য অঙ্গগুলিরও 
অনুঢান কবিতে হইবে । আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি 


, আমাদেব সমাজে একেবারে যে কুক্ুটভোজী 


ব্রাহ্মণ নাই ইহ! ঝলিবাঁব যো নাই, কিন্তু কয়জন 
কুকুটভোজী ত্রাঙ্মণ এ পর্যন্ত এইপ্রকার প্রাজা 
পত্যেব অনুষ্ঠান করিয়াছেন ? অবশ্ঠ শান্ত্রেবিহিত 
আছে যে মুখ্যকল্পে প্রায়শ্চিত্তের বিধান যে 
করিতে অসমর্থ-_তাহার পক্ষে গৌণকর্ে অন্ধ- 
ষ্টান করিলেও চলে। আচ্ছা সেই গৌণকল্পট। 
কি? শাস্ত্েই বলিঙেছে যে-_ 

প্রাজাপত্য ব্রতাশক্তৌ ধেনুংদদ্যাৎ পর়শ্বিনীম্‌। 

প্রাব্ধপত্যব্রত করিতে যে ব্যক্তি অপসমর্থ 


গথম সংখ্যা । 1 


সে একটী ছুপ্ধবত্তী গাভী দান কবিবে। সক- 
লেরই ঘবে সকল সময় যে দানের মোঁগয একটী 
চুপ্ধবৃতী গাঁভী থাঁকিবে, তাহা ত সম্ভব নহে । 
সেই স্থলে কি কর্তব্য তাহাও শীক্স বিধান 
কবিতেছেন ষে-_ 
ধেনুং পঞ্চভিরাঢান।ং মধা নাং ত্রিপূবািকী। 
কার্ধাপণৈক মুলা! হি দরিদ্রাণাং প্রকীন্তিতা | 
অর্থ এই যে যাহাঁবা ধনী তাহাঁদেব পক্ষে 
ধেনুমুল্য পাঁচকাহন কড়ি, মপাবি-্ু গৃহস্থেব 
পক্ষে তিনকাঁহন কড়িই একটী ধেন্বব মূলা 
হইতে পাবে এবং দবিদ্র বাক্তিব পক্ষে ধের 
পরিবর্তে এক কাহন কড়ি দিলেও চলিতে 
পাবে । 
এক কাঁহন কড়িব মূলা বর্ভমাঁন সময়ের 

একটী সিকি সুতরাং শাক্ববিভিত নিয়মান্তসাঁবে 
ধনী হিন্দু যদি জ্ঞান পূর্বক গ্রাঁমাকুক্ষুট উদব 
সাং কবেন, তাহা হইলে তিনি একজন াক্দ 
ণকে গাঁচ সিকা বা আঁড়াইটী কবিয়! টাক! দান 
কবিতে পাঁবিলে এবং পুনঃসংস্গাবেব জন্য 
সাঁড়ে বাইশ কাঁহন কড়ি দিতে পাঁবিলেই পাপ 
হইতে খাঁলাঁস। বর্তমান কাঁলে এই জাতীয় 
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বাবা হিন্দুসমাঁজের পাঁপেব 
মাত্রা কমাইতে ধাহাঁবা চাহেন তাহারা অঙ্গিতীয় 
ধর্মশীক্সবিদ্‌ দিগিজয়ী পণ্ডিত হইতে পাঁবেন 
হউন, তাহাতে বড় একটা কিছু আঁসে যাঁয় না। 
কিন্তু ক্টাহাঁদেব মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যে 
কিছুই নাই তাহা বলিতে আমি অনুমাত্রওকুঠ্িত 
নহি। আঁমাঁদের সমাজে যাহাঁদের মাসিক আঁয় 
হাঁজার টাঁকাঁব কম নহে তাঁহার! ঘদি প্রত্যহ গ্রাঁমা 
কুকুট ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহার আমর! কি শাস্তি করিতে পারি ? প্রতি- 
দিন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ২।* টাঁকা দান করিতে 





বর্তমান হিন্দুধর্শ ও হিন্দু সমাজ | 


১২৬, 


পাশ সপ 


পারিলেই সে পাপ হইতে মুক্তি লাঁভ কবিতে 
পাঁরে। তাহাকে ধর্মরশীক্মানতসাঁবে সমাঁজে লইক্সা 
বাবভাঁব কবিতেও কোন বাঁধা নাই । মাসান্তে 
একবাঁব ৭৫ টাঁকা1 দান, সাঁড়ে বাঁইস কান 
কড়ি উৎসর্গ এবং দশজন ব্রা্ণভোঁজ্ন করাঁ- 
উতে পাঁরিলেই 'ভাহাঁব নিষ্কৃতি হইল ! 'এইত 
গেল যে প্রীয়শ্চিন্ত কবিবে তাহাঁৰ কথা, যে 
কিন্তু একেবাঁবে গ্রাঁশ্চিন্ত কবিতেই চাঁচে না 
অথচ 'আঁমবাঁ নিঃসন্দিপ্ধভাঁবে জানি যাঁডাঁব 
বাঁটীতে উইলসন্‌ সাঁভেবেব হোঁটেলেব খাঁনা 
বাবুচ্চি মভাশষেব শিবোদেশে চাঁপিয়! মাসের 
মাপা অন্তত ১০১১ দিন সম্মানের সভিত প্রবেশ 
লাঁভ কবে-- সেই হিন্দু প্রবব যখন গবদের জোঁড 
পবিয়া নিজেবই তুলাধর্খাক্রান্ত স্বগাঁয় প্তাঁব 
শাঁদ্ধে রূপাঁব ষোড়শ দাঁন কবেন, তখন তাৰ 
বাঁটীতে নিমন্বণ পত্র না পাঁইলে কোঁন বিদায়- 
জীবি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত পৃথিবীকে অন্ধকারময় ন! 
দেখেন ? আমবা ধর্মে ঠাট বজায় রাখিবাঁব 
জনতা কেবল ভিদ করিতেছি মাত্র কিন্তু যাহার 
নাঁম গ্রক্কান ধর্ম তাঁহার মস্তকে পদাঁঘত কবি- 
বাঁব জন্য অণুমাঁতরও কুর্ঠিত তইতেছি না--এই 
প্রকাব কাঁপটাপুর্ণ ব্যবহাবে হিন্দুসমাজ উৎসন্ন 
যাইতেছে ৷ তাঁহার প্রতিকাঁবের জন্য কোঁন 
চেষ্টাই হইতেছে নাঁ-পবে যে হইবে এ পর্য্যন্ত 
তাহাঁব কোঁন চিহনও দেখিতেছি না। 

স্ুতবাং দেখিতে পাঁওয়া গেল যে বর্তমান 
সময়ে আমাদের টোলের শিক্ষিত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
সম্পরদায় বে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে তীহাঁ- 
দের দ্বাবঝা আমাদের সমাজ ও ধর্মের যে 
সংস্কার হইবে তাহার আশা শ্ুদুরপরাহত ! 
সহজ সহত্র বংসর পুর্বে হিন্দুধর্মের কি প্রকৃতি 
ছিল, বৌদ্ধযুগের প্রবল সংঘর্ষে ধর্শের কোঁন্‌ 





২৪ 


-- পপ 


ভাবে কিরূপ পবিব্র্তন হইষাঁছে--মুসলমাঁন 


সাঁগাজ্যেব অভ্রাদয়েব সঙ্গে হিন্দুব জাতীয় 
স্বাধীনতা বিধ্বস্ত হইবীব পবৰ হিন্দধর্ম 
কি ভাবে এপর্যন্ত চলিমা আঁসিতেছে--এই 
সকল এ্তিহসিক ন্যাপাব গুলি বিশ্ত৩ ও বিশদ 
ভাঁবে না জানিয়া বাঁক্ণপর্ভিত সমাঁজ যর্দি 
হিপ্দু সমাঁজেব নেতৃত্ব কবিহে চাঁহেন, তাহা 
হইলে শিক্ষিত হিন্দুসমাঁজ ভাহাদেব নেত্র 
কেন স্বীকাৰ কবিবে? ইভা কি দোশব 
শাণ্যমাল্ত বা্ষণ পরিতগণ একবাব ও 
জাঁবিযা থীঁকিল ৭ ৩৬ | ৮০ বঙসখ পার্ক 
ভিন্দুলম'জ ও ধর্ম্েব যে চিত্র আমবা স্মতিনিবন্গ 
কাঁবগণেব গ্রঙ্গে দেখিতে গাশি সেই চিনানুসাঁবেই 
বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হিন্দু সমাজ বা ধর্ম চলি 
তেছে বা চলিবে--এই গ্রাকাঁব বুদ্ধিব সাভাযা 
ধাঁহাঁবা এদেশেব হিন্দুর বজায় বাঁখিয়া সমাঁদ 
সংক্ষাব কবিতে চাহেন- তীহাদেব সাহস 
প্রশংসনীয় হইতে পাবে কিন্ তাঁহাদেব অভীষ্ট 
সিদ্ধি কোন দিন হইতেই পাঁবে না। 

পশ্চিম জণতেব একটা স্রসভ্য জাতি যে 
দিন হইতে আমাঁদেব ভাঁণ্যচক্রেব প্রবর্তক হইয়া 
ব্সিয়াছেন, সেই দিন হইতেই হিন্দুসমাজ ও 
হিন্দুধর্্মেব ঘোঁবতব পবিবর্ভন আবস্ত ভইযাঁছে । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা মৃতন নৃতিন অভাব এবং নৃতন 
নৃতন আঁকাঁজ্জা সামাজিক জীবনে প্রত্যহ 
জাগাইয়! দিতেছে । এদিকে সমাঁছেব কেন্দ 
শক্তিব অভাব হওয়াতে সমাঁজও দিন দিন লক্ষ্য- 
্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে । ছুর্মাল্য অন্নেব ছুবস্ত 
ভাবনায় পড়িযা সমাজ কি ভাল কি 
মন্দ তাহ! বুঝিতে পাঁবিতেছে না। তাহাঁব 
উপব নিত্য নিত্য নূতন নৃতন বোগ জীর্ণ 
সমাজের চরম বিধ্বংসেব পথকে ক্রমেই প্রশন্ত- 


ববর্শন | 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


তব কবিতেছে__এই ভয়ঙ্কব ছুর্দিনে সমাজকে 


বন্মা কবিবাঁব ভাব গ্রহণ কবিতে হইলে নেতৃ- 
গণেব যে শিক্ষা ও শক্তিব একান্ত আবশ্তাকত৷ 
সেই শিক্ষা 9 শক্তি ( বড দুঃখেব বিষয়!) 
আমাঁদেব দেশেব সবল প্ররুতি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত- 
গণ বন্কাঁল হইতে হাঁবাইয়া বসিষাছেন। 
তাহাদেব দাবা সামাজিক সংস্কাবসাধন 
কবিবাব জন্য এখন চেষ্টা কবা বিডম্বনামাত্র | 
আঁজ যদি আমবা সর্দান্তঃকবণে মিলিয়া আমা- 
দব টোলে শিক্ষীপ্রণালীব আমূলসংস্কাব 
কাঁবিতে পাঁবি, পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ যা! কিছু ভাল 
সে সবলই গহণ কবিষা সেইগুলিকে 
ভিন্হের ছ'ণচ ঢালিযা লইতে পাঁবি, সেই 
সঙ্গে আমাঁদেব প্রাচীন উতভিতাস, বিজ্ঞান, 
ধর্মশা্স, জ্যোতিষ, বেদ সংহিতা, বাহ্ধণ, কল্প- 
স্তর, ধর্শ্সিৎহিতা, পুবাথ, চিকিৎসাশাস্ব ও বাণিজ্য 
নীতি, কুবি, স্তাপত্য ও শি নিগ্ভাঁব প্রচব পবি- 
মাঁণে প্রচাব কবিবাঁব জন্ত আমাঁদেব টোল- 
গুলিব আমূল সংঙ্গাঁৰ সাধন কবিতে পাবি, 
তাহা ইলে আসাদের আশা! পুর্ণ হইতে পাঁবে-_ 
নচেও নহে। সই পুনঃসংক্কত টোল হইতে 
শিক্ষা লাভ কবিযা যে সকল কর্ম্মবীব চবিত্র- 
বান ত্যাগী বান্ধণ পঙ্ডিতগণ দেশেব সমাজ 
এবং ধর্শেবি প্ররূত নেতৃত ভাব গ্রহণ কবিবেন 
তীহাদেব হস্তেই 'এই অধঃপতিত সমাজেব 
গুন:প্রাণপ্রতিষ্ঠাব ভাঁব, সমাজ নিঃসস্কোৌঁচে 
অর্পণ কবিতে পাঁবিবে এবং তাঁহাদেব নিংস্বার্থ 
পবিশ্রমেব সাহায্যে আবাঁব এই ভাবতে নৃতন 
হিন্দ সমাজ গঠিত হইবে। আবার তখন 
পৃথিবীব এক পাস্ত হইতে অপব প্রাস্ত পর্যযস্ত, 
হিন্দ, সভ্যতাঁৰ গৌববগীতিতে মুখরিত হইতে 
থাকিবে-__ইহাই আমার হৃদয়ের চির্পোৌধিত 


প্রথম সংখ্যা । ] 


০০০৫১১১ িটিল 





বিশ্বাস। 

আমাদের ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত সম্প্রদায় যে পর্য্যন্ত 
এই ভাবে গঠিত হইয়! কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ না 
কবিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত কি ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিত, কি 
বিষয়ী হিন্দু, কোনি সম্প্রদায়েব লোকে দ্বাঁধাই 
যে আমাদেব সমাজেব অব্যয় সাধিত হইতে 
পাঁবে না -সে বিষয়ে আমাৰ অণুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্তা ণই বে এক্সণে ভবে 
আমাদেব কর্তব্য কি? আমাব বিবেচনার 
'আমাঁদেব সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য এই 
বে হিন্দ, সমাঁজ ৪ হিন্দ,ধনের্বি যথাযথ তক কি 
তাহা সাধাবণকে অতি সবল ভাবে বুঝাইম। 
দেওয়! | ইভা বুঝাইতে হইলে হিন্দসমান্ত ও 
ধর্মেব প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন কবিতে হইবে । 
সহস্গ সহস্র বসব হইতে হিশ্দ,সমাজ এবং 
হিন্দ ধর্মে আকুতি ও প্রকৃতি কিরূপ ভাবে 
পবিব্িত, পবিবদ্ধিত, প্রসাবিত বা ক্ষীণ হইয়] 
আসিতেছে, তাহা ইতিহাঁসেব সাহায্যে আঁবি- 
সাব কবিয়া সাঁধাবণেব মানিসপটে আঁমব!] যে 
পর্য্যন্ত তাল কবিয়া অঙ্কিত কবিতে না 
পাবিব সে পধ্যন্ত হিন্দুধর্ম্নেব বা হিন্দ,সমাজেব 
প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে আমবা কিছুতেই এক 
মত হইতে পারিব না । আবাঁব এ্কমত্য না 
থাকিলে কোঁন কাযই হইবে ন!। 

এক্ষণে আমীদেব দেশে ছুইটী পবম্পব বিরুদ্ধ 
দল হইয়া! পড়িতেছে। প্রথম দলের পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ও মধ্যবয়স্কণণ ক্রমেই পুষ্টি 
লাভ করিতেছে ; দ্বিতীয় ধলই দেশের অশিক্ষিত 
সাধারণ দল, গুরুপুরোহিত এবং অধ্যা- 
পক রাক্গণ পণ্ডিত্রগণ এই তিনভাগে বিভক্ত । 


গু 


বর্তমান হিন্দুধ্ম ও হিন্দু সমাজ । 


আশামবীচিকা ! এবং ইহাই আমাঁব আস্তবিক প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে অশিক্ষিত ও কুসং- 


৫ 





স্ট(বাপন্ন বলিয়া অবজ্ঞাব সহিত দেখিয়া 
থাকে। দ্বিতীয় দ্লেব নেতাগণ আবাৰ 
প্রথম দলকেই বিকৃতমস্তিক্ষ, মেচ্ছভাঁবাঁপন্ন ও 
অবিশ্বাসী ভাবিয়া হিন্দুসমাজ হইতে টিয়া 
ফেলিবাঁব ঘোঁগ্য বিবেচনা কবিঘ1! থাকেন এবং 
নিজেবাই সর্বপ্রকাবেব নেতা হইতে চাহেন। 
এই ঢু দলেব মধ্যে কিন্থ এমন লোক অতি 
অগ্পই আঁছেন ধাহাঁবা “ই পগযুগান্তবব্যাপী 
বিবাটকল্পহিন্দু ধর্ম্েব যথার্থ মুনুকে ইতিহাস 
বূপ শন্ত্রিসম্পন্ন নেত্রেব সাহাষ্যে প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ হইঈমাঁছেন ১ সমর্থ না হইবার 
কাবণ আব কিডুই নহে, কেবল তাহাদের 
পড়াশুনাব অনতামাত্র। 

ণদিকে প্রথম দলেব বাঁহাব। নেতা হইতে 
প্রস্তুত, তীভাঁবা ইত্বাজিই অধিক পরিমাণ 
জাঁনেন-_ সংস্কত অল্পই জানেন । স্বার্থেব নানা 
বিধ তাড়ন।য় হিন্দুশাস্ত্রেক অন্নবিস্তব পুস্তক 
দেখিঘা নিজেব স্বভাবস্থলভ কল্পনাব সাহায্ো 
অধিকাংশ ইউবোপীঘ সংস্থত বিজ্ঞগণ হিন্দু 
ধয়েব বা হিন্দুসমাজেব যে অসম্পূর্ণ বা বিকৃত 
মু্ডি চিত্রিত কবিয়! জগতে প্রচাবিত কবিয়া- 
ছেন বাকবিতেছেন, আমাদের নব্য পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত নেতাগণ সেই চিত্রকেই অনেক স্থলে 
আদর্শ জ্ঞান কবিষা তদন্সাবেই সমাজেব ও 
ধৃন্মেব সংস্কাব কবিতে উদ্ধত হইঠেছেন | কাষে 
কাষেই তীহাদেব এই উদ্ভমকে দ্বিতীয্ম দলেব 
নেতৃবৃন্দ কিছুতেই বিশ্বাদেব সহিত অনুমোদন 
কবিতে পাবিতেছেন না, আবাঁব এই প্রকাব বিশ্বাস 
কবাঁও যে সমীচীন তাহা কেহই বলিতে সাহস 
কবে না। অন্যদিকে ছিতীষু দলেব নেতৃবৃন্দ 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত সম্প্রদধয় সংস্কৃত ভাঘাক্স 


হ্৬ 


অভিজ্ঞ হইলেও হিন্দুধশ্্ম ও হিন্দুসমাজেব প্রাচীন 
ইতিহাসের বান্তবিকই কোন খববই বাখেন 
নব! রাখিবাঁব জন্া চেষ্টাও করিতেছেন না 

একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক 
ব্রাহ্মণ পত্তিত মহাশয় এই কথা শুনিয়া আঁমাব 
প্রতি অত্যন্তই কুপিত ভইবেন কিন্তু সত্যেব 
অমুবোধে পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কলিতে বাদ 
হইতে হইতেছে দেশেব কয়জন গণ্যমান্ত প্রাচীন 
বাক্গণ পণ্ডিত পগ্রেদ্সংভিভ্ভা হইতে আ'বশ্ত 
কবিষা সমগ্র নৈদিক গন্বগুলি তীঙ্াঁদেব এই 
দীর্ঘকাঁলন্যাপী জীনানবর হপ্যে একবাবমাত্র পাগ 
কবিতে সমর্থ হইমাঁছেন ? কষজন তাঙ্গণ পঞ্িত 
বৃকে হাঁভ দিয়! বলিতে পাবেন আমি সমগ্র 
মহাঁভাবত, বামায়ণ এবং সকল প্রষাণ ও পরমা 
সংভিভাগুলি € অনশ্ঠ যাঁভা পাঁওয়া মা ) পাঁম 
কবিতে পাঁবিয়াছি ?  হিন্দধন্মেব মুল 
হইল নেদ -সেই বেদার্থ জ্ঞানেব একমাঁ 
উপাঁয় পূর্বমীমাংসাশীস্্ ; জিজ্ঞান! কবি, এই 
বিশীল বঙ্গদেশে কয়জন ব্রা্মঘণপঞ্তিত সমগ্র 
শবরভাষা ও কুমাবিলেব বাষ্ঠিক পড়িয়া 
মীমাংসাদর্শন বুঝিয়া বেদেব কর্মকাণ্ড বুঝবিবাৰ 
চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত কবিতে পাঁবিযাঁছেন? এই 
ত হুইল আমাদের দেশেব দ্বিতীয় দলেব 
নেতৃবৃন্দেৰ শান্স্ীয়গ্রন্থেব অধায়ন। এই 
জাতীয় নেতাগণ যদি বলেন আমি যাহা কর্তব্য 
বলিব-_তাহাই হিন্দুব কর্তবা আব আমি যাহা 
অকর্তবা বলিব তাহা কবিলে হিন্দুব হিন্দত্ব 
যাইবে, তাহা হইলে তীহাদেৰ উপর নির্ভর 
করিয়া প্রহিক এবং পাঁরত্রিক বিষয়ে নিশ্িস্ত 
থাঁক| অজ্ঞ কৃষক বা মুটের কর্তব্য হইতে পারে । 
যাহার একটুও আত্মজ্ঞান আছে-__এমন হিন্দ 
সম্তান কি করিয়। তীহাকে হিন্দুসমাজেব নেতার 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


পদে ববশ কবিবে--তাহা আমি কিছুতেই 
বুঝিতে পাঁবিতেছি না। 

মবশ্ত ত্রাঙ্গণপঙ্ডিত সম্প্রদায়েব মধ্যে 
এখনও জনকয়েক প্রাচীন মহাত্ম! স্বীয় চরিত্র 
এব* বিছ্চাবন্তাব প্রভাবে আমাদেব সমাঁজেব 
শীর্সস্থান অলঙ্কুত কবিষ! বহিয়াছেন__এখনও 
সমাজেব নততন লোক তীাঁহাদেব আদেশ 
অদ্ধান সহিত মস্তকে নভন কবিতেছে কিস্ত 
তাভাদেন সংখা। ক্রনে ক্গীণ ভইতে ক্গীণতব 
ভইন! চাঁসিতেছে | দুভাগাক্রমে তাহাদের গুক- 
তাপ বহন কনিবাব জন্য সমর্থ নৃতন দল 
তাঁহাদের হান উৎসাভ, চবিত্র ও বিগ্াবভ্তাব 
[তিত কার্সাঙ্ষেত্রে প্রবেশ কবিতেছেন না! । 
এই কাবণে দ্বিতীয় দল ক্রমেই শমাজে শক্তি- 
হীন ভইতেছেন এবং সেই পরিমাণে গ্রাথম 
দল দিন দিন সমদিক পবিমাণে শক্তিশালী 
হইয়। উঠিতেছেন। ইহাঁব ফলযে কি হইবে 
তাহা ভাঁবিযা দেশেব আস্তিক সম্প্রদায়েক 
যেবপ পতিবিধান কর্তব্য তাঁহা হইয়া উঠি- 
তেছে না। উহা স্বজাঁতিপ্রেমিক হিন্দুসস্তানেব 
পক্ষে বড কম ভাবিবাঁব বিষয় নহে । 

এই ছুইটি দলের মধ্যে এইরূপ পরম্পব 
বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সমাজের পক্ষে কখনই 
শুভকব হইবে না । এই দুইটি দলই যাহাতে 
পবস্পর মিলিত হইয়া এঁকমত্য সহকারে 
সমাঁজের মঙ্গলেব জন্য উপায়েব আবিফাব ও 
অস্কুষ্ঠান করিতে পারেন তাঁহার চেষ্টাই সর্বাগ্রে 
আমাদেব কর্তব্য। 

এই ছুই দলেরই জানা উচিত যে আমাঘের 
সমাজ বা আমাদের ধন্দ জগতের অন্ান্ত 
সভ্যজাতির সমাজ এবং ধর্ম হইতে অম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । আত্মার অমরত্ব এবং পুনর্জন্মের প্রতি 


গ্রথম সংখ্য| | ] 


সপ পিপিপি পাপা 


দৃচবিশ্বাই আমাদের ধর্শেব সুদঢ়ভিত্তি। যে 
জাতীয় জ্ঞান বা কর্মে অবলম্বন কবিলে এই 
দৃঢতিত্তি শিথিল হইবাব সম্তাবন! আছে সেই 
জাতীয় জ্ঞান এবং কন্েব প্রসাব যাহাতে 
আমাধেব সমাজে না হয় তাহাব জন্ আমা- 
দিগকে সর্বদাই প্রযত্রপব থাকিতে হইবে। 
আবও একাট বিষয় আমাঁদেব সর্ববধা মনে 
বাখিতে হইবে যে হিন্দুধম্ম সঙ্গীর্ততাব 
ধন্ম নহে-_বিশ্বজনীন প্রেম, সর্বভূতসমতা জ্ঞান, 
সকলেব ছঃখ নিবাবণ এবং অভ্যু্য়েব জন্ত 
ব্যক্তিগত স্বার্থেব বলিদান এই সকল স্বীয় 
ওদাধ্যময় ভাবে মন্ুষ্যসমাজকে অনুপ্রাণিত 
কবিয়া সংসাবেব সকলেব দুঃখ মিটাইবাব 
জন্তই জগতে হিন্ষুধন্মেব উদয়! বিবাট 
পুকধেব ন্তাঁয় বিশ্ব ব্যাপিয়া সকল জীবে সুখ 
ও শাস্তব নিয়মশ কবাই হিন্দুধশ্মেব একমাত্র 
উদ্দেশ | বিবাট পুকধেব স্তায় ইহাব প্রভাব 
অবিনশ্বব ও বিশ্বতোমুখ হওযা৷ উচিত। আবার 
বলি-হিন্দুধন্শী গোডামীব প্রসাবেব জন্য 
জগতে বিকাশ পায় নাই। ইহা! জ্ঞান ও জ্ঞান- 
মুলক বিশ্বাসের ধর্ম ! বর্তমানই ইহাব সব্বস্ব 
নহে । অসীম অতীত ও অনন্তভবিষ্যতেব সহিত 
সুমহান্‌ বর্তমানকে একত্র গ্রথিত কবিয়! বিশ্ব- 
জনীন স্ুসভ্য সমাজব্যবস্থাপনই হিন্দুধর্ম 
অপরিবর্তনগাল লক্ষ্য। তাঁহাব পব সেই চিন্ময় 
আনন্দময় ও সত্তাময় পরমাত্মাব ম্বভাবে যত 
কিছু ছঃখময় পরিচ্ছিম্ন ভাবকে বিলীন করিয়া 
বিশ্বদনীন একতার প্রতিষ্ঠার দ্বারা শান্তিব 
আনন'ময় সাগ্রাজ্য বিস্তার করিবাব জন্ত হিন্দু- 
ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে-_ইছ! আমাদের সর্ববদ। 
মনে রাখিতে হুইবে। ক্কীর্ণতা, অদ্ধবিশ্বাস, 
ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং গোঁড়ামীর গাঢ় অদ্ধকািকে 
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'ামব! যতদিন আমাদের সমাজ হইতে একে- 
বাবে বহিষ্কত কবিতে না পাবিব সে প্যাস্ত 
হিন্দুধম্মেৰ অমৃতময় ফলেব আম্বাধন আমরা 
কিছুতেই কবিতে পাবিব না। এই সন্কীর্ণতা-_ 
এই অদ্ধবিশ্বীস--এই ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং 
এই নিধারুণ গৌড়ামীব সথচীভেগ্ু অন্ধকাঁব দুব 
কবিবাব একমাত্র উপান্ন হইতেছে হিন্দুধম্মেব 
তত্তজ্ঞান , এই তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
সর্বপ্রথমে আমাদেব বত্তব্য হিন্দুধর্শেব 
ইতিহাস প্রণয়ন ও তাহাৰ ব্হুলপ্রচাৰ। 

এই ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রচাবকার্য্য 
(করূপে কবিতে হইব তাহাব একটি সংক্ষিপ্ত 
(বববণ আমি আপনাদে সম্মুখে ভবিষ্যতে 
প্রকাশ কখিবাব আশা হদয়ে খাখিয়া অগ্থ 
এই প্রবন্ধেৰ উপসংহাব কবিতে চাহি। 

উপসংহাবকালে বক্তব্য এহ যে আমাৰ 
এই প্রবন্ধে বর্তমান সময়েব ব্রাঙ্গণপঞ্ডিতগণ 
সম্বন্ধে আমি বাহা কিছু বলিস্াছি তাহা শুনিয়! 
অনেকে হয় ত বিবেচনা কবিতে পাবেন যে 
আমি ব্রাঙ্ছণ পর্ডিতগণেব প্রতি সম্যক্‌ শ্রদ্ধা 
সম্পন্ন নহি, গুকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। 
ব্রাঙ্গণপগ্ডিত এই পবিত্র আখ্যাব যোগ্যপাত্র 
বলিয়া সর্ধপ্রকাবে নিজেকে বোধ কবিতে 
সাহসী না হইলেও ব্রাহ্মণ পঞঙ্ডিতকুলে জন্মগ্রহণ 
কবিয়াছি বলিয়! আমি সর্বদা আমাকে গৌববিত 
বোধ কবিয়া থাকি । ভাবতে ত্রাঙ্গণপঞ্ডিত 
হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের কথা । আত্মত্যাগ, ধর্ে 
বিশ্বাস, বিশ্বজনীন প্রেম ও বিভ্াবতাব সমুজ্ছল 
ৃষ্টান্তে জগৎকে মৌহিত করিয়া! আজ পধ্যস্ত 
হিন্দুসভ্যতার উচ্চ আদর্শ খ্যাপন করিতেছেন 
বলিয়। যথার্থ ব্রাঙ্মণপপ্ডিতগণ এখনও প্রত্যেক 
ক্বদেশপ্রেমিকের হছাদয়েব আল্নাধ্য দেবতা ! 


৮ 


ব্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ যে পর্যান্ত নিজেব দায়িত্ব 
ভাল কবিয়া বুঝিষা সমাজেব নেতৃত্ব কবিতে 
সমর্থ থাকিবেন সে পর্য্যন্ত হিন্দুধম্ম ও হিন্দু 
সমাজেব অধ:পতনেব কোন শঙ্কাই আসিতে 
পাঁবে না, ব্রাহ্মণপগ্ডিতেব নিন্দা বা অবনতিব 
কথা শুনিলে এই আঁকঞ্চনেব হৃদয়ে যে ব্যথা 
লাঁগে--তাহ] অন্ত কোন ত্রাহ্মণপঞ্ডিতেব সেই 
ব্যথা হইতে যে একটুও কম তাহা আমি 
কিছুতেই বিশ্বাদ কবি না। স্থুতবাং আজ আপনা- 
দের সমক্ষে ত্রাঙ্ষণপ্ডিতগণেব এই দোঁষ 
কথনেব ছলে নিজ দৌষই খ্যাপন কবিয়াছি। 
করিপ অবস্থায় পড়িলে আত্মীব উপব ধিকাব 
আসিয়া উপস্থিত হথ তাঁতী আপনাদেক অবিদ্দিত 
নহে। ভাবাতিব বিশাল হিন্দুসমাজ যে ত্রাঙ্গণ 
পণ্তিতকুলেব হস্তে আপনাব চতুর্ধর্গ বঙ্ষা 
কবিবাব ভাঁব অর্পণ কবিযা শখে নিদ্রা 
যাইতেছিল, সে সমাজের অগ্তকাব এ অবস্থা 
দেখিলে স্বদেশপ্রেমিক ব্রাঙ্ঘণপণ্ডিতেব হৃদয়ে 
যে ধাবানল জলিয়। উঠে নিজেব অকিঞ্চিংকব্ত 
এবং হীনত্বেব অনুভবে প্রাণের মধ্যে যে 
পশ্চাত্তাপ পর্বতে গুকভাবে অন্তবা্মীকে 


পপি শাীপিাপাপিশী 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


স্পা শা শি শী ৩১৮০ 


চাপিয়া ধবে এই প্রবন্ধটি তাহাবই একটি 
যত্সামান্ত বিবর্ত ছাঁডা আব কিছুই নহে! 
যাহাবা জগতেব সর্বশেষ্ঠ সভ্যজাতিব স্বভাঁব- 
সিদ্ধ নেতা তাহাব! আজ উদবান্নেব বা তুচ্ছ 
বিলাসেব জগ্য মিথ্যাব্যবহাৰ কবিতেও কুস্টিত 
হয় না অথচ আপনাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিষা 
পবিচয় দিতে সাহসও কবে -ইহা অপেক্ষা 
অধ:পতন মানবেব ইতিহাদে আছে বলিয়া 
আমি বিশ্বীস কবি না । আমাব শেষ বক্তব্য এই 
যে “আত্মজ্ঞান ছাডা আসম্োদ্ধাবেব অন্ত কোন 
পথ নাই”, হিন্দসমাজ সর্বনাশেব পথে দীড়া- 
ইযা যদি এই মহাঁন সতোব দিকে না চাঁভে-_ 
অর্থাৎ কাহাব নাম হিন্টুসমাজ? হিন্দুসমাঁজ 
ছিল? কিআছে? এব" ভবিষ্যতেই বা 
কি হইবে ?--ইহা যথাঁষথভাঁবে বুঝিবাঁৰ জন্য 
এখন 9 ভিন্দুসমাঁজ যদি বদ্ধপবিকব না হয় 
তাহা হইলে আমাদেব সমাঁজেব ভবিষ্যৎ যে 
এখনও ঘোঁব বিপত্তিময় সে বিষষে চিন্তাশীল 
(কোন হিন্দুসস্তানেব অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে 
পাঁবে না। ইহাই আমাঁব অদ্যকাঁব প্রবন্ধের 
মূলসাত্র | 





শীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণ। 


কাব্য ও তত্ব । 


মি পি নার 


কাব্যে ও তত্বে বিবোধেব কথাই প্রচাবিত 
আছে। কাব্য কাব্য, তত্ব তত্ব, ছয়েব মধ্যে 
মিল খুঁজিতে যাঁওয়াব আবশ্তকতা বড় কেহ 
দেখে নাঁ। তথাপি কাব্যে ও তত্বে.একটা 
জায়গায় মিল আঁছে--ভাই বড় বড় কবির 


নিকটে আমবা তত্বজিজ্ঞাস্থ হইয়া উপস্থিত হই, 
তাহাদেব সমস্ত কাব্যেব ভিতর দিয়া! তাহারা 
কোঁন্‌ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই 
আনিবাৰ জন্ত ব্যগ্র হই। 

কিন্ত সে মিল অনুসন্ধান করিতে গেজে' 


প্রথম সংখ্যা | ] 


»শীশীশিশ ০০০ শশা শিশাশীপিশিিিশীটি শীশি ৮৮৮ শীীশাশিটি 


তত্বের অভিব্যক্তির ধাবাটা অনুসবণ কবিতে 
হয়, তত্বের সম্মুখে কি সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসার 
জন্য উপনীত, তাহাবই আলোচনা কবিতে হয়। 

তত্বেব ব্ষয় তিনটি, জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর | 
এই তিনটি বিষয় লইয়া মানুষেব ধাবণাব অন্ত 
নাই। তত্বেব কাজ এই তিনে মধ্যে যৌগেব 
সম্বন্ধ স্থাপন করা, মানুষেব বিক্ষিপ্ত ধাবণাকে 
একটি মহা সতোব মধ্যে এক কবিষা তোলা, 
যে সত্যেব মধ্যে মান্ুষেব সমস্ত জ্ঞান সমস্ত 
ভাব পবিতপ্তি লাভ কবিতে পাঁবে । এ হিসাবে 
দেখিতে গেলে বিজ্ঞান প্রহৃতি সকল বিষয়ই 
তত্তেব অন্তর্গত। 

গোঁড়াতেই মে তন্েব চেষ্টা এই একা 
বচনাব দিকে ছিল এমন কথা খলিতে পা 
নাঁ। যগন প্রাকৃতিক দৃশ্তেব রূপক কল্পন' 
কবিয়া বিচ্ছিন্নভাবে ও অন্ধভাবে প্রাকৃত 
শক্তিকে মান্য দেখিতেছিল তখন নিশ্চয়ই 
তাশাঁব বৃদ্ধি পীড়িত হইতেছিল এবং বিচ্ছিন্ন 
শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিয়মকে সন্ধান কবিন্েছিল । 
যে কাবণে বৈদিক প্রকৃতি পূজাব পবে 
উপনিষদেব ব্রন্ষজ্ঞান, সর্ব বস্থুব মপ্যে একই 
আছেন এই ঘোষণা ; সেই কাবণেই গ্রীকৃদদেশে 
[15070195109] যুগেব পরে 10710 001- 
50031১7১দের উতদ্তব। তাহাবা প্রকৃতি 
রূপক কল্পনা না কবিয়া প্রাকৃতিক সকল 
দৃপ্বিষয় একটিমাত্র দৃখ্থিষয়েবই রূপান্তব ও সমস্ত 
সসীম বস্তর মূলে এক অস্তিত্ব, এক 75175 
বিদ্তমান এই তত্ব চিস্তা করিয়াছিল। আমা- 
দের কালে বিজ্ঞানের উন্নতির দরুণ আমবা 
এরূপ প্রমাণ নিরপেক্ষ (47701) যুজির ছারা 
তত্ব নিদ্ধপণ রা সঙ্গত বাল না, কারণ ইহার 
একটি গ্রধান ঘোষ এই দীদ্ধীয, ঘে ইহা! 


পেশী পালাপপ্াপ শশী স্পস্্ ০ 


কাব্য ও তন্ব। ২৯ 


স্পা শি সি সা -_ শীত ০ লা এ 


অনেককে গণনাব ভিতবে না আনিযা এককে 
প্রতিষ্ঠা কবিতে বসে, অনেকের ভিতরে এককে 
প্রতিষ্ঠিত কবে না। সে ভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে 
গেলেই বিজ্ঞানের খজুকুটিল পন্থাব ভিতর দিয়! 
গমন ছাড়া গত্যন্তব নাই । বিষয়ীব অন্তর্গত 
সত্য হইতে বিষয়াশ্রিত 
(০৮০৮০) সত্যে উপনীত হইতেই হইবে _ 
এব্‌ং বস্তুগত ভাবে সত্যকে অনুসন্ধান কবিতে 
গেপেই (বিশেষ হইতে সামান্যে (957000181 
হইতে (500৩121এ) যাইতে হইবে-কাঁ্য- 
কাবণেব নিয়ম বাহিব কবিতে হইবে- ক্রমেই 
ব্যাপক ও ব্যাপকতৰ নিয়ম বাঁহিব কবিয় ক্ষুদ্র 
একেব অংশকে বৃহতেব মধ্যে দেখিতে হইবে 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমণা বাভা দেখিতে 
পাই। 

[০৮৮90 এব 219৮1001010 এর নিয়মে 
সৌবজগতেব এঁক্য প্রথমে নিদ্ধারিত হইল, 
পরে 1715086] সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যেই এ 
একই নিয়ম কাঁধ্য কবিতেছে দেখাইলেন । 
ক্রমে লারীসেব 2০1১8121 03001" আসিয় 
উপস্থিত হইল--তিনি দেখাইলেন যে অসংহৃত 
বাষ্পেব দুর্ণি হইতে কিরূপে সংহত ব্রক্ষাও 
সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । অভিব্যক্তিবাদের 
এই কিন্তু প্রথম সোপান। প্র্যানের এঁক্য 
পাইলেই উপাদানের এ্রক্য আপনিই আঁবি- 
কক হইবে এবং যে প্রণালীতে এই সমস্ত বিশ্ব- 
রহ্ধাণ্ড নিম্মিত হইয়াছে তাঁহাও অনায়াসেই 
ব্ঝ যাইবে। 506০:০5০০7১৪এর আবিফারে 
এবং 919000070 8091%515 দ্বারা উপাদানের 
প্রক্যও স্থিরীক্কভ হইল। তখনই বস্তটা বি 
এবং বস্তর মধ্যে এক বন্ত কিছু আছে কিনা 
তাহা জানিবার জন্ত মানুষের বাগ্রতা জঙ্মিল। 


(১৪১)০০০1৬০) 


৩০৩ বদদশন । 





৮৮০০৯ 


বন্তকে তাহার গুণ দিয়া জানি/ব যো নাই 
বর্ণ প্রভৃতি তো কম্পনেব জন্য হয়-_কম্পন 
না হইলে বস্তমাত্রেই বর্ণহীন। বস্তব কোন 
অবস্থা্ধাবাও বস্ত পৰিচয় সম্ভবে না। কাজে 
বন্ত জিনিসটাকেই শেবে বস্ত না বলিয়া একটা 
অবস্থা বলা হহপ। (917১91৮907918 94 
19106এব 110০৩ সেহ কথাটা আমব! 
জানিপাম। এবং ক্রমেই বিজ্ঞানে বস্তব ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থা যে একহ অবস্থার ভিন্ন বিকাশ 
মাত্র সেই কথা প্রমাণ কবিতেছে। ভাব 
পবেই অভিব্যক্তিবাদ(1-৬ 9190191) (10091) | 
অবস্থার ভিন্ন বিবাঁশ অঞ্চতিব নিয়ম যাজ্ি- 
কতা প্রকৃতিব 1শয়ম নহে-একথা হইতে 
অভিব্যক্তিবাদে আসিয়া পড়া যায়। ডাখধিনেব 
অভিব্যক্তিবাধে জীবনবিজ্ঞান সন্পুণ নুতন 
একটা পথ অবণম্বন কবিপ- দেহী খা জঙ্গী- 
মাত্রেহ যে একহ জীবকোৰ (1১1 09691)145181৩ 
০০1) হইতে উৎপন্ন, মেহ একহ কোৰ ষে 
জটিল জটিগতব হ্হসা বিচিত্র দেহ উৎপন্ন 
হইয়াছে এই মহাতত্ব ভাখখিন আবধা৭ 
করিয়া সমস্ত বিজ্ঞানকে এক এখ্যপথে চানন! 
কবিলেন। 

কাজেই জ্ঞানের পথ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ 
(210917515 8/50 55109515) এই ছুয়েরি 
পথ-_একটিকে বাদ দিয়া অপরকে ধবা চলে 
না। গ্রীক্‌ দশন যাহা এক হিসাবে সমস্ত 
বিজ্ঞানের পন্থা! অগতে প্রথম নির্দেশ করিয়া 
ছিল, তাহারি মধ্যে আমর! ভেদ বুদ্ধির পরিচয় 
পাই। সামান্তের ভিতর দিয়া বিশেষের 
পরিচয় লাভ করিতে যাইয়া সাঁমান্ত ও বিশেষে 
যে দন্দ গ্রীক দর্শনকারগণ উত্থাপন করিলেন, 
তাহাতে বিশেষের বিশিষ্টতা আর রহিল ন! 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


এবং সামান্তের ধারণা এক অপূর্ব, ওহ 
তত্বেব আকাব ধারণ করিতে বাধ্য হইল। 
মিডিভ্যাল যুগে 9011০19১110 দাশনিক মণ্ডলীর 
কাছে সেই ঘন্দ আবও স্পষ্টাকৃত হইয়া উঠিপ, 
এবং তথন সামান্তেব সঙ্গে বিশেষের সম্পূর্ণ- 
রূপেই ভেদ ফীডাইয়া গেল-_সামান্ত যেন 
এক বস্ত এবং বিশেষ অপব বস্ত। তাহারি 
প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানেব অত্যদয়েব সঙ্গে আর্ত 
হইতে বাধ্য, বিজ্ঞান একেবাবেই বিশেষকে 
খণগ্ডকেই আশ্রয় কবিয়া বসিল এবং বিশেষ 
হইতে সামান্তে দৃষ্টি সম্প্রসাবণ কবাব প্রয়োজন- 
কেই অস্বীকাব কবিল। 

প্রমাণ নিরপেক্ষ জ্ঞান (106010017) ও 
ব্হণশিতাসম্ভব জ্ঞান (60১০11910) এই 
উভয়ে বিবোধ স্বাকাঁব করাটাই মুস্কিল। বিজ্ঞান 
বলিবে ভিত হইতে সত্যে উপলব্ধি হওয়ী- 
টাই অসম্ভব, কাবণ ভিতবেব উপলব্ধ বস্তই 
যে [91)61)01701701) এবং অঙ্ক) স্মজ্ত [01)6170- 
11)01)44 সঙ্গে কাখ্যকারণস্ত্রে যুক্ত স্থতবাং 
ভিতবেব উপপক্ধিকেও নিয়মেব অন্তর্গত 
কবিতে হইবে--বাহিবের কীধ্য.ও ঘটনাকে যে 
তাবে কৰা হইতেছে । এ হিসাবে দেখিতে 
গেলে প্রমাণনিবপেক্ষ জ্ঞান অসম্ভব বলিয়াই 
প্রতীত হয়। 

কিন্ত একথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদিও 
একদল দার্শনিক গ্রমাণনিরপেক্ষ জ্ঞানকে 
উড়াইয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে 
মিলেব নামই ৰিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
কেন সত্য নয়-_কারণ অন্তশ্চৈতন্তের (০০7507- 
9857699) প্রকাশটা কোথা হইতে আইল 
তাহা না বিচার করিলে অন্তশ্চৈতন্তের 
প্রতীতিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয় 


প্রথম সংখ্যা | ] 


কাব্য ও তশ্ব। ৩১ 


পাপী পিপাসা শ পাম্প পাপী 


বলিতে হয় যে প্রকৃতিব মধ্যে তাহ! 
ছিল এবং তাহাই ক্রমে অতিব্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে; নয় যোসো! কবিয়। জবাব দিতে 
হয় যে প্রয়োজন বশতই হইয়াছে (০৮ ০ 
750595765) যেমন একদল দার্শনিক বলিবাঁব 
চেষ্টাও করিয়াছেন। প্ররুতিব ভিতবে চৈতন্য 
বিদ্যমান একথা স্বীকাব কবিতে গেলে জড় 
বিজ্ঞান উলোট্‌ পালোট, হইয়া যায়। 1180151 
আর্থাৎ বস্ত্ব দিক দিষা যে ভাবে বিজ্ঞান 18৮৭ 
0111790101) আবিষ্ষাব কবিতে নাস্থ সেদিক 
হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্ভন কবিয়া জগতকে 
মনোময় বলিতে ভইবে | তবেই মাঁশষেব মধ্যে 
মদ্যে স*বিতের এ্রক্য উপলদ্ধি কবা যাইবে। 
এবং তবেই মাঁনুধেব সহক্ত গ্রাভীতিন৪ যে 
একটা সার্থকতা আছে তাঁভাঁও বঝা 
যাইবে। আপনারা জগদীশ বাঁবুব অভিনব 
বৈজ্ঞানিক তত্বেব কথা অবগত আছেন, সেই 
তত্বটি প্রতিষ্ঠা লাঁভ কবিলে কেবল বিজ্ঞানে 
নয়, দর্শনেরও এই দ্বন্দ অবসান হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস কবি। কিন্ত তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত না 
সম্পূর্ণ ভাবে হইতেছে ততক্ষণ দেখা যাঁক্‌ এই 
ছন্দেব কি মীমাংসা মানুষেব মন স্থিব কবিতে 
পাবিয়াছে। যুক্তিব অবতাবণা কবিয়া দীর্শ- 
নিকের! এইটে প্রতিপন্ন কবিবাঁব চেষ্টা কবি- 
লেন যে বিয়োগ করিতে গেলেই যোগেব 
ব্যাপারটা ধবিয়! লওয়া হয়--এবং তখন তিতবে 
ভিতরে খণ্ডের খণ্ডেব সঙ্গে অংশের অংশের 
সঙ্গে যে যোগ চলিতে থাকে তাহাঁব মূলে কে ? 
আমি ভিন্ন আর কেহই নয়। কাজেই সমস্ত 
এঁক্য একটি ক্ষেত্রে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হই- 
তেছে-_-আমার চেতনার মধ্যে। কাজেই 
আমি যখন ভাগ করিতেছি তখন আমার এবং 


বাহিবেব মূলে আব একটি গভীবতব যৌগাত্মক 
এঁক্য বহিযাঁছে যাহাঁধ কাঁছে এসমস্তরই [013070- 
[0072 মাত্র ৫ নং যাহাঁকে 2756070010651 
11111 01 5011 5917501010157095 বল! যাইতে 
পাবে। জঙ্দীণ দর্শনেব এইমত ক্রমে পববর্তী 
জন্মীণ দর্শনকাব বিশেষতঃ হিণেলে আসিয়া 
আঁবও পবিষ্বাববযপ এই তত্বে বাক্ত হইল-- যে 
বৃহির্জগত অন্তজগ তব প্রকাঁশ (07271655 
(1017) বাঁহিবেব ভিনব ধিযা প্রকাঁশেব ভিতব 
দিয়াই সত বস্্ চৈনন্য আঁপ্নাকে উপলব্ধি 
কবিতেছেন-ধীক্যটা হপ্নব মপ্যেই আছে 
নাহিবেব বৈচিত্র্যের আদতে ভিতবেব সেই 
এীকযেব জ্ঞান আঁমবা লাঁভ কবি । এমতে 
20011011 ও 20991০11011 সহ জ জ্ঞানও বন 
দর্শিতাঁব জ্ঞান এ ছয়ে ভেদ থাকেনা -বাহিবে ও 
অঙ্ধবে দ্বন্দও থাকে না। 11561 এব মতে 
বিজ্ঞানে সাধনার ভিতব দিযা না গেলে 
দর্শন সম্পূর্ণতা লাভ কবিতেই পাঁবে না। 
£]015 1609015 11)2 501616190 102121001 
০0 10101000065 1701 9861509 016 
$/11010 00109810001 1116011100106, [01)110- 
50101) 1005150001100006 16 05 200151 
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(1) 6৮০91010101 
07 77055001900? 0170 50171021 
[0717701010১  ইহাঁব অর্থ এই যে বৈচ্কানিক 
তাবে জানা সমস্ত জ্ঞানকে তৃপ্ত কবে না 


বলিয়াই দর্শন অন্য প্রকারের জানার ঘারা 


. বিজ্ঞানকে পৃবণ করিয়া লইতে টায়। চৈতন্য 


৩২ বজাদশন। 


[ ৮ম বর্ধ, বৈশাখ, ১৩১৫ 





'আত্মাৰ সঙ্গে জগতেব সম্বন্ধ দুই স্বতন্ত্র শক্তিব 
দ্বন্দ নহে, কিন্থ ছয়েব আঘাতে একই অধাত্স 
তত্বেব অভিব্যক্তি । বে বুহৎ চৈতন্তে আনবা 
হং ইদং এই ছুউকেই এক কবিয! দেখি, 
তাক্ষাকেই দার্শনিকগণ  07150৫5210007১০1- 
অথবা বিশ্ব্চতন্য বলিষাছেন এব 
ইহাব অস্তিত্বকে স্বীকাঁৰ না কবিলে মানুষে 
জ্ঞান প্রেম ও কম্মেব কোন অঁক্যই কখন 
সম্তবপব হয় লা। গোড়ায় ইহাই ছিল-_ইভাই 
'অভিব্যক্ত হইতেছে এবং ইভই ইহাঁৰ শেষ - 
ঢুইদিকে দুই 'দীম এাং মন্যে ক্ষণস্থ।রী বর্তমান 
ল্বক্েব চীঞ্চল্যেন মত মহাসমুদ্রেব তখঙ্গেব 
হায় উখিত হইতেছে । যে মহা অন্ধকাঁবেব 
গর্ভ হইতে এই বিশাল স্ষষ্টি সম্ভবপব হইল -- 
বাম্পস্ংঘাতেব মধ্য হইতে সতহত ঘণাযমান 
গ্রহচক্র ভ্রামামান হইল-_ তাঁহাঁবি মধ্যে ণভ 
অনাদি চৈতন্েব সমস্তই বিগ্কমান ছিল-- ক্রমে 
প্রাণেব স্পন্দন, ক্রমে জীবলোক, শট্টৰ নব নৰ 
অভিব্যক্তি, ক্রমে চৈতন্যময় জীবাশ্ম! প্রকাশিত 
হইল। জীবাত্মীব সামান্য চৈতান্সেব স্দ.বণে 
সেই মহাচৈতন্টেব স্বপ্ধ দেখি মাত্র । বিশ্বেব 
সর্বত্র জ্ঞীনের এ্রক্য-_ প্রেমেব খীক্য অনুসন্ধান 
কবি, এবং যতই দেখি ততই বৃহৎ বৃভব 
প্রক্যেব মধ্যে নিজেকে অন্গপ্রবিষ্ট দেখি, 
এদিকেও অন্ত নাই, কোথাষ শেষ জাঁনিনা__ 
কেবল এইটুকু জানি যে এক অসীম বৃহতের 
ংশ আমি এবং সেই বৃহতের মধ্যে আমাব 
সমস্ত পরিপূর্ণতা, সর্ধশেষ। স্থান ও 
কালের অসীমতাঁর অনুভব এই আম্ম- 
চৈতন্যের অনুভবের সম্বঙ্ধে এবং প্রতিঘাতে 
বুঝি এবং খণ্ড যতই ঘেখি একের ধারণা 
ততই পরিস্ফুট হইয়া উঠে_এক না 


01751) 0০5 


থাকিলে খণ্ড করাঁও যেন সাধ্যায়ত্ত হইত 
না। 

এইখানে কাব্যে আসিয়া পড়ি__কাঁব্যেব 
ও যে এই সাধনা । কেবল একটি অনৈক্য 
আছে-_-তর্ক নাই, যুক্তিও নাই । তবেকি 
দার্শনিকেব সহ্জ প্রত্যয়ের স্।য় কবি প্রমাণ- 
নিবপেক্ষভাবে সত্যকে প্রকাশ কবেন ? তাহাঁও 
নহে। বাপাকে আম্মণত ভাবোচ্ছ'স (980- 
166৮০ 0০০1176 ) মনে কবা ভুল হইবে । 
বাস্তব হইযঘা কাব্যে ব্যাপাব--বাস্তবকে 
যথাযথ ভাঁবে, খুটিয়া নাটিযা দেখান নছে__ 
কিন্তু বাঁস্তবকে সত্য কবিবা দেখান। একটা 
সাম ঘটনা--তাঁগব মধ্যে কত গভীব কাঁবণ 
কাঁধ কবিতেছে, কত্দিককাব কত শক্তি 
তাঙ্গকে বর্ভমানভাব মধ্যে উপস্থিত কবিতেছে, 
আঁমব' তাহাঁকে সর্কাতোতাঁবে মকলধিক্‌ হইতে 
মিলাইয়। দেখিডে জানি না । মহাভাঁবত যদি 
আঁমাঁদেব কাঁলেব ইতিহাঁস হইত--তবে সেই 
একটি ঘটনার ভিভব দিদা কাঁলেব সমস্ত 
প্রতিকৃতিতে সম্দ্ভাসিত কবা আমাদেব পক্ষে 
সন্গব হইত না-তাহার ভিতবকার দর্শন, 
চিন্তা, সমস্ত ঘটনাব ভিতরকাব অনির্ধচনীয় 
স্নগন্তীব এবং ভয়ানক পবিণাম-_ বাস্তবের 
উপরে ছায়া ফেলিয়! নিজেব নিদাকণ বুহৎ- 
সত্যতাঁব কালকে অতিক্রম কবিয়া নিত্য সত্যেব 
যে ঘোষণা আমবঝা! তাহাকে ফটাইতে পাবি- 
তাম না। আমাঁদেব অধিকাংশেব জীবন 
জোঁড়াতাড়া-_আমরা আমাদেরই পরম সত্যের 
মধ্যে বিধৃত দেখিতে অক্ষম- আমাদের সুখ- 
ছুঃখ, ভাব অভাব, ধর্ম বিশ্বাস সমস্তই বিচ্ছিন্ন 
- কেবলি ভেদ কেবলি ভেদ-_বিষয়ীর সঙ্গে 
বিষয়ের এবং উভয়ের সঙ্গে নিতোব, জ্ঞানের 


প্রথম সংখ্যা | ] 


স্পা শী 
৮৯ পা পিপাশিটি পিতা 


সঙ্গে ভাবেব, ভাবেব সঙ্গে কর্মেব, বুদ্ধিব সঙ্গে 
ইচ্ছার, ইচ্ছাঁব সঙ্গে মঙ্গলেব, এবং মঙ্গলে সঙ্গে 
সৌন্দর্যেব, কাঁজেই থখণ্ডেব মধ্যে বৃহৎকে 
ক্ষণিকেব মধ্যে নিত্যকে দেখিতে পাওয়া এবং 
প্রতিঠিত কবা আাঁদেব পক্ষে অসম্ভব । উপাঁ 
ধিব দাবা আমাঁদেব মন জডিত--এককে চিনিব 
কি উপায়ে ? 

এই কাঁবণেই সকল কবিব মধোই সম্পূর্ণতাঁব 
আদর্শ নাই, সকল কবিই তঙুদর্শী নহেন। 
তাই তন্বেব মত এখানেও অধিকাংশ ক্গেনেই 
প্রবৃত্তি খেলা, আত্মগত ভানোচ্ছণস, নিবর্থক 
আনন্দবেদনাব প্রকাশ । আম্বাঁও কাবাকে 
এত ক্ষদ স্থান হইন্ে দেখি বিষ মনে ভৰি 
যে তাহা কেবল অনুভূতিমাত্র (011০০0৮০ 
0০০111)স্বপ্রমাঁত্র, খেলামাত্র, কল্পনামীত্র _বস্ত- 
শত সতা (010)501৮9 (967) নহে। কিন্তু 
বৃহৎ কবিবা যে সত্যকে প্রকাশ কবেন, তাহা 
কেবল ক্ষণিক উচ্ছাঁসমাত্র নহে। তাঁহাব 
মধ্যে বিজ্ঞানে স্তাঁয় যথেষ্ট জিনিসেব নিবাকবণ 
আছে - যথেষ্ট এল্সপেবিমেন্ট আছে। প্রত্যেকটি 
অনুভাবকে পবিমাঁপ কবিয়া দেখা আছে, 
অনেক তাগ আছে, ছুঃংখ আছে, নৈবাশ্ঠ 
আঁছে, অনেক বকমে নিজেকে বঞ্চিত কবা 
আছে । গেটে যাহাঁকে বলিয়াছেন-_1917010- 
0186191 10 ৮197 06 00 00017181- ভূমাব 
প্রতি লক্ষ্য বাখিয়া আশ্মবিলোৌপ। ভূমাঁকে 
জগংচৈতন্তকে তত্ব যেমন বনু আয়াসে লাভ 
করিতে পাবে ; আত্মপ্রত্যয় ও বাহিরের নিয়ম 
নির্ণয় এ দুয়ের কোনটাই ধেমন যথেষ্ট নহে-_- 
কিন্ত বাহিবকে ভিতবের সম্পর্কে দেখিয়া! 
ভিতরকে যেমন বাহিরে অভিব্যস্ত কবা 
প্রয়োজন--কবিব পক্ষেও তেমনি নিজের ক্ষু্র 
৫ 





কাব্য ও তন্ব। 


শা শি শিট পিলশপীশীশাীশাশিপাটা শিট 


৩৩ 





আমিত্বেব স্থানে কেবলি বাহিবেব স্বরূপ 
উপস্থিত কবিয়া ক্রমে বাহিবে, অন্তবাঞ্ম।ব 
শাশ্বত আনন্দময় স্বরূপ দর্শন কবাই একমাত্র 
সাধনা । 

আনন্দময় স্ববপ বলিলাম এইজন্য-_-ষে 
10111৮04১0.] 001752190091055 এক দিকে অন্ত- 
রাআ্াব সঙ্গে বিশ্বীস্সাব যোগে, অন্যদিকে বাঁহি- 
বেব বপবসগন্ধষ্পর্শেব মধো নিখিলরসামূত 
লীলায় প্রকাখিত হন--ত ব্বদর্শী যোগেব দিক- 
টাকে দেখেন--জ্ঞানেব খন সংশয় থাকে না 
অন্তবাজ্সায গভীব গভীবতম প্রদেশে যখন 
সর্যা চন্্ব কিছুই প্রকাশ পায় না-কেবল 
তৈতন্য এককী: আনাতে আপনি, লীন হইয়া! 
থাকেন, যোগীগণ (কবল সেই অবস্থাকেই 
কামনা কবেন। কবি তাহাঁবি সঙ্গে সীমাকে 
বিশিষ্টকে সৌন্দর্যে দৃর্টিব এক অপন্দপ যোগে 
মুক্ত কবিতে চাঁভেন। চৈতন্ঠকে বসরূপে, 
ভডবূপে, বস্তরূপে দেখিববি অভিলাষ করেন। 
ছবন্দবৃদ্ধি, ভেদবুদ্ধি লইয়! কাব্য পড়িতে গেলে 
বিকাঁবপ্রাপ্ত হইতে হয়, কাঁবণ আমরা 
সে বস সম্ভোগেব অধিকাঁবী নহি। ভাল 
মন্দ পাঁপপুণা সুন্দৰ অস্থন্দবেব দ্বন্দ আমাদের 
মধ্যে ঘুচে নাই-_তাই হিগেলেব ভাষায় 
চর্লতে গেলে আমাঁদেব কাছে ০011- 
01060 01171৮91521, 510507800 0171৮91521 
রূপেই প্রকাশিত । 

তত্বেব অভিব্যক্তিব স্তায় কাব্যের অভি- 
ব্যক্তিব ধাবাটা কি প্রকার দেখা যাক । নহিলে 
আমাৰ কথাটা দাঁড় করানে! যাইবে না। 

আপনারা সকলেই 'জানেন যে ইউরোপীয় 
মধ্যযুগে গ্রীকোরোমান সভ্যতার অবসানের 
পর ফিউড্যালগম্ত্বে ও পোপের শাসনে জান 


৩৪ বঙ্গদর্শন | 
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ও চিন্তা একেবাঁবে লপ্ত হইয়াছিল। ইন্দরিয়েব 
দাঁবীকে অগ্রাহ্া কবিয়া উন্দিয়সম্পর্কবিবর্জিত 
ধর্মসাধনাকে ঠাঁড় কবাইতে গিয়া সমস্থ 
সমাজেব প্রাণকে জীবনীশক্তিকে বিনষ্ট কবাঁব 
উপক্রম হইয়াছিল । আঁলকেমি বা স্বর্ণপ্রস্থবিদ্ভা 
বিজ্ঞানেব স্থান গ্রহণ কবিয়াছিল। জ্ঞান 
মাত্রেই যেখানে 00155 বলিষা দণ্ডিত হউন 
সেখানে অবস্থা কি ভযাঁনক ভাবিয়া! দেখাঁও 
শক্ত। ক্লাসিক পড়া তখন তো উঠিযাই 
গিযাঁছিল__-বোমেব প্রাচীন প্রখর্য্য ও গৌববময় 
কীর্তি ধ্বংশপ্রধি অবস্তায় 'অবহ্লা প্রা হইয়া 
পড়িয়াছিল। কুসংস্বাঁব, ভূতপ্রেত, পাঁপেৰ 
বোঝা, নবক -ইতাঁদি নানাপ্রকাৰ অজ্ঞান- 
ঘটিত আবর্জনায় লোকে জীবনেব আনন্দ, 
প্রকৃতিব সজীবতা ও সপ্রাণতাঁব প্রতি লক্ষাকে 
নিবিষ্ট কবিতেই পাবে নাই। এমন সময় 
হঠাৎ গ্রীস হইতে জ্ানান্্রণালনেব একটা 
হাওয়া বহিল। গ্রাচীনেব ভাবে, চিন্তায় 
সাধনায় ইতাঁলীবাসীব! মাতিয়! উঠিল । সমস্থ 
কাজকে ভাবকে জ্ঞানকে যেষপ 17৮১1০2 
অতিগুহা কবিয়া বাঁখা ভইযাছিল এব* শ্ববিক 
প্রেবণাব কল্পনায় কল্পিত হইতেছিল তাহা হঠাৎ 
ভাঙ্গিয়া গিয়া গ্রীক আর্ট, গ্রীক দর্শন, গ্রীক 
সাহিতা, গ্রীক পলিটিক্স ও বোমান আইন 
রোমান শাসনতন্ত্র, বোমান শিল্পকলায়, লোকে 
যেন নিজেবি বিলুপ্ত জ্ঞান ও চৈতন্তকে ফিবিয়া 
পাইল। ফ্লোবেন্সে বোলোনায়, বোমে, সর্বত্রই 
প্রাচীন শাস্ত্র উদ্ধাবেব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
হইতে লাগিল, পুঁথি সংগ্রহ হইল, তর্জমা 
হইল এবং এইরূপে ইতালী হইতে ক্রমে অন্থান্তি 
দেশে প্রাচীন জান একেবারে ছড়াইয়া পড়িল। 
বিজ্ঞানেরও সেই সময়েই উদ্ভব। কোপার 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


শি ২ 


নিকাঁস, গ্যালিলিও প্রতৃতি হঠাৎ পুথিবী ও 
সৌবজগৎ্ সম্বদ্ধে পুবাঁণী ধারণাকে দাক্রণ 
আখাত দিলেন। কলঘ্স আমেবিকা আবি- 
ষাব কবিলেন_ সমস্ত জগতেব ভাবে মানুষের 
পাণ যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল-_স্বর্গেব ছবিতে, 
স্বর্গেব ভাবে, স্বর্গেব আদর্শে, যে পৃথিবীকে 
মাঘ এতকাল নগণা কবিয়াছিল, হঠাঁৎ যেন 
চাবিদিক হইতে তাহাবি সম্বন্ধে একটা নুতন 
বার্তা আসিয়া পৌছিল। ফ্রোবেন্দেব বিষ্যামন্দিব 
গতিষ্ঠাতা 0০510)0 017)00101 বলিয়াছিলেন 


6৮০01 [0110 


11710160 01916015, 1 
[9110৮ 0০ 71105” তোঁমবা অসীমবস্তব সন্ধান 
কব--আমি কবি সসীমেব | 

কিন্ত কেবল প্রাচীনেব প্রতি অন্ধ টানে 
দ্জেদেব স্বাধীন ক্ষমতাঁৰ কোন বিকাশ সম্ভব- 
পব হয় না। বেনেসাঁস বেফবমেশন কাঁউিপ্টাব 
বেফবমেশন-_এ তিন আন্দোলনকেই পরম্পব 
বিপবীত মনে হইলেও এ তিনই বস্তত ফরাঁসী- 
বাষ্টবিপ্লবেব পূর্বব স্থচনা। বেনেসীসে জ্ঞানকে 
মুক্ত কবিল-_কিন্তু কাল্চাঁবেব নেশায় ধর্ম 
ভাবকে একেবাবে ডুবাইয়া দিল__মানুষকে 
পাপেব পঙ্কে টানিয়া লইল। বড় বড় লোৌকেব 
মধ্যে নৈতিক অবনতি এত বেশী পবিমাণে ছিল 
যে তাহা ম্মবণ কবিলেও ভয় হয়। তাই এক- 
দিকে ধর্শমভাবেব স্বাধীনতার জন্য [১০:০5 
৪1701510 ও অন্ঠদিকে ক্যাথলিক ধন্মন বিশ্বাস 
বহুকাল সঞ্চিত বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অন্ধ- 
ভাবে বজায় রাঁখিবার চেষ্টা ০০০1)6৩1 
190011086197 বা ০5601)01101551521এ 1 
সঙ্কোচ এবং প্রসার যেমন প্রকৃতির ও জীবনের 
একটা গোঁড়াকার নিয়ম-- তেমনি রেনেস্সাস 
বেফবমেশন ও কাউণ্টীররেফরমেশন পরস্পর 


প্রথম সংখ্যা । ] 


» শশী ীশীশশিীশিশীআিশীপিিপিসীএশ টি স্পা 
স্পিন সপ 


বিপবীতশক্তি-কিস্তু ইহাঁবা সকলে একত্রে 
কার্য কবিয়াছিল বলিয়াই হঠাৎ জ্ঞানে ধর্মে ও 
কর্মে সর্বত্র একটা বুহত্ বিপৰ উপস্থিত হও 
সম্ভবপব হইল-_পুবাণোকে জড়াইলা 
নূতন পথে প1 বাঁড়াইল--যবালী চা 
সময । 

ভল্টেয়াব প্রভৃতি সেহ সমরে চচ্চ এনং 
ধর্মেব বিকদ্ধে বুদ্ধ ঘোঁষণ। কবিষা বিজ্ঞানে 
জয়পতাঁকা উড্ডীন কবিতেছিলেন। ভনটে 
যাঝকে এক হিসাবে জভবাদি (796071৭1151) 
দেব অগ্রগামী বলা যাইতে পাবে, কাঁবণ তিনিই 
খৃষ্টধর্্ম মানিরাব প্রযৌজন যে কেন নাই তাহাই 
প্রথমে প্রমাণ কবিতে বলেন। জগৎ যে 
একট! যন্বেব মত-_সকলই কলেব নিয়মে 
চলিতেছে-_ন্ততবাং চক্ষু মুদিয়া ধ্যান কবাব 
বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় নাঁ। 

ভণ্টেয়াবেব পবে রূশে! ফ্রান্সে আব এক 
নবভাবেব স্রোত আনয়ন কবিলেন। কেবল 
ফল ও নিয়ম বলিলে জগতকে একেবাবে 
নীবস ও শুষ্ক কবিয়া ফেল! হয়। কোথা হইতে 
এত প্রাণ, এত পুলক, এত আবেগেব সঞ্চাব 
হইল? তাই কশো! প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের 
কথা উত্থাপন কবিয়া সমস্ত মনুষ্যকৃত শাসন 
ও সমাজকে নগণ্য কবিয়া দিতে চাহিলেন। 
প্রকৃতির মধ্যে সমস্তই ছিল-_তাহাব মধ্যে 
ধর্শববুদ্ধির, কল্যাণেব এবং স্বাধীনতাব কোন 
অসস্ভাব ছিল না, মানুষ কৃত্রিম সমাঁজেব দ্বার! 
প্রক্কতিকে আপনার কাজ করিতে না দিয়! মহা 


আম 
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অনিষ্ট সার্দিত কবিযাছে। রুশো পণ্ডিত 
ছিলেন না. ত্াশব সমন্ত জীবন নানা ববন 
উচ্ছ'জতাব ভিতব দিয়া যাপিত হইয়াছে, 
বিঞ্ক তাহাব সর্কপ্রকাব চাঞ্চগ্য ও অস*বমেব 
মধ্যেও প্রঞ্কতিব প্রতি এক সুগভীব টানের 
পিচষ পাওয়া যায়_-প্যাবিব শুহ্ঠগভ বহিন্ম,খ 
নিবিলাসিতাব মধ্যে তে মানুষেব পবিপর্ণতা 
নাই, শাস্তি নাই, স্থখ নাই -কশো। একথা! 
ভাঁলকপেই বুঝিতে পাবিয়াছিলেন। প্রর্কৃতিব 
পতি মান্তধেব আদিম অন্রবাঁগ, পবিবাঁবের 
এপ্রাতি মানুষেব প্রথম বন্ধন এবং মানুষের 
আদিম সবুলতা ও শান্তির প্রতি তাই ভাব- 
জটিল সভ্যতাব দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ কবিয়।- 
ছিলেন। বর্তমানজগতে ব্যক্তিতন্্ (1701৮1- 
0102115107) ও সমাজতম্্ব (১০9০1811510) লইয়া 
'অন্কে বাঁদানুবাদ হইয়া গেছে ও হইতেছে--কি 
উপায়ে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণৰপে স্বাধীন করা যায় 
অথচ সাধাবণেব সঙ্গে মিলিত থাকিবাব যে 
সকল সুবিধা তাহাও বক্ষা কবা বায়, ইহাই 
একটা! বৃহৎ সমস্তা। বলা বাহুল্য আধুনিক 
সমাজতত্ববিদ্গণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবে এই 
প্রশ্নেব আলোচনা কবেন, রুশো সেভাবে 
কিছুই কবেন নাই এবং কৰা সে কালে 
সম্ভবপবও ছিল না। তিনি কেবল হৃদয়ের 
দিকৃদিয়-_ব্যক্তিগত অনুভূতি দিকদিয়া ইহাব 
আলোচনা কবিলেন এবং কৃত্রিমতাঁব পাশে 
আবদ্ধ সমাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন। 

ক্রমশ। 


তালীবনের ভারতে । 


পি এই অব 


৯৩ 


প্ডিচেরীর অভিমুখে । 


মাছ্বা ছাঁডিয়া, উত্তখে পঞ্ডিচেবীর অভিমুখে 
যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাঁপীবনেব 
আর্দ্র প্রদেশ ততই দুরে সবিয়া ঘাইতে লাগিল; 
এখন শুধু স্থানে স্থানে সুচ্ছায তালকুপ্জ 
দেখতে পাওয়া যায়; হণভূমি, বাগান বাগিচা, 
ধানের ক্ষেত তালীৰনেব স্থান অধিকার 
করিয়াছে । বাতাসও ক্রমে ক্রমে লথু হইয়া 
আসিতেছে, মাঠ-ময়দনের মধ্যে জলের বিব- 
লতা, জমি যেন শুকাইয়া গিয়াছে । 

তথাপি, এখানকার লোক-জীবনে গোপ- 
ভূমি-সুলভ একটা শীস্তিব তাঁব পরিলক্ষিত 
হয়। আমাদের যুরেপের গার এখানকাব 
বসতি ঘননিবিড় নহে। নগ্রকাঁয় বাঁখালেরা, 
লাল শাড়ী পরিহিতা রাখালিনীবা ছাগলের 
পাল, ককুদ্বান্‌ ক্ষুদ্রকায় গরুর পাল মাঠে 
চরাইতেছে। মাঠের ঘাস ইহারই মধ্যে হল্দে 
হইয়া! গিয়াছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে। 

গ্রামের ঘরগুলা চুণ ও পেটা মাঁটী দিয়া 
গঠিত। প্রত্যেক গ্রামে এক একটি দেবালয় 
আছে। দেবালয়ের দেবমূত্তি গুলি পির্যামিডের 
আকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিকট মুদ্টিগুল! 
দেয়ালের উপর বসিয়া আছে )-_-সমস্তই প্রথর 
সূর্যের উত্তাঁপে ও লাল ধূলার মধ্যে, ভিয়মাঁণ। 
দুরদূর ব্যবধানে, গ্রকাওড প্রকাণ্ড গাছের কুঞ্জ, 
তাহারই ছায়াতলে কতকগুলি দেব্ত1 সিংহা- 


সনে সমাসীন; কতকগুলি পাথরের ছাগল ও 
পাঁথবেধ গক দেবতাদিগকে আগ্লাইতেছে, 
এবং বহু শতান্দি হইতে তীহাদের দিকে মুখ 
করিয়া তাহাদের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে । 

লাল ধুল1 ! এই পুলা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া] 
উঠিতেছে। শুষ্কতা ক্রদশই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রবেশ করিলাম, 
যেখানে অস্বাভাবিক জলকষ্ট। আকাশের সেই 
একই ভাব, সেই একই স্বচ্ছতা, সেই একই 
নীলবর্ণ। 

টাষাঁরা চারিদিকে, সেকেলে পদ্ধতি অন্ু- 
সাবে সুকৌশলে জলস্চেন করিতেছে । ধানের 
ন্সেতের ধাঁবে ধাবে ছোট ছোট জলমোত 
চলিয়াছে তাহারুই এক হাটু জলে দীড়াইয়া, 
ছুই ছুই-জন লোক একটা রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া 
আছে, সেই রক্জু একটা ভেড়ার চামড়ায় 
মসকে বাঁধা ; উহার এ মসকটাঁকে একপ্রকার 
যাঁন্িক গতির দ্বারা তালে তালে ছুলাইতেছে 
ও তাহার সঙ্গে গান করিতেছে; এবং উহাতে 
জল ভরিয়া, ধান-ক্ষেতের লাঙ্গল-কৃত খাতের 
মধ্যে ঢালিয়। দিতেছে । 

গাছের তলায় যে সকল কূপ আছে তাহার 
প্রণালী স্বতন্ত্র, তাহার গানও শ্বতন্ত। একটা 
দীর্ঘ দণ্ডের প্রান্তে একটা চামড়ার মসক 
আবদ্ধ, দেই ঘণ্ডটা একটা মাম্বল-কাঠের 


প্রথম সংখ্যা |] 


লি ৩০ শ্াশিশীশিট পদ শি 


মাথাব উপব বিলঘ্িত) সেই দণ্ুটাব উপব, 
ছজন লোক জিম্ন্াষ্টের”র সহজ-শোভন 
চটুলত! সহকাবে পদচাঁরণ কবিতেছে, এক- 
দিকে তিন পা চলিলেই দণ্ুট| কুপেব অভিমুখে 
নুইয়া পড়িতেছে এবং মসকটাও মজ্জিত 
হইতেছে; আবার উণ্টা দিকে তিন পা 
চলিলেই দণ্ডটা এন্‌ং সেই সঙ্গে মসকট[ও 
উঠিয়া পড়িতেছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রভাত 
হইতে সন্ধ্যা পধ্যন্ত, অবিবাম উহাদের গান 
চলিয়াছে। 

যতই অগ্রসব হইতেছি, শুক্ষতা ততই 
কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। একটু পবেই 
দেখিলাম, কতকগুলা গাছ যেন আগুনে 
পুড়িয়! গিয়াছে, পাঁতাগুল। কুঁকড়িয়! গিয়াছে, 
এবং গাছের গাঁয়ে লাশ ধুলার যেন একটা 


রেখাক্ষর বণমাল! । ৩৭ 


পূব পেঁটি পড়িম়াছে । দক্ষিণ গ্রদেশে কেব্ল 
কীদ্টিমনিরগুলাই এই লাল ধুলায় রঞ্জি৬ হয়, 
কিন্ত এখানে গাছপালাও রঞ্জিত হইয়ছে। 
এখানে ভূমি যেরূপ তধাতুব, আকাশ যেরূপ 
নির্ৃষ্টি, তাহাতে মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় আব কি 
হইবে? মসকগুলা ক্রমেই কুপেব গভীব 
"দশে তলাইতেছে, এবং শুষ্ক তলদেশে জল না 
পাইয়া উঠিয়া পড়িতেছে! আসন্ন ভীষণ 
দুভিক্ষেব পূর্বস্চনা! ও বাস্তবতা ক্রমেই উপ- 
লব্ধি হইতেছে। ভাবতে আসিবাব পূর্বে, 
এইবপ উতৎপা২ প্রাগৈতিহীসিক বলিয়াই মনে 
কবিতাম |. আমাদেব এই বেল-পথ ও 
বাম্পীৰ পোতেব মুগে, খাগ্তেব আমদানির 
অভাবে, লোৌকেবা অনাহারে মবিনে ইহ! দয়া- 
ধর্দে্ব বিচারে নিতীস্তই অমার্জনীয় । 
শ্রজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


রেখাক্ষর বর্ণমালা । 





স্বরেশ্বর অ॥ 


বাঁচ্ছার! সাচ্চা রতন! তাহাদের কাছে 
অএ রএ ভেদ নাই ! ভেদ কিন্ত আছে ॥ 
র ববে রাজত্ব কবে আদি স্থানে বসি, 


সেতো” ঝৌলা তলোআর) অ যে _// তোলা অসি 


অ_ তোলা) আগ র -) ঝোলা ; কাহারে ঠ্যাকাই? 


অস্ত্য-মধ্য র আবার; /  ) ছতরো আ্যাকাই। 


শশা সপ আকুল পপ ক ++ এ+ _ শপ পেপে 
শ্রং ভিসা 


৬৮ বজদর্শন। [৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


লক্ষ যদি ব্‌ক্য বলি চেতিবে না মন। 
ক্ষেত্রে কব নেত্রপান্ত ফুটিবে নয়ন ॥ 


৮৮9 7৮/) 7৮৮৮ ৯৮/৯৮/ _2২৮ 


অথ খবব অহ্রুহ খহখহ অত রত 


রা 1:4৮ 
অঙ্গ বজ 1 অনটন বটন অপময বসময় 
ল্যাজা মুড়। মাজা ॥ 
ল্যাজামুড়া কি বক্স বসনা তাহা জানে । 


1 ছ্যাজ) এই, - মুড়। এই, ২ মাঁজ! মাঝখানে ॥ 


মুড়া নি ল্যা্া 
থাদেব উপবেই মুড়া । মুড়া 
নিয়মুখী বে হুড লি 


উদ্ধমুখীদেব নীচে মন্তকেব চুড়া ॥ কনক 


উচ্চশায়ীব 
নয়মুখীর | মুড়া রি 


মুড়া মুড়া মুড়া ল্যাজা » মুড়া মাজ! ল্যা 
মাজা মা মাজা মাজা রা 
ল্যাজা 


ল্যাজা ল্যাজা 


ল্যাজা ল্যাজা * ল্যাজ। ল্যাজ। নিয়শাযীর 
মাজা মাজা রি ৮২ 
মাজা 1 মালা টা মুড়া মাজা ল্যান 
মুড়া / মুড়া মুড়া উুড়! র্‌ ৪ 
সম্মুখ পিট এবং পিছন পিট ॥ 
রেখার আখর গুলা চতুরঙ্গ কীট। 


চারি অঙ্গ- ল্যাজা, মুড়া, এন্সিট, ওপিট ॥ 


প্রথম সংখ্যা । ] রেখাক্ষর বর্ণমালা । ৩৯ 


সপ ৯৯৯৭ সপ পক পাত, ০৫ খাল, 





মুখী পরবর্ণ গ্যায় যে-পিটে হেলান্‌, 
সেই পিট সমুখ, পিছন পিট আন ॥ 
পিছন পিট 


পিছন পিট 









৮”. পিছন পিট 
পিছন পিট 






সম্মুখ পিট 





পিছন পিট 


পিছন পিট 


মুখী রেখার ছু-প্ট | 


লিখিয়ে'র যে ছুদিকে ডাঁহিন-বা হাতি, 
মুখীর সেই দু-দিক্‌ সম্বুখ পশ্চাঁৎ ॥ 


পিছন পিট পিট 


» পিছন পিট 1 সম্মুখ পিট 

চাটি সম্মুখ পিট » 

« পিছন (ও সম্ুখ পিট » 
শায়ী রেখার দুপিট। 


ছজ্রের যে-ছুই দিক্‌ ভিতর বাহির, 
সম্মুখ পিছন, সেই ছু-দিকৃ, শারীর | 
শায়ীদের সম্মুখ পিছন, সেইজন্য, 
ভিতর বাহির পিট বলি হয় গণা ॥ 


৪৩ 





ছত্রের বাহির বাহিব পিট 


ছত্রের ভিতর ০ ভিন্তর পিট 


ভিতব শিট 


ছত্র্র বাহির 


বজাদরশন | 


বাহির পিট 


ভিতর পিট 
ব্হির পিট 


উপন্েে বাহিব পিট উচ্চশায়ীরদের ; 
নিয়্শায়ীদেব, নীচে ; পেলে ভা তো টেব? 
জিজ্ঞাসা ক'বনা তবে আমায় আবার -- 
কোন্টা ভিতরপিট কোন্‌ শায়ীটা'ব ? 
*পূর্ব্ব এটা” বলে যবে অরুণ বন্তিম, 

পুন? কি জিজ্ঞাসে! তাবে কোঁন্টা পশ্চিম ? 


শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


টিসি | 


চর 


২৩ 


[জতপ 
[জানল 
মহাঁরাণীর পোঁষ্-পুত্র কুমাৰ মতীন্্নাবায়ণেব 


উপর বানু সরকাঁব মহাশয়ের "্সসাধাঁবণ প্রানী 
ছল। কুমার তাহার বরঃপ্রপ্তিব পূর্ব হইতে 
ভাঁল মন্দ যাহা কিছু করিতেন, লে।কে স্থতবাং 
তাহা নির্বিচারে সরকা'রজীর নামেব সহিত 
সংযুক্ত কবিত। অধিক কি স্বয়ং মহাবাণী 
মাতাঁও শেষের দিকে তাহাই বিশ্বীস করিতেন 
এবং মাঝে মাঝে কোনও গুরুতর কাজের কথা 
উপস্থিত হইলে কুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া ম্মিতমুখে 
বলিতেন --“তোমার বানু সরকার কি বলে ?” 

সরকার মহাশয় যে রাজদরবার সুলভ 
কৈতববাদে অভ্যস্ত ছিলেন ন! তাহার কিছু কিছু 
পরিচয় ইহার পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। যতীন্দ্- 


নাবায়ণ অন্ঠের কাছেণ্ভ্জুব, ধর্মাবতার, কুমার 
মহাশয়” হহলেও সরকার জীর কাছে বরাবর 
“তুমি” ছিলেন এবং যৌবন সীমায় পদাপণ 
করার পুর্ব পর্যন্ত লেখা পড়াক্ম অমনোযোগ 
জন্য যখন তখন তাহার কাছে ধমক 
খাইতেন। ইহাঁর পর অবশ্ত সেদিন আর 
বহিল না। উকীল মহেন্দ্রনাথ সান্ঠালের সঙ্গে 
এক দিনকাব ঘটনায় তাহা বুঝ! যাইবে। সান্তালি 
মহাঁশয় বি, এ পাঁস্‌ কবিয়া পুটিয়! কুলের যখন 
গ্রধান শিক্ষক ভুইয়া আসিয়াছিলেন, কুমার 
তখন সেখানকার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। তারপর 
কয় বৎসরের ভিতর মহেন্ত্রবাবু আইন পাঁস্‌ 


করিয়া রাজশাহীতে ওকালতী করিতে গেলেন 
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ভিতর পিট 


বাহির পিট 


প্রথম সংখ্যা 1] 








উকীল হুইলেন। বছব ছুই তিন পৰে এক 
দিন কার্য্যোপলক্ষে তিনি পুটিয়ায় আসিলেন 
এবং মহাঁবাঁণীব নিকট এত্তালা পাঠাইয়া উপ 
বেব বৈঠখখানায় আদেশেব অপেক্ষা কবিতে- 
ছিলেন । এমন সময় কুমাৰ সেখানে আসি- 
লেন এবং ভূতপূর্ব্ব হেড, মাষ্টাববাবুকে অভ্যাস 
মত লিজ্ঞাসা কবিলেন, কেম আছেন ? 
সান্তাল মহাশয় আত্ম-বিস্বত হইয়া বলিয়া 
বসিলেন--“এ সব যাইতে দাঁও, পড়া শুনা কি 
কবিতেছ তাই বল!” কুমার বিব্ত হইয়া উত্তব 
কবিলেন-্সাপনি কি আমাব পৰীক্ষা লইতে 
আসিযাছেন ?” মহেন্দ্নাব নিজেব মান 
নিজেব কাঁছে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া! বসিলেন 
এবং স্বয়ং কখন কাহাবও কাছে এ গল্প 
করেন নাই । কিন্তু কুমাৰ মহাশয়ের সঙ্গীদের 
মুখে মুখে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া! গেল। 

সুশিক্ষিত না হইলেও সবকাঁবজীব তাঁল 
জ্ঞান ছিল, এক্প ভুল তাব বড় হইত না। 
শাস্ত্র বচন ম্মরণ কবিয়া তিনি কুমারকে অতঃ- 
পর নিজেব প্রভাব অনুভব করিতে দিতেন না 
এবং মিত্রবং আচিবণ কবিয়া তাহাঁব দোষ 
সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। একদিনের কথা 
বলি। কুমাৰ একটা ব্যাস্রশিশু পুধিয়াছিলেন। 
ক্রমে সে বড় হইয়া লোৌকভীতির কাবণ হইল 
_-কেন ন! কুমার বাহাছুর তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ 
করিতে দ্রিতেন নাঁ। এদিকে তাহার ছোট 
খাট জীব হতা| চলিতে নাগিল, একদিন 
একটা ভেড়া মারিয়া ফেলিল। কুমারকে 
সাহস করিয়া কে সে অত্যাচাবের কথা 
আনাম? মহারাঞী-মাতার গোঁচর করিতে 
কাছার$ সাহস হয় না । বানু সরকার কুমা- 
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এবং পাঁচ আনিব রাজবাটীৰ বেতনভোগী রের জ্বব গুনিয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন 


এবং কথায় কথায় সেদিন বৃণশাবকের 
দৌবাজ্সোর গল্প কবিয়া বহস্তেব স্ববে বলিলেন 
_-“সেই সময় ববকন্দাজদেব প্রতি আক্রমণের 
উদ্মোগ কবাঁতে তাহাবা বাঁঘকে মাবিয়াছে।” 
কুমাব সবকাব মহাঁশয়েব ইঙ্গিতটুকু বুৰিয়া 
বিবন্ত হইলেন। বল! বাহুল্য বাঘ মাবিয়াছে 
এ কথায় বিশ্বাস কবিলেন না। একটু পরে 
সবকারজীব সঙ্গে আমবা কৌতুহলী হইয়া 
ব্যাত্বশাবক দেখিতে গেলাম। ইহার মধ্যেই 
সে ভগ্লানক হইগ়াছিল। সেই সম্যোহত 
মেধটাকে সম্মুখে কবিয়া বসিয়া আছে, 
জনতা| দেখিয়া মহা বিবন্ত হইয়া উঠিল এবং 
বিড়াল শিশুব মত ফোঁস ফৌস্‌ কবিতে 
লাগিল। তাব পব কয়বীর লাঠির খোঁচা 
খাইয়া প্রাপ্তযৌবন শার্দ'লবৎ গর্জন করিয়া 
উঠিল। এমন সময তাঁহাঁৰ বক্ষক ও আহাঁব- 
দতা বামস্থন্দব খনিসাঁমা আসিল। বড় 
উত্যন্ত হইলেও বাঘটা তাহাব পায়ে লুটাইয়া 
পড়িল এবং নানারূপে কৃতজ্ঞতা জানাইল। 
কুমাবের বিবাহেব পর তাহাব শ্বশুব মহশিয় 
কিছু দিন মধ্যে ষ্টেটেব নূতন বন্দোবস্ত করাই- 
বাব জন্ত জামাতাকে পবামর্শ দিতে লাগিলেন। 
মহাবাণী নিজে কুমাঁবের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া 


, ছিলেন, বৈবাহিকের ক্ষমতা! প্রতিপত্তি লাভের 


চেষ্টা সনোহের চক্ষে দেখিবার প্রবৃত্তি ্বতঃই 
তাহার ছিল না। কিন্তু সরকারজী কর্তব্য- 
বোধে নিজের হিতাহিত তুচ্ছ করিয়া ইহার 
বিপক্ষে দীড়াইলেন। প্রথম প্রথম চক্ষুলজ্জায় 
পড়িয়া কুমার শ্বশুরের কথা বার্তী শুনিতেছিলেন, 
কিন্ত সরকারজীর প্রতিবাদে ভাহার অবৈধতা 
বুঝিতে পারিলেন। তখন রায় মহাশয়ের 


৪২. 


পপর স 


সহিত বানুসরকারের অহি নকুল সঘন্ধ দীড়া- 
ইল। পুটিয়ার রাজ-সংসারের শেষদিকটার 
কাহিনী নানাধিক পরিমাণে সেই ছন্দেরই 
ইতিহাস মাত্র। 

এই সময়ে বানুসরকার মহাশয়কে বিলক্ষণ 
বেগ পাইতে হইয়াছিল। এবং তিনি যেরূপ 
নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত রাঁজসংসারের 
কল্যাণ কামনায় সকল প্রকার স্বার্থের বিরুদ্ধে 
দীড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা উচ্চশ্রেণীর 
রাজমন্ত্ীক্প উপযুক্ত। নূতন ম্যানেজার 
দক্ষ ও সুশিক্ষিত ব্যাস্ত হইলেও সকল বিষয়ে 
সরকার মহাশয়ের মত গ্রহণ করিয়া কাজ 
করিতেছেন, ইহা সাঁধারণে বুঝিতে পারিল। 
রায় মহাশয় স্দলবলে এবং সরকারজীর অন্যান্য 
শত্রুরা ইহাঁতে খড়গহস্ত হইয়া উঠিলেন। মহা- 
রাঁণীমাতা এই কর্মচারীর অবম্য ব্যয় সঙ্কোচের 
চেষ্টায় মহাবিরক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া 
নিঙ্দুকের৷ সুবিধা পাইল? বিশেষত ছুই একটা 
বিষয়ে সরকার মহাশয় মাতার পরিণামে শুভো- 
দেশেই বোধহয় তীহার মানসিক ক্লেশের কাবণ 
হইয়াছিলেন। একদিন আমায় বলিলেন-_ 
“দেখ, বানুকে আগে বড় বিশ্বীস করিতাম, 
কিন্ত সেবার * * হইতে বিশ্বাস একেবারে 
গিয়াছে । রাজ সংসারের হিতকারী হইতে 
পারে, কিন্ত আমার অহিতকারী। খালিসার 
সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে লওয়া 
হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইতে 
পারিত না ।*ঞগ” 

মাতার এইরূ” বিরূপতা! বুঝিতে পারিয়া 
সরফারজীর প্রতি অহুয়া পরধশ লোকের! তাহার 
সমক্ষেই বিদ্রুপ করিত। বৃন্দাবন দত্ত মহারাণী 
মাতার পিতায় আমলের কর্মচারী এনং 


বজনর্শম। 
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তাহাকে কোলে পিঠে করিয়াছিল । একদিন 


আমরা মার কাছে বসিয়া আছি, এমন সমক়্ 
এই ব্যক্তি আসিয়। কি কথায় বলিল, 
“ইহার মধ্যে কালেকটর সাব আছেন।” 
আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম । তিনি হাসিয়া বলিলেন-_-“উহারা 
বান্থ সরকারের এ নাম রাখিয়াছে।” ইহাতে 
উপস্থিত কেহ বলিল যে কালেকটর সাহেবের 
যে সাদামুখ। দত্তজা বলিল-_-“মা হুধাইয়! 
ছিলেন- ম্যানেজারের উপর কে 1-ম্যানে- 
জারের উপর কলেকটর !” ম্যানেজার বানু 
সরকারভীর সব কথা শোনেন, ইহাতেই এই 
ন্ূপকের কল্পনা ! 

পুটিয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্রের একটা 
দরওয়ানের ওঁদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে 
প্রহার করিয়াছিল । হেড্মাষ্টার বাবু দরওয়ানের 
পক্ষাব্লম্বন করেন। কমিটাতে ছেলেদের 
বিচার হইল। পরদিন আমি মহারাণী- 
মাতাঁকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার কাছে 
বসিয়। আছি এমন সমন্স কুমার আমিলেন। 
কথায় কথায় আমার স্কুল কমিটার বিচারের 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । কুমার ছেলেদের 
দিকে, কমিটীর বিচার তাহাদের বিরুদ্ধ হইয়া- 
ছিল--ইহাঁতে তিনি সন্তষ্ট হন নাই। বলিলেন 


* --"সরকারজী জয়কেতে, শুনিলাম বলিয়াছিল 


হেড্মাষ্টার বাবুর মতেই আমার মতত। কেবল 
দেওয়ানজী আসল কথা বলিয়াছিলেন।” বান্- 
সরকার স্কুলের মেবর শুনিয়া! মহারাণী মাত 
হাসিলেন, বলিলেন “সে মেতবর হইয়া কি 
করে?” কুমার চলিয়! গেলে মা বলিলেন -- 
“কাল কোকাও বানুনরকারের সঙ্গে আমার 
কাঁশী যাওয়ার কথা হইয়াছিল। বানুষ্যলিল 
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যে আপনি কাশীতে থাকিলে অনেক খরচ 


করিষেন। আমি বলিলাম, না, আমায় যে 
দিব করিতে বল, করিতেছি। তথাপি 
বলিল, বিশ্বাস নাই। নিজের স্বভাব দিয়া 
অন্যকে দেখে । নিজে যেমন অবিশ্বাসী !” এই 
সময় মাতা সম্বাদপত্র পড়িতেছিলেন, তাহাতে 
পুরীর রাজার দ্বীপাস্তর বাসের বিবরণ ছিল। 
আমায় বলিলেন, পড়িয়! দেখিও । 

বানু সরকার মহাশয়ের মাঁসতুতো ভাই 
কৃষ্ণানন্দ মহারাণী মাতার জাঁয়গীর সেরেস্তায় 
কাজ করিতেন, এই সময় তাহার দ্বারা বিস্তর 
তহবিল তছরূপাতের কথা জানা গেল। মা 
তখন বানু সরকারের উপর বড় ব্রক্ত-_এক- 
দিন গোবিন্দ মন্তুমদার দেখা করিতে আসিলে 
আমার সমক্ষে তাহাকে বলাইলেন--"কেমন 
দেখিলেন ত চোঁরে চোরে মাসতুতো৷ ভাই!” 
মজুমদার মহাশয় হাসিলেন, বলিলেন “না, বানু 
আর চোর নয় 1” মা তাহ! বিলক্ষণ জানিতেন, 
তথাপি রহন্য করিবার অন্য পুনরায় বলাইলেন 
-_*গুনিয়াছিলেন, দেখিলেন 1” 

অযোধ্য। প্রদেশে যাওয়ার আগে কুমার 
মহারাণীকে লুকাইয়! যে উইল করেন, তাহা- 
তেই বানু সয়কার তাহার অত্যন্ত বিরাগভাজন 
হইয়াছিলেন, অন্য কেহ কুমারকে ইহাতে প্রবৃত্ত 
করাইতে পারিত না। কুমার যাত্রার আগে 
দেখা করিতে আসিলে অশ্রু বিসর্জন করিতে 
করিতে বলিলেন--“এ সংসারে কেবল বানু 
সরকারকেই চিনিয়াছিলে ! কিন্ত শকুনি যেমন 
কুরুকুল নঃ করিয়াছিল, বাঁ সরকার তেমনি 
রাজনংসায় দাঁটী করিল । * * ** 

ইহার পন আবার কাশী গমনের প্রস্তাব 
উঠিল। কয়দিন ধরিঙ্া ইহার আলোচনা 
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সপ্ত | পাত 


চলিলে পর আমি মহারাণী মাঁতাকে দ্িজাস! 





করিলাম--মা, কাশী যাওয়াই কি স্থির 
হইল ?”* * তিনি বলিলেন--“তাহাই স্থির । 
সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে সেই কথা হইতে- 
ছিল। তিনি বলিলেন, সেখানে আপনি 
থাকিতে পারিবেন না, অনেক ব্যয় পড়িবে। 
মন্মোহন সান্তালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জাণিয়াছি 
জায়গীরের সকল টাকাই খরচ হইতেছে কিছুই 
বাচিতেছে না। এ অবস্থায় কাশী গিয়া চলিবে 
কিরূপে ? আমি উত্তর করিলাম, মানুষের সকল 
দিন সমান যায় না। এখন টাকা আছে সেই- 
রূপ খরচ করিতেছি! পরে যেরূপ অবস্থা 
দাড়াইবে, তেম্নি খরচ করিব। শ্রীনাথ ভাছ্‌- 
ড়ীর কাছে জানিয়াছি, মাসে হাজার টাক! 
হইলেই হইবে ।” মা বলিতে লাগিলেন-- 
“অমনি বানু সরকার বলিয়৷ উঠিল, তাহা! হইলে 
আপনাকে শ্রীনাথ ভাছুড়ীর অধীনে থাকিতে 
হইবে, কিম্বা আজ কাশী হলে না, কাল বৃন্দা- 
বন, এইরূপ করিতে হবে। তাচ্ছিল্যের স্বরে 
এই সব কথা বলিল । আমার কষ্টবৌধ হইল, 
তাল করিয়! শুনিলাম না। সেদিন অ্রৈলো- 
ক্যকে দিয়া বান্ুকে বলাইয়াছিলাম-্ষে প্রথমে 
তুমি কি ছিলে? কারখানার মুহুরী ! তার পর 
কিহও? কারখানার দারোগা ! তার পর 
আজ কি হইয়াছ? কে এসব করিয়া দিল? 
বানু সরকার বলিয়াছে আমি বলিলে এ সব 
হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে । * % *” 

উইল করিয়া কুমার পশ্চিম চলিয়া! গেলে 
নানালোকে মহারাণী মাতাকে নানারূপ পরা- 
মর্শ দিল। পুর্বোই বলিবাছি এই সন্ধে মন্ত্র 
গুপ্তিটা বেশী মাত্রায় রক্ষিত ছওয়াক্ম মাতার মন 
দনেহানোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ২১ 


৪৪ বঙ্গদর্শন । 


জন বিজ্ঞ লোকেব সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তি পরা- 
মর্শও না কবিয়াছিলেন এমত নছে। কিন্ত 
সরকাব মহাঁশর ইহা! পছন্দ কবিতেছিলেন ন1। 
মার সঙ্গে দেখা কবিতে আগিয়া এন্াঁলা করি- 
লেন--বে আজ তাঁব শবীর কিছু অসুস্থ, কয়টা! 
কথ! বলিতে চান। কথাগুলো একটু মোটা 
হইবে। মহাবাণী উত্তব কবেন, মোটা কথা 
শুনিতে তিনি চান না। তাঁবপব সরকারজী 
বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন যে নির্ধোধ 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


লেকের! তাহাকে পরামর্শ দিতেছে, তাহারা 
সাক্ষাতে বলিলে ভাল হয়, বানুসরকার সকলের 
সঙ্গে তর্ক কবিতে প্রস্তুত আছে । তর্কে পরাস্ত 
হইলে সে একশত জুতা খাইতে রাজি | মহাঁ- 
বাণী উত্তবে বলিলেন-_“সংসারে যত বুদ্ধিমান 
বান্ুসবকাব!” শেষে সবকারজী কহিলেন, “যদি 
কিছু অন্যায় হইয়া! থাকে বুঝেন, আমাদিগকে 
বলিলেই হয়।” মভাঁবাণী -“তাব প্রয়োজন কি ? 

যদি কিছু কবিয়। থাঁক, মনে করিয়া দেখ।” 
অীতীশচন্দ্র মজুমদার । 


কন্গ্রেসের কথা । 


৮৯ 


কন্গ্রে্‌ ভাঙিয়াছে, ঘটনাব দিন ছুই তিন 
মধ্যেই, বক্সার জেলে বসিয়া, এ স্ংবাদ শুনিতে 
পাই। কেন ভাঙিয়াছে, কি হ্যত্রে, কোন্‌ 
উপলক্ষে দুই দলে বিরোধের স্ত্রপাত হয়, 
অনুমানখণ্ডে ইহাও একরূপ নির্ধাবণ করিতে 
পরিয়াছিলাম। পরে একজন বন্ধু সুরত 
হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে যান। তাহার মুখে সকল 
ব্যাপারের পূর্বাপর বিবরণ শুনিয়া আমার পূর্ব্ব 
সি্বাস্তই সত্য বলিয়া গ্রতিপর হয়। 

কার দোষে কন্গ্রেম্‌ ভাঙিয়াছে, এখন এ 
কথা তোলা নিশ্রয়োজন। ইহাতে কেবল শুষ্ক 
প্ত আবার নতুন করিয়! দগ্দগে হইয়া উঠিবে। 
আর গ্রশমিত উত্তেজনা পুনরায় উদ্বেলিত 
হইঙ্গা, কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাঘাত জন্মাইবে। 
ফাঁর দোষে কন্প্রেস্‌ ভাতিয়াছে, এ কথা 
ছাঁড়িদবা, ফি উপায়ে ভাঙা কন্ঠরোস্‌ আবায় 


জোড়! লাগিতে পারে, তারই আলোচনা করা 
কর্তব্য । 

ফলত কন্গ্রেসের একটা অধিবেশনমাত্র 
হয় নাই, ইহাই সত্য। কন্গ্রেস্‌ নষ্ট হইয়াছে, 
একথা সত্য নছে। কন্গ্রেস্‌ বস্তট! কি, ইহা! 
একবার তলাইয়া দেখিলে, একপতাবে ইহার 
বিনাশ যে সম্ভব নহে, একথ! সহজেই বুঝিতে 
পার! যাইবে। 

কন্গ্রেস্‌ যে কারণে, যে সংকল্প লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে, সে কারণ এথলো বর্তমান, সে 
সংকল্প অল্প পরিমাণেও আজি পধ্যস্ত মিন্ধ 
হয় নাই। কারণ বিস্তমানে কার্যের বিনাশ 
অসম্ভব । সংকল্প যত দিন আছে, ততছিন 
সংকল্পিত অঙ্গুঠানের বিলোপও অসম্ভব । 

পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের লোকের নস্তা- 
মত অনুযায়ী রাষ্্রতম্থবকে সংবত ও সংগঠন 
করার অভাব যে পরিদাণে অনুভূত হইতেছিজ, 
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শসাস্পাপাাাশ 








আজ তাহা! শতগুণে অধিক পরিমাণে অনুভূত 
হইতেছে । দেশের রাষ্রীয় যন্থের সংস্কাব ও 
সংশোধন পঁচিশ বংসর পুর্ব্বে যতটা আবশ্যক 
ছিল, আজ তদদপেক্ষা' শতগুণে অধিক আবশ্যক 
হইয়াছে। আর পঁচিশ বসব পূর্বে, রাষ্ট্রীয় 
আলোচনা ও আন্দোলনে দেশের লোকে বে 
পরিমাণে ষোঁগদান করিতেন, আজ তদপেক্ষা 
শত, সহশ্র গুণ অধিক যোগদান করিতেছেন। 
কন্গ্রেসের প্রয়োজন এবং কন্গ্রেস গঠনের 
সরঞ্জাম পঁচিশ বৎসর পূর্বে বা ছিল, এখন 
তাব চাইতে শতগুণে বেশী হইয়াছে । প্রয়ো- 
জন যত দিন আছে, আয়োজনও ততদিন 
স্বভাবের নিয়মেই বিছ্ামান থাকিবে। প্রয়ো- 
জন সাধনের উপযুক্ত উপকরণ যতদিন হাতের 
নিকটে পাওয়া যায়, ততদিন লোকে স্বভাবের 
নিয়মেই তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে 
চাহিবেই চাঁহিবে। দল বিশেষের দোষে দেশের 
এত বড় একটা অভাব নিবারণের আয়োজন 
একবারে নষ্ট হইবে, ইহা সম্ভব নহে। 

কন্গ্রেস যে আবার বসিবে না, এ আশঙ্কা 
আমার নাই। এবারে, যেখানেই হউক, 
যাঁদের দ্বারাই হউক, আবার কন্গ্রেস্‌ বসিবে, 
এ বিশ্বাদ আমার অটল । তবে এর জন্ত একটু 
থটা আবশ্থাক। 

কেহ কেহ পূর্কার মত দেশের সকল 
দলকে লইয়া কন্গ্রেদ্‌ করিতে রাজি নহেন, এ 
কথা আমি জানি। কোনো কোনো লোক- 
নায়কের কথাতে এভাব ইতিমধ্যে মুম্পষ্ট- 
রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত ইহারা 


কন্গ্রস্কে ভাঙকা। দিতে পারিবেন বলিয়! 
নোধ হুম ল। 


“, প্থঘাবধিই কন্ঠ্রেস্‌ দেশের জনসাধারণের 


(গ্রেসের কথাবার্তায়, 


কন্গ্রেসের কথা । 8৫ 





মুখপাত্ররূপে জগতের সম্মুখে দীড়াইয়াছে। 
প্রথম প্রথম সাক্ষাতভাবে জনসাধারণের সঙ্গে 
কন্গ্রেসের প্রতিনিধিগণের কোন বিশেষ যোগ 
স্থাপিত হয় নাই, তখন প্ররুত পক্ষে কন্গ্রেদ্‌ 
দেশের ইংরেজি নবিশদিগেরই সত! ছিল। কন্‌- 
ভাবস্ব ভাবে, আচার 
আদর্শে, এবং কাধ্যকলাপেও,_ ইহা যে 
ইংরেজিনবিশদিগের অভাব অভিযোগ ' লইয়াই 
মুখ্যভাবে ব্যস্ত ছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় 
পাঁওয়। যাইত। সিবিল সাডিসের সংস্কার, 
শিক্ষিত লোকের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার 
অবসব বৃদি, ইনকম্‌ ট্যাক্সের হাবেব ন্যুন 
করণ, ইংরাজি উচ্চশিক্ষার বিস্তার, স্বেচ্ছ! 
সেনাদল সংগঠন,_-সে কালে এ সকলই 
কনগ্রেসের প্রধান আবার ছিল। আর এগুলি 
প্রায় সকলই ইংরেজিনবিশদের অভাব ও 
অভিযোগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাত্ভাবে, এ সকলের 
তেমন ঘনিষন্ত সম্পক "ছিল না। এক মাত্রা 
ভিন্ন, আর কোথাও, কন্গ্রেসের কথা অশি- 
ক্ষিত জনমওলীমধ্যে প্রচার করিবারও তেমন 
আয়োজন হয় নাই। দেশের লোকে তখন 
কন্গ্রেসের নাম শোনে নাই, “কন্গ্রেসের মর্মও 
বোঝে নাই। কিন্ত সে কালেও কন্গ্রেসের 
নেতৃবর্গ ইংরেজনরকার ও ইংরাজসমাজের 
সমক্ষে দেশের লোকের প্রতিনিধি . স্বব্ধপই 
দাড়াইয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণের 
খপাত্ররূপেই তীহারা বিদেশা রাষ্ট্শক্রির 
সম্মুখে দীড়াইয়া, দেশের জনসাধারণের নামেই 
কখনো তাহাকে শাসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
কখনে! বা তাহার অন্ুগ্রক্প্রার্থী হইয়া আপনার 
কার্য্যোন্ধার করিতে চাঁহিয়াছেন। 





৪৩ বজদর্শন | 


পল ৮৯ পীশিি পপ পপি পল পপ আপ পর 


দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের অভি- 
মানেই কন্গ্রেসের যা কিছু মান মর্ধ্যাদা ৷ দলের 
মুখপাত্র বলিয়াই কন্গ্রেস এতকাল আপনার 
পরিচয় দিয়! আসিয়াছে। এখানেই কন্গ্রেসের 
শক্তিপাধ্য প্রতিষ্ঠিত। কনগ্রেদ দেশের ও 
দশের জিনিষ। 

এ কথাটা সকলের আগে বুঝিতে হইবে। 
ধারা একথাটা ভাল করিয়া! বুঝিবেন, আর 
যাহাতে কন্গ্রেন্‌ দেশের ও দশের অভিমতের 
অধীনতা! মানিয়া চলে, তার ব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন, তাদের দ্ারাই কন্গ্রেস আবার 
জোড়া লাগিবে। তারাই এবাবে কন্গ্রেদ্‌কে 
আবার অধগেকার মত ব্সাইতেে পারিবেন । 

কন্গ্রেস্‌ দেশেব, দশের। কনগ্রেস্‌ 

দলের নহে । চরমপন্থী, নরমপন্থী,-. 
ৰ পন্থীরই প্রতি! দেশে, দেশ এ সকল 
দলকে অতিক্রম করিয়া আছে। ইহারা 
দেশের অংশ, দেশ ইহাঁদের অংশী। ইহারা 
দেশের অঙ্গ, দেশ ইহাদের অঙ্গী। অংশ 
অংশী অপেক্ষা ছোট, অংশীর চির অধীন। অঙ্গ 
অঙ্গী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চিরদিন অঙ্গীর বশীভূত | 
ইংরেজিতে বলে কুক্কুরই তার স্তাজ নাড়ে, 
হ্াঁজ কখনো! কুকুরকে নাড়ে না। চরমপন্থী 
বা নরমপন্থী, যে কোনো পন্থী হউক না কেন, 
তাঁরা যদ্দি দেশের কর্তা হুইয়৷ দশের ও দেশের 
উপরে -হুকুম চাঁলাইতে আরস্ত করেন, তবে 
ভাঁজই কুকুরকে নাড়িবে, কুকুরের লাঙ্গুল 
সঞ্চালনের চিরাগত অধিকারের অস্তিত্ব আর 
থাকিবে না। ধারা আপনার মনমত কন্‌- 
প্রেস্‌কে গড়িতে চাহেন, আপনার পছন্দ সহি 
লোক লইয়া কন্গ্রেস্‌ করিতে ইচ্ছা! করেন, 
বিরুদ্ধ মতেয় বা বিপক্ষদলের প্রবেশপথ 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


৮০ ৯২০৭ শপ 


কংগ্রেসের মন্দিরে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার 
জন্য উতস্থক, তাঁরা একথাটা যেন তুলিয়া 
যাইতেছেন। 

দেশের কাঁজ সন্ধে, জাতির আদর্শ সম্বন্ধে, 
নানা লোকের নানামত থাকিবে, জানি। এবূপ 
মতবৈচিত্র স্বাস্থ্য ও জীবনেরই লক্ষণ, এ মত- 


' বৈচিত্রে কর্তৃব্যকে জটিল করিয়া তুলিতে পারে, 


কিন্তু ্দীবনকে হীনবল করে না। কন্গ্রেন্কে 
আপন আপন মতান্যায়ী গঠন করিবার চেষ্টাও 
অসঙ্গত নহে। মতবৈচিত্র প্রকাশিত হইলেই 
বিভিন্ন মত আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দশের মুখপাত্র- 
স্বরূপ যে সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দেশের 
মধ্যে রহিয়াছে, সেগুলিকে আপনার করামত্ত 
করিতে সকল মতাবলম্বী লোকেই প্রাণপণ 
চেষ্টা করিবেন। ইহা স্বাভাবিক । ইহাতে 
দোষের কথা কিছুই নাই। তবে এরপভাঁবে 
এ সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে করারত্ত 
করিবার একট! সংপন্থা ও একটা অসংগন্থা 
আছে। সংপন্থা অবলম্বনে ধারা একার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইবেন, তীদেব চেষ্টা যে কেবল সঙ্গত 
হইবে, তাহা নহে; তদ্বারা দেশের শক্তিবৃদ্ধি 
ও কল্যাণই সাধিত হইবে। অসংগন্থা অব- 
লঘনে, বিপরীত ফল ফলিবে। 

কন্গ্রেস দেশের ও দশের। তীরা হা 
বলেন কন্গ্রেস তাহাই বলিবে। তারা ৷ 
করান, কন্গ্রেস তাহাই করিবে। স্থুতরাং 
কোনে৷ ঘলবিশেষ যর্দি ফন্গ্রেমকে আয়ত্ত 
করিতে চাছেন, কন্গ্রেসের মুখ দিয়! বদি 
আপনার দলের কথা! ব্লাইতে চাছেন, ভবে 
তাহাদিগকে আগে ঘেশ ও হশকে আধি- 
কার করিতে হইবে। সকলের আগে দেশের 
লোককে আপমানন মতে আনিতে হুইথে। 


প্রথধ সংখ্যা । ] 


দেশের লোক ধখন তীদেন মত শ্রহণ করিবে, 
তখন কন্গ্রেণও তাঁদের কথাই বলিবে। 
কন্গ্রেসে দলবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠাব এই 
একমাত্র উপায় আছে। চর্মপন্থী ও নবমপন্থী 
সকলেই এই উপায় করিতে পাবেন। 

কিস্তু দেশের লোকে যতদিন না, স্পষ্টভাবে, 
আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, সেই 
সকল প্রতিনিধিব মুখে, কোনো! মত বিশেষ 
বা আদর্শবশেষকে প্রকাশ্যে পরিহাব করি- 
রাছে, ততদিন অপর দল, অপব মত, বা 
অপর আদর্শের সেবক ধাবা, তাদেব কাহাবো 
কন্গ্রেস হইতে আঁপনাব বিপক্ষ দল বা বিবোধী 
মতকে তাড়াইয়! দিবাব কোনো অধিকাব নাই । 

চবমপন্থীর্দেব মতামত যতটা জানি, তাঁদের 
ভাব স্বভাব যতটা বুবিয়াছি, তাহাতে একথা! 
নিঃসঙ্কোচভাবে বলিতে পারি যে, তাবা 
কোনো দ্ল, কোনো মত, দেশেব কোনে! 
আদর্শকে জোব কবিয়া বা জেদ কবিয়া 
কন্গ্রেসেব বাহিবে রাখিতে চাহেন না। তীরা 
একথা জানেন ষে আপনাবৰ মত, বাঁ আর্র্শ 
নিবন্ধন, একজন ব্যক্তিও যদি কন্গ্রেসের 
বাহিরে থাকেন, কন্গ্রেস ধদি আঁপনাঁব সঙ্গে 
দেশের সকল মত, সকল ভাব, ও সকল 
আদর্শের যথাযোগ্য সমাবেশ করিতে না পাবে, 
তবে তাহা একটা দলেই সভা হইয়া দাড়াইবে, 
দেশের কন্গ্রেস আর থাকিবে না। দেশের 
লোকে যখানিন্মে যে কোনো ব্যক্তিকে আপ- 
নাব প্রতিনিধিবূপে কন্গ্রেসে পাঠাইবেন, 
কন্প্রেস যদ্দি আপনার পূর্ব্ব পদ, গৌরব, ও 
অধিকার ঘ্দি অক্গুন্ম রাখিতে চাছে, তবে 
তীহকেই অবনত মন্তকে সভ্যব্ূপে গ্রহণ 
করিতে হছইবে। 





'নাই, 


কন্প্রেসের কথা ৷ ৪৭ 


নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের দ্বারা, নির্ধারিত 
প্রণালীতে কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হইয়াছেন কি না, কন্গ্রেস কেবল ইহাই 
দেখিবে। তাঁব মত কি, আঘর্শ কি, পন্থা কি, 
তাঁহাকে ধারা নির্বাচন কবে, তীহারাই এ সকল 
কথার বিচাব কবিবে। এ বিচাঁৰ করিবার 
অধিকাৰ কন্গ্রেসের নাই। একটা বিশেষ 
সত্যপাঠ ন! লিখিয়া দিলে হলফ করিয়া 
কোনো মতবিশেষেব আন্ুগত্য স্বীকাব না 
কবিলে কেহ কন্গ্রেসেব সভ্য হইতে পারিবে 
না,__একথা এক কন্গ্রেসই কেবল বলিতে 
পাবে, অপব কাহারো একথা বলিরার অধি- 
কাব নাই। কন্গ্রেসের অধিবেশনে, অধি- 
কাংশেব মতে যদি একথা গৃহীত হইত, তৰে 
যতদিন তাহা কন্গ্রেসেব দ্বারাই আবার রদ্‌ ন! 
হইয়াছে, ততর্দিন পর্যন্ত এরূপে প্রতিনিধি 
নির্বাচনে স্বাধীনতা সংকুচিত থাকিতে পাবে। 
কিন্তু কন্গ্রেদ এখনো এমন কোনো! -নিয়ম 
প্রতিষ্টিত কবেন নাই। কখনো কন্গ্রেস যে 
এতটা আত্ম বিশ্বৃত হইবে, এ আঁশঙ্কাও 
আমাব নাই। আজি পধ্যস্ত কন্গ্রেস এব্প 
আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে নাই। এমন 
কি, ধারা কন্গ্রেসেব প্রচারিত মত ও আদর্শের 
শত্রতা করিয়াছেন, কন্গ্রেসের মূলে যাঁবা 
প্রকান্টে কুঠাবাঁঘাৎ কবিতে সংকুচিত হন 
কন্গ্রেম প্রথমাবধি তাহাদ্বিগকেও 
আঁপনার বিশাল অক্কে স্থান দান করিতে 
কদাপি কুগ্িত হয় নাই। কন্গ্রেস যখন 
তিন বংসবের শিশু, তখনো আত্মরক্ষা অপেক্ষা 
সত্য প্রতিষ্ঠাব জন্ত সমধিক ব্যাকুল হইয়া, 
আপনার পরমশক্র রাজা শিবপ্রসাদকেও তাহার 
মতামতের অন্ত প্রতিনিধির অধিকার হইতে 


৪৮ বজদর্শন। 





বঞ্চিত করিতে চাছে নাই। কাঁশীর রাঁজা 


শিবপ্রসাঁদ সে সময়ে কনগ্রেসেব মূল আদর্শে 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। কিন্তু এই 
শিবপ্রসাদই যখন যথাবিধি প্রতিনিধি নির্ববা- 
চিত হইয়া প্রয়াঁগের কংগ্রেসে উপস্থিত হন, 
কেহ তাহার এই অধিকার প্রতিবোধ করে 
নাই। আর আজ, প্রায় পঁচিশ বৎসর পবে, 
দেশের লোক কাহাকে প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিলে, দল বিশেষের মতের সঙ্গে তাহার মতের 
মিল নাই বলিয়া কি তিনি কংগ্সেসেব সভ্য 
হইতে পাবিবেন ন! ?£ একথা বারা সগ্তব বলিয়া 
ভাবেন, তীর যে কন্গ্রেসের ইতিহাস, উদ্দেশ্য, 
আদর্শ ও প্রকৃতি, সকলই ভুলিয়া গিয্াছেন, 
এর কি আর কোনো সন্দেহ আছে ? 

কন্গ্রেস মরে নাই, কন্গ্রেসকে মবিতে 
দেওয়। হবে না । কন্গ্রেস দেশের, দেশেব জন্য 
কন্গ্রেদকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে । এ 
অবস্থায় কন্গ্রেসের বিলোপে দেশেব অঙ্গ 
হানি হইবে। দেশেব মত, দেশের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিবার আর কোনে উপাঁ থাকিবে 
না। দেশের অবস্থার বিবর্তনে কত দল 
গড়িবে, কত দল ভাঙ্গিবে। নদীতে যেমন 
ঢেউ উঠে, এসকল দলাদলি, সেইরূপ ক্ষুদ্র, 
ক্ষণস্থায়ী উর্শিমালার মত। এসকলের 
আশ্ফালন ক্ষণিক, কিন্ত জোতম্বিনীর আোত 
চিরপ্রবাহিত। ঢেউকে বাচাইবার 
কেহ শত বন্ধ করে না। ধলকে বাচাইবার 
জন্ত কেহু সেইরূপ কন্গ্রেসকে বন্ধ করিতে 
পারেন না । মেহেতা দলপতি, দল রক্ষা 
তাঁর কর্তব্য হইতে পারে। তিলক দলপতি, 
দলবৃদ্ধি কর! তার কর্তব্য হইতে পারে। 
কিন্তু দেশ মেছেত! অপেক্ষ। বড়, মেহেতার 


দল অপেক্ষাও বড়; তিলকের দল অপেক্ষাঁও 


জনতা 


রা চাঁহে,তাহাদের লইয়াই কন্গ্রেস করিবে $ 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


পপ 


অনেক বড়। নূতন দল, পুরাতন দল, চরমপন্থী 
নবমপন্থী, কেহই দেশেব চাইতে বড় নহেন। 
দেশের জনসাধারণের মতামত, লোঁকমওলীর 
মনোগত ভাব ও আঘব্্শ ও আকাজ্ষা যে 
পবিমাঁণে যখন ইহারা অভিব্যক্ত করেন, তখন 
সেই পরিমাণে দেশে ইহাদের আধিপত্য ও 
অধিকার প্রতিষ্টিত হয়। পাঁচ বৎসর পূর্বের 
নৃতন দলেব নামও ত শোনা যায় নাই। 
তিন বংদব, এনন কি, ছুই বৎসর পূর্বেও ত 
তিলকেব প্রভাব এমন ভাবে কন্গ্রেসে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজ এবা এত প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে কেন? কোথা হইতে আজ 
তিলকের এই নেতৃত্ব, আর মেহেতার প্রতাঁপের 


। এই হাস হইল? দেশের লোকের মতিগতির 
পরিবর্তনই কি ইহার মূল ও প্রত্যক্ষ কারণ 
নহে? 


ছুই বৎসর পূর্বে মান্্রাজ একাস্ত 
নরম ছিল, এবারে এতটা গরম হইয়! উঠিয়াছে 
কেন? একি কেবল একট! ছটো লোকের 
চক্রান্ত? আর তাঁই যর্দি হয়, ধার! অন্ত 
মতাবলম্বী তাহাদিগকে অনুরূপ উপায় অব- 
লবন করিয়া, দ্েশেব মতের উপরে, দশের 
ভক্তি ও গ্লীতির উপরে, আপনাদের মতামত 
ও নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তবেই 
তাবা সত্যভাঁবে, সঙ্গতরূপে, প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও 
প্রতাঁবকে ক্ষুত্র করিতে পারিবেন। বিরোধী 
মতাবলঘ্বীদ্দের সঙ্গে কাজ করিব না, কন্গ্রেদ্‌ 
করিব না, এ কথা বলিলে কেবল ই'হাঁদের 
দুর্বলতা! ও স্বেচ্ছাচারিতাই প্রমাণিত হুইবে, 
শক্তি প্রতিচিত. হইবে না। ধেশের লোকে 


তাহাই সত্য কন্গ্রেস হইবো? দেশের 


প্রথম সংখ্যা |] 


লোকের অধিকাংশেব মতের চর বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে বদি 
কেহ কন্গ্রেস হইতে সরিক্া পড়েন, 


___গৌঁড়কাহিনী। 





৪৯ 
হাতে কন্গ্রেসের রী ঙ্গহাঁনি 
হইবে না। 

ভ্রীবিপিনগন্দ্র পাঁল। 


উওর তসেজ্ননারি 


গৌডকাহছিনী | 


শর ক রে ২৫০ 


স্বার্থ-লমন্বয় । 


অনাদি কাল হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে 
যে জনশাদনপদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্বতোভাবে অনন্ত 
সাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। 
তাহাঁকে রাজশাঁধন বলিয়া অভিহিত করা খায় 
না। তাহাকে আত্মশাসন বলিলেও, তাহার 
গ্রন্কৃত পরিচদ্ধ সমাক্‌ ব্যক্ত হইতে পারে না। 
তাহা এক অনন্যলাধারণ সমাজতনম্ব,--কেবল 
ভারতবর্ষেই তাহ। পবিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল। 

সত্যবটে প্রকৃতিপুপ্ত কোন না কেশন 
আকারের রাঁজশাঁনের অধীনে বাস করিয়। 
কোন ন! কোন আকারের রাজকর প্রদান 
করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহার সর্বাংশে 
স্বাতন্থ্য সম্ভোগ করিয়াই সংসারযাত্রা! নির্বাহিত 
করিত। রাজা তাহাকে প্রকৃতিপুঞ্জের জন্মা- 
ক্িত বিধিদন্ত অধিকার বলিয়া মানিয়। লইয়া, 
প্রকৃতিরঞ্জন করিয়াই রাজ।-নাম সনর্থযুক্ত 
করিবার চেষ্টা করিতেন। রাজার রাজশ্রী 
বন্ধিত করিবার জন্তই গ্রকৃতিপুঞ্জ অবস্থিতি 
করিত না; বরং প্ররুতিপুঞ্ধের সংসরশ্র 
রক্ষা করিবার জন্যই রাজা অবস্থিতি করিতেন । 
লোকে জানিত,--রাজা রক্ষক,_-প্রতিপালক 
-লরদেবত|। ও(হাক প্রধান কার্ধট লোক- 
রক্ষা, তক্ন্তই তিনি রাজকর গ্রহণের অধি' 
কারী। তাহ বেতন নহে)--তাহাও ধিধি" 

৭ 


দন্ত অধিকার। রাঁজা প্রজা সকলেই বিধা- 
তাঁর নিকট হইতে আপন আপন অধিকার 
লাভ করিয়া শান্ত্রনি্দি সীমার মধ্যে অধিকার 
পরিচালনার অধিকারী । সেই সীমার মধোই 
রাজ! রাজ,-প্রজা প্রজ]। 

“রক্ষার্থমন্ত সর্ব রাজানমস্থজৎ প্রভূ: ৫ 

বিধাত! লৌকরক্ষার জন্ই রাজাকে স্যষ্ট 
করিয়াছিলেন, এই কথা কেবল ধর্মশাস্্বের 
কথা নহে, লোৌকসমাজেও ইহ! সুপবিচিত ছিল। 
রাজ! রাজধর্্ম বিশ্বৃত হইয়া, লোকরক্ষার 
পরিবর্তে লৌকসমাজের উদ্বেগকর অত্যাচারে 
প্রবৃত্ত হইলে, লৌকসমাজ বিধিদত্ত অধিকার 
রক্ষার্থ রাঁজীকে সিংহাসনচ্যুত করিত,_ 
তাহা কদাচ “বিদ্রোহ” নামে কথিত হইত না! 

এই অনন্সাধারশ জ্নশাঁসনপদ্ধতি 
ব্ক্তিমাত্রের জন্মার্জিত অক্ষ অধিকার 
বিঘোধিতত করিয়!, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিপ্নাছিল । 
সমাজই সমাজকে শাসন করিত,--শাস্ত্র তাহার 
ব্যবস্থা স্থির করিয়৷ দিত,--রাজা বা রাঁজ- 
পুরুষগণ সেই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করি- 
তেন | রাজার বিধিপালনের অধিকার 
থাফিলেও, বিধিপ্রণয়নের অধিকার ছিল না। 
অন্তাত দেশের রা্গা বিধিপ্রণয়ন করিয়া 
তৃশ্বামী বলিয়া আক্মঘোৌষণা করিঙ্গাছেম,-. 





৫6৪ রঙাদর্শন | 





প্রজাপুঞগ্জ রাঁজকর প্রদান করিয়া ভূমি ব্যব- 
হারের অধিকার ক্রয় করিয়া লইয়াছে ! 
ভারতবর্ষের ভূমি ভারতবাপীর জন্মতুমি,- 
ভাহা রাজার নহে, গ্রজার,--দেশের লোকের 
জন্মার্জিত বিধিদত্ত অধিকারের অন্তর্গত । 

প্রত দীর্ঘকাল ধবিয়া এই সংস্কার বংশের 
পর বংশে সংক্রামিত হইয়া আনিতেছিল যে, 
শক হুণ প্রভৃতি,যাহার! যখন বাজাশাসনের 
অধিকার কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে, 
সকলেই প্রজা সাধারণের এই অক্ষুপ্র অধি- 
কাবের মর্যাদা রক্ষা করিয়াই ভারতশাসন 
্বাস্বিপ্রব কৌনব্ধপ 
শসন বিপ্ব সংস্থাপিত করিতে পারে নাই। 
ভারতবর্ষে আসিবার পর মুসলমানগণকে ও 
ইহা শ্বীকার করিয়া লইয়।ই বাঁজাবিস্তাবে 
ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল! 

গ্রই সকল কারণে গৌড়েশ্বর কখন কথন 
দিল্ীঙ্বরের বত! শ্বীকার করিতে বাধা হই- 
লেও, গৌড়ীযুগণ বশ্ততা স্বীকার করিতে বাঁধা 
হইত না। তাঁহারা দি্লীস্বরকে জ্ানিত ন1; 
-_তাহীরা গৌড়েশ্বরকেও সাক্ষাৎ সস্ন্ধে 
জাঁনিবার প্রয়োজন অনুভব করিত না। 
তাহারা গ্রামপতি, মণ্ডলপতি, বিষয়পতি প্রভৃতি 
সামস্তগণকেই জানিত ;- তীহাদিগকেই রাছ। 
বলিয়৷ মাঁনিত। দিল্লীশ্বর যখন গৌড়েশ্বরকে 
পরাভূত করিয়া বিজয়োৎফুল্ল হাদয়ে হরাজ্ে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন তীহাঁকে মৌখিক 
শিষ্টাচার অথবা! ঘথাপস্তব উপঢৌকন লইয়াই 
পরিতৃপ্ত হইতে হইত। তাহা রাজজকর নহে, 
উৎকোচ মাত্র। তাঁহার মাত্রা যত কেন 
বদ্ধিত হউক না, তাহা কদাঁচ প্রঙ্কতিপুঞ্রকে 
ম্পর্শ করিতে পারিত দা। বরং সমন্ব এবং 


করিত বাদা হইয়াছে । 


[৮ম বর্ম, বৈশাখ, ১৩১৫ 


৮ 


স্থযোগ পাইবামাত্র হিন্দুমুদলমান সমভাবে 
দিলীশ্বরকে মমুষ্ঠ গ্রার্শন করিতে ইতথ্ত 
করিত না! তাহারা ইহার জন্ত অস্থ্রধারণ 
করিত, _মুণ্ডদান করিত,--বংশের পর বংশ 
হবদেশের স্বাতস্বা রক্ষা কবিবার জন প্রাণপণ 
করিত। এই প্রবৃত্তি হিনুমূসলমানকে সম- 
ভাবে আকর্ষণ করায়, গৌড়ীয়গণের' নিকট 
দিল্লীশ্বর দেশবৈরি বলিয়া পবিচিত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাঁও 
তাহাকে শক্র বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা 
করিয়াছিল। শ্রই ফাঁরণে গৌড়রাজ্যের 
সমরকলহে মুসলমান মুসলমানের রক্তপান 
করিতে কুন্তিত হইত না। দেশগত স্বার্থের 
নিকট জাতিগত বা ধর্মাগত স্বার্থ মস্তক 
উত্তোলিত করিতে পারিত না। বাহার! 
দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া-_তীঁহার নিকট 
হইতে “সনন্দ* লাঁভ করিয়া,--তীহার নামে 
বাঁজাশাসন করিবার জহ্গ এদেশে উপনীত 
হতেন, ভাহাঁবাও দেশের লোকের এইক্প 
শ্বাতন্রালিপ্পাঁর পরিচয় পাইবামাত্র, স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টা কবিতে বিরত হইতেন না। 
ইহার জন্যই দিশ্লীশ্বরের পক্ষে গৌঁড়রাজ্য 
করতলগত রাঁখিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া 
পড়িতে লাগিল ! 

গৌড় কাহিনীকে কাহারও দিশ্িজয় 
কাহিনী বলিয়া বর্ণন] করিবার উপায় নাই। 
তাহ! এক অনির্বচনীয় শ্বার্থসমন্তপ্ন-কাহিনী ! 
কখন হিন্দু বৌদ্ধ-সমন্বয় কাহিনী,-কখন বা 
হিন্দুমুপলমান-সমন্বয় কাহিনী ! দিল্লীশ্বর পুনঃ 
পুনঃ গৌড়রাজয অধিকার বিস্তারের চেষ্! 
করায়, এই স্থার্থ-সমন্বয় সহজে সংসাঁধিত 
হইয়াছিল। 


প্রথম সংঙ্যা | | 





গৌড়কাহিনী | ৪৯ 
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লোকের অধিকাঁংশেব মতের বিরদ্ধে যদি তাহাতে কন্গ্রেসেবক কোনো অঙ্গহাঁলি 


কেহ কন্প্রেদে হইতে সরিষা পড়েন, 


হইবে না। 


বি 


শীবিপিনচন্দ্র পাল । 





গৌডকাছিনী। 


শী ৯৯ 06 4 
স্বার্থ-সমহয় | 


অনাদি কাল হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে 
থে জনশাপনপদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্বতোভাবে অনন্ধ 
সাধাবণ বলিয়া উল্লিখিত হইব]র যোগ্য। 
তাহাকে বাঁজশাসন বলিয়া অভিহিত কর! যায় 
না। তাহাকে আত্মশাসন বলিলেও, তাহার 
প্রক্কত পবিচয় সম্যক ব্যক্ত হইতে পাবে না। 
তাহা এক অনন্ঠসাধারণ সমাজতন্ত্র,--কেবল 
ভারতবর্ষেই তাহা! পবিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল। 

সতাবটে প্রক্কৃতিপুপ্ত কোন না কোন 
আকারের রাঁজশাসনেব অধীনে বাস কবিয়া 
কোন না কোন আকাবের বাজকব প্রদান 
করিতে বাধ্য হইত কিন্তু তাহারা সর্বা"শে 
স্বাতন্ত্য সস্তোগ করিয়াই সংসারধাত্রা নির্বাহিত 
করিত । র্লাজ। তাহাকে প্রকৃতিপুঞ্জের জন্মা- 
দিত বিধিদন্ত অধিকাঁব বলিয়া মানিয় লইয়া, 
প্রক্ৃতিরঞ্জন করিয়াই রাঁজানাম সনর্থযুক 
করিবার চেষ্টা করিতেন । রাঁজাৰ রাজস্্রী 
বর্জিত করিবার জন্তই প্রক্ৃতিপুঞ্ধ অবস্থিতি 
করিত না; বরং প্রক্কৃতিপুঞ্জের সংসারগ্রী 
রক্ষা করিবার জন্যই বাঁজ! অবস্থিতি করিতেন । 
লোকে জানিত,_বাজা রক্ষক,--প্রতিপাঁলক 
--নরদেবত।|। তাঁহার প্রধান কার্ধট লোক- 
রক্ষা, তক্জনই তিনি রাজকর গ্রহণের অধি" 
কারী। ভাহ। বেতন নহে ;--তাহীও বিধি' 

গ 


দত্ত অধিকার। রাজা প্রজা সকলেই বিধা- 
তাব নিকট হইতে আপন আপন অধিকার 
লাভ করিয় শাস্্নির্দি্ই সীমার মধ্যে অধিকার 
পরিচালনার অধিকারী । সেই সীমার মধ্যেই 
রাজ রাজা, প্রজা প্রজা | 

'রঙ্ষার্থমন্ত সর্ব্স্য বাজানমস্জৎ প্রভুঃ 1" 

বিধাতা লোকবক্ষার জন্তই বাঁজাকে স্যষ্ট 
কবিয়াছিলেন, এই কথা ফেবল ধরন্শাস্ত্রের 
কথা নহে, লোকসমাজেও ইহা স্থপবিচিত ছিল। 
রাজ! রাজধর্্ম বিশ্বৃত হইয়া, লোকরক্ষাঁর 
পবিবর্ধে লোকঙমাঁজেব উদ্বেগকর অত্যাঁচাবে 
প্রবৃত্ত হইলে, লোৌকসমাজ বিধিদত্ত অধিকাঁব 
রক্ষার্থ বাঁজাকে সিংহাসনচ্যুত কবিত,__ 
তাহা কাচ “বিদ্রোহ” নামে কথিত হইত না! 

এই অনন্সাধারণ জনশাসনপদ্ধতি 
বাকিমাত্রের জন্মার্জিত অক্ষুণ্ন অধিকার 
বিঘেধিত করিয়া, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই 
সমাজতন্বের প্রতিষ্ঠা করিয়। দিয়াছিল । 
সমাঙ্গই সমাজকে শাসন করিত,--শান্ত্র তাহার 
ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিত, রাজা বা রাজ- 
পুরুষগণ সেই ব্যবস্থা কার্ধো পরিণত করি- 
তেন। রাঁজার বিধিপালনের অধিকার 
থাকিলেও, বিধি প্রণয়নের অধিকার ছিল না। 
অন্যান দেশের রাজা বিধিপ্রণয়ন করি 
স্বামী বলিয়া আত্মধোধণা কতিয়াছেল;_. 


€৬ বঙ্গদর্শন । 





প্রজাপুঞ্জ রাঁদকর প্রদান করিক্প! ভূমি বাব- 
হারের অধিকার ক্র করিয়া লইয়াছে! 
ভারতবর্ষের ভূমি ভারতবাসীৰ জন্মভূমি, 
তাহা রাজার নহে, প্রজার, দেশের লোকেনু 
জম্মার্জিত বিধিদার অধিকায়েৰ অন্তর্গত । 

'ধত দীর্ঘকাল ধরিয়া ই সংস্কার বংশের 
পর বংশে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছিল যে, 
শক হণ প্রভৃতি, যাহারা যখন বাঁজ্যশাসনেক 
অধিকার কাঁড়িত্া লইতে সমর্থ হইয়াছে, 
সকলেই প্রজা সাধারণের এই অক্ষুণ্ন অধি- 
কাবের মর্যাদা রক্ষা করিয়াই ভারতশাসন 
কবিতে বাধ্য হইয়াছে । বাষ্রাবপ্রব কোনরূপ 
শাসন বিপ্রুব সংস্থাপিত কবিতে পাবে নাই । 
ভারতবর্ষে আসিবার পর মুসলমানগণকে গ 
ইহ! শ্বীকার করিয়া লইষাই বাঁজ্যবিজ্ঞাবে 
বাপত হইতে হউয়াছিল। 

এই সকল কারণে শৌড়েশ্বর কখন কখন 
দিল্লীশ্বরের বশ্ততা স্বীকার করিতে বাধ্য হই- 
লেও, গৌড়ীয়গণ বশ্ততা স্বীকার করিতে বাধা 
হইত না। তাঁহারা দিল্পীশ্বরকে জাঁনিত না; 
তাহার! গৌড়েশ্বরকেও সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
জানিবার প্রয়োজন অনুভব করিত না। 
তাহারা গ্রামপতি, মণ্ডলপতি, বিষয়পতি প্রতি 
সামস্তগণকেই জানিত ;--তীহাঁদিগকেই রাঁজা 
বলিয়া মানিত। দিল্লীশ্বর যখন গৌড়েশ্বরকে 
পরাভূত করিয়া! বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ে শ্বরাজ্ে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন তাহাকে মৌথিক 
শিষ্টাচার অথবা যথাসম্ভব উপটৌকন লইয়াই 
পরিতৃপ্ত হইতে হইত। চ্াহা রাজকর নহে, 
উৎকোচ মাত্র। তাহার মান্রা যত কেন 
বর্ধিত হউক না, তাহা কদাঁচ প্রক্কৃতিপুঞ্জকে 
ম্পর্শ করিতে পীরিত নী । বরং সমন এ্রঘং 


[৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


স্থযোগ পাইবামাত্র হিন্দুমুসলমান সমভাষে 
দিল্লীশ্বরকে 'শন্ুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে ইতত্তত 
করিত না! তাহার! ইহার জন্ অস্ত্রধারণ 
করিত,_মুণ্ডদান করিত, বংশের পর বংশ 
দেশের শ্বাতন্থা রক্ষ| কবিবার জন্য প্রাণপণ 
করিত। এই প্রবৃদ্ধি হিন্দুমুসলমানকে সম- 
ভাবে আকর্ষণ করায়, গোঁড়ীয়গণের নিকট 
দিললীশ্বর দেশবৈরি বলিয়া পবিচিত হই! 
উঠিয়াছিলেন। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরা ও 
তীহাঁকে শক্র বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা 
করিয়াছিল। এরই কারণে গৌডক্উরাজোর 
সষ্রকলহে যুসলমান মুসলমানের রক্তপাঁন 
করিতে কুষ্ঠিত হইত না। দেশগত স্বার্থের 
নিকট জাতিগত বা পর্মগত শ্বার্থ মন্তক 
উত্তোলিত করিতে পারিত না। বাহার 
পিশ্ীশ্বরের প্রতিনিধি হইয়!-কাছার নিকট 
হইতে “সনন্দ” লাঁভ করিয়া,_-ভীহাঁর নামে 
বাঁছাশীসন করিবার জন্ত এদেশে উপনীত 
হুইতেন, তাহারাঁও দেশের লোকের এইরূপ 
স্বাতন্ত্রালিপ্াার পরিচয় পাইবামাত্র, স্বাধীনতা- 
লাভের চেষ্টা করিতে বিরত হইতেন না। 
ইহার জন্যই দি্লীশ্বরের পক্ষে গৌড়রাঙ্য 
করতলগত রাঁখিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়। 
পড়িতে লাগিল ! 

গৌড় কাহিনীকে কাহারও দিশ্বিজয় 
কাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। 
তাহা এক অনির্বচনীয় শ্বীর্থসমন্বপ্ন-কাহিনী ! 
কথন হিন্দু বৌদ্ধ-সমন্থয় কাহিনী,--কখন বা 
হিন্দুমুললমান-সমন্বয় কাহিনী! দিল্লীশ্বর পুনঃ 
পুনঃ গৌড়রাজ্যে অধিকার বিস্তারের চেষ্ট 
করায়, এই স্বার্থ-সমন্থত্ব সহজে সংসাধিত 
ছইয়াছিল। 





প্রথম সংখ্য। |] 





শ- দি 


গোঁড়রাঁজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইলেও, 
তাহা পুরাকাল হইতে একটি স্বতন্ব সাম্রাজা- 
রূপে মত্মমধ্যাদা সংস্থাপিত করিয়া আসি- 
যাছে। সুদূর সমুদ্র পথে নানা দিগ্দেশের 
সহিত সুপরিচিত হইয়া, গৌড়রাঁজ্য সকল 
বিষয়েই স্বাতম্থ্য লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে, 
শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজতন্ত্রে এই স্বাতন্ত্য 
স্পৃহা সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে । 

পুরাতন সংস্কার চিরস্থায়ী করিয়া! রাখি- 
বার জাশ।য় আধ্যাবর্ত হইতে বেদজ্ঞ স্রাক্গণগণ 
সময়ে সময়ে এদেশে আসিয়া পুরাতন গ্রথায় 
সমাজশাসনের চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন 
নাই। কিন্তু তাহারাঁও অল্পকাঁলের মধ্যে 
গৌড়ীয় স্বাত্রম্পৃহার অন্ুরক্ত হইয়! সর্বতো- 
ভাঁবে “গৌড়ীয়” হইয়া! পড়িতেন। এদেশের 
জলবায়ু, এ দেশের শশ্তশ্তামলা স্বণভূমি 
এদেশকে প্রকৃতির লীলানিকেতন করিয়া 
রাখিয়াছিল। যাহারা এদেশে বাস করিতে 
আসিয়াছে, তাহারাই সমন্বয়ের প্রয়োজন 
অনুভব করিয়াছে । তজ্ন্ত গৌড়ীয় সামাজ্যের 
সকল ব্যাপারেই স্বার্থসমন্থয়ের প্রভাব পরি- 
লক্ষিত হইয়া থাকে । 

দিল্লীশ্বর এদেশে আপন শাসন চিরস্থায়ী 
করিবার চেষ্টায় পুনঃপুন ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও 
আঁশ ত্যাগ করিতে পারেন নাই | নাসির- 
উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার 
পর আরসলান খাঁর পুত্র মহম্মদ তাতার খা 
লক্মণাবতী রাজ্যে স্বাধীনতা অবলঘ্ন করিয়া- 
ছিলেন। নাদীর উদ্দীনের পর সুলতান 
ঘিক্লাসউদ্দীন বলবন্‌ দিল্লী সিংহাসনে আরো- 
হণ করেন। তিনিও গৌড়রাজ্য করতলগত 
করিবার জন্ত নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। 


গৌড়কাহিনী। ৫১ 


তাতার খ! একবার মৌখিক ব্ঠতা স্বীকার 


করার, দ্লীশ্বর তাহাকে ওমরাহ মধ্যে আমন 
দান করিয়াছিলেন। তীতার খার পর গৌড়- 
রাঁজা আবার নানা বিপ্রবে বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়ে। 

তাতার খার পর সের খা, সের খার পর 
আমিন খ দিলীশ্বরের সনন্দ লইয়া লক্ষষণাঁবতীর 
শাসনভাঁর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ইহারা শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
অধ্যাপক ব্লকম্যান ইঁহাদিগকে ও গৌড়াধিপতি 
বলিয়। গণন। করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গোলাম 
হোসেনের রিয়াজ-উস্-সলাতিনে ইহাদের 
নাম পর্যন্তও উল্লিধিত হয় নাই। আমিন 
খাঁর অধীনে তুথরাল নামক জনৈক নাঁএৰ 
ছিলেন। তিনি আমিন খাঁকে পরাভূত 
করিয়া ১২৭৯ খুষ্টাব্দের সমসময়ে সুলতান 
মখিসউন্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা 
অবলঘ্ধন করেন। বলবন্‌ তাহাকে পরাভূত 
করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিতে 
বাধ্য হইয়াঁছিলেন । 

ন্লতান মখিসউদ্দীন দুর্বল হশ্তে অসি 
ধারণ করিতেন না। সকল ইতিহাঁসেই তিনি 
সাহসী এবং সুচতুর বলিয়া সুপরিচিত। 
তিনি দিল্লীর শাসনপাঁশু ছিন্ন করিয়া আত্মশক্তি 
সুদুঢ করিবার আশায় কামরূপ, এবং 
উড়িষ্যার কিয়দংশ নিজ অধিকারতৃক্ত করিয়া 
ছিলেন। সুলতান বলবন এই উদ্ধত 
গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করিবার আশার 
অযোধ্যার শাননকর্ত। আমিন খাঁকে সেনাপতি 
করিয়া পাঠাইয়া দিণেশ। আমিম | 
পরাতৃত হইয়া শ্বরাঁজ্যে প্রত্যাতৃত্ হইলে, 


৫২. বলদশন | 


০০০ পাম্প পাপ পাপ পাপা পসরা 


ক্রৌধান্ধ বলবন ত্ীহার প্রাণদণ্ডের আদেশ 
প্রদান করেন। মল্লিক তরমান নামক 
অন্য সেনাপতি গৌড়ে আসিয়া পবাভৃত 
হইবার পর সগ্রাটকে স্বয়ং সেনা চালনার 
ভার গ্রহণ করিতে হইল-_- 

মখিলউদ্দীন পূর্বববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা) করিতে লাগিলেন । 
দিলীখর লক্ষমণাবতী অধিকার করিবার জন্ত 
হাসামুদ্দীন নামক সেনাপতির উপর আদেশ 
করিয়া স্বয়ং পূর্ববঙ্গে ধাবিত হইলেন । 
ততৎকালে স্ববর্ণগাম হিন্দুীজার অধীন 
ছিল। রিয়াজ-উস্-সলাতিন গ্রন্থে তিনি 
ভূজ রায় নামে উল্লিখিত | কিন্তু তারিখ-ই- 
ফিরোজসাহী গ্রন্থে তাহার নাম দহ্থজ রায় 
বলিয়া লিখিত আছে। 
সহায়তা সাধন করিতে প্রতিশ্রত হইলেন । 
মথিউদ্দীন নিহত হইলে, সমাট লক্ষ্ণাবতীতে 
উপনীত হইয়া নাগরিকগণকে নিদ্দয়রূপে 
নিহত করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডে 
রমণী ও শিশুগণও নিষ্কৃতিলাভ করে নাই ! * 


রায় দিল্লীশ্বরের , 


[ ৮ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৫ 


ইহার পর সম!টের প্রিয়পুত্র বোখরা থ| 
হৃলতান নাসির উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া 
লক্ষমণাবতী রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। 
শাসনশৃ্খল! শুসংস্থাপিত করিবার উদ্দেসশ্েই 
সনাট আপন পুত্রের উপর শাসনভার সমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্ঠ 
দরবারে নাঁসিরউদ্নিনকে স্বাধীন সুলতানের 


হ্যায় ছজ্্রদণ্ড ব্যবহারের ক্ষমতা দান করিয়া 
জনসাধারণের মনস্তট্রিসীধনের ব্যবস্থ! 
করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে পিতা পুত্রকে 


যে সকল উপদেশ দান করেন রিয়াজ-রচয়িতা 
তাহার সারাংশ গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
তারখ-ই- ফিরোজপাহী গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । প্রজা- 
সাধারণের মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে না পারিলে 
লক্ষণাবতী রাঁজ্যে দিললীশ্বরের শাসন দীর্ঘস্থায়ী 
হইবার সম্ভীবন! নাই,_-সমাট ইহা! বুঝিতে 
পারিয়াই পুত্রকে যথাযোগ্য উপদেশ দান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | + 

এই উপদেশ বাক্যের মধ্যে সেকালের 


শশী 


২৬ ৩ এপ তি শীস্পিপীি পি শিপ পাশাপাশি শা পিগাশ্পাি 
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্রতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । 
ইহা কেবল স্বার্ঘসমন্থয় সাধিত করিবার 
উপদেশ । সম্রাট বাহুবলে জয়লাভ করিয়া 
পাশবশক্িতে নাগরিকগণকফে নির্দয়ক্ূপে 
নিহত করিয়া, আপন প্ররিয়পুত্রকে সিংহাসনে 
স্থাপিত করিবার পর বুঝিতে পাবিয়াছিলেন 
- বাহুবলে গৌড়রাজ্য চিরপদীনত রাখিবার 
সম্ভাবনা! নাই। তজ্জন্ত তিনি পুত্রকে 
উপদেশ দান কবিতে গিষ্াা যে শাসননীতির 
অব্তারণ! করিয়াছিলেন, তাহা সর্ধদেশে 
এবং সর্বকালে প্রশংসালাভেব যোগ্য । 
রাঁজকর্‌ যৎসামান্ত হইলে রাজশক্তি সু 
সংস্থাপিত হয় না; রাজকর গ্রজার যথা সর্বস্ব 
শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও রাজশক্তি 
ুসংস্থাপিত হয় না। প্রজাসাধারণের মধ্যে 
যাহারা রাঁজভক্ত ও বিচক্ষণ তাহাদের পরামর্শ 
উপেক্ষা করিয়া রাঁজ্যশা সনে প্রবৃত্ত হইলে গুভকল 
সমুৎপন্ন হইতে পারে না। স্বার্থলমন্থয় ভিন্ন 
গোৌড়রাজ্যে দিল্লীশ্বরের শাসনক্ষমতা দৃচ- 
স্থাপিত করিবার অন্ত উপায় নাই বলিয়াই 
দিলীশ্বরকে এই পথ অবলঘ্বম করিতে হুইয়াছিল। 


মনীষা । ৫৩ 
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এতদিন দিল্লীশ্বরগণ লক্ণাবতীররাজা 
করতলগত করিবার চেষ্টা করিয়! বিপ্রবের 
উপর বিপ্রবে দেশের লোককে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৃতন শাসন- 
নীতি প্রবর্তিত করিয়া দিল্লীশ্বর খিয়াহ্ুদীন 
বলবন্‌ শাস্তি সংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুলতা 
প্রকাশিত করিলেন। স্বার্থসমন্থয় সাধিত 
না! হইলে, প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পাবে না।. সেকালে ভারতসআ্াট তাহাৰ 
কথ! চিন্তা কবিবামাত্র স্বার্থসমন্থয়ের আয়োজন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর 
দিলীশ্বব্র সমকক্ষ শাসন স্বাধীনতা লাভ 
করিতে না পারিলে অল্নকালের মধ্যেই 
স্বাতস্ত্রলাভের চেষ্টা করিবেন, ইহা! বুঝিতে 
পারিয়াই বলবন্‌ গৌড়েশ্বরকে ছত্রদণ্ড 
ব্যবহারের অন্গমতি দীন করিতে বাধ্য হুইয়- 
ছিলেন। নূতন রাজনীতি স্ুুসংস্থাপিত 
করিবাৰ আশার আপনার প্রিয়পুত্রকে 
সিংহাসন দান করিয়া বলষন্‌ দিল্লীতে 
প্রত্যাব্্ন করিবাব পর গোৌড়রাজ্যে নুতন 
শাঁসননীতি প্রবর্তিত হইল। 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেক্। 


ক বাজে 


মনীষা । 
: গ্রহ 


ক 


[ মিশ্রকাব্য ] 
সে আবেগ-ত্রাস্ত কে মিলাঁল” যখন মম গীত 
বিস্ফাঁরি+ নয়ন-পদ্ম নারী-দ্বল কি কৈল ইঙ্গিত 
সমুচ্চে হাসিল সবে আর শু অর্থহীন হাসি। 
অমনি মনীব! কহে ত্বাহান্তে আপনা প্রকাশি? 


৫৪ 
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পে ক+০ পপ পাপা পিসী শত পাম্পি 


“এ বুল্বুল ক শুনি গুলেস্তীর গোলাপ সুন্দরী 
খুলিবে না ঘোমটা তাভার। এ কাক-স্বর-লহরী 
শুনিয়া বাঁয়সীকুল আঁদরিবে তোমারে রমণি ! 
অথবা মযূবী-দল বাঁখানিবে তব কগধ্বনি। 

ইহাবে কি গীত বলে? মাত্র ইহা প্রেমের কবিতা । 
এ সব্‌ শুনিলে মনে পড়ে মোর মিশর-বণিতা 

দাসী হ'য়ে ছিল যবে-_-আদরিয়া তরে নরকুল 
বাঁণা-স্বরে নিত লুটি? তাহাদের স্বাধীনতা ফুল । 
তঁকিয়া নরকদার স্বর্গসম মোহন বরণে 

আপনি সাঁজিত ভৃত্য দসীত্বের কঠোর জীবনে 
নারী কাধিতে ছলে । মনে গড়ে ছিল সহটপী 
কপট পতির লাগি কাঁদিত সে দিবস শর্বরী। 
বলিত সে--“কত গাঁন গাহি" মোঁব হৃদয় বল্লভ 
আদর করিত মোরে”। পুরুষে এই চাটু রব 
সঙ্গীত রচিত, স্বধু ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধিতে আপন । 
সঙ্গীত কি এরি তরে ? সাধিবারে মহ! প্রয়োজন 
সঙ্গীত জাগিল বিশ্বে। রচিয়াছি মেরাও যতনে 
কত উত্তেজনা-গীতি, ছন্দে ছন্দে বিছ্যৎ-বচনে 
নাঁচায়ে উৎসাহ আশা )-_সঙ্গীতের তাইত' স্থজন, 
তেজোমুক্ত উন্নতির পথে নিখিল মানব মন 

লইবে টানিয়৷ তা” লা হ'য়ে ধিক ধিক্‌--অর্থহীন 
করিব তাহারে হাক়__প্রেম-ফাঁসে রোধি+ অনুদিন 
মহান্‌ উৎসার তা'র ? প্রেম এর! এরে বলে হায় ! 
এ সব বাসর-রঙ্গ তার চেয়ে কিছু কাল পায় 

য্দি ধরাতলে লোপ- শীতে যথা_বাছুড়ের কুল, 
নিদ্রাভঙ্গে নরনারী ফিরিয়া হেরিবে স্বিপুল 
নারীর মহিম-বৃক্ষ.সমুন্নত উঠেছে জাগিয়া । 

তখন তাহার তলে ফলভরা ছায়ার লাগয়! 

কাতর প্রার্থনাময় শুন! যাবে নর-ক্-কল- 

ধবনি, মোর! ভূত্যসম রহিব না! ভীরু অচপল,-_ 
ছুলিবন! শিশুসম আদয়ের দোলায় চড়িয়া,_- 
হইব জীবস্ত শক্তি--নব বিশ্ব তুলিব গড়িয়া, 
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পাপা 


আপনাতে পূর্ণ হ'ব,_-খণী নাহি র'ব কা"র কাছে; 
যাঁক-_মাত্র আলাপনে আব কিবা আবহ্বক আছে? 
জাঁন যদি কেহ তবে হেন গান গাহন! এখন 

শিক্ষা ও আনন্দ যাহে হয়-_গাহ বর্ণিয়া কেমন 
তোমাদেব দেশে নারীকুল চলিছে উন্নতি পথে ! 





এত কহি' সমুত্স্ুক বিস্ষাঝিত নদন-মালোতে 
উদ্জ্বল করিয়া মোঁব স'বা হিাখানি, চেয়ে বয় 
অন্য মনে হেমকীন্তি শোভনা মূনাধা নণিময় 
ভুজঙ্গিনী বেণী ছুলাইন1। তখন আলোডি স্থৃতি 
খুজিতেছি এমনি সঙ্গীত,__সহসা প্রণষ্ট ঝি 
উচ্ছ,সিত-চাপল্য-আনেগে নিকুপ্জ গাহিয়া উঠে 
অসংঘতভাঁষাব্ছ্ধ কপর্ধা সঙ্গীত, -দ্রুহ ছুটে 
ক তা"ৰ উচ্ছ জন কুকচি ভঙ্গীতে না মাঁনিয়া 
নাবীব সম্ভ্রম । পশ্চাং হইতে বসন টানিয়া 
মন্মথ ইঙ্গিত কৈল থামাইতে গান,--আমি তাঁ"র 
কবিন্ ভুকুটি ।--বেনাঁব নরন-পদ্ম লঙ্জাভাবে 
মুকুলিয়। গেল। কহিল! মশীষা “ক্ষান্ত দেহ”; ক্রোধে 
আঁব প্রেমাবেগে আমিও গভীব ঘ্রণালজ্জা বোধে 
প্থাম থাম বর্কব !” কহিয়া মাবিন্থু সুদৃঢ় মুঠি 
বক্ষৌপবে তাঁর । চমকিয়া ত্রাসে দাড়াল সে উঠি”,_- 
ভয়-রুদ্ধ রামাকুল-ক%-স্বনে দিগন্ত ভবিণ 
দস্থ্য যথা আক্রমিলে রাজপুরী ; বেলা চীতৎকারিল 
“মৃত্যু-_মৃত্যু--ঘেরিল চৌদিকে 1” রাজ্জী কহিলা অমনি 
পচল--চল-_গৃহে যাই ১--আন্‌ আন্‌ ঘোটকী এখনি ।” 
অমনি ছুটিল ক্ষিপ্র শুত্র-বক্ষ-সে-কপোতীকুল 
সন্ধ্যাগমে হেবি যেন প্রায়াগত ঝটিকা তুমুল । 
আমি দীডাঁইয়! একা মন্মথের সনে সে শিবিরে 
প্রিয়! শৃন্ত কাতর হৃদয় বহি” ।-_নিকুঞ্জের শিরে 
ব্রষিন্থু লক্ষ অভিশাপ । দে আশা-প্রতিম! দূরে 
বিদায়-দিগন্তে ধায় শুনিতেছি কানে,--অশ্বখুরে 
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উঠে ধবনি কঠিন নির্মম,--আমাব সমস্ত সাধ 
বলিদাঁন কবি যেন কে নাঁজাষ বাজন!*নির্ধাত 
স্োতস্থিনী সেত”পবে | সভসা উঠিল ধবনি-_ 
পবাজ্ঞী--বাঁজ্ী_ডুবে যায়,কি কবিস্‌ তৃহাবা বমণী |” 
ক্রোধাদ্ মনীষা হাঁয়! সেতৃ-ই পঁড়িয়াছে শীবে । 
আলোঁক হইতে আমি ক্ষি প্রপদে ছুটিন্্ ভিমিবে, 
ভেবিন্্ ধুতুবা-সম শ্দীতপ্রাস্ত বাণী বেশ তা”ব 
ঘুবিছে পতনমুখে । চাঁহিলীম মাত্র একবাব ।-- 
বিলম্বেব নাহি বাল--বাঁপ দিনত জলে , নাঁবাবেশে 
ছিন্ু আমি--জডাহয়া ডুবিলাম নাবে , বহু ক্রেশে 
ধবিন্ন তাহাবে এক হাতে অন্য হাতে বাহি নীর 
বার্থ চেষ্টা কবিলাম পহুছিতে তটিনীব তাব। 

নাবী জগতেব আজি একমাত্র আশা বক্ষোপরে 
বহিয়া চলেছি ! দীর্ঘ"াখ তক এক জআোতোভবে 
ভগ্ন মূল লুটায়ে পড়েছে মধ্যজলে,_জটাজাল 
উদ্বেল তবঙ্গে ডুবাইয়া। সেই কৃষ্ণ সুবিশাল 
আশ্রয় ধরিয়া আমি বহুকেশে উত্তবিন্থ তীবে। 


সেথায় সঙ্গিনী দল তাঁবকিত-প্রদৌষ-তিমিবে 
অস্পষ্ট দাঁড়ায়ে ছিল । আমি তথ! উত্তবিতে 
সহচবী একজন নাঁমাইয়া লইল ত্ববিতে 
হস্ত হ'তে সে লাবণ্য ভাঁব। পবীক্ষি' কহিল সবে 
“আছেন বাচিয়া”। শিবিবে সকলে মিলি? ধীবে তবে 
বহিয়া লইল মনীষাবে। আমি কিন্তু লক্জাঁভাবে 
উন্মীলিত নেত্র-দীপ্তি ডবিয়া অস্তবে অদ্ধকাবে 
পথ বাঁহি” অশ্বহাঁবা পদত্রজে ফিবি বনে বনে 
( মক্ষিকা যেমতি ফিরে মধু লয়ে মধুব গুঞ্জনে 
দুর হ'তে মধুচক্র চিনি ) উত্তবি্গ সিংহদ্বাবে-- 
শিল্প আর বিজ্ঞানের মর্ম মুরতি ছুই ধারে 
শোঁভিতেছে তাঁ”র-_সাঁবি সাবি লৌহ-বৃতি দৃঢ় অতি 
ঘনিষ্ঠ বিস্তাসে রহি” রোধিতেছে অবারিত গতি। 


প্রথম সংখ্যা । ] 


বাজ! ও বাণী। ৫ 





চি 


ছুয়াবে খোদিত আছে কিবাত পশিয়া ছুঃসাহসে 
স্নান-বতা দিয়ানাবে উলাঙ্গিনী নেহাবি বহসে 
উপব্নে,_মুগত্ব লভিযা। স্থিব নেত্রে আববিশাল 
শৃঙ্গ তুলি? দাড়ামে বষেছে। 
যুগ্ম-শৃঙগ-অন্তবাল- 
পথে ছিল স্থান, 'আমি তছুপবে স্থাপিয়া চবণ 
বহু ক্লেশে কবিলাম সেই দ্বাব-শিবে আবোহণ 
নামিলাম ক্ষেত্র” পবে১--বহিষা চলিনু পুষ্প সাবি, 
ব্হুবর্ণে চিন্তাবাজি সমুদিল মানসে জামাবি, 
ধবায় খগ্ঠোৎ জলে-উদ্ধীকাশে জলে তাবা-দল,__ 
হেবি হেবি দুর্গ-পার্থে ঘুবি ফিবি লমিস্থু চঞ্চল, 
দীপু কালপুরুযেব অন্তবীক্ষে স্বচ্ছন্দ-ভমণ 
প্রায় শেষ হইয়া আসিল । 
(ক্রমশ) 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টরাচাধ্য । 


রাজা ও রাণী। 


পপ ৪ বদ 


অনেক দিন ভুলিয়া! ছিন্-_ 
সে ছিল মোর কাছে! 
সহস। যেন শুনিন্্ বাণী-- 
“রাণী সে আসিয়াছে!” 


মনের সনে খুলিনু দার, 
পথের পানে চাই; 
্বপন-ছবি মতন সবি 
দেখি! সে আসে নাই? 


আমি যে তারে ভুলিয়া! গেছি-- 
ঠিক কি ভুলিয়াছি? 

ঠিকই, মোরে মে গেছে তুলে? 
তাই ত বেঁচে আছি] 


৫৮ 
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শে পপস্পিিাপ 





আমাঁবে সে যে ভুলিয় যাবে 
আমারি সেই সাধ! 

তবু এ মনে এখনো জাগে, 
_ক্ষম সে অপরাধ ! 


শ্বপনে সে যে ভঠিবে ফুটি__- 
ছবির মত তাহা; 

স্বপনে পায়ে গড়িব লুটি”, 
জাগিয়া কব “আঁত1”। 


এনি চিব বাঁসনা রাশি 
উঠিল গেণ ভেসে" 

অদুবে চাঁক মুবতি হাসি 
ফুটিল এলোকেশে ! 


"তুমি সে দেবী, সে দেবী বাণী, 
ক্রিম ও তগ্গু যা” ?-- 
মনের ভুলে করিম মনো 
বনের ফুলে পূজা ! 


মুখধ চিত” মুখ সে মুক,- 
অপরিচিতা এ কি? 

হেলায়ে বা থেনা এ, কিবা! 
শ্বিল মোরে দেখি" ? 


হোক সে খেলা, হোক সে হেলা 
হোক সে আর কিছু-_ 

না| চলে ফিরে+, অ্বীচিলে ঘিরে” 
করিল ঘাড় নীচু! 


চকিতে আজি প্রকৃত রাজা 
প্রণয়-শাসনের, 

ও কপা-কণা মানিন সোন! 
সিংহ - আগনের | 


বঙ্গদর্শন | 


৮. 


রপ্তানি ও 





দুভিক্ষ । 


সপ: তে ডা স্মআর 


খন অনাবৃষ্টিহেতু হরিত শশ্তদল পীণয হইতে 
থাকে, পীত শশ্তদল অগ্থিতুলা রৌদে দগ্ধ হইতে 
থাকে, তখন নিরুপাঁয় কুষক, ভগবানের নিকট 
কবযোড়ে প্রার্থনা করিয়!, ঠধিত চাতিকেব শ্তায় 
'আঁকাঁশের দিকে চাহিয়া থাকে । তেমনি 
খন হতভাগ্য ভারতবাসী দুভিক্ষের অগ্রিতে 
দ্ধ হইয়া মরিতে থাকে, তখন "আমরা, হত- 
তাঁগ্য ভারতবাসী, ছুঃখে যন্ত্রণা ভিত 
হইয়া, আমাদিগের পার্থিব ভগবান গবর্ণমেন্টের 
নিকট, করযোড়ে সাখনয়নে খাছ শস্তের 
রপ্রানি বন্ধ করিবার জন্ত বিনীভ সকরুণ নিবে- 
দন করি। শতবার নিবেদন করিনা হতাশ 
হইয়াছে, তবুত অবোধ মন বুঝে নাঁ। দুর্ভিক্ষ 
হইলেই অমনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই মাঁমূলি 
নিবে্দেন আবেদন । যে আমাদের ক্রন্দন শুনিবে 
না, যে আমাদের দুঃখ জানিয়াও তাহার উচিত 
প্রতীকার করিবে না, বা করিতে অসমর্থ, 
তাহারই নিকট কেবল আমরা পুনঃপুনঃ 
কাদি, নিজে প্রতীকাঁরের কোন চেষ্টা করি 
না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্রন্দনে যে উত্তর 
দেন, তাহা কি ব্যঙ্গ, না তাহা স্বার্থান্ধ লোকের 
ভ্রান্তি, না তাহা ইতলগ্ডের ধনবিজ্ঞানের 
বিষময় ফল? যে অবাধ বাণিজ্যে ভারতের 


হৃদয়শোণিত গল্গল্‌ কবি! বাতির হইয়া যাই- 
তেছে, যে অবাণ বাণিজো প্রত্যেক স্ব 
সরে ভাবত হইতে কম বো ছয় কোটি মণ 
খাদ্য শঙ্ বাহির হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ 'এক 
কোটি ভারতবাসীর সম্বংসরেব আহাঁর বিদে- 
শীর! গ্রাস কবিতিছে, যে অবাঁধ বাঁণিজা যতই 
দীর্ঘকাল ভারতে চলিতেছে, দুর্ডিক্দ ততই শরীদ্ব 
শা ও অধিকতর বিস্ৃতভাঁবে ভারতে পরিব্যাপ্ত 
হওয়ায় উত্তরোত্তর অধিক লোক অনাহারে 
মরিতেছে বা নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে, 
সেই খীঘ্যশস্ত শোষণকারী 'অবাঁদ বাণিজ্য- 
মহিমা, ছুভিক্ষের হাহাকারের মধ্যে, ঘোষণা 
করিতে সরকার বাহাদুর কিছুমাত্র কুন্টিত 
হইতেছেন না। 

দেশের শস্ত দেশে থাকিলে দেশের লোকে 
খাইতে পায়, এবং ঘেশের শস্তা, দেশের বাহিরে 
গিয়া বিদেণীয়ের উদরে গেলে, দেশের লোকে 
তাহা খাইতে গায় না--এ কথা. আমরা স্বতঃ- 
সিদ্ধ বিবেচনা করি। কিন্ত সরকাঁর বাহাদুর 
তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন। সরকার 
বাহাদুরের মতে এদেশের শস্ত এ দেশে 
থাকিলে এ দেশে আরও অধিক হুর্ভিক্ষ হইবে, 
এবং এদেশের খাদ্য শস্ত অহদেশে গেলে এদেশে 


৬০, 





কম হূর্ভিক্ষ হইবে । এ কথাটা এরূপ সহজ- 
ভাবে বলিলে ক্ষিপ্রেব উক্তি ব্লিয়া মনে হয়। 
সবকাব বাহাছব এপ অনাবৃতভাবে এ কথা 
বলেন নাই | যে দেশে খাগ্য শস্য অভাবে খন 
ঘন দুতিক্ষ ভইতেছে, সে দেশেব খাঞ্া শস্তেব 
রপ্বানি প্রথমেই বন্দ কবা কর্তন্য--এই যে স্বতঃ- 
সিদ্ধ জাজ্জলামান সতা কথ, সবকাঁব বাহাঁদৃব 
এমন জটিল কুতর্কালে জড়িত কবিয়াঁছেন, 
যে সহসা সবল পাঠকেব তাহাতে ধোকা লাঁগিয! 
যাতে পাবে । আমাদিগেব গবর্ণমেন্ট অতি 
তীক্ষবুজধি, নানা বিদ্যায় পাবদর্শা, ধন- 
বিজ্ঞান-চচ্চায় বহুকাল হইতে অভ্যস্ত । আমা- 
দের দেশেব সংবাদপত্রে উগ্র ও অসত্যত ভাষায় 
যেসকল যুক্তি ক্রমাগত প্রয়োগ করা হয়, 
গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় তাহাঁৰ কোন উত্তব 
দেন না। কিন্তু যখন উত্তব দেন,. এমন 
প্রশাস্তভাবে যুক্তি কৌশল ও তর্ক জাল বিস্তাব 
করেন যে অনেক সমস অথবা সহসা তাহা খণ্ডন 
করিতে অসমর্থ হইয়া আমবা নিকত্তব থাঁকি, 
অথব! বাজে কথা লিখিয়া, আসল কথাটা চাপা 
দেই অথবা যুক্তির অভাবে মনের বেদনার গাঁলি 
বর্ষণ কবি। আমর! এই প্রবন্ধে ধীরভাবে 
গবর্ণমেণ্টের তর্কগুলি আলোচনা! করিতে চেষ্টা 
করিব। 

গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি বদ্ধ করার বিরুদ্ধে নিয়- 
লিখিত যুক্তি মালা প্রদর্শন কবেন-- 

১। রেল বিস্তার হওয়ায় ছুর্ভিক্ষকষ্ট 
মোচন করা সুসাধ্য হইয়াছে । সুতরাং রপ্তানি 
বন্ধ করার আবশ্যক নাই। 

২। রপ্তানি-হেতু খাগ্চ শন্তের মূল্য 
অধিক হইয়াছে । তাহাতে কৃষকের অধিক 
লাভ হইতেছে! ভারতে কৃষকের সংখ্যা 


বলদর্শন | 
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অধিক। যাহা অধিক লোকের মঙ্গলজমক, 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেশেব মঙ্গলকর। স্থতরাং 
রপ্তানিতে ভাবতে মঙ্গল হইতেছে । 

৩। বপ্ধানি নিবন্ধন ভাবতেব কষকগণ 
অধিক শস্ত উৎপাদন ও সঞ্চয় কবে। উক্ত 
উদ্ধস্ত শশ্ম ছুরভিক্ষেব সময় ভাবতবাসীব আহা- 
বেব জন্য পাওয়া যায । 

৪1 খাগ্যশস্তেব বপ্তানি বন্ধ কবিলে 
পাট প্রহৃতি খাছোনতব বস্তব চাঁষ বাঁড়িবে এবং 
খাছ শস্তেব চাষ কমিয়া যাইবে । 

৫1 ভাঁবত হইতে বপ্রাঁনি বদ্ধ কবিতে 
হইলে, ভাবতেব এক প্রদেশ বাঁ জেলা হইতে 
অপব প্রদেশ বা জেলাতেও বপ্তানি বন্ধ কবিতে 

তাহা অসঙ্গত । 
৬। শাঁবতে যে শশ্য উৎপন্ন হয় তং- 
তুলনায় বণ্তানি শশ্ত অতি কম। 

৭। ভাবতেব খাস শস্ত ছূর্ভিক্ষে ছুর্্ল্য 
হইলে অবাধ বাণিজ্যে তখন আপনা আপনি 
বপ্তানি খুব কমিয়া যাঁয়। 

৮। ছুর্ভিক্ষ সধন্ধে যাহা কিড় দোঁষ তাহা 
অ[কাঁশেব, রপ্রানিব নহে । 

৯। বগ্ানি বন্ধ কবিয়া অবাধ বাঁণিজ্যে 
হস্তক্ষেপ কর! ধনবিজ্ঞান বিকদ্ছ৷। 

এক্ষণে কে বলে এ গুলি ক্ষিপ্তেৰ উক্তি? 
অথবা যদি ইহাকে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিতে 
চাঁহেন তাহা! হইলে, হামলেটের ক্ষিগুতার 
ন্যায়, এই ক্ষিপ্তুতাতে যে শৃঙ্খল আছে তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে। যাহা! হউক এক্ষণে 
উপহাস না করিয়া, ধীরভাবে এই তর্কগুলি 
আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 

১। সরকার বাহাস্থরের প্রথম যুক্তি। 
রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, দুর্ভিক্ষ ক্রিষ্ট প্রদেশে 


হয়। 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


সহজে খাস্ভ শস্ত প্রেরণ করা যায়। 
রপ্তানি বন্ধ করিবার আবশ্তক নাই। 

এই যুক্তিটী মূলতই ভূল। কারণ অবাঁধ 
বাণিজ্যের আঙ্গকুল্যে ভাবতে বেলপথেব বিস্তার 
ছূর্ভিক্ষ স্যষ্টি করিয়াছে । কেননা, যখন বেল 
ছিল না, ভারতের শশ্ত ভারতেই থাকিত, তখন 
যেযে বৎসরে ভাল শস্ত হইত সেই সেই বৎসরের 
উদ্বত্ত শস্ত এত অধিক পবিমাণে দেশে সঞ্চিত 
থাকিত, যে তাহার পবে ছই এক সন অনা বৃষ্টি 
হইলে, দেশে ছূর্ভিক্ষ বা অন্নক্ট হইত না। 
১৮৭ সালে ভারতের গম মোটেই রপ্তানি হয় 
নাই। যেমন বেলের বিস্তাব হইল, অমনি 
গমের রপ্তানি আরম্ভ হইল। ১৮৮৯ সাল 
হইতে ১৮৯০ সাল পধ্যন্ত ৩০১০০০,০০০ 
বুশেল গম ভাবত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল ।* 
আর এখন বেল বিস্তাবে প্রত্যেক স্থুবৎমরে 
১ কোটি বা! ১০ কোটি মণ" গম বপ্তানি হই- 
তেছে। 

অবাধ বাণিজ্য ও রেলবিস্তারগুণে চাউল 
এখন কম বেশী 81৫ কোটি মণ প্রত্যেক - 
বৎসরে ভারত হইতে রপ্তানি হইতেছে । বেল- 
বিস্তার না! হইলে, অবাধ বাণিজ্য চলিলেও, 
ভারতে এত ভুর্ভিক্ষ হইত না। কারণ, পথের 
স্থগম্তার অভাবে রপ্তানি এত অধিক পরিমাণে 
চপিত না। ম্ুৃতরাং ছুিক্ষ সব্ন্ধে রেলপথের 
স্থগমতা ও রপ্তানি বিবেচনা করিলে, সহজে 
বুঝা যায়, রেল হর্ভিক্ষের নিবারক নহে, রেল 
হর্ভিক্ষের প্রবর্তক। সুতরাং রেল বিস্তার 
রপ্তানির অনুকূল যুক্তি নহে, রপ্তানির প্রতিকূল 
ুক্তি। রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 


্গৃতবাং 


রপ্তানি ও ছুতিক্ষ। ৬১ 


থাগ্ঠ শস্তের রপ্তানির বৃদ্ধি হইয়া, ছুর্ডিক্ষ হই- 
তেছে, এ কথা অনেক তীক্ষদ্শী উদার 
ইংরাজও স্বীকার করেন। 

অবাধ বাণিজ্যে কেবল যে শস্ক্ষয় হুই- 
তেছে তাহা নহে, পাটের অধিক রপ্তানি হওয়ায় 
পাটের দর বৃদ্ধি হইয়াছে । তাহাতে পাটের 
ঢাষ বুদ্ধি পাওয়ায় গমের ও চাউলের চাষ 
কমিয়া যাইতেছে । তাহাঁতেও থান শস্তের 
অভাব বাড়িতেছে। 

ইউরোপে থাগ্ঘশস্তের মূল্য এত কমিক্স! 
গিয়াছে যে সেখানকার ধনতত্ববিৎ্গণ, ভারতেগ্ন 
দুর্ভিক্ষ দুর্দশ। লক্ষ্য না করিয়া ভ্রান্ত হইয়া 
বলিয়া থাকেন যে বর্তমান সময় জগতে লোক- 
সংখ্যার অন্পাতে, প্রয়োজন অপেক্ষা শস্তের 
অধিক আয়োজন হইয়াছে-_-৮ 09 016- 
500 6000 [01900061010 13 17. 20৮9009 
91001028110 (17081509075 1১110011163 
01:501010103 ৬]. 0). 20) ইউরোপে খাস্ক 
শস্তের প্রচুরতায় তাহার মুল্যের হাস হওয়ায় 
ইউরোপবাসী দিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে 
একথা স্বীকার করিতে ইংরাজ ধনতত্ববিৎ 
অনিচ্ছুক নহেন। কিন্তু ভারতের খাস্ভ শঙ্কের 
মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ছর্ভিক্ষ হওয়! ( অথবা হর্ডিক্ষ 
হওয়ায় খাছ্ধ শন্তেব মূল্য বৃদ্ধি হওয়া) যে 
ভারতের ঘোর ছুদ্দশ| ও দরিদ্রের স্পষ্ট প্রমাণ, 
এ নিতান্ত সহজ কথা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন 
মতেই স্বীকার করিবেন নাঁঁ-যেন প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন। মনুষ্য চিত্তের একটি দূর্বলতা 
আছে। মানুষ যাহ নিজের স্বার্থহেতু করিয়া 
থাকে, তাহাতে অপরের ঘোর অমঙ্গল হইলেও 
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২ বহাদশন । 


___শ শা শী শিশীশিিিাল শশী সস 


৮০ শশী পিসী পিপিপি শা শশা শিপিপপাশলাশীীপি পপেপাসপালিপি 


নিজেকে বুঝাইয়া তোঁলে যে সে অমঙ্গল, 
অমঙ্গল নহে; তথন মানুষ নানা কৃতকে আগ- 
নাব চিত্তকে ভ্রীস্ত কবিয়া, আপনাব হৃদযকে 
নানা মিছা প্রবোধ দিয়া অবশেষে খিশ্বাস 
কবিয়া ফেলে যে লোভে পড়িয়া নিজেব লাঁভেব 
জন্য, সে অন্যেব যে ক্ষতি কবিয়াছে, তাহ। ক্ষতি 
নহে, তাা তাহাঁব মঙ্গল, যে মনুষ্য প্রনূল হইয়া 
নিজেব লাঁভেব জন্য অন্টেব উপব অত্যাচাব কবে 
সেও অবশেষে বিশ্বাস কবিয়া বসে যে 
অভ্যাচাবট। অত্যাঁচাব নহে, সেট! অত্যাচার 
পীড়িত ব্যক্তিব পক্ষে একট| পবম শুভ প্র 
বিধান কেবল বেচাঁবা বুখি অভাবে না বুঝিয়া 
অনর্থক আর্তনাদ কবিতেছে । আমাদের 
দেশেব বড় বড় সবকাবী ইংবাজী আমলাদেব 
মধ্যে সেইবদপ ভ্রম হইয়া থাকে । 

কিন্ত ক্ষতিকাবী ব্যক্তি এইবপে ত্রাস্ত 
হইলেও, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং নিঃস্বার্থ সমা- 
লোচক বা দর্শক তাহাতে ভ্রান্ত হন না। 
অন্নাভাবে যে ব্যক্তিব দেহ কঙ্কালবৎ হইয়াছে 
তাহাকে প্রচুব খাচ্ছে পুষ্ট-প্রফুল, স্বাস্থ্যে নধব 
মুত্ি বলিলে তাহা কে বিশ্বাস কবিবে ? ছুর্ভিক্ষেব 
হৃহাকাঁবকে উৎসবে আনন্দগীতি বা কৃষক- 
কুলের সৌভাগ্যেব ও উন্নতিব অকট্যি প্রমাণ 
বলিয়! ব্যবস্থাপক সভাষ ঘোষণ! কবিলে, এমন 
বোকা ভাঁবতবাসী কে আছে ষে তাহা বিশ্বাস 
করিবে? বোগেব হেতুকে বোগেব ওষধ 
বলিক্না ব্যাখ্যা কবিলে বোগী কি স্ন্থ হয়? 
যে বেলবিস্তাব অবাধ বাঁণিজ্যেব সহাঁয় হইয়া, 
দেশেব খা্চ-শস্ত দেশ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া 
দিয়া ুর্ভিক্ষের ত্্টি করিতেছে, যে বেল বিদেশ- 
পণ্য আনিয়া ভারতীয় বিপণি হইতে স্বদেশী- 
বন্ত্রা্দি পণ্য দূরীভূত করিয়া তত্তবায় প্রভৃতি 


[ ৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


শে পা সপ গা পিপি. পা সপ শাপাপাপীশি ৮ ালপশশাশি সপ 


স্বদেশা শিলীদিগেব জীবিকা নির্বাহেৰ পথ কছ্ধ 
কবিয়! দিয়াছে, এবং তাহাদিগেব বুকেব উপব 
স্থায়ী ছুতিক্ষ বা অন্নাভাবস্ববূপ পাষাণ চাপা- 
ইয়া দিয়াছে, সেই বেল বিস্তাবকে ছুর্ভিক্ষ 
মোচনোপাঁয় বলিয়। বর্ণনা! কবিলে, ভাবত হৃদয় 
বিষার্দেব অগাঁধ জলে ডুবিয়া যাঁক্স এবং মনে 
কবে, এ কি কত্পশ্শেব ব্যঙ্গ না ভ্রম প্রমাদ ! 

ফল কথা, যতদিন ক্ষুধার্ত ভাব্ত হইতে 
অন্ন অবাঁধে নিঙ্ষান্ত হইবে, ততদিন লৌহ- 
বাম্প যান ভাবতেব মিত্র নহে, পবমশক্র-- 
ততদিন তাতাঁব অগ্রসবগতিব সঙ্গে সঙ্গে 
দুভিন্ব, মৃত্যু ও হাহাঁকাব প্রসাবিত হইবে। 
সবকাবী ইংবেজ আমলা বলেন, যে “এক্ষণে 
বেল যেরূপ বিস্তৃত হইযাছে তাহাতে হুরভিক্ষ- 
কিষ্ট প্রদেশে অন্ন অনায়াসে প্রেবিত হইতেছে, 
স্থতবাং অন্নেব রপ্টানি বন্ধ কবিবাব প্রয়োজন 
নাই।” আমবা বলি, বেল অতিশয় বিস্তৃত 
হইয়াছে বলিয়াই বণ্ডানি অচিবাৎ বন্ধ কবা 
উচিত, নতুবা লৌহময়ী রেল-বাক্ষপী অহনিশি 
ভাঁবতেব অন্ন ও জীবন হবণ কবিতে খাঁকিবে, 
এবং ভাবতেব চতুদ্দিকে ছুতিক্ষ ও মৃত্যু বিক্ষিপ্ত 
কবিবে। আমাদেব বোধ হয়, যতদিন রপ্তাঁন 
চলিতে থাকিবে, প্রত্যেক মালট্রেনেব উপর যদ্দি 
একটী নিশান তুলিয়! দেওয়! হয় আর সেই 
পতাঁকাতে “ছুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু” বড় বড় অক্ষরে 
লিখিত থাকে, তাহা হইলে যেখানেই রেল 
যাইবে সেখানেই তাহার ব্ষিময় ফল স্বরূপত 
সুচিত হয়। 

সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি। 

"রপ্তানিতে শন্তের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । 
মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় শন্তোৎপাঁদক কধিজীবির 
অধিক লাঁভ হইতেছে। ভারতে র্লষিজীবি 


ছিতীয় সংখ্যা! । ] 


লা াকপাশ পাশা ৬ পি 





৭ শপ পা 


লোক অধিক। অধিক লোকের যাঁচাতে 
অধিক লাভ হয় তাহা! বন্ধ করা উচিত নহে।” 
-_-কথাটা কেমন উদার, মোলায়েম । দেখুন, 
দরিদ্র কষকগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কত দয়! | 
দুঃখের বিষয় যখন খাঁদমহলে খাজনা বুদি 
করায় কৃষকগণ নিঃসম্বল হয়, তখন এই 
উদ্ারনীতির পরিচয় পাই না। যাহা হউক, 
ও কথা ছাড়িয়া দিয়া তর্কটার বিচার করিয়া 
দেখা যাউক। প্রথম কথা, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি 
হইলে তাহার লাঁভ কৃষক ভোগ করিতে 
পায় কিনাঁ। দ্বিতীয় কথা, যদি কৃষক তাহাব 
লাভ ভোগ করিতে পায়ও তাহাতে দেশের অন্ত 
কোন সম্প্রদায়ের এমন ক্ষতি হয় কি নাযাহাতে 
কৃষকের লাভ নগণ্য ও উপেক্ষণীয় হইয়া উঠে । 

(ক) যেখানে শস্যের মূল্য বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে খাজানা বৃদ্ধির আইন * 
বা প্রথা আছে অথবা যেখানে প্র্যাকৃরেটিংত 
আছে, অর্থাৎ খাঁজন। 
ডাকনিলামে বাঁ প্রতিযোগিতা দ্বারা নিরূপিত 
হয়, সেখানে খাছ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় 
থাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । তাহাতে 
কৃষকের লাভ হয় না। যেখানে উৎপন্ন শস্যের 
অদ্ধেক বা অন্ত কোন নির্দিষ্ট অংশ রায়ত 
জমীদারকে খাজনা স্ব্ূপ দেয় (যেমন 
“ভাউলিয়া” ) এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে খায়, 
সেখানেও শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকের 
কোঁন লাভ নাই । কারণ যে অংশ সে নিজে 
সপরিবারে খায় তাহার মুল্য কমই হউক 
আঁর বেশীই হউক তাহাতে ক্ষুধানিবৃত্তি সম্ব্ধে 
কোন তারতম্য হয় ন।। 

(১) কি জমিদারী মহাঁলে, কি 
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গবর্ণমেণ্টের খাসমহালে, অধিকাংশ প্রজা, 
জমীদার অথবা মহাজন অথবা উভয়ের নিক 
এত খণী থাকে, যে তাহাদিগের নিজের 
ভরণপোষণের অতিরিক্ত যে শস্য থাকে 
তাহাব মূল্য জমিদারের ও মহাজনের ঘরে যায় । 
আব এক কথা, খাদ্যের মূল্য যি স্থায়ী ভাবে 
বাড়ে তাহ! হইলে ক্কষক দৈনিক-মজুরকে যে 
মজুরি দেয় তাহাও বাড়িয়া যায় স্থতরাং সেই 
অনুপাতে চাষেব খরচ অধিক হয়! কেবল 
চাঁষেখ খরচ অধিক হয় তাহা নহে, এদেশে 
যে সকল বস্ত প্রস্তুত হয় তৎসমুদয়ের মুল্যও 
বাড়ে। সুতরাং শস্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
রুষকের খরচও বাড়িয়া যাঁয়। কেবল 
কষকের নহে জমিদারের ব্যবহীর্ধ্য অনেক 
বস্তর মূল্য বৃদ্ধি হয়। তিনি আমলাগণের ও 
ভত্যগণের বেতন বৃদ্ধি -করিয়া দিতে বাধ্য 
হন। ইহাতে জমিদারগণেরও শেষে বিশেষ 
লাভ হয় না। 

(২) কিন্ত প্রধান কথ। এই, শস্যের 
মূল্য বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে খরিদ্দার 
ব্যাপারীর লাভ হয়) কৃষকের বিশেষ লাভ 
হয় না। যখন ফসল হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট 
জমীদারের নিকট সদর খাজনা চাহেন) 
জমীদার কৃষককে খাজনার অন্ত পীড়ন করেন, 
কষক জমিদারের খাজনার জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া উঠে। সকল রনৃষক এক সময়েই মাল 
বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় বাজারে 
এককালে অনেক মালের আমদানি হয়। 
এদিকে খরিদ্দারগণ কখন কখন এককাট্রা 
হইয়। কম দর দেন। কিন্তু কষক, দারিদ্র্য 
হেতু মাল ঘরে আটক রাখিয়া দর বাড়াইতে 
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পাবে না। সৃতবাং অল্প মুল্যে পে মাল 
ছাড়িতে বাধ্য হয়। ধনী খবিদ্দাবগণ সেই 
মাল খরিদ কবিয়া, কতক মাল ঘবে আটক 
বাথিয়! অনাগ্নাসে মূল্য বাঁড়াইতে পাবে, এবং 
বাড়াইয়াও থাকে । স্থৃতবাং এই মুল্য বৃদ্ধিতে 
খরিদ্দার ব্যাপাবীবই লাভ) কৃৰকের লাভ 
হয় না। 

আর একট। বিষম বথা শুনিতে পাওয়! 
যায়। কোন কোন সওধাগৰব ইংবাজ 
কোম্পানি পুর্বে টাক! দাদন দিয়! নির্দিষ্ট কম 
মূল্যে প্র কোম্পানির নিকট শগ্য বিক্রয় 
কবিবাব চুক্তি পন ক্কষকধিগেব নিকট 
লেখাইয়! লন। এইবপে ইংবেজ কোম্পানি 
অল্প মূল্যে শস্য ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে 
বিক্রন্ন কবিয়া থাকেন। এই তথ্য কোন 
কোন সংবাদপত্রে প্রকশিত হ্ইয়াছিল।-- 
যে দিক দিক্সা দেখা যাউক, শস্যেব মূল্যবৃদ্ধি 
হওয়াতে কষক বেচাঁবাব লাভ হয না। এই 
মকল যুক্তিব সহিত কষককুলেব প্রত্যক্ষীভূত 
অবস্থাও মিলে। কেননা আমবা দেখিতে 
পাই যে শস্তমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে) 
তথাপি কৃষকের অবস্থা কিছুই উন্নত হইতেছে 
না। বরঞ্চ কৃষককুল দিন দিন নিঃস্ব হুইয়] 
পড়িতেছে। এক বৎসর অঙ্গন্মা হইলেই 
তাহারা জমিদ্বারেব খাজনা তে পারে না, 
মহাজনের খণের টাকা পরিশোধ করিতে 
পারে না, বাকী থাজনার দায়ে তাহাদের 
অনেকেরই জোত জমা নিলাম ছুইয়। যায়) 
তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবপেটা 
থায়, কথব| না খাইয়া মারা পড়ে। যদি 
শসা রধানি না হইত, তাহা হইলে অমীদায় 
ব৷ মহান্জন, ঘা গবর্ণমেণ্ট যাহারই হস্তে যাউক 


দেশেব শপ্য দেশেই থাকিত এবং নানা পথ 
দিয়! ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে দেশেব লোকে 
মুখেই আলিয়া গড়িত । কেন না, কি জম।দীব, 
কি মহাজন, কি গবর্থমেণ্ট, কেহই পবিমিত 
থাগ্েব অধিক খাইতে পাবেন না । 

(খ) যদি এ কথা মানিয়া লওয়া যায় 
নে, বপ্তানিতে বস্ততঃই কষকেব উন্নতি 
হইতেছে, তাহা হইলেও কুষকেতব ব্যবসায়ী- 
দিগেব বিষয় চিন্তা কৰা উচিত । যদি এমন 
হয়, শসোব মুলা বৃদ্ধি হওয়ায় কষকগণের 
লাভ হইতেছে কিন্ত বপ্তানিতে শন্য অধিক 
[নজ্্ান্ত হওয়ায়। দেশেব কতক লোকেধ 
থাগ্ভেব অকুলান পড়িতেছে, এবং তাাব 
না খাইয়া মবিতেছে, তাহা হইলে ক্বকেব 
অতিবিজ্ত লাভ উপেক্ষা কবিয়া রপ্তানি বন্ধ 
করা উচিত। মনে করুন, কোন পরিবারে 
ছয় ভাই আছে। তাহাৰ মধ্যে চারিজন 
কষিকাধা কবে, আব ছুই জন বৃদ্ধ পিতামাতার 
সেবা কবে, বা সন্তানগণকে শিক্ষা দেয়। 
উক্ত চাবি জন যদি কেবল শিজের আহারের 
উপথেগী শসা রাখিরা অবশিষ্ট সমুদয় শস্য 
বিক্রম্প কবিম্না নিজেব অবস্থাব উন্নতি করে 
আখ ছুই ভাইয়েব আহারের জন্য কিছুই 
থাগ্যশস্য না রাখে, এবং তাহাতে যদি এ ছুই 
ভাইয়েব মৃত্যু সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে 
এঁ পরিবারেব বৃদ্ধ কর্তা কি করিবেন? তিনি 
উক্ত কষি-রত চারি ভ্রাতাকে কি বলিবেন না 
যেপ্যদি তোর! তোদের আর ছুই ভাইকে 
থাইতে না দিয়া সমুদয় শসা বিক্রয় করিয়! 
কেবল তোদের চারিজনের অবস্থার উন্নতি 
করিস, তাহা হইলে তাহা পাট কার্যা 
হইবে। আমি ধতদিন বাচিম্। থাকি, আমি 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


তাহা কখনও কবিতে দিব না ।” গবর্ণমেণ্টেবও 
এরূপ ধর্মসঙ্গত, ভ্তায়লঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত 
ব্যবহাব কবা উচিত--অর্থাৎ খাগ্যশস্য বপ্ানিতে 
কষককুলেব উন্নতি হইতেছে যদি তর্কস্থাল ইহা 
অনুমান কবা যায়, তথাপি দেশে কুঘকেতব 
লোকেব অন্নাভাব ঘটিলে বপ্তানি বন্ধ কবা উচিত। 
স্থতবাং স্পষ্ট বুঝা গেল,_-(১) বপ্তানিতে 
কৃষকেব উন্নতি হইতেছে না । (২ বপ্তানিতে 
যদি কৃষককুলেব যথার্থই উন্নতি হয় তাহা 
হইলেও ভাবতেব অক্ষবগণেব দুর্ভিক্ষ মৃছু ও 
অন্নকষ্ট নিবাবণেব জন্য বপ্তানি বন্ধ কব! উচিত। 
৩। সরকার বাহাছুদরর ভতীয় যুক্তি । 

“িধ্তানি হওযায কৃষককুল পর্বাপেক্ 
অধিক শম্ত উৎপাদন কবিতেছে এবং অধিক 
শশ্ত সঞ্চয় কবিতেছে। এই 'অতিবিক্ত শশ্ত 
তর্ভিক্ষকালে ভাবতবাপীব আহাবেব জন্য 
পাওয়া যায । বপ্টানি বন্ধ হইলে এই অতি- 
বিক্তু শশ্ত আব উৎপাদিত হইবে না 1” 

-এই সবকাঁবি যুক্তিটী কল্পনাবচিত 
মাত্র। কাঁবণ শশ্য পূর্ববাপেক্ষা অধিক উৎপাদন 
কবিতে হইলে (১) পর্ধাপেক্ষা অধিক জমি 
আবাদ কবিতে হইবে (২ ) অথবা কোনি উন্নত 
বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুর্ববেব আবাদী জসিতে 
অধিক ফসল উৎপাদন কবা আবশ্যক । শসা 
রমলা হওয়ায় এই ছুইটী উপায়েব যে একটীও 
অবলঘিত হইতেছে তাহা দেখা যাঁয় না। 

(১১) কৃষকগণ যে কোন বৈজ্ঞানিক ব৷ 
উন্নত উপাঁয় অবলম্বন কবিতেছে না! তাহা 
সকলেই জানেন। সবকাঁব বাঁহাঁছুবকেও 
তাহা! স্বীকার কবিতে হইবে। (২) স্ুতবাং 
বিবেচ্য থাঁকিতেছে এই যে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি 
হওয়া পূর্ববাপেক্ষ! অধিক জমি আখাদ হই- 


রপ্তানি ও ভুর্ভিক্ষ । 


৬৫ 


তেছে কি না। অধিক শস্য উৎপাঁদন কবিবাৰ 
জন্য কৃষকগণ নূতন জমীব পাটা লইবাব গন্য 
যে ভূম্বামীভবনে দলে দলে আসিতেছে আমবা ত 
তাহা দেখিতে পাই না । গবর্ণমেণ্টেব বেজিগ্রীবি 
আফিসে কি নৃতন জমিব পাটা কবলিয়তে 
বেজিষ্টাবি, অধিক পবিমাণে তইতেছে ? 

নদীয়া জেলাতে অনেক জমী পূর্বে বে* 
উব্ববা ছিল। কৃনকগণ আগ্রহ কবিয়া তখন 
তাহা লইত। পবে, সাঁব না পাইয়া জদী 
পুনঃপুনঃ কর্ষিত হওয়ায় তাহা এমন অন্র্ব্বব 
হইয়া পড়িযাছে, যে কৃষকগণ বাধা হইয়া তাহা 
ক্রমশ পবিত্যাগ কবিতেছে। শসোব মূলা 
দিন দিন অধিক হইতেছে তথাপি সেই সকল 
পবিত্যন্ত জমিব গ্রাহক পাঁওয় কঠিন । 

খুলনা জেলাতে পূর্বে যে সকল বিল ছিল 
তাঁহা ক্রমশ ভবাট হইয়া উর্বর জমিতে পবিণত 
হইতেছে সত্যা। কিন্ত অপব দিকে পুবাঁতন 
উচ্চ আবাদী জমী ক্রমশ নিস্তেজ হইতেছে । 
ইহাতে মোটেব উপব অধিক শন উৎপাদন 
হইতেছে ন1। নদীয়া ও খুলনা জেলাতে যেমন, 
বঙ্গেব অন্তান্ত অধিকাঁণশ জেলাতেও তেমনি । 
বেহাবেব ত কথাই নাই। সবকাব বাহাছুব 
অনেক দিন হইতে বলিয়া আপিতেছেন 
যে “বহাবে লোক সংখ্যাব অন্থুপাতে আবাদী 
জমিব পবিমাঁণ কম, অর্থাৎ সেখানে আঁব 
অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভাবনা দেখা যায় মা। 
যদি দেশেতে দেখা যাঁয় কোন স্থানে নৃতন 
জমি আবাদ হইতেছে, তাহা হইলে ইহাঁও 
দেখা যাইবে অন্তস্থানে পুরাতন জমী পবিত্যক্ত 
হইতেছে। ইহাতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার 
হেতু অধিক শস্য উৎপাঁদনেব কোন নিদর্শন 
দেখা যায় না। 


৬৬ 





আঁমি যাহা উপবে বলিলাম তাহা অর্থ 
এমন নহে ঘে ভাঁবতবর্ষে আঁবাঁদযোগ্য পতিত 
জমি নাই! এখনও ভাঁবতবর্ষে অকধিত উর্কব 
জমি অনেক পতিত আছে । 
00001015510. এই কথা প্রকাশ কবিয়াছেন। 
কিন্তু ছুঃথেব বিষয, কুষকর্দিগেব এমন অর্থ নাই 
যে জঙ্গল কাটিয়া বা বাধ বীঁধিযা তাহা কর্ষণ 
যোগ্য কবিয়! লয়। জমীদাঁব বা গবর্ণমেণ্ট, 
জঙ্গল কাটিয়৷ বা বাঁধ বীধিযাঁ প্রায়ই জমি 
আবাদযোগা কবিষা দেন না। পাত্র আছে, 
পাত্রীও আছে । কিন্তু পাত্রীব বিবাত দিতে 
হইলে মে ব্যয়েব আবশ্যক তাহা কেহই 
কবিনে স্বীকৃত নহে । স্বতবাং জঙ্গল-জমি 
কুমাবী অবস্থাতে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস কবি- 
তেছে ; এমন কোন ধন্মুভীক অভিভাবক দ্বেখি 
না যিনি তাহাঁব বিবাহ দিয়া কুলবক্ষা কবেন। 

গবর্ণমেণ্টেব যুক্তির ভানে বোধ হয় যেন 
পুর্বে ভাবতে যখন শদ্যেব মূল্য অতিশয় কম 
ছিল, শথন ভাঁবতবাঁপী কবকগণ বড়ই কষ্টে 
থাঁকিত। আব অধুনা যেমন শস্যেব মুল্য বাঁড়ি- 
তেছে, তৎসঙ্গে কৃষককুলেব উন্নতি উথলিয়া 
পড়িতেছে। এই কথাট। কেমন প্রলাপ 
বাঝ্োেব মত শুনায় না কি? যখন বঙ্গে 
চাউল টাকার একমণ ছিল, তখন যে 
বঙ্গীয় কৃষক মুমূু বা নিরুৎসাহ ছিল 
ৰা না খাইয়া মরিত, এমন কথা ত ইতিহাঁসে 
কি কিংবদত্তীতেও পাওয়া যায় না। ববঞ্চ এই 
কথাই জানা যাঁর যে, তখন কৃষক ও জনসাধারণ 
প্রচুব খাগ্ভলাতে হৃষটপুষ্ট, সুস্থ বলবান্‌, মধর 
প্রশাস্ত ও প্রফুল্ল ছিল। তখন এক বৎসর অনা- 
বৃষ্টি হইলে কৃষক না খাইয়া দুর্ভিক্ষে মরিত না। 
আর এখন চাউলেব মণ ৮* বা ৭২ বাঁ ৬২) 
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বঙ্গদর্শন । 


[৮ম বর্ম, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৫ 


পপ এসপি শিশ্পিশিশ পনি 





কৃষকেব ও জনসাঁধাবণেব সৌভাগ্য সুখ ও 
সন্তোষ, ক্রমশ বর্ধমান ছুভিক্ষ দ্বাবা ভীষণভাবে 
সচিত হইতেছে! গবর্ণমেন্টেব বিকৃত যুক্তি 
অন্ুসবণ করিলে এই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশে 
যতই অধিক ছুর্ভিক্ম হইবে, ততই খাছ শস্যেব 
মূল্য বৃদ্ধি হইবে, যতই খাগ্ভ শসোব মূলা বাঁড়িবে 
ততই কৃঘক কুলেখ উন্নতি হইবে অর্থাৎ 
দেশে যতই ধিক চর্ভিক্ষ হইবে, কৃষক কুলেব 
ততই উন্নতি হ্ইবে। স্থতবাং গবর্ণমেণ্টের 
মক্তি মাঁনিলে এই প্রমাণ ভয় যে ছূর্ভিক্ষ একটা 
ঘোঁব অমঙ্গল নহে, উহা পবম মঙ্গল ও বাঞ্চনীয় 
ঘটনা । ভগ ইচাঁব শ্টায় তীষণ ভ্রমসন্কুল 
বাকা কখন শুন নাঁই-যক্তিব এমন সানি 
পাঁতিক ভযষানক বিকাৰ আব কখন দেখি 
নাই । 
৪1 সরকারের চতুর্থ যুক্তি । 

“খাছ শস্োব রগানি বদ্ধ কৰিলে, এদেশেব 
বাজারে খাঁগ্য এস্যেব টাঁন কমিবে। তাহাতে 
খাগ্ শস্যেব মূল্য কমিয়া যাইবে । তখন খাছ্য- 
শস্যের আঁবাঁদ কব! অপেক্ষা পাট আঁবাঁদ কবা 
অধিক লাভ জনক হুইবে। চাঁউল গমেব চাষ 
কমিবে, পাটেব চাঁষ বাড়িবে। স্ুুতবাং 
বন্তানি বন্ধ করিলেও তথন খাছ শস্যেব পরি- 
মাঁণ বাঁড়িবে না ।” 

এই যুক্তির উত্তবে এক কথ! বল! যাইতে 
পাঁবে-€১) বিদেশে কোন কোন স্থানে এমন 
অধিক পাট হইতে আর্ত হইয়াছে যে বর্ত- 
মানেই পাঁটেব দ্র কোন কোন সনে খুব 
কমিয়া যায়। সুতরাং খাগ্চ শম্যের রপ্তানি 
বন্ধ করিলে, খাগ্চশস্যের আবাদ কমিয়া পাটের 
আবাদ বাঁড়িবে এ আশঙ্কা সম্ভবত অমুলক 
(২) ভারতে অধিক পাট চাঁষ হইলে, পাটের 


দ্বিতীয সংখ্যা । ] 


৯০০০ শে শপ শি 


আমদানী অধিক হয়, পাটের দব আঁবাঁৰ 
কমিবাবই সম্ভাবন! । তাহাতে পাঁটেব আবাদ 
আবাব কমিবে। €৩) যদ্ধি খাছ শসোব 
বপানি বন্ধ কবায পাটেব আবাদ বাঁডিয়া খাছ 
শস্যেব আবাদ কমিয়া! যায়, তাহাঁব উপাঁয় অতি 
সহজ | কেননা যে কাবণে খাছ্য শমোব বপ্ানি 
বন্ধ কবা যাইবে, সেই কাঁবণে পাব বপ্রানি 
বন্ধ বা শুক দ্বাবা কমান যাইতে পাবে । সুতবাং 
পাটনিরশ্মিত যুক্তিটি কল্পিত বিভীষিকা মাত্র 
€ | সবকাবী পঞ্চম যুক্তি । 

“তাঁবত ভইতে শস্যেব বপ্ানি বন্ধ কবিহে 
হইলে, ভাঁবতৈব ভিতবে এক প্রদেশ 
বা এক জেলা হইতে অপব প্রদেশ বা 
জেলাতেও বপ্তানি বন্ধ কবিতে হয়? তাহা 
অপঙ্গত 1” 

(১) ভাবত হইতে অপব দেশে খাছ 
শসোব বপ্রানি বন্ধ কবিতে হইলে, ভাবতেব 
এক প্রদেশ বা জেলী | গ্রাম বা পলী হইতে 
অপব প্রদেশ ব। জেলা বা গ্রাম বাঁ পলীতে 
বপ্তানি বন্ধ কবিবাঁৰ কোন কাৰণ নাই। 
তাহা ভাঁবতবাসী চাঁহে নাই । ভাঁবতেব মধ্যে 
এক স্থানের শস্য অন্য স্থানে বগাঁনি হওয়ায় 
কোঁন ভাঁবতবাঁসী, ভাবতেব কোন প্রদেশেব 
লোঁক,কি কখন আপন্তি কবিয়াছে ? বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট যখন ভাবত হইতে রপ্টানিব সমগ্র 
উষ্ গিলিতেছেন, তখন প্রাদেশিক বপ্তাঁনিব 
মশকটা কেন গিলিতে পাবিবেন না? (২) 
যদি ভাবত হইতে খাগ্চ শস্যেব বণ্তীনি বন্ধ হয় 
এখনকার মত ভাঁবতেৰ এক প্রদেশ হইতে 
অন্ত প্রদেশে রপ্তানি কবাঁব আবশ্তক হইবে না। 
তখন প্রত্যেক প্রদদেশ স্ববংসবে নিজেব 
উদ্ত্ত শস্য, যাহা এক্ষণে বপ্তানিতে ভাঁবত 


২ 





গনি ও দুর্ভিক্ষ । ৬৭ 


স্পা ৩ পাশপাশি পে পাশ 7 শি টিপিপি আপিপপালশতি 


হইতে বাহিব হইয়া যাইতেছে, তাহা সঞ্চয় 
কবিয়া বাঁখিতে পাঁবিবে ; এবং অজন্মা! বসবে 
অনায়াসে তাহাই খাইয়া জীবন ধাঁবণ কবিতে 
সমর্থ হইবে । সংক্ষেপে, তখন ছুর্ভিক্ষ বিবল 
হইবে। (৩) সে অবস্থায় যদি কখন কোন 
স্থানে চুভিম্ম হয়, ভাবতেব চতুর্দিকে অন্যান্য 
স্থানে শসা সঞ্চিত থাকায় অধিকাঁশ স্থলে 
ব্যবসায়িগণ নিজেব লাভার্থ ছর্ভিক্ষ-্রিষ্ট স্থানে 
শস্য বিক্রয় কবিতে লইয়া যাইবে । অধিকাংশ 
স্থলেই এখনকাঁব মত, দুর্ভিক্ষ লইবাঁ গবর্ণ- 
মেন্টকে অধিক বিবৃত ভইতে হইবে ন1। 
বপ্রানি দ্বাব! এক দিকে দুর্ভিক্ষ শার্ট কবিয়া 
সবকাঁবি ভিক্ষা দ্বাবা অন্যদিকে ছুিক্ষ সণ্হাব 
কবিবাব জন্য সমবে প্রবৃত্ত হইবাঁৰ প্রয়োজন 
থাকিবে না। তখন কার্ধ্যবলে পবৌঁক্ষভাৰে ভীম- 
বৃন্ধি গাঁলাইয়! বা জলিতে দিয়া (একই কথা) 
প্রত্যক্ষ ভাবে দমকল আনিয়া নির্বাণ কবিবাঁ 
অদ্ুত চেষ্টা কবিতে হইবে না । তখন প্রজাব 
অস্থি ভাঙ্গিয়া বা ভাঙ্গিতে দিয়া ( একই কথা ) 
ভাঙ্গা হাড় যোড1 লাঁগাইবাঁব জন্য ইউবোপীয় 
সবজাবিব অপুর্ব নিপুণতা প্রয়োগ কবিবাঁব 
প্রয়োজন হইবে না। তখন চাষা ভাইবা 
যাঁকে পলে “ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধবা” তাহা 
কবিতে হইবে না। 
৬। সরকারী যষ্ট যুক্তি। 

৬। “ভাঁবতে যেখাগ্য শস্য হয় তাহাব 
তুলনায় যে শস্যেব বপ্তানি হয় তাহা নিতান্ত 
অল্প ।” 

এ কথা! ঠিক মাঁনিতে পাবি নাই। এবং 
যদি সত্যও হয় তাহা হইলে ইহাঁৰ ফল কম 
বিষময় নহে।-ব্যবস্থাপক সভাব যাননীয় 
মিলার সাহেবেব উক্তি অনুসাবে,স্জন্মা” বংসবে 


৬৮ 


ভাবত হইতে ছয় কোটি মণ ঢাঁউল ও গম 
বপ্রানি হয়। যদি ছয়মণ চাউল না গন 
পক জনেব এক ব্ত্সবের খোঁবাক হব, তাভা 
হইলে গ্রাতি জুবতদবে ১ কোটি লোকের 
এক বংসবেব আহাৰ বপ্ধানি কৰা হই থাকে। 
ভাবতে যে শসা ণ্ড়ে প্রি বত্সব 
হইতেছে যদি ভাঁহাভে সমুদয় ভাঁবতপাসীব 
আহাঁবেব ঠিক সঙ্কুলান হয় ধবিয়া ল্য! যায় 
তাহা হইলে বপ্তানি হেতু ৩ কোটী ভাবত 
বাঁসীৰ মধো প্রতি নতখনব ১ কোটি লোক 
অনাভাবে থাঁকিবে বা মবিবে। বিন্দ মগ্ন 


চিপ শ্” স্প্রার 6211 
গল কৃভিকতাল ছে 


“ন্‌ 


'্ঘারব অনটন ভয়, 
যে একবানে অনাভাঁবে থাঁকে, আব অবশিই্ 
পু'মাত্রায় আভাঁব কবিয়া থাকে এমন হয় ন' 
যখন থাগ্ক শসোব অভাব হয় তখন অনেক 
লোঁক "আপে! খাঁয়। এইবপে এককো? 
লোৌকেব এক বতসবেব 'আঁতাঁব অর্থাৎ ছয়কোঁটী 
মণ শসোব আনন হইলে ৭, যর্দি এক কোটি 
লোক এক বেলা কবিয়া আহাঁব কবিয়া 
তিন কোটি মণ চাঁউল আঁব গম খাঁষ তাহ! 
হইলে অবশিষ্ট ৩ কোঁটি মণ আব এক কোঁট 
লোক খাইরা খীচিয়া থাকিতে পাবে; এবং 
শীঘ্ব অনাহারে কেহ মবে না। লোক সথ্থ্যা 
এবং খাগ্ের অনটনের পরিমাণ মজুত খাঁছি 
কি পরিমাণে কত লোকের নধো বন্টিত হইবে, 
অর্থাৎ কত জন আধপেটা খাইয়া থাকিবে, 
কত জন তাহার অপেক্ষাও কম খাইয়া জীবন 
ধারণ করিবাঁব চেষ্টা করিবে, ইত্যার্দি সমুদ্র 
তথা না জানিতে পাঁবিলে, কতজন অনাহারে 
মরিবে তাহা গণনা করা যায় না। মমুষ্যের 
প্রাণ কঠিন। প্রতিদিন একমুঠা মার অন 
পাঁইলেও কিছুকাল টি'কিয়া থাকে। তবে 


বঙ্গদর্শন | 


[৮ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৫ 


যাভাবা আবপেটা খান বা খাগ্েব অভাবে 
অথাগ্ খায়, ভাঁহাবা বোঁগে মবিতে থকে । 
এই গুভা গুলি ছুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যা 
মন্যে প্রায়ই পবা হয় না। আর এক কথা 
আছে। ছুই এক মাস মন|হাঁৰ হইলেই 
শোকে মরিয়া ঘার। যদি বসবে কেবলমাত্র 
এক মাসে ১২ কোটি লোকেব খাছ্ের অভাব 
হয় তাহা হইলে ( গ্রতি নদে প্রতোকে আধনণ 
কবিরা শলা খায় ধবিলে ; ছয়কোট মণ ধান্তের 





থাকে 
স্ব 
বপ্মানি প্রতি বংসর হয! 
টি মবিতে পাঁবে। 
স্গৃতবাঁং ৬ কে!টি মণ খাদ্য শসোব রপ্বুনি 
একট। ভয়ঙ্কব কথা । তবে যে এত অধিক 
পরিমাণ নোঁক মরিতে দেখা যাঁর না, তাহাঁব 
'এক কাবণ শমোব অভাব হেতু জনেক লোক 
আঁবপেটা খার, আব ছুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণ, 
মেন্ট দেশে খাগ্ছনস্যেৰ আমদানি কবেন। 
কিন্ত দেই আমদানি প্র১ব নাহ ওয়াঁয়, তাহা যথ!- 
সময়ে বণ্টন না হওয়াঁয়, বণ্টন সুবিধার জন্য 
একস্থটনে অনেক লোককে আশ্রয় বিহীন 
স্থানে একত্র করাইয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে 
বাধ্য করায়, ছূর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেন্টেব ভিক্ষাতে 
অনেক লোকের জীবন রক্ষা হয় না, অনেকেই 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া! দূবে আসিয়া অচিরে 
নানাকষ্ট ভোগ করিয়া জীবনলীল! সংবরণ 
করে, এবং কখন কখন শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য 
হয়। সুতরাং যদি একথা সত্য হয় সুজন্মা 
পরে যে শম্ত রপ্তানি হয় তর্ভাৰ 
হেতু ভারতে ছুতিক্ষ হইয়া এক মাসে বার 


পাকে) ১২ কে 


দ্বিতীয় সংখ্য। । ] 


আপীল পাননি টা লি শশিশিিপিীপিল্পী টাটা ঁটাশিস্পাণ শীত 


কোটি লোক অনাহারে মরিতে পারে, তাহা 
হইলে এই ছয় কোটি মণ চাউল ও গমের রপ্তা- 
নিকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়! মনে করা 
যাইতে পারে না । ছয় কোটি মণ্‌ শম্ত এক কোটি 
ভারতবানীর এক বৎসরের আহার--নিত্য 
ছুভিক্ষক্রিষ্ট ক্ষুধার্ত ভারতবানীর--এক কোটি 
লোকের এক বৎসরের আহার- প্রায় প্রতি 
সনেই বিথেশে প্রেরিত হইতেছে । কি ভয়ানক! 
ইহাতে শশ্তের মূল্য বাড়িবে না ত কি, 
ছুভিক্ষ হইবে না ত কি, কোটি কোটি লোক 
অনাহারে মরিবে না তকি? 

(২) ধনবিজ্ঞীনে এই কথাটি স্বর 
হইয়া! থাকে ঘে এক বাছাবে একপ্রকার দ্রব্যের 
একই বাঁজার দর হহরা থাকে । প্রধানত 
রুসিয়া, মার্কিনদেশ ও ভাবত হইতে ইউরোপের 
শুন্য গম ও চাউলের রপ্তানি হয়। কুসিয়া ও 
মার্কিন দেশ হইতে যেদরে ইউরোপে খাছ; 
শস্য আমদানি করিতে পারা যায় সেই দরে 
বা তাহার কিছু কম দরে * ভারত হইতে 
শস্য রপ্তানি করিবার সুবিধ। 
ভারতে [বলাতী সওদাগরগণ অনায়াসে দেই দ্রর 
দিতে সমর্থ হয়। ধরণ, ভারতে চাউলের দর 
৫. মণ আছে। কিন্তু ভারত হইতে ৮২ মণ 
চাউল কিনিয়! ইউরোপে বিক্রয় করিলে 
তাহাতেও কিয় বা মার্কিন চাউল ক্রর কর! 
অপেক্ষা অধিক লাভ থাকে । তাহা হুইলে 
বিলা্তি সওদাগর ভারতীয় বাঁজারে গ্রর়োজনায় 
পরিমাণ খাগ্ক শশ্ত রপ্তান জন্ত চট্‌ করিয়। 

ংগ্রহ করিধার ইচ্ছায় ভারতীস়্ ব্যাপারিগণকে 
৮২ মণ দর দিতে পানে। যদি প্রকৃত পক্ষে 


হইলে, 





* দর দিবার সময় অধঙ্থ সওদাগর শক্ত লইয়া] যাইবায় গাড়ি জাহাদ ভাড়। ইত্যাদি হিন।ব কছিয| 


শ্ীকে। 


রপ্তানি ও তুর্ভিক্ষ | ৬৯ 


এ দূরে ভারত হউতে ৬ কোটী মণ শত্ত ক্রয় 
কবে তাহা হইলে ভারতের অবশিষ্ঠ খাদ্য 
শন্তের দর শাত্রহ ক্রমশ ৫২ মণ হইতে ৮২ মণ 
ধাড়াইবে না দীড়াইবার চেষ্টা করিবে । 
কাবণ এক বাজারে, অর্থাৎ বে সকল বাজারের 
মধ্যে পথেব স্ুগমতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
আছে এমন সকল বাজারে, এক প্রকার 
বস্তর মুল্য সমান হইয়া থাকে । ন্ুৃতরাং 
৬ কোটি মণ ৮২ মণ দরে রপ্তানি হওয়ায় 
ভারতের কম বেশী অবশিষ্ট ১৭৪ কোটি মণ 
থাগ্ শন্তের দ্র বাড়িয়া ৮২ টাক! হইবার 
সম্ভাবনা । 

(৩) জাব যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ভারতে 
থাগ্চশস্ গড়ে মেট ১৮০ কোটি মণ প্রতি সন 
উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে ঠিক ৩০ কোর্টি 
ভারতবাপীর খাছ্ের সগ্ুলান হয় তাহা হইলে, 
৬ কোটি রপ্তানহওয়ায় ১ কোটি লোক খাইতে 
কিন্ত যখন খাগ্ভ শশ্তের এইরূপ 
অকুলান হয়, তখন ব্যাপারিগণ ক্রমেই দর 
চড়িবে এই ভাবিয়া লাভের আশায় অনেক মাল 
আটক করে। শান্র বিক্রয় করে না। তজ্জন্ত যে 
পরিমাণে বস্তত থাছ্য শস্ত অকুলান হয় তাহার 
অন্ুপাতের অপেক্ষা বাজারে অধিক দূর টাড়য়া 
যাম। এবং তখন দেশে প্ররূত পক্ষে যে 
পরিমাণে খাছ শশ্তের অভাব হইয়াছে তদপেক্ষা 
অধিক অনুপাতে লোক মার! পড়ে। এই জন্ত 
এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বাঁলয়া কখন কখন 
বোৌঁধ হয় যখন দেশে ছৃভিক্ষে লোক মরিতেছে, 
তখন দেশে খাদ্য শস্তের অভাব নাই, কেবল 
দর বাড়িয়াছে মাত্র । স্ৃতরাং যে পরিমাণে 


পাবে না। 
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থাছ্য শন্তের অকুলান হয়, তাহা অন ১ 
দর তুলনায় অতিশক্প বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে 
অনেক গবিব লোক ন! খাইয়৷ মরে। 
তবেই, দেখা গেল (১) ভাববর্ধ হইতে 
যে পরিমাণে খাস্ভ শন্ত বপ্পাণি হয়, তাহা 
অল্প নহে, হুবখপরে কম বেশা ছয় কোটা 
মণ। (২) তাহা অন্ন হইলে বিদেশীয় ধনী 
থাদকধিথের প্রতিবোগিতাঁয় দরিদ্র ভারত- 
বাসীর পক্ষে মুল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইতে 
পারে। (৩) অল্প পরিমাণ থাগ্ভ শস্তে 
অকুলান হইলেও, বাজাবে দর প্রাধুই অত্য- 
ধিক বাড়িয়া যায়। স্ৃতরাং 
শস্তের পরিমাণ ভাঁরতেব সদুধয় উৎপন্ন খাগ্ঠ 
শন্তের পরিমাঁণের সহিত তুলনায় 
যুক্তির মুল্য কিছুই নাই। 
ণ। সরকারী সণ্ুম যুক্তি। 
“ভারতে ছুভিক্ষ হইলে রপ্টানি আপণিই 
কমিয়া যাকস।” 
ইহার উত্তর “ছুভিক্ষ হইতে দিব কেন।” 
রপ্টানি বন্ধ হইলে দুভিক্ষ আপনি কমিয়। 
যাইবে। 
৮। স্রকারী অফ্টম যুক্তি । 
“ভারতের ছুভিক্ষের জন্য রপ্তানি দায়ী 
নহে ; দায়ী আকাশ (বা ভগবান )1৮ 
কিন্ত এই আকাশ ও ভগবান পূর্বেও 
এইকব্নপ ছিল। তখন ত একূপ শীঘ্ব ও বিস্তৃত 
ছুভিক্ষ হইত না। নিজের দায়িত্ব আকাশে 
বা ভগবানে প্রক্ষিপ্র করার চেষ্টা বিফল। 
৯। সরকারী নবম যুক্তি । 
“রপ্তানি বন্ধ করা ধন বিজ্ঞান বিরুদ্ধ ।” 
এ কথার উত্তর, ধনবিজ্ঞানের এমন কোন 
হুত্রই নাই যাহা অবস্থা! নির্বিশেষে প্রযুক্ত হম্ব। 


ইলে ও, 


ব্প্ানি গাস্ 


( 
পল, এহ 


বজদর্শন | 


দে তি স 


গা 
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বাহাব! একথা ্বীকার করেন না তাহাদের 
জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা আবশ্ক। এ প্রবন্ধে 
তাহার স্থান নাই। 
আমি এই প্রবন্ধ গবর্ণমেপ্টকে বুঝাইবার 
জন্ত লিখি নাই । কেননা আমাদের গভর্ণমেণ্ট 
অতি তীক্ষবুদ্ধি সুশিক্ষিত, তাহাদের যাহা! স্বার্থ 
তাহারা তাহাই করিতেছেন। তাহাদের স্থানে 
অন্ত কোন জাতি স্থাপিত হইলে এ রকম 
করিবে। এমন কি আমরা যদি অন্ত কোন 
দেশ জয় কবিতান তাহা হইলে সম্ভবত আমরাও 
জিত দেশ হইতে আমাদের প্রয়োজন মত খাদ্য 
শল্য নংএহ কৰ্বার সময় পরাজিত জাতির অন্ন 
কষ্টেব প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম না । একদিন প্রাচীন 
বোমও এন্ধপ করিম্বাছিল। আমি লিখিলাম 
আমাদের নিজের দেশের লোকের জন্য । 
সকলেই যাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝেন, ততসম্বদ্ধে 
উপরিউক্ত ইউরোপীর যুক্তিতেই কাহারও 
দৌঁকা না লাগে সেই জন্ত লিখিতেছি। এমন কি 
৬ মহাবাঁজ যতীন্ত্র মোহন ঠাকুরের স্টায় বুদ্ধি- 
মান্‌ সুশিক্ষিত লোকও বিলাঁতী ধোঁকায় পড়িয়া 
অন্নরক্ষণী সভাকে বলিয়াছিলেন যে রপ্তানি 
বধ করিতে গবর্ণমেণ্টকে কিরূপে অন্থরোধ 
করি, উহাতে বে কৃষকগণের উপকার 
ইইতেছে। তঙ্জন্ত ধন্মুতঃ লোকত, বিজ্ঞানত 
কোন মতেই রপ্তানির বিরুদ্ধে কোন কথা 
বলিতে পার ন1। 
গবর্ণমেন্ট রপ্তানি বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে 
সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ প্রবন্ধে 
কেবল তাহারই আলোচন! কর! গেল। রপ্তানি 
ও অগ্নকষ্ট সম্বন্ধে অন্তবিধ রূপেও আলোচন! 
করা আবশ্তক। অনেকে ইউরোপীয় ধনবিজ্ঞান 
আলোচনা! করেন নাই। তজ্জন্য তাহারা মনে 


দিতীয় সংখ্যা ।] 


পি 


করেন যে তাহারা এই সকল বিষয় আলোচন৷ 
করিতে বা বুঝিতে অসমর্থ। সেটা ভুল। 
ভাবতের অবস্থা ও ইউবোপের অবস্থাব ভিতর 
এত অধিক প্রভে্, ঘে ধিকীংশ স্থলে ইউবোপীয় 
ধনবিজ্ঞানসম্মত ঘুক্তি ভারতেব পক্ষে প্রয়োগ 
করিলে নিরবচ্ছিনন ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে 
হয়। কেয়ার হাডি একটা সার কথা বলিয়া- 


গোট| ছুই তিন কঠিন কথা । 


4৯ 


ছিলেন; কোন দেশের পন সম্বন্ধীয্ন তত্ব বুঝিতে 
হইলে, সেই দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিচার- 
শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইংলগ্ডের 
পক্ষপাতী ধনবিজ্ঞানে শ্রীমুক্ত কেম্ার হাঁড়ির 
মস্তিফ বিকৃত হয় নাই বলিয়াই তিনি বুঝিতে 
পারিযাছেন যে খাগ্ শশ্তের রপ্রানিই ভারতের 
দাবিদ্রা, অনকষ্ট ও দুভিক্ষের নিদান । 
শ্রীত্ভানেন্দ্রলাল রায়। 


গোটা ছুই তিন কঠিন কথা ।* 





৯] 


সাকার ও নিরাকার । 


"ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্‌; 
চিদৈস্বধ্য-পরিপূর্ণ, অস্থুদ্ধ সমান । 

তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার; 
চি্বিভূতি আচ্ছাদিয়া॥ কছে নিরাকার ॥” 


ঈশ্বর সাকার না নিরাকার,--বহুদিন হইতে এ 
দেশে এ বিচার চলিয়া আমিতেছে। বর্তমানেই 
যে কেবল এক পল নিরাকারবাধী, প্রচলিত 
সাকারোপাসনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
তাহা নহে। প্রাচীন কাল হইতেই, এ দেশে 
একদল নিরাকারোপাসক দেখিতে পাওয়া 
যায়। দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম: প্রবৃত্তি- 
লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ--শেঙ্কর-গীতাভাষ্য)__ 
বেপোক্তধর্শ দ্বিবিধ, এক প্রবৃত্তি লক্ষণ, অপর 
নিবৃত্তিলক্ষণ। এই নিবৃত্তিমার্গে নিরাঁকারের 
ধ্যান ধারণার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 
আধুনিক সাকারোপাসনাতে ও প্রাচীন বৈদিক 


চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তি--প্রকশাননের 
সহিত বিচার। চৈ; চঃ আঁ - 
সপ্ত পরিচ্ছেদ । 


কন্মকাণ্ডে, এ ছয়েধ মধ্যে প্রভেদ অনেক ) 
তাহার আলোচনা এস্থলে অনাবশ্তাক। আধু- 
নিক নিরাকাববাদে ও বেদীস্তপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান- 
কাণ্ডেও পার্থক্য অনেক। শ্রুতি ব্রহ্ধকে 
সবিশেষ ও নির্ববিশেষ, উভয়রূপেই প্রতিঠিত 
করিলেও, বেদাস্তের ঝৌক নির্কিশেষেরই 
উপরে । কিন্তু বর্তমানে নিরাকারবাদ যে 
আকার ধারণ করিয়াছে, বেদাস্তের নিরাকারবাঁণ 
তাহা হইতে অনেক ভিযন। তত্বমসি এই 
মহাবাক্যই বেদাস্তের শেষ কথা। ব্রহ্ম আত্মন্বরূপ 


-_আতস্মসাক্ষাৎকারে, অপরোক্ষানুভৃতিতে,-- 
ব্রঙ্গ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়) আর সে অবস্থায় 





পবা রাজারপারিরাা 


* কানাবাসে লিখিত। 


৭২. বলদশ্ন | 





জ্ঞাতা ও ভয়ে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইনা বান 
ব্রহ্ম বস্তকে জ্ঞে়রপে প্রতিটিত কবিতে ঠেলেই 
জ্ঞাতীব অধীন কবা হয়, তাহার স্বাহন্া আব 
থাকে না। স্ুতবাং বিষন্নঙ্ছানে জঞাতা-ছেগেব 
যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা ভহতে 
পাবে না, জ্ঞেররূপে নহে, জ্ঞাতাকপেই ক্দ্ 
সাক্ষাৎকাঁব লাভ হইয়া থাকে । ইহাই প্রাচীন 
ব্দোস্তিক নিরাকারবাঁদ। এই নিপাকাধপ।দ 
অদ্বৈত-তত্বেব উপরে গ্রতিষ্িত। নিবান্ছার- 
বা না বলিয়া ইহাকে নিগুণ বা নির্কিশেষ 
ব্র্মবাদও বলা যাইতে পারে। 
প্রাচীন নিশুণি শ্রগবাদ ও আধুনিক 
নিরাকার ব্রহ্গবাদ। 

এই প্রাচীন নিগুণত্রক্ষবাদ ও এ নিবা- 
কার ব্রঙ্গবাদের মধ্যে গুভেদ বিশ্তব 
দের নিরাকারবাদ ঠিক রও নহে! 
আমাদের নিরাঁকারবাদ অদ্বতবাদের নামান 
নহে__ফলত আধুনিক নিবাকাববাদা আঁঢ1%া- 
গণ প্রায় সকলেই জল ৰ 
বঙ্জীন কবিতে উপদেশ দিঘাছেন। ঈখন 
নিরাকার, কিন্ত নিও নহেন। তি ক তষ।, 
পাতা, পরিত্রাতা । তিনি পিতা, তিনি মাতা 
তিনি সখা, তিনি প্রমাত্মীয়। তিশি গুথ্যেৰ 
পুরদ্ষর্তী ও পাপের দণ্ড দাঁতী | এই সকণই 
ভেদাত্সক, দ্বৈততত্বেই এ সকলের প্রতি । 
প্রাচীন নিরাকারবারদ অদ্বৈততত্বের উপবে 
প্রতিষ্টিত ছিল; আধুনিক নিরাকারবাদ ছ্ৈত- 
তত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ দুরের মধ্যে 
মূলত প্রভেদ এই। দ্বৈতা্বেতের বিচার এ 
স্থলে অনাবশ্তক ও অপ্রানক্গিক। দ্বৈতবাদই 
_ সত্য, না, অছৈতবাদ সত্য,__এ প্রশ্ন এ স্থলে 
তোল! নিশ্রয়োজন। বর্তমান প্রসঙ্গে ব্চার্য্য 


আনা- 


৯ 
মু 


৮১7 শি 
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সস 


_ট্বহতঙ্বে প্রকৃত নিরাকারেখ 





র ভার্থ কি? 
যাৰ আকার নই, আকাব সপ্তব নহে, তাহাই 
নিবাকাব। কিন্ত এই আকাঁব বলিতে কি 
বুঝি? আ'পাবের লক্ষণ কি? সীমাবদ্ধ করাই 
আকাশের 
যখনই থটের খা পটের 
ও সীমাবদ্ধ 
ঘ3কাশ পটাকাঁশেব উৎপত্তি 
খেচ্ছশৃতাষ বাহাকে ৭1070115197 কছে। 
হাই ভাব মৌলিক লক্ষণ। 
ক 011.101)101)এব প্রাণ । 
ভাহাব দৈর্ঘা, প্রস্থ বেধে 
হতবাং পুর আকার 
ই সীমাবদ্ধ । 
১০1 রা তাহ তে ও অসীম । 
এ এইনদৈহনস্ত মাত্ধেই পরিচ্ছিন্ 
ই যদ হয়, তবে গৈতবাদে 


রিম এক বা হঈঘব্৬ 


৮ আবাবের মূল ধন্ম নহে? 
আকাখ নাই বন্ধ 
দাবা এই আবাশকে গবিদ্থিন্ 


»আ£ তি 4 
কাব, ভ৭শহ 


বে 


সু হুল 


পনচ্ছি, তাহ 


প্রতিষ্ঠিত করে 
দ্বৈতবাদীমাত্রেই, 
প্রক্কীত পক্ষে, সাকাববাধা কনা? 
দ্বেতনাদ ও জাকারবাদ। 

দ্ৈতবাদ ভি গবম্পূৰ পরিচ্ছিন্ন তত্ব সর্কথাই 
প্রভিঠিত কনিয়া থাকে | ১ম ঈশ্বরতত্ব, ২য় 
ভীবতব্ব, ৩ জড়তত্ব। ঈশ্বব, জীব ও জড় 

হইতে পৃথকৃ) জীব, ঈশ্বর ও জড় হইতে ভিন্ন) 
--ইহাই ছৈতবাদেব সিদ্ধান্ত । ঈশ্বরের সঙ্গে 
জীব ও জড়ের সন্বদ্ধ যেরূপেই নির্দিষ্ট হউক না 
কেন, যতঙ্গণ জীব ও জড় হইতে তিনি 
পৃথক ও পরিচ্ছিন্ন,- ততক্ষণ জীব ও জড়ের 
দারা তিনি সীমাবদ্ধ। আপাতিত ইহাই দ্বৈত্- 


৩11 5 শো 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 
সিদ্ধান্তের জপবিহার্য পবিণান বলিয়া সন ঙগেপই 
মনে হইবে। কিন্তু ঈশ্ববভন্রকে কোনো গে 
সীমাবদ্ধ কবিলে, তাভাঁপ সান” ৪ হধ্যার।- 
হানি হয়। সুভরাঁং দ্বৈভনাপী, নি 


অসীমত্ব ও সর্বথ।ব্াযাপকত্ব বঙ্সণ ববিপাঁর উ 

বিশিষ্টাদৈত এবং দর তাঁত প্রহিতি সি 
গ্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। কিন্ত এ সণ পিদ্ধাস্থ 
প্রতিষ্টত কবিতে যাইয়া, 
পার্থক্য রক্ষা কবিবাঁধ জঙ্তা, ইাহ।বা কেনো ল। 
কোনো আকাবে সাকাববদ৭ পণ 
যাছেন। এতিভাঁসিক আলোজনাদ দেবি খে, 
যেখানেই বিশুদ্ধ "আনত সিলান্ত প্রিতান্ছি 
হইয়াছে, সেখ(নেই, কোনো লা কোনে! 
আকাবের সাঁকাবনাৰ অবলম্বিত ₹ইরাছে। 


জীল ভগবান 


২৯ 


-্ জে 


খ্গীয়ান্‌ ও নৈসঃবনন্ব। 


পাদ্রির যাই বলুন না কেন,--তক্কেব অনুগীলন 
ধাঁবা করেন, ভাবা কষ্ণভক্বের সঙ্গে, খুগতাককের 
আশ্চর্য্য জাদৃশ্ব দেখিতে গান। বাহিসের 
সাদৃশ্টেব _কৃষ্ণেব জন্মলীলা "ও খুব দ্যা 
বিবরণের মধ্যে যে অদ্ধত এীক্য দেখা যাঁর, 
কংশ ও হীরডের কাহিনী,এ সকলের মুল 
কি, পণ্ডিতেরা তাহার কিছু কিছু আলোচনা 
করিয়াছেন ;-কিস্তু সে খিচাব এস্থনে 
অপ্রাসঙ্গিক। কিন্ত তত্বের দিক্‌ দিয়াই 
বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে খুষ্টিয়ান ধর্মের বিশেষ সাদৃখ্য 
দেখা যায়। উভয়ই শক্তি পঞ্থা, শ্তরাঁং 
উভয়ই সমজা তীয় ধর্ম, এ সাদৃষ্ের ইহা এক 
কারণ। আর ভক্তি পন্থা বলিয়া, উভয়ই শুদ্ধা- 
দ্বৈততত্বের বিরোধী, এবং দ্বৈতসিদ্ধান্তের পক্ষ- 
পাতী। এইজন্য থুষ্টায়ান ও বৈষ্ৰ উভয়েই 


এক অর্থে সাকার্বাদী। 


গোটা ঢুই তিন কঠিন কথা। 0৬ 





খৃ্টায় সাকারবাদ । 
হাতে নত্জিত নঠেন, জানি । কিন্তু 
খুটার়ানেরা নিরতিশর ব্যথিত 
হইণেন। আহাঁদিগকে ব্যথিত করা আনাব 
--সাকাববাদ বলিতে, এখানে আমি 
কত লোদেব উপাসনা! বা চি গ্রতিমা- 
7ড। নরেশ কবধিভেছি না। খুষ্টায়ানেবা যে 
একে ভড জাকাব সম্পন্ন মনে কবেন, এমন 
বুথ রি বণি ন।। আর খুষ্টরান বন্দুগণ 
'ভাল কবিয়া, 
মংহাপ াচিও রসি কবেন, তবে এও দেখি- 
ঈখবে কোনে! প্রকাব্র 
বা কল্পিত কবেন না। 
তধব শ্শ্থবতত্ব স।কব বটে, কিন্ত চিদাকাব। 
খুষ্ট'র ঈশ্ববভত্বও কি তাহাই নহে? 


[০ 
71 


টবষঃবেবা ই 


₹51 নহে, 


খু 
রি 


€খ 
ন্ভ। 
4 
পা 
টাকি] 
ডা ঠা 
নিক 
টি 
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বাইাবেল কি বলে। 
লেব ঈশ্ববতত্ব, মেটামোটি ছইভাগে 


রা হয়) এক পুবাতন ইহ্দাধর্ষেব 
ঈশ্বপত্ব, ছিত্রীয় যিশুপুষ্ট ও তীহাঁর প্রথম 
শিপিধিগেব বা নিউটেষ্টেমেণ্টের উশ্বরতত | 
ইহুদান ঈশ্ববতত্ব যে একান্ত নিরাকার 
নহে, পণ্ডিতেবা এখন প্রায় একবাঁক্যে- 
একথা স্বীকার কবেন। পুবাঁতন পুস্তকে- 
1 'ওন্ডটেষ্টেমেন্টে ঈশ্ববের কোঁনো আঁকার 
নির্দেশ কবে না, সত্য; কিন্তু নানা- 
ভবে, নাঁনাদিক্‌ দিয়া, তাহাতে মানবধর্মম 
আঁবোপিত কবে, এ কথা অস্বীকার করা 
অসম্ভব। স্ৃতরাঁং ইহুদার ঈশ্বরতত্ব নিতান্ত 
নিরাকার এমন সিদ্ধান্ত হয় না। খুষ্টায় ঈশ্বর- 
তত্ব তদপেক্ষা হুক্মতর সন্দেহ নাই,__কিস্ত 
ইহাঁও একান্ত নিরাকার নহে। 





88 বঙ্গদর্শন | 


শে জ্প্প্পলপগাকপী পিপলস পাপ পপ পাশ পপি 





খৃগীয় এশ্বধ্যবুদ্ধি। 
ৃষ্টপন্থা ভক্তিপন্থা ; স্ুতবাং এখানে ভগবদৈ- 
শর্য্যেব অনুশীলন স্বাভাবিক | ইছদাব ধশ্বশান্তরে 
ভগবাঁদৈশ্বধ্যেব বিস্তব বর্ণনা আছে,__দাউদদেব 
শীতে তাহাব ভুবি ভরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কিন্ত সে সকল বর্ণনা সহজ ও স্বাভাবিক । 
আমাদেব শ্রুতিতেও এই শ্রেণীব এ্রশর্ম্যজ্ঞান 
অতি পবিদ্ষট দেখিতে গাই। কিন্তু খুষ্টায় 
ভগবদৈশ্বর্যেব অনুশীলন, বৈদিক নহে, 
পৌবাণিক। 
ঈশ্ববের সিংভাসন। 

ৃষ্টান্তম্বজগ, জোহনলিখিত 13০91 911২০৬০- 
170101)_বর্তমান খুষ্টীয়ধর্মগ্রন্থেব শেষ পুস্তকেব 
উল্লেখ কবা যাইতে পাঁবে। জোহন অধ্যান্- 
দৃষ্টিতে ঈশ্ববেব দববাবেব দৃশ্ত প্রত্যক্ষ কবিয়া, 
এই পুস্তকেব চতুর্থ অধ্যাযে ভাঁহাৰ বর্ণনা 
কবিয়াছেন। তিনি অধ্যাত্মশক্তিলাঁভ কৰিয়। 
দেখিলেন-_ 

00191005556 101002৮017, 
2,170 0170 97 017 (156 (1010100,৮7 

স্বর্গে ( মাকাশে ?) একটা সিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং “একজন” এ সিংহা- 
সনে উপবেশন কবিয়া আছেন। এই “এক- 
জনের” কোনো বিশেষ 'আকাবেব বর্ণনা নাই, 
কিন্তু তাহাব আভাঁব বর্ণনা আছে,_- 

-+4৯10 190 126 520 8.5 10 10901 
11901. 1100 9, 1991901 200 2. ১810170 
360176১ 270 00616 5185 5. 18101909%/ 
10170 210081 ()৪ 6)1010) 1) 91211 
1110 01000 22) 201510- 

“আর যিনি বসিয়াছিলেন তাহাকে “জ্যম্পা- 
পার” বা “সার্ডভিন” মণিব মত দেখাইতেছিল 
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এ সিংহাসনেব চাঁবিদিকে মবকতেয় হ্যায় 
আভাযুক্ত ইন্দ্রধন্ণ শোভ| পাইতেছিল ।” 

$ি70 ০901 01110 01)70701)1090০400 
11010071155 270 0700100011705 800 
৮০108১১ 200 (1010 ৮৮010 ১৪৮০1712103 
01 ঠ101001111000-0010 00 001010, 
*৮1101) 21০ 1111 ১০৮০) ০10111501 (504 

আব এই সিংহাসন হইতে বিছা, বজনিনাদ 
ও বিবিধ বাণী গ্রশ্তত হইতেছিল, এবং 
এই সিংভাঁসনেখ সম্মুখে সাতটা দীপ জলিন্তে- 
ছি | এই সপ দীপ ঈশ্ববেব সপ্ুপ্রাণ বা 
আঙ্মা। 
জোহনেব ঈশ্বব সাকার না৷ নিরাকার ? 
জোহন যদিও ঈশ্ববেব আকাঁব অনিদ্দিষ্ট রাখি- 
যাঁছেন, তথাপি এই ঈশ্বব যে একান্ত নিবাঁকাঁব 
নহেন, এই বর্ণনায় ইহা অতি পবিষ্কাব ভাবেই 
প্রমাণিত হয়। 

প্রথমত সিংচসনে বসিতে যাইয়াই তিনি 
দেশে আবদ্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত তীহার 
সপ্তম্পিবিটেব উল্লেখ হইয়াছে । যিশুতরীষ্ট 
ঈশ্ববকে এই স্পিবিটরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন__ 
3০৭ 15 ১0171 270 90 9108]1 ৮/9191010) 
3০ 17 50116 800 10 000. ঈশ্বর 
স্পিরিট, তোমরা স্পিবিটেও সত্যভাবে তাহার 
ভজন! কবিবে। এই স্পিরিট বস্ত যে কি,নিদ্ধী- 
রণ কৰা কঠিন । ম্পিবিট বলিতে প্রাণ বুঝায়, 
আঙ্! বুঝায়, শৌ্ধ্য বুঝায়, শক্তি বুঝায়, অন্তরের 
তাঁবও বুঝায় । 'আমাঁদেব আত্মা শব যেমন 
বহু অর্থ ব্যঞ্ুক, ইংরাজি স্পিরিটও সেইরূপ । 
মোঁটেব উপরে 0০৫ 15 3017 উশ্বর প্রাণ 
স্বরূপ, এই বলিলেই, বৌধ হয়, ইহার মর্ম 
প্রকাশিত হয় । তোমরা! প্রাণের সঙ্গে সত্য- 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


ভাবে, তাহাব ভজনা কবিবে। অন্তত যিশ্ 
এই স্পিৰিট শব দ্বাবা ঈশ্বব নিবাঁকাৰ এমন অর্থ 
ব্যস্ত কবিতে চাঁহিযাঁছিলেন মনে হয় না। 
কাবণ এপ বলাব কোনো প্রয়োজন ছিল 
না, তিনি ইহুদীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। 
আব যিশুব সমযে ইহুদীব কোঁনোপ্রকাঁবের 
সাঁকাবোপাননা প্রচলিত ছিল নাঁ। উদার 
সে সময়ে বাহা ক্রিয়া কলাঁপে আবদ্ধ হইয়া 
প্রাণশূন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাঁব অন্ত- 
মুখীনতা লোপ পাইয়াছিল। যিশু সর্ধতোঁ- 
ভাবে ইনহুদব এই বহিমুখীনতাবই বিবদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা কবেন। স্বৃতবাং--0০৫ 15 
9010 ইত্যাদি উপদেশ সাকাবোঁপাসনাঁব 
প্রতিবাদবপে গ্রহণ কৰা সঙ্গত নহে। সে 
যাই হউক, এখানে জোঁহন ঈশ্ববেব সপ 
স্পিবিট বা সপ্তপ্রাণেব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
এই সপ্রপ্রাণ, 9০৮০1) ১1)1115 060০0, সপ্পু 
প্রদীপ হইয়া এই সিংভোসনেব স্গুথে জলিতে- 
ছিল। ঈশ্ববে অসিকাস্তিবও বর্ণনা! আছে, 
5 10013 00010 1110 2. 155190103০৮ 
170 ৭০1০-_কেবল অঙ্গের ব্র্ণনাই নাই। 
কিন্ত তাহা না থাকিলেও ঈশ্বব স্বপেব যে 
আভাস এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহা চাক্ষুষ- 
ভাঁবে, নিতান্ত স্ুল অর্থে, সাঁকাঁর না হইলেও, 
একান্ত নিবাঁকাঁব, এমনই কি বলা যায়? ফলত 


ক্রোহন যখন বলিতেছেন যে-_ 
1 52 10 020119126 02170 06 12117 





(1796 5581 01) 016. 01010 20০০01-৮7 
যিনি সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাহার 
দক্ষিণ দিকে আমি একখান! পুস্তক দেথিয়া- 
ছিলাম--তখন তীহার আকাব প্রতিষ্ঠাবই বা 
বড় বেশী বাকি রাখিয়াছেন কৈ? অস্তত বাঁম 
৩ 


গোটা ছুই তিন কাঠন কথা । 8? 


দক্ষিণ নির্দেশ কবিয়া তাহাকে পবিচ্ছিন্নভাবে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন, ভা মানিতেই হইবে । 
অবশ্য “আঁধ্াঁম্সিক ব্যাথার” করা স্বতগ্ব, 
সে ব্যাখা৷ সকল পৌবাঁণিক কাহিনীতেই প্রযুক্ত 
ছইতে পাঁবে। 
খুফটের মুক্তি । 

কিন্তু জেভিন ঈশ্ববে কোনো "্সাঁকাবের উদ্লেগ 
না কবিলেও ুষ্টকে নিতান্ত সাঁকাবরূপেই 
প্রতিষ্ঠিত কখিয়াছন। খুষ্টেব ইভলোকে মাঁহুমী 
দেহ ছিল। সে দেহ মর্গে দেখা গেল না। 
জৌহনেব উত্ক্িপাঠে মনে হয বে গৃষ্টেব মাহদী 
দেহ, ভাতার স্বরূপ দেহ নডে। বিএ এ 
পেতেই তিনি স্বর্গাকোহণেব গবেও শিনা 
মণ্চলী সমন্দে উপস্থিত হইবাছিলেন, সে কেবল 
উীহাদেব প্রীতিব জন্য । স্বর্গে, ঈশ্ববেব 
সিপ্হাঁসনে,তিনি স্ববপত বিবাঁজ কবিতে- 
ছিলেন । এই স্ববপ তব “মষরূণপী, সপুশুঙ্গ- 
যুক্ত ও সপুচক্ষঙ্মান | 

001 001010, 210 101 17 (7০ 
[01051 01 1170 1111 016 কচ * * ১০০০ 7. 
12101) 2৬16 1020 0১661. 99217) 178,৬10 
০৮৪11 10175 210 5০৮০1 ০৫৭) ৮৮110 
210 1])0 90৮01 51710501000 ০০11 
10170] 1110 211 000 02৮ 

চিগ-মাকার। 

কিন্ত স্কুল দৃষ্টিতে যদিও এ সকল আপাতত স্ত্ল 
বলিয়াই বোঁধ হয়, ফলত জোহনেব এই বর্ণ- 
নাতে কোনো তত্বজ্ঞ খুষ্টীয়ানই চাক্ষুষরূপ 
কল্পনা কবেন না। অশ্ব নিরাকার 
--"ন্পিবিট”--+ ১ বিশুও ঈশ্বরেবই অঙ্গ, ঈশ্ব- 
বের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, ঈশ্বর হইতে আকাঁবে 
(05০56905এ) ভিন্ন কিন্ত স্বরূপত একাত্ম ও 





৬ ব্জদর্শন | 





একইরূপ); স্ুতবাং ন্ট মিবাকার 
-পশ্পিরিট* ; কিন্তু এ শিবাকাঁবে চিদাকার 
অস্বীরুত হয় না। থাট 
নিরাঁকাঁর নহে, কিন্ত চিদাকাঁব সম্পন | ব্ষঃৰ- 
তত্বও তাহাই । 

নিরাকাঁর-অতীনক্দ্রিয়। 
মোট কথা, দেখিতে পাইছি এই হে দ্বৈতবাঁদে 


গুষটায় জ্বর, 


বে ঈশ্ববতত্ব গ্রতিষ্ঠ। কবে, ভা] শঅকৃতি "আর্ত 


একান্ত নিবাকাঁর না ভইলে ৪, অর্থাৎ জীনেব 
ও জড়েব পক্ষে ভাঁভাব প্রকান্তিক বিভিন্ন 
নিবন্ধন, এই তত্র স্বনবিস্তব সীমাবদ্ধ হইলে 9, 
নিবাক৭ খলিতে খুষ্ায়ন প্রভৃতি দ্বৈতবাদি- 
গণ কেবল অনীন্দিয়ই বৃঝিয়া গাঁকেন | আব 
তাঁই যদি হয়, "নে ধাহাপিণকে সাঁকাঁবব!দী 
বলা হম, তাদের সকলেব সঙ্গে না হউক অন্ত 
অনেকেরই সঙ্গে এই সকল নিবাঁকাববাঁদীদেব 
বিবাদের মূল নষ্ট হইয়া বাঁয়। কাঁবণ বৈধ্্ৰ 
প্রভৃতি হিন্দু সাঁকাবনাদীগণ বেত ঈদপ্ববে 
প্রাকাত-আকাঁব আবোঁপ কবেন না। 
দ্বৈভবাঁদে ঈশ্বরতত্ব | 

বিশেষত সকল 'দ্বৈতবাঁদীই গ্রতিমাব উপাপনা 
করেন না। কিন্তু সকল দ্বৈতবাদেই 'অলক্ষি- 
তেই হউক অথবা জ্ঞাতসাঁবেই হউক, ঈশ্বরে 
নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনো না কোনো আকার 
আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতি 
সত্য ঘে যে ঈশ্বরতত্ব সাকারবাদের যত তীর 
প্রতিবাদ করে, তাহাই স্বয়ং সে পরিমাণে 
ঘোরতর সাকার। 

ফলত যে সকল ধর্মে গ্রতিমাঁপুজাকে পাঁপ 
ব্লিয়া বর্জন করিতে বলে, তৎসমুদায়েরই 
ঈশ্বরতত্ব কোনো না কোনো আকাঁবে সাঁকার। 
বাইবেলের পুরাতন পুম্তকে, ঈশখববের কোনো 





[সর্ব জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 





গ্রতিমুধি বচন! 1 কর নিষিদ্ধ হই হইয়াছে । ভো ও 
নিষেধ ইনবাঁপর্মেব। মোহম্মদীয় ঈশ্ববতত্ 
বভল পবিমাদে ইভদীয় ঈশ্বরতন্ত্বেষ উপবেই 


প্রতিষিত। ন্ৃতব” ইস্লাঁমেও প্রতিমৃতি 
না নিষিদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত এই নিষেধের 
মূল কি? 


ইভদীহ। দশজ্। | 

ক রনি সা টিন, ঠা 
ভভদীয় গ্রন্থ হতে খুগগাযান বশুরগন্থেব “দশাঙ্জ 
সংগুহীত | বাইবেলে বলে) 

45100 090 91১010 911] (7০5৫ ৮০103 
5০117:)) 

1 01] 6019 401৭ 01৮0০, 10) 
10৮০ 17101006000 ০010 চ70 17170 


01 10. 109090 ০01 
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1) 11101420 

11000 শী 10060170 90701 2০৭3 
10006 ভি, 

11000 ১1021 1701103210 01710 1176০ 
210৮ ঠোছেতটো। 1000 01 709111097053 
06005110105 (0০৮ 1210 1002৮01) 0০৬০ 
91 11)0 1১ 10 110৩ 21010010020) 01 
(710 1751117 [00 20 ঢা 9 
00111) : 

1100 57110706109 0০77 0- 
(011 
1170 1,010 11১৮ 0০9৭ 210) & 1021090৭ ৫০. 

ৃষ্টায়ানেরা এই “আঁজ্ঞার” বলেই সাকা 
বোঁপাঁনাকে পাঁপ বলিয়া গণনা কবেন। কিন্তু 
ইছদা ধর্মকে প্রকৃতপক্ষে একেখরবাদ বলা! যায় 
কিনা, পগ্ডিতেবা এখন এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন। 
ফলতঃ পুবাঁতন বাইবেল পাঠে, ইহুদাঁর 
এঁকাস্তিক একেশ্বববাদের কোনো প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয় না। ইহুদা ধর্ম, জাতিগত ধর্ম, 
--ইংরেজিতে ইহাকে এথ্নিক রিলিজিওন-_- 


[00010 1018107-কহে। এই কল 


5616) 11010], 1701 ৭01৮0101010 3 


দ্বিতীয় সংখ্যা] 





পপ: পাপ 


থথ্নিক বা জাতীয় বা স্াশনা'ল ধশ্মের লক্ষণ 
এই যে, এ সকলে অপধাপর জাতিব বা 
নেশনের ধর্মের বা দেবতাদির সত্য বা অস্তিত্ 
অস্বীকার করে না। ইহুদার ঈশবর ইহুদাঁব,- 
মিশরের ঈশ্বর মিশরের, ইহুদীর পক্ষে মিশবের 
ঈশ্বরের ভজনা পাপ, বিজাতীর দেবতার উপা- 
সন! একাস্ত নিষিদ্ধ। ইহাই প্রাচীন ইহ্দাঁর 
“একেখরবাঁদের” অর্থ। বর্তমান সমস 
পণ্ডিতের, এই জগ্ত ইন্ধার ধর্মকে একেশখর- 
বাঁদী ধর্ম, বা মনোথিজস্‌ ১9100010137) 
বলিতে কুষ্ঠিত হন। ভাহাঁবা ইহাকে এখন 
একদেবোপাঁসনা বা মনোল্যাটি, 100০7010) 
বলিয়া থাকেন। 
একদেবোপাসন। | 

এই একবেঝোপীপনান্স অন্য ধেন্তার অন্তিত্ 
অস্বীকৃত হয় না, অপব দেতাব আবাপনাশানর 
নিষিদ্ধ হয়। প্রাচীন ইহুদ বর্ম অপব দেবতা 
অস্তিত্ব পরিষ্ষাররপে মানিয়াছে। 
প্রথম ইহুধার দেবতা যে এই সকল অপব 
দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাৰ 
পর্ধ্স্ত কোনে! চেষ্টা দেখা ঘায় না। কমে 
ইভ্দার দেবভাঁকে 'অপর সকল দেবতার উপর্ধে 
দ্বাপন করিবার চেষ্টা ফুটিয়া উঠে। দাউদের 
গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া য়ায়। 


[17 00০ ০9001] 01 00 0005 9169 





প্রথম 


(৪০৫: 100 1005008 21075 0০ 09১. 
দেবতাদের সভায় ঈশ্বর উপস্থিত হইয়! 
তাহাদের বিচার করিতেছেন, আর বলিতেছেন 


[10 10176 ৮1111 70 00909 011005- 


০ 
আর কৃত কাল তোমরা অন্ঠায়রূপে 
লোকের বিচার করিবে। এবং শেষে দেবতা- 


গোটা ছুই তিন কঠিন কথা। 


৭ 





পপ শি পপ ও: ৯৯৮ 


দ্রিগকে শাসাইয়। ভন্ম দ্রেখাইতেছেন তাবা 
নর্দি অন্যায় পথ বর্জন না কপেন তবে -- 

[11050 9010, ৮0 8:০0 2০9৭, 217৫ 211 
(৮০0 010 01)110100 0£ 000 195 
11171): 
21৭ 1911 11106 0৩ ০01 010013117009.-- 

বাদও আনি .নলিযাছি ঘে তোমরা অমর, 
এবং সত্যই ভোমবা সকলে সর্বোস্তিম পুরুষের 
মন্থন, কিন্তু তথাপি তোনবা মনুষ্ের হ্যাক 
নূরিবে, এবং এই নংসারের রাজাদের গ্াস্ 
তোমাদের অধঃপতন হইবে | 

এনে একবগ ব্হুদেববাদেরই আভাস 
পাঁওয়াঘায়। কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে ইহা বহুদেব- 
বাদ নহে। দেব্তার অস্তিত্ব মাঁনিলেই বহু- 
দেবণদী বা 091১086150 হয় না। একেখর- 
ণাদেব সঙ্গে 'ঘমন মানবের অস্তিহের কোণে 
বিবোধ নাই, মানবের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও 
উন্নততপ ঘি কোনো লোক থাকে, তারই বা 
বিরোধ হইবে কেশ? হিন্দুদের যাবা বছ- 
দেন্বাদী কহেন, তারা দাউদের এই শীতকে 
গামাণ্য খুষ্টায় শান্্ বলিয়া যদি স্বীকার কবেন, 
হবে খুঈগায়ানদিগকে ও বহদেববাদী বলিতে বাধ্য 
হইবেন। ফলত খুষ্টায়ান ও হিন্দু, ছুএর কেহই 
বহুদ্ববাদী বা পলিখিষ্ট নহেন। 

কিন্তু এখানে (৮২ দাউদের গীত ) যদিও 
ইহুদাঁর ঈশ্বরের একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
দেখিতে পাই, বাইবেলের পুরাতিন পুস্তকের 
আদভাগে তাহাও দেখা যাঁয় না। সেখানে 
ইছ্দার ঈশ্বর ইহুদারই ইশ্বর, ইহুদারই পৃজ্য, 
ইনুদীদিগের সঙ্গেই তার বিশেষ সম্পর্ক, এই 
মাত্রই দেখি। অপর জাতির অন্ত দেবতা 
আছেন, থাকুন ) ষ্তদিন সে সকল জাতি ইহ- 
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ধাঁব সঙ্গে বিবোধ কবিতে না আসে ও ইহুদাব 
উন্নতি পথে সে ছাড়ায়, ততদিন ইহুদাব ঈ্ববও 
সে সকণ জাতিব দেবতাদের সঙ্গে কোনো 
প্রকাবেব প্রতিযোগিতায় শ্রবৃত হন না। 
এথ্শিক বা সামাজিকধশ্ম | 

বন্তত এখ্নিক ধর্মরমাত্রেই সামাজিক বন্ধন 
বক্ষা কবিবাব প্রাণপণ চেষ্টা দৃষ্ট হয, সমাজ 
বন্ধনে উপবেই এথ্নিক ধর্ম সকল প্রতিষ্ঠিত, 
স্থৃতবাং সমাজেব ঘননিবিষ্টতা ও স্বাতদ্বা বক্ষাব 
জন্য এথ্নিক ধন্ম সর্বাদাহই সচকিত থাঁকে। 
অন্ত সমাজেব সঙ্গে আপন সমাজেব লোক 
যাহাতে না মিলিয়া দিশিরা যাইতে পাবে, এই 
জন্ট এথ্নিক ধম্মে নানাবিধ বিধি নিষেধ 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । উহুধাব দশ আজ্ায় 
গাকাবোঁপাসনার বিকদ্ধে যে আদেশ দেখিতে 
পাই, তাহাঁব প্রকৃত মন্ব অপবর্দেবোপাসনাব 
নিবারণ করা, সাকাববাদ পবিহাঁর কবা নহে। 
কারণ, যে জিঠোবা এই আজ্ঞা প্রচার কবেন, 
তিনি স্বয়ংই জড় আকাববিশিষ্ট হউন বা ন। 
ছউন্‌, অন্তত পরিচ্ছিমনস্বভাবসম্প্ন এবং সেই 
অর্থে-যঘে অবশ্থন্তাবিবপেই সাকাঁব, ইহ! 


7৮ বজদর্শন। 
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অত্বীকাৰ করা! অসম্তব। কেবল তাহাই 
নহে, মুসাই এই দশা প্রাপ্ত হন। জিহোভা! 
যে মুসাব অস্তবে এই সকল বিধি প্রকাঁশ- 
করেন, তাহ! নহে। মুসা আমাদের খধিদের 
্ায় মন্ত্র পৰর্শন” করেন নাই। জিহোবা ছুই 
খণ্ড প্রস্তর ফলকে এই দশটা আজ্ঞা আপনার 
অঙ্কুলীদাথা খোদিত কিয়া মুসাব হস্তে প্রদান 
কবেন। 
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ইদাবৰ ইশ্বর যে নিতাস্তই “সাকার” 
ছিলেন, এব চাইতে তবে দৃঢ়তর প্রমাণ আর 
কি দেওয়া যাইতে পারে? হিন্দু সাকারবাঘও 
এব চাইতে বেশী “সাকার” একথা বলা যায় 
কি না সন্দেহ। জিহোভার সাকারত্বের আরো 
অনেক প্রমাণ আছে, ইহছুদার ইশ্বরতত্বের 
অনুশীলনের অবপব পাইলে সে সকল বিষয় 
আলোচনা কব! যাইতে পারে। 


ক্রমশ 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাঁল। 
মনীষা ৷ 
শী সই ০ 
[ মিশ্রকাব্য ] 
ক্ষণে মূহু পদধবনি 
পশিলে শ্রবণে হেরি দীর্ঘাকার-মুরতি রমণী 


অম্প্ আধার ভেদি আসে, ভাবি হবে কি প্রিয়! ?-- 
কাছে এলে বুঝিমু, মন্মথ। শ্চুপ্‌ গুন নীরবিয়া 





দ্বিতীয় সংখ্য] | ] ম্নীঘ। | ৭৯ 


০. 


মোদের পড়েছে খোঁজ” কহিল সে--বিদেশী কজনে 
বন্দী ক'রে লয়ে এস+_-এই আজ্ঞা ধবনিছে সঘনে । 
এতক্ষণ বাহিরে ভ্রমণ বিধি নয়। কি করিয়া 

এলে তুমি হেথা ?” তারে কহিনু সকল বিস্তারিয়া । 
কহিল সে “অপরাধ-কুষ্ঠ-গ্রস্ত আমার সহিত 

স্বণাভরে কেহ না কহিল কথা । মরমপীডিত 

ছত্র ভঙ্গ নারীদলে মিশি তাই ফিরিয়া ভবনে 

ভৈরবী মুন্তির আঁড়ে লুকাইয়৷ উদ্িগ্ন-নয়নে 

উকি দিয়! হেরিলাঁম যতেক বুব্তী৷ সেথা ছিল, 

মনীষা করাল-নেত্রে সর্ব হতে তথ্যটি যাচিল 
বিচার-আপসনে বদি”। একে একে কহিল সকলে 
মোদের জানেনা কেহ ।--এল শেষে বেলা ; অশ্রজলে 
রুদ্ধকণঠ রছিল নির্ধাক্‌--জিজ্ঞাসায় বারম্বার 

( হেরি” সে করুণ মুখ দ্রবি” গেল হৃদয় আমার ) 
অস্বীকার করিলনা ) চন্দ্রা কিন্বা সহোদর! তার 

জানে কি না এই তথ্য”--এই প্রশ্ন হইলে আবার 

ই” “ন।” কিছু কহিল না! বেল। তাঁহে সেই মনস্থিনী 
(জানা ছিল তাঁর বেলার হৃদয় ) বুঝিলা দোধিনী 
দু'জনেই । পাঠাইলা আনিতে চন্দ্রারে,-_মিলিল ন! 
তাহারে কোথাও । তখন কহিলা “কোঁথ! আছে কণ! 
তা'রে লয়ে মার আছাড়িয়।। সুলোচনা কোথা আছে 
নিয়ে আয্ন--পাপিষ্ঠারে শাসাইব সর্বজন মাঝে ।” 
অমনি বাঁহিরি এনু অতি সঙ্গোপনে | চন্দ্রা কোথা-_.. 
কোথা বা নিকুঙ্জ গেল ?--বদি দৌঁহে করিয়৷ একতা 
পলাইয়া থাকে- তবে ঘটিয়াছে কলঙ্ক অপার ! 

ভাল ছিল না৷ আসা হেথায়। কিস্তৃত প্রকৃতি তার 
ভাবি” ভয় গণি। কি আছে কে জানে অদৃষ্ আধারে !” 


আমি তা+রে কহিলাম--“নির্দয় সে মুষ্টির প্রহারে 
যত না করেছি ক্ষতি তাহা হ'তে তুমি কৈলে তার 
ততোধিক, মানি ইহ! প্রণয়ের অযোগ্য আচার | 





বদর্শন | [ ৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 





পুরুষ হইয়া বটে নিশিদিন আঁছে নারী বেশে 
শাড়ী চুড়ি নানাবিধ অণক্নার কাঁচলী ও কেশে। 
তবুও নির্বোধ হায়! যে সবলা তাহারে বিশ্বাসে 
তাঁহারি করিল ক্ষতি । বলে তাঁ'রে ভালবাসে, 
তবু কেন দিল তা'রে লাঁজ ! নিশীথে গাহিল গাঁন 
অসভ্য ইতর সম মহিলার না রন্সি” সম্মান, 
ক্ষমাযোগ্য নহে জানি-কিস্ত শুন এই ব্যবহার 
চাপল্য-বুদদ-মাত্র, নহে ইন্া প্রক্কৃতি তাহার । 
চিন্ত ত”র প্রতিষ্টিত দৃঢ় ভিত্তি,পবে, যেই মত 
বায়ুর হিলোলে দোলে পঙ্কজিনী জলে ইতস্ত ভঃ-- 
পন্কতলে নালবদ্ধ তবু।--তেমনিই পে গ্রকৃতি।” 


শেষ না হইতে কথা পুষ্প-ঝোপ হইতে ঝটিতি 
কার্ষ্যাধ্যক্ষ ছুই নাবী দ্রুত আসি সোদের ধরিল-_- 
কহিল--“গ্রেপ্তার হ'লে”*,--সে করলে মন্মথ পড়িল; 
আমি পলাইন্ু ছুটি” মুগনাভি-গদ্দি ঝোঁপঝাঁড় 
বিপুল অশ্বথ-কাও-মন্তপ্নানে ফিরি বছুণার 
ঘুরিনু নির্বর রাজি। দ্ষিগ্র মোর দেহ-সংঘর্ষণে 
গোলাপ-পাপ্ড়ী ছিড়ি ভূমিতলে কীরিল সঘনে,-. 
আক্রমণ-কারিণার! পিছনে উদ্ধত আছে ছুটি”, 
পাপিয়ার রৌপ্যকণ্ঠ ছুটে ভাক্ষ বাঁযুবক্ষ টুটি 
উদ্বাসীন আমার বিপদে । আজি রমণীর ভয়ে 
উদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি এ অরণ্যে রাঅপুত্র হয়ে, 
এ লজ্জায় চিত্তে হান্ত জাগিন আমার । শেষে হায়! 
সহকার-লগ্ন-লতা৷ জড়াইয়া পড়িম্থ ধরায় 
অধোমুখে,_ ধরিয়া তাহারা মোরে চিনিল তখনি। 


উচ্চ সেই স্ভাগৃহে লয়ে গেল মোদেরে অমনি 
বর্ণ সিংহাঁসনাসীন। মনীষা যখায়। শিরোপতে 
ঝূলিছে স্কটিক-ঝাঁড়, বিথে বিষে হীরাপ্রভ! ক্ষয়ে, 
সে প্রভা-দ্বযোতিত তা'র মুকুটের পদ্রাগ মণি 
জলিতেছে ধ্বক্‌ ধ্বকৃ--ধুমকেতু গগনে যেমনি 
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উদ্দরবোধি” প্রলয় বার্তা । মুখ পার্থ যুগ্ম সহচবী 
আঁদীর্ঘ কষ্ণকেশ সঘতনে দিতেছে অচিডি | 
আশে-পাঁশে ঈড়িইয়। দীর্ঘাকৃতি অষ্ট কৃষী-সৃতা 
বাড়-বৃষ্টিববৌদেগডা পুকৰ হইতে শঙ্ি-যুতা 
শ্বাস্থ্যভবা তাঁমমুণ্ঠ,--অদ্রিকুটবাঁজি সিন্ব-তটে 
শকুত্তবে্টিত যথা! দগ্ধ কক্ষ মুবন্তি গ্রকটে | 
নাবীসঙ্ঘ ভিন্ন হ'ষে পথ দিল ; সয় অন্তরে 
মোঁবা বাঁজ্ী সম্নিকটে উন্তবিতে ভেবি ভূমি'পবে 
অর্ধ নগর কণা বয়েছে গডিষযা, পর্কণান্থিভাব 
ল্টক্িছে ত্যন্ত অনহনৈ। ভেবি নান দিকে ভাব 
অপবাধ-কুটত-শলীব! অশখুণী মুক্ত-কবে 
নতজাঁন্চ বসিয়ে বেলা,২-মাবেণ-নিশ্বীসিভবে 
হ্বগোল চল্পক অংখ থব থব কীপিছে সঘনে । 
দীপ্ত স্ুলোচিন! স্থিব ঈীডাইযা উদ্দীপু নয্ানে 
ভাঁষিতে লাগিল সভা ওজোঁদর্পে কবি” সচকিত 1 





“ছে বাঁজনন্দিনি 1 পুর্ন নাহি ছিল হেন বিপবাঁত, 
তখন আমাঁব মন্ কর্ণে তন বাঁজিত মধুর) 
মোঁব পবামর্শ দিনা কবিতে লা কাজি। সর্ব 
আমি দিলু তব চিন্তবীণাধ বাঁধিষা,-শিরিশোভা 
সব চিনাইন্র আমি, বিদ্া দিন্ব বিশ্বননোলোভি! 
কত না সন্দেহ যহ্ে। আমি যে তোদাবে প্রাণপ্রিয় 
গণিতাম-_ হেথা । এই নতজানু যেমতি মদদীয় 
সহোঁদবা-_গণিতে জোষ্ঠাব মত তুমিও আঁমাঁবে 1-- 
সে এক গিয়াছে দিন--অধিকাঁব কবিল তোঁমাঁবে 
তাব পবে নূতন সঙ্গিনী জিনি” মৃছ্চিত্ত তব; 
ক্রমশঃ বিমুখ তোমা" হেবি' মৌবপবে, নিত্যনব 
ব্দেনাক় আক্ষেপিন্থ গোঁপনে গোঁপনে ; খল তাঁ”্ব 
চিতখানি সরল মানিয়া, সবলতা আপনার 
নিঃশেধিয়া তারি'পবে কবিলে বর্ষণ, স্নেহহীন 
গুক্ক চিত লঃয়ে নুধু মোর প্রতি চ্ঃলে উদাসীন । 





বঙ্গদর্শন । [৮ম বর্ষ, জ্যৈ্ঠ, ১৩১৫ 


এত যে করিন্ু',ত1”র এই পুবস্কার ! তবু মনে 
ভাবিতাম-_কাঁটিল অনেক,দিন পড়েছি বন্ধনে 
ফিরাইয়া ল'ব তোঁম।' বীধিব আবাঁর স্নেহ ডোরে ১ 
তুমি কত্রী প্রত মোব কথনো ব। চিন্তির| অস্তরে _- 
কখনো 'ভাবিয়া_-হেথা আছে মৌব পুর্ণ অধিকার, 
অথব! যে-মহাঁকার্য্ে বিশ্বে হ'ল জনম তোমার 

সহায় হইব তাহে_ কাল যদি অনুকূল হয়| 

এমনিই ছুইজনে নেই কর্ম বীজ মধুময় 

সখা মাঝে বপন করিন্-শাখ। কাঙখে বিকশিত 

হেরি তা+রে মহাঁনন্দে বিকশিবা উঠিবে এ চিত । 

জন্ম নিল এ কল্পন! উত্তপ্র আমার চিত্তবসে 

ক্ষণিক উচ্ছঁস মাত্রে জাঁগিল তা+ চন্দাব মনিসে 
ইন্দজাঁল-গুণে যথা! তক উঠে বিকশি' পলকে 
ফুলে-ফলে। একত্রে আঁসিন্ু হেথা _ প্রতিভা-আঁলোকে 
হত-জ্যোতি কবিলে আমাবে তুমি, আসিত যে কোনো 
ছাত্রী,__-পাঁঠাইতে চন্দ্রাবি নিকটে,_আঁমাঁবে কথনো 
সন্মানিত কব নাই রাঁণি! বয়োজ্যোষ্ঠা স্বদেশিনী 
শুভার্থিনী বদ্ধ আমি ভব,হাঁয় রাঁজেন্র-নন্দিনি ! 
স্থদিনে ছুর্দিনে সম, নিয়ত সঙ্গিনী, সেকি মোঁব 
বিন্বৃগুণ ধবে ? বিদেশিনী- 'অহংজ্ঞানে-ভোঁব-- 
চিত্ত, বয়সে নবীন দৃর-দৃষ্টি নাহি মাত্র কিছু, 

সর্ব্ব বিষয়েই নব-_তবু দেখি তাঁর পিছু পিছু 

ঘুরিছে অগণ্য ছাত্রী, কেহ নাই মোৰ আয়তনে । 
আশা ছিল একদিন শূন্যতা তাহার সর্বজনে 

দেখিয়া হাঁসিবে,--অতঃপর পুরুষ রাক্ষসত্রয় 

পশিল হেথায়। জানিয়াও তাহাঁদের বিন্দৃভয় 

নাহি প্রাণে ; সঙ্গোপনে কালি প্রাতে বহক্ষণ 

একত্রে রহিল ) পুরুষ উহারা--অম্রান-বদন 

তাহাও বলিয়াছিল--. এরা দিব্য গুনে এল কানে ।-_- 
বিনদমীত্র মৌরেও কছেনি,--আমি বিনিদ্র নয়ানে 
সকলি এসেছি দেখে অভিলধি” সমগ্র মঙ্গল ;--- 
যেমনিই বুঝিলাম উহার! পুরুষ, সচঞ্চল 
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ছুটিলাম কক্ষে তব দিতে সে বারতা । কিন্তু মনে 
ভাঁবিন্থ আবার বল বদি তুমি-_পচক্দ্রার বদনে 

শুনা যাবে সে সব বারতা”--পশিতে তাহার বাসে 
অন্তথা কহিত চন্দ্রা মার্জন! মাগিয়া তব পাঁগে 

এই বিলম্বের লাগি'_-বহিত উহাবা নাবীকুঞ্জে 
অঙ্ঞ।ত-প্রকৃতি হয়ে। অতি শুষ্ক লদু শাখা-পুঙ্জে 
সারহীন্‌ কাঁণ্ডে কবি ভব-_যেই বুক্ষে আছে সাঁব 
অনাদবে হয়ত? বা! মুল তুমি ছেদিতে তাঁভাব। 

প্রথমে বলিনি কিছু স্থধু চক্ষু বাখিন গোপনে, 

দেখিন্থ স্বতন্্ রহে--ক্ষতি নাহি বুঝিলাম মনে । 

তবু আঙ্ি তব পাখে বলিতে আমিন ভাহা, জানি 
তুমি হতাঁদর কবিবে আমাবে | গিয়।ছিলে বাণি ! 
শৈল বিহাঁবেব তবে । স্থিব বুঝেছিন্ু মনে, কথা 

চক্ষ। কহিবে 'আঁমল--কিন্ধ সেকি কহিল নাবতা ? 
আমি ছাড়ী তবে আব সে কাহিনী কে কিবে কই? 
শুনিলাম প্রেতচয় নবোচিন বব্ববভা সভ 

নিজ মু্ধি কবেছে প্রকাঁণ ।--তাহা আগাঁবি কৌশল) 
লঙচ্জা ও ধিক্কারে তাই চন্দ্রা চুর্ণ তাজিয়! এস্থল 
পলাঁতিক1 আজি । লচ্চা কিছু আছে মানি তাঁ'ব মনে। 
অবশেষে আমি তব বোবাগুণে দহিতে এক্ষণে 
রহিলাম শুধু । হাঁয় রাঁণি ! ঢালি সমস্ত পরাণ 

আঁমি যে তোমার কর্ম সাঁধিলাম সপি ধনমান 

স্বান্তয আঁব সর্ধ বুদ্ধিবল,-পদগাত কব যোঁরে 

পিক ধিকৃকি কহিব আর ! কিন্ত জলস্ত অক্ষবে 
লিখে বাথ বচন আমাঁব--আঁমা” ভষ্ট অকম্মাৎ 

সমস্য কল্পনা তব চর্ণ হ'য়ে হবে ধুলিসা২, 

প্রত্যেক ঘটনান্দোলে তৃণ সম উড়িবে ঘুরিয়া, 

তখন পুরুষকগ উদেখাঁষিবে উচ্চে চিৎকারিয়া-_ 
“সত্যেরে পায়নি ওর!--আলেয়ার আলোক নেহাঁরি। 


ুরিয়াছে মুড প্রান্ত এতবিন পাছে পাছে তারি।” 
ক্রমশ 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | 
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কলেজের পড়া শেষ কবিয়া দেশব্রমণে বাঁহিব 
হইয়াছি। সহবঘাঁটি পর্য্যন্ত গ্র্যাও-টঙ্ক বোঁডে 
নানানানে অতিক্রম করিলাম। শুনিলীম 
পালামৌ জেল] সেখান হইতে অদৃবব্তী-_পুবা 
একদিনেবও পথ নহে। ব্যবসাবাণিজ্যের দ্রকে 
আমার ববাবর ঝোঁক। পাঁলাঁমৌ অঞ্চলে 
কয়লা খনির চেষ্টাক্স যাঁইব স্থির করিয়া সব- 
ঘাটির ডাক বাঙ্গলোব আশ্রয় লইলাঁম। বলা 
বাহুল্য তখনও বারুণ ডাণ্টনগঞ্জ বেলওষে পথ 
সম্পূর্ণ হয় নাঁই। 

মাস খানেক পাঁলকী এবং পুস্পুসে ক্রমা- 
গত আরোহণ করিয়! মনুধ্যবাহিত যানের উপব 
আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। 
কথাঁয় বলে খোদার উপর খোদকাবী চলে না। 
মান্য পশুব মত কেবল ভাঁববাহী স্বরূপ 
ব্যবহৃত হইবে ইহা কখন বিধাত্তবিহিত হইতে 
পারে না। আর স্বজাতিকে অর্থবলে সেরূপ 
নীচ বৃত্তিতে নিয়োগ করা নিশ্চয়ই অধর্শ। 
ফরাপী বিপ্লবের ইতিহাস সম্প্রতি পড়িয়া- 
ছিলাম_এই সকল চিন্তা সহজেই আমার 
চিত্তরকে অধিকৃত করিতেছিল। এমন সময়ে 
একথানা সুদর্শন একা পাওয়া গেল। একোয়াঁন 
সওয়ার পৌছাইয়। হাজারিবাগ অঞ্চল হইতে 
ফিরিতেছে। সে সাসেরামবাসী মুসলমান-_ 
আদব কায়দায় লক্ষৌ কি দিশ্লীবাসীর মতই 
ঢুরম্ত। তাঁহার খাঁস্‌ উর্দ, বুলি এবং রকমসই 
সেলামে মোহিত হইয়া পাঁচ টাকায় ভাপ্টনগঞ্জ 
গর্যযস্ত একৃকার ভাড়। স্বীকার করিলাম। 
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পবদিন প্রতাষে চা পাঁন করিয়া এবং 
হাটুকোট আটিয়া একাবোহণ কবিলাম। পথ 
ভাল নহে। একে কাঁচা বাস্তা, তাহাৰ উপব 
গীক্ষেব প্রাবন্তে গোযানেব চলাচল বশতঃ 
ধুলি বাশিতে সমাচ্ছন্ন। একার অশ্বরাজ তাহার 
উপব দিয়! নির্মমভাবে ছুটিয়া চলিতে- 
ছিল।--ঘাণবাহীব অস্থিমাংসতদীয় দেহে 
সংযুক্ত না থাকিলে যে ভাড়া আদাঁয় কৰা 
ছুদব এ চিন্তা তাহাব একেবাবে না হওয়াৰ 
কথা। কিন্তু তাহাঁৰ মনিবেরও সেইরূপ 
ভাব লক্ষ কবিবা আমি বাঁক! বাঁকা হিন্দু- 
স্থানীতে বলিতে বাধ্য হইলাম, এত জোরে 
ইাঁকাইবাব দবকাঁব কি? না হয় স্কট 
দেরিতেই পৌছিব। ইহাতে একোয়ানজী 
কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলেন বোধ হইল। 
“বাবু সাহাব, কখন বুঝি একীয় “তস্রিফও 
লইয়া যাঁন নাই ? তবু আঁদাঁর এ একী মামুলি 
একার চেয়ে অনেক বেশী আবামের জিনিস ।* 
আমি কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া একো- 
যান সধাইল -হুজুরকা' দৌলংখান। কোথায় ? 
“দৌলৎখাঁনা” যে নবাবী সভ্যতার ভাষায় বাড়ী 
বুঝায় তখনও সে জ্ঞান আমার ছিল না, 
কাঁজেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিশ্মিতের মত 
কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। 
সারধীবর ইহাতে কি ভাবিলেন বলিতে 
পারি না, কিন্তু আপনা হইতে তিনি বলিয়! 
গেলেন যে তাহার “গরিবখানা” কোতলপুর 
নামক গ্রামে, সেখানকার এক বাদী নাকি 


ধিতীয় সংখ্যা ।] 


বাল্যকালে তাহাকে শ্তিন্ত 


সেরসাহের 
দিয়াছিল ! 

এই “দৌলৎখাঁন1” এবং গ্গবিবখানা” 
পবে আমি নোট কবিয়া লইয়াছিলাম। বঙ্কিম 
চন্দ্র ইদানীং বলিতেন যে, ইংবেজী ভাবাটা 
ভাবি অসবল, কিস্তু এইরূপ কপট বিনয়ের 
হদয়হীন আদান প্রদান সেক্ষপীয়ব এবং 
বেকনেব মাতৃভাষায় নিশ্চয়ই সুলভ নহে । 

সে যাহা হউক, ক্রমে আমধা বনপথে 
উপস্থিত হইলাম। ছুই ধাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ জঙ্গল, 
মধ্যে অসমতল পথ বিদর্পিত হইয়া দুবেব 
গগুশৈল সমূহে মিশিয়া গিয়াছে । বৈশাখের 
প্রথমে নবোদগত কিশলয়েব তরুণ হবিতাভায় 
সমস্ত বনানী স্বপ্প বাজাবৎ প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। দুবে দুবে অরুণ পুম্পিত ঘন হবিৎ 
পত্রস্তবকে পলাশব্ন উদ্ভামিত হইযা উঠ্ি- 
যাছে। প্রাক চীবিক্রোশি পথ নিকটেব এই 
বর্ঁ-বৈচিত্য এবং দূৰ শৈলবাজিব সেই উজ্জল 
নীল সুমা! দেখিতে দেখিতে কাটিসা গেল। 
তখন একোৌয়াঁন গাছেব ছায়ায় দণ্ড ছুইয়েকেব 
জন্য ঘোঁড়াটাকে খুলিয়া তাহাকে ঘাস ও দান! 
দিল। পবে চামড়াব ব্যাগ্‌ বাহিব কবিব! 
বান্তিতে জল ঢালিল এবং নিজে হাত 
মুখ ধুইয়া অশ্ববরকে জল পান করাইল। 

্‌ 

এক্কা নূতন উদ্যমে আবাব ছুটিঞ্ঈ চলিল। 
কিন্ত পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়! যে দুস্তব 
প্রান্তরে ক্রমে আমবা উপনীত হইলাম, 
তাহাতে প্রাকৃতিক সৌদ্দধ্যেব মোহাঁববণ 
ছিল নাঁ। তৃণ-গুঝ শূন্য কল্করময় ভূমি 
দৃষ্টি রেখ! যেন মরুভূমির প্রত্যন্ত দেশে প্রহত 
হইতেছিল। আর এই স্থানের রাজপথ এরূপ 


বাঁজয বিজধ । 
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জটিল ও অমমতল, যে এক একবাব মনে 
হইতেছিল একাটা আমাদেব লইয়া বসাতলে 
আত্মবিসঙ্জন কবিতি চলিয়াছে । আমায় অন্য- 
মনস্ক দেখিয়। একোঁয়ান বলিল--“বাবু সাহাব 
এই রাজয় বিজয়ের মাঠা অনেক কাল হইল, 
এখানে পাহাডিযা জাতিদেব সঙ্গে হিন্দু বাজাব 
ঘোব ঘৃদ্ধ হইয়াছিল। অতি ভয়ানক স্থান। 
ছয় ক্রোশেব ভিতব আঁজকাঁল কোথাও জলবিদ্দু 
নাই । আমবা অত্যন্ত অসময়ে_ক্ষুধা ভষ্চাব 
সময় এখানে আসিয়া পড়িলাঁম 1” 

এই দারুণ গ্রীষ্মেব দিনে ছয় ক্রোশেব 
ভিতব জলবিন্ট নাই । লোকটা বলে কি? 
'আমাব বিশ্বাস হইতেছিল না। পিপাসা পুর্ব 
অনুভব কবিতেছিলাম, জল কণ্টেব কথায় 
ক তালু যেশ সহসা শ্রকাইয়া উঠিল। 
একোঁয়ানটাকে অন্ুবোঁধ কবিলাম, পানার্থ 
এক গ্লাস জল তাচাঁব নেই চামড়াব ব্যাগ্‌ 
হইতে আমায় দিতে হইবে। 

একা চাঁলক বিস্ময়ে আনাঁব মুখেব দিকে 
চাঁহিল। তাহাব আননচ্ছবিতে আতঙ্কমিশ্রিত 
বিশ্ময়েক যে বেখাপাতি তখন দেখিয়াছিলাম, 
তেমন কোথাঁও আব কখন দেখিয়াছি মনে হয় 
না। ফলত আমাব ব্ড় ভয় হইল। একটু 
পবে আত্ম-সপ্ধবণ কবিয়া একোয়ান বলিল-_ 
প্বাবুজি, কবিয়াছেন কি? জলবিন্দু সঙ্গে লন 
নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার এ 
বাক্সেব ভিতব সাঁহেবদেব মত সোডা কি মিঠা 
পানি অবশ্ত আছে। সাহেবদেক মত টোপি 
পবিলেই হয় না বাঁবু সাহাঁব, তাদের মত হু সি- 
যাবি চাই। এ যে মৃত্যু নিশ্য়। আমার 
ব্যাগে ছুই এক বদনা ময়লা জল থাকিতে পারে, 
কিন্ত তাহা আমি দিজেব অন্ত রাখিয়াছি__- 
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দিতে পাবিব না। আমি পিপাসায় মবিলে 
কে আমাব লেড়কা বালাব খবব লইবে 
হা 

নিজে মামি তখনও অবিবাহিত । ছেলে 
পুলের ভাবনায় মানব এতটা স্বার্ঘপৰ হইতে 
পারে তাহ! তখন পর্যযস্ত আমার ধাবণাঁয়' আলমিত 
না। কাতর কগে বলিলাম প্বাপু, ভগবান 
তোমার লেড়কা বালাব ভাবনা নিশ্চয় ভাঁবি- 
বেন। সেই ময়লাজলেব এক গ্রাম আমায় 
দাও--দশ টাক! দিতেছি !” একোয়ান গাঁড়ী 
থামাইল। আমাব একটু আশা ভবসা হঈতে- 
ছিল। জলের ব্যাগ বাহির করিয়া মে আঁপ- 
নার বদনা পুর্ণ করিতেছিল-_পুবিল ন!। 
আমি--পিপাঁসাক্স শুষ্ষকগ, আমি জল দেখিয়! 
উঠিয়া বসিলাম। দেখিয়া নিষ্টব একোয়ান 
তাড়াতাড়ি দেই এক বদনা জল গলাধঃকবণ 
করিল। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল-_ 
“টাকার লোভ বড় লোভ হুজুর !কি জানি 
আঁপনি বেণা টাকা দিতে চাহিলে য্দি আনাঁব 
মতলব বিগ্ড়াইয়া যাঁয়, তাই আগে ভাগে তৃষ্ণা 
নিবৃত্তি করিলাম । বাঁবুসাহাব, আল্লার নাম 
করুন! যতণীপ্র পাঁরি এই মরুভূমি পার হইয়া! 
যাইতেছি |” 

এই লোকটার মুখে ভগবানের নাম শুনিতে 
আমার গা আলা কবিতেছিল। নীরবে চক্ষু 
মুদিয়া সেই দ্রুতগামী এক্‌কার উপর অর্ধ- 
শয়ানাবস্থায় আমি জগৎকারণকে তন্ময়চিত্তে 
ডাঁকিতে লাঁগিলাম। অভ্তঃকরণের ভিতর যে 
অস্তঃকরণ, যেখানে কোঁন আবরণ নাই, কোন- 
রূপ আত্মপ্রতারণার স্থান যেখানে নাই, সেই 
নিভৃত পরম পবিত্র হৃদয়মন্দিয়ে আদি কারণের 
আপাপবিদ্ধ চিরোজ্জল রূপ কল্পন৷ করিয় প্রতি 


[ ৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


__ শাশা্শল 
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মুহুর্তে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হইতেছিলাম। প্রতা 
তেব সেই গ্রাতল বাঁরু এপখন অগ্িময় হইয়া 
ঝড়ের মত বহিতেছিল,--সমস্ত ব্রহ্গাও যেন 
চিতাঁনলে ঝাঁপ দিবার জন্ত প্রস্তুত ! 
গু 

কতক্ষণ এ ভাবে কাঁটিল ঠিক বলিতে 
পারি না। কিন্তু ইহজীবনে নিদারুণ পিপাসার 
যন্থনৃব ভিতধ, অবশ্যন্তাবী আসন্ন মৃত্যুর করাল 
ছাঁয়া দেহ মনকে যখন আচ্ছন্ন করিতেছে, 
তখনও জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাৰ 
সেই একদিন মাত্র আমি উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলাম। তাব পর যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, 
তাহা যে সেই আধ্যাত্মিক একাগ্রতার ফল, 
ইহ! আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 

ইহাঁব ভিতর একবাব বাযুবেগ কথঞ্চিৎ 
কমিয়া আসিয়াছিল। চক্ষু মেলিতে আমার 
সাহস কি প্রবৃত্তি হইতেছিল না। কিন্তু সহসা 
নাবীকগেব মধুবরব কর্ণে বন্কৃত হইয়া উঠিল। 
বড় আশার কথ! শুনিলাম। কে যেন সুধাই- 
তেছে__“জল চাঁই ?” 

একোয়াঁন আমার সঙ্কটাবস্থা বুঝিয়া প্রাথ- 
পণ বেগে ঘোড়া চালাইতেছিল, নে আহ্বান 
তাহাঁৰ কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু আবার 
সেই িগ্ধ মধুব স্ত্রী-জনোচিতকণ্ঠে কে জিজ্ঞাস! 
করিল--“জল চাই বাবু?” সহসা বিদ্যুৎ 
পৃষ্টের মতঞচক্ষুরুন্দীলন করিয়া আমি উঠিয়া 
ব্সিলাম। অনুরে ক্ষুদ্র আমর বাটিকা১_রাজ- 
পথ তাহা ঝেষ্টন করিয়! চলিয়! গিয়াছে । চারি- 
দিকে মরুভূমি তুল্য তপ্ত তামাঁভ অ্নীম প্রাস্তর, 
তাহাতে মরীচিকার উর্মিমালা নাচিয়া বেড়াই- 
তেছে--তিনটি আমগাছ আর দুইটি খেজুর- 
গাছ মাত্র সেখানে একটু ছায়া রচন। করিয়াছে। 





দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


জাপা শপ পপ পাপা পলা শিরা 


স্রীলৌকটি সেইখান হইতে অপেক্ষাকৃত উপ্- 
কগে আবার বলিল-_“এক্‌কা রাখ একোথান ! 
তোঁমার্দের কি জলের দবকাঁব আঁছে ৮” 

আর সন্দেহ বহিল না । একোরান কোন 
দ্বিধা না করিয়া এক্‌কা শুদ্ধ আমাম সেই 
বৃক্ষ বাঁটিকায় লইয়া! গেল। তথায় এক পূর্ণ 
কুম্ভ ও একটা লোঁটা সম্মুখে দীর্ঘাঙ্গী গৌরা- 
্গিনী অদ্ধাবগুঠিতা হইয়! দীড়াইর[ছিলেন। 
আমি একী হইতে লাঁফাইয়া! পড়িলাম, কিন্তু 
কথ! কহিতে পারিতেছিলম না । আঁমাঁব 
অবস্থা বুঝিয়া মিলাঁটি লোটাঁয় জলপূর্ণ কবিয়৷ 
আমায় পান করিতে দিলেন। 

ধীরে ধীবে তিন চাঁবি লোটা জল থাইয়! 
এব্‌ং মাথায় ও মুখে সেচন করিয়া তবে আমি 
সুস্থ হইলাঁম। তখন সত্য সত্যই আমার 
মনে হইল মধ্যবয়স্কা সেই কুলললনার মুষ্তি পবি- 
গ্রহ করিয়া মাত! ভগবতী আমাৰ জীবন বক্ষা 
করিতে আপিয়াছেন। তখন আমি ভক্তিভবে 
তৃমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম কবিলাঁম। 

আমায় সেভাবে প্রণাম কবিতে দেখিয়া 
স্্ীলৌকটি কিছু সঙ্কচিত হইলেন । বুৰিয়। 
আমি বলিলাম--“কেন মা! একপ সঙ্কোচবোধ 
করিতেছ? তুমি আমাৰ মাতাঁৰ বয়সী এবং 
মাতৃ তুল্যা! আঁর দেখিলেই মনে হয় ভদ্র- 
বংশীয়া 1” উত্তরেতিনি কহিলেন, "বাব! আমি 
রাজপুতের মেয়ে, এখান হইতে পাঁচক্রোশ দূবে 
আমার ঘর | আমার স্বামী সিপাহী-_-পশ্চিমে 
সরকারী ফৌজে কাজ করেন, কিন্ত শলের 
বেদনায় বর্ককাল তিনি গীড়িত। কতপুজা 
স্বস্ত্যরন করিলাম, কিছুতে কিছু হয় না । অব- 
শেষে আজিকাঁর শেষ রাত্রে বাব! মহ।দেও স্ব 
দিদ্াছেন। এই রায় বিজয়ের 'মাঠে নিজে 


রাজয় বিজয় । 


৮৭ 


্পশ্পপিপপঁ শাশটাশ পিশলিশা টিপিপি স্টপ... এরপর 


বৃহিয়! আনিয়া যেন জলদানেব ব্রত করি। এক 
জনেবও তষ্চা ঘি নিবাব্ণ করিতে পারি, প্রত 
আমাৰ অআ।বোগ্যল।ভ কবিবেন। তাহার 
পীড়াব সে যে কঃ, সে আব কি বলিব বাবা? 
চক্ষে তাহ! গাব দেখিতে পাবি না। নাজানি 
গতজন্মে কত পাপ কবিয়াছিলাম।”--বলিতে 
বলিতে সাঁপবী অশ্রমোচন কবিলেন। পুনশ্চ 
'আম্মসম্ববণ কবিয়। বলিলেন -“আজ ব্রতের 
প্রথম দ্রিনেই তোমায় জলপান কবাইয়া ভবসা 
হইতেছে, দ্েবাদিদেব মুখ তুলে চাইবেন । 
বাবা, আমি বড় ছুঃখিনী !” 

আমাৰ পকেটে নোটেব তাড়া ছিল। 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশেব জন্ত একথানি একশত 
টাকাৰ নোট বাহিব কবিদ্া বলিলাম--“মা, 
তোমাৰ কি উপকার আমি কবিতে পাবি? 
এই সামন্ত সাহাষ্য লও, তোমাক স্বামীর সেবা 
শশা খবচ কবিও।” 

বাজপৃহ্মহিলা সতীস্থুলভ দাঁঢ্যের সহিত 
ভথচ সহজ মবল মধুবভাঁবে আগাব সেই দান 
প্রত্যাখ্যান কবিলেন। মুখ নত কবিয়া আমায় 
জানাইলেন যে অর্থেব তাঁব বিশেষ অভাব 
নাই! আব তিনি ঠাকুবেব আদেশ পালন 
কবিতে আপিয়াছেন মাত্র । আমি যেন আঁী- 
ব্বাদ করি ভীব স্বামী বোগ মুক্ত হউন। 

লজ্জিত হইয়া আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম 
এবং কারমনোবাক্যে দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে 
প্রার্থনা করিলাম সেই মহিলার স্বামী যেন 
অচিরে আবোগযলাভ করেন। পাছে না 
বুঝিয়া সেই কুলকাঁমিনীব হৃদয়ে কোন 
বেদনা দিয়া থাকি, এই আশঙ্কায় সন্তানের 
মতই আবদার করিগ়া আবার খানিকটা জল 
তাহার কাঁছ হইতে চাহিয়া লইলাম। মাথায় 


৮৮ 


স্পা শপ রী পাপ ০ পপ পা পাশে পিলাপা পেশ পেশী শশী 


মুখে, চোখে বিশ্ব-বিধাতার আশীর্বাদ তুল্য 
সেই শীতল পানীয় সেচন করিয়া! আবার মেই 


মাতৃরূপার সম্মুখে ভূমি হইলাম। 


একোয়ান্ও জল লাভ করিধ। পরিতৃপ্ত 
আল্লা আকবর ও সেই মাইজীকে 
ধন্যবাদ দিয়া সে পুনরায় একা ছাড়িয়! 


হইয়াছিল। 


দিল। 


[ ৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 





পথে বারথাক স্বপ্নস্থতিবংৎ এই আশ্চর্য্য 
ঘটন! মনে প্রতিবিষ্বিত হইতেছিল+ কৃতজ্ঞতায়, 
ভক্তিতে দেহ মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল 
এবং আপন মনে বারম্বার গাঁহিতেছিলাম__ 
তুমি যে আছ তাহে সংশয় কিবা আর ? 
পিতারূপে মাতারূপে, ভাই ভগিনীরূপে, 
সুহৃদ সম্তনিরূপে, তুমি যে সবার সাঁর। 
শ্ীশীশচন্দ্র মজুমদার । 


সস সপ: 


গৌড়কাহিনী | 


নিত 


স্বাধীনতা-লিপ্স।। 


গোড়রাজ্যের স্বাধীনতা লিগা শাসন কৌশলে 
চরিতার্থ করিবার আশার দিল্লীশ্বর খিয়াসুদ্দীন 
বলবন্‌ আপন প্রিয় পুত্র নাসিরুদ্দীনকে গোৌঁড়ীর 
সাম্রাজ্যের স্বাধীন সুলতানের গ্ঠাঁয় ছত্রদণ্ড 
ব্যবহারের অনুমতি দান করিয়। দিল্লীতে প্রত্যা- 
বর্তন করিতে না করিতে ভারতবর্ষের পশ্চিম 
সীমায় মোগলপাঠানের মধ্যে সাত্রাজ্যকলহ 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্য এসিক়্ার মোগলগণ 
ভারতবর্ষ অধিকার করিবার আশায় পঞ্চনদ 
প্রদেশে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। দিলীশ্বর তাহার গতিরোধ করিবার 
জন্য আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মহন্মদকে 
পঞ্চনদপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। শাহজাদা সাহসী এবং স্ুচতুর 
বলিয়া! লোক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বৃদ্ধ 
সম্রাট এইরূপে এক পুত্রকে পশ্চিম সীমায় 
এবং অপর পুত্রকে পুর্বসীমার় রাঙ্য রক্ষায় 
নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নিরুদ্ধেগে জীবন সন্ধ্যা 


অতিবাহিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার শেষ জীবন ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন 
হইয়া আসিতে লাগিল। মোগল দলকে 
বাধাপ্রদান করিতে গিয়া শাহজাদা মহম্মদ 
কালকরালে পতিত হুইলেন। দিল্লীশ্বরের 
শোকের অবধি রহিল না । তিনি নাঁসিকুদ্দীনকে 
লক্ণাবতী হইতে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া 
তাহাকেই দিল্লীর সিংহাসন দান করিবেন 
বলিয়! অভিমত প্রচারিত করিলেন। নাসি- 
রুদ্দীন কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করিবার পর 
একদিন মৃগন্না ব্যপদেশে রাজধানী হুইতে 
নিক্কান্ত হইয়া, লক্ষণাবততী অভিমুখে পলায়ন 
করিলেন। ইহাঁতে বৃদ্ধ সআ্ট রোগে শোকে 
মনস্তাপে অল্পকাঁলের মধ্যেই কালকবলে নিপ- 
তিত হইলেন। দিল্লীতে অরাজকতা উপস্থিত 
হইল। কুচক্রী মগ্ত্রঘল সময় পাইয়! নাসি- 
রুদদীনের সগুদশবর্ষ বয়স্ক কাইকোবাদ নামক 
অযোগ্য পুত্রকে দিল্লীর সিংহাননে বসাইয়া দিয়া 


ভ্বিতীয় সংখ্যা ] 


ইচ্ছামত রাজ্যশালন কবিতে প্রবৃন্ধ হইলেন । 
কাইকোবাঁদ কুক্তিয়াঁসক্ত তরুণ মুনক ১--ীহাঁব 
নামে বাহারা রাজা শাসন করিতে প্রবৃদ্ধ, 
তাহারাও কুক্রিরালক্ত স্বার্ঘপবাঁযণ বাঁজকর্্ম- 
চারী। এপ অবস্থায় বলনন্-বধশেৰ আঁদি- 
পত্তা বিলুপ্ত হইবাঁৰ সম্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে 
দেখিয়া গৌড়েশ্বর নাপিকন্দীন স্থিব থাঁকিতে 
পাঁরিলেন না । তিনি গৌড়ীয় সেনাঁদল সুস- 
জ্জিত করিয়া পিত্ৃরাঁজ্য উদ্ধাব করিবার জন্য 
দিল্লী যাত্রা কবিলেন। শতৎকালে দিলী এবং 
লক্ষমণীবতী বাঁজোব মধ্যে একটি ক্ষুদ নদীমাঁন 
বাব্ধান ছিল, তাহা বিহাবি প্রদেশের শেষ সীমা 
বলিয়া স্বপরিচিত ছিল, কুচক্রী মন্্িদল এই 
অভিযাঁনের সমাচাঁব প্রাপু হইয়া কাইকো" 
বাঁদকে পিতাঁব বিরুদ্ধে যুদ্ধবোষণাব জন্য উত্তে- 
জিত করিয়া তুলিলেন। কাইকোৌবাদ সসৈম্বে 
ুদ্ধযাত্রা করিলেন। পিতীঁপুত্র এইকপে আপন 
সাঁমাঁজ্যের শেষ সীমা আসিয়া নদীতীরে 
শিবির সন্নিবেশ কবিয়া! সমবকলহেব প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ হইল না, নাসি- 
রুদ্দীন পুত্রের শিবিরে উপনীত হইবামার, পুন 
সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়! পিতার পদ- 
চ্ঘন করায়, অশ্রধারাক় যুদ্ধকলহ ভাসিয়া গেল, 
--পিতাপুত্রে সদ্িসংস্থাপিত হইল ! 

নাসিরুদ্দীন লক্ষ্পণীবতীতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার পর দিল্লীতে আবাঁর অরাজকতা প্রবল 
হইয়া উঠিল । তাহাতে স্রাট কাইকৌঁবাদ 
নিহত হইলেন; 
বিলুপ্ত হই গেল ) সুলতান জালালুদ্দীন নাম 





বলবন্‌ বংশের আধিপত্য 


গৌড়কা হিনী' | ৮৬ 





গ্রহণ কবিযা খিলিজ্বংশীয় একব্যক্কি দিল্লীব 
সিংহাঁলনে আবোঙণ কবিলেন। এই সকল 
ভাগ্যবিপর্যযয্েব মধ্যে নীসিরুদ্দীন ভগ্র্থদকজে 
গ্রার্ণন্যাঁগ কবিলেন। লঙ্গণাঁতীবাঙ্গো যে 
স্বাীনহা লিপ্দা চিবদ্দিন লোৌকচিন্ব অধিকার 
কবিষ়া তাঁহাকে স্বতস্ব বাজে পবিণত কবিবাব 
চেষ্টা কবিয়া আঁসিতেছিল, তাহা! লমন্ধ পাইয়া 
সমপ্রিক প্রবল হইযা উঠিল । 

জালালুন্দীনেৰ পব সুলতান আলা টদ্দীন 
আঁবাব বাঁজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত কবিয়! লক্ষ্ষপা- 
বভীবাঙ্গা দিলীব অধীন কবিয়! বাঁখিবাব চেষ্টা 
পাঈয়াছিলেন ৷ তিনি বাহাদুর খা! নামক এক 
ব্যক্তিকে বাজপ্রতিনিপি নিঘুক্ত করিয়াছিলেন। 
আঁলাউদ্দীনেব পবলোক গমনেব পর বাহাঁছ্র 
খাঁ লক্ষণাঁবতীবাঁজ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 
সুলতান বাহাঁছুরশাহ নাঁম গ্রহণ করিলেন। 
বাহাঁছুব সুবর্ণ গ্রানে বাস করিতেন। তিনি 
নাঁসিকদ্দীনে পবলোকগমনের পর স্বর্ণ গ্রাম 
হইতে বাহুবলে লক্ষণাবতী অধিকাৰ করিয়া- 
ছিলেন। দিল্লীশ্বর ত্তীহাকেই রাঁজপ্রতিনিধি 
বলিয়! স্বীকাঁৰ কবিয়! লইতে বাঁধ্য হইয়া 
ছিজেন। এইরূপে নাঁসিরুদ্দীনের পৌত্র 
লশ্মণাঁবতীরাজা হইতে ভাঁড়িত হইয়া অগৌরবে 
কালযাঁপন করিতেছিলেন। আলাউদ্দীনের 
পর খিয়ান্ুদ্দীন তোঁগলক দিল্লীর সিংহাসন 
অধিকার করিলে, নাসিরুদ্দীনের পৌত্র তাছার 
শরণাপন্ন হইলেন । এই যুবকের নামও নালি- 
রুদীন ছিল।* তোগলক ইহাকে হাতে 
পাইয়া গৌঁড়রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সুবর্ণ 





পশ্প শা শীল তিলিলা 


* রিয্া্স-উন্.দসাতিনের এই অংশের বিবরণ অস্পষ্ট এবং পরম প্রমান পূর্ণ । দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন হে প্রথম 
নাদিকীমের শোর ভাহার উত্বেধ না করা়। গোলীম হৌলেনের ইতিহীসেয় এই জংশ ছূর্ষ্ষোধ হই 


রহিক্াছে। 


৪১৬ 





গ্রাম অধিকৃত হইল ১ বাঁহাঁদুব শাহ বন্দী হই 
লেন, সনাটেব আদেশে সমগ্র বঙ্গভূমি বিলা- 
যেত লক্গণাব্তী বিলাষেত স্তবর্ণগ্রাম এবং 
বিলায়েত সপ্তগ্রাম নামক তিনভাগে লিভক্ত 
হইল। নাঁসিকদ্দীন এই িধাবিভক্ত গোডীয় 
সাঁমাঁজ্যেব শাসনকর্তা নিধৃভ হইলেন । 
স্বর্ণ গামেই বাঁজধাঁনী প্রতিচ্িত থাকিবাঁব কথ! 
ইতিহাসে লিখিত আছে । এই নববাঁজ্য 
দীর্ঘকাল শান্তিস্থখ উপভোগ কবিতে পাবিল 
না। নাসিকদ্দীনেব মুভ ভইল,_আঁবাৰ 
অবাঁজকতা গ্রুবল হইযা! উঠিল । 
নিপবেব শধ্য কাঁদিব খা! 
কিছুদিনেব জন্য দিলীশ্ববেব বাজ গ্রতিনিধিকূপে 
শান সংস্থাপনেব চেষ্টা কবিযাছিলেন। কিন্তু 
পরিণামে সকল চেষ্টাই বিদল হইয়া গেল, 
স্থলতাঁন ফকবউন্দীন স্বাধীনভাবে গৌডাষ 
সাঁমাজ্যেব সিংহানে আবোহণ কবিলেন। 
বক্তিষাব খিলিজিব সময় হইতে বাদিব 
খাব সমষ পর্ধাস্ত--প্রায় দেডশত বসব - 
বঙ্গভূমি বন্তবিপ্রবে বিপধ্যস্ত হইয়াও, স্বাধীনতা 
লিগ্পা পবিত্যাগ কবিতে পাবে নাই। প্রথমে 
বক্তিয়াবকে এই স্বাধীনতা লিগ্দাৰ পখাঁজয 
সাধনেব জন্য চেষ্ট। কবিতে হইয়াছিল। সে 
চেষ্টা সফল হধ নাই । উন্তববঙ্েব অল্পসংখ্যক 
পরগণামাত্র তাহাব অধিকাবভুক্ত হইয়াছিল। 
ব্যক্তিয়াব থিলিজিব পবলোকগমনেব পব অদ্ধ- 
শতাব্দীব অধিককাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ অগ্র্ 
প্রতাপে স্বাধীনতা বক্ষা কবিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। তাহাব পব স্বার্থসমন্য় সাধিত হইয়া 
হিন্দুমুসলমানকে এক জাতিতে- বাঙ্গালী 
দ্াতিতে _-পবিণত কবিতে চেষ্টা কবে। সে 
চেষ্টা যত সফল হইতে লাগিল, ততই বাঙ্গালী 


এই সকল 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৫ 


শপ শি শিশাশাপাশীশ্পািশাী শশী পপেপাস্পাশিসীককা 


একটি স্বাবীন সামাজ্য গঠনেব অতপ্ু পিপাসা 


পরিচয় গ্রদান কবিতিছিল। এতদ্বিনেব পব 
তাহা সফল হইল । গৌডকাঁহিনী সেই স্বাধীন 
বাজ্যেব অদ্র।দধ কাহিনী । প্রথম দেড়শত 


বত্সবেব ই[তভাঁস তাঁহাঁবই উপক্রমণিকামাত্র । 
এই ধেডশত বৎসবেব ইতিহাঁদ কলহ 
কোলাহলেখ ইতিহাস,--কখন তাহা হিন্দু মুসল- 
মানে কহহ,- কথন বা মমলমান মুসলমানের 
কলহ । বিগ্ুসবন কলহেব মূল-_স্বাধীনতা 
লিপ্াা। এই কলহকোলাহল যতদিন প্রবল 
ছিল, ততদিন মললমান কেবল বাজ্যজয় এবং 
বাজাবক্ষাঘ বাপৃত ছিলেন; তাহাদেব পক্ষে 
যথাখীতি বাজ্যশাঁসনেব ব্যবস্থা কবিবাঁব অবসর 
উপস্থিত হয় নাই। মুসলমানগণ এদেশে 
পুরপৌত্রাদিক্রমে বাম কবিতে আবন্ত *কবায়, 
বাঙ্গালী হিন্দুব স্যাঁঘ বাঙ্গালী ম্স্লমানেব 
পক্ষেও স্বশাসন সংস্থাপনাব জন্য আগ্রহ 
উপস্থিত হইয়াছিল। শ্বতিন্্ব ভিন্ন-দিলীব 
অধীন থাকিয়া এদেশে প্রকৃত সুশাসন 
সংস্থাপিত হইতে পাঁবে না বলিয়াই বাঙ্গালী 
হিন্দুনসপমান পুনঃ পুনঃ স্বাধীনতা ঘোষণা 
চেষ্টা করিয়া থাকিবে। এ্রতিহাসিক ঘটনা 
পরম্পবাব আলোচনা কবিলে স্বীকাব কবিতে 
হয়,--এপপ আকাজ্ষা তাহাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক বলিয়া উল্লিখিত হইবাঁব যোগ্য। 
তাঁহাব কাধণপবম্পবাঁব অভাব ছিল না। 
দিলীশ্বরেব রাজ্য একটি স্বতন্ত্র রাঁজ্য-- 
তাহা স্বতন্ত্রদূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
গৌড়ীয় মুঘলমাঁন সাম্রীজ্যও সেইরূপ একটি 
স্বতন্ত্র বাজ্য-_তাহাঁও স্বতন্ত্রূপে সংস্থাপিত 
হইয়াছিল। দিল্লীবাজ্য অপেক্ষা গোঁড়ীয় 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


সদা পালি পপান্শাশীশাীশাট পিটিশ শশা সপ | পাপা, স্পা 


রাজ্য সর্বতোভাঁবে সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত 
ছিল। দিল্লীর নিয়ত শক্রবেঠিত, তাহার 
আয়তন অধিক ছিল না। গৌড়ীয় বাজ 
আঁসমুদ্রবিস্তৃত-_-শিল্পবাণিজো সমুনত -স্থলপথে 
ও জলপথে নানা দিগ্দেশের সঙ্ষে বাঁণ্জাশরে 
আঁবদ্ধ। এই বাঁজ্য ধনধান্য পুর্ণ। ইহার 
অধিবাঁসীগণ সাহসী স্চতুব। এরপ বাজ্য 
লাভ করিয়া মুসলমানগণ ইহাঁকে তীহাঁদেব 
আবাসভূমিতে পবিণত কবিয়াছিলেন । এই- 
বূপে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক হইযা 
উঠিয়াছিল। দেড়শত বতসবের মধ্োো এই 
বিচিত্র পবিবর্তন সাধিত হইয়াছিল নলিঘ্না, 


অস্তে। ৭১ 


পস্পাকাসস || পিপিপি 


গড়ায় সাম্রাজ্য স্বাধীনত! ঘোঁবণ! করিয়া 
উন্নবোন্তব উব্নবিখ্যাত হইম্া উঠিয়াছিল। 
এখন দে সকল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে 
তাহার বিচিত্র স্বপগ্নমোহে দর্শকচিন্ত অভিভূত 
হইয়া! পড়ে । সে সমস্তই গৌড়ীর স্বাধীন 
সাঁমাজোব ধ্বংসাঁবশেব। এই স্বাধীন 
সাযাঁজ্যেব ইতিহদি বিবিধ অ্যদয় লাঁভেব 
ইতিহস। 'তাঁহা-স্ব্থসমন্থয়ের ইতিহাঁস,-- 
তাহা হিন্দমমলমনেব ইতিহান,_তাহা 
স্বা্দীণতালিগ্াাৰ ইতিহাস, বিচিত্র বিজন 
শৌবনে নগ্ঠাপি তাহা বাঙ্গালীর নাম ভুবন- 
বিখ্যাত কবিয়া বাখিয়াছে | + 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


অন্তে। 


&. শর্ত 
শা ১০৮৯ রি ৫০:৫০ 


তোমারে সবার চেয়ে বেসেছিনু ভাল 
তাই তোমাহীন আজে! তব যুখ আলে! 
এ বিশ্বেরে করিথে শ্থন্দব নেত্রে মম; 
অস্তগত তপনের স্বর্ণরাঁগ সম 

সন্ধ্যার আকাশে, স্থুকুমার কাস্তি যাব 
রাখে পরাভব করি মহা অন্ধকার ! 


শপ পি ৮ চে মি ভি পো 


শাশি এলি _শ্শিট তাপ 


শীপ্রিয়ম্বদা দেবী। 


শি পট পোস্ত পশলা পট শপ» পপ 
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৫ 


চল সা শাক 


পথ ও পাথেয়। 


বক ১৮ দু দে, ২ 


জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে ভার জালে মা 
ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হুঠাহ একট 
ঘড়! উঠিল, এবং ঘড়াঁব মুখ যেমন খুলিল 
অমনি তাহার ভিতব হইতে পুষ্প পুঞ্চ পৌয়াণ 
আকাঁর ধবিয় একট| দৈতা বাহিব হইয়। 
পড়িল, আরবা উপন্যাসে এমনি 
গল্প আছে। 

আমাঁদেব খনবেব কাগজ 
টানিয়া আনে? কিন্ত ভাহাব জালে যে সেদিন 
এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়াব মধ্য 
হইতে এত বড় একটা ত্রাসজনক ব্যাপার 
বাহির হুইয়। পড়িবে ভাহ। আমরা কোনে দিন 
প্রত্যাশাঁও করিতে পাঁরি নাই । 

নিতাস্তই ঘরের দ্বাবেব কাছ হইতে এমন 
একটা রহস্ত হঠাৎ চক্ষের নিমিষে উদবাটিত 
হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে 
আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই স্ুদূরব্যাপী 
চাঁঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচবণের সত্যতা 
রক্ষা করা কঠিন হইয়। উঠে। জলে যখন 
ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি 
বিরুত হইয়! যায়, সে জন্ত কাহীকেও দৌষ 
দিতে পারিনা । "অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার 
সময় আমাদের চিস্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই 
বিকলত। ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই 
অধিচলিত এবং নিবিকাঁর সত্যের প্রয়োজন 
সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও 
অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করেনা 


কট] 


প্রতিদধিন খবৰ 


কিন্দ সঙ্কটের দিনে তাহাব মত শর আর 
কেহ নাই । 

অতএব ঈশ্বর ককন, আজ যেন আঁমব! 
ভয়, ক্রোধে, আকন্সিক বিপদে, হূর্ধল চিত্তের 
অভতিগাজ আহক্ষেপে আত্মবিস্থাত হইয়। নিজেকে 
বাঁ অন্যকে ভূলাইবাব জন্য কেবল কতকগুল! 
বাক্যে ধুলা উড়াঁইউয়া আমাদের 
চাবিদিকের আঁবিল আকাশকে আরো! অস্বচ্ছ 
করিয়া না ভুলি। তীব্র বাক্যের ছাব!| 
চাঁঞ্চল্যকে বাড়াউয়া তোলা হয়, ভয়ের ছার! 
সতাকে কোন প্রকারে চাঁপা দিবার প্রবৃত্তি 
জন্মে-অতএব অগ্যকার দিনে হদয়াবেগ 
প্রকাশেব উত্তেজনা সম্ববণ করিয়া যথাসম্ভব 
শাম্তভাবে যদি বর্তমান শ্ষটনাকে বিচার ন। 
কবি, সত্যকে আবিষ্ধাব ও প্রচার না করি 
তবে আমাদেব আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ 
হইবে তাহ! নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে। 

আমাদের হীনাবস্থ। বলিয়াই উপস্থিত 
বিত্রাটেব সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত 
তাড়াতাড়ি অগ্রসব হইয়া! উচ্চৈঃম্বরে বলিতে 
ইচ্ছা কবে, “আমি ইহার মধ্যে নাই 
এ কেবল অমুক দলের কীর্তি; এ কেবল 
অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই 
বলিয়া আসিতেছি এসব ভাল হইতেছে না; 
আমিত জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার 
ঘটিবে।” 

কোনো আতঙ্কজনক হূর্ঘটনার পর এই 


বাথ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] 


প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠাব সহিত পবেবঁ প্রতি 
অভিযোগ বা নিজের সুবুঁদ্ধ লইয়া অভিমান 
আমার কাছে ছূর্বলতার পবিচর সুতন্রাং 
লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়! বিশেষত; আঁমবা 
প্রবলের শাসনাধীনে আছি এই জন্য বাঁজপুক্ষ 
দের বিরাগেব দিনে অন্তকে গালি পিয়া 
নিজেকে ভালমান্থুষের দলে ফাড় কবাইতে 
গেলে ভাহাব মধ্যে কেমন একটা হীনত 
আসিয়া পড়েই - অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ 
ব্যাপাবে অতিরিন্ত উত্সাহ প্রকাশ কাধিতে 
না যাওয়াই ভাঁল। 

তাহাব পবে, যাহারা অপবাঁধ কবিয়াছে, 
ধর পড়িয়াছে, নির্মম বাজদও্ড যাহ।দেব *পবে 
উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু বিচাব না 
করিয়৷ কেবল মাত্র বিপদ ঘটাইয়াঁছে বছিয়াই 
তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ কবও 
কাঁপুরুষতা। তাহাদেব বিচাখেব ভাব এমন 
হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে 
লেশমাত্র দণডল'ঘবতাঁর দিকে বিচলিত কবিবে 
না। অতএব ইহার উপরেও আমর। যেটুকু 
অগ্রসর হইয়া যোগ কবিতে যাইব তাহাতে 
ভীরু স্বভাবের নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে। 
ব্যাপাবটাকে আমর! যেমনি দৌধাবহু বলিমা 
মনে করিনা! কেন, পে সন্বপ্ধে মত প্রকাশের 
আগ্রহে আমরা আত্মপন্ত্রমের মর্ধ্যা্টা লঙ্ঘন 
করিব কেন? (সমস্ত দেশের মাথার উপবকাধ 
আকাশে যখন একটা রুদ্রবোষ রক্তবর্ণ হইয। 
স্বন্ধ হইয়৷ রহিয়াছে তখন সেই বজ্ধরের 
সন্ুখে আমাদের দীয়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল 
যে অনাবশ্তক তাঁহা নহে তাহা! কেমন এক- 
প্রক্কার অসঙ্গত। 

“মিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়! মনে 


পথ ও 


পাগেয়। ১৩ 


শম্পা শিস্পাপটি শিপ শীল রত 
াপপিশাত শট? পাশাপাশি সপ সলাত 





করুন ন। একথা আমাদিগকে স্বীকাব কবিতেই 
হইবে যে, থ্টনা যে এতদুব আসিষা গৌছিতে 
পাবে তাহা দেশেব অধিকাংশ লোক কল্পনা 
কবে নাই। বুদ্ধি আমাদেব সকলেবই নুনাধিক 
প্বিমাণে আছে কিন্তু চোব পালাইলে 
সেঈ বুদ্ধিব বউটা বিকাশ হয় পুর্বে ততটা 
প্রতাঁশা কবা যায় না। 

অবশ্য, ঘটন! যণ্ন ঘটিয়াছে তখন একথা 
বলা সহ বে, ঘটনাব সম্ভাবন! ছিল বলিয়াই 
ঘটরাছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের 
মণ্যে নাহাবা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল 
তাহাপিগকেও ভতপনা কবিয়া বলা সহজ যে 
তোমবা যদি এতটা দুব বাড়াবাড়ি না কবিতে 
শবে ভাল হইত | 

আঁমবা হিন্দু, বিশেধত বাঙালী, বাক্যে 
যতই উত্তেজন। প্রকাশ করি কোনো হুঃদাহসিক 
কাজে ক্দাচ প্রবৃন্ত হইতে পাবিনা এই লজ্জার 
কথা ধেশে বিদেশে বাষ্ট হইতে বাঁকি নাই ! 
ইহা লইয়। বাবুসম্প্রনা বিশেষ ভাবে ইংবেজের 
কাছে অহবহ ছুঃগহ ভাষায় খোটা থাইয়! 
আসয়াছে। দর্ধপ্রকাব উব্বেজনাবাকা অন্তত 
বাংলা দেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সখন্ধে 
আমাদের শত্রু মিত্র কাহারো কোনো সন্দেহ 
মাত্র ছিপনা! তাই এপধ্যস্ত কথায় বার্তাক্ 
ভাবে ভঙ্গিতে আমর! যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ 
করিস্নাছি তাহ! দেখিয়া কগনে বা পব কথনে! 
ব! মাম্ত্রীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, 
আমাদের অনংযমকে প্রহসন বলিয়া! উপহাধ 
করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বন্তত বাংলা 
কাগজে অথবা কোনে। বাঙালী বক্তার মুখে 
যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত 
তখন এই বলিয়্াই বিশেষ ভাঁবে স্বজাতির 


০১ 


জন্য লজ্জা অনভব ফখিয়াছ যে যাহাবা দুঃসাহ 
পিক কা *বিবাব জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের 
বাক্যেব তেজ দীনতাকে আবে উজ্জল কিয়! 
প্রকাশ কবে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে 
বাঙালীজাতি ভীরু অপবাদের ছুঃসহ ভাব 
বহন কবিধা নতশির হইয়াছে ধলিয়াই বর্তমান 
ঘটনাসশ্বন্ধে হায় অন্যায় ইস্ট অনিষ্ট বিচাব 
অতিক্রম কবিয়াও অপমানমৌচনেব উপলক্ষ্যে 
বাঙালীব মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া 
থাকিতে পাবে নাই । 

/ অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলা দেশেব 
মনের জালা ধেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে 
প্রকাব অগ্রিমৃত্তি ধবিসা প্রকাশ পাইয়া উঠি- 
মাছে ইহাকে অ।মাদেব দেশেব বাঁ অন্ত দেশেব 
কোনো জ্ঞানী পুকব অবশ্যন্তাবী বলিয়া কোনো 
দিন অনুমান কবেন নাই) অতএব আজ 
আঁমাঁদ্দেব এই অকম্মাৎ বুদ্ধিবিকীশেব দিনে, 
যাহাকে আমার ভাল লাগেন৷ তাহাকে ধবিয়| 
অসাবধানতাব জন্ত দায়ী কবিতে বসা স্থবিচাব 
সঙ্গত নহে। আমিও এই গোলমালেব 
দিনে কোনো পন্ষেব বিকৃদ্ধে নালিশ উত্থাপন 
কবিতে চাইনা! । / কিন্তু কেমন কবিয়া কি 
ঘটিল এবং তাহাব ফলাফলটা কি, সেটা 
নিরপেক্ষভাবে বিচাব কিয়া আমাদেব পথ 
ঠিক কবিয়া লইতেই হইবে ,। সেই চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনেব বা! অনেকেব সঙ্গে 
আমার মতেব অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া 
করিয়া একথা নিশ্চয় মনে বাখিবেন, যে, 
আমার বুদ্ধির ক্ষীণত। থাকিতে পাবে, আমার 
দৃ্টিশক্তির দুর্বলত! থাক! সম্ভব, কিন্তু শ্বদেশেব 
হিতের প্রতি ওদীসীন্ত বা ছিতৈষীদের প্রতি 
কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাবব্শত যে আমি বিচারে 


ব্ল।শন। 





[ ৮ম বধ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


ভুল কবিতেছি ইহা! কাচ সত্য নহে । অতএব 
আমাব কথাগুলি যদিবা গ্রাহা নাও কবেন 
আমাব অভিপ্রায়েব প্রতি ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা 
বক্ষ! কবিবেন। 

বাংল। দেশে কিছুকাল হইতে যাহ! ঘটিয়। 
উঠিতেছে ভাহাব সংঘটনে মামাদের কোন্‌ 
বাডালীব কতটা অংশ আছে তাহাব শ্ষঙ্ষু 
বিচাব না করিয়া একথ| নিশ্চয বলা যায় যে, 
কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমবা 
প্রত্যেকেই কোনো না কোনে! প্রকাবে খাস 
জোগাইয়াছি।( অতএব যে চিত্তপাহু কেবল 
পরিমিত স্থান লইয়া! বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতি- 
ভেদে যাহাব উত্তেজনা আমবা প্রত্যেকে 
নানাপ্রকাবে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, 
তাহাবই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পবিণাম যদ্দি এই 
প্রকাব গুপ্ত বিগ্নবের অদ্ভুত আয়োজন হয় 
তবে ইহাব দায় এবং ছুঃখ বাঙালীমাত্রকেই 
স্বীকাব কবিতে হইবে। জব যখন সমস্ত 
শবীবকে অধিকাঁব কবিয়াই হইয়াছিল তখন 
হাতেব তেলো কপালে চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল 
বলিয়াই মৃত্যু কালে নিজেকে সাধু ও কপালটা- 
কেই যত নষ্টেব গোড়া। বলিয়। নিষ্কৃতি পাইবে 
না। আমরা কি কবিব কি কবিতে চাই 
সে কথা স্পষ্ট কবিয়া ভাবি নাই; এইজানি 
আমাদের মনে আগুন জলিয়াছিল; সেই 
আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়! পড়িতেই ভিজা 
কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকন! কাঠ আপিতে 
লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্থানে কেরো" 
দিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না 
পাবিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা 
বিভীষিক! করিয়! তুলিল। 
তা যাই হোক, ফাধ্/কারণের পরষ্পরের 


স্পা 





দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


যোগে পবম্পবেব ব্যাপ্তি যেমন কবিদাই ঘটুক 
না কেন, তাই বলিক্স। অগ্নি যখন শগ্রিকাও 
কবিয়া তুলে তখন সব তক ছাড়িয়া তাভাকে 
নিবৃত্ত কবিতে হইবে এ সম্বদ্ধে মতভেণ হঈলে 
চলিবে ন। 

বিশেষত কাবণটা দেশ হহতে দূব হয় 
নাই ; লোকেব চিত্ত উত্তেজিত হইযা আছে। 
উত্তেজনা এতই তীব্র যে, ঘে সকল সাপ্থাতিক 
ব্যাপাব আঁমাঁদেব দেশে অসম্ভব বলিয়। মনে 
কব! যাইত তাঁহাও সম্ভবপব হইযাঁছে। বিবোধ 
বুদ্ধি এতই গভীব এবং সুদূববিস্তুতভাবে ব্যাপ্ত 
যে কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপুর্বাক কেবল স্থানে 
স্থানে উৎপাটিত কবিতে চেষ্টা কবিয়। কখনই 
নিঃশেষ কবিতে পাবিবেন না, ববঞ্চ ইাকে 
আবো প্রবল ও প্রকাণ্ড কবিযা তুলিবেন। 

বর্তমান সঙ্কটে বাঁজপুরুষদেব কি কৰা 
কর্তব্য তাহ! আলোচনা কবিতে গেলে ভাহাব। 
শ্রদ্ধা! কবিয়া শুনিবেন বলিয়া! ভবস| হয় না । 
আমব। তাঁহাঁদেব দওশালাব দ্বারে বিয়া 
তাহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দ্রিবাব 
ছুবাশ! বাথি ন।। আমাদের বলিবাধ কথাও 
অতি পুরাতন এবং গুনিলে মনে হইবে ভয়ে 
বলিতেছি। তবু সত্য পুবাঁতন হইলেও সত্য 
এবং তাহাকে ভূল বুবিলেও তাহা! সত্য। 
কথাটি এই-শক্তস্ত ভূষণং ক্ষমা কথ! আবো 
একটু আছে, ক্ষম! শুধু শক্তেব ভূষণ নহে 
সময় বিশেষে শক্তেব রক্গান্্রও ক্ষমা । কিন্ত 
আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই 
সাত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা 
আমাদের পক্ষে পোভ| পায় মা! । 

ব্যাপারটা ছুই পক্ষকে লইয়!--অথচ ছুই 
পাকের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার স্বদ্ধ অত্য্ত 
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পপ ও পাপেষ। ৯৫ 





ন্নীণ হইযা আদিরাছে, একদিকে প্রজাব 
ব্দনীকে উপেঙ্গী কবিদা বল একান্ত প্রবল 
মু্ডি ধবিতেছে, অন্ত দিকে ছূর্বলেব নিবাশ 
মনোৌবথ দফলতাঁব কোনোপথ না পাইয়া প্রতি 
দিন মবিষা হইয়| উঠিতেছে ১-:এ অবস্থায় 
সমঞ্তাটি ছোট নহে । কারণ, আমবা এই ছুই 
পঙ্গেব ব্যাপাবে কেবল এক পক্ষকে লইয়! 
ঘেটুকু চেষ্টা করতে পাবি তাহাই আমাদের 
একমাত্র সম্বল। ঝডেব দিনে হালেব মাঝি 
নিজেব খেযালে চলিতেছে , আমবা দীড দিয়া 
ঘেটুকু রক্মা কবিতে পাবি অগত্যা তাহাই 
কবিতে হইবে মাঝি সহায় যদি হয় তবে 
ভালই, যদি নাও হয় তবু ছুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে » কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন 
অন্যকে গালি পাড়িয়া কোন সাস্ন! পাইব না। 

এইবপ সময়ে সত্যাক চাপাচুপি দিতে 
যাঁওমা প্রলযক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা কর! 
মাত্র। আমবা গবর্মেন্টকে বলিবাঁৰ চেষ্ট 
কবিতেছি এ সমস্ত কিছুই নয় এ কেবল ছুই 
পাঁচ জন ছেলেমাম্ুষেব চিত্তবিকাঁবে পবিচয়। 
আমি ত এ প্রকাব শৃহ্গর্ড সান্নাবাক্যের 
কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ 
ফুৎকাব-বাধুমাত্রে আমবা গবর্মেন্টেব পঙ্লিসির 
পাঁলকে এক ইঞ্চিও ফিবাইতে পারিব না। 
দ্বিতীয়ত দেশেব বর্তমান অবস্থায় কোথায় কি 
হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথা! 
বলা হয তাহাব সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। 
অতএব বিপদেব সম্ভাবনা স্বীকার কবিয়াই 
আমাদিগকে কাজি কবিতে হইবে। দারিস্ব- 
বোধবিহীন লঘু বাক্যের খবর! কোনো সত্য- 
কার স্ধটকে ঠেকানো যায় না- এখন কেবল 
সত্যের প্রমেোজম। 


৯৬ বঙ্গদর্শন । 


শিপ পিল শী সপ 


এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট 
হিতৈষণা হইতে এই কথ! স্পষ্ট কিয়া বলিতে 
হইবে গবর্ষমেণ্টের শানননীভি পস্থাই অবলণন 
করুক্‌ এবং ভাবতববীয় ইংরেজেব ব্যভিগতি 
ব্যবহার আমাদের চিভাকে যেমনি মথিত 
করিতে থাক্‌ আমাদের পক্ষে আস্মবিস্বৃত হইয়া 
আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে। 

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধন্মেব দোহাই 
দেওয়া মিথ্যা & কাবণ, রাষ্ট্রনাতিতে ধর্মানীতির 
স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে 
প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাওজ্ঞানধান 
য় নীতিবাসুগ্রস্ত বপিয়া অবজ্ঞ|। কবে। প্রয়ো- 
জনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কাধ্য- 
হস্তারক দীনত! বলিয়া মনে করে, পশ্চিম 
মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
আছে; তত্সত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে 
যদি তুর্বলকে ধন্দ মানিতে উপদেশ দিই তবে 
উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয় এ ত 
ধর্ম মান। নু এ ভয়কে মান। ) 

অল্প দিন হুইল যে বোয়ার যুদ্ধ হইয়াছল 
তাহাতে জয়লক্গমী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন 
চলেন নাই সে কথা কোনে। কোনে! ধন্মভার 
ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে । যুদ্ধের 
সমস শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়৷ দিবার 
সন্ত তাহাদেব গ্রাপ্লী উৎসারিত করিগা, 
ঘর দুয়ার জালাইয়া, খাদ্ছাদ্রব্য লুটপাট করিয় 
নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরা- 
শর করিয়। দেওয! যুন্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ 
বলিয়। গণ্য হইয়াছে । “মার্শাল ল” শবের 
অর্থই প্রয়োকনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে 
একটা পরম বিগ্গ বলিয়া নির্বাদিত করিয়া 
ঘিবান্ন বিধি এবং তছপলন্্যে প্রতি হংসাপরাফ়ণ 


[৮ম বর্ম, জোষ্ঠ, ১৩১৫ 
মানব প্রক্কতিব বাঁধামুক্ত পাঁশবিকতাকেই 
গয়োজনসাপনের সব্ধ প্রধান সহায় ব্লিয়! 
ঘোধণা করা। প্ু/ুনিটভ পুলিনের দ্বারা 


সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্ব্বক 
ভারাক্রান্ত করিবাব নিখিবেক বর্বরতাঁও এই 
জাতীয় । এই সকল বিধির দ্বারা প্রচাব করা 
হর যে, রাপ্রক্ার্স্যে বিশুদ্ধ গ্যা়ধন্দ প্রয়োজন- 
সাধনের পক্ষে পর্যাপ্র নহে। 

যুরোপেব এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ 
পৃথিবার সর্ধত্রই ধন্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়! 
তুলিতেছে । এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘট- 
নাম ধিশেষ কাবণে কোন অধীন জাতি স 
নিজেদেব অধীনতার একাস্তিক মুত্ডি দেখিয়া 
সর্ধাস্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজে- 
দের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তও 
হহতে থাকে* তখন তাহাদের মধ্যে একদল 
অর্ধার অণহিঞু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অব- 
লম্বন করিয়া কেবল ধর্মববুদ্ধিকে নহে কর্ণবুদ্ধি- 
কেও বসঙ্ভরন দেয় তথন দেশের আন্দোলন- 
কারা বক্তাদিগকেই এই জন্ত দায়ী করা বলদর্পে- 
অন্ধ গায়ের জোবের মুঢ়তা মাত্র) 

জিতএব দেশের যে সকগ লোক গুপ্ত 
পশ্থাকেই রাষ্রঙিতসাধনের একমাত্র গঙ্থ। 
বলির স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি 
দিয্নাও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে 
ধর্মোপর্দেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয় 
উড়াইয়! দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান, এ 
মুগে ধর্ম যখন রাষ্্ীয় স্বার্থের নিকট প্রকাস্ত- 
ভাবে কুষ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতানন যে দুঃখ 
তাহ! সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন 
করিতেই হইবে; রাজ! ও প্রজা, প্রবল ও 
ুর্বকা, ধন্ট ও শ্রমী কেহ তাহ! হইতে নিষ্কৃতি 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ) 


পপ সা শশী 


পাইবে না । বাঁজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাঁকে 
ছুর্নতিব বাবা আঘাত করুন এব* প্রজ্গাও 
প্রয়োজনের জন্য রাজাকে ও দর্নাতিব দাবাই 
আঘাত কবিতে চেষ্টা কবিবে এবং 7 সকল 
তৃতীয় পক্ষেব লোক এই সনস্ত বাপাবে 
প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নতে তাহাদিগকে ০ এই 
অধর্্মসংঘর্ষেব 'অগ্রিদাহ সঙ্গ কলিতি 
বস্তুত সঙ্কটে পড়িষা পাদ শেদিন সুস্পষ্ট 
বুঝিতে পাঁবে যে, আধার্দোশে নেতণ বাত গেলে 





ভবে । 


সেয়ে কেবল এক প ন্ট বদ গোলালী 
কবে তাহা নহে। দে দুই পোস্ট শিমক 
খ।ইয়। যখন সকল পক্ষে 
উঠে তখন তাহাঁব সহায়তাঁকে অবিশ্বাম করিস! 
তাহাকে একযোগে নির্বাসিত কবিধ। দ্িবাব 
জন্য বিপন্ন সমাজে পবস্পবেব মধ্যে বা চলিতে 
থাঁকে। এমনি কবিয়াই ধর্ধবাড নিপাঁকণ 
সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্কে জধী কবিয' 
উদ্ধীব করিয়া লইতেছেন । 
সম্পূর্ণ না হয় ততদিন দন্দেহেব সঙ্গ সন্দোহব, 
বিদ্বেষেব সঙ্গে বিদ্বেষেব এন কপটনীতিৰ 
সহিত কপটনীতিব সংগ্রামে সম মাঁনন্সগাজ 
উত্তপ্ত হইতে থাকিবে? 

অতএব বর্তমীন ম্াবস্থায় মি উত্তেজিত 
দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয তবে 
তাঁহা গ্রয়োজনের দিক্‌ হইতেই বলিতে হইবে ! 
তাহাদিগকে এই কথা ভাল কবিধা বুঝাইতে 
হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুকতব হইলেও 
প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহ! মিটাইতে হয়_কোনে! 
সন্থীর্ণ রাস্তা ধরিয়। কাজ সণক্ষেপ কবিতে গেলে 
এক দিন দিক্‌ হারাইয়! শেষে পথও পাইবন! 
কাজও নষ্ট হইবে । আমার ননেব তাগিদ 
অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনে। দিন 


সলন ভরঙ্গল হম? 


যতদিন ভাহা 


পথ ও পাথেয়। ৯৭ 





বান্তাও নিজেকে ছাটিয়া দেয় শা, সময়ও 
নিজেকে খাটো! সাব না । 

দেশেব হিভানু টান জিনিদটা ফে কতই বড় 
এস” কত দিকেই যে তহাব অগণ্য শাঁখা 
প্রশনা প্রসারিত দে কথা আঁমবা যেন কোনে! 
সামষিক আদ্দেপে ভুলিযা না যাই ।( ভাঁবত- 
নানা ইবচিত্র্য ও বিবোৌধগ্রস্ত 
দো শ'কীব সমস্স নিতীন্তই ছুকহ। ঈশ্বব 
আনার উপব এনন কষ্ট ম্মহত কর্মের 
তাঁব দিস্েন। আমবা! মানবসমাজেব এত বড় 
শৃতসহত্্র 
হঁনিন্ছেরলেব আদেশ লয়! "মাসিয়াছি যে 
তাহার মাগাস্তা মেন এক ঘুতর্ভও বিস্মৃত হইয়া 
তণমব' কোন প্রকাঁব চাঁপল্য প্রকাঁশ না করি। 
ভাঁদিকাঁল হইতে জগতে ঘতগুলি বড বড় 
শন্তিব গ্রনাহ জাগ্রত হয়! উগিয়াছে তাহাদের 
সকলগুলিবই কোঁনো না কোঁনো বৃহৎ ধাব 
এক্ট ভাবভবর্ষে 'মাঁসিঘী মিলিত হইয়াছে । 
বতিহাসিক স্ৃতিব 'অভীতকাঁলে কোন্‌ নিগুঢড 
গয়োজনেব ছুর্নিবাব তাঁডনায় যে দিন আর্ধ্য- 
জাতি গিবি গহাঁমুক্ত আ্োতশ্ষিনীব মত অকন্মাৎ 
সচল হই বিশ্বপথে বাঁহিব হইয়া পড়িলেন 
এবং ক্াহদেবই এক শীখা বেদমন্ত উচ্চারণ 
করিয়া ভাঁবতবর্ষেব অবণ্যচ্ছাঁয়ায় যজ্ঞের অগ্সি 
গ্রচ্ঘলিত কবিলেন সেই দিন ভাবতবর্ষের 
আর্ধাঅনার্ধাসন্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের 
উপক্রমণিক গান আবন্ত হইযাছিল আজ কি 
তাহা সমাপ্ত হইবাঁব পুর্ব্বেই ক্ষান্ত হইয়া 
গিশছে 7 বিধাতা কি তাহা শিশুর ধুলাঘব 
নির্মীণেব মতই আজ হঠাৎ অনাঁদবে ভাডিয়! 
ফেলিযাঁছেন? তাহার পবে এই ভাবতবর্ষ 
হইতে বৌদ্ধধম্মের মিলনমন্ করুণাজলভার- 


নর্ষেবক গহ 


এক প্রকাণ্ড জল জালের 


৭১৮৮ 





গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মত ধ্বনিত হইযা! এসিয়াব 
পূর্বসাঁগবতীববাসী সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতি- 
দিগকে জাগ্রত কবিয়। দিল এবং বন্ধর্দেশ 
হইতে আবন্তভ কবিয়া অতিদূব জাপান পর্ম্যন্থ 
ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্মসম্বন্ধে ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে একা কবিয়৷ দিয়াছে, ভাঁবতক্ষেত্রে 
সেই মহৎ শক্তিব অ্যাদয় কি কেবল ভাঁবজ্বে 
ভাগ্যেই পরিণাঁমহীন পণুতাঁতেই পর্যাবসিত 
হইয়।ছে ? তাহার পরে এসিযাঁৰ পশ্চিমতম- 
প্রান্তে দৈববলেব প্রেবণাঁয় মানবেব আব এক 
মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়! ক্যমন্ত্ 
বহন করিয়। 14ণবেগে পৃথিবী পাবিত কবিতে 
বাহির হুইল, সেই শক্তিশ্োতকে বিধাতা যে 
কেবল ভাঁবতবর্ষে আহ্বান কবিয়াছেন তাহ 
নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিবদিনেব জন্া 
আশ্রয় দিয়াছেন। আঁমাঁদেব ইতিহাসে এই 
ব্যাপার কি কোঁন একটা আঁকম্মিক উৎপাত 
মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসতোব কোন চিব- 
পরিচয় নাই? তাহাৰব পবে যুরোপেব 
মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, 
বিজ্ঞানের কৌতুহলে, পণাসংগ্রহেব 'মাকা- 
জ্কায় যখন বিশ্বাভিমুখী ভইয়া বাহিব 
হইল তথন তাহাঁরও একটী বৃহৎ প্রবল 
ধারা এই ভারতবধে আসিয়াই বিধাঁতাঁব 
আহ্বান বহন কবিয়া আমাদিগকে 
আঘাতের দ্বার জাগ্রত কবিয়া তুলিতেছে। 
এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লীবন অপসাবিত 
হইয়| গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড 
খণ্ড ধর্ম সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছিন্নতায় চতু- 
দ্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন 
শঙ্করাঁচাধ্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে 
একমীত্র অথণ্ড বৃহত্বের মধ্যে এক্যবদ্ধ করিবার 


ব্জদরশ্নি | 


[ ৮ম বর্প, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


কপ, সপ 


চেষ্টায় ভাবতবর্ষেব প্রতিভাবই পবিচয় দিয়া 


ছিলেন । অবশেষে দর্শিনিক জ্ঞান প্র ধান সাধন! 
যখন ভাবতবর্ষে জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকারী অনধি- 
কাবীকে বিচ্ছিন্ন কবিতে লাগিল--তথন চৈতন্ত, 
নানক, দাঁ, কবীব ভাবতবর্ষেব ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে জাতিৰ অনৈক্য শান্মেব 'অট্নকাকে 
ভন্তিব পবম এক্যে এক কবিবাব অমুত বর্ষণ 
কবিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভাবতবর্ষেব 
প্রাদেশিক ধর্ম গুলিব বিচ্ছেদক্ষত প্রেমেব দ্বার! 
মিলাইয| দিতে প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে 
-তীহাবাই ভাবতবর্ষে ভিন্দু ও মুসলমান প্রকক- 
তিব মাঝথানে ধর্খসেতু নির্মীণ কবিতেছিলেন | 
ভাঁবতবর্ষ এখনি যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহ! 
নহে--বাঁমমোহন রায়, স্বামী দয়াননা, কেশব- 
চন্দ, রামকৃষ্ণ পবমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারাঁ- 
য়ণ স্বামী ইহারাঁও অনৈক্যের মধ্যে এককে, 
কষদ্রতাঁব মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
জীবনেব সাধনাকে ভারতবর্ষে হস্তে সমর্পণ 
কবিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্য্য্ত 
ভাঁবতবর্ষেব 'এই এক একটি অধ্যায় ইতিহানের 
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে,_ ইহারা 
পরম্পর গ্রথিত,--ইহাবা কেহই একেবারে 
স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে নাই,__ইহার! 
সকলেই বহিয়াছে ; ইহারা সদ্দিতেই হউক 
সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধ।তার 
অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত 
করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর 
কোনে দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন 
হয় নাই, এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি 
কোন তীর্থ স্থলেই একক্র হয় নাই, __-একাস্ত 
বিভিন্নতা৷ ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাধিয়। 
তুলিয়! বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


পৃথিবীব মধ্যে জয়ী কবিবাব এমন সুস্পষ্ট 
' (দেশ জগতের আব কোথাও ধ্বনিত হয় 
নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজা বিস্তার 
করুক, পণ্য বিস্তাব করুক প্রতাপ বিস্যাব 
করুক--ভাবতবর্ষের মানুষ ছুঃসহ তপস্তা দাব। 
এককে, ব্রন্ধকে, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে সমস্ত 
অনৈক্য ও সমস্ত বিবোধেব মধ্যে দ্বীকাব 
করিয়া মানুষেব কর্মশালাব কঠোব সস্ীর্ণতাঁব 
মধ্যে মুক্তিব উদ্দাব নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ 
কবিয়া দিক_ভাবত ইতিহাসে আবস্ত 
হইতেই আমাদেব প্রতি এই অনুশাসন 
প্রচাবিত হইয়াছে! শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান 
ও খুষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের 
বিকদ্ধ নহে,-ভাঁবতেব পুণ্যক্ষেত্রেই সকল 
বিবোধ এক ভইবাঁব জন্য শত শত শতাব্দী 
ধবিয়া অতি কঠোর সাধন! কবিবে বলিয়াই 
অতি স্ুদূবকালে এখানকাব তপোঁবনে একেব 
তত্ব উপনিষদ্র এমন আশ্চর্য সবল জ্ঞানে 
সহিত প্রচাব কবিয়াছিলেন ঘে, ইতিহাস 
তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা কবিতে কবিতে 
আজও অন্ত পাঁয় নাই 1) 

তাই আমি অনুবোধ কবিতেছিলাঁম 
অগ্ঠণন্ত দেশে মনুষ্যত্বেব আংশিক বিকাঁশেব 
দৃষ্টাস্তে ভাঁবতবর্ষেব ইতিহাসকে সক্কীর্ণ কবিয়া 
দেখিবেন নাঁ-ইহার মধ্যে যে বসৃতব আপাতি- 
বিবোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ 
হইয়া কোনো! ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাঁবে 
নিযুক্ত করিবেন না--কবিলেও কোনো মতেই 
কৃতকার্ধ্য হইবেন না এ কথা নিশ্চন্ন জানিবেন। 
বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে 
সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়-_ 
তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই 
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পথ ও পাথেয়। 
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ক্ষণিক কাধ্যপসিদ্ধি শামার্দিগকে ভূলাহিয়! 
লইয়া ভয়ঙ্কর বার্থতাঁক মধণ্যে ভুবাউয়া 
মাবিবে। 

যে ভাবতবর্ষ মানবের সমস্ত মহত্শকিপুর্জ- 
বাবা ধীবে ধীবে এইরূপে বিবাটুযুষ্টি ধাবণ 
কবিযা উঠিতেছে_সমস্ত আঁঘাঁত অপমান 
সমস্ত বেদনা ধাহাকে এই পবম প্রকাশের 
অভিমুখে অগ্রসব কবিতেছে, সেই মহাঁভাবত- 
বর্ষেব সেবা আমাদেব মধ্যে সঙ্ঞানে সচেতন- 
ভাঁবে কে কবিবেন, কে একাস্ত অবিচলিত 
তক্তিব সহিত সমস্ত ক্ষোভ 'অধৈধ্য অতঙ্কাবকে 
এই মুহাঁসাধনায় বিলীন কবিষা দিয়! ভাঁবত- 
বিধাতার পর্দতলে নিজেব নিম্ম্পি জীবনকে 
পৃজাব অর্থযেব ন্তায় নিবেদন কবিযা দিবেন 1 
ভাঁবতেব মহাঁজাতীষ উদ্বোধনেব সেই আমাদের 
পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাহাবা যেখানেই 
থাকুন এ কথ! আপনাব! প্রুব সত্য বলিয়! 
জানিবেন ভ্াহাবা চঞ্চল নহেন, তাহাব! 
উন্মন্ত নহেন, ত্রাহাবা কর্মনির্দেশশৃন্য স্পদ্ধী- 
বাকোর“দ্বাবা দেশেব লোঁকেব হৃদয়াবেগকে 
উত্তবৌত্বব সংক্রামক বাধুবোগে পরিণত 
কবিতেছেন না-_নিশ্চয় জাঁনিবেন, তাহাদের 
মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কম্মনিষ্ঠার অতি 
অপামান্ত সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাদেব মধ্যে 
জ্ানেব স্থগভীব শাস্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাঁ- 
শত্তিব অপবাঁজিত বেগ ও অধাবসাঁয় এই 
উভয়েব সুম্হৎ সামপ্রন্ত আছে । 

কিন্তু যখন দেখ! যায় কোন একট! বিশেষ- 
ঘটনামুলক উত্তেজনার তাড়নায়, একট 
সাময়িক বিরোধের ক্ষুন্ধতায় দেশেব অনেক 
লোক সহসা দেশেব হিত করিতে হইবে বলিয়া! 
একমৃতুর্তে উদ্ধস্বাসে ধাবিত হয নিশ্চল বুঝিতে 
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ছইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া 
তাহাব। দুর্গম পথে বাঁছিব হইয়া! পড়িয়াছে। 
তাহারা দেশের সুদুব ও স্ুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে 
শীস্তভাঁবে সতাভাবে বিচার করিতে 'অবস্থা- 
ধাতিকেই অক্ষম ৷ তাঁহাঁবা তাহাদেব উপস্থিত 
বেদনাফেই এত ভীবঞাবে অনুভব কবে এবং 
ভাঁহাবই ্রতিকাবচেষ্টাকে উগভাবে 
মনে বাখে যে আত্মসন্ববণে অক্ষম হইয়া দেশেব 
সমগ্র হিতকে আঘাত কব! তাহাদেব পক্ষে 
সম্ভব হয় ন]। 

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচাব করিরা- 
লওয়া বড় কঠিন। সকল দেশেৰ ইতিহাসেই 
কোন বৃহৎ ঘটন! যখন মুদি গ্রহণ কবিয়া 
দেখা দেয় তথন তাহার অবানহিত পুর্ব 
আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন 
দেখিতে পাই । রাষ্টে বা সমাজে অপাম্গশ্তেব 
বোঝ! অনেকদিন হইতে নিঃশকে পুঞ্জীভূত 
হইতে হইতে একদিন একট! আঘাতে হঠাৎ 
তাঁহা বিপ্লবে ভাডিয়া পড়ে। সেই সময় 
দেশেব মধ্যে যদি অম্কুল উপকরণ প্রস্বত 
থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহাব ভা গ্াঁবে 
নিগৃ্ভাবে জ্ঞান ও শক্তিৰ সম্বল সঞ্চিত 
থাকে তবেই সেই বিপ্লবেব দারুণ আঘাঁকে 
কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে 
নবীন সামঞ্রম্ত দান কবিম়া গড়িয়া তোলে। 
দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা 
অন্ত:পুরের ভাগ্ডারে প্রচ্ছন্নরভাবে উপচিত হয় 
তাহ! আমর! দেখিতে পাইনা বলিয়া আমরা 
মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাঁতেই দেশ 
সার্থকতা লাভ করিল) বিপ্লবই. যেন মঙ্গলের 
মূলকারণ এবং উপায়। 

ইতিহাসকে এইরূপে বাঁহৃভাঁবে দেখিয়া 


এত 
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একথা ভুলিলে চলিবেনা যে, যে দেশের মর্্ম- 
স্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ্দীণ হইয়াছে 
প্রলয়ের আাতকে দে কখনই কাটাইয়! উঠিতে 
পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার 
একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব- 
ভাবে নিগ্ঘমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের 
সেই জীবনধর্মীকই তাহাদেব স্জনীশত্তিকেই 
সচেষ্ট সচেতন কবিয়া ভোলে। এইরূপে 
স্ষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত কবে বলিয়াই 
গ্রলরেব গৌবধব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, 
নির্বিচার বিপব, কোনমতেই কল্যাণকর হইতে 
পাবে না। 

পালে খুব দমকা হাওয়! লাঁগিতেই যে 
জাঁতাঁজ জড়ত দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া 
গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আব কিছু না হউক 
সে জাহাঁজেব খোলেব তক্তাগুলাব মধ্যে ফাঁক 
ছিল না) যদি বা পুর্বে ছিল এমন হয় তবে 
নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি 
খোলেব অদ্ধকাবে অলক্ষ্যে বসিয়া সে গুলা 
সাবিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে 
একটু নাঁড়। দিলেই তাহার একটা আঁরা তক্তার 
উপবে আর একটা আনা তক্তা ঠকঠক করিয়। 
আঘাত কবিতে থাকে এ দম্কা হাওয়া কি 
তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিষ নয়? 
আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই 
হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম়ববর্ণে সংঘাত 
বাধিয়া যায় নাকি? ভিতরে যখন এমন সব 
ফাঁক তথন ঝড় কাটাইয়! ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের 
বন্দবে পৌছিবার জন্ত কি কেবল উত্তেজনাকে 
উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত 
উপায়? 

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাত 





দ্বিতীয় সংখ্যা ।] 


কবে, যখন আমাঁদেব 'অধিকাঁবাক বিস্তীর্ণ 
কবিবাঁর ইচ্ছা কবিলেই কর্ভুপক্ষদেৰ শিকট 
হইতে অযোগ্যতাঁব অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাঁকি 
তখন আমাঁদেব দ্রেশেব কোন হূর্বলতা কোঁন 
ত্রুটি স্বীকাঁৰ কব! আমাদেব পক্ষে অন্ন 
কঠিন হইয়া উঠে। তখন মে আঁমবা কেবল 
পবেব কাছে দুখবক্ষা কবিবাঁব জন্তই গবিগা 
প্রকাশ কবি তাহা নহে, আহত অভিমানে 
নিঙ্জেব অবস্থা সম্বন্ধে 'আমাদেব বুদ্ধিও মম্ধ 
হইয়া যায়, আমবা যে অবজ্ঞাব যোগ্য নহি 
তাহা চক্ষেব পলকেই প্রমাণ কবিয়া দিনাঁব 
জন্য আমব! একান্ত ব্যগ্র হইঘ! উঠি । আমণ! 
সবই পাবি, আমাদেব সমন্তই প্রস্থ ত, শুদ্ধ মাত্র 
বাহিবেব বাঁধাতেই আমাদিগকে অন্গম কবিয়া 
বাখিয়াছে এই কথাই যেঞ্চেবল শক্বীভাবিক 
উচ্চকগে বলিবাব চেষ্টা হয হাহা নহে এসপ 
বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবাঁব জন্য আমাদেখ 
লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দ!ম ভ্ইযাঁ উঠে | এই প্রবাবে 
অত্যন্ত চিত্তক্ষেগেতেব মরেই ইতিহাসকে আনবা 
ভুল কবিয়া পড়ি। মনে স্থিব কবি, থে সকপ 
অধীন দেশ স্বীধীন হইয়াছে তাহাবা বিণব 
কবিযাঁছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাঁভ কবিষাছে , 
এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে 
বাখাঁৰ জন্য আব কোন গুণ থাকা আবশ্তক কি 
না তাহা আমব৷ স্পষ্ট কবিদ্না ভাবিতেই চাহিনা, 
অথবা! তাড়াতাড়ি কবিগ্জা মনে কবি সে সমস্ত 
গুণ আমাঁদেব আছে কিঘা উপধুক্ধ সময় উপ 
স্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোবকম 
করিয়া জোগাইয়। যাইবে । 

এইরূপে খানুষের চিত্ত যখন অপমানে 
আহত হুইক্স! নিজের গৌরব সপ্রমাঁণ কবিবাঁব 
চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তেব 


স্পা শশা শিপ 


পণ ও পাপগেয়। 


১০১ 


সপ পাপ পি) পি ৬ এি.০ 


নত একেনুবে আক্ষীকাব কবিয়া অসাা চেষ্টায় 
ান্সহত্যা কবিবাব উদ্চেগ কবিতেছে তখন 
তাহার মত মন্মন্তক কৰণাবহ ব্যাপাব জগতে 
মাবকি মাছে? এই প্র্াব ছৃশ্চেষ্টা অনিবার্য 
ন্যর্তাব মধ্যে লইয়া বাইবেই, হথাপি ইহাকে 
আঁমব। পবিহান কবিতে পাঁবিব না| ইহার 
শথ্যে মানবপ্রক্ৃতিব নে পবম ছুঃখকব 
অধ্যন্সায় মাছে তাহ পৃথিবীব সর্বত্রই 
সব্দকালেই নানা উপলক্ষো নানা অসম্ভব 
পত্যাশায শপাধ্া সাধনে বাবদ্বাব দদ্ধপক্ষ 
পঙঙ্গেণ ন্যায় নিশ্চিত পবাভবেব বহিশিখায় 
অন্ধভাঁবে ঝাপ দ্যা পডিতেছে। 

মাইহে (ক, মেমন কবিরাই হোঁক্‌, শক্তিব 
অভিমনি আনা পাইয়া জাগিঘ! উঠলে স্টো 
জাঁতিব পশে মে অনিষ্টকব, ভাঁহ! বলা যা না। 
বে কিনা বিবোধের এুদ্ধ আবেগের দ্বাবা 
আন|দেব এই উদ্যম 551 আবিভূতি হইয়াছে 
বনিধাই আমদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের 
শক্তিকে বিবৌবেব মুন্িতেই প্রকাশ কবিবাৰ 
ছুবব,দ্ধি আন্তবে পোষণ কবিতেছেন কিন্তু যাহাবা 
সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অন্ুবাগের 
বাবা দেখেব হিতানুষ্টানে ক্রমান্ধষে অভাস্ত হয় 
নাই, বাঁহাবা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্য 
নীনা উপকবণে নানা বাধা বিন্েব ভিতব দিয়] 
গড়িয়া তুলিবাব কাজে নিজেব প্ররুতিকে 
প্রস্তত কবে নাই, অনেকদিন ধবিয়া বাষ্র- 
চালনাব বৃহৎ কার্ধযক্ষেত্র হইতে ছুর্ভাগ্যক্রমে 
বঞ্চিত হইয়া যাঁহাবা ক্ষুদ্র স্বার্থেব অনুসবণে 
সম্ধীণভাঁবে জীবনেব কাজ কবিয়া' আসিয়াছে 
তাহা! হঠাৎ বিষম বাগ কবিয়া এক নিমেষে 
দেশেব একটা মস্ত হিত কবিয়া ফেলিবে ইহা 
কৌন মতেই সম্ভবপৰ হইতে পাবে না। 


১৩৫০, 


সপ পিপিপি 


ঠাণ্ডার দ্বিনে নৌকার কাছেও ঘেসিলাঁম না, 
তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধবিয়া অসামান্ত 
মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাঁভবা লইব 
এইরূপ আশ্রর্য্য ব্যাপার স্বপ্গে ঘটাই সপ্তব। 
অতএব আমাদ্বিগকেও কাঁজ একেবাঁবে সেই 
গোড়ার দিক হইতেই স্থুক কবিতে ভইবে। 
তাহাঁতে বিলম্ব হইতে পাঁবে--বিপকীত উপাষে 
আরো অনেক বেশি বিলম্ব হইবে। 
মানুষ বিস্তীর্ণ মক্ষলকে শাষ্টি কবে তপন্তা- 
ছারা । ক্রোধে বা কামে সেই তপস্তা ভঙ্গ করে, 
এবং তপন্তার ফলকে এক মুহুর্তে নষ্ট কবিয়া 
দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণম্য় 
চেষ্টা নিভৃতে তপস্তা করিতেছে; দত ফল- 
লাভের লোভ তাঁহার নাই, সাময়িক আশাঁ- 
ভঙ্গের ক্রোধকে সে সংঘত করিয়াছে; এমন 
সময় আজ অকন্মাৎ ধৈর্য্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞ- 
ক্ষেত্রে রক্তবুষ্টি করিয়া তাহাঁব বহুদুঃখসঞ্চিত 
তপস্তার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবাঁব 
উপক্রম করিতেছে। 
ক্রোধেব আবেগ তপশ্তাকে বিশ্বাসই কবে 
না) তাহাকে নিশ্েষ্টতা বলিয়া মনে করে, 
তাহাকে নিজের আশু উদেস্টসিদ্ধির প্রধান 
অন্তরায় বলিষ। দ্বণা করে; উৎপাতের দ্বার! 
সেই তপঃসাঁধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিক্ষল করি- 
বার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে 
পাঁকিতে দেওয়ীকেই দে ওদাসীন্য বলিয়! জ্ঞান 
করে, টান দিয়া ফলকে ছি'ড়িয়া লওয়াকেই দে 
একমীত্র পৌরুষ বলিয়া জানে) সে মনে করে 
ধেমালী প্রতিদিন গাঁছের তলায় জগ সেচন 
করিতেছে গাছের ভালে উঠিবর সাহন নাই 
ধলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় 
মাঁলীর উপর তাহা রাগ হয়, জল দেওয়াকে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


শট তি পিট শিপাপিস্পাপশীশাশী শশিশটশীতাক পিপি এটি 


সে ছোট কাঁজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় 
মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের 
চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার 
অভাব দেখে সেখানে সে কোঁন সার্থকৃতাই 
দেখিতে পাঁয় না । 

কিন্তু স্যুলিগ্গেব সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ 
উত্তেজনাঁব সঙ্গে শক্তিব সেই প্রভেদ । চকমকি 
ঠুকিয়া যে স্মূলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে 
ঘব্ব অদ্ধকাব দুব হয় না। তাহার আয়োজন 
স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্ত । 
প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার 
গড়িতে হয়, শলিতা পাঁকাইতে হয়, তাহার 
তেল জোগাঁইতে হয়। যখন যথাযথ মুল্য দিয়া 
সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া! 
সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে 
স্কুলিঙ্গ আপনাকে স্থার়ী শিখায় পরিণত করিয়া 
ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে । যখন 
উপযুক্ত চেষ্টার দ্বার! সেই প্রদীপরচনার আয়ো- 
জন করিবাঁৰ উদ্যম জাঁগিতেছে, ন!, যখন 
শুদ্ধমান ঘন ঘন চকমকি ঠোকাঁর চাঞ্চল্যমাত্রেই 
সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন 
সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হুইবে 
এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জলিবে 
না কিন্তু ঘরে আগুণ লাগ! অসম্ভব নহে । 

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়! তুলিবার চেষ্টার 
মান্গষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। 
একথা ভুলিয়া যায় যে এই অস্বাভাবিক 
স্বলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর একদিক 
দিয়া এমন করিয়া কষিয়। মূল্য আদায় করিনা 
লয়, যে গৌঁড়াতেই ভাহার দুর্মু্যতা৷ স্বীকার 
করিস লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত শস্তায় 
পাওয়া যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


টি আপীল 


আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধন- 
বুদ্ধি নামক দুর্লভ মহা মূল্য পদার্থ একটি আঁক- 
ন্মিক উত্তেজনা আবালবুদ্ধবনিতার মধ্যে 
অভাবনীয় প্রচুবরূপে দেখা! দিল তখন আঁমাঁ- 
দের মত দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুলপ 
করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আঁমাঁদের মনে 
করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে,/ ভাল জিনিষের 
এত সুলভতা শ্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক 
পদ্দার্থকে কাঁজের শৃসনের মধ্যে বাঁধিয়। সংযত 
সংহত করিতে ন! পাঁবিলে ইহার প্ররুত সার্থ- 
কতাই থাঁকে না। রাস্তাথাটের লেক বুথ 
করিব বলিয়। মাতিয়! উঠিলেই তাহাদিগকে সৈহ্য- 
স্তাঁন করিয়া যদি সুলভে কাজ সাঁরিবার আশ্বীসে 
উল্লাস করিতে থাঁকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের 
বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-শস্তীর 
সাংঘাতিক দাঁয় হইতে নিষ্কৃতি পাঁওয়। যায় না। 

আঁদল কথা, মাতাল যেমন নিজেব এবং 
মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলি বাড়াইয়া চলি- 
তেই চীয় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা 
সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি 
সেটাকে বাড়াইয়। তুলিবার জঙ্ঠ আমাদের 
প্রবৃত্তি অসংঘত হইয়। উঠিল। অথচ এট| গে 
একটা নেশার তাঁড়ন৷ সে কথা স্বীকার ন! 
করিয়। আমরা বলিতে লাঁগিলাম, গোড়ায় 
ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেট। 
রীতিমত পাঁকিয়! উঠিলে আপনিই তাহা কাঁজের 
দিকে ধাবিত হয়_অতএব দিনরাত যাহার! 
কাজ কাজ করিয়। বিরক্ত করিতেছে তাহারা 
ছোঁট নজরের লোক-_তাহারা ভাধুক নহে”. 
আমরা কেবলি ভাৰে দেশ মাতাইব। সমস্ত 
দেশ ভুড়িয়। আমর! ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া 
দিলাম) মন্ত্র এই হইল-_ 
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লীত। গীত। পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি তুতলে 

উত্থায় চ পুনঃ গীহ্ব। পুনজন্মে। ন বিদ্যুতে | 

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়। তোল! 
নহে, কেবল ভাবোচ্ছাদই সাধনা, মত্ততাই 
মুক্তি । - 

ভানেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই 
সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়। 
আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়। কোন 
কাঁজেব ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে 
উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে 
পাবে। কেবল উৎসাহই দ্বিতে লাঁগিলাম 
কাজ দিলাম না । মানুষেব মনেব পক্ষে এমন 
অস্বাস্থ্যকর ব্যাপাব আর কিছুই নাই। মনে 
করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে 
এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধা- 
বিপত্তিকে লজ্বঘন করিতে কুষিত হয় না। 
কিন্ত এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাইত 
কম্মসাধনের সর্বগ্রধান অঙ্ নহে--স্থিরবুদ্ধি 
লইয়। বিচারের শক্তি, সংঘত হইয়া গড়িয়া 
তুলিবার শক্তি, যে তাহার চেয়ে বড়। এই 
জন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে 
কিন্তু মাতাল হইয়! কেহ যুদ্ধ করিতে পারেনা । 
যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা 
নহে কিন্তু অপ্রমন্ততাই প্রভু হুইয়। তাহাকে 
চাঁজিত করে। সেই স্থিরবুদ্ি 
কর্ম্োৎসাহী প্রভৃকেই বর্তমান উত্তেজনার 
দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, 
ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাহারত সাড়া 
পাওয়া যায় না। আমরা বাহার! ছুটিয়। আসি 
কেবল মদের পাত্রে মই ঢাঁলি। এগজিনে 
ট্টমের দমই বাঁড়াইতে থাকি। যখন প্র 
ওঠে, পথ সমান রিয়া! রেল বসাইবার 
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আয়োজন কে কবিবে তখন আমবা উত্তব কবি 
এ সমস্ত নিতান্ত খুচবা কাঁজেব হিসাব লইয়! 
মাথা বকাইবাব প্রষোজন নাই সমন্ব ক'লে 
আপনিই সমস্ত হইযা যাইবে-__মজুবদেব কাজ 
মজুববাই কবিবে কিন্তু আমবা যখন চালক 
তখন আমবা কেবল এঞ্জিনে দমই ঢডাইতে 
থাকিব। 

এ পর্য্যন্ত ধীহাবা সহিষুতা বক্ষা কবিতে 
পাবিয়াছেন তাহাবা। হয় ত আমাকে এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কবিবেন, তবে কি বাংলাদেশের 
সর্বসাধাবণেব মধ্যে থে উত্তেজনাব উদ্রেক 
হুহয়াছে তাহ! হইতে কোনে! শুভফল প্রতাশ। 
কবিবাব নাই ? 

নাই এমন কথা আমি কখনই মনে কবিন!। 
অসাড শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন কবিবা তুণিবাব 
জন্য এই উত্তেজনাব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 
সচেতন কবিয়া তুলিয়া তাহাব পবে কি কবিতে 
হইবে? কাঁজ কবাইতে হইবে, না মাতাল 
কবিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষণ 
প্রাণকে কাজেব উপযোগী কবিয়া তোলে 
তাহাব চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহাব কাঁজেন 
উপযোগিতা নষ্ট কবিয়াই দেয়, থে সঞ্ল 
সত্যকর্মে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়েব প্রয়োজন সে 
কাজে মাতালেব শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ 
হইয়। উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহাৰ লক্ষ্য 
হয় এবং সে দাঁয়ে পড়িয়া কাঁছেব নামে এমন 
সকল অকাজের স্থষ্টি কবিতে থাকে যাহ 
তাঁহার মত্ততাবই আন্তকুল্য কবিতে পাঁবে। 
এই সকল উৎপাঁত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা 
মাকশ্বরূপেই ব্যব্হার কবে অথচ তাহাকে 
গ্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চস্থবেই 
বীধিয়া রাখে। হ্বায়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত 


বাদর্শন | 
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কাঁজেব দ্বাঁব| বহিমু্থ না হইয়া যখন কেবলি 
অস্তবে সঞ্চিত ও বদ্ধিত হইতে থাঁকে তখন তাহা 
বিষেব মত কাঁজ কবে--তাহাঁব অপ্রয়োজনীয় 
উদ্ম আমাঁদেব ্নীষুম গুলকে বিরুত কবিষা 
কর্ম ভাঁকে নৃতাসভ1 কবিয়া তোলে । 

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজেব সচল শক্তিকে 
সতা বলিয়া জানিবাব জন্ত প্রথম ষে একটা 
উত্তেজনাব আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদেব 
প্রায়াজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থিব কবিয়া- 
ছিলাম ই*বেজ জন্মীস্তবেব স্ুুকৃতি এবং জন্ম- 
বাঁলেব শুভগ্রহশ্ব সপ আমােব কর্মহীন জৌড়- 
কবপুটে আমাদেব সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া 
দিবে। বিধাতানিছিষ্ট আমাদেব সেই বিনাচেষ্টার 
সৌভাগ্যকে কখনো! ঝ! বন্দনা কবিতাম কখনো! 
বা তাহাব সঙ্গে কলহ কবিযা কাল কাটাই- 
তাঁম। এই কবিতে কবিতে মধ্যান্র কালে যখন 
সমস্ত জগৎ আপিন কবিতেছে তখন আমাদের 
স্থনিদ্রা প্রগাঁ হইতেছিল। 

এমন সময় কোথা হইতে একটা আধাত 
লাগিল, ঘুমেব থোবও কাটিল, আগেকাব মত 
পুনশ্চ স্থখস্বপ্ দেখিবাব অন্য নয়ন মুদিবাঁব 
ইচ্ছাও বহিল না, কিন্ত আশ্চর্য এই আমাদের 
সেই স্বপ্রেব সঙ্গে জাগবণেব একটা বিষয়ে মিল 
বহিয়াই গেল। 

তখন আমবা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, যে, 
চেষ্টা না কবিয়াই আমরা চেষ্টাব ফল পাঁইতে 
থাকিব, এখনো ভাবিতেছি ফল পাইবাঁব জন্ত 
প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন, 
'আঁমর! যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। 
স্বপীবস্থাতেও অসম্ভবকে আকড়িয়া পড়িয়া 
ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে 
ছাঁড়িতে পারিলাম দা। শক্তির উত্তেজনা 


দ্বিতীয় সংখ্যা । ] 


আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অভ্যাব- 
শক বিলম্বকে অনাবশ্তক বোঁধ হইতে লাগিল । 
বাহিবে মেই চিরপুরাতন দৈন্ঠ রহিমা গিয়াছে, 
অথচ অন্তরে নবজাগত শক্তির অভিমান মাথা 
তুলিয়াছে, উভয়েব সামপ্তীশ্ত কৰিব কি করিয়া?) 
ধীবে ধীবে ? ক্রমে ক্রমে? মাঝথানেব প্রকাণ্ড 
গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাধিক্া! ? কিন্ত 
অভিমান দেবি সহিতে পাঁবেনা, মন্ততা বলে 
আমার সিড়ির দরকাঁব নাই আমি উড়িব। 
সময় লইয়া সুসাধ্য সাধন ত সকলেই পাবে) 
অপাধ্য সাধনে আমবা এখনি জগৎকে চমক 
লাগাই দিব এই কল্পনা আমাদেক উত্তেজিত 
হইয়া উঠিরাছে। তাহার কাঁবণ, প্রেম যখন 
আগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাঁজ 
করিতেই চায়, সে ছোট হইতে বড় কিছুকেই 
অবজ্ঞ| কবেনা, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত 
থাকে এই আশঙ্কা তাহাব ঘুচেনা। প্রেম 


নিজেকে সার্থক করিতেই চাঁয় সে নিজেকে 


প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে । কিন্তু অপ- 
মানের তাঁড়নাঁয় কেবল আত্মাতিমনিমাত্র যখন 
জাগিয়! উঠে তখন সে বুক ফুলাইম্স! বলে আঁমি 
ইাঁটিয়! চলিবনা আমি ডিডাঁইয়। চলিব। অর্থাৎ 
পৃথিবীর অগ্ত সকলের পক্ষে যাহ! খাটে তার 
পক্ষে তাহার কোনো প্রয়েজন নাই, ধৈর্যের 
প্রয়োজন নাই, অধাবসায়ের প্রয়োজন নাই, 
সুদুর উদ্দেখ্কে লক্ষ্য করিয়৷ সুদীর্ঘ উপায় 
অবলম্বন করা! অনাব্শ্বীক । ফলে দেখিতেছি 
পরের শক্তির প্রতি গতকলা অদ্ধভাবে প্রত্যাশা 
করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে 
আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা! লইয়া আস্ফালন 
করিতেছি । তখনো যথাবিহিত কর্কে ফাঁকি 
ফিবার চেস্টা ছিল এখনে! সেই চেষ্টাই বর্তমাঁন। 


পথ ও পাথেয়। 
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কথামালার ক্লুবকেব নিশ্চেষ্ট ছেলের! যতদিন 
বাঁপ বাঁচিয়া ছিল ক্ষেতের ধাঁবেও যায় নাই, 
বাঁপ চাঁষ করিত শাহাব দিব্য খাইত--বাঁপ 
যখন মরিল তথন ক্ষেতে নামিতে বাধ্য হইপ 
কিন্তু চাষ কবিবাব জন্য নহে-ভাহিবি! স্থির 
কবিল মাঁটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। 
বস্তত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথ! 
শিখিতে তাঁভিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট 
কবিতে ভইয়াছিল। আমবাঁও যদি এ কথা 
সহজে না শিখি যে দৈবধন কেনো অদ্ভুত 
উপামে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীস্ৃদ্ধ 
লোক মে দন বেষন কবিয়! লাত করিকেছে 
ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকে ও ঠিক তেমনি 
কবিয়াই কবিতে হইবে--তবে আঘাত এবং 
দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং 
বিপথে ঘতই অগ্রসব হইব ফিবিব্যুবপস্পথও 
ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়! উঠিবে। 

অধৈর্য্য বা অজ্ঞানব্শতঃ স্বাভাবিক পন্থাকে 
অবিশ্বীন কবিয়া আঁসামান্ত কিছু একটাকে 
ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল 
হই উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয় ১--তখন 
সকল উপকবণকেই উপকবণ, সকল উপীঁয়কেই 
উপাঁয় বলিয়া মনে হয়-তখন ছোট ছোট 
বাঁলকদ্দিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্শাম- 
ভাঁবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত 
হয় না| আমরা মহাভারতের সোমক রাজার 
হ্যায় অনামান্ঠ উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে 
আমাদের অতি সুকুমার ছোট ছেলেটিকেই 
যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি _ এই 
নিধিচার নিষ্ঠুরতার পাঁপ চিত্রগুণ্ডের দৃষ্টি এড়ায় 
নাই-_তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, 
বালকদের অন্ত বেদনায় সমস্ত দেশের হদয় 


১০৬ 





বিদীর্ণ হইতেছে-ছুঃখ আবো কত সহা কবিতে 
হইবে জানিনা । 

ছঃখ সহা করা তত কঠিন নহে কিন্ত 
চূর্শতিকে সম্ঘরণ করা অত্যন্ত ছুরাহ। অন্যায়কে 
ত্যাচারকে একবার বদি কম্মসাধনেব সহায় 
বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিষ্কৃতি 
হইতে বক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি 
চলিয়া যায়; স্যায়ধর্ম্েব গ্ুব কেন্দ্রকে একবার 
ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মেব স্থিবতা 
থাকেনা--তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মবাবস্থাব সঙ্গে 
বার আমাদের অঈ জীঝনেখ সামঞ্জস্ত ঘটাইবাধ 
জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবাধা ভইয়া উঠে | 

সেই প্রক্রিয়া কিছুর্দিন হইতে আমাদের 
দেশে চলিতেছে একথা নম্র হদয়ে ছুঃখেব সহিত 
আমাদিগকে স্বীকাব করিতেই হইনে। এই 
আলোচনা আমাদেব পক্ষে একান্ত আপ্রিয, 
ভাঁই বলিয়! নীরবে ইহাকে গোঁপন করিয়া 
অথবা অত্যুক্তিদ্বাবা ইহাকে ঢাকা দিয়া 
অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া 
আমাদের কাহারো পক্ষে কর্তব্য নহে। 

আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্ববা ব্যবহাঁব 
না করিয়! দেশীয় শিল্পের বক্ষ! ও উন্নতি সাধনে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহাব বিরুদ্ধে আমি 
কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না । বছদিন 
পুর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম-_ 

নিজহন্তে শীক অন্ন তুলে দাও পাতে। 
তাই যেন রুচে,_- 
মোটাবন্ত্র বুনে দ।ও যদি নিল হাতে, 
তাছে লঙ্জ্র| ঘুচে ;-- 

তখন লর্ড কর্জনের উপর আমাদের রাগ 
করিবাব কোনে কারণই ঘটে নাই এবং বহু- 
কাল পূর্বে যথন স্বদেশী ভাগ্ডার স্থাপন কবিয়! 


বজদর্শন | 


[৮ম বর্ম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


দেশাপণা প্রচলিত কবিবাঁব চেষ্টা কবিয়াছিলাঁম 
তখন সমযেব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমা- 
দিগকে দীড়াঈতে হইয়াছিল । 

তথাপি, দেশে বিদেশী পণ্যেব পরিবর্তে 
স্বদেশী পণা প্রচাক যত বড় কাঁজই 
লেশমাত্র অন্তায়েব দ্বাবা তাহাব 
সমর্থন কবিতে হইবে একথা আমি কোনে! 
মতেই স্বীকাব কবিতে পাবি না । বিলম্ব ভাল, 
প্রতিকূলতা ভাল, তানাতে ভিত্তিকে পাকা, 
কন্ম্কে পবিণত কবিয়া তুলে; কিন্তু এমন 
কোনো ইন্্রজাল ভাল নহে যাহা একরাত্রে 
কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বীস দিয়া বলে 
আমাকে উচিত মুল্য নগদ তহবিল হইত 
দিবাব কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হাঁয়, 
মনে নাকি ভয় আছে যে একমুহুর্তের মধ্যে 
ম্যাঞ্চে্টবেব কল যদি বদ্ধ কবিয়! দিতে না পারি 
তবে দীর্ঘকাল ধবিয়া এই দুঃসাধ্য উদেস্টা, 
অটল নিষ্ঠাব সহিত বহন করিবাঁব শক্তি আমা- 
দের নাই ; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে 
হাঁতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় 
আমরা পথ বিপথ বিচাব করিতেই চাই নাই । 
এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের 
ব্ধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়! নিজের প্রতি 
বিশ্বীদবিহীন ছ্র্বলতা স্বভাবকে অশ্রদ্ধ! করিয়া, 
শুভ-বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতি সত্বর লাভ 
চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতি দীর্ঘকাল 
ধরিয়৷ ক্ষতির নিকাঁশ করিতে থাকে ; মঙ্গলকে 
গীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে 
আঘাত করিয়া স্বাধীনতালাভ করিব ইহা 
কখনো হইতেই পারেনা একথা মনে আনিতেও 
তাহার ইচ্ছা হয় না। 

আমর! অনেকে সম্পূর্ণ জানিনা এবং 


ভউক্‌ 


ঘিতীয় সংখ্যা । ] 


অনেকে স্বীকাব করিতে অনিচ্ছুক যে, বম্নকট, 
ব্যাপারটা অনেকস্থলে দেশেব লোকেব প্রতি 
দেশের লোকের অত্যাচাবেব দ্বাবা সাধিত 
হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত 
এষং উপদেশেব দ্বাবা অন্ত সকলকে তাহা 
বুঝাইবার বিলঘ যদি না সহে, পবেব ন্যাষ্য 
অধিকাঁবে বলপূর্ববক হস্তক্ষেপ কবাকে অন্যায় 
যনে কবিবাঁব অত্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া 
যাইতে থাকে তৰে অসংযমকে কোনো সীমা 
মধ্যে আব ঠেকাইয়া বাথা অসম্ভব হইয়া! পড়ে । 
কর্তব্যেব নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন 
দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অগ্রকৃতিস্থ হুইয়| 
উঠেখ সেই জন্তই স্বাধীনতাঁলাভেব দোহাই 
দিয়া আমবা! যথার্থ স্বাধীনতাধর্ম্েৰ বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কবিয়াছি ;- দেশে মতেব অনৈক্য ও 
ইচ্ছার বিবোঁধকে দণ্ড উত্তোলন কবিয়া বল- 
পূর্ব্বক একাঁকাব কবিগ়া দিতে হইবে এইরূপ 
দুর্মতিব প্রাহূর্ভাব হইয়াছে। (আমি যাহ! 
কবিব সকলকেই তাহা কবিতেই হইবে, আমি 
যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে 
এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশেব সমস্ত মত, ইচ্ছা ও 
আঁচবণ-বৈচিত্রোব অপঘাত মৃতাব দাবা পঞ্চ 
লাভকেই আমরা জাতীয় এঁক্য বলিয়া স্থিব 
করিয়া বসিয়াছি। মতাস্তবকে আমব! সমাজে 
পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিত ভাবে 
গাঁলি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের 
দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন কবিব বলিয়া ভয় 
দেখাইতেছি। আপনার! নিশ্চয় জানেন এবং 
আমি ততোধিক নিশ্চয়ততররূপে জানি, এরূপ 
বেদানী শীলনপত্র সময় বিশেষে আমাদের 
দেশের অনেক লেকেই পাইয়া থাকেন এবং 





পথ ও পাথেয়। 





পপ শাক আপতিত শীল 
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পা শ্পশীিশিপশালালাশী টিপিপি লাশীশাশশাশীশীতি শশী শি পক 


পাঁইতেছেন না। জগতে অনেক নহাপুরুষ 
বিরুদ্ধ সম্প্রণায়েব মধ্যে নত গ্রচাবের জন্ 
নিজেব প্রাণও বিসর্জন কবিয়াছেন, আমবা ও 
মত প্রচাৰব কবিতে চাই কিন্তু আব সকলেব 
দৃষ্টান্ত পবিহাব করিয়! একমাত্র কাণাঁপাহাড়- 
কেই গুরু বলিয়া ববণ কবিয়াছি। 

পূর্ব্বেই ব্লিয়াছি যাঁহাব ভিতবে গড়নেব 
শক্তি নাই ভাঙন শাভাব পক্ষে মৃত্যু। 
জিজ্ঞাসা কবি আমাদের দেশে সেই গঠনতবট 
কোথায় প্রকাঁশ পাঁইতেছে? কোন্‌ স্জন- 
শক্তি আমাদেব মধো ভিতব হইতে কাজ 
কবিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয। 
তুলিতেছে ? ' ভেদেব লক্ষণই ত চাঁবিদিকে ! 
নিজেব মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তথন 
কোনো মতেই আমবা নিজেব কর্তৃত্বকে 
প্রতিষ্ঠিত কবিতে পাবি না। তাহা যখন 
পাবি না! তখন অন্তে আমাঁদের উপব কর্তৃত্ 
করিবেই-_কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। 
অনেকে ভাবেন এদেশেব পবাঁধীনতা মাঁথাধবার 
মত ভিতবেব ব্যাঁধি নহে, তাহা মাঁথাব বোবঝাব 
মত ইংবেজ গবর্মেন্টরূপে বাহিবে আঘাঁদেব 
উপবে চাপিয়া আছে--এ্রটেকেই যে কোনো 
প্রকারে হোঁক্‌ টান মাবিয়া ফেলিলেই পব- 
মুহূর্তে আমব! হান্বা হইব। এত সহজ নহে ! 
ইংবেজগবর্মেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয় 
তাহা আঁমার্দের গতীরতব পরাধীনতার 
প্রমাণমাত্র ৷ 

কিন্ত গভীরতর কারণগুলির কথাকে" 
আঁমল দিবার মত অবকাশ ও মনের ভাব 
আত্বকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত 
জাঁতিবিভাগসন্বেও কেমন করিয়া! এক মহাজাতি 


দেশে প্রবীন ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রান্ন হখন 


শী 


১৪৮ 


উঠে তখন আমাদের মধ্যে ধাহারা বিশেষ 
ত্বরাম্িত তাহারা এই বলিমা কথাটা সংক্ষেপে 
উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডে 9 ভ একাধিক 
জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিস্তু সেখানে কি 
তাহাতে স্বরাজের বাঁধা ঘটিয়াছে ? 

পমনতর নজির দেখাইয়। আমরা নিজেদের 
ভুলাইতে পারি কিন্ত বিধাতার চোখে ধুলা 
দিতে পারিব না; বস্তৃত জাঁতির বৈচিত্রা 
থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পাবে কিনা সেটা 
আঁসল তর্ক নহে । টবচিত্্য ত নানাঁপ্রকারে 
থাকে--যে পরিবারে দশজন মান্নঘ "মাছে 
সেখানে ত দশট| বৈচিত্র্য । কিন্তু আসল 
কথ! সেই ?ুবচিত্রের মধ্যে ত্রকোর তত্ব কাঁজ 
করিতেছে কিনা । হুইজর্পাণ্ড যদি নানা- 
জাতিকে লইয়াই এক হইয়া! থাকে তবে ইহাই 
বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে "অতিক্রম 
করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পাঁরিয়াছে। 
সেখানকার সমাজে এমন একটি পীক্যধর্শ 
আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই 'আঁছে 
কিন্ত তীক্যধর্শের অভাবে বিগ্রিষ্টতাই ভাঁষা, 
জাতি, ধর্ম, সমাজে ও লে।কাচারে নানাবিধ 
আঁকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোট 
বড় বহুতর ভাগে বিভাগে শতদাবিচ্ছি্ন করিয়া 
রাখিয়াছে। 

অতএব নজির পাঁড়িয়! ত নিশ্চিত হইবার 
কিছু দেখিনা । চক্ষু বুজিয়। একথা বলিলে 
ধর্ম শুনিবেনা যে আমাদের আর সমস্তই 
ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে 
কোনে মতে বাঁদ.দিতে পারিলেই বাঁঙালীতে 
পাঁঞাবীতে মারাঠীতে মাঁদ্রাজিতে হিম্দুতে 
মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একত্বার্থে 
্বাধীন হইয়া উঠিব। 


বজদর্শন | 


[৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ 


করবি 


বন্বত আঁ ভারতবর্ষে হেটুকু খ্রীক্য 
দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভফে আসন জ্ঞান 
করিতেছি তাহা যান্ত্রিক কাছা জৈবিক নহে। 
ভারতবর্ষের ভি জাতির মধ্যে সেই প্রক্য 
জীবনধর্ম্ববশত ঘটে নাই--পরদ্ধাতির এক- 
শাঁসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র 
জোড়া দিয়া রাঁথিয়াঁছে। 

সজীব পদার্থ অনেক সময় যাশ্তিকভাবে 
একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকতভাবে মিলিয়া 
যাঁয়। এমনি করিয় ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে 
জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাঁগাইতে হয়। কিন্ত 
যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোঁড়টি 
লাগিয়! যাঁয় ততদিন ত বাহিরের শক্ত বাঁধনটা 
খুলিলে চলে না! অবশ্, দড়ার বাঁধনট| ন] 
কি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাঁবেই 
থাক্‌, যত উপকারই করুক, সে ত গাছকে 
পীড়া দ্রিবেই কিস্তু বিভিন্নতাঁকে যখন প্রক্য 
দিয়! কলেবর বদ্ধ করিতে হইবে তখনি এ দড়া- 
টাঁকে স্বীকার না করিয়! উপায় নাই। যতটুকু 
প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাধিয়াছে 
এ কথা সত্য হইতে পারে কিন্ত'ভাহাঁর একমাত্র 
প্রতিকার-_নির্জের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি 
দিয়া প জোড়ের মুখে রসে রস গিলাইয়া, 
প্রাণে প্রাণে যোগ করিয়া জোড়ুটিকে একাস্ত 
চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়! ফেলা । এ কথা নিশ্চয় 
ব্লা যাঁয় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের 
মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব 
কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাছিরের 
বন্ধনটাঁকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরেই 
জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, 
প্রীতির দ্বারা, সমন্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত 
করার দ্বারা বিচ্ছিল্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে 





দ্বিতীয় সংখ্যা | ] 





সাপ চে কপিল পলা শাশিস্পীসচশিপী 


এক করিয়া লইতে হইবে। একব্রসংঘটনমুলক 
সহস্রবিধ সজনের কাঁজে ভৌগোলিক ভূথগ্ুকে 
স্বদেশরূপে স্বহান্তে গদিতে হইবে ও বিযুক্ত 
জনসমুহকে স্বজাঁতিবপে স্বচেষ্টায় বচনা' কবিষা 
লইতে হইবে। 

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, 
যে, ইংবেজেব প্রতি দেশেব সর্বসাধাঁবণেব 
বিদ্বেষই আমাদিগকে এঁক্যদাঁন কবিবে। প্রাচ্য 
পবজাতীয়েব প্রতি স্বাভাবিক নির্মমমতায় 
ইংবেজ ওঁদাসীন্ে ও ওদ্ধত্যে ভাবতবর্ষেব 
ছোট বড় সকলকেই ব্যথিত কবিয়া তুলিতেছে। 
যত দ্রিন যাইতেছে এই বেদনাৰ তপ্ত শেল 
গভীব ও গভীবতবপে আমাঁদেব প্রকৃতি 
মধ্যে অন্ুবিদ্ধ হইয়া! চলিয়াছে। এই নিত্য 
বিস্তাব প্রাপ্ত বেদনাব এক্যেই ভাবঙেব নানা 
জাতি মিলিবাব উপক্রম কবিতেছে। ভতএব 
এই বিদ্বেকেই আমাঁদেব প্রধান আশ্রয়বপে 
অবলম্বন কবিতে হইবে। 

একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষেব 
কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংবেজ যখনি এ 
দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম এুক্যহ্থত্রটি ত 
এক মুহুর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন 
দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমবা কোথায় খুঁজিয়া 
গাইব? তখন আব দূবে খুঁজিতে হইবে 
না, বাহিরে যাইতে হইবে না, বক্তপিপাস্গ 
বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বার! আমব। পবস্পরকে ক্ষতবিক্ষত 
কল্িতে থাকিব। 

শ্ততদিনে যেমন কবিয়াই হৌক্‌ একটা 
কিছু সুযোগ ঘটি ঘাঁইবেই, আপাতত এই 
ভাবেই চলুক” এমদ কথ! ধিমি বলেন তিনি 
এ কথ ভূলিয়! যান যে, ঘেশ তাহার একলার 
সম্পত্বি নহে; ব্যক্িগত রাগ দ্বেষ ও ইচ্ছা 





পণ ও পাণেয়। 


১৩০১ 


শা শপ পপ | পা? স্পা সম্পিষ পত 
স্পা পর শশী ল্পটিপাপীশীপাসপসপাপ লাকী | শি ৮ পিপি সপ্পররি- -_৮-৮ সস এজ টান 


অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ 
বডিয়া যাইবে। ট্রষ্টি যেমন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত 
উপায় ব্যতীত স্থান্ত ধনকে নিজেব ইচ্ছামত 
যেমন তেমন কবিয়া খাঁটাইতে পাবেন না 
তেমনি দেশ যখন বন্ধ লোকেব এবং বহু 
কাঁলেব, তাহাঁব মঙ্গলকে কোনো সাময়িক 
ক্ষোভেব বেগে অদূবদর্শী আপাতবুদ্ধিব 
সংশয়াপনন ব্যবস্থার হাঁতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ 
কবিবাব অধিকাৰ আমাদেব কাহীবেো নাই। 
স্বদেশেব ভবিষ্যৎ যাহাতে দাষগ্রস্ত হইয়! 
উঠিতেও পাবে এমনতব নিতান্ত টিল! 
বিবেচনাৰ কাজ বর্তমানেব প্রবোচনায় কবিয়া 
ফেলা কোনো লোকেব পর্ষে কথনই কর্তব্য 
হইতে পাবে না। কর্মে ফল যে আমাব 
একলাব নহে। ছু,থ যে অনেকেব। 

তাই বাবশ্বাব খলিয়াছি এবং বাঁবন্বাৰ 
বলিব-_শক্রতাধুদ্ধিকে অঠোবাত্র কেবলি 
বাভিবেব দিকে উদ্ধত কবিয়া বাখিবাব জগ্ 
উত্তেজনাব অগ্নিতে নিজেব সমস্ত সঞ্চিত সন্ধলকে 
আহৃতি দিবাঁব চেষ্টা! না কবিয়া এ পবেষ দিক 
হইতে ত্রুকুটিকুটিল মুখটাকে ফিবাও, আষাছেব 
দিনে আকাশেব মেঘ যেমন কবিয়া প্রচুব 
ধাবাবর্ষণে তাপশুক্ষ তৃষ্ণাতুব মাটিব উপবে 
নামিয়া আমে তেমনি কবিয়া দেশের নকল 
জাতির সকল লোকেব দেশের সকলেব 
মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুধী মঙ্গল 
চেষ্টাব বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে 
বীধিয়া ফেল; কর্মক্ষেত্রকে সর্ধত্র বিস্তৃত 
কব-_.এমন উদার কবিয়া এত দূৰ বিস্তৃত কর 
যে, দ্রেশেব উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও 
থু্টান সকলকেই যেখানে সমব্তে হইয়া 
হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা 


১৯০ 


সস 


সম্মিলিত করিতে পাঁরে। আমাঁদের প্রতি 
রাঁজাব সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে 
ক্ষণে প্রতিহত কবিবাব চেষ্টা কবিনে কিন্ত 
কখনই আাদিগকে নিবস্ত কবিতে পাবিবে 
না--মামবা জরী হইবই,--বাঁধার উপবে 
উম্মার্দের মত নিজের মাথা ঠুকিরা নহে অটল 
অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম 
কবিয়া কেবল যে জয়ী হইব ভাঁহা নহে কার্ধ্য- 
সিদ্ধি সতা সাধনাকে দেশেব মধ্যে চিবদিনেব 
মত সঞ্চিত কবিয়া তুলিব--আমাদেব উন্ভব- 
পুরুষদের জন্য শক্তি চালনাঁব সমস্ত পথ একট 
একটি করিয়া উদ্ঘাঁটিত কবিয়া দিব। 

আজ এ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলেব 
কঠোব বঙ্কার শুন! যাইতেছে-_দগুধারী 
পুরুষদের পদশর্ধে কম্পমান বাঁজপথ যুখবিত 
হইয়! উঠিতেছে ইহাঁকেই অত্যন্ত বড় কবিয়া 
জাঁনিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে 
কালের মহাঁসঙ্গীতেব মধ্যে ইহা কোথায় 
বিলুপ্ত হইয়া যায়! কত য্গ হইতে কত 
বিপ্রবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ 
দেশেব সিংহদ্বাবে কত বড় বড় রাঁজপ্রতাপের 
প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের 
পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অগ্যকার 
ক্ষু্রদিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার 
সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে 
সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোঁথাও দৃষ্টিগোচর 
হইবে! ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারত- 
বর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর ছুঃখ- 
সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির শজনাঁনন্দকে বহন 
করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে-_-ভক্ত সাধকের 
প্রশাস্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অথ মুর্তি উপলব্ধি 
করিব। চারিদিফের ফোলাহল ও চিত্ব- 
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বিশ্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহতলক্ষ্যের দিকে 
অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই 
ভাবতবর্ষে ঘৃগঘগান্তরীয় মাঁনবচিত্তের সমস্ত 
আকাজ্ণবেগ মিলিত হইয্লাছে__এইখানেই 
জ্ঞানেৰ সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির 
সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য 
এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ 'এখাঁনে অত্যন্ত 
প্রবল, বিপবীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত 
বিরোণসক্কুল--এত বহুত, এত বেদনা, এত 
সঘাঁত কোঁনোৌদেশেই এত দীর্ঘকাল বহন 
কবিয়া বাচিতে পারিত না--কিস্ত একটি অতি 
বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রারই 
এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধাঁবণ করিয়। 
আছে, পবম্পরের আঘাতে কাহাকেও উতৎসাঁদিত 
হইতে দেয় নাই। এই বে সমস্ত নান! বিচিত্র 
উপকরণ কালকালাস্তর ও দেশদেশীস্তর 
হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষু্র 
শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে 
আমর! নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই 
করিতে পারিৰ না । জানি, বাহির হইতে অন্তায় 
এবং অপমান আমাদের এমন প্ররবৃত্তিকে 
উত্তেজিত করিতেছে, যাহ! আঘাঁত করিতেই 
জানে, যাহ! ধৈর্য্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার 
করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা 
বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্ত সেই আত্মাভিমানের 
প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের 
অপ্তঃকরণের মধ্যে স্ুগন্তীর আত্মগৌরব সঞ্চার 
করিবার--অভস্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আঁমাঁ- 
দিগকে দান করিবেন না? যাহার নিকটে 
আসিয়া--আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘ্বণা 
করে যাহারা দুর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ 
উদগাঁর করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্ায়া-- 


দ্বিতীয় সংখ্যা ।] 


স্ীত সংবাদ পত্রের মন্মরধ্বনি- সেই বিলাতের 


টাইমস্‌ অথবা এ দেশের টাইমস্‌ অব ইগ্ডয়ার 
বিদ্বেষ তীক্ষ বাণীই কি অক্ধুশীঘাতের মত 
আমাদিগকে বিবোধের পথে অন্ধবেগে চালন। 
করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর 
বাণী আমাদের পিতাম্হদের পবিত্র মুখ দিয়া 
কি এ দেশে উচ্চারিত হয় নাই? যে বাণী 
দূরকে নিকট করিতে ৰলে, পরকে আম্মীর 
করিতে আহ্বান কবে? সেই সকল শাস্তি-গন্তীর 
সনাতন কল্যাণবাঁক্যই আঁজ পবাস্ত হইবে? 
ভারতবর্ষে আমবাঁ মিলিব এবং মিলাইব, 
আমরা সেই ছঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে 
শত্র মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া বায়; যাহ সকলের 
চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার 
বীর্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পুর্ণ, 
আমর! তাহাকে কথনই অসাধ্য বলিঘ! 
জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া 
শিরোধারধ্য করিয়া লইব। ছঃখ বেদনার 
একাস্ত গীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্র৷ করিয়া আজ 
উদ্ধার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব 


তাঁলীবনের ভারতে । 
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দুধ করিরা দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া 
বিশ্বের মানব এই ভারঙক্ষেত্রে মনুষ্/তের দে 
পবমাশ্চর্ধ্য মন্দির নানা ধন, নানা শাস্ত্র, নান! 
নাঠিব সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবর চেষ্টা করি- 
তেছে সেই নাধনাতেই যোগ দান করিব,নিজের 
অন্তবেব সমস্ত শক্তিকে একমাত্র স্থঙ্টি শক্তিতে 
পরিণত কবিয়া' এই রচনা কার্যে তাহাকে 
প্রবৃন্ত কবিৰব। তাহা যদি করিতে পারি যদি 
জ্ঞানে প্রেমে ও কর্দ্দে ভারতবর্ষের এই 
অভিপ্রাধের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিধুক্ত 
হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে 
স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই 
নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, খধির| ধাহাঁকে 
বলিয়াছেন, 
স সেতুবিধৃতিরেধাং লোকান।ম্‌্ব_. 
তিনিই সমস্ত লোকেব বিধৃতি, তিনিই সমস্ত 
বিচ্ছেদের সেতু এবং তীহাকেই ব্ল! হইয়াছে-_ 
তস্ত হব! এতশ্্ ব্রহ্মণোনাম সতাম্‌-- 

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলেব সমস্ত প্রভেদের মধ্যে 
একা রক্ষার ঘিনি সেতু ইহারই নাম সত্য ।* 
শরারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


পিসী 


তাঁলীবনের ভারতে । 


১৯ 


পণ্ডিচেরীতে । 


আমাদের পুরাতন ক্ষুদ্র মিয়মান উপনিবেশ 
নগর পণ্ডিচেরীর যতই নিকটবর্তী হইতেছি 
ততই নারিকেল তালবৃক্ষাদি আবার দেখা 
দিতেছে। ইহার চতুর্দিকন্থ প্রদেশ এখনও 
সর্বগ্রাসী গুফতার কবলে পতিত হয় নাই; 


এই প্রদেশটি যেন একপ্রকার মরুকানন বলিয়! 
মনে হয়; এখনও ইহা নদীর জলে- বৃষ্টির 
জলে পরিষিক্ত) এখনও দক্ষিণ প্রর্দেশের 
সুন্দর হরিৎক্ষেত্র মনে করাইয়! দেয় । 
পণ্ডিচেরী 1.".আমাদের পুরাতন যে সকল 


টি উট রি সি রি 
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পেশী পপ সস শিপ ৮ সস 


উপনিবেশের নাম আমার শৈশবকালের কর্প- 
নাঁকে মুগ্ধ করিত তন্মধ্যে পণ্ডিচেবী ও গোবের 
নাম, আমার মনে সুদূর বিদেশের একপ্রকার 
অনির্বচনীয় স্বপ্প জাগাইয়া তুলিত। আমার 
যখন বন্নস প্রায় দশ ব২সর, আমার একটি 
অতিবৃদ্ধ! পিতামহী একদিন সন্ধ্যাকালে, প্ডি- 
চেরী নিবাসী তাহাব একটি মহিলা -বন্ধুব কথা 
আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তীহার পত্র হইতে 
একটি অংশ আমাঁকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, 
মেই পত্রের বৎসর সেই সময়েই এক-অৰ্ধ 
শতাব্দি পিছাইয়া ছিল ; সেই পত্রে তিনি তাঁল- 
কুপ্তের কথা, 'প্যাগোডা”র (দেবালয় ) কথা 
বলিয়াছিলেন"' 

সেই স্ুদুরবত্তী পুরাতন রমণীয় নগব, 
য্থোন্কার ফাটাফুটে! প্রকারাব্লীর মধ্যে 
সমন্ত ফরাসী-অতীতটা যেন নিদ্রামগ্ন, সেই 
নগরে আসিয়া, ওঃ !_ আমার মনে কি একটা 
তীব্র বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল! আমাদের 
নিস্তব্ধ মফস্বলের অভ্যন্তর-প্রদেশে যেকপ 
ছোট ছেট রাস্তা, এখানেও কতকটা সেইরূপ) 
ছোট ছোট রাস্তাগুলি খুব সোজা, রাস্তাব 
বাঁড়ীগুলা নীচু, শতবৎসরের পুবাতন, চুন- 
কাম-করা সাদা, লাল মাটির উপর দণ্ডায়মান ; 
উদ্ভানের প্রাচীরের উপর হইতে কল্মি ফুলের 
মালা কিংবা অন্যান্ত শ্রীক্ষ প্রধান দেশের পুষ্প- 
মাল! গড়াইন্বা পড়িয়াছে; গরাদে-ওয়াল! 
জান্লার পশ্চাতে কতকগুলি ফিরিঙ্গিরম্ণী 
কিংব। মেটে-ফিরিঙ্গি রমণীর মুখ দেখা যাই 
তেছে। সুন্দর মুখ এবং চোখে ভারতীয় 
গুরহন্ত বিষ্যমান। “রু রইয়াল্‌”, “কু ভুপ্লে, 
(অর্থাৎ রয়্যাল রোড, ডুপ্লেরোড )। এই 
নাম অষ্টাদশ শতাব্দির অক্ষরে, পাথরের উপর 
সেকেলে ধরণে থোরিত। যে নগরটি আমার 
জপস্থান, সেই নগরের কোণে, কতকগুলি 
পুরাতন বাড়ীর উপর এইরূপ ধরণে মাম এখনও 
ধোদ্িত আছে বলিয়া আমার স্মরণ হন। প্র 
লুই” এবং “382 (কে) ডেলা ভিল্‌ 


বদন । 


[ ৮ম বর্দ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৫ 
বশত) এই 0025র বানানে | র বদলে 
সেকেলে %.*" 

পণ্ডিচেরীর মধ্যস্থলে, একটা বৃহৎ চত্বর, 
ময়দানের মত প্রসারিত, সর্বদাই জনশূন্য, তৃণা- 
ক্রান্ত, এবং তাহার মাঝখানে একপ্রকার 
আলঙ্কারিক ফোঁয়াবা; বোধ হয় ইহা একশ 
বৎসবেবও পুবাতন নহে, কিন্তু সর্বধ্বংসী 
সুর্য্যেব প্রধর উত্তাপে ক্বাঁজীর্ণ বার্ধক্যের ভাব 
ধারণ করিয়াছে; উহাকে দেখিলে, কে জানে 
কেন, মনে একপ্রকার বিষাদের ভাব উপস্থিত 
হয়। 

“গোরা সহরের” পরেই দেশী সহর। এই 
দেশী সহব খুব বড়, জীবন উদ্যমে পূর্ণ, তাছাড়া 
খুব হিন্দুভাখাপন ;_-বাজার আছে, তালকুঞ্জ 
আছে, দেবালয় আছে। 

এখানকার ভারতবাসীরা ফরাসী, 
আমাদের ফ্রান্সের লোক,-_অস্তত এই কথা 
আবৃত্তি করিতে উহাবা ভালবাসে । এখান- 
কাব একটি ক্লব--নিছক্‌ তারতবাসীদেন বলব 
- আমাকে যেরূপ আগ্রহের সহিত আদর 
অভ্যর্থন! করিয়াছিল তাহ! আমি বাক্যের ঘারা 
গ্রকাশ করিতে পারি না-উহ৷' বড়ই মর্ম- 
স্পর্শী। উহাঁব৷ নিঞ্জের চেষ্টা ও যদ্বে এই 
কুবটি স্বাপন করে । যাহাতে আমাদের মাসিক- 
পত্রিকা, আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করিবার 
সুবিধা হয় এই উদ্দেশেই ক্লবটি স্থাপিত । 

আমাদের ভাষাকে আরও দেশব্যাথ করি 
বার জন্য, উহীরা এই ক্লবের সঙ্গে একটা বিস্তা- 
লয়ও যুড়িয়া দিপ্পাছে। যে সকল ছোট ছোট 
ছাত্রগুলিকে উদ্বারা আমার সমক্ষে আনিল, 
উহার! কি সৌম্য সূনার | ৮ বৎসরের বালক, 
শু্্াবয়ব শ্যামল মুখমণ্ডল, কেমন ভদ্র, কেমন 
শি্ট, ছোট ছোট ক্ষুদে রাজার মত, উহাদের 
জঅরিয় পাড়ওয়ালা মখমলের পরিচ্ছ্ধ। উহারা 
বিবিধ সমস্তা ও ঘরাঁসীদের কর্তবা মকল যেন্ধপ 
পট করিয়া বিবৃত করিল তাহ। আমাদের নিম 
পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে হুন্বহু। 


উজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


জাতীয় বন্ধন | 


এ ০০ 


শ্সেদল 


্‌ 


জাতীয় বন্ধনে সাহিত্যের উল্লেখ সমকলেৰ 


শেষে হইল বটে, কিন্তু ইহা সকলপ্রকার ' 
জাতীয় বন্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং দুঢতম । এক” 


কালিদ্াসের নামে সমস্তভারত গৌরব*ন্বিত, 
এক মধুহছদনের যশে সমস্ত বর্গ উৎফুল্ল ।। 
সাহিত্যের আসরে আমরা জাতিধন্ম ভুলিয়। 
যাই, হিন্দু হউক মুসলমান হউক, যে আনার 
আশৈশব পরিচিত মাতৃভাষায় আমার প্রাণের 
কথা বলিতে পারে, তাহাঁকেই পরম আম্ীয় 
বলিয়। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভাব-গদ্গদ মম্তাষণে 
আলিঙ্গন করি। যে কখনও অপরিচিত 
বিদেশে বহুদিন বেড়ীইতে বেড়াইতে হঠাৎ 
স্বদেশীর মুখে মাতৃভাষা শুনিতে পাইয়াছে, 
কেবল সেই বুঝিতে পারিস্বীছে এই ভাঁষ' 
কেমন মধুর, কেমন প্রাণম্পর্শী, কেমন আত্মী- 
যত সম্পাদক । | 


মাতৃভাষা জাতীয় চিন্তার ভাঁগাঁর, জাতীয় । 
প্রতিভার নন্দন কানন! মহাকবি মধুছদন যে 


দিন বিদেশীয় ভাষার সেব। ছাড়িয়া! মাতৃভাষার 
সিংহাসন ছাক্নীয় উপবেশন করিলেন, মাতৃ- 
পুরার জঙ্ক কুম্মাঞ্জলি হাতে তুলিয়া লইলেন, 


দে বি 
আয পে ১০ 


সেইদিনই অমব লোকে হার নাম বিঘোধিত 
হইল, সেই দিনই নর-লোকে তাহাঁব যশের 
ভেরী বাঁজিয়া উঠিল। আহা! পর-ভাষার 
প্রতিভ| বিকাশের বিফল গ্রয়াম কতজনকে 
যে ব্যর্থ মনোরথ করিয়াছে, কতজনের হৃদস্গে 
যে নৈরাশ্তের অগ্রি জালিয়াছে, তাহা! গণনা 
করা যায় না। সে চিন্তা বড়ই শোকাবহ । 
জাতীয় স্থখ-ছুঃখ, সম্পদ বিপদ, আশা 
নৈরাঠ, ভাশ্ত ক্রন্দন, সমস্তেরই স্বৃতি এই 
মাতৃভাষায়--জাতীয় সাহিতো নিহিত। 
জাতীষ় মনস্বী মহাপুরুষগণ যখন যে অবস্থায় 
পড়েন, যখন যে পথে চলেন, যখন্‌ 
ষে বিষয় ভাবেন, তাহার অবিকল চিত্র জাতীয় 
সাহিতো রাখিয়া যান। তাহাদের প্রেম, 
তাহাদের পবিত্রতা, তাহাদের স্বদেশ-গ্লীতি, 
তাহাদের সজীবকতা! জাতীয় সাহিত্যকে অল- 
স্কৃত করিয়া রাখে; তাহাদের সাহস-উৎসাহ, 
তাহাদের যুক্তি-তর্ক, তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
তাঁহাদের ভাব সৌন্দর্য্য, জাতীয় অস্তিত্বে নব- 
জীবন আয়! দেয়। ্মতীত যুগের মহা- 
পুরুষেরা জ্ঞান বিজাঁন বা! ভাব সৌন্দর্য্যের 


১১৪ 


সমুদ্র মন্থন কবিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভাগাবে 
যে সকল অমূল্য খতু বাখিয়া যান, পব্ব্তী 
যুগেব প্রসাদবাসী বাজ! হইতে কুটিববাসী 
দবিদ্র পর্য্যস্ত সকলে সমান ভাবে তাহার 
উত্তবাধিকাবী হয়। পার্থিন ধনে উন্তবাঁধি 
কাঁবীব সংখ্যা যৃত বেশী হয়, ধনেব পরিমাণ 
ততই কমিয়া যায, কিন্তু সাহিতভার অপাথিব 
ধনে গ্রতোকেবই সম্পূর্ণ অধিকাৰ, যত্বণাল 
ব্যক্কিমাত্রেরঈ সমগ্র লাঁভ। এব একটি উদ্দি- 
পনাময়ী বন্ততা একএকটি জাতীয় সঙ্গীত, 
এক এক খাঁনি ঈৎকুষ্ট কাঁবা, এক এক খানি 
জ্ঞানগর্ড গ্রন্থ জাতীয় একতাঁৰ এক একটি বন্ধন 
বজ্ত। মহাঁপুকষেব গ্রন্থ পডিসেই মহাপুকষ 
হয, এ কথ! স্বীকার না কবিতে পাবি; কিন্তু 
মহাঁপুর্ষদিগেব চিস্তা-গ্রাবাহ হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়া প্রতোকেবই যে সতেজতা, সবলতা ও 
ওন্নত্য ব্ধান করে, এবং সকলেব চিন্তা ও 
ভাঁব-প্রবাহকে একখাতে একল্োতে প্রবাহিত 
কবিয়া যে জ্তাতীয় জীবনে একটা একগপ্রাণতা 
আঁনিযা দেয়, হহার তুলনা, ইহা উপাদেয়তা, 
ইহাঁর মূলা বিশ্বসসাবে ছুলভ। এই অমূল্য 
রত্তের মূল্য যাহারা বুঝে, আদর যাহাবা করে, 
তাহাবাই ধন্ত, তাহারাই জগতেধ জাতি সমু- 
হের মধো অগ্রগণ্য, আর যাহাঁব ইহাব প্রতি 
অন্ুুবক্ত হয় না, ইহাব আদব কবিতে শিখে 
না, তাহারা চিরদিন ছুর্ধবল, হেয়, পরু-বল- 
দলিত, পব-্দাসত্ব-লাঞ্কিত। একত্র বাঁ 
কবিলেই জাতি হয় না। ভেড়ার পাঁল 
একজ্ই থাকে, কর়েদীরা এক ফাঁটকেই 
দিন কটায়, সৈনিকেরা চিরদিন এক 
সেনা নিবাসেই বাস কবে; কিন্ধ তাহাবা 
কখনও জাঁতি হয় কি? জাঁতিত্বের মূল 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


পরস্পর প্রাণের বন্ধন, আর জাতীয় সাহিত্য 
সেই বন্ধনেব্‌ রজ্জু। 





মাতৃভাষা! এবং মাতৃভাষার সহিত্য ৰা 


'জাতীয় সাহিত্য ঠিক এক নহে। ছেলে 
মাতাব মুখে যে ভাষা শুনিয়া শিখে, তাহাই 
প্রকৃত মাতৃভাষ! । এ ভাঁষ৷ সর্বত্র এক নহে; 
ইহাব সঙ্গে যথেষ্ট প্রাদেশিকতা মিশ্রিত থাকে । 
এই প্রাদেশিকতার জন্য প্রত্যেক জেলায় 
মাতৃভাষাৰ পার্থক্য অন্গৃতৃত হয়। জেলা বা 
প্রদেশেব পবমস্পব দূবতান্ুদাবে এই পার্থক্য 
ক্রমেই বাড়িয়া যাঁয়, অবশেষে এমন হয় যে, 


দেশেব একাংশের মাতৃভাষা অন্তাংশের 
লোকে বুঝিয়। উঠ] কঠিন হয়। গুনিয়াছি, 
উংলপ্ডে কর্ণওযালের ভাষা ইয়র্কপায়াবের 


লোকে বুঝে না। 

ইংলগ্ডেৰ তুলনায় বাঙ্গাল! বহুবিস্তীর্ণ দেশ, 
ইহার এক সীমার মাতৃভাষা সীমীস্তরের 
লেকেব বোধগম্য নহে । ধাহারা বলদেশের 
কোন প্রীস্তজেলায় কথনও গিয়াছেন, তাহাব। 
ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়্াছেন। ত্ীসকলজেলায় 
ইতর লোকে যখন পবম্পরের সঙ্গে কথ! বলে 
তখন কিছুই বুঝা যায় না, কিন্তু তাহাবরাই 
যখন আবার অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে 
কথা বলে, তথ্ন স্থন্দ্র বুঝা যায়। যাহ! 
বুঝ! যায় না, তাহাই তত্তৎ প্রদেশের মাতৃভাষা 
আব যাহ! বুঝা যায়, তাহাই মাতৃভাষার সাহি- 
ভি ল, ম্পর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় সাঁহি- 
ত্যের ভাষা । 

কথিতভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা সংযম- 
[ব্হীন; তাহা শিশুর হ্যায় কোঁন নিয়মের 
ধার ধারে না। অবশ্য শিক্ষা-বিস্তার এবং 
সাহিত্য-চর্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা স্কৃত 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


মার্জিত হয়, ক্রমশ সাহিত্যিক ভাষাৰ যত 


নিকটবস্তা হয ততই ভাল) আর সাহিত্য- 
চচ্চার বাহুল্য বশত কথিত ভাষা এবং সাহি- 
ত্যিক ভাষার দূরত্ব যে কালে বিলুপ্ত হইতে 
পারে, তাহাও বিশ্বাস করি; কিন্তু এ পার্থক্য 
নুচিয়া না গেলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই । 


সাহিত্যের ভাষ। সংযত, নিয়মাধীন ; ইহা ' 


একটা শৃঙ্খল! বাঁধিয়া একটা নির্দিষ্ট খাতে 
প্রবাহিত হয়, নিজের ব্যাকরণ নিজে স্থ্টি 
করিয়। তাহাঁরই বন্ধন, তাহারই অধীনত 
স্বীকার করে। ইহাই সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। 
ইহার পৰে দেশের মনিষীদিগেব সামুবাগ দৃষ্টি 
যখন তাহার উপবে পতিত হয়, যখন অন্ুরক্ত 
তক্তের ন্যায় ত্বাহার! অক্লীস্ত পরিশ্রমে মাতৃ" 
সেবার ন্তাঁয় পবিত্র মনে করিয়! জাতীয় সাহি- 
তের সেব। করিতে থাকেন, তখন তাহাদের 
ঘত্বে জাতীয় সাহিত্য নান! অলঙ্কারে, নান! 
সম্পবে, নান! সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। 
এইরূপে সাহিত্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 
সৌন্র্য-সম্পদ্‌ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরি- 
বর্তন হয় বটে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের, তাহাব 
দেহাবয়বের, তাহার অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গের কোন 
পরিবর্তন হয় না। মে শৈশবে যাহা ছিল 
যৌবনেও তাহাই থাকিয়া যায়। 

যাহার জন্ম-বৃদ্ধি আছে, তাহার মৃত্যু অনি- 
বার্ধ্য ; সাহিত্যেরও শৈশব-যৌবন যখন আছে, 
তখন তাহার মৃত্যুও সম্ভব বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে! সকল দেশেই দেখা ধাই- 
তেছে, অতীত সভ্যতার ভাষাগুঁণ মুতাবস্থায় 
রহিষ্থাছে ; এক সময়ে যে সকল জাতি এ 
সমস্ত ভাষা মায়ের কাছে শিখিয়া অনায়াসে 
বুবিত, এখন তাহাদের বংশধরের! এ সকল 


জাতীয় বন্ধন। 
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স্প্াশাশিশীশীল পপি শি তিঠি 











ভাষা মায়ের কাছে শিখিতে পায় না, কাষেই 
আর তাহা বুঝে না_-এুখিতে হইলে শিশকের 
মাহায্যে আবার তাহা নূতন কবিয়া শিখিতে 
হয়। সংস্কৃত, পালি, গ্রীক, লারটিন প্রভৃতি 
এই শ্রেণীব মৃত ভাষা-_এখন কুজাপি এ সকল 
হাঁষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহাত হয় না । 

ভাষার মৃত্যু আছে বটে, কিন্কু উহা মাতৃ- 
গণেব হাতে) যত দিন নাতৃগণ উহাব ব্যব- 
হাব করেন, যতদিন কোন ভাষা কোনজাতির 
মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়, ততদিন তাহার 
মৃত্যু হইতে পাবে না । যে ভাষা ঘরে মার 
কাছে স্থ'ন না পার, তাহা বাহিবে সমাজের 
কাছেও অনাদূত হইতে থাকে, অবশেষে 
অনাদরে, অবঙ্ঞায়, অনাহারে, পুষ্টির 'অভাবে 
মারয়া যায়। সুতবাং ভাবধাকে দীঘকাল 
জীবিত রাখিতে হইলে--চিরজীবী কবিতে 
হইলে--এমন সতক হইতে হইবে, এমন 
ব্যবস্থা কবিতে হুইবে, যাহাতে তাহার শক্কি, 
সম্পদ্‌ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, বাহাতে গৃহে গৃহে 
মাতদেবীরা চিবদিন সাঁদবে ও পাগ্রহে তাহার 
ব্যবহার করেন, আর যাহাতে মীতৃভক্ত মনীষি- 
গণ ভক্তি ও আগ্রহের সহিত--অবয়বের পরি- 
বর্তনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি না ঘটাইয়া-_ 
জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে থাকেন । 
এরূপ কবিতে পাঁরিলে ভাষা নাও মরিতে 
পারে, যতদিন ভাতি জীবিত থাকে, ততদিন 
জাতীয় সাহিত্যও মাতৃভাঁষার জীবন সহচর 
হইয়! থাকিতে পারে। 

মাতৃভাষার তার যেমন মাতৃগণের হাতে, 
জাতীয় সাহিত্যের ভার তেমনই জন-সাধা- 
রণের হাতে । দেশের ছুই চারিজন বা 
ছুই চারি শত জন যতই বিদ্বান, যতই ধনবান্‌। 


১১৬ 


যতই সাহিত্যান্নরাণগী হউন না কেন, সমগ্র 





জন-সাধাবণর নানুরাগ সাহচধ্য ব্যতীত 
কেবল তীহাদের ঘাত্ব জাতীয় সাহিত্য 


উন্নত হইতে বা জীবিত থাকিতে পাবে না। 
একদিকে যেমন জাতীব সাহিতাকে সুমাজ্জিত 
স্ুনজ্জিত করিতেন, অন্তদিকে সেহপ্গপ 
জাতীয় সাব্বজনীন আগ্রহ ও অনুরাগ তাহার 
উপধুক্ত আদর, অভ্যর্থনা ও অর্চনা করিবেন, 
তবেই জাতীর সাহিত্য স্স্থিত এবং উন্নত 
হইবে, তবেই জাতীয় সাহিত্য প্রকৃত বন্ধন- 
বজ্লুকপ: জীতীয় হপগকে দুটিভাবে বাখিতে 
পারিবে। যেমন মাতৃভূমি সকলের সেইক্সপ 
মাতৃভাষ! এবং মাতৃভাষার সাহিত্যও 
সকলের, অতএব এ উভযেব গেবায় ঘকলেবই 
যত্্ চাই। স্বদেশের কায্যে, আতাষ খাজা 
মহারাজার হাজারী ভিক্ষা অপেক্ষা কুটাব- 
বাসীর মুষ্টিতিক্ষারই অধিক ফল, আঁধক 
আদর। 

বাঙ্গালার লেখক নহাশয়দিগের নিকট 
অতি ভয়ে-ভয়ে, অতি সন্তর্পণে এ সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথা বলিয়। প্রবন্ধের শেষ করিতে 
চাই। ত্বীহারা সকলেই যশস্বী, মহিমান্বিত, 
উচ্চাসন স্থিত) তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আমার কথায় বিরক্ত হইতে পারেন জানি; 
তথাপি বঙ্গভাষ! যখন আমারও মাতৃভাষা, 
তখন আমারও এবিষয়ে কথ! বলিবার 
অধিকার আছে মনে করিয়াই বলিলাম । 

সাধারণ লোকের স্ায় কোন কোন 
লেখকের মনেও যেন কিছু কিছু কুসংস্কার 
আছে বলিয়া! বোধ হয়। কলিকাতার কোন 


বঙ্গদর্শন । 





[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


স্পা স্টার কপ. সপ শাক পীর 


সা জি শশিশিশিী - 


কোন শ্রদ্ধেষ মহারথা আপনার লেখাকে 
সব্বধাঁধাবণেব বোধগম্য করিবার জন্ত এতই 
ব্যস্ত যে, কেবল প্রাদেশিকতার আশ্রয় লইয়া 
তাহারা পরিতৃপ্ত নহেন, তাহাদের লেখাতে 
গ্রাম্যতাকে প্রএয় দিতেও তাহারা কুগিত 
বোধ হয় তাহারা ভাবেন, 
কলিকাতাব * গ্রাম্যতাও মফস্বলের লোকের 
নিকট দেব-ছু্ভি উপাদেয়, কিস্তু বাস্তবিক 
অনেক ভাল কথা থাকিলেও 
থে সকল লেখ। এইবূপ দোষে ছুষ্ট, মফস্বলের 
লোকে সে সকল লেখ, পড়া কতকটা সময় 
নষ্ট করাই মনে করে। এ রোগের ওষধ, 
অভধানকে আতক্রম না করা, অথব! 
অভিধানে ও পার না পাইলে বর্ণনা! দ্বার! ভাব- 
প্রকাশে যর্ব করা। “নতী” বলিলে ছুই 
আনা লোকে বুঝে । “পলতা” বলিলে 
চারি আনা লোকে বুঝে, কিন্তু “পটোলপত্র” 
বলিলে যোল আনা বাঙ্গালীত বুঝেই, অধিকস্ত 
ভারতের অনেকেই বুঝিবে;) অথচ ইহার 
ব্যবহারে যে ভাষার কিছু গৌরব-হানি হয়, 
এমনও নহে। একবার নিম্ন প্রাথমক 
পরীক্ষায় কোন কেন্দ্রে শরীর পালনের একটা! 
প্রশ্ন ছিল, “পলতার ভালনা, অর্থ কি?” 
আশ্চয্যের বিষয়। শতাবধি বালকের মধ্যে 
একজনও ইহার উত্তর করিতে পারিল না, 
অথচ এই সকল কথা মুখস্থ করিয়। প্রতিবৎসর 
বঙ্গের নান! স্থানের অসংখ্য বালক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতেছে । বালকদ্দিগের এই আশ্চর্য্য 
অকৃতকাধ্যতায় বুঝা যাইতেছে, তাছাদের 
শিক্ষকেরা পথ্যস্ত কথাটার অর্থ বুঝেন নাই 


নচেন। 


তাহা নভে । 


* কলিকাতার ভাষাকে ঠিক প্রাদেশিক বল! যাইতে পারে না। এ নম্বত্ধে পরে আলেচনা কর 


বাইবে। বঃ সঃ 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


শপ পপি পাপা সপ শা শীপিশশাি শ্াাশিশিশা্িিটীী ০ 


(সুতরাং বুঝান্‌ নাই)। ছেলে পড়া শুন! 
করে, পবীক্ষীয়ও পাপ হয়, অথচ কিছুই বুঝে 
স্থঝে না, বুদ্ধির স্ুলত। দূর হয় না কেন, 
এই প্রশ্নেব উত্তর কি এখানেই পাওয়া 
যাইতেছে না? 

কাহারও রোগ, উচ্চারণ অনুসারে শব্দের 


বর্ণ-বিস্ভাস করা । এক শব্ের সর্বত্র এককপ 
উচ্চারণ নহে। দেও, দাঁও, দাও, ছিল, 
ছিলো; প্রয়োজন, প্রিয়োজন, প্রেযর়জন ; 


প্রভৃতি, প্রতিত্তি, গ্রদ্িতি , প্রসাদ, প্রেসান, 
পর্সাণ, পেস্বাদ ; ইত্যাদি কত নাম কবিব? 
এখন দেখুন, প্রত্যেক অঞ্চলের লেখকেরা 
যদি স্ব দ্ব উচ্চারণ অন্ুসাবে শবের বর্ণ-বিস্তান 
করিতে থাকেন, তাহা হইলে অল্পদিনেই 
সুনার সমৃদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্য কিরূপ বব্বর-সাহিত্য 
হইয়া উঠিতে পারে! কিন্তু মফস্বলের 
লেখকের! প্রীয়ই এ অপরাধে অপরাধী 
নহেন, তবে কচিৎ কেহ উচ্চানের হরাশায 
কলিক1তার অন্নকরণ করিতে পারেন, এই য1। 
দশ বলর পূর্বে ও “হাম বড়।» হন নাই, 
তখন তিনি পঙ্থুর স্থায় অন্তের স্বন্ধে ভর 
দিয়াই চলিতেন; কিন্তু এই স্বাধীনতার যুগে 
পরাধীনতা আর সহা হয় কি? উ এখন 
জ্যেষ্ঠ চারি সহোঁদরের মধ্যে দ্বিতীয়েব সংশ্রব 
একেবারেই পন্িিত্াগ করিতে কৃতমন্বল্প 
হইয়াছেন । তবে অন্ত তিনজনের সঙ্গে কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় 
নাই। ধাহার। নিজেই চিরদিন “বাঙ্গালী” 
“কাঙ্গাল” “রাঙ্গা” লিখিয়া জসিয়াছেন, 
তাহারাই হঠাৎ কি একটা বাতাস পাইয়া 


জাতীয় বন্ধন। 


টা 


এপ শশা শাঙ্শা চি 


( “বাবু” ছাড়িয়া “শ্রীযুক্ত” গ্রহণের স্তায়) 
“বাঙালী” “কাঙাল” রাড” * লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। কিন্তু ছোট লোকের 
বড় পায় সহা হয় কি? যে চিরদিন পরাধীন 
তাহাকে স্বাধীন হইবার উদ্ভধম করিতে দেখিলে 
কেবল ইংরাজেব চক্ষুই টাটায় না, আমাদেরও 
শিখঃশৃল উপস্থিত হয়) তাই কোন কোন 
স্বদেশ হিতৈষী লেখক “কে একেবারে সমূলে 


বিনষ্ট কবিবার অভিপ্রাযে “বাংগালী” 
“নংকেত”  অমংগল” “লংঘন” লিখিতে 
আবস্ত করিয়াছেন! আসল কথা কি, 


জাতীয় জীবন-মবণের কাঠি হাতে লইর। 
এমনভাবে ছেলে থেল। করাটা শোতা পায় না। 
বাঙ্গালী লেখক মাত্েই ইংরাজী মনন বিস্তত্ 
জানেন। ইংরাজী এক একটী শবের 
বহুরূপ উচ্চারণ আছে ; অভিধান সেই সকল 
উচ্চারণ দেখাইয়! দেঁয় বটে, কিস্ধু সাহিত্য 
উচ্চারণের অন্থবোধে বর্ণবিস্তাসে হস্তক্ষেপ 
করে ন|। আমেরিকায় সময়ে সময়ে এ 
ব্যাপার লইয়া কলরব উঠে বটে, কিন্তু 
উচ্চারণের অন্থগণত বর্ণবিস্তান প্রবর্তিত করিলে 
সাহিত্য-জগতে যে মহাবিপ্রব ও বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারই 
তয়ে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পান না। 
যাহা যুক্তি ও দৃ্াস্ত উভয়েরই বিরোধী, 
তাহার জন্য কর'কগুয়ন কেন? ইংরাজী 
অতি সঙ্কীর্ণ ভাষা; সকল উচ্চারণ প্রকাশ 
করিবার বর্ণ তাহার বর্ণমালার নাই, তথাপি 
ইংরাজী লিখিবার সময়ে উচ্চারণের দিকে 
দৃক্পাঁত না করিয়া বর্ণেরই অস্থগমন করে ) 


শা শিস পাশ 


ঞ পাঠফবর্গ জানেন আমর! এক্সপ স্থলে *গশ্র পক্ষপাতী । কেন এক্পসপ কর! হইয়া থাকে তাহ! ইতিপূর্বে 
সংক্ষেপে প্রতত্াস্তরে উল্লেখ কর! হইয়াছিল। সমক্নাস্তরে দে আলোচন৷ বিস্তারিত ভাবে করিবার ইচ্ছ। কহিল। 
লেখক মহাশয় “ডর প্রত বিক্প বলিয়া! আমর। এ প্রবন্ধে তীহার বানাই ঠিক রাধিলাম। বঃ 1 


আর আমাদের ভাষা বর্ণ-সমৃদ্ধির জন্ 
গ্রসিদ্ব_-প্রায় সকল উচ্চারণই আমাদের 
বর্ণমীলা প্রকাশ করিতে সমর্থ, তথাপি আমরা 
সাহিত্যে স্থপরিচিত লব্কাসন বর্ণবিস্তাসের 
নিশ্রয়োজন পরিবর্তন করিতে ঘাই ! 

কাহারও আর একটি দোষ আছে, 
তাহাকে ছব্বলতা ৰলিব কি পষ্টতা বলিব 
বুঝিতে পারি না। ইহারা রূদিকতা দারা 
উপহাস উত্তেজিত করিবার জন্ নাটকাদিতে 
স্থান বিশেষের শব্াগত গ্রাদেশিকতার 
প্রয়োগ কৰিরাই শান্ত হন না, কিন্তু স্বরগত 
গ্রার্দেশিকতাটুকু পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া 
ছাঁড়েন। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ ফল; প্রথম 
এরূপ লেখা সর্বত্র আদরের প্রত্যাশা কবিতে 
পারে ন1) দ্বিতীয়, এবপ সাহিত্যে জাতীয় 
বন্ধন দৃঢ় না হইয়া শিথিল হয়। 

যাহা বলা! হইল, তাহার ফল অন্ত কিছু 
ন| হউক, অনেকে লেখককে অকৃপার চক্ষে 
দেখিতে পারেন। এ সকল দোষ যে সকল 
লেথকেরই আছে, তাহা নহে; কিন্ত যাহ! 


পিপিপি দল 
পা প্লাক, ০৪ 


দোষ, যাহাতে জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহ! 
ছুই এক জনেরই বা থাকিবে কেন? বাঙ্গালা 
সাহিত্যের এখনও এমন অবস্থা নহে যে, সে 
দীর্ঘনিশ্বাসটি না ফেলিয়া ছুই এক জন 
লেখকের বিরহ সহা করিতে পারে। 

বাহার! বাঙ্গালার অনেকগুলি অনাবশ্যক 
বর্ণ পরিত্য।গ করিয়া, অনাবশ্তক নাসা-কর্ণের 
উচ্চাবচত্ব টাচিয়া ফেলিয়া! মুখ খানি স্থন্দর 
গোল পানা করিতে চাহিতেছেন, এবং 
বাঙ্গালার অভিনব ব্যাকরণের স্থট্টি করিয়া 
পাণিনির যশকে মলিন করিবার চেষ্টায় 
আছেন, তাহাদের উল্লেখ করিলাম না, কারণ 
তাহাদের প্রস্জাস শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে। 

ভাব, রুচি এবং আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই 
ব্পা হইল ন1) কারণ সে সব কথা বলিতে 
হইলে গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত চাই, গ্রন্থকারের নাম 
চাই; কিন্তু জাতীয় সাঁহত্যের মহাধনুদ্ধর 
ব্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহাতে সাহস পান নাই, 
পাঠক মহোদয় আমার মত ক্ষুদ্র লেখকে 
সে সাহসের প্রত্যাশা অবশ্তুই করিবেন ন1। 


শ্বীশর€চন্দ্র চৌধুরী । 


এশ্বধ্য | 


স্ঞর্ারিপী শপ 


ভারতবাসী মাত্রেই এখন ভারতবর্ষের মুক্তির 
জন্ঠ ব্যাকুল হোঁয়েছেন কিন্তু ভারতবর্ষ কি 
জিনিষ, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কি এবং কোথায় 
ও কিসে সেই বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা সবাই 
পরিফ্ধার জানেন না। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব 


আস্মাতে প্রতিষ্ঠিত, ভগবানে প্রতিঠিত, অথগ্ড 
এ্ক্যে প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত। যার 
নাম মনুষ্যত্ব বা মানুষের বিশেষত্ব তারই 
নাম আত্মার বিশেষত্ব । যাঁর নাম আত্মার 
বিশেষত্ব তারই নাম এক্য বা যোগের 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


বিশেষত্ব । যার নাম অখণ্ড প্রক্য বা 
পূর্ণযোঁগ তাঁরই নাঁম এক সত্য বা ভগবান। 
এই অখণ্ড এক সত্য ভগবাঁনই ভারতপর্ষের 
প্রতিষ্ঠা ভূমি এবং সেই ভূমিতে মনুষ্যত্বের 
চরম বিকাঁশেই ভারতবর্ষের কর্মক্ষেত্র 
প্রসারিত । যাঁর নাঁম'মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ 
তাঁরই নাঁম মন্ষ্যেতে এক সতা বা ভগবানের 
পূর্ণ প্রকাশ । 

মনুষ্য জীবন কেবল আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ 
নয় মনুষ্য ভগবান যোগে সম্পূর্ণ । অচেতন 
ভাবে স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষ), কীট পতঙ্গ, 
জীব জন্তু সকলেই ভগবানেতে যাক্ত, মনুষ্য 
সচেতনভাবে এই যৌগ উপলব্ধি করবে 
এইটিই মনুষ্য জীবনের তাৎপর্য । এই যোগ 
অন্ধুভব কেবল ভাঁবগত হলে সম্পূর্ণ হয় না 
শক্তিগত হওয়া চাই। শক্তির গতি পরিবর্চিত 
নী হলে ব্যবহারের গতি পরিবন্িত হয় না, 
ব্যবহারেতে যোগ অনুভব না! হলে যোগ 
প্রত্যক্ষবৎ সত্য হয় না। 

এই যোগ অনুভবেই মানুষের মুক্তি ব| 
আত্মার উদ্ধার। যাঁতে মানুষের" মুক্তি তাঁতেই 
ভারতবর্ষের মুক্তি, যাতে আম্মার উদ্ধার তাতেই 
ভারতবর্ষের উদ্ধার। আমাদের আঁয্মাকে 
ত্যাগ ক'রে আমরা কি? এবং আমাদিগকে 
ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষ কি? ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা ও আমাঁদের আত্মার স্বাধীনতা দুই 
নয়, এক । আমাদের আত্মা উদ্ধার হলেই 
ভারতবর্ষ উদ্ধার হবে--শুধু ভারতবর্ষ নয় 
ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাসও উদ্ধার হবে। 
যার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁরই নাম 
জগতের ইতিহাস, যার নাম জগতের ইতিহাস 
তারই নাম আত্মা বা মন্থুযাত্বের ইতিহাঁস। 








এষা । 


১১৭) 


আমাদের আত্মা স্বাদীন মুক্ত বা পূর্ণভাবে 
পরিস্ুট হলেই আমরা ধেখব-_ভাঁরতবর্ষের 
সমগ্র ইতিহাস, জগতের আদি অন্ত মধ্য বা 
ভূত ভবিষাত বর্তমান ব!স্ষষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
সমগ্র ইতিহাস জ্ঞান প্রেম কর্ম একত্র সমন্বয়ের 
অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সমগ্র ইতিহাস তাইতে 
দেদীপ্যমান। 

আত্মার উদ্ধারই ভারতবর্ষের মথ্য কথা । 
'আতআ্মীকে লাভ করাই ভারতবর্ষের একমাত্র 
বিশেষত্ব । এই অসামান্য বিশেষত্বটা ভারত- 
বর্ষের মূলে অর্থাৎ ভারতবাসীর প্ররৃতিতে 
গভীর ভাবে প্রবিষ্ট থাকা বশতঃই সেই 
প্রাচীন ভারতবর্ষ আজ লুপূু হয় নাই, এত 
নির্যাতনে, এত হীনাবস্থায়। এত ছুঃখেও 
ভারতবাপীর প্রকৃতি এই বিশেধত্বের ভাঁবটী 
হাঁরাঁয় নাই। যে মুহূর্ধে শিশুর হ্যায় সরল- 
ভাবে ভগবানে আঁজ্মসমর্পণের দ্বারা সমস্ত 
কর্মাবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ক'রে, সমগ্র 
ভারতবাপী কোটা কোটা মুগের পাঁপ ক্ষয়েতে 
আপনাদের চিরপুরাঁতন পরম প্রতিষ্ঠাকে 
পুনরায় নৃতন ভাবে আবিষ্কার করবে সেই 
মুহুর্তে তাঁরা স্বাধীন হ'বে এবং স্বাধীন হবামান্র 
দেখবে তাঁদের কর্ম শক্তির আশ্রয়রূপিনী মঙ্গল 
শক্তি বা অবার্থ তপন্তার বল, লোঁক চক্ষর 
অগোঁচরে, গোঁপনে, তাঁদের জন্য, পূর্বেই 
ভারতবর্ষে সঞ্চয় হতে আরম্ভ হয়েছে । 

শক্তিই সত্য বা বন্ত বাঁ অস্তি, অশক্তিই 
মিথা অবস্ত বা নাস্তি। শক্তির পুরণেই 
আত্মার প্রকাশ, শক্তি অভাবেই আস্মা অপ্রকাঁশ। 
ধার নাম আত্মা বা বস্ত বা সত্য তারই প্রকাশ 
শক্তি বা শক্তিতেই তার প্রকাশ । যাঁর নাম 
স্বার্থপরতা তারই নাম শক্কিহীনতা, যাঁর নাম 
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নিঃস্বার্থতা তাবহ নাম শক্তিব পূর্ণতা । 
শক্তিহীন দয়াবৰ কার্যে অসমর্থ, “ক্তিহীন 
ভক্তিতেও অসমর্থ । সর্বশেষ ভাঁগেই প্রেম 
ভক্তি প্রকাশ । যাব নাম প্রেম তাবই নাম 
ভক্তি, তাবই নাঁম ত্যাগ, তাবই নাঁম শক্তিব 
পর্ণাবস্থা । মন্ুষেব এই অবস্থাতেই আত্মা বা 
বৃস্ত ব। সত্য মন্তুষ্যেতে মুক্ত বা স্বাধীন ভাবে 


প্রকাশিমান। এই আুক্ত বা স্বাধীন আহ্াব 
শক্তিবই নাম মঙ্গল শক্তি । মঙ্গল শক্তিই 
ভাবতবর্ষেব একমাত্র এরশখবর্ধা। মঙ্গলশক্তি 


গাঁতি কবেই এব সময়ে ভাঁবতবর্ষ, এই 
প্রকাঁশমান কষিব বা ক্ষ্টিনামীয় এই 
প্রকাঁশ সমঈ্িব অমবত্ব ঘোঁধণা কবেছিল। 
অমবত্বই কি জগতেব বা মন্তধব পবম এশ্বর্ধয 
নয়? অমবত্ব ভোঁগই কি এশ্বর্য্যেব চবম ভোগ 
নয়? ভমবত্ব বা মঙ্গলশভি বা আম্মা বা 
ভগবানকে লাভ কববাঁব জন্ট একাঁস্ত ভাঁবে 
যত্রবাঁন হওয়া আমাদেব সকলেব*ই এখন 
বিশেষ কর্তব্য, এ ছাড়া ভাবতবর্ষ বা 
ভাঁবতবাঁপীব উদ্ধাবেব আব দ্বিতীষ উপায় 
নাই। 

কোন্‌ শুভক্ষণে ভাবতবর্ষ বা ভাঁবতবাসী 
সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে-_মনুষ্যমা্কেই স্বাধীনতার 
অধিকাঁবী কৰে জগতে অক্ষয়কীন্তি ও মনুষ্য 
অতুল আনন্দ প্রতিষ্ঠিত কববে? এক সতোব 
অপূর্ব মহিমা মান্ুষেব কাছে প্রতাক্ষ প্রকাশ 
হবে? মানুষ দেখবে ফিনি অস্তবে প্রকাশমাঁন 


ব্গাদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, আষাঁ, ১৩১৫ 





তিনিই বাঁহিবে প্রকাশমান যিনি বাহিবে 
প্রকাশমান তিনিই অন্তবে প্রকাশমান । 
ঘিনি বা যাহা বাঁহিবে সৌন্দর্য্য তিনি বা তাহাই 
অন্তবে প্রীতি, যিনি বা যাহা বাঁতিবে মঙ্গল, 
তিনি বা তাহাই মন্তবে আনন্দ, যিনি বা যাহা 
বাহিবে স্থিতি, তিনি বা তাহাই অন্তবে শাস্তি, 
যিনি বা যাহ! বাহিবে ভৌতিক বীর্ধ্য বা অগ্নি, 
তিনি বা তাহাই অন্তবে আধ্যাত্মিক বীর্য বা 
মঙ্গলশক্তি, যিনি বা যাভা বাহিবে ভৌতিক 
প্রকাশ বা আলোক, তিনি বা তাহাই অস্তবে 
আধাজ্িক প্রকাশ বা জ্ঞান। অন্তব 
বাহিব সমট্টিকে নিষে একই সত্য 
নিক্যকাঁল যাহা তাহাই প্রকাঁশ পাঁচ্ছেন বা 
বিবাঁজ কবছেন। 

ভগবানকে আমবা ম্মবণ কৰি ভগবাঁনকে 
আম্ধা আবাপধনা কবি ভগবানকে আমবা 
প্যান কবি, আমাঁদেব অন্তব বাহা এক কোঁৰে 
তিনি পূর্ণৰপে প্রকাশিত হোন্‌, ক্ষদ্র বুহতে 
একই সত্য আমাদেব নিকটে অথগ্রূপে 
ভাসমান হোক। যে চেতনায় এটা উপলব্ধ 
যে জাগবণে এটা দীপ্ত সেই উৎকৃষ্ট চেতনায় 
ভগবান আমাদিগকে চেতন করুন, সেই মডা 
জাঁগবণে ভগবান আমাদিগকে জাগ্রত ককন, 
ইহলেকেব শ্রেষ্ঠগতি ও পবলোঁকেব শ্রেষ্ঠগতি 
একই যোগে লাভ ক'বে আমাদেব মনুষ্য জন্ম 
সার্থক হোক্‌। 

ও শান্তি । 


শ্রীমতী হেমলতা দেবী । 


অঙ্কের প্রতিমূর্তি বা লিখন প্রণালী । 





জগন্মগুলের যাবতীয় কার্ধা গণিতের জ্ঞান 
সাহাধ্য বাতীত স্থসম্পন্ন হইতে দেখ! যায় না। 
মুর্খ ব্ক্তিকেও অন্তত শত সংখ্যা জানিতে 
হয়। স্ত্রী লোকের পক্ষেও কয় কুড়ী কয় 
বুড়ী জানা আছে, অথবা নাই, ইহা রহ 
স্থলেও জিজ্ঞাসা! করার রীতি আছে । যেখানে 
প্রথম সভ্যতার স্ঙ্টি বা আরম্ত হইয়াছে 
তথায় অঙ্ক দ্বারা গণনা আরম্তের কথ শুনা 
ধায়। ভারতবর্ষীয় খধিবর্গ করতল মধ্যে 
ত্রিকালের গণন1 করিতেন । তীহারাই জগ- 
তের আদিম সত্য। অঙ্গুলী সঙ্কেত দারা 
প্রথমে অস্কের সমাধান হইলেও উহার অব- 
রব সংস্থানে হন্তের সহায়তা নিতাস্তই আঁব- 
হ্টক। উহার প্রক্রিয়া ভাহারহই আবিক্ষার 
করেন। তদন্ুলারে গণনা ও অঙ্ক পদ্ধতির 
প্রতিমূর্তি বা আকার প্রকার মর্থাৎ অবয়ব 
সংস্থান কার্ধয যাহাকে আমৰ| সচরাচর সাঙ্ষে- 
তিক হিহ কহিয়া থাকি তাহা হস্তের অন্ুলী 
দ্বারাই হইয়াছিল, ইহা! নিঃসংশয়ে কহিতে 
পারা যায় । যথা-_ 


মেত্রেরন্য প্রশ্ব: | 
ক্রহছিমেজবনক্ষতথ্যং সঙ্কেতকং কথং করৈ। 
গতিস্তহ্য হ রাপঞ্চ বধাধশ্্বং যখ।ব্রমং | ২ 
. দ্সষ্ঠোত্রং | 
হৃমানষঃস্ক : নস্কনৈ:. প্রদর্শর়তি হীঙ্গিতং। 
কররোরঙগু লীতিশ্চ মুঙ্ছবোধায় কেবলং ॥ ২ 


পরী পিল পিপাসা পাপা পিপি পা এশা 





*. (প্রদর্শয়সতি) (অপপ্ক্তি) ইতিচ পাঠ কচিৎ দৃশ্যতে | 


২ 


একতে তর্জনীং বিদ্ধি দ্বিতং অধাময়া সহ । 
ত্রিত্বমন।মিকাত্যাঞ্চ চতুক্ষত্বং কনিষ্কৈ॥ ১ 
( কনিষ্ঠাভ্যাং চতুষ্টর: ) পাঠীন্তরং 
পঞ্ধাপ্রলীভি: পঞ্চত্বং সব: দিষ্কস্তখ। | 
ভত্রমধ্যময়] সপ্তাষ্ঠত্বমনাময়াপি চ॥ ৪ 
কনিন।তির্ণবত্বঞ্ণ সবাস্ষ্টের্শত্ব কম । 
প্রদুশ্যন্তেচ * চিহানি তথা নামালি বেতসৈত ॥ ৫ 
শিশোর্বেধ সৌক ধার্থমেকত্বাদিকসংজ্ঞকী: | 
প্রতাক্ষবন্ততি: সা্ধং নামানি চ ততৈবতু ॥ ও 
প্রদশ্যন্তে চ মুনিভিত্তদ্ধ বীমি যথাযথঃ। ৬ 
একছে চন্দ্রমাজ্জেয়ো দ্বিত্বেপক্ষবুদা তো । 
ত্রিত্বে নিদ্দিশ্/তে নেত্রং বেদাশ্তুষ্টয়েইপিচ ॥ 
ঞতবোহিধূতাঃষটকে বাণ: পঞ্চসুনিশ্চয়ং ] 
সপ্তসুচার্ণবান্জেয়া দশতেপি দিশল্তথা ॥ 
এবং সঙ্কেতকং জ্ঞেয়ং তিথিবাঁরাদিকৈং সহ | 
ভাক্ষরাচাধ্য। 
এক এই অঙ্ক অথবা একত্ব জ্ঞাপক পদা- 
খের সঙ্কেত স্থলে আমরা তর্জনী দ্বার! একত্ব 
নিদ্দেশ করিয়া থাকি । যথা 
| ( একরীড়ি ) অর্থাৎ একটা সরল রেখা, 
উহাকে এক কহা। যায়। এ সরল রেখাকে 
একটু হেলাইয়। ধরিলে বাঙ্গালা ভাষার একপণ 
(/) হয়। এ সরল রেখার পরিবর্তে এক খণ্ড 
বেত উভয় পার্থ বক্রভাবে রাখিলে বাঙ্গালা 
ভাষার এক (১) এই অখণ্ড অস্ক হইয়। থাকে । 
তর্জনী ও মধ্যমাকে একজ্র করিলে ছুই 
(২) হয়। তখন উহাকে সরলভাবে গ্রহণ 
করিলে ছ্থই ঈীড়ীর আকারে (0) ছই গ্রই 


মা লা, ++ সা পল পাকি 
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পপ শা শাসিত তা স্পা 


অঙ্ক নির্দেশ করা যায়। ্টহাবই উদ্ধ(ধভাঁবে 
ছুই সরল বেখায় কোণ উৎপাদন করিলে ছুই 
এই অখণ্ড অঙ্কের প্রতিরূতি উৎপন্ন হইতে 
আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না) তনে একটু মাত্র 
দিতে হয়। ১ এক এই বক্রবেতের নিয়ে এক- 
থানি-_.সরলবেত রাখ, যোগে ছুই হইবে। 
তিন এই অঙ্ক যেসঙ্কেত বা চিহু দ্বার! 
হইয়া থাকে উহা! তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা 
যোগে সমুৎপন্ধ হয়। উহা তিন দীড়ী ব 
তিন সরল রেখায় অর্থাৎ উর্জাধভাবে ছুইটী 
ক্রিভূজে দুইটি কোঁথ সংস্থাপন করিলে, তখন 
তিন এই অঙ্ক হয়। পূর্বকালে তিন ও) 
থেই আকার ছিল। এখন কণিশ (শীষ 
অর্থাৎ সয়া) ছাড়িয়া গিয়া (৩) এইন্দপ 


হইয়াছে । 
টি চারি এই অঙ্ক অথব। উহার 
& প্রতিকৃতি তর্জনী মধ্যম! 


অনামিকা ও কনিষ্ঠার সংযোগে সমুভূত হইয়! 
থাকে । মহাজনীর ব্যবহারে চারিটী সরল 
রেখাতেই দেদীপামান হইয়! অবস্থিতি করে। 
ছুই সরলরেখা! উদ্ধীধভাবে সংস্থাপন কর এ 
দুই সর্লরেখার কোণাবুণী প্রান্তে বিপরীত 
ভাবে অর্থাৎ ডমরুর আকারে সংস্থাপন কর 
বাঙ্গাল! চারি দেখিতে পাইবে। 

এক হাঁতের পাঁচটী অন্ুলী ত্বারাই পাঁচ 


1 ॥ 


তর্জনী ১ ০১) তর্জনী ও মধ্যমা (২) 


বঙ্গদর্শন । 


তর্জনী ১ মধ্যম! ২ 
অনামিকা ৩ 


[৮ম্‌ বর্ষ, আষাঁঢ, ১৩১৫ 


শশা শাাশ্পীশাশীশাশ টি পাশপাশি টিপে পিস শম্পা পপ প্স 


এই অঙ্কের উৎপত্তি হয়। মহাজনের! চারি 
দাড়ীর উপরে কোণাকুণীভাবে আর একটা 
খস্করেখ সংস্থাপন করিয়া পঞ্জুড়ীর অঙ্ক দেয়। 
বাউলা ভাষায় পাচের অঙ্ক দেবনাঁগরের সহিত 
সামান্ত ইতর বিশেষ মাত্র । হুল্ষৃষ্টিতে অব- 
লোৌকন করিলে উহার মধ্যে পাঁচটা রেখা দৃষ্ট 
হুইবে। চাঁরিটি সরল রেখা ও একটা বক্র- 
রেখা । চি পাঁচের মধ্যে 
পাচি এই অঙ্কের পাঁচটা (৫ 
রেখা আছে । তন্মধ্যে 
ছুই সরঙ্রবেখায় দক্ষিণাবর্ডে একটী বহিক্ষোণ 
ছিল। পরবে বামাবর্তে ও দক্ষিণাবর্থে 
উভয়দ্দিকে বেতসের আকারে বক্র হইয়াছে । 
ছয় এই অক্কের সমান করিবার সময় এক 
হস্তের পঞ্চাঙ্লীর সহিত অপর হস্তের একটি 
অঞ্গুলীযোগ করিলেই হয়। এইখানে মহা- 
জনের দ্বিতীয় পঞ্চুড়ী আরম্ত করিয়া থাকে। 
সপ্তম অষ্টমাদি অঙ্কের উদ্ভাবন কার্যা 
সবা হস্তের অঙ্ুলীর সাহাযোই সমাধ। হয়| 
মহাজনীয় ব্যাপারে দ্বিতীয় পঞ্চড়ীর অঙ্ক পৃথক্‌ 
হইলেও পরে এক পঞ্জুড়ীতেই অপর কোণে 
মরলরেখ। দেয়। তাঁহাতেই ছুই পঞ্জুড়ীর 
অর্থাৎ দ্বিগুণ পঞ্চের (দশ অঙ্কের) বিশেষ 
জ্ঞান হইয়! থাকে । এখন নিয়ে সঙ্কেতগুলি 
বিবৃত হইল। 


তিন 





চারি 

| 
তঙ্জনী ১ মধাম! ২ 
অনামিকা৩ কমি ৪ 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


১২৩ 


পি শপ পাশা পাপ পাপা পাশ ল্পাশসপলা পা পিপপা শাশটাশীতি শা শট পিি্পোপাশীশী ০ 


] 


তঞ্জনী মধ্যমা অনামিক! 


কনিষ্ঠ ও অনুষ্ঠ। যোগে 


আট নয় 
1 ৮৫, 


আঙ্কের প্রতিমুক্তি বা লিখন প্রণালী । 


ছয় 
| ।। 


সব্য হস্তের তঙ্জনা 


সপ এ পা ০.৮. পদ. 





সাত 


সব্য হপ্তের তর্জনী ও মধ্যম! 
যোগে। 


সব্য হত্তের তর্জনী মধ্যম। সব্য হস্তের তর্রনী মধ্যমা এইথানে দ্বিপঞ্ুড়ী করে। 
ও অনামিক1] যোগে অনামিকা ও কনিষ্ঠার 
যোগে । 


এখন এই সকল সবল রেথা হইতে 
সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের যে ষে আকার 
প্রকার ধড়াইয়াছে মূল নির্দেশ করিতে 
গেলে এই প্রকার হয় যথা £- 

(1) অথবা (১) সরল ৰেত খণ্ডকে 
বক্রতাবে ধর ঠিক এ্রন্বপ বঙ্গীয় একের আকার 
হইবে। 

(8) ছুই দাড়ী অথবা (২) এখন একের 
নিয়ে সরল বেত্রখণ্ডকে যৌগ কর, ছুই এই 
অঙ্কের গ্রতিকৃতির ব্যাধাৎ জন্মিবে না । 

(1) তিন অথবা (৩) পূর্বকাঁলের (তিন) 
তিনটী বক্র রেখা দ্বারা উৎপন্ন । এখন তিন 
সপ্নল রেখ! একত্র যোগে গোল হইয়া »(৩) 


॥॥ মাকার দেখ চারি সরল বেথা যোগে 
এইকপ দাড়াইয়াছে যথা স্‌ ্বক্রভাবে (৪) 


পঞ্চ, পাচ ব! পঞ্জড়ী হস্ত প্রসারণ 


করিলে ত এই সকল রূপ হইবে। অথবা তর্জনী ও 
ৃদ্ধাঙ্গুলের প্রসারণে পঞ্জুড়ী হুয়। এখন বাঙ্গাল! 
পাঁচের অঙ্কেও ঠিক পীচটা সরল রেখা 
দেখাইবে। যথা (৫)০1১ উপরের ছুই 
খজরেখার বর্ধিতাংশ উভয় পার্সেই ছিন্ন 
হইয়াছে । বামভাগের মধ্যাংশে সরল রেখাটা 
বৃক্তভাবে পতিত হইয়াছে । দক্ষিণ ভাগের 
আকৃতিতে একটা বহিক্ষোণ দেখা যাইতেছে । 
স্বতরাং উহা ছই সরল রেখার যৌগ কহিতে 








১২৪ 


হইবে।  পীটী রে রেখার সম্পাত দেদীপামান 
ভাবেই পাচ এই অঙ্কের উৎপত্তি বল! যাইতে 
পারে। 

(৬) ছয় এই অঙ্কের উৎপত্তি বিষয়ে 
নিম্নলিখিত ক্রম দেখা যায়। তঙ্জনী ও বৃদ্ধা ্ুষ্ঠের 
সহিত সব্যহস্তের তঞজনীর 
যৌগ সব্য হস্তের তজনীর 
সঙ্গিবেশে ছয় হইল। 
বাঙলা (৬) এই 

অঙ্কের ভাবগতিক 


১৫ 


পধ্যালোচনাকর ছয়টা সরল রেখা 
দেখিতে পাইবে। রি ক্রমে বক্র আকুতি 
ধারণ করিয়াছে । ছয়-( ৬) 

৭। সাত এই অঙ্ক পঞ্চুড়ি ও সব্যহস্তের 








তর্জনী ও মধ্যমার যোগে উৎপন্ন । যথা 
এখন বাঙলা সাতের অবয়বে সাতটা রেখা 


গণিষ্বা লও । সপ্ড খজুরেথার মংক্রমে 
বক্রভাবে পরিবর্তনে এখনকার 
বর্থমান (৭) 


নন 


1 ূ 


এ 


ষাট (৮) এই অঙ্কের প্রত্িরপে এক 
পঞ্জুড়ী এবং তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার 
যোগে । বথ! বর্তমান আটের অবন্থবে যদিও 
এছগন তৎসংখ্যক রেখ! গণিতে গেলে দেখা 
বার নল! কিন্তু তাহা ছিল যথা ৮০ 


বজদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ - 


০০, সপ শিাশিশিশীশা শশা শীট? ৮০০ প্পপী লিপ) 
স্পস্ট "৮  শিক্পীপাপাসপ শশী শশা পা শ্পপীীপিপিস 


|] দর আটটা সরল রেখার সম্পাতে 


আটের বর্তমান আরুতি আট (৮) 

(৯) নয় এই অন্ধ যে পঞ্জুড়ীর সঙ্গে 
সব্যহস্তের বৃদ্ধানষ্টকে বাদ দিয়া ধরিলেই 
নয় এই অঙ্কের উৎপত্তি হয়। যথা এখন 
হাল! (৯) এই অঙ্কের লক্ষণ দেখ। অবশ্যই 
নয়টি সরল রেখার সমষ্টি দেখা যাইবে । যথা - 


নয় -৯ 


ছয় সাত আট নয়ের পুরণাঙ্কে সর্ব দেশীয় 
সত্যেরাই তর্জনী অনুষ্ঠকে রাখিয়! 
অন্যাঙ্গুলীকে মুষ্টিতে বন্ধ করিয়াছেন? হুক" 
দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিলে দশের অস্কেও 
দশটী সরল রেখা! দেখিতে পাইবে। যথা 
দুই পঞ্ছুড়ী। দক্ষিণ ও বাম হন্তের সমুদায় 
অঙ্গলীর ঘোগে। কিন্তু উহা! উত্তানভাবে 
বজাকৃতিব অন্র্ূপ। বজ্রীকৃতি করিবার 
সময় করতল পৃষ্ঠঘযকে উপর্যাধোভাবে 
বজ্সাককৃতিতে ষোগ করিতে হয়? ন্থুতরাং 
করতলব্বয়ের অঞ্জুলিবন্ধনে এইরূপ হইয়! থাকে 
এখন দেখা যাইতেছে বজাকৃতি রাখিয়া 
অপরাংশগুলি বাঘ পড়িয়াছে। 





পাশ্চাত্য গণিতের মন্কে এই সমুদবায়েরই . 
অবন্ধব কোন অংশে কিয় পরিমাণে 
পরিবর্তিত হইন্ধাছে মাত্র । কিন্ধু পূরণবাঁচক 
শত সংখ্যকে হত্তের ও জন্ুলীর আরুতিতেই 


ততীয় জংখ্)।। 


___ শী ০৮ ৮ এ পাপা 


সমুদীয় স্থুমম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। 
ইহা ফেহ অপস্থুব করিতে পারেন ন|। 

এখন দেখ! যাউক খণ্ডাংশে অঙ্গুলী 
সন্কেত দ্বার! ক্রিয়া! াধন .হুইয়। থাকে অথবা 
গ্রকারাস্তরে সাধ্য হয়। দেখ গেল যে 
থণ্ডাংশেও পূর্ব প্রণালীর নিয়মের বিশেষ 
ব্যতিক্রম হয় নাই। খণ্ডাংশের নাম ভগ্রাংশ। 

যোড়শতাগের একাংশকে এক আন 
(/০) তাহার প্রতিকৃতি অগ্রেই বলা 
হইয়াছে। 

এরূপে ছ্যংশকে ছুই আনা (%০ ) নির্দেশ 
করা যায়। তদন্গমারে এক আনার বামভাগে 
একটা ক্ষুদ্র বক্ররেখা একপণে সংযোগ করিলে 
দুই পণ বা ছুই আন। হয় (%*) 

তিন পণের অঙ্কে অখণ্ড তিন্টী সবল 
রেখা বিদ্যমান আছে। যথা ৩/০* তবে 
প্রথম রেখাটির স্থুযা! আছে, তাহার বক্রতীয় 
(৬০ ) এইরূপ লেখা যায়। 

চারি পণে এক চোখ বা একের পাদাংশ। 
“চোথ* এই শব্দেব “০” স্থানে “খ” হইয়াছে । 
তাহাতেই এক চোখে একরীড়ী কিনব! 
উদ্ধধোভাবে সরল একরীড়ী ও একটা বিন্দু 
এ দাড়ির দক্ষিণাংশে অবস্থান করে। 
একচোখ (1০) 

(1/) (01৮০) (19০ ) পাঁচ প্রস্ৃতি 
পরবস্বী অঙ্কের পাদ্দাংশের সহিত দক্ষিণদিকে 
একআন।, ছুই আনা, ও তিন আনার সঙ্কেত 
যথাক্রমে যোগ করিলে পাঁচ ছয় ও সাত পণ 
ব৷ আনার আকার ধারণ করে। 

আটপখে এক এই অখণ্ড অঙ্কের অর্ধ 
মাআ1। ম্থৃতরাং ছুই চোখের উপর এক 
শু্ট ( বিচ্দুর) যোগদিতে হয়। 


অস্কের গুতিমুর্তি বাঁ লিখনপ্রণালী। 


১২৫ 


সপাাশীশী শপ টি 





(1/*) (1%০ ) (0৬০ ), নর, ঈশ, 
এগার পণের অঙ্ক পুর্বান্থসারে ছুই চোকের 
পরবর্তী হইয়া বার পণে তিন পাদ বা তিন 


পোয়। হয় । উহার প্রতিরূপ ও দুই উদ্ধ 


খ্ রেখার মধ্যাংশে কোণ উৎপাদক খন্ধু 
রেখার সংযোগ নদ ৮/০ ৮৮০ 5৬০ পণের 
কথা বোধ হয় পাঠকবর্গকে বুঝাইতে হুইবে 
না। 

এখন দেখা যাইতেছে ছটাক কাঠা ও 
সের প্রভৃতির অঙ্ক লিখিবার সময় অখণ্ডাংশের 
পাঁচমাত্রায় এক দীড়ী জন্ধাংশে ছুই দীড়ী 
ত্রিপাদ পরিমাণ স্থানে তিন চোখ । সংপূর্ণতায় 
এক এই অথও অস্কেরপ্রতিকৃতি লেখার রীত্তি 
আছে। যথ! চারি ছটাকে এক পোঁয়।। 
পাঁচ কাঠায় এক পোয়া । দশ সেরে এক 
পোয়া হয়। সুতরাং ভগ্নাংশ সকল? পণের 
অস্কেও সমাধান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এখন তিন এই অঙ্কের বিবরণ লিখিতে 
গিয়া স্থির হইল যে পুরাকালে “৩* এইরূপে 
তিন লেখা হইত। এর “৮ দর্শনে কোন 
সময়ে কোন এক বিগ্তাদিগ্গজ পণ্ডিত, বৈগ্ধ- 
রাজের প্রদত্ত বধের ফর্দি লইয়া ওষধ বিক্রয়- 
কারী গন্ধ বণিকের দোকানে যাঁন। তথা 
তৎকালে প্রচীণ দোকানদার উপস্থিত ছিল 
না| অর্ধাটীন বালক দোকানদ্বারকে এ 
তষ্টীচার্ধ্য মহাশয় কহিলেন অরে আগ তোলার 
মুক মশলা দে। ও তোলার মৃগম্ 
( কস্তরি ) “৩” তোলার ধাত্রী “৩” তোলার 
অন্রয়া “৩” তোলার বিভীতক্কী “৩” তোলার 
নাগর ইত্যাদি ইতাদ্ি,। আমরা “গ”এই 
জক্ষরের উচ্চারণ সৌকর্ধযার্থে ইহার পুর্বস্থানে 


১৬ 


পল শশী শি পাপে 


আকার যোগ করিয়াছি, পাঠকগণ দোষ 
মার্জনা করিবেন। অর্ধাচীন বালক দোকান 
ছার প্র প্রকার পরিমাণ জ্ঞাগপক বাটকারা 
থুজিয়া পাইল না। স্থতবাং হতবুদ্ধি হইয়া 
বসিয়া থাকিল। পবে যখন বিপণি স্বামী 
উপস্থিত হইল তথন যে তাহাঁব পুক্রকে 
কহিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বসাইয়া রাখিয়া] 
অনর্থক বেচা কেন! বন্ধ রাখিয়াছিস কেন। 
সে বলিল আমি বেচা কেনা বন্ধ করিয়! 
খেলা করিতেছি না। শঙ্খ, জোংড়া, পাতর; 
ও ঘণ্টার নাঁদ দেখিলাম রতি, ধান, মাসা, 
প্রভৃতির বাটথাঁরা তাহার মধো আছে কিন্তু 
“৩৮ এই মাপেব কোন বাটকারা পাইলাম 
না ই শুনিয়া কর্তী কহিল কৈ ফর্দ দেখি। 
তষ্টাচার্্য মহাশয় তখন “বৈচ্ঠরাঁজেব ফর্দটী এই” 
বলিলে বিপণি স্বামী দেখিয়াই কহিল, মহাশক্স 
এত আ(ওু) নয় এ যে তিনের অঙ্ক(৩) | কবিবাজ 
সহজে বুঝিবার নিমিত্ত উহার পরে তোলা 
শব্দ স্পষ্ট করিয়! লিখিয়| দিয়াছেন | ভটাচার্ধ্য 
মছাশয় অবাক হইলেন, এবং কহিলেন 
আমি এখন 'উধধ লইব না। তুমি আমায় 
জ্ঞান দ্িলে। আঁমি রামকান্ত 'বন্দে]াপাধ্যায় 
খুড়ার বাটীতে চণ্ডী পাঠে ভুল করিয়াছি। 
তথায় যাইতে হইবে, নতুবা উভয় পক্ষের 
অমঙ্গল। ভট্টাচার্য মহাশয় চণ্ডী পাঠের করিত 
ভ্রান্তি নিরাস জন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাস্ধীতে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকৃত 
কল্লিত দোষ খণ্ডন মানসে গৃহম্বামীর ভগিনীকে 
কহিলেন, পিসি মাতা শীঘ্র পুনরায় চণ্তী 
পুজার আয়োজন কর। আমি পুনর্ধার চণ্ডী 
পাঠ করিব। পিলী কহিলেন বাবা আবার 
কেন 1 একবার ত পাঠ করিয়াছ। 





শিপ দি শী শী শি্স্সজপপাশাশশাশ শি লাগ প্লাাত শি পিপল | শপ পাপা পপ পিক পাপী | ০০০৮৮ কতক 


[ ৮ম বর্ষ, আধাঁঢ, ১৩১৫ 


লা শা পিপিপি শি 





ভট্টাচার্য্য বলিলেন ভাহাতে ছই একটা স্থানে 
অশুদ্ধ হইয়াছে। এবারে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে 

হইবে। নতুবা উভয় পক্ষের অকল্যাণ ঘটিবার 
সম্ভব। পিসী কহিজেন বাবা তুমি পা ধোও। 
চৌকীীতে বৈশ । আমি এখনি পুজার উদ্চোগ 
করিতেছি । পুজার উদ্োগ হইল। ভট্টাচার্য 
মহাশয় যথাবিধি সুংকল্পকরণাস্তে, 

“অকাও ব্র্গীওভা্তোদরায় নারার়ণায় নমঃ” 
ইত্যাদি নমস্কার মন্ত্রের পাঠটী অগ্রে দোকান- 
দারের উপদেশাহ্ুসারে সংশোধন করিয়! 
পাঠ করিলেন । যথা 

অকাও” স্থলে অকা ভিন(৩) ব্রঙ্গাণ? 
স্থলে ব্রঙ্গা তিন (৩) ভাগ্োদর স্থলে ভা 
তিন (৩) পাঠ করিলেন। পরে যখন “চও 
মুণ্ড বদে দেবী” পাঠ দেখিলেন যখন চণ্ড স্থলে 
চ ১৩, মুণ্ড স্থলে মু «৬ এইরূপ সমুদয় “৩” 
স্থলে (৩) এই প্রকার পাঠ পরিবর্তন করিয়া 
কল্লিত ভ্রম সংশোধন করিলেন। এবং পিসী 
মাকে শুনাইবার জন অক1(৩) ব্রহ্গ(৩) ভা(৩) 
চ(৩) মু(৩) এইরূপ, সুশ্বরে তিনবার পাঠ 
করিয়া চণ্ডীর দক্ষিণা করিলেন । কিন্ত ও কথার 
প্রয়োজন আর দেখা যায় না। তিন এই 
অন্কের পরিবর্তন যে “৩” হইয়াছে 
তাহাই দেখান প্রধান উদ্দেস্ত | 

ইংরাজী অঙ্ক ও রেখা মাত্র যথা! । 7, 2, 
3456. 701) হইতে (5) ১ হইতে 
৫ পধ্যস্ত অঙ্কের রেখা গুলি সহজ সরল 
রেখা। ছয় ও সাত এই ছুই অঙ্কে ছয় ও 
সাতটা রেখা যথাক্রমে ছিল এখন পরিবর্তিত 
হইয়াছে আটের অঙ্থে পূর্বে আটটি 
রেখা দৃষ্ট হইত এখন গোল হইয়াছে। 

176 বা লক্ষ এই অঙ্কে নঙ্থটা 


তৃতীয় সংখ্যা । ] রাঁজতপস্থিনী | ১২৭ 

সরল রেখা ছিল এখন পরিবর্তনের লিখিবার সময় 1, (এল) লেখেন এলেৰ 

গাড়াইয়াছে 91 প্রকৃতি দেখ পঞ্চুড়ীরই রূপান্তর মাত্র । ইহাতে 
অস্থুলী সংকেতে একত্বাদি চি প্রদর্শিত পঁচটা রেখা€ গণিয়া পাইবে, আমাদের 

হইয়। থাকে । এবং উহ্হাতেই অঙ্কের রূপ পঞ্চড়ীর বিপরীত ভাব । 

নির্দেশ সুসমাহিত হইয়াছে । ৫০৯-]) ডির অবয়বে দক্ষিণাবর্ত 


গ্রীকও রোমকগণ যে ভার্তবমীক্নদিগের 
নিকট গণিতের সাহাধ্য লইয়াছিল তাহার 
গ্রধান প্রমাণ এই | 

তাহাদিগের নিকট হইতে ও অন্ান্ত 
জাতিরা লইয়াছে। তাহাতে কোন পরিবর্তন 
হয় নাই। যাহা পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও 
'ভারতীম্বদিগের অস্গুলী সংকেতের নপাস্তব 
মাও্র। যথ।।-_ 


৫. ৮ | পূর্বেই দেখান হইয়াছে । 


১০5. পূর্বেই দেখান হইয়াছে । 
১ আমাদের বজাকৃতি। তাহার ৫০ সংখা! 


কোনটা [৯ ধনুরাকারে জ্যা সংযোগে 


৫০০ অঙ্কের সংখ্যা নির্দেশ হইয়াছে । 
১০০সংখ্যাকে ০ রোম্যানদিগেব অক্ষব 
যদ্বার তালব্য শ উচ্চাবণ হইয়| যায় উহ্ভাই 
শত সংখ্যক রাশিব সংকেত। রোম্যান 
ভাষায় 0০67 কহে। সুতরাং € শতের 
সাংকেতিক চিহ্ন। সেপ্টের আস্ঘক্ষব। 
২]-১০০* সহস্র সংখ্যার পরিমাণ স্থলে 
বোমানের 1 (এম) লেখেন । এমের প্রকৃতি 


দেখ তা এম এই অক্ষরে দশটি রেখার 
সংযোগ আছে স্থতরাং সহম্ত্বে 
আর বাঁধা হইল না। [ঠা অগ্জলির বিপবীত 


ভাব মাত । 


শ্রীলালমোহন খিগ্ভানিধি | 


রাজতপস্থিনী। 


[ জীবনী-প্রসঙ্গ | ] 


এই ক্ুত্র লেখকের প্রতি মহারানীমাঁতার দরবারের বাঙ্ছনীতিতে 'যাঁগঙ্গান আমার পক্ষে 
অপত্যনির্বিশেষ স্লেছ এবং বিশ্বাস ছিল বলিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিত। জীবনের সেই পূর্বে 
তায় হিতকামনায় সময়ে সময়ে পুটিয়। সচবাঁচর আমি সাহিত্যালোচন! এবং স্বদেশের 


১২৮ 


শপস্পপ | শশী 





শা সিসপসপীপা শা পাশপাশি 


এক আধটু কাজ লইয়! থাকিতাম-__জমীদাবীর 
চাঁণক্যনীতিকে পন্মাব আবর্ভ তুলা দব হইতে 
পরিহাঁব কবাই শ্েয়স্কব মনে কবিতাঃ । কিন্ত 
কুমার মগ্াশয়েব বিবাহেব পব ভ্াহাব শ্বশুর 
কুলেব আবিগাবের সঙ্গে সঙ্গে ষে নৃতন শক্তি 
প্রাথমিক বর্ধার গৈবিক প্রবাহতুলা বাজ- 
সংসাবকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল, তাহাতে 
কাহারও শাস্তি ছিল না। পিতদেব মহাশয় 
পেন্সন গ্রহণ কবিলেন_স্বয* মহাঁবাঁণী 
একে একে সমস্ত ক্ষমতা কৃমাবব হস্তে ছাঁডিয়া 
দিয়া কাশীবাঁসেব জন্য প্রস্বত হইতে লাগ 
লেন। এ অবস্থীঘ যেবধুপ ঘটিয়া থাঁকে, 
অধিকাংশ লোক মাঁতাব প্রতি কৃতজ্ঞতা ও 
কর্তব্য ভুলিয়! নিজেব নিজেব পথ “দখিতে 
লাগিল। স্থতবাঁং তীাহাব হিতাকাক্্রীদেব 
পক্ষে নীববে দূব হইতে তবঙ্গ গণনা আব 
সমীচীন বোধ হইল না। এই সশয়ে এক 
এক দিন নান! প্রতিকুলাবস্থায় তাহা চিত্ত 
বিক্ষোভ লক্ষা কবিয়া আমাব মনে হইত _ 

হিমানীব দেশে বাঁজে মেই বিহঙ্গিনী, 

কে গ্রীষ্মে আনিয়া তাবে পুবেছে পিঞ্জবে । 

কুমাবেব শ্বশুব ভূবন বায মহাশয় জামাত 
গৃহে প্রবেশ কবিয়াই বাঁজসংসাবেব সংস্কার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহে অনেকগুলি 
টাকা খণ হইয়াছিল। তাহ! শোধের জন্য 
মহারাণী মাতাও তাহার কর্্মচাবী বুন্দ চেষ্টা 
করিতোছিলেন। কিন্তু বায় মহাশয়ের ধারণা 
হইয়াছিল, ঢাক! অঞ্চল হইতে নূতন ম্যানে- 
জার কেহ না আসিলে সুশৃঙ্খল! হইবে না। 
কুমারফে সেই পরামর্শ তিনি দিতে লাগিলেন। 
ছই চারিবাব শুনিয়! শুনিয়া তিনি ইছাবি 
প্রতিবাদ করিলেন এবং শ্বশুরকে স্পষ্টই 


বঙ্গদর্শন । 


সমল 
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বলিলেন যে এতদিন অত বড ষ্টেট কি কবিয়া 
স্থখাতিব সহিত পবিচালিত হইয়াছে? আর 
বাজশাহীতে কি লোক নাই যে ঢাঁকাব শবণা 
"নন হইতে হইবে! উত্তবটা অবশ্য ক্ষমতা-প্রিয় 
হিতাঁকাঙ্কী শ্বশুবেব কটু শুনাঁইল। তিনি 
বুঝিলেন কুমাৰ উপলক্ষ্যমাত্রি, বানু সবকাবই 
সদলে তীহাৰ অভীগ্দিত সংস্কাবে বাধা 
জন্মাইতেছে। উভয় দলে মনোমালিন্তের সেই 
সুত্রপাঁত। বাধ মহাশয় কুমাবকে জেদ করিয়া 
ধরিলেন যে তীঁব পরামর্শ মত কাঁজ কবিতেই 
হইবে। উহার ফলে শ্বশুব জামাইয়ে উত্তবো- 
স্ব ভাঁবি একটা অসষ্ঠাব বাড়িয়া চলিল। 

এখানে বলা আবশ্যক যে ক্ুবন বায় 
মহাশয় এই প্রসন্গব নগণ্য লেখককে প্রথম 
হইতে প্েভেব চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই 
প্রীতি স্যত্রে অনেকবাব আমি বিভিন্ন দলেব 
মধো মিলন চেষ্টা পাইয়াছিলাম। কিন্তু এই 
চিত্র আকিতে বসিয়া সেই সব ব্যক্তিগত 
বাধ্য বাধকতাকে আমি প্রাধান্ত দিতে অসমর্থ 
ইহা বলা বাহুল্য । যাহা প্রকৃত, জ্ঞান ও 
বিশ্বান মতে তাহাই বলিতে বসিয়াছি। নিজের 
মতামত অথবা পক্ষপাত কিম্বা বিদ্বেষভাঁবের 
স্থান এখানে নাই। 

বায় মহাশয় প্রথমেই যে ভুল করিয়া 
ব্দিলেন, কুমাঁবেব জীবন কালে তাহাব আব 
অপনোদন হইল না। তুবনবাবু নিজে প্রবীণ 
হইলেও ত্াহাৰ এক সসম্পর্কীয় যুবক অবনী 
ভট্টাচার্যের পবামর্শে চলিতেন। এই যুবা 
কুমাৰ মহশিয়ের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে গোড়া 
হইতে প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন, কাজেই 
বিবাহের পর লোকচক্ষে তাহার একটা 
্রতিষ্ঠ হইয্াছিল। গরিব ভট্টাচার্য ব্রা্থপৈর 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


ছেলে সেট! অনুভব করিয়া কিছু অহস্কৃত 
হইয়। উঠিলে এবং কিছু দিন পূর্বে ধাহাদেব 
সহিত আলাপ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইত 
তাহাদের সহিত উদ্ধত ব্যবহার কবিতেও আর 
কু্ঠিত হইত না। এরূপ পবাঁমর্শদাঁতার 
মন্ত্িত্বে রায় মহাশয়কে প্রথম হইতে লৌকের 
অত্যন্ত বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল । 
জাঁমাতাকে বখন বুঝাইতে হইত যে বিবস্ন 
আশয় ভালরূপ পরিচালিত ভইতেছে না, এবং 
সে জন্ত তার নিজেব সুপরিচিত কোন 
লোঁককে তিনি ঢাঁকা হইতে আনাইতে চাঁন, 
তখন অবশ্য মহাবাণীর কিছু কিছু অপ্রশংসা 
না! করিলে ভুবনবাবুব চলে নাই। কিন্ত 
কুমার ইহাতে ভারি বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন 
এবং শ্বশুরের সহিত দেখা শুনা পধ্যন্ত বন্ধ 
করিয়া দিলেন। বেগতিক দেখিয়া রায় 
মহাশয়কে উপায়ান্তর দেখিতে হইল। 
ইতিপূর্বে অন্ান্ত প্রসঙ্গে সে কথার কতক 
পরিচয় দিয়াছি। বাঙ্ সবকার মহাশয় এক 
দিন রাজ্রসংসারের তদানীন্তন অবস্থাব কথা 
তুলিয়া আমায় বুঝাঁইভেছিলেন যে পি্ডদেব 
মহাশয় পেন্সেন গ্রহণের পব তাহাবা যে 
সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে স্থায়ী 
উপকারের সম্ভাবন!। আর কুমারেব শ্বশুব 
যে তাঁহার উপর চটিয়াছেন, তাহার একমাত্র 
কারণ নিজ স্বার্থের ব্যাঘাত। রায় মহাশয় 
এই সময়ে মাঝে মাঝে আমায় নিমন্ত্রণ 
করিতেন এবং মহারাণী একটু শক্ত না হইলে 
যে কুমারের বুঝিবার ভূলে শীঘ্ব সমস্ত নষ্ট 
হইবে ইহান়্ আলোচনায় আমার মতামত 
ল্টতেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে 
জামীতার কাছে ব্যর্থমনোবথ হইয়া! তিনি 
৩ 
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এক্ষণে মহাবাণীর সহায়তায় কাঁধ্যোদ্ধীব 
কবিতে ইচ্চুক। একদিন প্রাতে আমি রাজ- 
বাটা যাইবার জন্য গ্রস্ত হইতেছি, এমন 
সময়ে অবনী তটচার্ধ্য দেখা কবিতে আসিলেন 
এবং বলিলেন বাঁয় মহ।শয় তাঁহাকে আমার 
কাছে পাগইয়াছেন, একবার যাইতে হইবে। 
সাক্ষাতে ভূবন বাবু আমায় অনুরোধ করিলেন, 
আমি যেন মহাঁরাণীকে ভাহাৰ তরফ হইতে 
বুঝাইয়! দিই থেনতন যে সকল বন্দোবস্তের কথা 
উঠিতেছে, তাহাতে তিনি কদাপি সম্মত না 
হন। বর্তমান মানেজাবেব সঙ্গে তাঁহার থে 
সকল সর্ত ছিল, ইহা তাঁছাব বিপবীত কথা, 
অতএব মহাবাণী হভাহাতে বাঁধা নহেন। 
তাহাব উচিত স্বয়ং পুনরায় সকল ভাব 
গ্রহণ করিয়া কাজ কবেন, আব সেজন্য 
উপযুক্ত লোক কাহাঁকেও মন্ত্রী করান 
দবকা। 

মহাঁবাণী মাতাঁব সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
জানিতে পারিলাম যে কুমার তাহার 
ম্সিগণের পরামর্শে মাতাকে অবিলম্ষে শ্াবুন্দা- 
বন পাঠাইতে চান। মা তাহাতে ইচ্ছুক নহেন, 
কিন্ত গত রাত্রে কুমাৰ তাহার হাতে পাঞে 
ধরিয়] তাহাকে সম্মত করিয়াছেন। মহারাণী 
বলিলেন, না গিয়া তিনি কি করিবেন, কুমাবের 
সহিত কলহ তাহ! হইলে অনিবাধ্য। এই সব 
কথা হইতেছে এমন সময়ে কুমার স্বয়ং আসিয়! 
উপস্থিত। কিন্তু তখন তিনি ঠিক্‌ প্রক্কৃতিস্থ 
ছিলেন না। এরূপ ভাবে তাহাকে আর 
কখন মাতৃসমীপে দেখি নাই বড় কষ্ট বোধ 
করিলাম । মা কুমারকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
"সঙ্গে কে কে যাইবে ? ছুর্গী কেরাণী ( রাজাব 
আমলের লোক ) যদি মদ না ছাড়িয়া থাকে, 
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তাহাকে লইয়া যাঁওয়! হইবে না ।' কুমার 
চুপ করিয়া বহিলেন। 

নুতন বন্লোবস্তে কতকগুলি লোকের অন্ন 
উঠিত, স্বৃতরাঁং মহাঁবাণী মাতার তবফ হইতে 
ঘোব আপত্তি উঠিবে বুঝিয়াই কুমাবেব দল 
অকল্মাৎ তাহাকে শ্রীবুন্পাবনে পাঠাইবাব বাবস্থা 
কবিতেছিল। কিন্তু ইহা কাধ্যে পবিণত হইল 
না। কালাকালেব কথা লইয়া গিবি সিদ্ধান্ত 
গ্রমুখ পণ্তিতেব দল ঘোঁব আপত্তি উপস্থিত 
কবিলেন। 

ইহার ?খ বায় মহাশয় মহাবানী নাতাব 
কাছে কৌন দববার কবিতে হইলে আমাকেই 
পাইয়া বসিতেন। আঁদি কিন্তু ভীহাকে স্পষ্টত 
বলিয়া রাখিলাম যে অনুরোধ শ্টায়সঙ্গত ও 
মাতার হিতগর্ভ না হইলে আমাব দ্বাবা প্রতি- 
পালিত হুওয়াব সম্ভাবনা থাকিবে না। 


ব্জদর্শন। 


পপ লীস্পী সপ্ত পপ শসা শিশ্পীিশিশী পিপিপি শশিশ শিশিাি 
-লাশিশশাশিিাট 


[ ৮ম বর্ষ, আযাঢ়, ১৩১৫ 
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ভূবন বাবু একথণ্ড কাগজে কয়টা 
প্রস্তীব করিয়া! মহাঁরাঁণী মাতার নিকট পেস্‌ 
করিবার জন্থ আমায় দিলেন। বারঘ্বার বলি- 
লেন উহা ত্তিনি ফিরাইয়! চান, নহিলে 
অন্তে দেখিলে তাহার সমূহ বিপদের 
সম্ভাবনা । 


দেখিয়া মাতা বলিলেন, “তুমি যা বলিয়া- 
ছিলে সতা, সাব কথা আছে বটে, বিশেষ 
কয়টীতে আমার নিজের মঙ্গলে কথা আছে। 
কিন্ত আমি কিকরিব? আর উহাতে গবেশ 
করিতে ইচ্ছা নাই ।” পব দিন পুনবাঁয় বলিয়া 
ছিলেন--“* * বায় মছাঁশয় পূর্বে ঠিক বিপরীত 
চেষ্টা পাঁইয়াছিলেন। কুমার ত আগে 
জমিদাবী কাজকর্মে বড় একটা আসিত 
না। কেবল কুশিক্ষায় এখন সকল 
শিখিয়াছে। * * 

ভ্রীপ্রী শচন্দ্র মজুমদার । 


মন্বম্তরের সূচনা । 


শি ৯ ওর 


[বাঙলার হমের ডঙ্কা বাঁজিয়াছে। শত 
সহশ্র অনশন ক্রিষ্টের আর্চনাদ আজ বাঁঙালীকে 
একান্ত ব্যথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। 
সমবেদনা তাই আজ সেই “ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের” 
কাহিনী শ্থৃতিপথে আনয়ন করিয়াছে বলিয়া 
এই প্রবন্ধ লিখিত হইল । ] 
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তৃতীয় সংখ্যা । ] 


. স্বণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি একদিন এমন ছিল 


যখন তাঁহার কনকবৃক্ষে হীরক ফলিত। সেই 
হীরকের লোভে ইংরাজ এদেশে আসিয়াছিল। 
আসিয়! মনে করিয়াছিল, এই বিশাল সামাজ্যের 
বিপুল কর্শভূমি শুধু তাহাদিগেরই জন্য 
তাহারই এদেশের ধুলি মুষ্টি পর্য্যন্ত লইয়া 
যাইবে। তখনও তাহাব! একথা জানিত ষে 
এদেশে বহুলক্ষ লোঁক বাস করে-__তাহারা 
বঙ্গবাপী। যদিও বাঙলার জলে, বাঙলার 
ফলে ও বাঙলার মাটিতেই সেই বহুলক্ষ 
বঙ্গবাসীর অস্থি, মেদ, মাংস--তবুও ইংরাঁজ 
মনে করিল যে ইহারা এদেশের কেহ নহে, 
কোন্‌ বস্তায় যেন ভাঁসিতে ভাদিতে অকম্মাং 
বাঙলার চরণতলে আসিয়া দীড়াইয়াছে--. 
কোন্‌ ঝঞ্চা যেন এই শক্তিহীন হৃণদলকে 
উড়াইয়া আনিয়! শেষে বাঙলাব পুষ্পবাটিকায় 
এক মহ! আবর্জনার স্থষ্টি করিয়াছে-_- 
বাঙালী যে বাঙলায় বাস করে, ইহা! একট! 
নিভাস্ত আকম্মিক ব্যাপার (“9০০16017091 
01000796270” ) *-_-তাই পিরালিওনি বা 
নেটালের আদিম অস্ত্য অধিবাসীবৃন্দের উপর 
সেকালের ইংরাজের যতটুকু টান ছিল, 
বাঙলাগন বঙ্গবাসীর উপর তাহাও ছিল না। 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে বাঙলাগ্ধ আসিয়াই 
ইংরাজ একটী কামধেহু সন্মুথে পাইয়াছিল, 
নির্বিবাঘে দোহন-কাধ্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু 
কাঁশেম আলি খাঁ তাহার পূর্বেই বাঁওলা 
হইতে বিদুরিত হইল,-জাফর আলির পুত্র 
বাঙলায় এবং রাজা সিতাব রায় পাটনায় 


মন্বস্তরের সূচনা । 


সস ২. শশা তিশা 


১৩১ 


পাপ পপ পপ পপ 


প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাঙলার শাসনকর্তা 
দিগের অর্ধীনে বে সকল সৈন্-সামন্ত ছিল 
তাহাবা অবসব প্রীর্থ হইল। তখন কেবল 
কতকগুলি তেলিঙ্গা বরকন্দাঞ্জ 'অধীন কর্মচারী- 
দয়ের নেতৃত্বে থাকিয়! বঙ্গবন্দীর জন্য ছুইবেলা 
চাল রুটীব শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরাঞ্জ 
বণিক তখন কতকগুলি পণ্য লইয়া কেবল 
নিজেরাই ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিলেন-__ 
ব্ঙ্গবাী সে অধিকাঁব পাইল না তখন 
হইতেই বাগলাব শিল্প ও বাণিজ্যে ধব*স 
আবন্ত হইয়াছিল । 

বাঙলার রামধন ও ম্বারকনম্ত তখনও 
একরকম ছিল ভাল। তাহাদিগেব মরাই 
পূর্ণ ধান্ত। গোশালায় গো এবং গো-বৎস, 
ক্ষেত্রপূর্ণ শহ্ত ও স্বচ্ছসলিলা! কালীদীঘি ছিল-- 


রাঁয় জমীদাঁর তাহার্দিগের গ্রামে উহা! খনন 
কবাইয়াছিলেন বলিয়া ওলাউঠা নিবৃত্ত 


হইয়াছিল, ম্যালেরিয়াও অনেক কমিয়াছিল। 
সেই দীঘির কালো জল তখনও বেশ সুমিষ্ট 
ছিল। দীঘির বাধা ঘাটে বসিয়া রামধনের 
পন্মমুখী এবং মবারকের অছিমন্‌ বিবি ক্ষার 
সংযোগে বস্ত্র ধৌত করিত--“আমলা” দিয়া 
মাথা ঘষিত এবং গ্রামের কিন্ু তির মোটা 
রঙিন গামছা দিয়া গ মাঁজিত। 

বাঙলা তখন কোম্পানীর মুলুক-- 
ইংরাজ তখন দেশের রাজস্ব গ্রহণ. করেন। 
১৭৬৭ পর্য্যস্ত রামধন ও মবারক সে রাজকর 
যোগাইল। পরের বৎসর ফসল তেমন ভাল 
হইল না| বটে, কিন্তু ইরাঁজ কোম্পানী সে কথা 
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মানিলেন না। রামধন ও মবাঁরক পুত্র এবং 
কন্ঠ বিক্রয় না করিয়াও সেবা খাঁজানা দিল! 

কোম্পানী বাহাদুবের সহিত তখন বাগলার 
কেবল রাজস্বেরই সম্বন্ধ ছিল--বাঁঙালীর 
স্থখ-ছঃখের কোন সন্ব্ধ ছিল না। তাই 
দেশের অবস্থা দর্শনে বিভাগীয় রা'জকর্মচীরীগণ 
শক্কিত হইয়াছিলেন -বুঝি বা কোম্পানীর 
বব কত না ক্ষতিই হইবে। এইবপ শন 
সন্থও ইংবাজ-বেসিডেন্ট মতিঝিল হইতে 
লিখিয়া পাঠাইলেন -এবারকাব 
রাক্মন্ব আর কখনই আদায় হয় নাই ।” * 
বেহার দরবারের বেমিডেন্ট রাম্বোল্চ সাহেব 
জানাইলেন-__“মহম্মদ বেজা্থার সহিত মিলিত 
হইয়া অশ্রাস্ত পরিশ্রমে এবং অল্লাধিক (1) 
কগোরতা অবলম্বনে বেছারের প্রীন্ম সমুদয় 
প্রাপ্যই আদায় করিয়াছি-**...আমার নিজ 
জানে আমি স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি 
যে আমিলদিগের যাহা কিছু ছিল, বন্দোবস্তি 
দেনা এবং সরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিতেই 
সে সমস্ত ফুরাইয়া গিষ্াছে।..'যদি আমব! 
জুলুম করিতাঁম তাহা হইলে এবারও পূর্বের 
ন্যায় অর্থই এদেশ হইতে শৌষণ করিতে 
পারিতাম'.1++ চারিবংসর পর হেষ্টিংস 


শত এত 





বচাদর্শন | 


[| ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


এআ আনি সাদি 
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সাহেব মহানন্দে বিলাতে জানাইয়া বাহাদুরী 
লইয়াছিলেন যে ১৭৬৮ সালে যে পরিমাণ 
রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল তাহাই আদর্শ 
হইলেও তিনি তাহারও অধিক আদান 
করিয়াছেন ! ! বিশপ হিবাঁর তাই ভারতবর্ষ 
পবিভ্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন-_-আমর! 
প্রজাদ্িগেব নিকট যে পরিমাণ কর আদায় 
কবি, কোন এদেশীয় নুপতিই তাহা! করেন 
না। ১ ভারতের জাতীয় মহাঁসমিতির মাননীয় 
সভাপতি মহাশয় ও হখ কবিয়! বলিয়াছেন-_ 
11120108010 109065 (01001190610 ) 
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ছিয়াত্ববের মন্বস্তরের সময় রাঁজমহলের 
রাজস্ব ভাল আদায় হইতেছিল না! বলিয়! রাজ- 
মহালের সুপারভাইজর মহাশয় ফৌজদারের 
উপর বড়ই বিরূপ হইয়াছিলেন এবং কোম্পা- 
নীর কর্ডতীকে জানাইয়াছিলেন--রাজশ্বের 
অবস্থা দেখিয়াই মনে হয় যে ফৌজদারের মূর্খতা 


অথবা কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অনভিজ্ঞতাঁর জন্তই 


সই 
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তৃতীয় সংখ্যা। ]. 


তাহার রর কর্ধ এত অঙ এত কসস্তোষ জনক হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত লালমোহনের উক্তির সমর্থন করিতে 
এই একটা প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
রামধন ও মবারক কত যে রোদন করিল 
কে তাহা নির্ণয় করে। কোম্পানীর কর্তার! 
তাহ! দেখিলেন না, কর্মচারীগণও তাহ! দেখিল 
না। বাঙলার কৃষকের সহিষ্তা অসীম__ 
ধৈর্য্য অলীম। তাহারা! মরিল না। পুনরায় 
হল লইয়! মাঠে গেল, আবার নূতন উৎসাহে, 
নবীন উদ্যমে ক্ষেত্রকর্ষণে মনোনিবেশ করিল। 
এদিকে কলিকাতায় বসিয়া কোম্পানী বাহাদুর 
বাঁদ পাইলেন যে মান্ীজে ঘোর অনাবৃষ্টি 
হওয়ায় ছুিক্ষ দেখ দিয়াছে ; বেহাঁর হইতেও 
জলকষ্টের সংবাদ আসিল | কোম্পানীর কর্ম- 
চারীগণ নান! স্থান হইতে সংবাদ দিতে লাগি- 
লেন যে জলের অভাবে বাঙলায় মহা অনর্থ 
ঘটিতে যাইতেছে । যদ্দি এইবপ চলে তবে 
কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করা নিতান্ত দুরূহ 
হইবে! কেহ বা প্রজার ছুঃখে দুঃখিত হইয়া 
লিখিলেন-_-“এবার কতক ভূমিকর মাঁপ দেওয়া 
হউক,” কেহ বা প্রস্তাব করিলেন--“অর্থ দিয়া 
হউক, শস্য দিয়া হউক--যাহার যেরপে সুবিধা 
মে সেইরূপেই রাঁজন্য প্রধান করুক ।” 
কোম্পানী বাহাছর রাজন্বের জন্য চিন্তিত 
হইলেন! 
রামধন ও মবারক এত কষ্টে আর কখনও 
পড়ে নাই। যতর্দিনের কথা তাহাদিগের 
'্ুরণ হয়, মবারকের স্থবির! “দাদি ঘতদিনের 
কথ। মনে করিয়া বলিতে পারে ততদ্দিন এ 
“সোনার বাংলায় কিছুরই অভাব ছিল না; 


শশা শিপ শী শা শী াদিশিপশপ ০২ শাশপসদ  তিি টিশশিশশশা াশিশিশাশ শীট পপি এশা 


মন্বস্তরের সুচনা । 


১৩৩ 


৮ শশা পাশ শা 


ধনে ধান্টে, পুষ্প পত্রে, ফঃ ফলে জলে জননী বঙ্গ- 
ভূমি তারতবর্ষের কোহিনর ছিলেন। মীর- 
কাশেমের আমল--মেত অধিক দিনের কথা 
নহে_-তখনও কলিকাতার বাজারে এক- 
টাঁকায় ৭৫ সের চাঁউল, অর্ধীমণ তৈল এবং 
৮ সের ঘত মিলিত। তাই একদিন নিতাস্ত 
হতাশ হইয়! মবাঁরক তাহার দা্দিকে কহিল-- 
“দাদি” জান ত আব বাঁচে না, মাটি শুকাইয়া 
পাথর হইয়াছে । বৃদ্ধার বাক্যস্ক্রি হইল না। 
সে কেবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের 
দিকে চাহিয়া কাতর কগে বলিল--“আল্লা 
একটু পাণি দে !” 

মবারকের গুহে যেমন তপ্র দীর্ঘশ্বাস 
বহিতেছিল, মবারক যেমন মহা সর্বনাশের 
মুখে পতিত হইয়া কাতর কে পরমেশ্বরকে 
ডাকিতেছিল, বালার প্রতি মবারকের 
গৃহেই সেই ধ্বনি বাঁজিতেছিল। তখন বাঙ- 
লাঁর প্রতি ক্ষেত্রে নবীন শহ্য পবন হিল্লোলে 
দুলিতেছিল। সেই শ্ামল শস্ত ক্ষেত্রের দিকে 
তখন মবারক চাহিয়াছিলেন, রামধন চাহিয়া- 
ছিল আর চাহিয়াছিলেন কোম্পানীর সুপার- 
ভাইজরগণ। কিছু দিন গেল-বৃষ্টি হইল 
না। বাওলার কৃষক তখন “দোনা” দিয়া 
নিকটবত্ী খালের জল তুলিয়া! শন্তক্ষেত্র সিক্ত 
করিতে লাঁগিল। রামধন হরির লুট দিল, 
বুড়া শিবের রৌদ্রতপ্ত শিরে ছুগ্ধ ঢাঁলিল আর 
মবারক পাঁচ পীরের সিন্নি মানিয়! শ্বশানকালীর 
মুক্ত থানে” চিনি দিস আদিল । তবুও বৃষ্টি 
হইল না--পরমেশ্বর তাহার রুদ্র তেজ স্রণ 
করিলেন ন!। 
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দিনের পর দিন যাইতে লাগিল--শ্যাম শস্য 
আর শ্যামল রহিল না। খাঁল বিল কূপ, 
পুষ্ষরিণী তখন শুকাইযা গেল-_অগাঁধ তবঙ্গিনী 
পর্য্যন্ত তখন শীর্ণ শরীবা, মৃতকরা, গোগ্দ- 
তুল্যা হইয়াছিল ! বাঁগলাঁব ক্লক থাচিবে 
কিসে ? কোম্পানী বাহাঁছুব ভাবিলেন-_-রাজ ব্ব 
আদায় হইবে কিরূপে? দাঁকণ তৃঞ্চায় ক 
শুকাইয়াছে, বুকেব ছাঁতি পধ্যন্ত ফাঁটিয়া যাই- 
তেছে-মবারক কি করিবে? গ্রামপ্রাস্তে যে 
দীঘি ছিল--যে দীঘির বাঁধাঘাঁটে একাকিনী 
দাড়াইয়া ঈীড়াইয়া অছিমন বিবি এক এক দ্দিন 
আঁপনাঁর প্রতিবিষ্ব দেখিয়া হাসিত-__সেই 
অতলম্পর্শ কালীদীঘিব শীতল সলিল যেন 
কোথায় উড়িয়া গিয়াছে ! মবারক কি কবিবে? 
সেই শুষ্ক দীঘিব তলদেশে নামিয়া তপ্ত পঞ্চিল 
বিষতুল্য বারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান কবিল এবং 
সেই মুহূর্তেই তথায় পঞ্ধ মধ্যে যুচ্ছিত হইয়া 
পড়িল !* 

কোম্পানী বাহাদুর কি এ সংবাদ পাইতে- 
ছিলেন না? প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
অমর্থপাঁতের সংবাদ আসিতেছিল। কিন্তু 
ইংরাজ বাহাছুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন না_ 
একটি কূপ বা পুষ্করিণীও থনন করাইলেন না__ 
এক বিন্দু বারি দান করিয়াও তৃষ্ণার্তের শুষ্ক 
কণ্ঠ শীতল করিলেন না । কোম্পানী বাহার 








[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


কেবল লইতে আ'পিয়াছিলেন, দিতে আসেন 
নাই। তাঁহাবা ভাবিলেন-তাইত ! এমন 
হইলে রাজস্ব আদায় হইবে কিরূপে ? 
বর্ধমানেব বাঁজী আবেদন জ।নাইলেন-_ 
শশ্ত নিতান্ত দুর্ম,ল্য হইয়াছে, চারিদিকে জলকষ্ট 
এবং অনাবৃষ্টি। ধান্ত একেবাবে পুড়িয়া 
গিয়াছে । সেই দগ্ধ শস্ত পশ্বীদির আহাবের 
জনা ব্যহত হইতেছে । পু্করিণীগুলি শুকা- 
ইয়া উঠিয়াছে ।.."কষ্ট সা করিতে ন! পারিয়! 
প্রঙ্গগণ দলে দলে পলায়ন করিতেছে !ঁ 
বদ্ধমান দরবারে বেসিডেপ্ট সাহেব অনেক- 
দিন পর্যন্ত নীরব ছিলেন । দেশের প্রকৃত 
অবস্থা! জনাইলে পাছে একটা আতঙ্কের সঞ্চার 
হয়, তিনি সেই ভয়ে সকল সংবাদ গোপন 
রাখিয়াছিলেন! শেষে কর্তব্যবোধ ও মনুষ্যত্ব 
তাহাকে এতই পীড়িত করিয়া তুলিল যে তিনি 
কলিকাতায় লিখিলেন-_তটিনী শু, তড়াঁগ 
বিশোধিত, প্রজার কার্পাস, তুত, কলাই, 
যব, তামাক, তুষ্টা প্রভৃতি কিছুই বপন করিতে 
পারিতেছে না--তাই, দ্বিন মজুবী করিয়া কোন- 
বূপে জীবিক1 অর্জনের জন্য তাহার! স্থানান্তরে 





পলায়ন করিতেছে । যদি কোনো সতুপায় 
উদ্ভাবিত না হয় তাহা হইলে রাঁজস্বের ক্ষতি 
অব্শ্যন্তাবী ! 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসেই "সথজলাং 
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তৃতীয় সংখ্যা । ] 


সুফলাং* বঙ্গভূমির এই নিদারুণ অবস্থা ঘটিয়া- 
ছিল। কোম্পানী বাহাছর তখন বা$লাঁর 
মসনদে অধিষ্ঠিত। গ্রাম ছাড়িয়া, গৃহত্যাঁগ 
করিয়া, গরু জরু লাল” ফেলিয়া জবান্গু 
আকন্দ ও হারাধন তখন ক্ষিপ্তের মত পলায়ন 
করিতেছিল! কোম্পানী বাহাদুর সরকারী 
কাগজপত্রে তখনও বলিতে পারেন নাই যে 
বাওলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ! 

দেখিতে দেখিতে বাঁউলাঁয় ইংবাজের বড়দিন 
আসিল । নাচে ভোজে খানাঁয়-_-শীকাবে 
সফরে ক্রীড়ায় ইংরাজগণ মাতিয়া উঠিলেন। 
যাহারা সে সমুদয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেছিল, 
কোম্পানী বাহাঁছুর তাহার্দিগের দিকে চাহি- 
লেন না। রাঁজস্ব যেমন আদায় হইতেছিল 
তেমনি হইতে লাগিল ! বিচারে বিতর্কে পত্রে, 
রিপোঁ্টে মিনিটে প্রোসিডিং এ, নীত কাটিয়া 
গেল--বসম্ত আসিল । বসন্তে কোকিল গাঁহিল 
--ইংরাজের পুম্পবাটিকার কুন্থুম ফুটিল_-পৰন 
বহিল--লত! নাঁচিল-_-কিন্ত বাঁমধনেব নয়নের 
বারি শুকাইল না। 

বাউলার কৃষক যাহাঁদিগের প্রজা, রাজশ্বের 
ভয়ে তীহারদ্দিগের কঠ ও তালু শুক হইয়া 
উঠিল। রাঁমধনেব গোঁশালায় যত গরু ছিল-_- 
থাগ্যের অভাবে সব মরিয়া গিয়া চারিটিমাত্র 
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মন্স্তরের সূচনা । 
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অবশিষ্ট বহিল। সে চারিটিও সে হাটে লইয়! 
গেল। তখন বাচলায় অনল ছুটিতেছিল। 
বৈশাখের নিঘ|রুণ নার্ভ গু তথন বন্মভূমির “মাঠ 
কাঠ” ফাটাইয়া, শস্ত দ্ধ কবিয়া, খাঁল-বিলের 
'অবশিষ্ট পঙ্কিল সলিল শুধিয়া দিক্‌ হইতে দিগন্তে 
ছুটিয়া যাইতেছিল। সে অনলে পুড়িয়া মরিল 


না কেবল বামধন ও মবারকনস্ত 1 যদি মবিয়া 
যাইত তাহা হইলে তাহারাও বাচিত- 
কোঁম্পানীরও . ইতিহাসও কলঙ্ক-মলিন 
হইত না। 


কিন্তু তাহার! যদি এন শীন্ই মরিবে তবে 
কোম্পানীবাহাছুব রাজত্ব করিবেন কি লহগ্মা ? 
তবে মহম্মদ বেজা খা রাজস্ব বিভাগের কর্তা 
স্বরূপ রিপোর্ট লিখিবেন কাভার সত্বদ্ধে--তৰে 
ডুকারেল, বেকাব, বাঁমবৌল্5 প্রভৃতি থাকিবেন 
কি লইয়া--তবে ফৌজদার মহম্মদ আলি খঁ 
পুরণিয়ায়, * বিষুপুবের নবকিশোঁর, 1 ভাঁগল- 
পুবের ফৌজদাৰ সদব-উল্-হক্‌ খা $ প্রভৃতি 
দেশেব সকল অবস্থা উপেক্ষা করিয়াও--দুস্থ 
প্রজাদিগেব দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়াও শুধু 
কর্তব্যের প্রবোচনাযর় কোম্পানী বাহাছবের 
বাজস্ব আদায় করিবেন কাহার নিকট হইতে! 
তাই রামধন ও মবাঁবক মরিল না। 

গ্রামে, গ্রামপ্রাস্তে যে খাল-খন্দ ছিল, পূর্বে 
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১৩৬ 


2 শি শিপ শা শিঁশিশী লালা _১ - 


বর্যাগমে সে সমুদয় জলপূর্ণ হইয়া মাইত--এবার 
নূতন জল সঞ্চিত হইল্র না) যে টুকু জন ছিল 
শাবণ মাসেই ধান্ত ক্ষেত্র উহা টানিদ্া লইল 
বটে তবুও ক্ষেত্রগুলি শুষ্ক ও নীরগ হইয়াই 
রহিল। ভাঁদ্মাসেও বাবিপাত হইল না। 
শুফ ক্ষেত্র প্রস্তবের গ্তায় কঠিন হইয়া উঠিল; 
সে সকল দগ্ধৃমি ক্াঁটয়া-চিড়িমা কৃষকের হল 
চলিল না। বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতে থাঁকিতেই 
কাল ফুরাইয়া গেল-_ববি শঙ্ত বপন করা 
আর ঘটল নাঁ।* 

অবশেষে বামধন তাঁহার হাঁলেব বলদ? 
ছুইটিও বিরক্রু় করিবার জন্থ পুণরায় একদিন 
হাঁটে গেল? মবাবক তখন তাহাব মুত্যুশবা- 
শাযিনী বৃদ্ধা দাঁদিব কগে কালীদীঘির অগ্রিতুল্য 
তপ্ত প্কিল বাঁবি ধীরে ধীরে ঢাঁলিয়া দিতে 
ছিল। এমন সময় সহ চকিত ভীত কাতর 
কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল 'আগুন ! আগুন ! 
মবারক মুহূর্তেব জন্য তাহার কুটারের বাঁতিখে 
আপিয়া দেখিল, গ্রামে ও গ্ামপ্রান্তে, যতদুর 
দৃষ্টি চলে ততদূর দাবানল জলিয়া উঠিয়াছে-_ 
অদূরে রামধনের সর্বস্ব দ্ধ হইতেছে! 
মবাবক তখন কাতরকণ্ঠে ডাকিল-_আন্ী । 
হায়! আল্লা! 

সে অনল নির্বাপিত হইবার উপায় ছিল 
না। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলিতে লাগিল, আর 
সেই সঙ্গে কত মবারকের কত রামধনের যথা 


বঙ্গদর্শন । 





[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


সর্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়! গেল। সে অনলে যে 
শুধু ঘর দ্বার পুড়িয়া গেল তাহা নছে। তখনও 
গঞ্জে যে সামান্ত ধান্ত ছিল -মরাইয়ে যে সামান্য 
তুল ছিল, শুধু যে দরিদ্রের সেই শেষ আশ! 
তন্মসাব হইযা গেল, তাহা নহে-_সে অনলে 
যে শুধু জবান আকন্দের হালের বলদ”, 
হাঁবাঁণনেব দুগ্ধবতী গাভী দঞ্চ হইল তাহাও 
নহে 3 সেই সর্ধধ্বংসকাবী অনল ছুই একখানি 
এম দ্ধ কবিষাই ক্ষান্ত হইল না। কত গ্রাম 
--কত নগর সে অনলে দগ্ধ হইয়া গেণ, কত 
শত প্রাণ বিনষ্ট হইল--কত গ্ৃহস্থ পরিবার 
কোণিরূপে জীধন রঙ্গ করিয়া বৃক্ষতলে আশয় 
লইল ! 

রাত্রি দ্বিগ্রহর ! রাঁমধন্‌ হাট হইতে গ্রামে 
প্রত্যাবর্তন করিল। প্রথমে সে মনে করিল 
বুঝি পথপ্রান্ত হইয়া কোন শ্শানি ভূমিতে আসি- 
যাছে। মুহুর্ত মধ্যে তাহার সে ভ্রম ভাঙগিল। 
ম্বারক আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়। রুচ্ধ 
কগে ডাঁকিল-_প্দাদা+_ 

কম্পিত কলেবরে রামিধন কহিল - মবু এ 
কি 

ম্বারক কীদিয়া ফেলিল “সব আগুনে 
খেয়েছে_-” 

“আমার কাণু যে বাড়ীতে ছিল, আনার 
পল্পমুখী-_-” 
“তাহাদিগকেও খুঁজিয়া পাই নাই 1” 
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তৃতীয় সংখ্য। ॥ ] 

রামধন আজাব কথা! কহিতে পাঁবিল না। 
সেই দাবদগ্ধ ভূমিপৃষ্ঠে, সেই*তাহার স্খ-দ্ুঃখেব 
চিতাভম্মের উপব সংজ্ঞাহীন রাঁমধন আছাড় 
খাইয়া পড়িল ! তখনও দুব হইতে ক্ষীণ বোঁদ- 
নেব বোল মবাঁবক নস্তেব কর্ণে আসিয়া 
পৌছিতেছিল-_ পুষঞ্জ পুঞ্জ অদ্ধকাঁব রাশি ভেদ 
করিয়া বিদগ্ধ পতিত গৃহ গুলিব গর্ভস্থ অদ্ধ- 
স্তিমিত অগ্নি তখনও জলিয়া জলিষা নিবিতে 





ম্ণীযা। 





১৩৭ 





পাপী সপ শা পাস্পী শশা 





ছিল, নিবিতে নিবিতে 'আবাৰ জলিষ| উঠিতে- 
ছিল। আকাশ তখন নির্মল__মেঘকলঙ্ক- 
বিবহিত--নক্ষত্রমাল! পবিশোভিত । সংক্ছাহীন 
বামধনেব শিষবে দীড়াইয় মবাবক সেই নির্মল 
'আকাখেব দিকে চাহিয়। যুক্তু কবে ডাকিল-_ 
আল্লা! হাঁষ, আল্লা ! 

সে কালে হিন্দুব জন্য মুসলমান কাঁদিত__ 
গুদলদাঁনেব চন্য ভিন্দব প্রাণও কাদিয়া উঠিত। 
ী-_ 


মনীধা । 


“সা সা সুজিত বা 
[ মিশ্রকাব্য ] 


নীববিলা স্থলোচন।--মনীধষা কহিল “ভাঁল,--পণ 
ভাঁডিয়াছ, তাই তোমা” কন্মচিত কবি এখন । 
দুব হও”) ( কণা”পরে তাঁকাইযা কে ) বাঁলিকাঁবে 
বাঁখিব নিকটে--ম্নেহবিন্দু মম অন্তবে সর্গাবে ।” 


তখন বীভৎস হান্তে হংসীগ্রীবা প্রসাবিয়। নাবী 
পক্র-ওষ্ে কহে তীব্র-নহে কি এ কল্পনা আমাবি? 
আমি রচেছিনু নীড় কোঁকিলাবে শিখাইতে গান,__ 
ওহ্‌ ওঠ. দ্রাহ ওবে”--এত বলি দিল ক্ষিপ্র টান 
বেশাব কোমল হস্ত ধবি। চাঁহিয1! জ্যেষ্ঠাবপবে 
ফিরাঁ”ল সজল দৃষ্টি আর বাব কীতব অস্তবে 
মনীযাব পানে বেলা কাতর প্রার্থন! জানাইয়া। 
সে মুরতি হেরি” দ্রৰ হয়ে গেল মন্মথেব হিয়া, 
হেরিল কল্পন। তা*র, শকুস্তলা ছুঃসহ ব্যথায় 
যাচিছে ইন্দ্রের বজ এড়াইতে কলঙ্কের দায়! 
চেয়ে আছি তা”র পানে,--সহসা আঘাত বাঁজে ছায়ে, 
অমনি সে কক্ষ মাঁঝে অসংযত এলোকেশ ভারে 
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১৩৮ 


বঙ্গদর্শন । [ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


সন্স্ত দূতিক1 এব সচকিত-উড্দীন-বসনে 

উপনীত হ'য়ে যথা মনীষা! বসিযা সিংহাসনে 

লিপি যুগ দিলা তার কবে! সিংহীদর্পে খলি 
আঁববণ পড়িতে লাগিলা বাঁজ্বী সন্দেভে মকুলি”। 
দাড়ায়ে রয়েছি মৌবা চাঁহি,--কবিতে কবিতে পাঁঠ 
্দির্য ভ্রতঙ্গ ফুটি” আকুঞ্চিয়! তুলিল লল।ট 

দৃপু তবঙ্গিত ফ্রোধে,যগ্ম গঞ্জে জাগে বক্তিহ্ালা, 
কম্প্রশ্বাসে পীনবক্ষে ঢুলিল সঘনে মণিমাল।,-- 
ঝটিকাঁর ছন্দে যেন আলোডিল প্রলম ভঁধাব, 
বিছ্যুৎ পিঙ্গল চন খুলিয়া হেবিল বাঁব বাঁব। 
কম্পিত হইল হন্ত, নীবব (সে সভাগৃহলে 

সে পত্র কম্পন-শব্ধ কর্ণে এল ;--উচ্চকণ্ঠ বোঁলে 
সহসা কাঁদিল কণা-শুনি সেহ বৌদনেব ধ্বনি 
দ্বিগুণ উদ্ধত ক্রোধে কৈল বাণা দভঙ্গ ; অনি 
মুষ্টিতে ঢাঁপিয়' পত্র মুখে তীর চাহিয়া আমাব 
দিলেন সে লিপিদ্বয়,পিতপিণি' একখানি তাঁখ ।-- 


“কল্যাণিনি ! তোমাব প্রদেশে আমি বাজপুতে যবে 
গাঁঠাইম্ু--জানি নাই নির্মম নিয়ম তন তবে । 
এখন জেনেছি সব-_জাঁনি' ভাল মেজাজ তোমা 
দ্রুত আনিয়াছি হেথা বাবণ কবিতে অত্যাচাব। 
কিস্তু পড়িয়াছি তাঁব জনকেৰ হাতে এ নিশীথে 
আধারে আধারে তিনি তব সৌধ ঘেবি আচস্থিতে 
আটক রাখিলা মোবে পুত্রের নিষ্কৃতি হয় যাহে।” 


দ্বিতীয় পত্রিক। খাঁনি আমার পিতাঁব ;- লিখ! তাছে 
“তব হস্তে পড়েছে তনয়-_ন! স্পশি' কেশীগ্র তার 
বিমুক্ত করিয়া হুমঙ্গলে, পাণি দিবে আপনাব।-- 
বাক্দত্বা আছ মনে রেখো--ষদিও জেনেছি আমি 
'রমণীই শ্রেষ্ঠতরা পুরুষ হইতে,-__দ্বিনযামি+ 
এ ধারণ! জাগে তব মনে ।-উন্মত্ত প্রলাপ এযে ! 
এ ভাষ হইলে ব্যাপ্ত সর্ববিশ্বে নারী দৃপ্ত তেজে 





তৃতীয় সংখ্যা । ] 


মনীষা । ১৩৯ 


পতিদ্রহা হইবে হুর্বার ; এবে কর্তব্য আমার,- 


বাগ না হইতে ইহাঁ-এ প্রাসাদ ভাডিয়! তোমাৰ 
বেণু সাথে মিশাই এখনি,বহিল মনে এ পণ, 
এ মুহুর্তে পুত্রে যদি নিবাঁপদে না কব প্রেরণ ।” 


এ অবধি কবি পাঠ ফ্ীড়াইয়! কহি্গ উচ্ছ্বাসে 
“আমি যে তঙ্কর সম পশিয়াছি তব গুপ্ত বাসে 
নহে তাহা কৌতুহল দেখিতে তোমার গুপ্তলীলা। 
হাদয়ে হিল নদী আশাময়ী স্বর্ণ সলিলা,__ 
বৃপতি-সম্বন্ধ-কথ। বাধু সম উঠিল ষে তী"য়, 
তাই ত নিষেধ-গণ্ডি অতিক্রমি আসিম্ু হেথাঁয়। 
নারীবে কবিনি হেণা--অর্থ্য তাঃরে দিছি আজীবন 
একান্ত সন্্রম ভবে। দ্বণা তুমি কবি”ছ পোষণ 
সমস্ত পুরুষ'পরে--কিন্তু শুন বিছ্যাবতি অয়ি ! 
পুরুষ বলিয়া আমি মনুষাত্-বিবর্জিত নই । 
তাই তব মহাকার্যে আছে শুভ আশীর্বাদ মোর,-_- 
তোমার মঙ্গল কর্মে বীধিয়াছি আমি এঁক্য-ডোর 
সমস্ত অন্তর দিয়া। ধাত্রী মুখে শুনি তব কথা 
ধ্যান জ্ঞান মানিতাঁম তোমা” । চন্দ্রালোক হেরি যথ! 
উচ্চে হাত প্রসাবে বালক--তেমনি শৈশবে ম্ম 
নিখিল-সৌন্দধ্যময়ী প্রেমময়ী নিত্য নিরূপম 
দক্ষিণ পবনময়ী তুমি এলে নবোল্লাসে ভরি” | 
উ্ষায় প্রদোষে কানে বন ভবি” বাজিত বাঁশবী 
“মনীষা” “মনীষা” স্বনি'_পাপিয়ার উচ্চ মধু তান 
চক্ত্রালোক-প্লাবিত গগনে বুঝি সুধু তব গান 
ছড়াইত অতৃপ্ত অস্তবে ! চন্ত্র-কণা-মালা পরি+ 
আকুল কল্লোলে যেন “মনীষা” ”মনীষা” ধ্বনি কবি, 
পুশ্পিত-কানন-প্রান্ত চুমিত তটিনী। এ হৃদয়ে 
প্রতিজ্ঞা জাগিয়াছিল--রহ যদি ভ্রিদিব-নিলয়ে 
চিত্রাসম মহিষ-থচিত,_মানব-অগম্য দেশে 
কিঘ। মূর্ত্য-তিলোত্বমা সম,--তবুও সহজ ক্লেশে 


৯৪০ 


বঙ্গদর্শন । [ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 





উত্তরিব তব পাঁশে,শুহের তাই ঝঞ্চা শিরে ধরি 
পুক্ষ হয়েও তোমা" হেরিতে এসেছি আঁখি ভরি” | 
তোমাবে হেবিয়। আজ কত কথা গুমবিছে বুকে 
পৃ এ সভার মাকে প্রকাশিতে পারিনা তামুথে। 
সুধু এই মাত্র বলি কীন্িমন্ত নর নারী কত 
সাক্ষাতে দেখিয়া আমি নৈরাহ্ে ভযেছি উপহত : 
দুর ভ'ঠে যে মহিমা, কি তা"ব পাই নাই কাছে, 
হু ত” বিশেষগ্ডণ মহনীয় কাবো কাবো আছে, 
কিন্য অগ্নি মহীদ্ুসি ! সেই মম শৈশব স্বপন 

পুণতা লভিল নাজি নেভারিয়া ? তব বদন। 

ক প্রেম তবঙ্গে আজ ঠণিয়াছি-মেনেছি ভাঁপন। 
“বাড়ি 51 এমনিই ডবে থাকি একান্ত বামন! 
শিশিদিন। পি কুস্ম-খুখলে পাধিলে মোব প্রাণ ! 
তা 5 ভোমাব পদে সপি' আজি সমস্ত সন্মান 
গমন্ত সাপনা আশা-লগ্র হাতে চাহে মোব হিয়। | 
১দ* শব! যেই মত সঙ্গীতের পাছে পাছে ধায় 
তেমনি এ অদ্ ভিয়া আভি অন্সরিছে তোমায় । 
একাগ্রে কিশোর যথ! পবিপুর্ণ চাহে পুরুষতা-- 
মৃত্যুনীল '৪ষ্ঠ যাচে অপূর্ণ কর্থের মাঝে যথা 

গ্রাণময় অমৃত পরশ-_চাঁহে দরিদ্ধে যেমতি 
রত্রমণিশ কুঞ্জ যথা! নব স্বাস্থা-_অগ্রি জ্যোতিম্মতি ! 
তেমনি তোমারে করি আশা । তোমা বিন! দিনযামি” 
অপূর্ণ আকাঙ্খা মোর গুমরিছে প্রাণে--অর্দা আমি 
অদ্ধ তুমি--দৌহে মিলে পুর্ণ হব ভবে। দীপসম 
অন্ধকারে আছি তব আগমন চাহি, নিরুপম 

শিখা হবে তুমি । আমি বংশী বসে আছি শূন্যময়-_ 
তুমি হয়ে কৌশল ফুৎকার মিশাইয়৷ তান লয় 
অপরূপ ধ্বনিবে সঙ্গীত। হৃদয় ছুয়ার যদি 

রম্ধ করে রাখ তুমি সহস্র চেষ্টায়, নিরবধি 
নিরাশায়ে পরিহরি আশা-ভরা সহত্র আঘাতে 

বারে বারে হানা দিব তথা। বৈফল্যেয ঝঞ্চাবাঁতে 


তৃতীয় সংখ্যা ।] 


মনীষা । ১৪১ 


পপ 





০: সী শিপীশিশপতী তি শেপার পতপী পপি পপ পর সপ পে, 


সহত্র বিপত্তি সাথে প্রাণপণে মুঝি” লক্ষা ধরি 

মে জন চলিতে পারে তঠরেই মানুষ গণ্য করি। 
তব অনুমতি বিনা হেথায় করিনি আগমন 

তব পিত-করাস্ছিত পত্র হের হাব নিদর্শন । 


গীতে কবিয়া ভর পত্রথানি দিন তার করে-- 
উন্মুক্ত না করি তাহা নিক্ষেপিলা রাঙ্জী ভমি'পরে | 
তীব্র ওঠাঁধব-রুদ্ধ স্তশ্তিত ক্রোদের মহাশে|ভ 
আপনর গ্াবনে অপেক্ষিছে, বদ্ধ নদী ওতপোত 
যেই মত নিথর হইয়া রহে সফেন প্াঁবনে 
ণাঁধ ভাটি ভাসাইত্তে ধরা । এমনিই সে বদনে 
দুটিত কথার স্োত--সহসা ভধিল সভাতিল 
বভ-নাবী-কঠ কলধ্বনি-মিশ্রিত সমুচ্চ-রোল। 
আলোকিত সভাঁগৃভ-_জ্যোতিশ়্ সারি তারি মাঝে 
মেষ-শিশর-বুন্দ সম অংশে অংশে সিশিয়। বিরাজে 17 
ইব্্রধন-বিচিঅ-রগিত-বেশী--চক্ষু জ্যোতিয্ময্,- 
ঝলমল মণি অঙ্গে । কৃষ্ণ কেশ বেণীবদ্ধ রয়__ 
দীপ্ত মুক্তামালা জড়িত তাহাতে । সবে ইতস্তত 
অতি ন্যস্ত সতত্রাসে করিছে আনাগোনা, যেইমত 
ঝঞ্চামাঝে ফুলদল,-_-কেহ্‌ রক্ত, কেহ শুভ্র, কেহ 
চম্গকাঙ্গী, অতসীন্তশ্তাম কারে! কমনীয় দেহ । 
পাংশু মুখে জাস-দীর্ণ ওাঁধবে আলোকের পাঁনে 
চেয়ে আছে-কেহ কহে প্সৈন্ত এক এসেছে সেস্ানে”-- 
কেহ কহে “কিব' ক্ষতি তার ?1”--শেষে বহুনারী মাঝে 
বাধিল বিষম কোলাহল--উর্দে প্রসন্ন নিরাঁজে 
দীপ্ত কলামৃদ্তি-রাঁজি__শীস্তি যেন ইচ্চিয়া অস্তরে | 

ক্লুমশ 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভত্টাচাধ্য । 


গৌঁড়কাহিনী । 


৮. সি 2 হর 


ধীনত। লাভ! 


বাওলাঁৰ ইতিহাসে ১৩৩৮ গ্রাষ্টাব্ক হইতে 
১৫৩৮ গীষ্টা পর্যন্ত ছুই শত বসব _ 
শ্বাদীন পাঠানশাঁনন-কাল। বলিরা উল্লিখিত 
হইয়! আপিয়াছে । 'এই দুই শত বৎসর মে 
প্রকৃত পক্ষে শাধীন শাসনকাল, তছ্ধিষয়ে মত- 
ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহ! 
সর্ধাংশে পাঠানশাসনকাছি। বলিয়া উল্লিখিত 
হইতে পারে কিনা, ভদ্িষয়ে মতছেদের 
অভাব নাই । 

ধাহারা এই দুই এত বৎসর বাঙল! 
দেশের শাসনদও পরিচালিত করিয়া গিয়া" 
ছেন, তাহারা সকলেই পাঠান ছিলেন না ;-- 
এমন কি-_সকলেই মুসলমান ছিলেন না । 
স্থতরাৎ ইহাকে বাঙলার স্বাধীন শাসনকাল 
বলিলেই সুসঙ্গত হয়। 

বাঙালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বার্থনমন্থয় 
সংস্থাপিত হইবার পর,-হিন্দু মুসলমানের 
সমবেত বাহুবলে--এই স্বাধীনশাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, এবং হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত 
প্রতিভীবলেই বঙ্গভূমির স্ুথসমৃদ্ধি উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

বাঁঙীলী হিম্থু মুসলমীন কিরূপে দিশ্লীর 
শীসনপাশ ছিন্ন করিয়! স্বাধীনতালাভে কৃত" 
কার্য হইয়াছিল, তাহার অনেক কথাই 
বিশ্বৃতিগর্ডে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এতকাল 
পরে তাহ! সংকলিত হইবার সম্তাবন! নাই। 


শথ1পি এই ছুই শত বংসরের ইতিহাঁন বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য হইয়া 
রহিয়াছে । 

বাঙালাদেশের ভৌগলিক সংস্থানই ইহার 
অধিবাদিবর্গের স্বাধীনতালিগ্গা প্রবুদ্ধ করিয়। 
দিয়া বঙ্গভূমিকে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে 
“কটি স্বতন্্ প্রঃ বাঁজা বল্যি সুপরিচিত 
করিয়া ব্রাখিয়াছিল। সে রাজা বাহুবলে 
এবং শিল্প বাণিজ্য কৌশলে, নানাদিপ্দেশের 
সহিত পরিচিভ হইয়া সর্বত্র থ্যাতিলাঁ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তজ্জন্ত বঙ্গদেশ 
কখনও দীর্ঘকালের জঙ্ঠ আর্ধ্যবর্তের প্রবল 
পুরুষগণের পদানত থাকিতে স্বীকৃত হয় নাই। 
কথনও কোন দিগ্বিজয়ী ভারতসম্রাট কিছু- 
কালের জন্য বঙ্গভূমিকে তাহার বর্ধমান 
বিজয়রাজ্যের অস্তভূক্তি করিবামা্, তাহা 
আবার আপন স্বাতন্ত্রা লাত করিতে কৃতকার্য্য 
হইয়াছিল। প্রকৃঘপক্ষে বাঙালীরাই চিরদিন 
বঙ্গভূমির অধীশ্বর বলিয়া স্পদ্ধী প্রকাশ 
করিত্ত। তাহারা যখন আর্ধ্যবর্ডের জ্ঞান ও 
ধর্ম শ্বীকার করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বা 
বৌদ্ধ নামে অভিহিত করিত, তখনও তাা- 
দের শ্বাভাবিক স্বাতন্ত্রালিগ্কা তাহাদিগকে 
একটি পৃথক্‌ জাতিতে পরিণত করিয়৷ তাহা- 
দের সম্মুথে এক পৃথক কর্ণক্ষেত্র উন্মুক্ত 
করিয়! রাখিয়াছিল। তাহারা আর্ঘযবর্তের 


চে 


তৃতীয় সংখ্যা। ] 


গৌড়কাহিনী। 


১৪৩ 





অধিবাসিবর্গের ম্যায় স্বদেশের ক্ষুদ্র সীমার 
মধ্যে গৃহকোটিরে আবদ্ধ হইয়। থাঁকিত না। 
তাহারা পোত চালনা! করিত )-্তুদূর সমুদ্র- 
পথে গমনাগমন করিয়া দ্বীপে উপদ্বীপে 
বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিত 3-- 
অকুতোভয়তা এবং অধ্যবসায়মাত্র সম্বল 
করিয়! নানা দূরদেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
করিত )--জ্ঞন ও ধর্মপ্রচারের উৎসাহে 
বিদেশে জীবন বিসর্জন করিতেও কুষ্ঠিত হইত 
না। এক সময়ে সমগ্র প্রাচ্যসাগরসৈকতে 
বাঙালীর আধিপত্য এন্সপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল যে আজিও বহুসংখ্যক পুরাতন বাঁণিজ্য- 
বন্দরে তাহার বিবিধ নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। 

বক্তিয়ার খিলিজি এই দেশের প্রাকৃতিক 
সংস্থান এবং অভ্য্যপ্দর় লাভের অন্কুল অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে মুসলমাঁনদিগেন 
আশ্রয় স্থানে পরিণত করিবার আশায় 
বঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি 
মুসলমানদ্িগকে জায়গীর দান করিয়া বর্গ- 
ভূমির সহিত তাহাদিগের চিরসম্বন্ধ সংস্থাপিত 
করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন । এইনপে 
যাহারা এদেশে বাস করিতে আরম্ত করে, 
তাহারা অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের 
হ্যায় বঙ্গভূমির স্বাতন্ত্যরক্ষার প্রয়োজন 
অন্থতবৰ করিতে আরম্তড করে। ইহাঁতেই 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে স্বার্থ-সমন্বয় প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল। 

প্রথম দেড়শত বৎসর ধায়! হিন্দুমুসল- 
মানের কথন কলহ করিয়াছে, কথন ব 
সম্মিলিত বাহুবলে দিল্লীর মুসলমান সেনার 
আক্রমণবেগ প্রতিহত করিতে গিয়া! অকাতরে 


জীবন বিসঞ্জন করিয়াছে । এই সকল যুদ্ধ 
কলহের অনেক কথাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু কিরূপে বঙ্গবাসী 
হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে স্বার্থ-সমন্থয় ধীরে 
ধীরে গ্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল, তাঁহার অনেক 
কথাই বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে ! 

দিল্লীশ্বরের অসঙ্গত সামাজ্যলালস! বর্তমান 
না থাকিলে, বঙ্গদেশে মুসলমাঁনরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
লাঁভ করিতে পারিত কিন তদ্বিষয়ে সংশয়ের 
অভাব নাই। করিলেও, াহা ছিন্দুমুসল- 
মাঁনকে স্বার্থ-সমন্বয়ে একত্রিত করিতে সমর্থ 
হইত ন1। পিল্লীশ্বরের সেনাবলের সহায়তা 
গ্রহণ করিয়াই তীয় রাঁজপ্রতিনিধিগণ রাজ্য 
বিস্তার ও রাজ্যরক্ষার় ব্যাপৃত হুইয়াছিলেন। 
নচেৎ অন্সখ্যক গিলিজি বীরদিগের পক্ষে 
'দশজয় বা! রাজ্যরক্ষা করা সহজ হই না। 
দিল্লীর এই সকল কারণে বঙ্গরাজ্য দিল্লী. 
সামাজ্যের অন্তভূর্ত করিবার জন্ত চেষ্ট। 
করিবানাত্র, বঙ্গবাঁসী হিন্দুমুসনমান তাহাতে 
বাঁধা প্রধান করিতে উদ্ধত হইয়াছিল। 
দিলীর অভিবানই বাঙালী হিন্দুমুসলমানকে 
আতিধর্ম্বের পার্থক্য ভুলাইয়া স্বার্থদমথয়ে 
বাঙালী করিয়া তুণিয়াছিল | বঙ্গভূমি কাহার 
হইবে, তাহার মীমাংসার জন্ত দিল্ীশ্বর যখনই 
বাদণাহী সেনা লইয়া! যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, 
তখনই বাঙালী হিন্দুমুদলমান একবাক্যে 
বলিয়া উঠিয়াছে,-বঙ্গভূমি বাঁঙালীমাত্রের 
জন্মভূমি-ন্বতন্র, স্বাধীন। ইহাঁর জন্যই 
বঙ্গভূমির বুকের উপর . দাঁড়াইয়া মুসংমান 
মুসলমানের শোণিতপাত করিতে কুষ্টিত হয় 
নাই; ইহ|র জন্তই স্বধন্দম অপেক্ষা স্বদেশ 
বাঙালী মুলমানগণকে অধিকমাজআয় অনু- 


১৪৪ 


প্রাণিত কবিয়! তুলিয়াছিল। তাহা! গৌড়ীয় 
সামাজ্যকে সর্ধাংশে দিল্লীর সমকক্ষ করিয়া 
ডলিবাব জন্যই প্রাণপণ কবিদ্াছিল। গৌড়ীয় 
ধ্বংসাবশেষের মপ্যে-বিজনবনের অস্তবালে-_ 
এখনও যে সকল পুপাকীর্তিব নিদশন পড়িয়া 
রহিয়াছে, তাহাঁব সব্বাঙ্গে এই স্বাতন্ন-লিপ্চা! 
প্রকটিত হউযা বহিয়্াছে। 

গোলাম হোসেন তাহাব স্থবিখাত 
(রযাঁজ-উস্-সলাতিন” গ্রন্থে ফকষ উদ্দীনকেং 
এই বিজয় বাঁজ্যেব সন্বপ্রথম স্বাধীন স্থলতান 
বনিরা বর্ণন। কবিযা গিয়াছেন । তিনি বলেন, 
শদিশ্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তোগলকেব শাসন সমযে 
তদীয় রা প্রতিনিধি কাদিব গবি অধীনে 
ফকব উদ্দীন সিলাদাবের কাধ্যে নিষুক্ত থাকায় 
অস্ত্র শন্ত্র তাহাব হস্তেই হ্যন্ত ছিল। তিনি 
স্বযৌগ পাইবাঁমাত্র, প্রভুহত্যা কবিযা, 
সিংহাসন অধিকার করিষাছিলেন।” 

গৌলাম হোসেন ন্কেপভাবে এই 
শ্বধীনতাঁলাভর কথ লিপিধন্ধা কথ্য! 
গিগাছেন, তাহার সহিত বদৌনীর ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তেব সামগ্নন্ত দেখিতে পাণ্যা যায় ন1। 
বদৌনী বলেন,- ফকর উদ্দীন আদৌ গৌড়ে 
ছিলেন ন। তিনি স্তবর্ণগ্রামেব অধিপতি 
ব্রণ খার সিলীদাৰব ছিলেন । হি্জবী 
৭৩৯ সালে বহরম খাঁব মুত্যু হইলে, ফকর 
উদ্দীন স্থবর্ণগ্রমের শীসনভাঁব গ্রহণ করেন। 
তৎকালে স্থবর্ণগ্রাম একটি স্বতন্ত্র রাঁজ্যরূপে 
আত্মঘোষণা করিত;--দ্িললীর অধীনত। 
স্বীকার কর! দুরে থাকুক, গৌড়ের অধীনতা! 
স্বীকার করিত না! কার্দির খা তৎকাঁলে 
লক্ষণ(বভী রাজ্যে দ্লীশ্বরের রাজ প্রতিনিধি- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফকর 








স্পা, 
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উদ্দীনকে বশ্ঠতা স্বীকার করাইবার জন্য 
করিয়াছিলেন । প্রথম বৃদ্ধে ফকবু উদ্দীনের 
পবাঁজয় হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে কাদির 
খাব বিদ্রোহী সেনার্দল তাহাকে নিহত করায়, 
ফকব উদ্দীন সহজেই জয় লাভ করিয়াছিলেন | 
স্বব্ণগ্রামে হফকব উদ্দীনের স্বাধীন শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হলেও, লক্ষাণাবতী রাজ্য হইতে 
দিল্লীহ্ববেব অধীনতা বিদুরিত হইল না। 
কাদিব খা নিহত হইবামাত্র, তাঁহাব সেনাপতি 
আলি মোবারক লক্ষণাৰতা অধিকার করিয়া 
বহিপন।  এইরূপে ব্ঙ্গদেশে ছুইটি মুসলমান 
বাজোব অভ্ত্যদয় হইল। একটি স্থবর্ণগ্রামে-_ 
স্বতঃ এবং স্বাধীন। একটি লক্ষণীবতীতে-_ 








গিল্পীব অন্গত এবং অধীন । ফকব উদ্দীন 
সমগ্র বঙ্গদেশকে দিলীব শাঁসনপাশ হইতে 


মুক্ত কবিবাব জদ্ত লক্ষণাবতীরাজ্য আক্রমণ 
কবিতে কুতসংকল্প হইলেন। কিন্ত স্বয়ং 
যুদ্ধমাত্রা না করিয়া, মুখাঁলশ খা নামক 
সেনাপতিকে প্রবণ করিলেন। ভিনি 
জয়লাভ কবিতে পারিলেন না,-_-আলি 
মৌবাবক কর্তৃক পবাভত এবং নিহত হইলেন! 
শব্রুসেনার আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিয়া, 
আলি মোববক স্থবর্ণগ্রান আক্রমণ করিবার 
জন্ঠ ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন। তাহার জন্ত 
তিনি বাঁদশাহী ফৌজের সহায়তা প্রার্থন! 
কবিয়া দিল্ীশ্বরের শরণাগত হইলেন । 
দিলীশ্বব মালিক ইউনক নামক সেনাপতিকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত পথিমধ্যে তাহার 
মৃত্যু হইল বলিরা, সে অভিযান ব্যর্থ হুইয়! 
গেল। এই সময়ে দিশ্লীশ্বর দ্বরাজ্যের নান! 
কার্ষ্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। স্ুতর!ং 
আপাততঃ লক্ষণাব্তীরাজা রক্ষা করিয়া, 


তৃতীয় সংখ্যা। ] 


স্থবর্ণগ্রাম রাঁছ্যের স্বাধীনতা ঘোষণাকে 
উপেক্ষা করিতে হইল। লক্ষণাবতীরাজ্য 
রঙ্গ! করিবার অভিপ্রীয়ে দিল্লীশ্বর অগত্য 
আলি মোবাঁরককেই রাজপ্রতিনিধি নিমুক্ত 
করিতে বাধ্য হইলেন। আলি মোবারক 
সনন্দলাভ করিবামাত্র আপনাকে সুলতান 
আলাউদ্দীন নামে প্রচারিত করিয়া দিলেন । 
প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বঙ্গভূমিই দিলীশ্বরের 
হস্তচ্যুত হইয়৷ গেল। তথাপি তিনি স্থবর্ণগ্রাম 
রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ কবিবার জন্যই বিশেষ 
লালায়িত হইয়া উঠিলেন। স্থবর্ণগ্রাম রাজ্য ও 
স্বাধীনত। রক্ষার জন্ত প্রাণপণ করিতে ক্রি 
করিল না। উভয় পক্ষের শত সহস্র রণতরণী 
গণ্মাবক্ষ আলোড়িত করিয়। ভুলিল, অবশেষে 
দিশ্পীশ্বরের জয় হইল,_-ফকর উদ্দীন পরাভূত 
হইয়। লক্ষণাবতী নগরে আনীত হইলেন । 
এবং তথায় নির্দয়রূপে নিহত হইলেন । 
সুবর্ণগ্রামরাঁজ্য লক্ষ্মণ[বতীরাজ্যের অন্ততুক্তি 
করিয়া, দিল্লাশ্বর শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে 
না করিতে, বঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা 
লাভ করিল। পাত্রমিত্র এবং সমস্ত নগরপাল- 
গণ রাজপ্রতিনিধি আলাউদ্দীনকে নিহত 
করিয়া, সামন্দ্দীনা ইলিয়াসকে গৌড়ের 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন ।” প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহাকেই প্রথম স্বাধীন সুলতান 
বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে। 

কিন্ধুপে এই মহাপরিবর্তন সাধিত হইয়া- 
ছিল, তাহার বিস্ৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার 
আঁশ। নাই। দিল্লীর পক্ষে তাহা পরাজয় 
কাছিনী। তজ্জন্যই দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার 
আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মালদহ অঞ্চলে 
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অনেক দিন পধ্যন্ত তাহার অনেক জনগ্রতি 
প্রচলিত ছিল। গোলাম হোসেন নান! 
হন্তলিখিত পুস্তকে তাহার উল্লেখ দেখিয়া 
স্ববচিত গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। গোলাম হোসেন কোন্‌ গ্রন্থ 
হইতে কোঁন্‌ কথা! উদ্ধত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য- 
রুমে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করিয়া যান 
নাই। তাহার দপ্তর ছিল, তাহাতে পুরাতন 
হস্তলিখিত গ্রস্থাদি ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে! গোলাম হোসেনের দপ্তর আবদুল 
করিমের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহার 


পর তাহ! ইলাহিবন্ডা রুক্ষ করিতেন । ইলাহি- 
বক্সের উত্তরাধিকারীগণ তাহ! নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছেন! এবূুপ অবস্থায় গোলাম 


হোসেনের গ্রথথ হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহাই প্রধান অবলম্বন হইয়া! রহিয়াছে । 
তাহার সহিত এখনও জনশ্রতির সংশ্রব 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

গোলাম হোসেন বলেন--“আলি মোঁবা- 
বক প্রথমে মালিক ফিরোজ রজব নামক এক 
মমাত্যের বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন বলিয়া শুনিতে 
পাঁওয়। যাইত। ফিরোজ" রজব দিল্লীশ্বর 
খিয়াস্দ্দীনের ভাতম্পুত্র ছিলেন। মহন্মন্দ শাহ 
তোঁগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়! 
তাঁহাকেই প্রধান অমাত্য করিয়াছিলেন । 
আলি মোবারকের পিতার হাঁজি: ইলিয়াস 
দামক এক পালিত পুত্র কোনও দুষার্ধ্য 
করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করায়, সেই 
অপরাধে মোবারক পদচ্যুত ও নির্বাসিত 
হইয়াছিপেশ। তিনি 2এইকপে বঙ্গদেশে 
আগমন করেন। আঁপিবার সময়ে পথিমধ্যে 
আলি মোবারক এক স্বগ দেখিয়াছিলেম,-- 
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যেন হজরত শাহ মক্ছুম জালালুদ্দীন তবরিজি 
বলিতেছেন --“তোৌঁমাকে বঙ্গরাজ্য দান করি- 
পাম, তুমি আমার জন্ত একটি ভজনালয় 
নিন্নাণ করিয়া দিও!” আলি মোবারক 
কোথায় ভঙ্নালয় নির্মাণ করিয়া দিবেন 
তাহার কণা জিজ্ঞাসা করায়, নমকৃদুম সাহেব 
ধলিয়াছিলেন--পপাওুয়ায় |” মোবারক বঙ্গ- 
দেশে আসিয়া কাদির খাঁর সেনাপতি হষইয়া- 
ছিলেন। পৰে কাঁদির খা নিহত হইবার পর, 
আপনাফে লক্ষাণাবতীক সআ্মলতান বলিয়া 
ঘোষিত করিয়াছিলেন। হাজি ইলিয়াস এই 
সময়ে পাওুয়ায় উপনীন্ভ হইলে, মোবারক 
ভীহাকে বন্দী করিয়াছিলেন; পরে মাতার 
অনুরোধে মুক্তিদান করেন। মুকিলাভের 
পর হাজি ইলিয়াস সেনাদলের সহায়তা লাভ 
করিয়! সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ।” 
এই জনশ্ুতিমূলক উপাথ্যানের মধ্যে 
কত এ্রতিহাসিক বৃত্তান্ত রূপান্তরিত হইয়। 
রহিষ্াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
তবে পাওয়া নগরেই যে স্বাধীন রাজধানী 
সংস্থপিত হইয়াছিল, সে কথা সকল ইতি- 
হাসেই লিখিত আছে এবং আলি মোবারক 
যে মকৃহ্ম সাহেবের নামে একটি ভজনালয় 
নিন্দাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ 
পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই 
সফল আনুসঙ্গিক প্রমাণ এবং জনশ্রুতির 
উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়,-আলি 
মোবারক দিল্লীর অর্ধীনতা স্বীকার করিয়া 
নির্বাসনণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা 
করিতে গিয়া সেনাঁদলকর্তৃক নিহত হইয়া 
থাকিবেন। স্থল কথা, দেড় শত বৎসরের 
নান! বিপ্লবের পর বঙ্গভূমির এই স্বাধীনতাকে 


বজদর্শন | 


[৮ম বর্ষ, আধা, ১৩১৫ 


পপ 


একটি আকম্মথিক ব্যাপার বলিয়া হ্বীকার 
করিতে সাঁহস হয় ন।। ইহা কেবল দেড় শত 
বু্সরের বিবিধ চেষ্টার পরিপু্ পরিণাম 
বলিয়াই উল্লিখিত হইতে পারে । 

পুরাকালে সকল দেশেই সেনাদলের 
আধিপত্ডা সব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তজ্জম্থ 
সেনীপতিগণ ইচ্ছামত সিংহাসন অধিকার 
করিতে পারিতেন )--ইচ্ছা করিলে, এক- 
জনের পরিবর্তে আর একজনকে সিংহাসন 
দন করিতে পারিতেন। হাজি ইলিয়াস এই 
কারণেই সিংহাসন লাভে রুতকার্য্য হইয়! 
থাকিবেন। তিনি সাহসী এবং স্ুচতুর ব্লিয়! 
সুপরিচিত ছিলেন । তাঁহার পক্ষে দিল্লীশ্বরের 
অন্মকম্পা লাভের আশা ছিল না। স্থতরাং 
গেড়ীয় সেনাদলের স্বাভাবিক শ্বাধীনতা-লিগ্স। 
ত্বাহার পক্ষে সর্বাংশে অঙ্থকূল হইয়! উঠিয়া 
ছিল। তাহারা মনের মত নায়ক পাইলে স্বাধী- 
নতা লাভ করিতে পারিত,--সে কথ! কাহারও 
অবিদ্দিত ছিল না। এত দিন মনের মত 
নায়ক না পাইয়া, তাহারা মৌখিক রাজতক্তি 
প্রকাশ করিত। হাজি ইলিয়াসকে প্রাপ্ত 
হইবামাত্র তাহাদের চির সংকল্লিত ব্রত সফল 
হইয়া! গেল। 

হাজি ইলিয়াস এইবূপে সিংহাসনে আো- 
হণ করিয়া সুলতান সাঁমস্ুদ্দীন নাম গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। তিনি সেই নামেই ইতি- 
হাসে উল্লিখিত হইয়া আমিতেছেন। কিন্ত 
তিনি অতিমাত্রায় ভাঙ খাইতেন বলিয়া 
সমসাময়িক লোকসমাঁজে “ভাঙন” নামই 
সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে 
নাম এখনও মালদহ অঞ্চল হইতে একেবারে 
অস্তহিত হয় নাই। তঙ্জন্ত গোলাম হোঁসে- 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


নের গ্রন্থে সুলতান সামস্ুদ্দীন “ভীঙড়” বলি- 
যাই উল্লিখিত। * 

স্বাধীনতা লাভ করা সহজ; স্বাধীনতা 
রক্ষা করা কঠিন। সিংহাসনে আরোহণ 
করিবামাত্র সামস্ুদ্দীন তাহার নানা প্রমাণ 
প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আলি মোবারক 
পরাভূত হইলেও, তাহার পুত্র এক্তিয়ার 
উদ্দীন স্ববর্ণগ্রামে অধিকার সংস্থাপিত করিয়া 
স্থলতান সামস্থদ্দীনের শাসনক্ষমতা অস্বীকার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং 
সামনুদ্দীনকে আবার যুদ্ধ কলহে লিপ্ত হইতে 
হইল। সামসুদ্দীনের বীরবিক্রম সর্বত্র বিজয় 
লাভ করিতে লাগিল; স্থবর্ণগ্রাম পরাভূত 
হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব্বব্গ সামনু- 
দীনের করতলগত হইল। পশ্চিমবঙ্গেও 
সামস্থদ্দীন বিজয়লাভ করিলেন। ক্রমে তাহার 
রাজ্যসীমা বারাণসী পধ্যস্ত বিস্বৃতি লাভ 
করিল। এই আকনম্মিক রাজ্যবিস্তারের একটি 
নিদর্শন অগদ্তাপি বর্তমান আছে। বারাণসি- 
প্রদেশে হাজিপুর নামক যে নগর দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা সুলতান সামস্ুদ্দীন কর্তৃক 
দিথ্িজয়ের নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
হাজিপুরের নামকরণে সুলতান সামনুদ্দীনের 
পূর্বব নাম চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 1 

এইরূপে লক্ষণাবতীর ক্ষুন্্র রাজ্য একটি 





গোঁড়কাহিনী । 
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বৃহৎ সাআজ্যে পরিণত হইতে লাগিল । তাহার 
রাজধানী কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার 
কথা উত্থাপিত হইবামাত্র সামসুদ্দীন পাওুয়! 
নগরকেই রাজধানীর যোগ্যস্থান বলিয়৷ মনো- 
নীত করিয়াছিলেন। পাতুয়া পুরাতন 
রাজনগর, তাহার সহিত বহুশতাবীর পুরা- 
কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে । মুপলমান- 
দিগের প্রথম রাজধানী দেবকোট এবং ছিতীর় 
রাজধানী গৌড়ের স্থায় পাণুয়া অস্তাপি 
পর্যটকগণের বিন্ময় উৎপাদন করিয়া আপি- 
তেছে। “সাতাইশঘরা” নামে যে স্থান অগ্যাপি 
পরিচিত আছে, তথায় একটি পুরাতন 
দীর্থিকাতীরে এক রাঁজভবনের ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়। যায়। দুর্গাপ্রাচীর বা পরি" 
থার চিহ্ন কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে! 
দীর্থিকাটি উত্তর-দক্ষিণ লক্বা,__হিন্দুকীন্তি 
বলিয়াই প্রতিভাত । তাহার তীরে যে রাজ- 
ভবন বর্তমান ছিল, তাহার শ্নানাগারের 
কিয়দংশমাত্রই কালপরাজয় করিয়া অগ্ঠাপি 
আত্মরক্ষা করিতেছে । ইহাই সুলতান সাম- 
স্দ্পীনে “ভাঙড়ের* রাজভবন বলিয়া অন্থমিত 
হইয়। আসিতেছে ! এখানে একদিন কি ছিল, 
এথন কি হইয়াছে ;--এখন কেবল বিজন 
বনের অন্তরালে শ্বাপদসমূহের অশান্ত 
আস্ফালন ! 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 
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তালীবনের 


২ 
বস 


দাত নেআ বিশি্ট, র-করা একটি 
তরুণ মুখ, ইন্দ্রিয়সক্তি পরিবাঞ্ধক সুথ)- 
তিমির-রাজ্যের মুখ খুব লঘুভাবে, তাড়াতাড়ি 
একবার এগিয়া আমিতেছে, আবার প্িছিয়া 
যাইতেছে । চোখের দুইটি তারা, মিনা-র 
সাদ। জমির উপর বসানো কৃষ্ণচমণির (০7752) 
মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর 
নিবদ্ধ। এই যে হ্বদয়-দুর্ণ অধিকার করিবার 
জন্ক একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, 
আবার পলায়ন করিয়া ছারান্ধকারের মধ্যে 
মিশিয়। যাইতেছে, একবার এগিয়। আসি- 
তেছে, আবার পিছাইন্না যাইতেছে, এই 
সমন্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তার! 
আমার চখের উপর সমানভাবে নিবদ্ধ । 
এই শ্ামল তরুণ মুখখানি মনিরত্বে বিভৃষিত; 
হীরক-থচিত একট! সোণার নিখি ললাট 
বেষ্টন করিয়া, চুল ঢাঁকফিয়া রগের দিকে 
নামিয়া আপিয়াছে; কাণে ও নাকে 
আরও কতকগুলি হীরার টুকরা ঝি মিকৃ 
করিতেছে। | 
আলোক-উজ্জল বাত্র। জনতার মধ্যে, 
এই রমণীকে ছাঁড়া আমি আর কাহাকেও 
দেখিতেছি ন1, উহার তী সিথি-বিভূধিত মস্তক 
ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। উহার 
উজ্জ্লত1 যেন আমাকে মন্ত্রমুঞ্ধ করিয়া নাখি- 
যাছে। দর্শক-বুনোের জনতা ও আছে--উহ্বারাও 


ভারতে । 


দর 2:55 
না । 


১২ 


সশ্বথে ঠেলিয়। মাসিমা! রমণীকে একতৃষ্টে 
দেখিতেছে ; এতটা ঠেলিয়া আপিয়াছে ষে রমণী 
অতি কষ্টে ঘোরাফেরা করিতেছে- উহার! 
রমণার জন্ত কেবল একটি সরু পথের মত্ত স্থান 
রাখিয়া দিয়াছে ; সেই স্থান টুকুর মধ্য দিয়া, 
নর্তকী একবার আমার নিকটে আসিতেছে, 
আবার আগার নিকট হইতে পলায়ন করি- 
তেছে; কিন্তু আমার চক্ষে জনতার যেন 
অস্তিত্বমাত্র নাই; বস্তত সেই বমশীকে ছাড়1,_ 
সেই রমণীর শিরোভূষণটি ছাড়া, তাহার সেই 
চোখের কালে। তারা ও কালো তুরুর খেলা 
ছড়া, আমি থেন আর কাহাকেও দোঁখতে 
পাইতেছি না- কিছুই দেখিতে পাইতেছি না". 
বেশ মোট! সোট। ও মাংসল হইলেও, উস্থার 
দেহযষ্টি ভুজগের গায় সনম) বিধাতা যেন 
মনোহর্ণ ও আলিঙ্গনের জন্তই উহার বানু ছটি 
গড়িয়াছেন; রমণী, হীরক মাণিক্য-থচিত 
বলয় কেউরার্দি ভূষণে আস্কন্ব-বিভূষিত বাহু- 
যুগল ভুজঙ্গগতির অনুকরণে কত রকম 
করিয়া বাকাইতেছে...কিন্তু না, সর্বাগ্রে উহার 
চোখের দৃষ্টি আমীর চোখের অস্তস্তল পর্য্যস্ত 
এমন ভাবে ভেদ করিতেছে যে আমার সর্বাঙ্গ 
শিহরিয়া উঠিতেছে ; চোখে নানাপ্রকার 
ভাব থেলিতেছে-কখন পরিহাসের ভাব, 
কখন সিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব..,উহায় 
মনিরদ্খচিত শির়োতূষণের, ও কর্ণ-নাসিকাৰ 


তৃতীয় সংখ্যা। ] 


রা ১ পপাাশাাশাশাীশীশীশিটোশিতিটি আচ পপি পিপি লিপপাকশা ১ 
শম্পা শশী 


অলঙ্কারের এরূপ উচ্দ্রলতা এবং জি উজ্জল 
সৌণার পিঁথিটি এমন পরিপাটিরূপে উহার 
মুখটি বেড়িয়া আছে, যে তাহাতে এ সুন্দর 
শ্তামল মুখখাঁনিতে কি জানি কি একটা অল্পষ্ট 
দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে-__ আমাকে 
স্পর্শ করিলেও যেন সে দূরত্ব ঘুচিবার 
ন্‌হে। 

মে যাইতেছে, আবার আাসিতেছে; নর্তকী 
বিশেষ করিঘ্া আমার জন্তই ন[চিতেছে। 
উহার নৃত্যে লেশমাত্র শব্দ নাই। গলিচার 
উপর কেবল উহার পায়ের মৃদ্ধমধুর নুপুর- 
শিপ্রন শুন! যাইতেছে । উহার ছোট ছোট 
পা ছুখানির আঙ্গুলগুলি ছড়ানো, আংটীর দ্বার 
তারাক্রাস্ত ; গালিচা উপরে প1 ছখানি তালে 
তালে ফেলিতেছে ; এবং পায়ের আঙ্গুলগুলাও 
হাতের মত কেমন সহজভাবে নাড়িতেছে। 

ফুলের গন্ধে এখানকার বাতাস এমন পরি- 
মিক্ত যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানকার 
হিন্দুরা, হিন্দু ফরাসীরা_-আমার জন্ত এই উৎ- 
সবের আয়োজন করিয়াছে, এবং উহীদের মধ্যে 
ঘিনি সর্বাপেক্ষ! ধনবান্‌, আমি নিমন্ত্রিত হইয়। 
তাহারই বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি আসিবা- 
মাত্র গৃহস্বামী আমার গলায় কয়েক ছড়। 
জুই ফুলের মালা পরাইয়। দিলেন) সৌরভে 
ঘর ভরিয়া গেল_আমার যেন একটু নেশার 
ঘোর লাগিল; লম্বা-গলা-বিশিষ্ট একট। রূপার 
গৌলাব্দান হইতে খানিকটা! গোলাপ জলও 
আমার উপর ছিটাইয়া দেওয়। হইল। গরমে 
হাপাইয়্া উঠিতেছি। যে সকল নিমন্ত্রিত 
লোক বসিয় আছে-_-( অধিকাংশই জরির 
পাড়ওয়ালা-পাগ্ড়ী-পর! শ্বামবর্ণ লোক) 
দণ্ডায়মান নগ্রকায় ভূত্যের! তাহাদের যাথার 


তালীবনের ভারতে | 
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এ সা প্প্পিাশীশি ২৩ ৯ ০ শপ 
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পলা 


[কন রং-চডে বড় বড় তালপাতার পাঁথা 
ব্জন করিতেছে; যেখানে লোকেরা বেশ- 
ভূষায় বিভুষিত-_-এমন কি পুরুষেরা পধ্যস্ত 
কানে হীরা পরিয়াছে-কোমরবন্দে হীরা 
পরিয়াছে_-সেই জনতার মধ্যে হৃত্যদের 
এইন্ূপ নগ্রতা কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। 

নর্ভকীকে উহার! বলিয়াছে,_আমারই 
জন্ত এই উৎসবের আয়োজন; তাই, চতুর 
অভিনেরী এবং বংশপরম্পরাক্রমে পেষাদার 
এই নর্তকী, আমার উপরেই তাঁহার সমস্ত 
চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

আলিকার রাত্রির জন্ত, উহাকে বন্দূর 
হইতে আন! হইয়াছে--এই প্রসিদ্ধ নর্তকী, 
দক্ষণ প্রদ্দেশের কোন এক বুহৎ দেবালয়ে 
মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত । উহাকে আনিতে 
অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে । 

নর্তকী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতেছে কিংব! 
ধন্গুকের মত বাকিয়! পড়িতেছে, হাতের আঙ্গুল 
বাকাইয়া, পায়ের আশ্ুল ঘুরাইয়া কত রকম 
তঙ্গী করিতেছে । শৈশবাবধি অভ্যাসের 
বারা উহার পায়ের আঙ্ুলগুলা বেশ স্থনম্য 
হইয়াছে ; পায়ের বুড়া আঙ্ুলট। সর্বদাই অন্য 
আঙ্গুল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সিধা ভাবে উপর- 
পানে তোলা । সোনালী গাঁজের শাড়ীতে 
নিতম্বদেশ আচ্ছাদিত এবং বক্ষদেশ আট সাট 
কাচুলীতে আবদ্ধ--তাহাতে শ্তামল গ্রাত্র ও 
মাংশপেশীযুক্ত মাংসল শরীরের একটু আভাস 
পাওয়া যাইতেছে, বক্ষের নিম অংশের 
নড়াচড়া দেখা যাইতেংছ। 

উহ্থার নুত্যে কেবলই কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী 
ও হাব্‌.ভাব) যে নাট্যাভিনয়ে কথোপকথন 
নাই, কেবল একজন মাত্র অভিনয় করে, 


১৫০ 


পপ পাপষপাপপপা লা আর 


সেইরূপ নাট্যের যেন ইহা মুক অভিনয় ; 
আর আমার চোঁথের উপর চোঁখ নিবদ্ধ 
করিয|, সেই জনতা-বিরচিত সরু পথের মধ্য 
দিয়, একবার আগার নিকটে এগিয়া আসি- 
তেছে, আবার সহ্থপা আলোকিত নৃত্যশাগার 
শেষপ্রাস্তে পিছিয়া যাইতেছে । 

এইবার নর্তকী, মনোহরণ ৪ ভতদনার 
একটা তৃষ্ঠ অভিনয় করিতেছে । এ ওদিকে 
উহ্থার পশ্চাতে কতকগুলি বাদক গন গাঠিয। 
এই দৃশ্ঠটির ভাব ব্যক্ত করিতেছে এবং গানের 
সঙ্গে বায়া-তব্ল! ও বাণী বাজাইতেছে | 
নর্তকীও মুক-অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃদ্্বরে 
যেন শ্বণ্ত গাইতেছে, মে শান আব 
কাহাকে শুনানো। নেন হাহাব উদ্দেশ নয়-- 
কেবল অভিনয়ের অংশগুলা পর-পর যাহাতে 
তা্থার ম্মরণে আইসে এইজন্তই যেন আপনার 
মনে গাইতেছে। 

এই নর্তকী নৃত্যশালাৰ এক প্রান্তে 
কিছুক্ষণ অন্ধকীরের মধ্যে ছিল,-_সহসা' আবার 
আসিয়৷ উপাস্থত ;_-উহার দেহ আপাদ-মস্তক 
লোন1.ও জহরতে আচ্ছন্ন, উহ্ীর চোখ দিয়া 
যেন আগুন ছুটিতেছে; কুপিত। নায়িকার 
স্তা আমীর উপর রোষকযায়িত-নেজ্রবাণ 
বর্ষণ করিতেছে ; জামি যেন উহার নিকট 
কি একটা অপরাধ করিয়াছি--এইভাবে যেন 
সে স্বর্থমর্তকে সাক্ষী রাখিয়া, আমাঁকে 
তৎ্সনা করিতেছে... 

তার পর, নর্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া 
উঠিল, সে হালি ঠান্টার হাসি, ত্বণার হাসি) 
জনতার নিকট আমাকে হান্তাম্পদ করিবার 
জন্ত আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার 
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ভত্সনাঁও যেমন কৃত্রিম, এই উপহাসও সেইন্ধপ 
কত্িম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক্‌ 
নকল )--চমৎকার নকল। 

নর্তকী কঠ একটু উত্তোলন করিয়া, 
একটু গম্ভীর স্ববে, তীব্র হাসি হাসিতেছে। 
তাহার হাসি--সুখ দিয়া, তুরু দিয়া, উদর দিয়া, 
কম্পবান বক্ষ দিয়া, যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। 
হাসিব আবেশে উহাব সর্বাঙ্গ কাপিতে 
লাগিল এবং এষ্টরূপ হাসিতে হামিতে দুরে 
সরিয়া যাইতে লাগিল। সে হাগি ছর্দমনীয়, 
সে হাঁসি শুনিলে অন্ধকে ও হাসিতে হয়। 

আর যেন আমাব মুখদর্শন করিবে না, 
এইভাবে অত্ান্ত অবস্তা সহকারে, মুখ ফিরাইর়া, 
নর্তকী দ্ুতপদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে 
চলিয়! গেল। আবার ফিরিয়া আসিল-__কিন্তু 
এবার ধীরপদক্ষেপে ও গম্ভীরতাবে। আমার 
উপর তাহার প্রবল ভালবাসা পড়িয়াছে; 
সে সর্ধজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়!, 
আমার দিকে বাহুপ্রপারিত করিয়া করযোড়ে 
মার্জন! ভিক্ষা করিতেছে ; আমাকে তাহার 
সর্ধস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে , 
ইহাই তাহার শেষ প্রীর্থনা। এবার যখন 
চলিয়৷ গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলির়। 
পড়িয়াছে, ওষ্ঘয় একটু ফাঁক হইয়া, তাহার 
মধ্য হইতে শুভ্র দন্তক্নাজি গ্রকাশ পাইতেছে ) 
তাহার নাঁসিকাক হীরকের টুক্রাগুলি ঝিকৃমিক 
করিতেছে ; সে চাঁর়--সে নিতাস্তই চায়, আমি 
তাহার অনুসরণ করি; সে তাহার বাছক্ন 
দ্বারা, তাহার বক্ষের ছারা, তাহার অর্ধনিষীলিত 
নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল । 
সে চু্বকমির মত, সর্াস্তঃকর়ণে আমাকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল; আমিও মন্রসুগ্ধ 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


পে শাীশিস্স্পল পাশপপপাটিটি 
াাপপীীপীশপাপাপা পাপী পাপন পাপ পল 
আলাপ পেশি 


অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্ত তাহাকে অন্ভনরণ 
করিলাম ; কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্মুগ্ 
করিয়াছিল। কিন্তু আগলে তাহাব এই 
প্রেমেব আহ্বানটা পর্বৈব মিথ্য1 ; হাসিব মত 
এই প্রেমের প্রকাশও তাহাঁব অভিনয়ে 
একটা অংশ মাত্র; এ কথা সবাই জানে, 
তবু তাহাতে আকর্ষণের কিছুই লাঘব হয় না; 
প্রতুত, এই আহ্বান মিথ্যা বলিয়া জানি 
ব্লিয়াই যেন উহাঁব এই দুষ্ট নাকর্ষণের 
মীঁত্রাট। আঁবও বুদ্ধি হয়... 

যতক্ষণ সে অভিনয় কবিতেছিল,__- 
বাদকদলের ছুই গায়কেব সহিত ছে যেন 
একপ্রকার চুম্বক আকর্ষণে সংযুক্ত কিংবা 
একট। অদৃষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। 

তাঁহারা তাহার তিন চাবি পা পশ্চাতে 
থাকিয়া, তাহাবই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়া আসিতেছে 
-_ পিছাইয়। যাইতেছে । সে যখন এগিয়। 
আসে, তাহাব পিছনে পিছনে তাহাবাও 
এ্েগিয় আসে,_এবং পিছাইবার সমধ হইলে 
তাহারাই আগে পিছাঁইতে আবম্ত করে। 
তাহার কখনই তাহাকে নজব-ছ।ড়া কবে না; 
উহ্নাদের চোখ, যেন জ্বলিতেছে, ওষ্ঠ অনেকট! 
উদঘ।টিত বহিয়াছে, আর উচ্চৈঃস্ববে গান 
করিতেছে? মন্তক সম্মুখে এগিয়! আসিয়াছে, 
ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, উহ্থারাঁ মাথায় উচু, 
নর্তকী ক্ষুদ্রকায়; উহাবাই যেন নর্তবকীব 
প্রভু ; উহাদেরই প্রভাৰে যেন উহ্বার ভাবস্ফুত্থ 
হইতেছে, উহাঁরাই উহার মনকে অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে; উহ্ারাই যেন একটা 
উজ্ছল লথুকাঁয় প্রজাপতির উপর ফুঁ-দিয়া 
নিজের খেক়াল-অনুনারে উহাকে যেখানে 
সেখানে চালাইয়! লইয়! বেড়াইতেছে। উহার 


শপ পাপা 


তালীবনের ভারতে । 


১৫১ 


পি পপ পচ পপ ক ৮৮ ৯৮০০৮, 


মধ্যে, কি জানি কেমন একট] বিরুতভাব-- 
কেমন একটা কুটিল ভাবও পবিলক্ষিত 
হয়| 

বাদকদলের পাশে, আবও ছুই তিনটি নর্তকী 
বহিয়াছে,_-উহাবই মত বেশভৃষায় সুসজ্জিত। 
উহাবা প্রথমেই নাচিয়াছে। উহাব মধ্যে 
একজনকে আমার ভাবী অদ্ভুত বলিয়া 
ঠেকিয়াছিল , যেন একপ্রকার বিষাক্ত স্ন্দর 
ফুশ, পাতা ও'লন্বা, মুখটা] সরু, একেই 
ত বড বড টানা চোখ, তাতে আবার 
সুমা দেওয়ায় আবও বেপবিমাণ দীর্ঘ 
হইয়াছে, চুল খুব কালো, ছুই গালের উপব 
দিয়া, খুব “পেটে-পাঁডানো+ ভাবে ফিতার মত 
নামিয়াছে শুধু কালো পরিচ্ছদ, কালো! 
শীডী, সরু জরিব পাড-ওয়াল। একট! কালো 
গড়ন! , অলঙ্কারেব মধ্যে শুধু মাণিকেব 
অলঙ্কাব) হাতে মাণিক, বাহুতে মাণিক; 
এবং একগুচ্ছ মাণিক নাসিকা হইতে লাস্কত 
হইয়া ওষ্ঠেব উপব ঝুলিয়! পড়িয়াছে, মনে 
হইতেছে যেন রক্তপারী রাক্ষপীব মুখে এখন ও 
বক্তের দাগ লাগিয়৷ রহিয়াছে । 

কিন্তু যখন আবাব সেই স্বর্ণভূষণা নর্তকী 
সেই নর্তকীবুন্দেব রাণী, নর্তকীবুন্দেব 
উজ্জ্বল তারা, বাদকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া 
আবার সহসা আবিভূতি হইল, তখন উহাদের 
স্থৃতি, আমাব মন হইতে একেবারেই অস্তহিত 
হইল। শেষ নৃত্যের জন্য উহাকেই বাথ! 
হইয়াছিল। 

এই নর্তকী অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্য 
করিল; যদিও এই নৃত্যে আমার ক্রাস্তিবোধ 
হইতে ছিল, তবুও সেই সঙ্গে ভয়ও হইতেছিল, 
কোন্‌ মুহূর্তে না জানি তাহার নৃত্যের 


১৫, 


লন এ. াপীপপশাশাশাক 


অবসান হইবে, আমি তাহাকে আব দেখিতে 
পাইব না। 

আবাব সেই ভতসনা, সেই ছুর্দমনীয় 
হাঁসি, নেক্রভঙ্গীতে সেই বিজ্রপের তাঁব, 
আবাব সেই নিবঙ্কশ প্রেমেব আহ্বানি-** 

যাই হোক্‌, নর্তকী এইবার থামিল। সব 
শ্রেষ হইয়া গেল , আমার চমক ভাঙ্গিল, যে 
সব লোক সেখানে ছিল তাহাদিগকে আবাৰ 
আমি দেখিতে পাইলাম । আমাৰ অভ্যর্থনা 
জন্তই এই মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল, 
আবার আম মজলিসের বাস্তব ভূমিতে 
পদার্পণ করিলাম । 
প্রস্থানের সময় ভইয়াছে। 
প্রশ্থানের পুর্বে, নর্ভকীকে আমি অভিনন্দন 
করিতে গেলাম । দেখিলাম, নর্তকী একট! 


এবাৰ 


ব্লদর্শন | 
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মিহি রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে , উহ।র বড় 
গরম বোধ হইতেছে, সুক্তীফলের স্তাঁর শ্বেদ্- 
বিন্দু উহার ললাঁটে, উহার শ্যামল মস্যণ গান্রে 
দেখা দিয়াছে । এখন সে আদব-কার়দ।- 
ছুবস্ত, পাযাণ-গীতল, স্থুবিনীত, উদাসীন, 
হৃদয়হীন অভিনেত্রী মাত্র, সে কৃত্রিম লঙ্জার 
সন্থিত, আমার প্রশংসা! গ্রহণ কবিল, আমাকে 
সেলাম কবিল; প্রত্যেকবাঁরেই, অস্ত বী- 
বিভষিত-সর্ধাঙ্গলি _হস্তধুগলের-দ্বারা আপ- 
নাখ মুখ ঢাকিতে লাগিল*, 
শত সহস্র বদর হইতে বংশানুক্রমে বাহার 
বাবসায় চলিয়া আসিতেছে সেই পুরাতন 
নপ্তকীব বংশে ইহার জন্ম, ইহার জদয়ে মোহ-' 
(বভ্রম ৪ ভোগবিলাস ছাড়া আব কি থাঁকিতে 
পারে? .. 
প্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


নিরাশ্রয়। 


৯৩ 


হে আমাব ক্রীড়াশাল চঞ্চত শ্ুন্দব, 
জীবনেব একমাত্র আনন্দ নিঝ ব, 
পাশ্থে তব আছিলাম বিছাইয়! প্রাণ 
নিদ্বাঘেব তাপশীর্ণ তণেব সমান, 
তোমারি অমৃতস্পর্শ স্সেভেব শাকবে 
শুদ্ধ মূল উঠেছিল জীপনেতে ভরে, 
মাতা বস্ুম তী তাউ স্নিগ্ধ বক্ষে তাৰ 
গাথিয়াছিণেন ধীবে জীবন আমাঁব ; 
তুমি গেছ, সে জীবন নিয়েছ শুবিয়! 
শুধু শীর্ণ আছি পুন ধূলিতে পড়িয়া 
চঞ্চল উদাস বায়ু নির্বিচার ভবে 
যেথায় উড়াঁয়ে ফেলে সেথা থাকি পড়ে । 


শ্রীপ্রিয়ন্বদা দেবী । 


সমস্থা | 


সী এস তত ওরে 


আমি “পথ ও পাঁথেয়” নামক প্রবন্ধে 
'আমাদেব কর্তব্য এবং তাহাব সাধনপ্রণালা 
সম্বন্ধে আলোচনা কবিয়াছিলাম। উত্ত 
প্রবন্ধটকে সকলে যে অন্থকুলভাবে গ্রহণ 
কবিবেন এমন আমি আশা কবি নাই । 

কোনটা শ্েক্স এবং তাহা লাভেব শ্রেক্ 
উপায়টি কি তাহা লইয়াত কোনো দেশেই 
আজও তকেব অবসান ভয় নাই। মানুষে 
ইতিহাসে এই তক কত বক্তপাঁতে পবিণত 
হইয়াছে এবং একদ্বিক হইতে তাহা বিল 
5ইয়। আব এক দিব দিয়া বাব বাব অশ্বিত 
হইয়! উঠিয়াছে। 

আমাদের দেশে পেশভিত সম্বঙ্গে মতঙে? 
এতকাল কেবল মুখে হখে এবং কাগজে 
কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে 
কথাব পড়াইরূপেই সঞ্চবণ কবিয়াছে। তাহ! 
কেল ধোয়াব মত ছড়াইয়াছে। আগুণেব 
মত জ্বলে নাই। 

কিত্ব আজ নাকি সকলেই পখস্পবেব 
মতামতকে দেশেব হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন 
ভাবে জড়িত মনে কবিতেছেন, তাহাকে 
কাব্যালঙ্কারের বঙ্কার মাত্র বলিয়া গণ্য 
করিতেছেন না, সেইজন্য ধাহাদের সহিত 
আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাহাদের 
প্রতিবাদ্বাক্যে যদি কখনে! পরুষতা প্রকাশ 
পায় তাহাকে আমি 'অসঙ্গত বলিয়া ক্ষোভ 
করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা 
ব্লিক্লা কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া 

৬ 


যান না| ইহ সগয়েব একটা শুভ লক্ষণ সনদে 
না 

তবু ওকেব উত্তেজন! ধতই প্রবল হোক 
বাভাদেব সঙ্গে আমাধেব কোনো কোনে! 
জায়গায় মতেব অপুনকা ঘটিতেছে দেশে 
হিতসাধনে তাঙ্াদেবও 'আনুবিক নিষ্ঠা আছে 
এই শদ্ধা বখন নষ্ট হইধাঁব কোনে! কারণ 
দেখিন।, পবস্পব কি কথ! 
ব্নিতেছি কি হচ্ছা করিতেছি তাহা স্ুম্পই 
কবিয়া বুঝিয়া লওয়! আবশ্যক । গোড়াতেই 
বগ কবিয়া খলিলে অথব! বিরুদ্ধ পক্ষেব প্রতি 
সন্দেহ করিলে নিজেব বুদ্ধিকে হয় ও প্রতারিত 
কবা হইবে। বুদ্ধিব তাবতম্যেই যে মতের 
অনক্য ঘটে একথ! সকল সময়ে খাটে না। 
অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে 
অতএব মতের ভিন্নতাৰ প্রতি সম্মান রক্ষা 
কবিলে মে নিজেব খুদ্ধিবুত্তিব প্রতি অসন্মান 
কবা য় তাত] কাচ সত্য নহে । 

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া “পথ ও পাথেক্জ* 
প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত কবিয়াঁছিলাঁম 
তাহা'রই অনুবৃত্তি কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

ংসাবে বাস্তবেব সঙ্গে আমাদিগকে কখনো 
আপন কবিয়া কখনো বা লড়াই কবিয়া চলিতে 
হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে 
লঙ্তথন করিয়া আমরা অতি ছোট কাজটুবু ও 
করিতে পারি না। 

অতএব দ্েেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন 
আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি 


খন আমবা 


১৫৪ 


প্রধান কণা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হোক 
এবং যতই ভাল হোক বাস্তবের সঙ্গে তাহার 
সামঞ্জস্য আছে কিনা? কোন্ব্যক্তিব চেকৃ- 
বহির পাঁতায় কতগুল! অঙ্ক পড়িয়াছে তাহ? 
লইয়াই তাড়ীতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ 
নাই, কোন্‌ ব্যক্তিব চেক ব্যধদ্ধে চজে ভীহাই 
দেখিবাব বিষয়। 

সঙ্কটেব দময় যখন কাঁহাকেও পবামর্শ 
দিতে হইবে তখন এমন পবামশ দিলে চলে না 
যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র 
লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন 
করিয়া ভাহাব পেট ভবিবে তখন তাহাকে 
এই কথাটি বলিলে তাহাঁব প্রতি ভিতৈধিতা 
প্রকাশ কবা হয় নাযে ভাত কবিয়' অনুপান 
করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে । এই উপ- 
দেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিস 
আপেক্গ]! কবিয়া বঙিয়া ছিল নাঁ। সত্যকাব 
চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন কবিয়া 
ঘত বড় কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই 
বাজে কথা । 

ভাবতবর্ষের সম্বদ্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা 
কি সে কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা 
যর্দি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব 
অবস্থাকে একেবানেই ভাপা দ্বিধা একটা খুব 
মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্ত তহ বিলের 
চেকের মত মে কথার কোনো মুলা নাই) 
তাহা উপস্থিত মত খণের দাবী শীস্ত কবিবার 
একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে 
তাহ! দেনদার বা পাঁওনাদার কাহারও পক্ষে 
কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে ন|। 

“পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ 
ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা কবিয়া থাকি তবে 


বজাদর্শন | 


[৮ম বর্ষ, আধঘাঢ়, ১৩১৫ 


বিচাঁব আদালতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারি 


না। আঁমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার 
করিয়া কেবল একটা ভাবের ভূয়া দলিল 
গড়িয়! থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ড 
বিখণ্ড কবাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন 
বাস্তবে সক্িভ বিচ্ছি্ধ হইয। দেখ দেজ ভখন 
ধা! বং মদেব মত তাহা মানুষকে অকর্মণ্য 
এবং উদ্বান্ত কবিয়া তোলে । 

কিন্ধ বিশেষ অবস্থায় কোন্টা যে প্রকৃত 
বাস্তব তাহা নির্ণয় কবা সোজা নহে। সেই 
কতন্তাই নেক স্ময় মান্থুব মনে কবে যেটাকে 
চোখে দেখা যাঁয় সেটাই সকলেব চেয়ে বড় 
নান্তব; যেটা মানব-প্রকৃতিব নীচেব তলায় 
গড়িয়া থাকে সেটাই আপল সতা। কোনো 
ই*্বাজ্জ সাভিত্য-সমালোচক বামাযণের অপেক্ষা 
ইলিয়ডেব শেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে 
ব্লিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতব 12031, 
অর্থাৎ মাঁণব চবিত্রেব বাঁন্তবকে বেশী করিয়া 
স্বীকার কবিয়াছে ,--কাঁবণ উক্ত কাব্যে একি- 
লিস নিহত শক্রব মৃতদেহকে রথে বীধিয়া 
উয়েব পথেব ধুলাষ লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন 
আব বাঁষায়ণে রাম পরাজিত শক্রকে ক্ষমা 
কবিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মাঁনব- 
চর্যিতব পক্ষে অধিকতব বাস্তব একথার আর্থ 
বর্দি এই হয় যে তাহা পরিমাণে বেশি তবে 
তাহা হ্বীকাৰ কব! যাইতে পারে। কিন্তু স্কুল 
পব্মাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাট 
থারা একথা মানুষ কোনো দিনই স্বীকার 
করিতে পারে না) এইজন্যই মান্য ঘরভরা 
অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুন্্ 
শিখাকেই বেশি মান্ত করিয়া! থাকে। 

যাহাই হৌক্‌, এরুথা সত্য যে মাবি- 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 


পপি আন পাস 


স্পা পাপ পপ সী 





০ কপি | শি 


ইতিহাঁনের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্টা 
প্রধান কোন্টা অগ্রধান, কোন্ট। বর্তমানের 
পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্ট। নহে, তাহ! 
একবার কেবল চোখে দেখিরাই মীমাংসা 
করা যায় না। অবস্থ একথা স্বীকার কবিতে 
পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই 
সকলেব চেয়ে বড় সত্য বলিয়। মনে হয়। 
রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তব- 
মূলক বলিয়া মনে হয় না যাঁভা রাগকে নিবৃত্তি 
করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় 
মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, “রেখে দাও 
তোমাব ধর্ম কথা 1” বলে যে, তাহার কারণ 
এ নয় যে, ধর্ম কথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের 
পক্ষে অযোগ্য এবং কষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা 
উপযোগী কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব 
উপযোগিতার প্রতি আমি দৃকৃপাত করিতে 
চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি 
মানত করিতে চাই। 

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের 
হিনাৰ অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় 
তাহার চেয়ে অনেক বেশি কর] আবশ্ক। 
ম্যুটিনির পর যে ইংরেজের! ভারতবর্ষকে নির্দয়- 
ভাবে দ্লন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা 
মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত 
সঙ্কীর্ণ করিয়াই প্রস্তত করিয়াছিল; রাগের 
সময় এই প্রকার সঙ্ীর্ণ হিসাব করাই যে 
শ্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগস্তিতি অধিকাংশ 
লোকই করিয়া থাকে তাহ! ঠিক কিন্তু লর্ড 
ক্যানিং ক্ষমার দ্বিক্‌ দিয়া যে বাস্তবের হিসাব 
করিয়াছিলেন তাহ! প্রতিহিংসার হিলাব অপেক্ষা 
বাস্তবকে অনেক বৃহ পরিমাণে অনেক গন্ভীয় 
এবং দুর্বিস্ৃতভাবেই গণন! করিয়াছিল । 


৮)! | 


পপি 
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কিন্ত যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের 
ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেপ্টালিজম্‌ অর্থাৎ বাঁস্তব- 
বর্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্যয়ই কুস্ঠিত 
হয নাই। চিবদিনই এইরূপ হইয়া আসি- 
যাছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনা- 
গৌরবে বড় সভা বলিয়া মনে করে তাহারা 
নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না 
লইয়। নিশ্চিন্ত খাকে। কিন্তু জয়লাঁতকেই 
যদি বাস্তবতীব শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি 
তবে নাবায়ণ যতই একলা হোন্‌ এবং যতই 
কষদ্রমুত্তি ধরিয়া আম্বন তিনিই জিতাইয়া 
দিবেন। 

আমাব এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই ষে 
যথার্থ বাস্তব যে কোন্‌ পক্ষে আছে তাহা 
সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার 
প্রাঢুধ্য হইতে স্থিব করা যায় না। কোনে! 
একটা কথা শান্তরসাশ্রিত বলিয়াই ষে তাহা 
বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত 
বেগে তাড়না করে দে পথ দেখিবার কোনো 
অধসর দেয়না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক 
মান্ত করিক্া থাকে একথা আমর শ্বীকার 
করিব না। 

পথ ও পাথেয় প্রবন্ধে আমি ছইটি কথার 
আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের 
পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কি? অর্থাৎ তাহা 
দেনী কাপড় পরা বা! ইংরেজতাড়ানো, বা আর 
কিছু? দ্বিতীয়ত সেই হিতসাধন করিতে হুইৰে 
কেমন করিয়া ? 

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহ! 
বুঝিবার বাধা ধে কেবল আমরা নিজের! উপ- 
স্থিত করিতেছি তাহা! নহে বন্তত তাহায় সর্ব- 
প্রধান বাঁধা আমাদের গ্রতি ইংরেজের ব্যব* 


১৫৬ 


ব্দর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫ 


পাশ টিপে শি িিিপাশশাশিশশা শিপ শস্টী্পি পাশপাশি শশীশীশ ৮৮৩ শা শি্ী শে শীল শি শশী 77 ৩ শ্পী পা শিশ পাপে পাপন 


হার। ইংরেজ কোনো মতেই আমাদের 
প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়' গণ্য করিতেই 
চায় না। তাঁহারা মনে করে তাহারা যখন 
রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, 
তাহাদের একেবারেই নাই । বাণলাদেশের 
'গকজন ড৬পুঝী হ€াকর্তা ভাব ন্ব্ষের চাঞ্ললা 
সন্বপ্ধে যত কিছু উচ্মা! প্রকীণ করিয়াছেন 
সমন্তই ভাবতবাসীব প্রতি । হাহার মত এই 
যে কাগজ'গুলাকে উচ্ছেদ কব) স্থরেন্দবাড় যো, 
বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও । দশকে 
ঠাণ্ডা করিবাব এই একমাত্র উপায় বাহাবা 
'নায়াসে কমন ও নিঃস্ঙক্কোচে প্রচাব করিতে 
পারে তাহাদেবক মত ব্যক্তি যে আমাদের 
শাসনকর্ডীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি 
দেশের রক্তগবম করিয়া তুলিবার পক্ষে অস্তত 
একটা প্রধান কাঁবণ নহে ? ইংরেজের গায়ে 
জোর আছে বলিয়াই মাঁনবপ্ররৃতিকে মানিয়! 
চল! কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্তক ? 
ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের 
পেচ্সগনভোগী এলিয়টের কি তাহার জাতভাইকে 
গ্রকটি কথাও বলিবার নাই ? যাঁহাদের হাতে 
ক্ষমতা অজ্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে 
হইবেন! আর যাহার স্বভাবতই অক্ষম 
শম দম নিয়ম সংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল 


তাহাদেরই জন্য ! তিনি লিখিয়াছেন ভারত- 


বর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে 
তাহার! যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় 
সে জন্ত সতর্ক হইতে হইবে। আর যে সকল 
ইংরেজ ভারতবর্ষায়কে হত্যা করিয়া কেবলি 
দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিটিশ বিচার 
সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের 'রেখা আগুন দিয়া 
ভায়ততর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিক্জা দিতেছে 


তাহাদের সম্বদ্ধষেই সতর্ক হইবার কোনো 
প্রয়োজন নাই % বলদর্পে অন্ধ ধর্রবুদ্ধিহীন 
এইরূপ স্পদ্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে 
এবং ইংরেজের প্রজাঁকে উভয়কেই ভুষ্ট করি- 
তেছে না? অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জলিয়! 
হলিয়! বে, ঘথন ভাতে হাতে অপমানের 
গতিশে!ব লয়ার কাছে মানবধর্মের আব 
একানো উচ্চতর দাবী তাহাঁৰ কাছে কোনো 
মতেই র'চিতে চাহেনা তখন কেব্ল ইংরেজের 
রনচক্ষু পিনালকোডই ভাবতবর্ষে শাস্তিবর্ষণ 
করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের 
হাড়ে দেন নাই । ইংরেজ জেলে দিতে পারে 
াসি দিতে পাবে কিন্ত স্বহন্তে অগ্নিকাণ্ড 
করিয়া তুলিয়া তাঁব পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা! 
নিবাইয়! দিতে পারে না--যেখানে জলের 
দরকাঁব সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল 
ঢালিতে হইবে।' তাহা যদি না করে, নিজের 
রাজদওকে যদি বিশ্ববিধীনের চেয়ে বুড় বলিয়৷ 
জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই 
দেশে পাপের বোবা স্ত.পারৃত হইয়া একদিন 
সেই ঘোরতব অসামঞ্জস্ত একটা নিদারুণ 
বিপ্লবে পবিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না) 
প্রতিদিন দেশের অস্তরে অন্তরে যে চিত্তবেদন] 
সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া 
আত্মপ্রসাদস্দীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পাঁর-_ 
মলি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক শবুদ্ধিতা 
বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে 
পরাধীন জাতির ম্পঞ্ধীমাত্র মনে কনিয! 
বৃদ্ধ বয়সেও দত্তের উপর হস্ততর্ষণের অপঙ্গত 
চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও 
'এই বেদনায় হিসাব কি ক্লেহুই রাখিতেছে | 
মনে কল্প? বলিষ্ঠ হখন মমে করে যে, নিজেন 


তৃতীয় সংখ্যা । ] 
অন্তায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত 
করিবেনা, কিন্তু ঈশ্বরের (বিধানে সেই অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকাঁব চেষ্টা মানব- 
হৃদয়ে ক্রমশই ধোয়াইয়া ধোয়াইয়া জলিয়! 
উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী 
করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূ নিশ্চিন্ত 
থাকিবে তখনই থলেব দ্বারাহ এপরধল আপনার 
বলের মূলে আঘাত করে $--কারণ ৩গন 
সে মশক্তকে আঘাত করে না বিশ্ববুদ্মাণ্ডের 
মূলে যে শক্তি আছে সেই বভ্রশক্তিব বিরুদ্ধে 
নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা কবে। মদি এমন 
কথ! তোমরা বল ভাবতবষে আজ ষেম্মোভ 
নিরপ্রকেও নিদাঁবণ কবি তুলিতেছে, 
বাহ! অক্ষমের ধৈর্যকেও মভিভূত কবিয়] 
তাহাকে নিশ্চিত আম্মঘাতের অভিমুখে তাড়না 
করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনে! 
হাতই নাই--তোনর! স্তারকে কোথাও পীড়িত 
করিতেছ না, তোমবা স্বভাবপিঘ্ধ অবজ্ঞা ও 
ওদ্ধত্যের ছার] প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে 
উপক্কতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া 
তুলিতেছ না, যদ্দি কেবল আমাদেরই দিকে 
তাকাইয়া এই কথাই বল যে, কুতার্থের 
অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ 
এবং অপমানের ছুঃখদাহ ভাবতের পক্ষে 
নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে 
রাজতক্তে বসিম্বা বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে 
এবং তোমাদের টাইম্‌লের পত্রলেখক, ডেলি- 
মেলের সংবাদ-রচয়িতা এবং পায়োনিয়ার 
ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়! তাহাকে 
ব্রিটিশ পণ্ডরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করি- 
বেও সেই অসত্যের দ্বার তোমর| কোনো 
শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোন 


সমস্যা | 
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আছে বটে তবু সত্যেব বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু 
বন্তবর্ণ কবিনে এত জোব নাই। নু 
আইনের দাবা নুতন লোহার শিকল গড়িয়া 
হুমি বিধাতাব হাত ণাধিতে পারিবে না। 
অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের 
নিয়মে থে আব পাক খাইয়। উঠিতেছে 
তাহাব ভীষণ ম্মবণ করিয়া আমা প্রবদ্ধা- 
টুধুব দাবা তাহাকে নিবস্ত করিতে পারিব 
এমন ছুবাশ। আমাব নাই। দুর্বদ্ধি ষখন 
জাগ্রত হয়া উঠে তখন 'একথা মনে রাখিতে 
»ইবে সেই দুর্কা,দ্ধিব মুলে বহুদিনেব বহুত 
কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; একথা 
মনে রাখিতে হইতে হইবে, যেখানে এক 
পঙ্গকে সর্বাপ্রকারে অক্ষম ও আনুপায় করা 
হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষে বুদ্ধি- 
এংণ ও ধন্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবাঁধ্য )-- 
যাহাকে নিয়তহই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি 
তাহার সহিত ব্যবহার কবিয়! মান্রষ কদাচই 
আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না-- 
ছর্বলেব সংঅবে সবল ভিংস্র হইয়া উঠে 
এবং অধীনেব সংশবে স্বাধীন 'অসংযত হইতে 
থাকে ;১-স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকা- 
ইতে পারে ? অবশেষে জমিয়! উঠিতে উঠিতে 
ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? 
(বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির 
অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল 
তাহা দ্ররিদ্রেরই ক্ষতি এবং ছুর্বলেরই ছুঃখেন 
কারণ হয়?) 
/' এইরূপে বাহিরের আঘাতে বছুদিন হইতে 
দেশের মধ্যে একটা উত্তেজন! ক্রমশই উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠিতেছে এই অত্য্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন! 0) এবং 
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এপস 


ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একট 
দিকে কেবল ছুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে 
একটা অসমতাব শ্যট্টি কবিতেছে তাহাতে 
ভারতবাপীর সমস্ত বুদ্ধিকে, সমন্ত কম্পনাকে, 
সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পৰি- 
মীণে এই বাহিবেব দিকেই, এহ একট। 
ঠনমিত্তিক উৎপাঁতেব দিকেই উদ্রিকু করিয়া 
বাখিয়াছে তাহাতে মন্দেহ নাই । 
অতএব, এমন অবস্থায় ধেশে্েব কোন্‌ 
কথাটা সকলের চেয়ে বড় কথা তাহা যদি 
একেবাবেই সুপিয়া যাহ তবে ভাহাতে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহ। প্রা্কতিক 
তাহা ছুণিবাব হইলেও তাহ! সকল সময়ে 
শ্রেযস্কর হয় না! হ্দয়াবেগের তীত্রতাকেই 
পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড় খান্তব্‌ 
বলিয়া মনে করিয়। আমবা যে অনেক সময়েই 
ভয়ঙ্কর ভ্রমে পড়িয়া থাকি--সংপারে এবং 
নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহাব 
পরিচয় পাইয়! আসিয়াছি। জাতির ইতি- 
হাঁসেও যে এ কথা আরো অনেক বেশি থাটে 
তাহা! স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়! দেখা কর্তব্য 
পআচ্ছা, ভাল কথা, তুমি কোন্টাকে 
দেশের শকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন 
বলিয়া মনে কর” এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ 
বিরপ্থিম্ম সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন 
ইহ! আমি অনুভব করিতেছি । এই বিরক্তিকে 
খ্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে 
প্রস্তত হইতে হইবে। 
| ভারতবর্ষের সম্মুধে বিধাতা যে সমস্তাটি 
স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ছুরূহ হইতে 
পারে কিন্ত সেই সমস্াটি যে কি তাহা! খুঁজিয়! 
পাওয়া কঠিন নহে।" তাহ! নিতাস্তই আমাদের 
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সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্ঠ দূর দেশের ইতি- 
হাসের নজিরের মধ্যে তাঁহাকে খু'জিয়া৷ বেড়া- 
ইলে তাহাব সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ) 
ভারতবর্ষেব পর্বত প্রান্ত হইতে সমুদ্রসীম! 
পর্যান্ত যে জিনিবটি সকলের চেয়ে সুম্পষ্ট হ্ইয়! 
চোখে পড়িতেছে সেটি কি? (সেটি এই যে, 
এ5 ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার 
জগতে আর কোনে একটিমাত্র দেশে নাই ।। 
(পেশ্চিম দেশেব যে সকল ইতিহাস ইন্কুলে 
পড়িয়াছি তাহাব কোথাও আমরা এরূপ 
সমস্যার পিচ পাই নাই। যুরোপে যে সরল 
এ্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদ- 
গুলি একান্ত ছিল না;- তাহাদের মধ্যে 
মিলনেব এমন একটি সহজ তত্ব ছিল যে 
যখন তাহার! মিলিয়া গেল তখন তাহাদের 
মিলনের মুখে জোড়ের চিহটুকু পধ্যস্ত খুঁজিয়া 
পাওয়া কঠিন হইল। )/প্রাচীন ুরোপে গ্রীকৃ 
রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে 
শিক্ষাদীক্গণার পার্থকা ষতই থাক্‌ তাহারা 
প্রকৃতই একজাতি ছিল। ) তাহার! পরম্পরের 
ভাষা, বিগ্া, রক্ত মিলাইয়া এক হুইয়া উঠিবার 
অন্ত স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে 
তাহারা গলিয়া যখনি মিলিযা গেছে তথনি 
বুঝ! গিয়াছে তাঁহারা এক ধাতুতেই গঠিত। 
ইংলগ্ডে একদিন স্যাকৃসন্‌ নর্খমান ও কেপ্টিক 
জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক এক্যতত্ব ছিল 
যে জেতাজাতি জেতাবপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে 
পাঁরিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন 
যে এক হয়| গেল তাহা জানাও গেল না। 
(অতএব যুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে 
মানুষকে যে একো সঙ্গত করিয়াছে তাহা 


ভৃতীয় সংখ্যা ।] 
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সহজ পরক্য। যুবোপ এখনও এই সহজ 
রকাকেই মাঁনে-নিজেব সমাজেব মধ্যে 
কোনো গুরুতব প্রভেদকে স্থান দিতেই চাঁয় 
না, ভয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া 
দেয়। যুবোপেব যে-কোনো জাতি হোঁক 
না কেন সকলেবই কাঁছে ইংবেজেব উপনিবেশ 
প্রবেশদ্বাব উদঘাঁটিত বাখিয়াছে আঁব এসিয়াঁ- 
বাঁসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেষিতে না পাবে 
পেজন্ত তাহাঁদেব ঘতকত! সাপেব মত ক্ষোঁস 
কবিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে 

[যুবোপের সঙ্গে ভাঁবতবর্ষের এইখানেই 
গোঁড়া হইতেই অনৈকা দেখা যাইতেছে । 
ডাঁরতবর্ষেব ইতিভাঁদ যখনি সুরু ভইল সেই 
মুহূর্তেই বর্েব সক্ষে বর্ণেব, আর্যেব সঙ্গে 
অনার্ধ্যের বিবোঁধ ঘটিল। তখন ভইতে এই 
বিযোধের হুঃসাধ্য সমনুয়ের চেষ্টায় ভাববর্ষেব 
চিত্ত ব্যাপৃত বহিয়াছে।) (আর্ষ/সমাঞ্জে গিনি 
অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাঁক্ষিণাতো 
আর্য উপনিবেশকে অগ্রস্ব কবিষা দিনার 
উপলক্ষ্যে যেদিন গুহক চগ্ালবাজেব সহিত 
মৈত্রী স্থাপন কবিয়াছিলেন,/যেদিন কিকিদ্ধাব 
অনার্ধ্যগণকে উচ্ছি্ন না! কবিয়া সহাযতায় 
দ্বীক্ষিত কবিয়াছিলেন, এবং লঙ্কাঁৰ পবাস্ত 
রাক্ষলরাজ্যকে নির্শাল কবিবার চেষ্টা না 
করিয়া বিভীষণেব সহিত বন্ধুতার €যাগে শত্র- 
পক্ষের শক্রতা নিরন্ত করিয়াছিলেন,(সেইদিন 
ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মভাপুকষকে অব. 


লম্বন করিয়৷ নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল।9 


/ তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এদেশে মানুষের 
যে সমাঁষেশ ঘটিক্নাছে তাহাঁব মধ্যে বৈচিত্রের 
আর অস্ত রহিল না। (যে উপকরণশ্খলি 
কোনোঁমতেই ছিলিতে চাঁর না, তাহাদিগকে 


সমস্যা! | 
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একত্রে থাকিতে ভইল। এমনভাবে কেবল 
বোঝ! তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বীধিয়া 
উঠিতে চায় না । তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই 
ভাবতবর্ষকে শত শত বংসব ধরিয়া কেবলি 
চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাঁহাব! বিচ্ছিন্ন কি 
উপাষে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে 
থাঁকিতে পাবে , যাহাঁবা বিরুদ্ধ কি উপায়ে 
তাহাদেব মধ্যে সামগ্ুস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়) 
বাহাদের ভিতখকাব প্রভেণ মানব প্রকৃতি 


কোনোমতেই অস্বীকাৰব কবিতে পাবে না 
কিধপ ব্যবস্থ। কবিলে সেই প্রভেদ যথামগ্তব 


পবম্পবকে পীড়িত না কবে, অর্থাৎ কি 
কখিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকাব কবিতে 
বাধা হইযাঁও সাঁমাঁজিক এ্রক্কে যথাসস্তব 
মান্য কব! যাইতে পাঁবে। 

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আঁছে 
সেখানকাঁক প্রন্ঠিমৃহূর্তেব সমস্যাই এই যে, 
«ই পার্থব্যেব গীড়া এই বিভেদেব দুর্বলতাকে 
কেমন কবিয়! দূৰ কবা যাইতে পাবে । একত্রে 
থাঁকিতেই হইবে অথচ- কোনোমতেই এক 
হইতে পৃবিব না মান্ুষেব পক্ষে এতবড় অমঙ্গল 
আব কিছুই হইতে পাবেন! । (এমন অবস্থায় 
প্রথম চেষ্টা ভয় প্রভেদকে 'শ্বনির্দিষ্ট গণ্ভীদ্বার! 
স্বতর্থ কবিয়া দেওয়া ;--পবম্পব পরস্পরকে 
আঘাত না কবে সেইটি সাম্লাইয়া যাঁওয়া 
পরস্পরের চিন্তিত অধিকারের সীমা কেহ 
কোঁনোদিক্‌ হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরখ 
ব্যবস্থা করা । ) 
কত্ত এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা! প্রথম 
অবস্থায় বতবিচিন্ত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা 
করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া 
উঠিতে বাঁধা দিতে থাঁকে। তাহা আঁঘাতকেও 
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বাচায় তেমনি মিলনকে ও ঠেকায়! * অশীস্তিকে 
দূরে খেদাইযা বাখাই যে শান্তির পীনিচা 
কর! তাহা নহে । বস্তুত হাতত অশান্তিকে 
চিবদিনই “কালো একটা জামূগণ্ম জিযাইয়া 
রাথ| হয়, )িবোদবে কো,ন'ঘতে দৃবে 
রাখিলেও হবু ভাভাকে রাখা ভয় -ছাঁড়া 
পাইলে তাঁভাব প্রলয় মুদছ্ছ হঠাত আসিযা 
দেখা দেম 

(শুধু তাই শধ। ব/বস্কাবদ্ধভাঁবে 
অবস্থানমাত্র মিণপনেব নেতিবাচক 
ইতিবাচক নহে । শাহাতে মান্তষ আম 
পাইতে পাবে কিন্য শক্তি পাতে পাবে না। 
শৃঙ্খলাব দ্বাঁথ। বাঁজ চলে মাত্র, কোর দ্বার 
পাণ জাগে । 
মি এতক'ল ভাঁহাব সভ *ব অনৈকা 
ও বিরুদ্ধতাকে একটি বাবস্থাব মধ্যে টানিয়া 
প্রত্যেককে এক একট প্রকো্ে বদ্ধ কবিবাব 
চেষ্টানেই নিথুক্ত ছিল। অন্য কোনে।দেশেহ 
এমন সত্যকাঁব প্রভেদ একত্রে আসিয়া দীভাষ 
নাই, স্থৃতবাং অন্ত কোনো দেশেবই এমন 
ছুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবাঁব কোনো গ্রয়ো- 
জনই হয় নাই। 1 

(নান! বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সভা যখন স্ত,পাকাৰ 
হইয়া জ্ঞানের পথবোঁধ কবিবাঁব উপক্রম কবে 
তখন বিজ্ঞানে প্রথম কাঁজ ভয় তাভাঁদিগকে 
গুণকর্্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ কবিষা ফেলা। 
কিছু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ কব! 
আবন্ডেব কাঙ্ত, কলেবববদ্ধ কবাই চুড়ান্ত 
বাপাব 1) ইট কাঠ ঢুণ স্থবকি পাছে বিমিশ্রিত 
হইয়া পরস্পরকে নষ্ট কবে এই জন্ত তাহাদিগকে 
ভাগ ভাগ কবিয়া সাঁজাইয়া বাখাই ষে ইমাবত 
নিশ্শীণ করা তাহা নছে। 
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( আমাদের '"দশেও শ্রীবিভাগ ভইয়া 


আঁছে কিনব বচনীকার্ধা হয় আঁবস্ত হয় নাউ 
নয অপিকতিব অগ্রসর ভইাত পাঁবে নাই।») 
একই বেদণাঁব অন্ুুভৃতিব দ্বাবা আদ্যোপান্ত 
আবিষ্ট, প্রাণমন্ন, ব্সবক্তময় শ্নামুপেশীমাংসেব 
দাবা অন্বিবাশি যেমন কবিয়া ঢাকা পড়ে 
হেমনি কবিপ্াাই নিধিনিষেধের শুন কঠিন 
ব্যবস্থাকে একেবাব আচ্ছন এবং অন্তবাল 
পবিযা দি যখন একই পথম অনুভূতিন 
নাডিজীল সমগব নধো প্রাণেৰ চৈতন্যকে 
বধু কবিষ! (দবে তখনই জাঁনিব মভাজাতি 
দেভধাবণ ববিয়াছে। 

(আমব| যে সকল দেশেব ইতিঠাঁস পড়িয়াছি 
তাহাবা বিশেষ বিশেষ পগ দিয়া নিজের 
পিদ্ধির সাধনা কবিয়াছে । যে বিশেষ অমঙ্গল 
তাহাদের পবিপুণ বিকাশে অগ্তরাপ্ণ, তাহাঁবই 
সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে ) /একদিন 
আমেরিকার একটি সমশ্ত। এই ছিল যে, ঈপ- 
নিবেশিক দল একজায়গায়, আর তাহাদের 
চালকশক্কি সমুদ্রপারে, -ঠিক যেন মাথার 
সঙ্গে ধড়েব বিচ্ছেদ--একপ অসীমাঞ্জস্ত 
কোনে। জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব 1 
ভূমিষ্ঠ শিশু যেষন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো 
বন্ধনে বাধা থাকিতে পারে না--নাড়ি ছেদন 
করিয়৷ দিতে হয়--+তেমনি আমেরিকার সন্মুখে 
যেদিন এই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত 
হইল সেদিন সে ছুরি লইয়! তাহা কাঁটিল। 
একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্তা এই 
ছিল যে, সেখানে শাসরিতার দল ও শাসিতের 
দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের 
পবস্পরের জীবনযাঁজা ও স্বার্থ এতই সম্পুর্ণ 
বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াঁছিল যে সেই অসাহাঞ্জস্থের 
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পীড়ন মানুষের পক্ষে ছুর্বহ হুইয়াছিল। এই 
কারণে এই আত্মবিচ্ছ্দেকে দূর করিবার জন্থ 
ঞ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হুইয়াছিল। 
(হত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা। ও 
ফ্রান্সের সমস্তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল 
আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত 
পরম্পর অসংলপ্ন। তাহাদের পরস্পর সম- 
অবস্থা ও সমবেদনার কোনে! যোগই নাই। 
এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে স্বাবন্থাব 
অত:ব না ঘটিতে পারে ;কিন্ত কেবলমাক্্ 
ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক 
বেশি । )যে আনন্দে মানুষ বাচে এবং মানুষ 
বিকাশ লাভ করে, তাহ! কেবল আইন আঁদা- 
লত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ স্রক্ষিত হওয়! 
নহে। ফল কথা মান্য আধ্যাম্সিক জীব-- 
তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে-- 
তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্থকেই 
তৃপ্ত করিতে হয়--যে কোনে পদার্থে স্ীৰ 
সার্ধাঙ্গীনতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত 
হবেই )-তাহাকে কোন্‌ জিনিষ দেওয়া গেল 
সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব 
নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়! হইল 
সেই হিসাবট। আরও বড় হিসাব, উপকার 
তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপ- 
কারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না 
থাকে। (সে অত্যন্ত কঠিন শাঁসনও নীরবে 
সহ করিতে পারে, এমন কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
তাহাকে বরণ করিতে পারে যঙ্গি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে ।) তাই বলিতে- 
ছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ 
কন্ধিক়া রাখিতে পারে না।) 
অথচ যেখানে শাসন্িতা ও শাসিত পয়- 
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স্পর দূরবর্তী হইয়া! থাকে, উভয়ে মাঝথানে 
প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর 
কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, 
সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অশ্যন্ত ভালও হয় 
তবে তাহা বিশুদ্ধ মআপিস আদালত এবং 
নিতান্তই আইন কানুন ছাড়!আর কিছু হই- 
তেই পাবে না। কিন্তু তৎসত্বেও মানুষ কেন 
যে কেবলি রুশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর 
বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়! উঠে ভাহা 
কর্তা কিছুতেই বুঝিতে চান "না, কেবলি রাগ 
করেন--এমন কি, ভোক্তীও ভাল করিয়! 
নিজেই বুঝিতে পারে না। (অত এব শাসযিতা 
ও শাদিত পব্ম্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে ঘে জীবন্‌- 
হীন শুষ্ক শসনপ্রণালী ঘট! একেবারেই অনি- 
বাধ্য ভারতের ভাগ্যে তাহ! ঘটিয়াছে সে কথ! 
কেহই অস্বীকার করিতে পারে না । 

[ আহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্দের 
সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল আছে সে 
কথাও মানিতে হইবে) আমাদের শাসন- 
কর্তাদের জীবনযাত্র! আমাদের চেয়ে অনেক 
বেশি ব্যয় সাধ্য। তাহাদের খাওয়া পর 
বিলাস বিহার, তাহাদের সমুদ্রের এপার ওপাৰ 
ছুই পারের রসদ জোগানো,)তাহাদের এখাঁন- 
কার কন্মীবসানে বিলাতী অবকাশের আরা- 
মের আয়োজন এ সমন্তই আমাদিগকে করিতে 
হইতেছে ।) দেখিতে দেখিতে তাছাদের বিলা- 
সের মাত্রা কেবলি অতাস্ত বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহা সকলেই অবগত আছেন) এই সমস্ত 
বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারত" 
বর্ষের, ঘাহাঁর ছুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে 
জোটে না। (এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী 
প্রবলপক্ষ, তাহাদের অস্তঃকরণ নির্ধম হইয়া 
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উঠিতে বাধা । )ধদি তাহাদিগকে কেহ বলে 

& দেখ এই হৃতন্তাগাঁগুল। খাইতে পায় না, 

তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের 

পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই 
বথে্ট।,.যে সব কেরাণী ১৫২০ টাকায় কুতের 

খাটুনি খাটিন্পা মরিতেছে মোট মাহিনার বড 

সাহেব ইলেকৃটখক পাখার নীচে বসিয়া এক- 
বার চিন্তা করিতে চেষ্টা কবে না যে কেমন 

করিয়! পরিবারের ভার লঙ্চয়া ইহাদের দিন 

চলিতেছে । তাহারা মনকে শান্ত স্ুষ্তির 

রাখিতে চায় নতুবা তাভারদের পরিপাকেব 

ব্যাঙ্ধাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে । এ কথা 

ঘখন নিশ্চিত যে 'আল্পে তাহাদের চলে না, এবং 

ভারস্বর্ষের উপবেই তাহাদেক নিষ্ভব তখন 
তাহাদের তুলনায় তাভাদেব চাঁবিদিকের লোকে 

কি খায় পরে কেমন করিয়। দিন কাটায় তাহ 
নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনই করিশে 

পারে না। বিশেষত এক আঁধজন লোক ত 
নয়-কেবল ত একটি রাজ। নয় একজন 
সমাট নয় একেবারে একটি সমগ্ব জাতির 
বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ধকে জোগাইতে 

হইবে । /ধাহারা বছদুরে থাকিয়| বাজার হালে 
ব।চিয় থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা - 
সম্পর্কশুন্ত অপরজাতিকে অশ্নবন্ত্র সমন্ত সক্কীর্ণ 
করিয়া আনিতে হইতেছে(এই যে সিষ্ঠুর অসা- 
মঞ্জন্ত ইছা যে প্রতিদিন বাঁড়িয়াই চলিল তাহা 
কেবল তীহারাই অস্বীকার করিতেছেন £ষাহা- 
দের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়! 
উঠিয়াছে। ) 

ঠয এক পক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা 

€ 


এবং লম্বা! চাল, অন্তপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে | 


আধপেটা আঁহারে সংসারষাত্তী নির্বাহ ;-- 


বঙ্গদর্শন | 


শি শশী পলিশ পাশা শশা 
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অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে 
ংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনত। নহে, আমাদের 
তরফে সম্মানের লাখবত! এত অত্যন্ত অধিক, 
পরস্পবের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, 
খে, আইঈনেব পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা 
অসাধ্য , এমন স্কুলে যতদিন যাইতেছে ভাঁরত- 
বর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর 
ইইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য 
নিবতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠ্ভিতেছে ইহ! 
আজ আর কাহারে বুঝিতে বাকি নাই। 
ইহাঁভে একদিকে বেদন। যতই ছুঃসহ হইতেছে 
আব একদিকে অপাঁড়তা ও অবজ্ঞা ততই 
গভীরতা লাভ করিতেছে । এইন্ধপ অবস্থাই 
খদ্দি টিকিয়! যায় তবে ইহাতে একদিন ন] 
একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে 
সন্দেত নাই চি 

(এইক্ূপ কতকট। ্রক্য থাকা সত্বেও 
তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের 
পূর্বে আমেরিক। ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে এক- 
মাত্র সমস্তা বর্তমান ছিল ৮-মর্থাৎ যে সমস্তাটির 
মীমাংসার উপরেই তাহাদের যুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিত (আমাদের সম্মুখে সেই সমস্তাট নাই) 
অর্থাৎ/আমর! যদি দরখান্ভের জোরে ব' গায়ের 
জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় 
লইতে রাজি করিতে পারি তাহা! হইলেও 
আমাদের সমস্তার কোনো মীমাংসাই হয় 
না7-7তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার 
ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে 
যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরে- 
জের চেয়ে হয় ৩ ছোট না হইতে পারে । 

। একথা বলাই বাছল্য, যে দেশে একটি 
মহীজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সেদেশে শ্বাধীনত। 


তৃতীয় সংখ্যা । 1 


পপ 


শত 


হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার “ম্থ” 
জিনিষটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার 
ল্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাছালী যদি স্বাধীন 
হর তবে দাক্ষিণাত্যের নায়ব জাতি নিজেকে 
স্বাধীন ব্লযাঁ গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমে 
জাঁঠ যদি স্বাধীনত! লাভ করে তবে পুর্ব- 
প্রাস্তেব আপামী তাহা সঙ্গে একই ফল 
পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক 
বাংলাদেশেই হিন্দুব সঙ্গে মুসলমান যে নিজের 
ভাগ্য মিলাইবাব জন্ত প্রস্তত এমন কোনে 
লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। তবে স্বাধীন 
হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে 
মাথা যখন একেবাবে পৃথক হইয়া হিসাব 
মিলাইতে থাকে তখন লী বলিয়া জিনিষট! 
কাহার? 

এমন তর্কও শুনা যায় যে, ধতদিন আমর! 
পরের কড়া শাপনেব অধীন হইয়া! থাকিব 
হতর্দিন আমরা জাত বীধিয়। তুলিতেই 
পারিব না-্পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র 
মিলিয়া যে সকল বড় ঝড় কাজ করিতে 
করিতে পবস্পরে মিল হইয়া যায় সেই 
সকল কাজের অবসরই পাইব না । একথা 
যর্দি সত্য হয় তবে এ সমস্তার কোনো 
মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনো! 
দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ 
কবিতে পারে না । বিচ্ছিন়ের মধ্যে সামর্থ্যের 
ছিন্ন চা, উদ্দেশ্তের ছিন্নতা, অধ্যবসার়ের 
ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া 
থাকিলে তবু টি'কিয়া থাকে কিন্তু কোনো 
উপায়ে কোনো বাধুবেগে তাহাকে চালনা 
ফক্িতে গেলেই মে ছড়াইয়া পড়ে, মে 
ভাঙিকী যায়, তাঁহার এফ অংশ অপর অংশকে 
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আঘাত করিতে থাকে , তাহার অভ্যন্তরের 
সমস্ত দুর্বলতা নানা মুণ্িতে জাগিরা উতিয়! 
তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজের! 
এক না হইতে পারিলে আমবা এমন কোনে! 
এককে স্থানচ্যুত কবিতে পারিব না যাহ! 
কত্রিমভাবেও সেই একের স্থান পুরণ 
করয়া আছে। 

শুধু পারিব না তাহা নহে কোনো 
নিতান্ত আকন্সিক কারণে পাবিলেও হে 
একটি মাত্র বাহাবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়। 
আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়বে । তখন 
আমাদের নিজেব মধ্যে বিরোধ বাধিলে, 
মামবা কৌনে! এক প্রকার কবিয়া, কিছুকাল 
মারানারি কাটাকাটির পর তাহার একট! 
কিছু মীমাংসা কবিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে 
না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ 
দিবে না। কাবণ, আমরাই যেন আমাদের 
সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্ত প্রস্তুত ন! 
থাকিতে গারি, কিন্ত জগতে যে সকল প্রবল- 
জাতি সময়ে অসময়ে সর্বগাই প্রস্তুত হইয়া! আছে 
তাহার! আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাও, অভিনযের 
দর্শকদের মত, দুরে বসিয়া দেখিবে ন1। 
ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুক্ধের চক্ষু যাহার 


উপর হইতে কোনোদিনই অপপারিত 
হইবে। 
অতএব (যে দেশে বহু বিচ্ছিনন জাতিকে 


লইয়। এক মহাজাতি তোর হুইয়া উঠে নাই 
সে দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি ন! 
থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে)! 
সেই মহাজাতি'ক গড়িয়া তোলাই সেখানে 
এমন একটি উদ্দেশ্য অন্ত সমপ্ত উদ্দেস্টই 
যাহার ফাছে মাখা অবনত করিবে--এছন 


১৩৪ 


কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্শ্যসাধনের 
সহায়তা কৰে তবে ইংবেক্গরাজত্কেও আমাদের 
ভারভবর্ষেরই সানগ্রী করিরা স্বীকাব করিয়' 
গাইতে হইবে |) তাহা অস্তবেধ সহিত প্রীতির 
সহিত স্বীকার করিবার আনেক বাঁধ জাছে। 
সেই বাধাগুলিকে দুব করিয়া ইংরেজ রাজত্ব 
কি কবিলে মামাদের আম্মসম্মানকে পীডিত 
না করে, কি কবিলে তাহার সহিত আমাদের 
গৌরবকর আত্মায় সম্বপ্ধ স্থাপিত হইতে পারে 
এই অতি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভার ও আমাঁ- 
দিগকে লইতে হইবে ।(রাগ করিয়। যদি 
বল "না আমরা চাই 
মামাদিগকে চাচিতেই হইসে কারণ যতক্ষণ 
পর্যাস্ত মসরা এক হইয়া মহাক্ঞাতি বাধিয়া 
উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ই'রেজ- 
ক্লাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কথনই সম্পূর্ণ 
হইবে না।| 

( আমাদের দেশেব সকলের চেয়ে বড় 
প্রমস্তা যে কি, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার 
প্রতি কামাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। আমর। সেদিন মনে করিয়া" 
ছিলীম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত 


পপ পপ শিশ্পী লা ৪. ___ শীত টপ 


ক্ষণ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, 


আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং 
দেশের বিলাতী বশ্্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ 
করিব না। (পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি 
কৰিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা 
গোল বাধিল যে, এমনতর আব কখনে। 
দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুনলমানে বিরোধ 
হুঠাৎ অত্যান্ত মন্দ্ান্তকরূপে বীভৎস হইয়া 
উঠিল। | 

(এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একাস্ত 


বঙ্গদর্শন । 
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কষ্টকর হৌক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার 
প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহবপেই জানা আবগ্তক ছিল, আঙ্গও 
আমাদের দেশে হিন্দু ও সুসলমান যে পৃথক 
এই বাস্তবটিকে বিস্ৃত হইয়া আমরা মে কাজ 
করিতেই যাই নাকেন এই বাস্তবটি আমা- 
দিগকে কখনই বিন্থৃত হইৰে না। একথ! 
বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, 
হিন্লুমূঘমানের সন্বন্ধের মধ্যে কোনে! পাপই 
ছিল না, ইরেজই মুললমানকে আমাদের 
বিরুদ্ধ করিয়াছে । ) 
ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে 
সত্যই টাড় করাইয়া! থাকে তবে ইংবেজ 
আমাদেব একটি পরম উপকাবৰ করিয়াছে - 
দেশের বে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে 
আমর! মুট়ের মত না বিচার করিম়াই দেশের 
বড় বড় কানের আছ্ছোজনের হিসাব করিতে- 
ছিলাম, একেবারে আরস্তেই তাহার প্রতি 
ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়ছে। ইহ 
হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যর্দি 
ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্র! 
চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মুঢতা দূর 
করিবার জন্ত পুনর্ধার আমাদিগকে আঘাত 
মহিতে হইবে )- ধাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই 
হৌক্‌ তাহাকে আমাদের তুবিতেই হইবে )-- 
কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার 
কোনো পন্থাই নাই |) 

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া 
মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, 
অথব৷ হিন্দুদের মধ্যে ভিক্ন ভিল্ল বিভাগ ৰ! 
উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে 
আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএখ 


তৃতীয় সংখ্যা | ] 
কোনোমতে মিলনসাধন কবিদ্বা আমবাণ ।লাভ 
করিব এই কথাটাই মকলেব চেযে বড কথা নয়, 
স্থুতবাঁং ইহাই সকলের চে'য় সতা কথা নহে । 
আমি পুর্বেই বাঁলয়াছি, কেবলমাত্র 
প্রয়োনসাধনের সুযোগ, কেবলনাএ স্ব্যবন্থার 
চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষেব আখ বাচে 
না। যিস্ত বলিয়৷ গিয়াছেন মানুষ কেবুলমাঞজ 
রুটিব দ্বারা জীবনধারণ কবে না; তাহাব 
কারণ, মান্ুুধের কেবল শারার জীবন নহে। 
সেই বৃহৎ জাবনেব খাগ্ঠাভাব ঘটতেছে বাঁলয়। 
ইংরেনসরাজত্ব সকলপ্রকাথ স্ুশাসনসন্তবেও 
আমাদেব আনন্দ শোষণ করিয়া লহতেছে। 
কিন্ধ এইযে থাগ্ঠাভান এ যর্দি কেবল 
বাছির হইতেই ইংবেজ শাসন হইতেই ঘটিত 
তাহা হহলে কোনে প্রকারে বাহিখের 
সংশোধন করিতে পাবধলেই আনাদের কাব্য 
সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের শিজেব 
অন্তঃপুরেব ব্যবস্থাতেও দীথকাল, হইতেই 
এই উপবাসেব ব্যাপাৰব চলিয়। আসিতেছে । 
আমগ1 [হন্ধু ও মুসলমান, আমর ভারহতবধষেব 
ভিন্ন [ভন্ন প্রর্দেশীয় হিন্দুঙ্জাত এক জায়গায় 
বাদ করতেছি বটে [কন্ত মানুষ মান্ুধকে ঞ্চাটর 
চেয়ে যে ডচ্চতর খাগ্ত প্রোগাইয়। প্রাণে 
শক্তিতে আনন্দে পবিপুষ্ট কিয়া তোলে আমরা 
পরম্পরকে সেই থান্থ হইতেহ বাঞ্চত কা বসা 
আখিয়াছ। আমাদের সমস্ত হদয়বুও সমস্ত 


হিতচে&, পরিবার ও বংশেধ মধ্যে, এবং এক- । 


একটি সঙ্কার্ণ সমাজের মধ্যে এতই আতশয় 
পরিমাণে নিবন্ধ হইয়া পাঁড়য়াছে যে সাধারণ 
মান্থুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মামতাব যে বৃহৎ 
সম্বন্ধ তাহাকে শ্বাকার কাঁরবাব সম্বল আমরা 
কিছুই ডদ্ধত্ত রাথ নাহ। সেই কারণে আমর। 
স্বীপপুঞ্ধের মতই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছ, 
মহাদেশের মত বাণ্ড বিস্তৃত ও এক হুইয়! 
উঠিতে পারি নাই। 

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের 
সঙ্গে নিজের এঁক্য নান। মঙ্গলের দ্বার 
মান আকারে উপলান্ধ করিতে থাকিবে। 
এই উপলব্ধি তাহার কোনে (বিশেষ 
কাধ্যসিদ্ধির উপার বাঁলয়াই গৌরবের 


এছ 


সমহ্য। । ১৬৫ 


উন 


মগ্ষষ্যন্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধম্ম 


হইতে সে যে পবিমাণেই বঞ্চিত হয় 
সেছ পবিমাণেই সে শুক ভয়। আমাদের 
প্রভাগ্ক্রমে বহুদিন হইতেই ভাবতবর্ষে 


সাখবা এহ শুষ্ধতাকে প্রশ্রয় দিনা আসিয়াছি। 
আমাদেখ জ্ঞান, কন্ম, মাচাব ব্যবহারের, 
মামাদেব সর্বপ্রক,ব আদানপ্রদানেব বড় 
বড় বা্পথ এক একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর 
সম্মুখে আনিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমা- 
দেব হাদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের 
নিজেব ঘর নঙ্গের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া 
বেডাইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে 
নিজেকে উদঘাটিত করিয়া দিবাব অবসর 
পাষ নাই । এই কাবদে আমবা পারিবাবিক 
আরাম পাহয়াছ, ক্ষুদ্র সমাজেব সহায়তা 
পাহয়াছ কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও 
সম্পুণত। হইতে আমরা অনেক দিন হইতে 
বাঞ্চত হইয়া দীনহীনের মত বাস করিতেছি। 

সেই প্রকাণ্ড স্বভাব পুবণ কবিবার 
৬পায় আমবা নিজেব মধ্যে হইতেই যদি 
বাধয়। খঁপতে না পারি তবে বাহির হহতে 
তাহ। পাহৰ কেমন কারয়। 1 ইংরেজ চণিয়া 
গেলেহ আমাদের এই ছিদ্র পুরণ হইৰে 
আমর! এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমবা 
যেপরম্পবকে শন্ধা করি নাহ, সহায়ত করি 
নাই, আনর। যে পরস্পঞ্ছকে 1চানবার মাত্রও 
চে৪। কার নাই, আমগা যে এতকাল “ঘর 
হহতে অ।।ঙন। |[বর্দেশ” করয়। বসিয়া আছি ;-_- 
পরম্পব সন্ধে আমাদেব সেই ওদাপান্ত, 
অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে ষে একান্তই 
থুচাহতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতা 
কাপড় ত্যাগ কারবার স্থাবধা হইবে বাঁলয়া, 
সেকি কেবলমাত্র ইংরেন্র কর্তৃপক্ষের নিকট 
[নজের শান্ত প্রচার করিবার উদ্দেশে? 
এ নাহলে আমাদের ধন্্ পীড়িত হইতেছে, 
আমাণ্ের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে) এ 
নহিলে আমাঘে* বুদ্ধি সঙ্কীণ হইবে, আমাদের 
জ্ঞানের [বকাশ হহবে মা--আনদাদের দুর্বল 
চিত্ত শত শত অন্ধসংঙ্কারের ছারা জড়িত 
হইয়া থাকিবে আমরা আমাদের অন্তর- 


নছে। ইহ] তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার; বাঁহরের সমত্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া 


১৬৬ 
নির্ভয়ে নিঃসন্কোচে বিখসনাজের মধ্যে 
মাপ! তুলিতে পারিব না। নেই নিশীক 


নির্বাধ বিপুল মন্গষাত্বেব অধিকাবা হইবাব 
জন্ই আমাদিগকে পরম্পবের সঙ্গে 
পবম্পরকে ধন্মের বন্ধনে বাধিতে হতবে। 
ই1 ছাড়া মানুষ কোনোমঠেই বড় ভইতে 
পারে না, কোনোদতেই সত্য হইতে 
পারে না। ভাবনবর্ষে যে কেহ আছে যে, 
কেহ আসিয়াছে, সকলকে জইয়াই আমর! 
সম্পূর্ণ হইব-_ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি 
প্রকাণ্ড সমশ্যাঁক মীমাংসা হইবে । সে সমস্ত] 
এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাবায় স্বভাবে 
আচরণে ধার বিচিত্র-নবদেৰতা এই 
বিচিন্রকে লষ্দাহ বিবাঢ় সেই বিচিত্রকে 
আমরা এই ভাবভবর্ষেব মন্দিরে একা 
করিয়া দেখিব। পার্থকাকে নিকাসিত বা 
বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্পণত্র ব্রন্ষেব উনাৰ 
উপলব্ধি দ্বারা ; মানবের গ্রতি সর্বসহিষুঃ 
পরম প্রেমের দ্বাব) উচ্চনীচ, আক্মায়পর, 
সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা ম্বীকাব 
করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার ছারা 
দেশকে জয় করিয়া লও--যাহাবা তোমাকে 
সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কর, 
যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ কবে তাহাদের 
বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত 
কর, বারবার আঘাত কর--কোনো নৈরাশ্ত, 
কোনো আত্মাভিনানের ক্ষুগ্রতায় ফিরিয়। 
বাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদদ্ধকে 
চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। 

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃ- 
করণকে স্পর্শ করিয়াছে । সেই আহ্বান ষে 
ংবাদপত্রের কুদ্ধ গঞ্জনের মধ্যেই ধ্বনিত 
হইয়াছে বা হিং উন্তেজনার মুখরতার মৃ্যেই 
তাহার ধথার্থ প্রকাশ একথ! আমরা স্বীকার 
করিব না কিন্তু সেই আহ্বান ষে আমাদের 
অস্তরাস্বাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই 
বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি বণ 
নির্বিচারে ছুর্ডিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বসন 
করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রীভদ্ 
বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীগের 


0৮ ৮4পিঅব টি 
৫ নর এ 
পরত, ক 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ম, আধা, ১৩১৫ 


সি শি সপ 


সহায়তার জন্ত আমরা বন্ধপবিকর হইপাছি, 
হথন দেখি বাজপুক্ষদের নিন্ম সন্দেহ ও 
প্রতিকূলতাৰ মুখে অত্যাচাব-প্রতিরোধের 
প্রয়েজনকালে আমাদের যুবকর্দিগকে কোনো 
বিপদেধ সম্ভাবনা বাধ! দিতেছে ন)। সেবায় 
ান্দেব সন্কোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের 
ভম ঘুচিযা গিয়াছে, পবেব সহায়তায় আমর 
উচ্চনীচেব বিচার বিস্বাত হইয়াছ, এই যে 
স্থলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি 
এবার আমাঁদেব উপরে যে আহ্বান আসি- 
য়াছে তাহাতে সমস্ত সন্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে 
আমাদিগকে বাহিবে মানিবে -ভারতবর্ষে 
এবাব মানুনের দিকে মানুষেব টান পড়িষাছে। 
এনারে, মেখানে যাহাব কোনে! অভাব আছে 
তাহা পূরণ করিবাব জন্ত আমাদিগকে যাইতে 
হইবে ১ম স্বাস্থা ও শিক্ষা বিতবণের 
দন্য »ামাদিগকে শিভৃত পল্লীব প্রান্তে নিজের 
জীবন সত্সর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে 
আব কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধো 
ধাবয়। রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুঁফত 
ও অনাবৃষ্টিব পব বর্ষা ষখন আগে তখন 
সে ঝড় লইয়াই আসে--কিন্ত নববর্ধার সেই 
আরম্তকালীন ঝড়টাই এই নুতন আবির্ভাবের 
সকলের চেয়ে বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও 
ইয় না। বিছ্যতের চাঞ্চল্য বত্রের গজ্জন 
এবং ঝযুব উন্মত্ত! আপনি শাস্ত হইয়। 
আসিবে, _-তখন মেঘে মেথে জোড়া লাগিয়া 
আকাশের পূর্বপশ্চিম শ্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া 
যাইবে-_চারিদিকে ধার! বর্ষণ হইম়। তৃষিতেন 
পাঞ্জরে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে 
অন্নের আশ! অন্কুরিত হইয়া ছুই চক্ষু জুড়াইয়া 
দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র 
স্ফলতাব দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ 
ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় 
জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তত হই। 
কিসের জন্ত? ঘর ছাড়িঙ মাঠের মধ্যে 
নামিবার জন্ত, মাটি চধিবার জনক, বীজ 
বুনিবার জন্ত__তাহীর পরে সোনার ফললে হখন 
লক্মীর আবির্ভাব হইযে তখন সেই লক্মীকে খয়ে 
আনিয়! নিত্যোৎসবেক গ্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাক ২ 
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আর সে দিন নাই। সকল দেশেই রাজা 
প্রজার মধ্যে কি এক বিচিত্র বিরোধ মুখরিত 
হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বাসের মধো অবিশ্বাস, 
__নির্ভয়ের মধ্যে সংশয়,-শান্তির মধ্যে উপ- 
দ্রব আসিয়। রাঙা প্রজাকে সমানভাবে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিতেছে ! 

কারণ যাহাই হউক,_যেমন ছিল, 
তেমন নাই,_-ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 
তাই সকল দেশেই পুরাতন শাসনতন্ত্ের 
সংস্কার সাধনের সময় আসিয়া পড়িগ্লাছে। 
ইহা ইহসর্ধস্ব আধুনিক সভ্যতার অবশ্ঠস্তাৰি 
পরিণাম কি না, তথ্বিষয়ে তর্ক বিতকের 
সম্ভাবনা! থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু 
ইহাই যে আধুনিক ঘুগের অসন্দিদ্ধ প্রতি- 
হাসিক সত্য, তাহাতে সংশয় প্রকাশের 
সম্ভাবনা! নাই। 

সকল দেশেই এক কথা। উভয় পক্ষই 
ভাবিতেছে-_ইজ্জং যাস । অথচ ইজ্জতের 
ভয়ে উভয় পক্ষই সে কথা দস্তপ্ষুট করিতে 
অসম্মত! তথাপি ইজ্জতের কথাই আসল 
কথ|।। তাহাকে কথ! দিয় চাপ দিবার 
চেষ্টা করা অসঙ্গত। 

প্রজার নিকট অকৃত্রিম ভক্তিলাভ কর! 
হর্ভ ছুইয়! উঠিলে, রাঙ্গার পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা 


করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম শাঁসন- 
কৌশলে ফল হয় না। বরং ভক্তি আকর্ষণের 
কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম রাঁজভক্তি আরও দুর্লভ 
হইয়া দড়ায়। 

রাজার নিকট অকৃত্রিম স্থশাসন লাভ করা 
ছুর্নভি হইয়া! উঠিলে, প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ 
রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম 
আন্দোলন-কৌশলে ফল হয় না। বরং 
স্থশীসন আদীয় করিয়! লইবার কৃত্রিম চেষ্টায় 
অকৃত্রিম সুশাসন আরও ছুরৃতি হইয়! ঈীড়ায় ! 

সকল প্রকার শাপনতন্ত্রই মান্থষ লইয়া 
গঠিত। সুতরাং তাহার মধ্যে মানুষের তুল" 
ভ্রান্তি_মান্ুষের স্বার্পরতার আবিলতা! 
কিয়ৎপরিমাণে বর্তমান থাকা অনিবার্য । 
এরূপ ক্ষেত্রে রাজ! প্রজার মধ্যে মতপার্থক্য 
উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু মাত্রা 
চড়িয়া উঠিলে, মতপার্থক্য হইতেই অশাস্তি 
উপস্থিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষেও এই 
এতিহানিক সত্য ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিতেছে। 

“তরবারি-বলে ভারত-জয় সুসম্পন্ন করি- 
মাছি, _-তরবারিবলেই ভারতশাসন সম্পন্ন 
করিব।” এক শ্রেণীগ বাজপুরুষদিগের এই 
ধারণা এত প্রবল যে, তীহাঁরা ইহাকেই রাজার 
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একমাত্র ইজ্জং বলিয়! ধরিয়া রাখিয়াছেন। 
ইহাদিগের বিশ্বাস,-ভাবতবর্ষে তরবারি কোষ- 
বন্ধ করিবামান্র রাজার ইজ্জঞৎ ছাড়িয়া 
যাইবে। 

কথাটা সতা হইলেও, তাহ! লইয! প্রজার 
পক্ষ হইতে তর্ক করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত 
হইত না। কিন্তু ইহা কি সত্য সত্যই সত্য 
কথা? ভারতবর্ষ অনেকবার পরাজিত 
হইয়াছে, _ভাহ1 সত্য কথা । কিন্তু একবারও 
ফেবল তর্বারিবলে পরাজিত হইয়াছে কি না, 
তদ্ধিষয়ে ইতিহাঁপ চিবদিনই সংশয় প্রকাশ 
করিয়া আসিতেছে ! 

সংশয় একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ 
হয় না। এত বড় দেশ--আর এত কোটি 
লোঁক--কেবল তরবারিবলে পরাজিত হইতে 
পারে কি ন1, তাহাতে সহজেই সংশয় উপস্থিত 
হয়। কিন্তু কিরূপে ভারজ্জয় সুসম্পন্ন 
হইয়াছিল, সে পুরাতন তর্ক বিতর্ক রাখিয়! 
দিয়া, কিবূপে ভারতশাঁসন স্ুসম্পন্ন হইতে 
পারে, ভাহার কথ| চিন্তা করিলেই উভয়পক্ষের 
ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে। 

তাহার প্রবল অন্তরার-_লাঠি! রাজ] 
লাঠি ধরিলেও ঘে ফল, প্রজা লাঠি পরিলেও 
সেই ফল। এক পক্ষের লাঠি আর এক 
পক্ষের লাঠি টানিয়৷ বাহির করিয়া, পরস্পরের 
ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে আরম্ত করে। 
তখন আর কোন কথাই ধীরভাবে আলোচর্না 
করিবার সময় থাকে না। 

অনেক রাজপুরুষ এ কথা মানিয়া লইতে 
অসম্মত। তীহাদিগের অধিক অপরাধ নাই। 
তাহারা বিভীষিকাগ্রত্ত ভীরু ম্বভাবের লোক । 
তাহাদের ভয়ের কারণেরও অভাব নাই। 


বঙগাদর্শন | 
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এত বড় দেশ-আর এত কোটী লোক-- 
ইহাই ত যথেষ্ট! সুতরাং ত্বাহারা এক 
দণ্ডও লাঠির কথা বিশ্বৃত হইতে পারেন ন৷ ! 

সত্য সত্যই ভারতবর্ষ এবূপ আশঙ্কাজনক 
দেশ হইলেও, লাঠি লইয়া! ফল হইত না। 
কিন্তু ভারতবর্ষকে এ পর্য্স্ত কেহই এরূপ 
প্রচণ্ড দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই। লোকে না খাইয়। মরিয়! যায়,__ 
বোগে জরাজীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়,_-কখন 
বা অকম্মার্থ গ্রীহা ফাটিয়াও মরিয়া! যাঁষ! 
কিন্ত সকল প্রকার মৃত্যুর পক্ষে একই 
মীমাংসা--অৃষ্ট ! এমন দেশেও রাজ প্রজার 
মধ্যে মনোমালিন্ত ঘনীভূত হইয়! উঠিতেছে 
কেন? 

কেহ কেহ বলিতেছেন, ইংরাজ আসিয়! 
নবশিক্ষার অবতারণ! না করিলে, হয় ত এমন 
হইত না )--ভারতবর্ষ তাহার চিরাভ্যন্ত 
অনৃষ্টবাঁদ লইয়া, ছুদিনের পৃথিবীর ছু্দিনেয় 
স্থথছুঃথকে চিরদিনই সমানভাবে উপেক্ষা 
করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত! ইংরাজই 
তাহার সম্মুখে প্রলোভন বিস্তার করিয়া,--. 
তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিতে গিয়া, ইহ- 
সর্বস্ব সাংসারিক নীতির আপাতমধুর কাম্য- 
ফলের আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। 
তাই ভারতবর্ষ তাহার চিরপুরাতন বাস্ততিটার 
আবর্জনা ঝাড়িয়া তাহার উপর এক বিচিত্র 
্বপ্নমন্দির গড়িয়! ভূলিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়। 
উঠিয়াছে। 

কেহ কেহ বলিতেছেন--ইংরাজের কিছু- 
মাত্র অপরাধ নাই,--ণ্যত দোষ নন্দ ঘোষ।” 
জনকতক আন্দোলনকারী তাহাদের বক্তা 
এবং লেখার জোরে ভারতবর্ষকে এক অলীক 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


আশার কথায় নাচাইয়া তুলিয়াছে ! যাপান 
তাহাতে ধুনার গন্ধ মিশাইয়! দিয়াছে। যাপান 
না জাগিলে, এসিয়ার কোন দেশই জাগিয়া 
উঠিবার জন্ত পাগল হইত না! 

আসল কথা -গ্রজার চোকু ফুটিয়াছে। 
কি কারণে তাহার চোক্‌ ফুটিয়া গেল, তাহা 
লইয়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। দে বুঝি- 
যাছে,- প্রকৃত সুশাসন লাভ করিতে না 
পারিলে, ইজ্জৎ থাকিতে পাবে ন।। সে ঝাজ- 
ভক্তি দান করিতে অসম্মত হয় নাই) 
__কিস্ত তাহাব প্রতিদান লাভ করিবার দাবি 
ত্যাগ করিতেই অসম্মত। 

এতদিন এক তরফ ইজ্জতের ধুমপুণ্রে 
গগনমগুল আচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিল। এখন 
তাহার মধ্যে প্রজাব ইজ্জৎ বিদ্যদ্দামের মত 
ঝলপসিয়! উঠিতেছে। সাঁহারাও মানুষ, তাহারও 
মান্ষেব মত সুশাদন লাভ করিতে চায়। 

ইহাকে আকম্মিক চিত্তবিকার বলিয়া 
হাসিয়া! উড়াইয়া দিবার উপায় নাই )_- 
ক্রোধান্ধ হইয়া শাঠির আঘাতে চুর্ণ করিবারও 
সম্ভাবনা নাই । কারণ, ইহ] বহছৃদিনে-_ধীরে 
ধীরে--স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়__একটি মহাশক্কি- 
রূপে বিকাশিত হইয়া! উঠিতেছে। 

ভারতবর্ষ ষে বৃটিশ সাঞআজাজ্যের শাসন-ব্যব- 
স্থার অন্তর্গত, সে শাসন ব্যবস্থায় প্রজার মতা" 
মতের মূল্য আছে। এমন কি, তাহাকে 
এক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র থলিলেও অসঙ্গত হয় 
না। কেবল ভারতবর্ষেই সেই শাসন ব্যবস্থা 
ভিরমুর্ভিতে আবিস্ৃতি হইবে কেন? ইহা এত 
চুম্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হুইয়। রহিয়াছে যে, 
ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই তাহা! দেখিয়া 
ফেলিয়াছে 


ইজ্জও | 
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দেখিল দেখিল;-_কিন্তু তাহা লয়! 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে নগরে 
আন্দোলন করিতে বসিল কেন? এরূপভাৰে 
তিরস্কার করিয়া ফল নাই। তথাপি হুর্ভাগা- 
ক্রমে তিরস্কারের মাত্রাই ক্রমাগত চড়িয়। 
উঠিতেছে। অগত্য1 উভয়পক্ষ হইতে একই কথ। 
ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে--ইজ্জৎ যায়!" 

প্রজার ইজ্জৎ গিয়াছে বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। তাহাব আর কি আছে? রাজ- 
পুরুষগণ তাহার আন্তরিক আকাঙ্কা সরল- 
তাবে পুর্ণ কবিবার চেষ্টা না কবিয়া, কৃতিম 
শাদনকৌশলে আকাজ্কার মূলে কুঠারাঘাত 
করিতে গিয়! প্রজার ইজ্জত প্রকারান্তরে অস্থী- 
কার কবিয়া বসিয়াছেন। তাহার! স্পষ্ট করিয়া 
শুনাইয়া দিয়াছেন--“এখন কেন, সুদূর 
ভবিধ্যতেও-_-যতদুর দেখা যায় ততদুর,_. 
সম্মুখে কেবল হ্ুচীভেছ্য অন্ধকার 1” 

তথাপি প্রজা সমুচিত সন্ত্রমরক্ষা করিয়াই 
কথা কহিয়! আসিতেছিল। এখনও তাহাতে 
সম্পূর্ণ অনাস্থ।৷ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয়না। কারণ সে এখনও সভা -করিয়! 
কাদিতেছে, সংবাদপত্র লিখিয়! কাদিতেছে, 
-আবেদন পত্র হস্তে বাজছারে দীড়াইয়। 
কাদিতেছে ! 

এরূপ ক্ষেত্রে সকলের হৃদয় একরপ চিন্তায় 
পরিচালিত হইতে পারে না। কাহারও হৃদয় 
ক্ষোভে, কাহারও বা! বিদ্বেষে ভরিয়া উঠাই 
স্বাভাবিক । ক্ষোভ আত্মসংবরণ করিতে 
পারে )-্বিদ্বেব সকল অবস্থার সকল সময়ে 
আত্ম সংবরণ করিতে পারে না। তাই সে 
আত্মগ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই সম্পূর্ণ 
স্বাভীবিক ব্যাপায়। 
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অক্ষমের বিদ্বেষ চিবদিন যে গোঁপনপথে 
আত্মগ্রকাশ করিয়া থাকে, সেই চিরপরিচিত 
পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
তাহাকে নিন্দ! করিতে চাহিলে, নিন্দা করিতে 
পাঁর! যায় । কারণ, তাহাঁব নিন্দা পর্ববাদী 
সম্মত। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া 
তর্ক কবিতে পারা যায় না। 

কেহ বলিতেছেন,_-ঈহা! ভারতবর্ষের 
চিরপরিচিত প্রশান্ত প্রকৃতির স্বভীব-বিরুদ্ধ 
আকনম্মিক চিন্তবিক্ষেপ ;২ আর্য সভাতাব 
অপরিজ্ঞাত অধর্্ম পথ । 

কেহ বলিতেছেন,--ইহ! পাশ্চাত্য দৃষ্টা- 
সতের অন্থকবণ মাত্র; পাশ্চাত্যশিক্ষার 
অপরিহাধা অশাস্ত পরিণাম! 

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া উঠিতেছে ;-- 
উভয় দলের অসংযত তর্ক প্ররূত সত্যকে 
আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিতেছে। ইহাই ঘে মানব 
প্রকৃতির স্বাভাবিক চিন্তবিক্ষেপ, সে কথা 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সকল 
কারণে ইহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, সেই সকল 
কারণ ঘখনই যে দেশে থনীভূত হইতে থাঁকে, 
সেই দেশে তখনই ইহা! শ্বাধীনভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে। ধীহারা পোঁকচরিত্র অধ্যয়ন 
করিয়। অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার! 
সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন । 

আশায় অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। 
হয়ত আরও কত দিন কাটিরা যাইতে পারিত। 
কিন্ত পুনঃ পুনঃ বিড়দ্িত হইয়া, যাহার বিদ্বেষ 
সঞ্চয় করিত, তাহাবা একদিন না একদিন 
এইরূপেই আত্মপ্রকাশ করিত। এত শীঘ্র 
ফরিয়াছে বলিয়। তাহারা ত্রাস্ত হইলেও--. 
সময থাকিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছে,__মুক্ত- 


বঙ্গদর্শন । 
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কগে বিদ্বেষের কথা ব্যক্ত করিয়া সকশ 
বিবয়েব সন্ধান প্রদান করিয়াছে। 

ভাঁবতবর্ষেব পক্ষে এইফপ গোঁপন পথে 
পদার্পণ কবিবাব সম্ভাবনা নানা কারণে উদ্ভূত 
হইক্| থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত 
তাকে কিয়ৎপবিমাণে পথ প্রদর্শন করিয়! 
থাকিতে পাবে,-এসিয়াব নবজাগরণের প্রথম 
পুলক তাহাকে কিয়ংপরিমাণে তাহাকে উৎসাহ 
দান কবিষা থাকিতে পারে। তর্ক স্থলে 
এ সকল কথা মানিয়া লইলেও বলিতে 
হইবে_ ইহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করা 
যাঁয় না। শাসন-ব্স্থাব মধ্যে উত্তেজনার কারণ 
না থাকিলে, কেবল বাহিবেব দৃষ্টান্তে”_ 
বাহিবেব প্রলৌভনে,_সহস1! এঈপ চিত্ত- 
বিকাঁব উপস্থিত হইতে পারে ন]। 

যে দেশের জন্সাধাবণের পক্ষে অস্ত্র 
ব্যবভাবের স্বাধীনতা শাসন ব্যবস্থায় অপহ্বত 
হইয়াছে, সে দেশে অন্ুদাব শাসন-ব্যবস্থা ক্রমে 
লোকচিতে বিদ্বের সঞ্চার করিতে আরম্ত 
কবিলে, তাহ! এইরূপ ভাবে আত্মগ্রকাশের 
চেষ্টা করাই স্বাভাবক। গোপন পথ অক্ষমের 
পথ। দেশের লোককে যত অক্ষম কর! 
হইবে, গোপন পথকে ততই প্রশস্ত করা 
হইবে। একথ! রাজপুরুষগণ বুঝিতে না 
পাঁরিয়া ভারতশাঁসনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে 
ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা করাই সুসঙ্গত। ভারত- 
বর্ষে বহুজাতি, বন্ধন, বহু ভাষা জনসমাজ্কে 
বহুদলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা 
জনসমাজের পক্ষে একতালাভের অস্তরাগন 
হইলেও, গোঁপনপথ অবলম্বন করাইবার পক্ষে 
অত্যন্ত অন্থকূল। একপ দ্নেশে লাদলি 
বাড়াইয়। দিবার প্রত্যেক চেষ্টা স্বাভাবিক 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


প্রক্রিয়ায় গুপ্রদদলের হ্ষ্টি করিবার পক্ষে 


অত্যন্ত অনুকূল। মে কথ! ভাল করিয়! 
বিচার না করিয়া, ধাহার! শাসন-ব্যবস্থার 
ভিতর দিয়! সর্বপ্রযত্নে দলাঁদলি বাড়াইয়া 
তুলিতেছিলেন, তাহারাই প্রকারান্তরে-_ 
অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাকৃত গুপ্তদল সপ্জীবিত 
* করিয়া তুলিয়াছেন ! 

এখন ইজ্জত বাঁচাইবার উপায় কি? 
রাজপুরুষগণ তাহাদিগের ইজ্জৎ বাঁচাইবার 
আশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বাঁক্যজঞ্জালে প্রকৃত 
সত্য সিদ্ধান্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার আড়ম্বর 
করিলে, রোগের মূল দূর হইবে না। একথা 


ভারতবষের লোকনায়কগণ অনেকবার 
মুস্তকঠে নিবেদন করিয়া রাজপুরুষগণকে 
সতক করিয়৷ দিয়াছেন। 


বৃটাশ-শাসন সর্বাংশে সুশীসন বলিয়া 
আত্মঘোষণা করিতে পাবে নাই। তাহা এত 
কাল কেবল “সময়োচিত সুশাসন” বিতরণ 
করিয়াই আত্মপ্রপাদ লাভ করিবার চেষ্টা 
করিম আসিফ়াছে, সাহস ভিন্ন প্রকৃত সুশাসন 
স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু বুটিশ- 
শীদন এতদিনেও সাহদ করিয়। ভারতবর্ষকে 
বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। 

সকল বিধি-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই কি 
যেন এক অব্যক্ত ভীরুতা ব্যক্ত হইয়া! রহি- 
যাছে! নির্যাতন -নীতি তাহারই সাক্ষ্যঘান 
করিতেছে। সে ধেন কায্রেশে সিংহাসন 
রক্ষা করিয়াই গলদঘর্্ম হইয়া উঠিয়াছে ! 
আমর! ন| থাকিলে, কি হইত” ইহাই তাহার 
প্রধান ম্পর্ঘযুর কথা হইয়া উঠিয়াছে। 

“আমর! 'সাছি বলিয়া কি হইতে পারে,-- 
ইছা এখমও "তাহার আস্তরিক আকাজ্জ! বলিয়। 


ইজ্জগু | 
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সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পারিলে, 
ইজ্জৎ রক্ষার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত 
ন1। কেবল সাহসের অভাবেই এরূপ বিড়ম্বনা! 
উপস্থিত হইয়াছে ! 

বুটাশ-শাসন একবার সাহস করিয়! বলিয়া 
উঠিয়াছিল,--“ভাবতবর্ষের কল্যাণ সাধনের 
জন্যই ভারতশাসন সুসম্পন্ন করিব।” সে অনেক 
দিনের কথা । তখনও তাঁরতবর্ষের সকল 
স্থানে বৃটিশশ।সন ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে নাই ;-_- 
যেখানে বতকিঞ্ছিৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেখানেও 
তাহা কেবল বণিক সমিতির বাণিজ্যনীতির 
উপবেই একান্ত নির্ভর করিয়া চলিতে বাধ্য 
হইত। 

তাহার পর ধীরে ধীরে বুটিশ-শাসন ভারত 
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিলে, বৃটাশ-শাসন বলিয়া উঠিস়া- 
ছিল,-“ইংলও এবং ভারতবর্ষের যুগপৎ 
কল্যাণসাধনের জন্তই ভারতশাসন শুসম্পন্ন 
করিব।” তাহাও অনেক দ্রিনের কথা। 
তখনও সমগ্র ভারতবর্ষে বুটাশ-শাসন ভাল 
করিয়া প্রতিষ্ঠালীভ কবে নাই। 

প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পর, যে সকল 
শাদন-ব্যবস্থ। প্রচলিত হইয়াছে, তাহ! যেন 
ভারতবর্ষের কথা একেবারে বিস্থৃত হইয়! 
গিয়াছে! এখন ইংলগ্ডের ইজ্জৎ্থ রঙ্ষাই 
প্রধান কথা হইয়! পড়িয়াছে। সমগ্র শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে তাহ! এত সুস্পষ্ট হইয়া রহি- 
যছে যে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য হইয়! 
পড়ে । 

এরূপ শাসননীতি ভারতবর্ষের কল্যাণ 
সাধন করিতে পারে ন)--ইহা ইংলগ্ের 
এবং ভারতবর্ষের যুগপৎ কলঙ্যাণসাধনের 
পক্ষেও অনুকূল বলিয়! স্বীকার ফর! যায় ন|। 
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স্থতরাং ইহাঁর সংস্কার-সাধনের আশায় ভারত- 
বর্ষের লোকনায়কগণ আন্দোলন করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। তাহাদের পথ সরল পথ । 
বৃটীশ-শাসনের চিরপরিচিত উদ্বারনীতির উপরে 
একান্ত নির্ভর করিয়াই ত্বাহারা এতকাল 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আপিতেছেন। তাহারা 
কায়মনোবাক্যে নিয়ত কল্যাণকামনা করেন, 
-_-ভারতবর্ষকে উচ্ছঙ্খলতার ক্রোতে টানিয়া 
আনিয়, তাহাকে ডুবাইয়। মারিতে ইচ্ছা 
করেন না! 

সমুচিত সাহসের অভাবে তাহাদিগের 
প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ করিতে হইলে, 
বিশ্বাস করিতে হয়। ভারতবর্ষকে বিশ্বাস 
করিতে ইতস্তত করিয়াই বুটাশ-শাসন অবি- 
শ্বাস সঞ্চারিত করিয়। তুলিয়াছে। 

এখনও বুঝিবার সময় তিরোহিত হয় 
নাই। কিন্তু বুঝিবার পক্ষে যে সকল প্রবল 
অন্তরায় বর্তমান, তাহাতে এক অলীক মোহ 
রাঁজপুরুষগণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহাকে মোহ না বলিয়া, বিভীষিক1 বনিলেই 
স্ুসঙ্গত হয়। 

"এখনও সময় হয় নাই”--এই এক কাল্প- 
নিক বিভীষিকা শীসন সংস্কারের অন্তরায় হইয়া 
রহিয়াছে! “ভারতবর্ষ প্রাচ্যদ্দেশ,”--এই আর 
এক কাল্ননিক বিভীষিকা পথরোধ করিয়! 
দাড়াইয়া রহিয়াছে ! বন্থজাঁতি, বছুভাষা বহ- 
ধর্ম, বহুম্বার্থ, বছ কলহ,৮--এই আরও এক 
“অকাট্য যুক্তি* সকল তর্কের একমাত্র উত্তর 
হইয়া ধাড়াইয়াছে! 

বিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্য্নন 
করিতে বিয়া, রাজপুরুষগণ থে সকল এ্তি- 


বদন । 
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ছেন, তাহাতেই এই সকল বিভীষিকা এতদূর 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শাদন-সংস্কারের সময় 
হয় নাই,-ভ্রম সংশোধনের সময় হয় নাই, 
এরূপ হান্তাস্পদ তর্ক কেহ কখনও অন্ত 
কোনও সভ্যসমাজে দন্তস্ফুট করিতে সাহস 
করিত না। যাহারা ম্মরণাতীত পুরাকাল 
হইতে আত্মশালন প্রথার উদ্ভাবনা করিয়া 
মানব সমাজের যাত্রাপথে বিজয় পতাকা! 
প্রোথিত করিয়া! রাখিয়াছে, তাহাদেব পক্ষে 
আত্মশাসন লাভ করিবার সময় উপস্থিত হয় 
নাই বলিলে, সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে । 
যাহাদের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং পরহিতকামনা 
ইহলোকের কল্যাণ এবং পরলোকের সদ্গতির 
নিদান বলিয়া পুরুষানুক্রমে জনসম[জের অকু- 
ত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়। আসিয়াছে, তাহা- 
দিগের হস্তে আত্মশাদন কলঙ্কিত হইবার 
আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না। বুটীশ 
শাসন ভীরতবর্ষকে যতটুকু পরিমিত মাত্রায় 
আত্মশাসন প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহার কিছুমাত্র অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া 
প্রমাণ উপস্থিত করিবার উপায় নাই। তথাপি 
“সময় হয় নাই” বলিয়া বিজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক 
ওদাস্ত প্রকাশ করিবার অর্থকি ? 

"প্রাচ্য প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রতীচ্য,”__এই 
এক অনন্থয়ালঙ্কারের অবতারণ! করিয়া, এক 
ইংরাজলেখক কবি বলিয়৷ সমাদর লাভ করিয়া! 
উঠিয়াছেন। শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও 
তাহার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। 
ইহা! ভৌগলিক সত্য, তাহাতে কাহারও সংশয় 
উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহাই 
কি প্রীতিহাসিক সত্য 1 যাহা! প্রতীচ্য বলিয়া 


হাঁসিক অপসিদ্ধাস্তের অবতাঁরণ! করিয়া গিয়া সুপরিচিত, তাহ! কি প্রাচ্যের অন্ুকরণেই 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


গঠিত হইয়া উঠে নাই? যে সকল মহাঁসত্য 
মাঁনবসমাজকে পথ প্রদর্শন কবিয়া টানিয়া 
লইয়] যাইতেছে, তাহাই প্রাচ্যপ্রতীচ্যেব 
ভৌগলিক পার্থক্য অতিক্রম কবিয়া, সমগ্র 
সভ্যসমাজজকে এক পথে আকর্ষণ কবিতেছে। 
ধাহাবা প্রাচ্য বলিয়া নাসিকাকুঞ্চনেব জন্য 
বাগ্র হইয়া পড়েন, তীহাঁবাই বলিয়া থাকেন 
_-পপ্রাচ্য অন্ুকবণপ্রিয় |” প্রাচ্যেব কোনরূপ 
ভৌগলিক অন্তবাঁয় বর্তমান থাকা সত্য ভইলেও, 
ভাহাব এই অন্ুকবণপ্রবণতাই অন্পকালেৰ 
মধ্যে তাহাঁকে প্রতীচ্যেব ্ায় গুণশালী কবিয়া 
তুলিবে। যাঁপাঁনকে ইহাঁব মধ্যেই প্রতীচোব 
সমকক্ষ কবিয়! তুলিয়াছে। তাল স্বীকাঁব 
কবিয়াও, ধাহাঁব! ভাবতবর্ষকে “প্রাচ্য” বলিঙ্কা 
স্ববাজলাভেব অযোগ্য জ্ঞান কবেন, তাঁহাদিগেৰ 
এরূপ ধারণাব কাঁবণ কি? 

প্বছ জাতি, বহু ভাষা, বহু স্বার্থ, বহু 
কলহ,”_-এই সকল কথা আপাতত যেবপ 
বিভীষিকার সঞ্চার কবিয়! দেয়, ভাবতবর্ষে 
ইতিহাস ধবিয়া তথ্যনির্ণয়ে অগ্রসব হইলে, 
তাহা! দূৰ হইয়া যায়। বাঁজনৈতিক অধিকাবেব 
সঙ্গে জাতি ধর্ম এবং ভাষাব সংঅব বাখিতে 
গিয়া ষাহাঁবা ভাঁবতবর্ষেব বুটাশশাসনকে প্রচণ্ড 
শাসন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাবা বাঁজ্য- 
স্থাপনের সময়ে ইহাকে অন্তবাঁয় জ্ঞান কবিয়। 
ভারতবাসীর সহায়তা গ্রহণ কবিতে ইতস্তত 
করেন নাই;-_রাজ্যরক্ষার্থ এখনও কোন 
জাতির সহায়তা গ্রহণ কবিতে ইতস্তত 
করিতেছেন নাঁ। যাহাঁবা বুটাশ-শাসনেব 
অধীনে থাকিয়া, বেতন গ্রহণ করিয়া, জাতি- 
ধর্মের পার্থক্য থাকিতেও, আপন আপন 
কর্তব্যপালনে কিছুমাত্র গ্থলিত হইয়া 





ইজ্জত 


১৭৩ 


পড়িতেছে না, তাহাদেব সেই বৃটীশশাসনের 
অধ্ধীনে থাকিয়া, আম্মশাসনের বিবিব্যবস্থা 
প্রতিপালন কবিবাব সময়ে কর্তব্যচ্যুত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। জ্ৰাতিধর্মের পার্থক্য ভাঁবত- 
বর্ষে যেরূপ সামপ্রস্ত বক্ষা কবিয়া সকল 
সম্প্রদায়কে একমন্ত্রে জীবিত কবিয়া তুলিতেছে, 
বাজপুকষগণ তাহাতে বাধা প্রদান না কৰিলে, 
এতদিনে ভাবতবর্ষে ধুগান্তব উপস্থিত হইতে 
পাঁবিত। হীহাবা বাক্যে পার্থক্য বিবোধী, 
তাহাবাই আবাঁব কার্ধ্যে পার্থক্যপ্রয্নাসী হইবাঁব 
কাবণ কি? 

ভাবতশাসন ব্যবস্থা মধ্যে আন্তবিকতার 
অভাব, সংসাঁহসেব অভাঁব,__বিশ্বাসেব 
অভাব--একমাত্র প্রকৃত কাবণ বলিয়া 
অভিব্যক্ত হইয়া বহিয়াছে। ইজ্জতেব ভয়ে 
সে কথা স্বীকাঁৰ কবিতে না পাবিয়া, বাঁজপুকষ- 
গণ যে সকল কান্ননিক বিভীষিকাব উল্লেখ 
কবিবা থাকেন, তাহাঁব একটিও বিচাবসহ 
বলিয়া মধ্যাা লাঁভ কবিতে পাবে না! 

বাঞজপুরুষগণেব এই সকল কাল্পনিক 
বিভীষিক| ষেন তাঁবস্ববে বলিয়া উঠিতেছে,_- 
প্বুটীশ-শাসন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা এত 
দিনেও ভাবতবাঁসীকে মানুষ কবিয়া তুলিতে 
পাবে নাই !” যাহা ইতিহাসের নিকট বৃটীশ- 
শাসনেব প্রধান জয়মাল্য বলিয়া পুজ! লাভ 
কবিবার যোগা, তাহা এইরূপে রাঁজপুরুষগণেৰ 
নিম্ম্ম চরণ পীড়নে নিয়ত বিদ্লিত হইতেছে ! 

বৃটাশ-শাসন ব্যর্থ হয় নাই। তাহা 
চিবপুবাতন ভাবতবর্ষকে নবানুরাগে সঞ্জীবিত 
করিয়া তুলিয়াছে। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া, 
বৃটীশ-শাসন ভারতবর্ষে যে নব্যুগের প্রবর্তন 
করিয়া দিয়াছে, তাহাৰ ভবিধাৎ ইতিহাঁদ 


১৭৪ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





লেখক বুটাশ-শাননের ক্রটা প্রদর্শনের সময়েও 
তাহাকে সমুচিত সাধুবাদ করিতে বাধ্য 
হুইবেন। 

ইংরাঁজ-বণিক ভারতবর্ষে আসিয়! “বাণিজ্য- 
সনন্দ” ভিক্ষা করিবাঁব সময়ে ভাবতবর্ষের 
বিবিধবিভাগে  হিন্দমুসলমানগণ যথাশক্তি 
শীসনক্ষমতা পবিচালিত করিত ;--তাভাঁর জন্য 
বাহুবলে দেশরক্ষা করিত; শাসনকৌশলে 
প্রজাপাঁলন করিত; অকুতোভয়ে শিল্প বাঁণিজ্যেব 
উন্নতি সাধন করিত। ইরাজ-বণিক্‌ ভারতবর্ষে 
রাজ্যস্থাপন করিবার সময়েও তাহীদেব এই 
সকল শক্তি একেবাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে 
নাই ,_-তখনও তাভারা বাহুবলে এবং 
শীসনকৌশলে নিজ নিজ অধিকারে ক্ষমতাশালী 
বলিয়াই প্রশংসা লাভ করিত। ইতরাজ-বণিক্‌ 
ভাঁবতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করিবার পরেও 
ভারতবর্ষের যে প্রদেশে বতটুকু স্বাধীনভাবে 
শাঁসনক্ষমতা পরিচালনার অধিকাৰ অপহৃত 
হয় নাই, সেই প্রদেশে হিন্দূমূঘলমান যথাসাধ্য 
স্থশাসন রক্ষা করিয়া ইংরাজ রাঁজপুরুষদিগেব 
নিকটেও সাধুবাদ লাভ করিয়া আসিতেছে । 
এই সকল গ্রতিহাসিক্ষ সত্যের কেহই অপলাঁপ 
সাধন কবিতে পারিবেন না। এক শক্তির 
অভাবে এই সকল শাসনশক্তি ছাত্রতঙ্গ হইয়! 
ভারতবর্ষে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। অথপগ্ড 
ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের 
অধিবাসী তাহাদের “স্বদেশ” বলিয়া বুবিতে 
পারিত না । তাই এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ 
লুণ্ঠন করিত। তাহাকে প্রাদেশিক রাজশক্তির 
অসঙ্গত কলহপ্রবণতা বলিলে বলিতে পার! 
ষাঁযস়। কিন্তু তখনও এক ধন্ধের লোক বা 
একজাঁতির লোক অন্ত ধর্মের লোকের বা 


অন্ত জাতির লোকের রত্ত পানের অন্য 
লালায়িত হইত না। মুসলমান মৌগল-শাসন- 
কর্তার জন্ত হিন্দু বীরপুরুষেরা! মরাঠার হিন্দু- 
রাজ্যের বিকদ্ধে অন্ত্রধারণ করিত; হিন্দু 
মবাঁঠা শাসনকর্তীব জন্য মুসলমান বীরপুরুষেরাও 
মোগলের মুসলমানবাঁজ্যের বিরুদ্ধে অন্ন ধারণ 
কবিত। ইারাজ-শাসন এখন অথও ভাবত- 
ভূমিকে সমগ্র ভারতবাসীর অথও্ড জন্মভমি 
বূলিয়! বুঝাইয় দরিয়া, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া 
(ধিরাছে। এখন আর পুরাকালের ন্ভায় এক 
প্রদেশেব সহিত অন্ত প্রদেশের স্বার্থকলহ 
সংঘটিত হহবাঁর সম্ভাবনা মাজও বর্তমান নাই । 
এরূপ অনস্থায় বুটাশশাসনের ছায়াতলে বপিয়! 
ভারতবর্ষেব লোকে ভার্তবর্ষেব মধ্যে “স্বরাজ” 
লাভ করিবাব অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পাঁবে না। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা, 
বদি কখনও আবার ভিন স্বার্থ জাগাইয়| 
তুলিয়া কলহ উৎপাদন করিতে পারিত, 
বৃটিশ-শাসন তাহার সকল আশঙ্ক! দূর করিয়! 
দিয়াছে । এখন ভারতবর্ষ এক নবযুগে 
পদাপপণ কবিয়াছে। 

এখন আর পুরাঁকাহিনী ধরিয়৷ ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ আচরণের বিচাঁর চলিতে পারে না। 
এখন তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের তরুণ অরুণ- 
কিরণ উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে। বহুযুগের 
বহুবিড়ম্বনার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ তাহার 
শক্তির মূল এবং শক্তিহীনতার মুল পৃথক 
করিয়া বাছিয়া লইতে শিখিয়াছে। ভিন্ন 
জাতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভা! প্রকৃতপক্ষে শক্তি- 
হীনতার মূল নহে ;- ভিন্ন স্বার্থ ই শক্তিহীনতার 
মূল। অথও্ ভারতব্্ষকে “স্বদেশ বলিয়। 
ভালবাদিতে শিখিরা, নব্যভারতের অধিবাঁসিগণ 





চতুর্থ সংখ্যা । ] গোটা ছুই তিন কঠিন কথা । ১৭৫ 
ভিন্ন স্বার্থ বিস্বৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে। আর্তনাদ অস্বীকার করিয়া ভাঁরতশাপনে 
এখন সমগ্র দেশেব মধ্যে একভাঁব একপ্রাণের প্রশংসাঁলাঁভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এখনই 


এক স্পন্দনের মত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। 
ইহাই ত প্রকৃত স্ুসময়। 

এখনও সময় হয় নাই বলিয়া আোঁতেব মুখে 
বাধাদান করিলে, সে কৃত্রিম বাধা অধিকদিন 
গতিবোধ করিতে পাঁবিবে না। যত দিন 
পারিবে, ততদিনও প্রতিনিয়ত গোঁপনপথে 
নিরুদ্ধ শক্তিআোত ফুটিয়! বাহির হইবাঁব চেষ্টা 
করিতে দিরত হইবার সম্ভাবনা নাই ! 

এখন আর “সময়োচিত সুশাসন” নামক 
স্বেচ্ছাচার রাজাপ্রজার ইজ্জৎ রক্ষা করিতে 
পারে না। প্রজার মতামত উপেক্ষা করিরা, 
তাহাদের কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, 
তাহাদের সম্মিলিত আকাঁজ্ষা পদবিদলিত 
করিয়া, তাদের আস্তরিক প্রতিবাদের আকুল 


যথার্থ শাসনবীরের স্তায় সাহস দেখাইবাঁর সময় 
আসিয়াছে ১--সাহস করিয়া বিশ্বাস করিবার-_- 
বিশ্বী কবিয়া অধিকাঁৰ দাঁন করিবার-_ 
আপিকাঁৰ দান কয়িয় স্বাভাবিক আঁকাঙ্কার 
নমুচিত পৰিপুরণে প্রকৃত রাজভক্তি আকর্ষণ 
কবিবাঁৰ সময় উপস্থিত হইয়াছে । 

ইহা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই যুগসন্ধি- 
কাল নহে; ইংলণ্ডের পক্ষেও যুগসদ্ধিকাল | 
এতদিন ইংলগ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে শাসন- 
নীতিব পার্থক্যপ্রহ্ুত যে প্রবল পার্থক্য উভয় 
দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাঁখিয়াছে, এখন 
তাহার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়াছে । তাহার উপরেই উভয় দেশের 
প্রত ইজ্জত নির্ভর করিয়৷ রহিয়াছে ! 


শী_. 


গোটা দ্ুই তিন কঠিন কথা। 





( পর্বান্বৃত্তি |) 


খৃষটীয় ঈশ্বরতব। 


খ্টীয়ধর্্ব ইন্ছদীর ধর্ঘের উপরেই প্রতিঠিত। 

ইহুদীর জিহোভাকেই খষ্টীয়ানেরাও ঈশ্বর 

বলিয়া! মানেন ) এবং খই দশীজ্ঞ। ও পুরাতন 

বাইবেলের সফল কথাই তারা প্রামাণ্য বলিয়! 

্বীকার করেন। নূতন পুস্তকের ঝ নিউ- 

টেষ্রেমেন্টের, বিশেষত্ব, বিশুর অবতারতত্ব। 
থু 


ইছদীর ধর্মে অবতারবাদের নাম গন্ধ নাই। 
ফলত ঈশ্বর যতদিন কোনো না কোনোভাবে 
চাক্ষুষ থাকেন, সাক্ষাংভাবে ধখন তাহার দর্শন 
লাত ও উপদেশ শ্রবণ সম্ভব হয়, ততদিন অব- 
তারের প্রয়োজনই হয় না। দেবতা যখন 
একান্ত অতীন্জ্িয় হইয়া পড়েন, তখনই তাহার 
সঙ্গে মান্থষের যোগ স্থাপন ও রক্ষা করিবার 
জন্ত নবীন বা প্রফেট্‌, পয়গন্বর ও অবস্ারাদির 


৯৭৬ 


বঙজদর্শন ৷ 
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প্রয়োজন হয়। ইনুদীর ঈশ্বর প্রথমে ইহুদী- 
সমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবেই 
কথাবার্তা কহিতেন। এমন কি কখনো বা 
তাহাদের সঙ্গে হাতাহাতি কুস্তিকসরৎও 
করিতে আঙিতেন। সে অবস্থায় কাঁজেই 
পয়গন্থর বা অবতারের আবশ্তক হয় নাই। 
ইভ্দার ঈশ্বর যখন লোকচক্ষুর একাস্ত অতীত 
হইয়। গেলেন, তখন হইতে ইছদা সমাজে 
মবী বা প্রফেটদিগের আবির্ভাব আরস্ত হইল। 
ঈশ্বরের "বাঁনী* আসিয়৷ ইহাদিগকে অবলম্বন 
কবিয়। ইহ্দাপমাজে ভীহান আদেশ প্রচার 
করিতে লাগিল। তখন হইতে এই সকল 
মবী বা গ্রফেট ব! প্রবক্তাই ইহ্দাধর্শের 
লৌকিক অবলম্বন হুইলেন। কিন্তু এই 
নবীদিগের সময় হইতেই, কালক্রমে ইহছুদার 
উদ্ধার সাধনেব জন্ত জিছোৌভাঁর নিকট 
হইতে একজন সিসায়! বাঁ মসী, বা বিশেষ 
দূত, আবিতূতি হইবেন, এ ভাব ইহুদা 
সমাজে অল্পে অল্পে জাগিতে আরম্ভ করে। 
াহার আদি ইহুদীশিষ্যগপ যিশুকে এই 
মসী বাঁ সিসায়াক্ূপেই গ্রহণ করেন। 
তীছাদের নিকটে যিশু “ঈশ্বরের সম্তান” 
রূপেই প্রকাশিত হন। বাইবেলের 
পুরাতন পুস্তকে দেবদূতদিগকে বারবারই 
ঈশ্বরপু্র আখ্যা! দিয়াছে । ইহুদী ভাষায় ইহা- 
দিগকে “বেনে ইলোহিম্৮--বলিত। ধিপ্ত 
স্বয়ং এই উপাধি গ্রহণ করেন--আঁপনাকে 
ঈশ্বরপুত্র বা সন অব. গড. 507 ০০০৭ 
বলিয়া প্রচার করেন । তীহার ইহুদীশিষ্যেরা 
ঈশ্বরপুত্র বলিতে প্রবক্তাগণ কথিত মসী বা 
সিসায়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। খৃষটধর্মা এই 
ঈশ্বয় পুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাং 


িশুর ইহুদাশিষ্যগণের ব্যাখ্যা বলির! মনে হয় 
না। জোহনলিখিত ধর্মপুত্তকেই সর্বপ্রথমে 
ও প্রকাশ্তভাবে যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
দৃষ্ট হয়। 17 005 ০৫17176850৩ 
7010 2190 1176 77010 2951 7162 2০৪, 
200 0০ ৮৮010 ৮23 (০00.-- 

আদিতে প্বাক্য” ছিল, এই “বাকা” 
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং এই প্বাক্য”ই ঈশ্বর 
ছিল। এবং এই “বাক্য”ই যিশুল্ধপে অবতীর্ণ 
হয়। গ্রীসীয় ভাষায় লগস্‌ 196০5 শব্দের 
ইংরাজী অন্থবাদ ৮০৭ পান্রির বাংলাতে 
ইনাকেই “বাক্য” বলিয়াছেন । এই লগস 
কথা গ্রীসীয় দর্শনের কথা । লগসবাদ গ্রীক 
তত্ববিচারের একটী প্রধান অঙ। হ্হার 
আলোচন! এ স্থলে সম্ভব নহে। এই মাত্র 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পঙ্ডিতেরা এখন প্রায় 
একবাক্যে একথা স্বীকার করেন, যে খুষ্টায় 
লগসবাদ, যাহার উপরে ধিস্তুর দেবত্ব ও অব- 
তারত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জোহেন কিম্বা যেই 
ৃষ্টায় ধর্ম গ্রন্থের এই চতুর্থ পুক্তক রচন! কক্ণন 
নাকেন ইহা গ্রীক সাধনা হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইছদার প্রাচীন তত্ববিচারে 
ইহার কোনো সন্ধান পাঁওয়া যায় না। 
গ্রীকের! নিতান্তই সাঁকারোপাসক ছিলেন । 
গ্রীকের তত্বজ্ঞানীর| বিবিধাবে এই সাকারো- 
পাঁসনায় গ্রীসের দেবদেবীর ব্যাথ্যা করিয়া, 
উচ্চতর তত্বের সঙ্গে তাহার সামগ্রন্ত করিতে 
চেষ্ট। করেন, কিন্তু ইহুদারও পরে ইস্লামে যে 
ভাবে সাঁকারবাদ একাস্তরূপে বর্জনের চেষ্টা 
দেখা যায়, গ্রীসে তাহা কখনো! দেখ! যা 
নাই। এ বিষয়ে গ্রীসের ও ভারতবর্ষের 
আর্ধ্যগণের মধ্যে অনেক সাদৃণ্ত দৃষ্ট হয়। এই 


ছতুর্থ সংখ্যা। ] 


গ্রীসেরই তত্বজ্তানের আশ্রয়ে খুষ্টায় ঈশ্বরতত্ব 
ফুটিয়া! উঠে,-_সতরাং ইহা! যে মিতাস্ত নিরা- 
কার নছে, এ আর বিচিত্র কি? 
ৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ব, সাকার-নিরাকার। 

ফলত তত্ববস্ত, হাহা হার! তত্বজ্ঞের৷ এই জট 
বিশ্ব-সমস্তার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহা শুদ্ধ নিরাকারও নহে, শুদ্ধ সাকারও 
নহে; তাহা সাকারে নিরাকার ও নিরা- 
কারে সাকার। আমাদের দেশের দার্শনিক 
পরিতাষাতে এই তত্বকে ব্যক্ত করিতে গেলে 
এই বলিতে -হয় শ্বরূপত তত্ববস্ত নিরাকার, 
তটস্থলক্ষণায় সাকার । অর্থাৎ বিশ্ব হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি দুই তত্বকে ধরিতে যাই, 
তাহ হইলে, তাহাকে নিরাকাররূপেই ধরিতে 
হয়; কিন্তু এ নিরাকার অর্থ তখন বস্তত 
নিগুণ হইয়া দাড়ায়। কিন্তু বশ্বের পরিণাম 
ও বিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, বিশ্বের 
কারণ, বিশ্বের নিয়স্তা, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি 
ও গ্লতিূপে যখনই এই পরমতত্বকে ধরিতে 
যাই, তখনই তাহাকে সগুণ অর্থাৎ সাঁকার- 
ভাঁবে ধরিতে হয় এখানেও এক অর্থে এই তত্ব 
নিরাকার বটে; সে অর্থ এই যে ইহা কোনো 
আকার বিশেষে আবদ্ধ নহে। অথচ সকল 
আকারেই বর্থমান। দ্বর্ণের যেমন নিজস্ব 
কোনো আকার নাই; স্বর্ণ গোল কি চতু- 
কফোণকি ভ্রিকোণ, এ কথা বলা যায় না) 
অথচ কন্কণ, বলয়, হার, কুণ্লাদি সকল 
আকারেই শ্বর্ণের আকার, আমাদের দেশের 
দার্শমিকেরা তন্ববস্তফেও সেইন্প সাকাক্- 
নিরাধাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কক্গিয়া- 
ছেন। খুষীর ঈশ্বরতব যে এতাবে সাফার ও 
নিত্বাকার, এমন বল। খীয় না। কিন্তু অন্য- 





গোটা ছুই তিন কঠিন কথা। 
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ভাবে ইহা যে নিতান্ত নিরাকার নহে, ইহাও 
অন্বীকার করা অসম্ভব । 
ৃ্টীয়ান ত্রিস্ববাদ বা টিনিটি। 

খৃষ্টায়ান ঈশ্বরতত্ব খুষ্টায় তিত্ববাদে ব! 
টিনিটিতেই বিশদ্রূপে ধরিতে পারা যার়। 
পিতা, পুত্র, পবিস্রাত্মা৮-এই তিনে মিলিয়া 
ুষ্টায় ঈশ্বরতন্ পর্ণ হয়। কিন্তু ব্রিত্ববাদ বা 
টিনিটি, ত্রিঈশ্বরবাদ বা টাইথিজ্ম নহে) 
পিত৷ পুত্র, পবিভ্রাত্বা, এতিন একান্ত পৃথক্‌ 
ও স্বতন্ত্র তব নহে, একই তত্বের বিভিন্ন 
প্রকাশ মাত্র । শ্বরূপত এ তিনে এক, 
প্রকাশে পৃথক । 0011) 952, 010691017£ 
1) /7925/25, 04522 ও %7295:25, 
উধিয়! ও হাইপোষ্টেটিস,- এই ছুইটী গ্রীক 
শবের দ্বারা খুষ্টীয়ান তন্জ্ঞানিগণ খৃষ্টায় 
তিতববাদের মর্ম ব্যক্ত করিতে চঢেষ্টা করিয়া 
থাকেন। 08518-উধিয়া-শকের ইংরাজি 
অন্থবাদ 5658217০০, আমর! যাহাকে স্বরূপ 
বলিতে পারি ) [7)/0958115 হাহইপোষ্টেটিস্‌ 
শবোর ইংরাজি আমরা 
যাহাকে প্রকাশ বলিতে পারি। অতএব 
পিতা, পুত্র ও পবিভ্রাত্বা,--ইস্থারা শ্বরূপত 
এক, কিন্তু প্রকাশে তিন্ন। পুত্রকে পিতাব্পে 
গ্রহণ করা, খৃষ্টায় সাধনার অতি গুরুতর 
অপরাধ, অথচ পুত্রের ঈশ্বরত্ব অন্বীকার বা 
অগ্রাহ করিয়া কেহ থুষ্টীান থাকিতে 
পারে না। ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে 
প্রকাশের দিক দিয়া পিতাপুত্রের মধ্যে যে 
বিতিব্লতা, ইহাও নিত্য। নিগুণ ব্রহ্মবাদে 
প্রকাশ মাত্রকেই মায়িক বলিয়া, তাহার 
পারমার্থক সত্য অধ্বীকার করে। খুঙীর 
ঈশ্বর্তন্ধে পিত। ও পুজের মধ্যে যে বিতিগ্নতা, 


48100611270) 
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তাহাকে এইরূপ মাঁক্িক বলে না। তাহ 


পারমার্থিক। মাঁয়িক স্ৃষ্টিতেই বস্ত ও তাহার 
প্রকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অস্থায়ী ও 
আকম্মিক ; এখানেই স্ববপে ও রূপে প্রভেদ 
আঁছে। মায়াতীত যে পরমতত্ব, তাহাতে 
এই সম্বন্ধ নিত্য ও সত্য, সেখানে যাহা রূপ 
তাহাই স্বপ। ইহাই আমাদের বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্ত । খুষ্টীয সিদ্ধান্তও কতকট। এইবূপই 
[700951965 ও 09519 ছুই নিত্য স্থায়ী। 
অনাদিকাঁল হইতে, ঈশ্বর পিতারূপে, যিশু 
পুক্রব্ূপে ও পবিত্রাত্মা তাহাদের উভয়ের 
অঙ্গর্ূপে, এক ও পৃথক্‌ হইয়া! বাস করিতে- 
ছেন। জোহনের লিখিত সুসমাচারের 
প্রথমেই এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে £]7 
0106 19051017689 010 ৮০10, 01৫ 
৮/010 ৮425 ৬7101) 0০০. 7৫ ৮০010 ৮29 
০৫. 

এই ত্রিত্ববাদেব আলোঁচনাঁতেই আমর! 
দেখিতে পাই যে খুষ্টায় ঈশ্বব তত্বও প্রকাস্তিক- 
ভাবে নিরাকার নহে। কারণ এখানে 
“স্বরূপত” এক হইয়াও, যখন ঈশ্বর ও যিশ্ত 
ও পবিভ্রাত্মা, “বূপত* বা 77950815এ 
নিত্যাকালেই পরম্পর হইতে পৃথক হইয়া 
আছেন, তখন “রূপত” অন্তত এই 
তিন তত্ব যে পরস্পর হইতে পরিচ্ছিন্ন, ইহ! 
অস্বীকার কর! অসম্ভব। এবং আমরা পূর্বেই 
ব্লিয়াছি যে পরিচ্ছিন্ন তত্ব মাত্রেই প্রক্কত- 
পক্ষে সাকার। তবে জড় আকার সম্পন্ন 
এই অর্থে এন্লে, সাকার শব্দ ব্যবহৃত হয় 
নাঁ। সাকার বলিতে চিদাকারও বোঝীয়। 
জার আমাদের দেশের শাস্ত্রেতেও সাকার 
বলিতে, প্রকৃত পক্ষে, চিদাকারই বাক্ত হয়, 


বজদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ) শ্রাবণ, ১৩১৫ 


জড়াঁকার নহে । এবং এই চিদাকীর অর্থে, 
ৃষ্টায় ঈশ্বরতত্বও সাকার, অথবা নিরাকারে- 
সাকার বা সাকারে-নিরাকার। 
খৃষ্ীয় সাধনায় সাকারবাদ 

আর তত্বেতে যদিও যিশ্ত চিদাকার সম্পন্ন 
বলিয়াই প্রতিষিত হন, থৃষ্টায় সাধনাতে, ফলত 
তীহাকে মানবাঁকাঁরেই প্রতিষ্ঠিত করে। 
আমরা এদেশে, সাধন-ভজন বলিতে যাহ! 
বুঝি, খুষ্টায় সম্প্রদায় মধ্যে, ক্যাথলিক মগ্ডলী- 
তেই কেবল তাহা ভাল করিয়। দেখিতে পাই। 
প্রোটেষ্টেপ্ট, মণ্ডলী মধ্যে বাইবেল পাঠ এবং 
প্রার্থনাই প্রধান, এমন কি একমাত্র সাধন 
ভঙ্গন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংলগ্ডে, 
আংলিকান্‌ দলের মধ্যে, এর চাইতে একটু 
বেশী ভঙ্ঞননিষ্ঠ। দেখা যায় বটে, আমাদের 
এদেশে যে সকল প্রোটেষ্টেপ্ট খ্ষ্টক্ ধর্ম প্রচাঁরক 
আছেন, তন্মধ্যে অক্ষফোর্ড মিশনের সাহেবের! 
এই আংলিকাঁন্‌ দলভুক্ত । ইহাদের মধ্যে 
অনেকটা আচার নিয়মার্দি দেখিতে পাওয়া 
যায়। আর ইহারা অনেকটা রোমান্‌ 
ক্যাথলিকৃদিগেরই মত, রোমান ক্যাথলিক 
ষ্টায়মগুলীতে বিশুধুষ্টের বিশেষ ভজন! হয়। 
এবং ইহার! থৃষ্টমুর্তি ধ্যান করেন ও আপনা- 
দের উপাপনালয়ে যিশুখুষ্টেরও এমন কি 
যিশু-মাতা মরিয়েসের মুর্ভিও প্রতিষ্ঠিত করিতে 
কোনো কুগ্ঠী বোধ করেন না। সুতরাং 
ইহাদের থুষ্টোপাসনা যে সাকার, ইহা 
অস্বীকার করা যায় না। 

আর প্রোটেষ্টেপ্টগণ যদিও থুষ্টমূর্তির 
গ্রতিষ্ঠা। করিয় তাঁহার ভঞ্জনা করেন না, কিন্তু 
ক্রশকাষ্ঠে আত্মবলিদান করিয়া পুণ্যচরিত্র 
যিণু জগতের পাপের যে প্রায়শ্চিত করিয়া- 


চতুর্থ সংখ্যা ] 





পাকা লালা 


ছেন, তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন । 19531017 
2110 00115 ও যিশুর এই আত্মবলিদান 
সতত চিস্ত। করিয়া যিশুর শোণিতে আপনাকে 
পুদ্ধ করিবে, প্রোটেষ্ট্যাপ্ট খুষ্টমগুলী 
লকলেরও গভীরতম ধর্দপদেশ ইহাই! আর 
এই ভাবটী আয়ত্ত করিতে গেলেই যিগুর 
মুর্তি ধ্যান কর! আবশ্টক হুইয়! উঠে । অতএব 
কোনে। না কেখনে$ আকাবে খুষ্টীয্য সাধনংও 
যে সাকাঁরভাবাপন্ন ইহা মানিতেই হয়। তবে 


তালীবনের ভারতে। 





১৭০৯ 


যে সকল খুষ্টীয়ানি সাধনজ্ঞানের ধার ধারেন না, 
কেবল চরিব্রশোঁধনেই যাদের সমুদদায় ধর্মে 
পর্য্যবসিত হয়, ধারা ধর্মকে ভাবোভ্াসিত 
মবালিটিতে-মাথু আর্লগ্, যাকে ধর্ম 
বলিয়াছেন--সেই 10018110116 8০ 5 
91091101 অধ্যাত্স সম্পদ জ্ঞানে তাহারই 
অন্শীলন করেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। 
তাহাদিগকে খুইয়ান স্ধক বলিয়! ধ্বিলেও 
চলে। 
ঞ্রুমশ 

শ্ীবিপিনচন্দ্র পাল । 


তালীবনের ভারতে । 


পণ্ডিচেরী ছাড়িয়।। 


কাল পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া, নিজামের রাঁজোর 
ভিতর দিয়া, ভারতের হুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশ 
রাজপুতদের রাজ্যে যাত্রা করিব। 

আমাদের পুরাতন উপনিবেশে আমি হন্দ 
১০ দিন মাত্র রহিয়াছি, আশ্চর্য্য, ইহারই 
মধ্যে এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে আমার হৃদয়ে 
কেমন একটু কষ্টবোঁধ হইতেছে । এতদিন 
ত আমি ভারতের একস্থান হইতে স্থানাস্তরে 
লঘুহদয়ে প্রস্থান করিয়াছি! কেহ মনে 
করিতে পারে, আমি যেন পণ্ডিচেরীতে 
ঘিতীম্ববার আসিয়াছি, ফেল জামার মনে 
পণ্ডিচেরীর পূর্বস্বতি জাগিরা উঠিয়াছে। 
আমার প্রথম যৌবনে, সেনেগ্যালের সেই 
নির্বাপিত পুরাতন নগর 9217:-1,81তে 


১৩ 


একবৎসব বাস করিয়া, প্রস্থানের সময় আমার 
মনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল, এখান হইতে 
যাইবার সময়েও কতকটা সেইরূপ ভাৰ 
উপস্থিত হইম়াছে। 

আমি এখানে আসিয়া একট। হোটেলে 
ছিলাম। পঞ্জিচেরীতে হইটা হোটেল আছে) 
কিন্তু পর্যটক আগস্ককের অভাবে, ছুইট! 
হোটেলই কোনপ্রকারে কষ্টেস্থ্টে চলে। যে 
হোটেলটা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত আমি সেই 
হোটেলটা বাছিয়! লইয়াছিলাম। হোটেলের 
বাড়ীটা একটু সেকেলে বাঁজ-রাঁজড়ার বাড়ীর 
মত, নগরের গোড়াপত্তন হইতে উহার 
নিম্মাণকাল ধয়া যাইতে পারে) উহার 
জরাজীর্ণতা চুন্কামে ঢাকা] পড়িয়াছে। উহার 


১৮০ 


বঈদর্শন। 


[৮ম বর্ষ, শ্রাৰণ, ১৩১৫ 





তগ্বদশা দেখিয়া, পোড়োভাৰ দেখিয়া, আমি 
একটু ভয়ে ভয়ে প্রতবশ করিয়াছিলাম। 
তখন কে বলিতে পাবিত, যদৃচ্ছালন্ধ এই 
প্রবাস গৃহটির উপর আমার আসক্তি জন্মিবে? 
আমি একট! বড় কাম্বা অধিকার করিয়া 
ছিলাম, বয্ঃ প্রভাবে কাম্রাটা একটু বাঁকিয়া 
গিয়াছে, চুনকামে ধব্ধবু করিতেছে এবং 
ভিতরটা প্রায় থালি। আফ্রিকার উপকূলে 
যে বাড়ীটিতে আমি অনেকদিন বাস করিগ়া- 
ছিলাম, তাহার সহিত উহার কিযষেন একটা 
অনির্দেহী ও ঘনিষ্ঠতর সার্ৃশ্ত আছে । সবুজ 
খড়থড়িওয়াল! জান্লা হুইতে ভাবতের অসীম 
সমুদ্র দেখা যায়, দিনের যে সময়টা অত্যন্ত 
কষ্টজনক সেই সময়ে বহিঃসমুদ্রের স্সিপ্ধ বায়ু 
আদর্শ-শৈত্য বহন করিয়া আনে। ফিরিঙ্গি- 
দের ঘরে যেরূপ থাকে,--সেইক্ূপ আমার 
ঘরে, শতবর্ষের পুরাতন কতকগুলা কাঠের 
আরাম-কেদার! ছিল; কেদারার কিনারায় 
খোদাই-কা। যোড়শলুইর আমলের একটা 
দেয়াল-ঘেসা টেবিলের উপর সেই সময়কার 
একটা ঘড়ি ছিল। তাহার টিক্‌ টিক শবে 
জানা ধায় তাহার জরাগ্রন্ত ক্ষুপ্রপ্রাণটা এখনও 
একটু বুক্ধুকু করিতেছে। সমস্ত আম্বাবই 
শুফ-জীর্ণ, পোকা-থাওয়।, ভগ্প্রায়) কেদারায 
খুব চাঁপিয়। বসিতে কিংবা! খাটের উপর ধড়্াস্‌ 
করিয়। শুইয়া পড়িতে সাহস হুয় না! কিন্তু 
দিনগুলি ঝড়ই রমণী ও উপভোগ্য; বাস 
নিস্তব্ধ, সমুদ্রের দিগন্ত নুনীল, চতুর্দিকের 
সামুদ্রিক শান্ত জতীব মধুর। 

জান্লার উপর হাতের কুস্ুই রাখিয়া! 
ঝুকিয! দেখিলে আরও অনেকটা সমুদ্র ও 
নযুত্রের_বেলাভূমি, নিকটস্থ লেক পুল্নাতন 


বাড়ীর বাঁরাগ্ডা, ও আরব-ধরণের ছাদ দেখ! 
যায়,_ছাদ্‌গুলা স্ুর্য্যোত্তাপে ফাটিয়া গিঙ্নাছে 
এই সমস্ত দেখিয়াও আমার আফ্রিকা 
মনে পড়ে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, 
একদল নগ্রকায় মজুর পার্বর্তী একট। 
অঙ্গনে, জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, 
শশ্তের দানা ও বিবিধ মস্লা চটাই-থলের মধ্যে 
ভরিতেছে, আর একপ্রকার ঘুমস্ত স্থরে গান 
করিতেছে। 

কি দিন, কি রাত্রি, _-আমি দরক্ত। জান্ল! 
কখনই বন্ধ করিতাম না, পাখীর আপনার 
ঘরেব মত শ্বচ্ছন্দে আমাব ঘরে আমিত; 
চড়াইরা৷ আমার ঘবের মেজের মারের উপর 
নির্ভয়ে বিচরণ করিত; ছোট ছোট কাঠ- 
বিড়ালীরাও, চারিদিকটা এক নজরে একবার 
দেখিয়া লইয়৷ ভিতরে প্রবেশ করিত, আমার 
সমস্ত আস্বাবের উপর চলিয়া বেড়াইত ; 
একদিন প্রাতে দেখিলাম, ছুইট! দাড়কাক 
আমার মশারীর কোণে বসিয়া আছে । 

আমার বাড়ীর চতুর্দিকে, ছোট ছোট 
নিশ্ুদ্ধ রাস্তাগুল। (রাস্তায় নামগ্ডল! সেকেলে 
ধরণের ) প্রথর স্র্ধ্যোস্তাপে যখন প্রপীড়িত হই- 
তেছে--সেই মধ্যান্ সময়ে--ওঃ ! কি বিষাদ- 
মর নিস্তব্ধতা! আমার কামার মধ্যে কিংব! 
কাম্রার চারিদিকে আধুনিক কালের কোন 
চিত্ুই নাই) এই সকল বিজন বারগার কিংব! 
অদুরের এ অসীম নীল মরুক্ষেত্রের কালনির্ণর 
করিবার কোন নিদর্শন নাই। ধাহাঞ 
শন্তের বস্তা প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে 
তাহাদের শান্তিময় ভাব,--পূর্বফালের উপ- 
নিবেশ-জীবনের একটা দৃগ্ড নে কছিয়া দেস়্ । 
তখনকার কালে; এন্সপ উন্মত্ত স্যন্ততাব ছিল 


চতুর্থ সংখ্যা ] 
না, কার্য্যের কঠোরতা ছিল না, দ্রতগতি 
বাম্পপোত ছিল না) তখন খামখেয়ালী পালের 
জাহাজ, আফ্রিকা ঘুরিয়! কত বিপন্বে এখানে 
আসিত... 
যাইবার সময় আমার যে ক হইয়াছিল তাহা 
অবস্ত গভীর নহে; কালই আমি সমস্ত কষ্ট 
ভূলিয়৷ যাইব, আমার সম্মুখে আবার কতক- 
গুলা নূতন দৃশ্ঠ আবিভূতি হইয়া এই কষ্টের 





গ্রস্থ-সমালোঁচনা । 


১৮১ 


ভাবকে মন হইতে বিদূরিত করিবে। কিন্ত, 
পুরাতন ফ্রান্সের যে ক্ষুদ্র একটি কোণ, পথ 
হারাইয়! বঙ্গোপসাগরের তীরে আসিয়। পড়ি- 
য়াছে, উহা যেমন আমার মনকে আটুকাই- 
যাছে_-এই পরমাশ্চর্য্য ভারতে যাহা কিছু এ 
পর্য্যস্ত আমি দেখিয়াছি,কিংবাপরে আরও বাচ্ছা 
দেখিব, তাঁহার কিছুই এরূপ করিয়া আমাকে 
আটুকাইতে পারে নাই কিংবা পারিবে না। 


শ্ীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গ্রন্থ-নমাঁলোচনা | 


বর -সপোরাহাররগদে 


সরল কৃত্তিবাঁস ।--+সম্প্রতি মাইকেল 
মধুনুদনের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র 
নাথ বসু বি, এ, মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
একখানি নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী 
মাত্রেরই ধন্তবাঁঘার্থ হইয়াছেন। বঙ্গীয় 
রামায়ণের এইরূপ একখানি সংস্করণের 
অভাব আমরা প্রকৃতই ঘরে ঘরে অনুভব 
করিতেছিলাম। বটতলা রামারণের বর্ণাশুদ্ধি 
এত বেশী যে ছেলেরা পাছে বানান ভুলিয়া 
যায়, এই আঁশঙ্কাঁয় তাঁহাদের হাতে তাহা দিতে 
সাহস হয় না। প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায় মাঝে 
মাঝে এরূপ রসিকতা আছে, যাহা ছেলেদের 
না পড়াই ভাল। অথচ কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
হইতে সেইরূপ অতি সামান্ত অংশ বাদ দিলে 
ইহা! তাছাঁদের পড়া পক্ষে এতটা উপযোগী 
হয় বে বাঙ্গালা অতি.অল্ল সংখ্যক পুস্তকই এ 
বিষয়ে ইহার সমকক্ষ বলিয়! গণ্য হইতে পারে। 





ইহার উন্নত নৈতিক আদর্শ ও গার্হস্থ্য প্রীতি 
কোঁমল হৃদয়ে অতি সহজেই অষ্কিত হইয়া যায়; 
এবং বাঁলক বালিকাঁগণ ইহার রচনার হ্বদয়- 
গ্রাহী প্রসাদগুণে সহজে আকৃ্ হইয়া থাকে। 
ব্টতলার পুথি যে সকল কারণে তাহাদের 
পক্ষে অনুপযোগী তাহা পূর্বেই বল! হুইয়াছে। 
বাঙ্গালী গৃহস্থের বালকবালিকা ও মহিলাগণের 
হাতে দিবার যোগ্য আজ অভিনব সংস্করণটি 
পাইয়া আমর! প্রকৃতই বিশেষ গ্রীত হইয়াছি। 

এই সংস্করণটিতে কৃতিবাসী রামায়ণের 
অশ্লীলাংশ বর্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত 
সামান্ত যে তাহাতে পুস্তকের আকার খর্ব হয় 
নাই। আজকাল মূল্য সুলভকরাঁর উদ্দেশ্রে 
বটতলার রামায়ণের অনেক উতকৃই অংশ বর্জিত 
হইয়া থাকে। বটতলার কৃত্তিবাঁসী রামায়ণ 
ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইতেছে। বর্তমান সংস্করণ পূর্ণ 
সংস্করণ) ইহা আকার ও প্লোক সংখ্যাক 


১৮২ 


চি 


বটতলার রামায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বটতলার 
জীর্ণনীর্ণ অশুদ্ধ বামায়ণেব সঙ্গে এই সংস্কবণের 
তুলনাই হয় না। ইহা নিল, বিচিত্র চিত্র- 
রাঁজি-শোভিত ও উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। 
বাঁধাইটিও বেশ জাকালো ! চিত্রগুলির অধি- 
কাংশ সুপ্রসিদ্ধ জাপানী চিত্রকব ক্যাটন্থটা 
অঙ্কিত রামাক্ণের চিত্রাবলীর প্রতিলিপি। 
কোনটিতে রাম পথ-পবিশ্বীস্তা নিদ্রিত। জানকীব 
মুখমণ্ডলের প্রতি ম্নেহ করুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন, নৈশ প্রকৃতির শোভা সম্বদ্ধন 
করিয়া ধনুর্ধব লা? কুটিব পার্থ্ে প্রহবী। 
কোনটিতে আকাশ পথে পুষ্পকবথে রাম 
ফিরিয়| আসিতেছেন, ভরত প্রমুখ নন্দীগ্রামের 
অসংখ্য নরনারী রামকে অভিনন্দিত কবিবাঁর 
জন্য সমবেত হইয়াছেন; পুষ্পকের দিকে 
সকলেব সতৃষ্থ দৃষ্টি বন্ধ। একটি চিত্রে যুক্ত কৰে 
সীতা প্রজ্ছলিত হুতাশনের সন্মুখীন। অপব 
একটা চিত্রে তিনি অশোক তকমূলে দুঃসহ ছুঃখ- 
ভারাক্রাস্তা মলিন-সন্বিতা । ক্যাটস্ুটা জাপানী 
চিত্রকর হইয়াও হিন্দুর কাব্য কিবূপ বুঝিম্বাছেন, 
এই সকল চিত্রে তাহার নিদর্শন সুম্পষ্ট । জাপানী 
চিত্রকরাহ্কিত ছবিগুলি ছাড়া আরও কয়েকখাঁনি 
ছবি এই পুস্তক পরিশোভিত করিয়াছে। 
তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নিবাস-ভূমি ফুলিয়! গ্রামে 
কবির দোঁল-মঞ্চের চিহ্ব এবং বাড়ীর ভিটার 
চিত্র দেখিলে মন করুণারসে আর্দ ও অধীর 
হইয়! উঠে। যেখানে কবি জীবনের লীল! 
করিয়া গিয়াছেন আজ সেই স্থান পরিত্যক্ত 
বন সংকুল ! 

এই সকল ছাড়াও রামার়ণের শ্রই সংস্করণ- 
টির ছুইটি আকর্ষণ আছে, তাহার একটি 
রবীন বাবুর কৃত ভূমিকা এবং অপরটি ঘোগীন্্র 





বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


বাবুর লিখিত কৃত্তিবাঁস কথা । ১৪৩২ খুষ্টাবে 
কত্তিবাস জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষিক গণনা! দ্বার! স্থিব হইয়া গিয়াছে। 
যোগীন্ত্র বাবু কৃত্তিবাস-প্রদঙ্গে কবির আত্ম 
পবিচয়ের কবিতাগুলি উদ্ধৃত কবিয়াছেন। 
উহাতে কৃত্তিবাদের আত্ম পবিবার সম্বন্ধে 
সমস্ত কথা বিবৃত হইযাঁছে। কবি কৌলিল্ট 
অপেক্ষা ত্রাঙ্গণ্য মর্য্যাদাবই বেশী গর্ব কবিয়া- 
ছেন। গৌড়েব বাঁজা তাহাকে অর্থ সাহায্য 
কবিতে চাঁহিলে তাহ! তিনি ব্রাঙ্গণ্যোচিত 
দুঢতাব সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন-_ 
“কাঁবেও কিছু নাহি লই করি পরিহার । 
যথ! যাঁই তথায় গৌবব মাত্র সার” 

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন্‌ অংশ 
তাহাব রচনা এবং কোঁন অংশ পববর্তী গ্রক্ষেপ, 
এবং যে বচন! কুন্তিবাসেব নাম চলিয়াছে অথবা 
শেষে মার্জিত হইয়াছে এই সকল গৃষ প্রদ্বতত্বীয় 
কথা! যোগীন্দ্রবাবু উাপন করেন নাই। সেই 
সকল বিচাঁব কবিয়াঁ সংঙ্কবণ প্রস্তত করিতে 
হইলে যোঁগীন্দ্রবাবুকে বহুকাল অপেক্ষা করিয়া 
থাকিতে হইত এবং খাঁটি কৃত্তিবাসকে উদ্ধার 
করা হইলে একালের লোক তাহাকে চিনিতে 
পাঁবিতেন কিনা সন্দেহ। নুতরাং যোগীক্জ বাবু 
সে সকল কুট-সদ্ধানে না যাইয়া ভালই করিয়া- 
ছেন, তাহা করিতে হইলে তরণী সেনের পালা, 
বীরবাহর পালা, অঙ্গদ রায়বার, রামচন্দ্রের 
ছর্গা পূজা! এসকলই ছাটিয়া ফেলিতে হইত, 
রাক্ষমগণ যে রামকে থাম তথায় স্তব স্তুতি করি- 
য়াছে সে অংশগুলিও বাদ দিতে হইত, এবং গ্রন্থের 
পয়ার ছন্দটিও চতুর্দশ অন্গরে সীমাবদ্ধ থাকিয়া 
এইরূপ মার্জিত শব্দ পরম্পরায় শ্রুতি বিনোদন 
হইত না। এক কথায় তত্বান্েধীকে যেনপ 


চতুর্থ সংখ]। ] 


-৮শশাপীশিশিশা লী সি 





দুর্গম অরণ্যের পথে প্রবেশ করিতে হয়, 


যোগীন্্রবাবুকে ও সেইন্প সহিষ্ণভাবে প্রত্বতত্বের 
অরণোো পর্যটন করিতে হইত। আজ দশবৎসর 
তদ্রুপ চেষ্টা করিয়া! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই 
নিবিড় অরণ্যের অস্ত দেখিতে পান নাই, তিনি 
পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তৎসম্পার্দিত 


গ্রন্থ-সমালোচন! । 
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শি শশা শশা এপস | শি শিপ পিপি 


খাটি কৃত্তিবান আর পরিষৎ হইতে নিঙ্বাস্ত 
হইতে পারিল না। ইত্যবসরে যোগীক্বাবু 
এই সহজ-সাধ্য উপাদেয়, বহুচিত্ররাজিত, 
বিশদ ভূমিকালস্কত সংঙ্করণটি প্রকাশ করিয়া 
প্রতোক বাঙ্গালী গৃহস্থেরই ধন্যবাঘারহ 
হইলেন । 


শ্রীদীনেশ€জ্জ সেন। 





ধনবিজ্ঞাঁন 1১011010981 15০0100- 
[1/__শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত । 

আমরা এই পুস্তকথাঁনি পাঠ করিয়! 
আহ্লাদিত হইলাম। বাঙ্গাল! সাহিত্যে বড় 
একটা! অভাব ছিল। গিরীন্দ্রবাবু সেই অভাব 
অনেকটা পুরণ করিয়াছেন। ইহার পুর্বে 
ধনতত্ব সম্বন্ধে ই একথানি পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কিন্ত গিরীন্দ্রবাবুর গ্রন্থথানি পুর্বব- 
প্রকাশিত পুস্তক অপেক্ষা ভাল। গিরীন্দ্রবাবু 
অতি সহজ ভাষায় ইউরোপের চলিত ধন- 
বিজ্ঞানের সুত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
পুস্তকের মধ্যে মধ্যে এ সত্রের কোন্টি কিরূপে 
এদেশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাঁও 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে কতক 
পরিমাণে তাহার চিস্তাশীলতাঁর পরিচয় পাওয়া 
যায়। আজিকালি আমাদিগের কালেজের 
অধাপকদিগের মধো অনেক স্থলে পাতা 
ও চিন্তাশীলতার অভাব দেখা যায় এ কথাটা 
1১1070687 সংবাদ পত্র কিছু দিন হইল প্রকাশ 
করিয়াছিল। পাইয্বোনীয়ারে উল্লিখিত হুই- 
মাছে যে 796%2 01065939019 215 
56106198115  1210017170 ভারত-বিদ্বেষী 
পাইয়োনীয়ার এ কথাটি লিখিয়াছে বলিয়া যে 


১৬০ 


ইহা মিথা। তাহা নহে।' ইহা! গোপন না 
করিয়া ইহার প্রতিকার করার চেষ্টা করাই 
স্বদেশপ্রেমিকতাঁ। একটি ঘটনা বলি, ছুইটি 
ভদ্দলোক একটি ট্রেণে যাইতেছিলেন তাহারা 
ছুই জনেই'বাঙ্গালী। সুতরাং পরিচয় আলাপ 
হইল। তাহার মধ্যে একজন ধনততব্বের 
অধ্যাপক । ধন্তত্ব বিষয় এদেশে আঁজিকাল 
কাহারও কাহারও জানিবার কৌতুহল হই- 
তেছে। তাই অপর ব্যক্তি অধ্যাপককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি 70655508 
17151)511 প্রণীত 17010019195 9৫6 [০০ 
110971105 পড়িয়াছেন কি? 

উত্তর। ন|। 

প্রশ্ন । [101507এর লিখিত চ81784- 
0165 ০1 1০01১017105 পড়িক্াছেন কি? - 

উত্তর। ন1। 

প্রশ্ন । 80970) 57010) লিখিত ৬5 68148 
০1 1৪£1015 পড়িয়াছেন ? 

উত্তর। ন। 

প্রশ্থ । 1111? 

উত্তর। না। 

প্রশ্ন । নূতন 1০7০5০1৩085 318- 
010102তে ধনতব্ব সন্ত্ধে বে হুষার পরব 


১৮৪ বঙ্গদর্শন | 
স্বটি লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য 
পড়িয়াছেন ? 

উত্তর। না। 


অধ্যাপক ভাঁবিলেন, এ যাত্রীটা ত ব্ড় 
জালাতন করিয়! তুলিল। এদিকে উক্ত যাত্রীটা 
মনে করিলেন, এমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ 
কেমন করিয়! ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক করিয়া- 
ছেন। আমাদিগের দেশে শিক্ষা বিভাগে 
কাহার মত আরও অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি আছেন ৷ 
স্থখের বিষয় গিরীন্তরবাবু সে শ্রেণীর লোক 
নহেন। 

গিরীন্দ্র বাবুর পুস্তকের গুণ-_ 

(১) কঠিন বিষয় বেশ সহজ ভাষায় 
লিখিয়াছেন। 

(২) চলিতগরন্থে যাহা পাওয়া যাঁয় তাহার 
উপরে অন্য অন্ত স্থানেও অনুসন্ধান করিয়া- 
ছেন। 

(৩) কেবল সঙ্কলন করেন নাই নিজেও 
কিছু কিছু চিন্তা করিয়াছেন । 

(৪) প্রাচীন হিন্দু সমাজ যে ধন- 
বিজ্ঞানের গভীর তত্বের উপর স্থাপিত ছিল, 
গিরীন্দ্র বাঁবু তাহা! অন্তত কিছু. কিছু অনুভব 
করিয়াছেন । 

গিরীন্দ্রবাবুর পুস্তকের দোঁষ-_- 

(১) তিনি বিলাতের প্রাচীন প্রচলিত 
মতগুলি প্রোয়ই অভ্রাস্ত ও অসংশয়িতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

(২) ধনতত্বের প্রাচীন ও নবীন মতের 
মধো ষে সংগ্রাম চলিতেছে, এবং ধনতত্বের 
মধ্যে ঘোরবিপ্লৰ হইয়া, একটা নূতন ধনতন্ত্ 
স্থাপিত হইতে পাঁরে, তাহার আভাল গিরীন্দ্ 
বাবুর পুস্তকে পাওয়া যায় না। 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


শা শাস্পাশপাশীশ্স্পপ 


(৩) ধনতত্ব বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাঁস এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত 
ছিল। 

(৪) “্ধন্বিজ্ঞান” বা “অর্থনীতি” সমাজ 
তন্থেব বা সমাঁজনীতির অন্তর্গত । এবং অতি 
সক্মুভাঁবে দেখিলে উচ্চ ও বিশুদ্ধ অর্থনীতি 
ধন্দনীতির অন্তর্গত এই কথা যেমন অধিকাংশ 
বিলাতি ধনবিজ্ঞান ব্যবসায়ী বাক্তিগণ অগ্াঁপি 
বুঝেন নাই--তেমনি গিরীন্দ্রবাবুগ্ত যেন তাহা 
বুঝেন নাই। 

যাহা হউক আমর! ভরসা করি, শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র বস্গু যেমন স্বাধীন অনুসন্ধান ও 
বিচার শক্তির দ্বারা জড়বিজ্ঞান জগতে নূতন 
আলোক আনিয়াছেন, শ্রীধুক্ত গিরীন্্রকুমার 
সেন ও তাহার চিন্তাশীলতা! 'ও গবেষণা দ্বারা 
ধনতত্বেব গাঁ তিমিরাচ্ছন্ন রাজ্য উবার অক্ুণছটা 
আনয়ন করিবেন । 

প্রচলিত রূসতত্বে অনেক কথা আমরা 
বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। পাশ্চাত্য 
সভ্যতাটা যেমন আজিও চাঁকচিক্যশাঁলী বিশাল 
একাটা বর্ধরত! মনে করি, তেমনি আমার্দিগের 
মনে হয়, যে প্রচলিত তথা কথিত ধনবিজ্ঞান 
ঘশীভূত ভ্রম প্রমাদ পরম্পর!। বা! “বর্বরতা 
বিজ্ঞান” । প্রাচীন ভারতবর্ষ ব্যতীত আর প্রায় 
সকল দেশেই সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ মাইন 
কানন করিয়াছেন, তাই, আইন কাহুন অধি- 
কাংশ স্থলে ধনীগণের অনুকূল গরিবদিগের 
প্রতিকুল। তেমনি বিলাতের প্ধনবিজ্ঞান” 
ধনীরাই লিখিয়াছে অথব! ধনীদিগের কারপর- 
ধাঁজগণ লিথিম্াছে। তাহা একতরফা মোকদমায় 
ফয়সালা । 

এক তরফ! মোঁকদমাক় প্রায়ই যেরূপ 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


মনীষা । 


১৮৫ 





সুবিচার হুইয়া থাকে, ইউরোপীয় প্রচলিত পুস্তকখানি বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে 


প্রাচীন ধনবিজ্ঞানে সেই রকম স্থবিচার 
হইক্সাছে। ইদানীং গরিব শ্রমিগণ শিক্ষা 
পাইয়া মাথ! তুলিতেছে, এবং কোন কোনও 
নিঃস্বার্থ ধনী মহাত্মাও, ভগবানের প্রেরণায় 
ধনতত্বের আদালতে, গরীবদিগের পক্ষে উকীল 
হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহাদিগের তীক্ষুধুক্তি 
ও অদম্য বাগ্মিত। “যেন আগ্নের় গিরির নিঃস্যত 
আভা'র” স্তায় উখ্িত হইয়া চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। তীহাঁদিগের মানবপ্রেমের পবিত্র 
প্রবাহে অর্থনীতি ভূমি পিক্ত হইবে এবং 
তাহাতে ধর্শনীতির সুবর্ণ শস্ত জন্মিবে। 

গিরীন্্র বাবু প্রচলিত “্ধনবিজ্ঞানের” 
পথিক। সুতরাং অনেক বিষয়ে গিরীন্দ্রবাঁবুর 
সহিত আমাঁদিগের মতভেদ হইবে। এবং 
আমাদিগের মতের দিক দিয়া, গিরীন্দ বাবুর 


হইলে, অন্ততঃ অত বড় (আর একখানি গ্রন্থ ) 
লিখিত হয়। সুতরাং এস্থলে তাহা সম্ভব 
নহে । তবে পরে আমরা সংক্ষিপ্ুভাবে তাহার 
গ্রন্থের আর একটু সমালোচনা করিবার চেষ্টা 
করিব। তাহার পুস্তকে আমাদের মতে যাহা 
গ্রহণায় আছে, তত্প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিব এবং আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন মতের 
মধ্যেযে গুলি আপাতিত সমালোচন| করা উচিত, 
তাহার অবতারণা! করিবার প্রয়াস পাইব। 
আমরা ভরসা করি গিরীন্ত্রবাবুর স্তায় 
সুশিক্ষিত লোক অধুনা ভারতবর্ষে যে সকল 
ধনতত্বমূলক সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহ! 
মাদিক পত্রে স্বাধীন ও দক্ষ লেখনীতে 
আলোচনা! করিয়া, ধনবিজ্ঞান চষ্চার অভিরুচি 
বঙ্গ সাহিত্যে সঞ্চর কন্গিবেন। 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। 


মনীষা । 


[ মিশ্রকাব্য | ] 


তীব্র অশান্তির রেখ। মনীষার নয়নে অধরে 


কিন্তু ফুটে থরে থরে। 


দাড়াইল ত্যজিয়া আঁসন 


নিবিড় কুঞ্চিত রুষ্চ কেশজাল চুমিল চরণ, 

মুক্ত বাতায়নে গিয়৷ দেখা দিল! বিছ্যুৎ-বরণী, 
আলোঁধস্তাস্তের শিরে রক্তচস্ষু চাহিয়া যেমনি 
তরঙ্গের বনু উর্দধে দেখ! দেয় সঙ্কেত-বর্তিকা 
সর্বনাশ করিয়! প্রচার--হেরি দীপ্ত যার শিখ 


৯৮৪ 


বজদর্শন | [ ৮ম ব্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





মক. ++ 


উদ্ভ্রাত্ত পতত্রীকুল ভ্রুত আমি” আছাড়িয়া মরে ।-_ 
দু'বাহু প্রসারি দিল সাড়া _থামিল সে কণ্স্থরে 
অমনি সে সংক্ষুক কলোল।__ 

“আরে আরে ফেরুদল 
কা”র ভয়ে তুলোঁছস্‌ মচকিত এই কোলাহল ? 
আমি না তোদের প্রভূ ? প্রথম আমাবি শিবোপবে 
ভাঙিবে প্রবল ঝঞ্া ভয় নাই এ মোব অস্তবে,_ 
হেরি এই সমুদ্যত নর-বজ্র যত, তবে বল্‌ 
কেন তুলেছিস্‌ আজি ত্রাসপাংশু মুখে কোলাহল ? 
তোদের কি ভয়? শাস্ত হও-_প্রতিশোধ নিতে অরি 
ঘেরিয়াছে আজিকে মোদেব। যদি নাহি হয় - ধরি 
রমণীর-অধিকার-নুতন-কেতন শুন্টে খুলি? 
বন্দ পরি যুদ্ধক্ষেত্রে সচকিত বারত্ব আকুণি। 
পড়িব প্রথম বলি রমণীর লাগি । নিন্দিবন। 
তোমাদের এ তীরুতা৷ লাগি” । লুপ্ত সকল চেতনা 
ছ+সহআ্ বৎসরের ভীরুতার চাপে । তাহা হ'তে 
উদ্ধারিয়া তোমাদের আনিব নৃতন মুক্তিপথে। 
কিন্তু যা”র! তুলিয়াছে এই বিভীষিকা-_-তুমি আর 
তুমি,বেশ আমি চিনিতেছি মুখ এই জন্তাব 
মাঝে- তোমাদের নাহিক নিন্তার। কালি প্রাতে হ'বে 
মহাসভ1--তা'র মাঝে শিখাইব সাধিয়াছ সবে 
কার সনে বাদ। চিনিয়াছে আপন কর্তব্য হ'তে 
প্রভৃত্বেরে বড় বলি” ? বিশ্বনেত্র-অস্তরাল পথে 
তাদের জননী সম অজ্ঞান-আধারে চিরদিন 
থাকিবে তাহার1-_-আজীবন কীর্তিগন্ধ-লেশহীন 
গৃহকুপ-মও্কের মত পরম্পর খ্যাতি নাশি, 
হলাহলে চিত্তভর! পাচিকার পটুত্ব প্রকাশি, 
কালের বিদ্রপভাও গৃহকাজ-সাধন তৎপর! 
নিদ্রা-আর-দাপসীত্বে-নিপুণ,--বাহিরে বিশাল ধরা 
বিন্দু না জানিয়া! তা”র গৃহ কোণে জড় বসি” রয় ।” 





এত্ত কহি' সঞ্চালিল! পাঁণি,_তাহে জন-সক্ঘময় 
উঠে পুনঃ তীব্র কোলাহল । অমনি ভাঙিল সভা 
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তুষারের স্তপ যথা দ্রবীভূত লভি সুর্ধ্যপ্রভ! 

ধীরে ধীরে । তখন মনীষ! অট হাসিল নিষ্ঠুর,_ 
শোভিল সে হালি যেন রুক্ষ গিরি শৃঙ্গ”পরে ক্রু, 
সূর্য্য করাঘাত সম-_ বজোদগারী বৃষ্টিধারে যবে 
শ্তামাইয়! তুলে সর্ব অদ্রিভূমি। নিবখিয়া তবে 
আমাদের পরে, কহিলেন_-“করিয়াছ আচরণ 
বাজপুত্রযোগ্য আর শিষ্টাচার সম্মত কেমন! 

ধন্য মানি তোমাদের ! দেখাইছ মবি কি শোভন 
নারীবেশে ! রক্ষা করিয়াছ তুমি আমার জীবন! 
কি তিক্ত কৃতজ্ঞতাঁয় ভরিয়াছ মোবে ! ইহা! হতে 
শ্বাসরুদ্ধ জলমৃত্যু বছুশ্রেয় ছিল মোর মতে। 
পুরুষের। বলিবে-হা ধিক! এবে প্রতিহিংসানল 
জ্ালায়ে দহিতে তোম1” কে মোরে বারণ করে বল? 
হায় যর্দি পিতা মোর--আমাদের মধুচক্রে -ধিক্‌ 
পামর তোমর! এলে কোথাকার বোল্তা পথিক 
বিনষ্ট করিতে তারে । উঠিত উজললি যে মহিম! 
ভলুবৃত্ত বর্বার তোরাই তাহে আধার কালিমা 
মিশাইলি চিরতরে হায় । লভিতাম যদ্দি হাতে 
একদও রাজদও তার ! সীমা অতিক্রমি” রাতে 
দৃন্যসম পশিয়া আমাঁব বিদ্যালয়ে ভৃত্যদের 

কলে যে লাঞ্চনা--উদ্ভাবিয়া শত মিথ্যা ফের 
ব্যর্থতায় জড়াইতে চেয়েছে যে মোরে-_-মোর পাঁণি 
অর্পিব তোমারে ! বাক্দত্ত| আছি হ'ব তব রাণী-_ 
তব ক্রীতদাসী চিরতরে ! অন্তহীন রত্বাকরে 

যত রত্ব আছে সব-দিয়ে-গড়া যদি শোভা ধরে 

ও শিরে মুকুট-তবু ন! হইব তব দাপী। যদি 
নিখিল বিশ্বের লোক রাজকর দেয় নিরবধি 
তোমার চরণে--তবু নহে। যুবরাজ ! তুমি আর 
মিথ্যা তব জথন্ত ঘ্বণিত--তাই প্রস্তাবে তোমার 
আর তোঁমা'পরে আমি পদাঘাত করিতেছি আজি 
দুর হও--দেখাওনা৷ কলঙ্কিত হেয় মুখরাজি। 

কে আছিস্‌্-.দুর কর্‌ এ তিন পাঁদয়ে।” 


১৮৮ 
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রোষভরে- 
সক্রকুটি-দীপ্ত নেত্র-রশ্শিবিদ্ধ স্তব্ধ-সভা”পরে 
হঙ্কারিল রাণী। সেই দীর্ঘ অই কৃষক তনয়া 
আমাদের তাড়াইতে এল। কহিলাম “কর দয়া” 
ব্যর্থ ছুইবাব। নিয়তির পদচাঁপ ছুনিবাঁর 
যেমতি বিষম- তথা স্কদ্ধে মোর--কর্কশ ছুর্বার 
হস্ত পড়িল চাপিয়া । এমনিই প্রকাশিয়া বল 
হটাইয়া ক্রমশ পশ্চাতে-_সিড়ি বাহি স্থচপল 
বেগে_অটহাস্ত সহ খেদাইয়া দিল সিংহদ্বাবে। 


উত্তরিন্থু বহুদূর মুত্তিকাঁর স্তপে পথ-পারে 
সেথা হ'তে হেবিলাম দীপ্ত দীপমাল দুবে জলে 
শুনিনু রমণী ক সচকিত তীব্র কলকলে। 
ফিরিতেছি--ছাঁয়াময় সহসা হইল যেন মনে 
রাঁজ কন্ঠা আর তা”র বল দৃপ্ত প্রহরিণীগণে 
সাধু চেষ্টা যেন মিশি বিদ্ুপেব সনে করে কাঁজ। 
সে জলপ্রপাত--গণ্ডগেলি আর সমবেত রাঁজ-- 
দ্য়--সবি যেন ছায়ায় রচিত। কুহেলিয়া ময় 
সেই কৃষ্ণ রাঁত্রি যেন সত্য হয়ে তবু সত্য নয়। 


থেয়াল কাটিয়া গেল এসেছিল যেমন করিয়া, 
বিষাদের লঘু মেঘে চিত্ত মোর উঠিল ভরিয়া-_ 
উৎসারিন্ু সবলে তাহারে অল্পক্ষণে । মম মন 
এত ষে নিরাশ! আর ছায়া ভূতে কাও যে এমন-_ 
কিছুতেই হয় লাই বিন্দু বিচলিত,-- দৃঢ় চিত্ত যথ। 
বিপদের মেঘ ভেদি আশা! রবি নেহারে সর্বথা । 
অতঃপর ত্যজিলাম সকলে মেলিয়! সেই স্থান। 


গান। 
ঘোর রোলে ভেরী বাজে 
ঠন ঠন ঝন্‌ বাজে ঘোর রণ 
তোমার মধুর কণম্বন 
শুন! যায় তারি মাঝে। 





চতুর্থ সংখ্যা | ] মনীষা । 


স্পট সপ 


এ বাজে রণ ঝনন্‌ বনন্‌ 
ওই প্রিয় তব ঈড়ায়ে কেমন 
নুতন মহিম! সাঁজে, 


৮ 
ত্্ 
2/ 


তব প্রেম মুখ তা'র বীর বুক 
তার দিল বল উৎদাহ হুথ 
জনম তৃমির কাজে । 
তুর রবে শিওা বাজে । 
বারেক ফিরিয়। তোমারে ঘেরিয়া 
শিশুগণ তার রয়েছে হেরিয়া 
ঝাপ দিল রণ মাঝে 
অতুল সাহসে মাতি বীর রদে 
অগ্রির মত ভীষণ দরশে 
পাশল বিজয় কাছে । 
নিমেষে অরিরে কবিথ। নিধন 
তব মঙ্গল করিয়। সাধন 


ওই প্রিয় তব রাজে। 


উদ্দাম উচ্ছণসে শান্তা এমনিই গাহিল এ গাঁন 
মোর! ভাঁবিলাম তাঁ'বে কিসে যেন বসেছে পাইয়া । 
স্পষ্টতঃ বুঝিনু এই আখ্যাক্সিকা তা'ব নাঁবী-হিয়া 
কবিয়াছে বিদ্দপে জর্জাব। কহিল সে মহোঁল্লাসে 
করতালি দিয়! তাই দীপ্ত মুখে উৎসাহিত ভাষে__ 
"যুদ্ধই হউক তবে) বিনাধুদ্ধে না দিক্‌ বমণী 
পুরুষে স্চ্যগ্র অধিকাঁব। কিবা তুলি শূর্গধ্বনি 
আস্থক নিষ্টুব মৃত্যু নারী নাম নিশ্চিত মুছিতে 
ধরণীর ইতিহাস হতে ।” ঠাকুর্দা প্রসন্ন চিতে 
গল্প-সৃত্র গ্রহণাগ্রে বলিলেন “গুনহ নাঁতিনি 
শিবাঁজি বীরেন্দ্রে তুমি সাঁজায়েছ ইন্দ্রধন্থ জিনি” 
উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রে হুচি-শ্রম সংযোজি' নিপুণ । 
যদি সেনাপতি হ'য়ে আঙ্জিকার এ যুদ্ধ আগুণ 
আঁমি জালাইতে পারি -.কি দিবে আমারে পুরফার ?” 
অমনি উৎসাহ ভরে কঙ্কণ খুলিয়া আপনার 

গড়ায়ে ছু'ড়িল শাস্তা, কহিল ঘ্যুদ্ধই আঁমি ১ই। 
মহীয়সী করহ নারীরে মৌর কামন!। তাহাই” 
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পপর 


তখন গাকুর্দী এক জবীব পাগড়ী পরি” শিবে 
জামু পাতি” ছুলিয়! হুলিয়া গল্প আবন্তে গম্ভীবে। 
ক্রমশ । 

শ্ীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাষ্য । 





ভাঁগ্যহীন | 


২ 


ললাঢে ছিলনা মঙ্গল সিছুব 
বাঁকণ বাঁভটি ঘিবে, 

ক% মালিক বিবহ নিধুব 
খুলে পড়েছিল ছিডে। 


আছিল জীবনে তব স্বৃতি খানি 
বেদনা! পবাণ ভবি? 

তাই এত দিন ছিনু মহাঁবাণী 
বতন আসন পরি! 


শুখায়ে আসিছে নয়নেব জল, 
স্বৃতি হয়ে আসে ক্ষীণ, 

আজিকে শরণ মলিন ভূতল 
এতদিনে ভাগ্যহীন। 


শ্ীপ্রিয়ম্ঘদা! দেবী । 


উত্তরবঙ্গ মাহ ত্য-লম্মিলন | 
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এক সময় নানা কারণে উত্তরবঙ্গ সাঁহিত্য- 
লোচনার অন্ুকূণ ক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত 
হইয়া! উঠিম়্াছিল। ধাহাঁব স্ুললিত পদ- 
বিন্তাঁসকৌশলে রামায়ণের রমণীয় কাহিনী 
বঙ্গবাসী নরনারীর পক্ষে অনায়াপলভ্য ভইয়! 
বহিয়াছে, সেই মহাঁকবি বিগ্যাঁশিক্ষার্থ উত্তব- 
বঙ্গে আসিয়া, উত্তরবঙ্গে বসিয়াই, রাঁজাদেশে 
গ্রন্থবচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভক্তকবি 
নবোমত্তম দাসের অপুর্বব আত্মত্যাগে উত্সাহ 
লাঁভ করিয়া, বৈষ্ঞববচন1 বঙ্গসাহিত্যে এক 
অনির্ধচনীয় শক্তিসধশর করিয়া দিয়া, উত্তব- 
বঙ্গকে গৌরবান্িত করিয়া তুলিয়াছিল। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে, বঙ্গসাহিত্য যে 
ভাঁবস্রোতে সরস ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার 
উত্তেজনা লাভ করিয়াছে, সেই শ্বদেশগ্রীতি 
আরাধনা করিয়া আনিবাঁর জন্ত, ভগীরথের 
ন্টায় অবিচলিত অধ্যবসাঁয়ে রামমোহন এই 
উত্তরবঙ্গে -এই রঙ্গপুর নগরেই-স্থৃদীর্ঘ সাঁধ- 
নায় ব্যাপৃতত হইয়াছিলেন। বন্গসাহিত্যকে 
বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া যে অভিনব 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবপ্তিত হইতেছে, তাহাও এই 
উত্তরবঙ্গে--এই রঙ্গপুর নগরেই,-_প্রথমে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া, ক্রমে সকল স্থানে ব্যাপ্ত 
ইইয়া। পড়িতেছে। 

আমাদের দেশের মত,-_আমীর্দের দেশের 


৪ 


অসংখ্য নবনারীব মত, বিবিধ সখ দুঃখের 
ভিতর দিম্নাই বঙ্গপাহিত্য ধীরে ধীরে বিকশিত 
হইয়া উঠিতেছিল । আমাদের দেশেব মত,__ 
আমাঁদেব দেশেব অসংখ্য নরনারীর মত, -. 
বঙ্গসাহিত্যের সন্ভুখেও অকম্মা্খ এক অভিনব 
যুগসদ্ধিকাঁল আমা উপস্থিত হইয়াছে । 
আমাদের দেশের মত, আমাদের দেশের 
অসংখ্য নরনাবীর মত, আমাদের সাহিতা 
এখন যে পথে দীড়াইয়া যেরূপ গতিলাভের 
চেষ্টা কবিবে, তাহাই দীর্ঘকাঁশ তাহার 'মাত্ম- 
বিকাশেব অনুকূল বা প্রতিকূল সহচর হইয়া 
থাঁকিবে। 

এরূপ ক্ষেত্রে-এরপ সময়ে- উত্তরবঙ্গ 
সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে যেরূপ সুযোগ্য 
কর্ণধারের প্রয়োজন, তাহার অনিবাধ্য অন্ুপ- 
স্থিতি নিবন্ধন, আমাকে আহ্বান করিয় 
আনিবার জন্ত কাহাকেও সাধুবাদ করিতে 
পারিব না। কেহ ইহাতে শিষ্টাটারের অভাব 
লক্ষ্য করিলে, দয়া ক্রিয়া তাহাকে মার্জনীয় 
অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিবেন। 

অন্ঠান্ঠ সন্মিলনের হ্যায় সাহিত্যসম্মিলনও 
রাজপুরুষদিগের মনে নান! সংশয়ের অবতারণ! 
করিয়া, তাহাদিগকে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। এই বিদ্বৎ স্মিলনে চৌরোস্বরণিক- 
গণ নিঃশব্পদ্বসঞ্চারে প্রবেশলাভ করি, 


১০), 


পণ্ডতিতমগ্ডলীব মধ্যে আসন গ্রহণ কবিবামাত্র, 


তাহা! সকলেব নিকটেই স্ুব্যক্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন ! এরূপ সংশয়েব কারণ-পবম্পবার 
অভাব নাই। সত্য সত্যই বিদেশাগত সম্মিলন- 
কাতর রাজপুক্ষদিগের নিকট ভারতবর্ষ 
এখনও এক রহস্যময় যবশিকার অন্তরালে 
অপরিজ্রেয় অন্ধকারে আবৃত হুইয়া রহিয়াছে! 
এখনও তাহারা সে যবনিকা অপসাবিত করিবাঁব 
যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়া, বাঁহিবে বপিয়া 
অনুমাঁনবলে বহস্তনির্ণয়েব চেষ্টা কবিতে গিয়াই, 
উত্রবোন্তব বিবিধ বি্ভীষিবণক্স বিচলিত হইয়] 
উঠিতেছেন। 

সাহিত্য-সম্মিলনেব প্রয়োজন এবং উদ্দেন্ঠ 
কি? এই প্রশ্ন উপস্থিত হুইবামাত্র, কেহ 
কেহ মনে করিতেছেন, -ইহাঁব আবাব প্রয্ো- 
জন কি? একবাব এপ চিন্তা উদ্দিত হইবাঁ- 
মাত্র, পবক্ষণেই মনে হুইতে পাবে,যখন 
প্রয়োজন নাই, তখন অবশ্তই ইহা অভ্যান্তবে 9 
কোন না কোন নিগুঢ় উদ্দেন্ত সযত্রে আত্ম- 
গোপন করিবাঁব চেষ্টা কবিতেছে । সেই উদ্দেশ্ঠ 
টানিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্ট্েই, চৌরোদ্ধব- 
ণিকগণকে অনভ্যস্ত আয়াসস্বীকাবে প্রতি- 
নিয়ত গলদ্ঘন্্ব হইতে হইতেছে! এরূপ অবস্থায় 
প্রথমেই প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্তের কথা 
প্রকাশ্ঠভাবে আলোচনা কর! কর্তব্য । 

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজন এবং উদ্দে- 
শ্ঠের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ;_্যাহা 
প্রয়োজন, তাহাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ। 
সে উদ্দেশ ৩৭ নহে; তাহা সকলের 
নিকটেই সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । 

সংস্কত-সাহিত্যের মহারণ্যে আত্মহারা! 
হুইয়!, বঙ্গ-সাহিত্য ভাল করিয়া আতআ্মবিকাঁশ 


বদর্শন। 


[৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





করিতে পারে নাই;-__পারসিক-সাহিত্যেব 
পার্খচব হইয়াঁও, রাঁজসভায় প্রবেশলাভি করিতে 
না পারিয়া, বঙ্গসাহিত্য কেবল বাাঁলীব 
নিভৃত নিকেতনেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে ; 
_-ইংবাঁজি-সাহিত্যেব নিকট আত্মন্নোতির জন্য 
উত্তেজনা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও, বঙ্গ 
সাহিত্য নানা কাঁবণে কেবল কাব্যামোদেই 
অধিকাংশ শক্তিক্ষয় করিতে বাধ্য হইয| 
পড়িয়াছে। ইহাই কি বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে 
আত্ম প্রসাদ লাভ করিবার যথেষ্ট কথা ? 

দেশেব সাহিত্য জ্ঞান বিস্তারেব যেবপ 
সহজ ও সবল পথ উনুক্ত-কবিয়৷ দিতে পাঁবে, 
অন্ত মাহিত্যের পক্ষে সেরূপ শক্তিলাঁভ কৰি 
বাব সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বঙ্গসাহিত্যেব 
সম্মুখে এই এক চিবপুবাতন কর্তব্যপথ চিরদিন 
উন্ুক্ত হইয়া বহিয়াছে। ক্রীড়াকৌতুকের 
দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যৌবনস্থুলভ 
চিভচাঞ্চল্য এবং বিনোদন-ব্যাপাবও আর বর্গ- 
সাহিত্যকে তৃপ্তিৰান করিতে পারে না। এখন 
ব্গসাভিত্য বিধাতৃ-বিহিত লোঁকশিক্ষার পুণ্য 
ব্রত গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিলে, তাহাঁব 
উচ্ছঙ্ঘল আন্ফালন তাহীকে অল্পদিনের 
মব্যেই উপহাসাম্পদ করিয়া তুলিবে ! তাঁহাব 
সম্মুখে যে কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়! রহিয়াছে, ভাহা 
বহুবিস্বৃত,-_ছুরতিক্রমনীয়,- নতোন্নত দ্ন্ধুব 
পথে আগ্ন্ত সংকটাঁকীর্ণ এবং স্থুহর্গম । তাহাঁব 
পার্খদেশে দীঁড়াইয়া, আত্ম-জিজাসা করা 
বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক কথা । সেই 
আত্মজিজ্ঞাসাই বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের একমাত্র 
প্রয়োজন,_তাঁহাই তাহার একমাত্র উদ্দেস্ত। 
সে প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্ঠ প্রতি বর্ষেই উত্ত- 
রোত্তর অধিক পরিশ্মুট হইয়া উঠিতেছে ; - 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 
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বিভিন্ন সভ্যসমাঙজ্জের সাহিত্য-সম্মিলনের দৃষ্টান্ত 
তাঁহাকে পথগ্রদশন করিয়া, আত্মোন্নিতি লাভের 
জন্য নিয়ত আহ্বান করিয়া আসিতেছে । 

আর অনবরত রচনাজঞ্ালের স্থা্ট করিয়া 
শত্তিক্ষয় করিব না! ;_আর জাতীয় জীবন 
গঠনে সাহিত্যের অমোঘ শক্তি অস্বীকার 
করিয়া, তাহাকে ক্রীড়াকোৌতুকে নিযুক্ত 
করিয়া রাখিব না) আর উধার আলোকে 
বাঁতায়নপথ অবরুদ্ধ কবিয় দীর্ঘ নিদ্রাকে 
সুদীর্ঘ করিয়া তুলিব না। কিছুদিন হইতে 
বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া এই এক শুভ 
সংকল্প শঙ্খনিনার্ধে আত্মঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । কবে কাহার হস্তের মঙ্গল শঙ্খ 
এই শুভ সংকল্প ঘোষণায় প্রথমে বাজিগা 
উঠিম্লাছিল, তাহাঁব তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য 
সময়ক্ষয় কবিবাব প্রয়োজন নাই। 

ব্গসাহিত্য এইরূপে জাগিয়৷ উঠিয়াও, 
তাহার এতকালের রচনাচেষ্টার নিশ্ষলতা 
লক্ষ্য করিয়া, আবার অবস্নন হইয়া পড়িতে 
পারে ;১-স্লিখিত গ্রন্থের অভাব তাহাৰ 
অক্ষমতার পরিচয়ে জনসমাঁজকে তাহার প্রতি 
আস্থাশৃগ্ঠ করিয়া তুলিতে পারে ;--যে সকল 
কারণে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির বাধা প্রাপ্ত 
হয়, সেই সকল স্বাভাবিক কারণেই, বঙ্গ- 
সাহিত্য আবার নিক্ষল হুইয়া পড়িতে পারে। 
রচন! এখনও প্রয়োজনানুর্ধপসংযম প্রণালী 
অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই। ন্বল্লাক্ষর- 
নিবন্ধ অসন্দিপ্ধ বাক্যে বক্তব্য প্রকাশ করাই 
যে সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়৷ তুলিবার 
অযোধ উপায়, তাহা এখনও “সকলের নিকট 
ভাল করিয়া প্রতিভাত হয় নাই। ইহাতে 
রচন! যে কেবল প্রগল্ভ হইয়া উঠিতেছে 


উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন। 


১৯৩ 
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তাহা নহে )--ইহাতেই রচন! তত্বালোচনার 
অন্থপযোগী হইয়া রহিয়াছে । কথার অন্ত 
কথা_-উদ্দেশ্তহীন উচ্ছলতায়_-লেখকের 
মনের ভাব পাঠকের নিকট ছর্বোধ করিয়া 
তুলিতেছে। তাহার সংস্কারসাধনে অগ্রসর 
না হইলে, লোকশিক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করিতে 
সাহস হয় না। কে শিখাইবে_-কি শিখাইবে, 
_- প্রচলিত পুস্তক ধরিয়া তাহার বিচার 
কবিতে বসিলে মনে হয়,_ইহা শিখাইয়া কি 
হইবে? আমরা অনেক করিয়াছি বলিয়। 
আত্মপ্রসার্থ লাভ করিবার স্বাভানিক প্রলোভন 
অতিক্রম করিতে পাবিলে, সত্যান্ুবোধে 
স্বীকাৰ করিতে হইবে,আমরা অনেক 
কবিতে পারিতাম, বিশেষ কিছুই কবিয়! 
উঠিতে পাবি নাই ! 

এক স্ময়ে সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্য বৈদিক 
এবং লৌকিক নামক ভাগছয়ে বিভক্ত হই! 
পড়িয়াছিল )- যাহা লৌকিক তাহাই “তাঁষ৷ 
সাহিত্য” নামে পবিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
তখন বৈরিকশিক্ষা শ্রেণীবিশেষের মধো 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া, লৌকিকসাহিত্যকে লোক- 
শিক্ষার অধিকার দান করিয়াছিল। লোৌকিক- 
সাহিত্য পুরাতন বৈদ্দিকসাহিত্য হইতে 
সাব সংগ্রহ করিয়া, এবং বিবিধ অভিনব তত্ব 
অধিকার করিয়া লইয়া, তাহাকে নানাভাবে 
লোকসমাজে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। কালক্রমে এই সাহিত্য আবার 
জনসমাজকে ছাড়িয়া কেবল: বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইবামাত্র, ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশেই “অভিনব ভাঁষাসাহিত্য” জন্ম গ্রহণ 
করে। তাহার প্রধান এবং পবল প্রয়োজন, 
তাহার উত্তৰ এবং বিনিয়োগের উদ্দেস্ত।/_. 





লোকশ্শিক্ষ। ৷ অন্তান্ত ভাধা-সাহিত্যের স্থায় 


শ্ল 


১৯৪ 


বঙ্গসাহিত্যও সেই বিধাতৃনি্দিষ্ট প্রচার- 
ব্রত গ্রহণ করিয়াই জন্মলাভ করিয়াছিল। 
কিন্তু সে প্রচারব্রত প্রতিপালিত হইতেছে 
কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
আমাদের সাহিত্য, আমাদের সাহিত্যসভা, 
আমাদের 'সাহি্যসম্মিলন, জনসাধারণকে 
দুরে রাখিয়া, কেবল বিদ্বন্মগুলীকেই আপ্যায়ণ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছে ! 

দেশের গ্রাচীন সাহিত্যকে রক্ষা কর, 
বিলুপ্তপ্রায় পুরাতিন গ্রন্থের উদ্ধারসাপূন করা 
প্রধান লক্ষ্য ভুইয়া উঠিয়াছে। এক আঁধ- 
স্থান ব্যতীত, _-সকলস্থানেই 
প্রধান কথা, কোন কোন স্যানে তাহার 
কথাই একমাত্র কথা । ইহা! যে সর্দধতোভাবে 
আমাদের কর্তবোর মধ্যে পরিগণিত হয়! 
কর্তব্য, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্ত কেন? 
পুরাকালে বগ্গসাহিত্য কিরূপে লোকশিক্ষা 
সুসম্পন্ন করিত, তাহারই প্রমাণ সংগ্রহ ভিন্ন, 
-বঙ্গদেশের 'এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের 
উপাদান সংকলন কর| ভিন্ন, ভাষার ক্রম- 
বিকাশের পরিচয় রক্ষা করা ভিন্ন, বর্তমানে 
তাহার দ্বারা অন্কবিধ লোকশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিবার উপায় নাই । সে পুরাতন ভাব 
আর জনসমাজকে তেমন মাতাইয়া তুঁলিবে 
না,_সে পুরাতন ভাষা আর তেমন করিয়৷ 
জনসমাজের মর্মে মর্শে প্রবেশ লাভ 
করিবে না,--তাহা! ক্রমে ক্রমে কেবল বিদ্ন্মঁ- 
লীর তর্কবিতর্কের ব্যাপারেই পর্য্যবগিত 
হইয়! পড়িবে । তাহারই রক্ষাকার্যে অবসর 
শৃহ্য হইয়া, আমরা লোৌকশিক্ষার কথা,_ভাব 
প্রচারের কথা, বঙ্গসাহিত্যের অন্মলাভের 


বদর্শন | 


তাহার কথা, 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





৮০৮টি শ্াশত-- 
শি - শীত পক 


বিশেষ উদ্দেশ্টের কথা বিশ্বৃত হইতে আরস্ত 
করিয়াছি ! আমাদের সম্মুখে যে বর্তমান 
ও অনাগত ভবিষ্যৎ দীড়াইয়। রহিয়াছে, 
তাহার জন্ত বঙ্গসাহিত্যকে কতদূর উপযোগী 
করিয়া তুলিতেছি, তাহার কথা চিন্তা করিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । অভিনব বুগের 
সভ্যসমাঁজ এক অভিনব কন্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
লাভ করিয়া, অভিনব শিক্ষায় জনসমাজকে 
তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিতেছে । বঙ্গদাহিত্য বাঙালীকে তাহার 
উপযোগী করিগা তুলিবার জন্ত এখনও 
যথাযোগ্য বাকুলতা প্রকাশ করে নাই। 
মামাদের সাহিত্যকে সর্ধতোভাবে আমাদের 
করিয়া তুলিতে না পারিলে, তাহা! লোকশিক্ষার 
সহায় 'হইতে পারিবে না। তাহা বাহিরে 
জন্মগ্রহণ করিয়া, বাঁহিরে বাহিরেই পড়িয়! 
থাকিবে )--বিপুল জনসমাঁজকে প্রাণের 
স্পন্দনে স্পন্দিত করিয়! তুলিতে পারিবে ন!। 
আমাদের দেশে যে সকল অগণ্য বিচিত্র 
বিরোধ আমাঁদের উন্নতিলাভের অন্তরায় হইয়া 
রহিয়াছে, আমাদের সাহিত্য ভিন্ন তাহার মধ্যে 
আর কিছুতেই সামঞ্রুস্ত সংস্থাপিত হইবে ন!। 
জ্ঞান পূরাকালে “বেদ”নামে অভিহিত ও 
পুজিত হইত | যবনাচার্ধযদিগের নিকট হুই- 
তেও জ্ঞান আহরণ করিবার বাঁধা ছিল না। 
বস্ততস্ত, জ্ঞান কোনও দেশবিশেষ বা জাতি- 
বিশেষের বিশেষ সম্পৎ বলিয়া স্পদ্ধা প্রকাশ 
করিতে পারে না )--তাহ! মানবজাতির সাধা- 
রণ সম্পৎ। অন্তান্ঠ সভ্য দেশের সাহিত্য 
সেই সাধারণ সম্পৎ অধিকার করিরার আশায়, 
সকল দেশের, সকল যুগের, সাহিত্য হইতেই 
জযানাহরণ করিয়া আসিতেছে। একমান্ 


চতুর্থ সংখ্যা ] 





এ শা 





সপ 


স্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করিয়া অগ্যান্ত দেশের 
সাহিত্য যত গ্রন্থ রচনা করিতেছে, তাহার 
তুলনায় বঙ্গসাহিত্য কত অকিঞ্চিংকর ! 
সংকলনকার্ধ্য সকল সাহিত্যের পক্ষেই পুষ্টি- 
লাভের স্থপরিচিত পথ । মে পথে বঙ্গসাহিত্য 
এখনও অধিকদূর অগ্রসর .হইতে পারে নাই । 


স্বদেশকে জানিবার জন্ত সকল সাহিত্যেই এক 
স্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। 


তাভাও বঙ্গসাহিত্যে ভাল করিয়া পরিশ্টুট 
হইয়া উঠে নাই। 

এই সকল অভাব এবং অভিযোগের মূলে 
একটিমাত্র প্রবল কারণ বর্তমান। বঙ্গসাঁভিত্য 
লোকশিক্ষাত্রত গ্রহণ ন1 করিয়া, চিত্তবিনো- 
দনের জন্যই অধিক আম়াস স্বীকার করিয়াছে। 
তাহারও কাঁরণপরম্পরার অভাব নাই। 
দেশের লোকে লোকশিক্ষাব্যাপারেও পরা- 
ধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার ভার 
রাজপুরুষগণের উপর বিস্াস্ত করিয়াই, নিশ্িন্ত 
হইয়! বপিয়াছিল। তাহাতে থে শ্রেণীর লৌক- 
শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাঁর সহিত বঙ্গ- 
সাহিতে;র সংশ্রব বড় অধিক নাই। সে 
শিক্ষা বাঙালীকে সকলবিষয়েই পরমুখাপেক্ষী 
করিয়া তুলিয়াছে ;--সে শিক্ষা বাঙালীকে 
অন্তঃসারশুন্ত করিয়৷ তুলিয়া, তাহাকে অধম- 
জাতি বলিয়৷ ধিক্কার করিতেও আরম্ভ করি- 
মাছে ; _সে শিক্ষা বাডালীর আত্মচেষ্টার পথে 
সযত্বে কণ্টক রোঁপণ করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহার প্রভাবে বাঁডালী তাহার স্বদেশ সন্বদ্ধেও 
এত মিথ্যা কথ! কণস্থ করিয়া ফেলিয়াছে যে, 
তাহ! বিশ্বত হইতেও কালক্ষয় করিতে হুইবে ! 
এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াই, 
বঙ্গনাহিত্য এ পধ্যস্ত সমুচিত বিকাশ লাভ 


উত্তরবঙ্গ সাহিতা-সম্মিলন | 





১০১৫ 


স্পস্সজ। ৮৮ পাপাপ্পীপাশীল। 








সপ 


করিতে পারে নাই। আরও একটি কথ। 
আছে,_-তাহ! আধুনিক জীব্বিজ্ঞানের সব্ব- 
বাদিসম্মত কথা । জনসমাজের অধিকাংশ 
লোকের শিক্ষার অনুপাতে প্রতিভা বিকশিত 
হইয়া থাকে । আমাদের দেশের অধিকাংশ 
লোক অশিক্ষিত বলিয়াই, আমাদের সাহিত্য 
এ পর্ধান্ত প্রতিভাবিকাশের সমুচিত সহায়তা 
সাধন করিতে পারে নাই। লোকে যাহ! 
চাহিতে সাহস করে নাই, অথবা! যাহার প্রয়ো- 
জন লোকসমাজে আদৌ অন্তভত হয় নাই, 


তাভা অনাদরে অলিখিত মবস্বায় পড়িয়া 
রহিয়াছে! 
এখন সময় ফিরিয়াছে। এখন এক অভি- 


নব যুগ-সদ্দিকাল উপস্থিত হইয়াছে । এখন 
রাজা প্রজা সকলেই মুক্তকগে স্বীকার করিতে 
বাঁধা হইয়াছেন, -যাহা ছিল, তাহা নাই ;-- 
কঙ্কালের মধ্যেও প্রাণবাযু স্পন্দিত হইয়া 
উঠিতেছে ;--বাঙালী নবজীবন লাভ করিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছে । ইহাঁতে বিচলিত হইলে 


চলিবে না )_ইহাকে অসঙ্গত বা উচ্ছঙ্খল 
অনধিকারচ্চ। বলিয়া ভত্সনা করিলে চলিবে 


না)-ইহার সংস্পর্শ ছাড়িয়া, দূরে বসিয়া, 
বিজ্ঞতাবিজ্ঞাপক ইধান্ত প্রকাশ করিলেও 
চলিবে না । ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই 
স্নশিক্ষার ব্যবস্থায়, বাঁডালীকে সংপথে আকর্ষণ 
করিতে হইবে। 

বাঁডাঁলীকে সুশিক্ষিত করাই যে তাহাকে 
সতপথে আকর্ষণ করিবার একমাত্র উপায়, 
সহৃদয় রাঁজপুরুষগণও তাহা স্বীকার করিতে- 
ছেন। জাতীয় শিক্ষাই যে প্রকৃত স্তশিক্ষা 
বিস্তারের একমাত্র উপায়, সকল দেশের 
ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যপান করিতেছে। 


১৯৬ 





জাতীয় সাহিত্যই যে জাতীয়শিক্ষার প্রধান 
সহায়, তাহা লইয়াও তর্ক করিবার সময় 
অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কিকি আয়োজন করা 
কর্তব্য, তাহার কথাই প্রধান কথা । সেই 
কথা বিশেষভাবে নিবেদন করিবার অবসর 
লাভ করিব বলিয়াই, আপনাদের নিমন্ত্রণ রক্ষার 
প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারি নাই। 
“সহিত”-শব্দ হইতে “সাহিত্য"-শব্দ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে ;-_তাহার মুলার্থ “মেলন” ;-- 
তাহ! হইতেই ক্রমে প্রচলিত অর্থ আবিক্কিত 
হইয়াছে । ইহাকে সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া, 
কেহ কেহ কাব্যশীস্বকেই “সাহিতা” নামে 
অভিহিত কারয়া থাঁকেন। সাহিতাকে এপ 
সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ না করিয়া, ইহীকে 


“মাঁনব-সমাঁজের সর্বপ্রকার আত্মো-: 


নতিলাঁভের শক্তি সঞ্ধারক জ্ঞান- 
ভাগাঁর” বলিয়া বা।খ্যা করা যাইতে পারে। 
সেই অর্থেই ৭্সাহিত্য”-শব্দ বর্তমান যুগে 
সর্ধত্র মধ্যাদালাভ করিয়াছে। এইরূপে 
সাহিত্য কাব্য,ইতিহাঁস, এবং বিজ্ঞান, নামক 
তিনটি প্রধান ভাগে বিতক্ত হইতে পারে। 
ইহকাল পরকালের বিষয়__মাঁনৰ এবং ব্রন্গের 
বিষয়ও এইরূপে--সাঁহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে ; এবং তাহার প্রভাবেই 
মানবসমাজ তাহার :বিধাতৃনিদদিষ্ট পরিপূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে। 

সভ্য সমাজের সাহিত্য এইরূপে মানব- 
সমাজকে উত্তরোত্তর অতুযুদয়লাভে সমুন্নত 
করিবার চেষ্টায় বিবিধ জ্ঞান সংকলনে ব্যাপৃত 
হইয়াছে । পুরাঁকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মানব- 
সমাজ ঘে দেশে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, 


বঙ্গদর্শন । 


--_ ২ীশীলাক শিস? শপে তত তত 


[ ৮ম বর্ষ, আাবণ, ১৩১৫ 
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তাহার সার সংকলন, এবং অনধিগত অভিনব 
জ্ঞানের আবিক্ষার ও প্রচার সাহিত্যের 
প্রধান লক্ষ্য । এই জ্ঞান ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত । এক শ্রেণীর জ্ঞান “বিশ্বজনীন” ও 
অপর শ্রেণীর জান “ব্যক্তিগত” বলিয়া অভিহিত 
হইয়া! থাকে । কতকগুলি বিবয়ের জ্ঞানলাভ 


করা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন ; কতক- 


গুলি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ব্যক্তিবিশেষ ব! 
দেশ বিশেষের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন । 
আমরা বাঁগালী--আমাদের পক্ষেও এই সাধা- 
রণ এবং বিশেধ জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন । 
আমাদের সাহিত্য ভিন্ন অন্ত কোনও সাহিত্য 
আমাদিগকে বিশেষ জ্ঞান দান করিতে পারে 
না। যাহা সাধারণ জ্ঞান, তাহাও আমাদের 
সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জনসমাঁজের 
মধ্যে প্রচার করিতে পারে। সুতরাং বঙ্গ- 
সাহ্ত্যি এই উভয়শ্রেণীর জ্ঞান প্রচারের উপযুক্ত 
ন! হইলে, বাঙালী প্রকৃত অভ্যুদয় লাভ করিতে 
পারিবে না। 

যাহা কেবল কাবাশাস্ত্ের অন্তর্গত, তাহাঁও 
সভ্যসমাজে বিবিধ জ্ঞানগ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে। 
তাহা এখন আর কেবল রসবিস্তার করিয়া, 
-_অথবা কেবল দেশপ্রচলিত ধর্ম বা নীতি 
প্রচার করিয়া, তৃপ্তিলাভ করিতেছে নাঁ। 
জনসমাজের অধিকার ঘৌধণায়,-_ শারীরিক 
শ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ডনে,_-সামাজিক দুর্নীতি 
দুবীকরণের উপায় উদ্ভাবনে, ব্যক্তিগত স্বার্থ 
স্থসযত করিয়া জাতিগত স্বার্থের প্রাধান্ত 
সংকীর্তনে--সভ্যসমাজের কাব্য, নাটক, 
উপাখ্যান সাহিত্য জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে । তাহায় তুলনা আময়! কোথায় 
পড়িয়৷ রছিয়াছি ? 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


বিজ্ঞান বিবিধ বিভাগের তত্বালোচনায় 
নিষুক্ত হইয়া, নূতন নূতন সত্যাবিচ্কীরে জন- 
সমাজকে শক্তিশালী করিয়া চঢতুলিতেছে ; সেই 
জ্ঞান যাহাতে জনসমাজের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষাগার, শিল্পা- 
গার, যন্ত্রশালা, প্রদর্শনীগৃহ সংস্থাপিত করিয়া, 
জনসাধারণের বোধগম্য সরলভাধায় গ্রন্থরচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার তুলনায় আমরা 
কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি ? 

ইতিহাস তাহার পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া, তাহাকে মানব সমাজের অভ্যুদয়সাধক 
জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া তুলিতেছে। 
আমরা তাহার তুলনায় কোথায় পড়িয়া 
রহিয়াছি? 

আমরা কি করিব? আমাদিগকে সাঁধন- 
শীল হইতে হুইবে,--সাধননীল হুইবার জন্ 
কর্মশীল হইতে হইবে, __কর্মমশীল হইবার জন্য 
ংকলন কার্যে এবং সত্যাবিষ্কার কার্যে নিয়ত 
উতসাহশীল হইতে হইবে । কি করিয়াছি, 
তাহার কথা রাখিয়া দিয়া, কি করিতে পারি, 
তাহার কথাই চিন্তা করিতে হইবে। যাহা! 
সংগ্রহ করিব, তাহ! কিরপে প্রচার করিব, 
তাহারও উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে । 

আমরা কি করিতে পাবি? আমরাও 
আমাদের কাব্য নাটক উপাখ্যানের ভিতর দিয়া 
জাতীয় আত্মানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া লোঁক- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি । আমরাও জন- 
সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় বিবিধ বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্যের উপদেশ দান করিয়া, অনসাধা- 
রণকে শক্তিশালী করিয়! তুলিতে পারি । আম- 
সাও ইতিহানের আলোচনায় আমাদের পুরা- 
কাহিনীকে আমাদের অভ্যু্ঘ়লাতের সহায় 


উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলন । 


১৭ 


করিয়! তুলিতে পারি। কিন্তু পারি বলিয়াই, 
চিন্তপ্রসাদ লতি করিবার উপায় নাই। যে 
সকল অন্তরা আমাদের দাহিত্যশন্তিকে অব- 
সন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিতে না 
পারিলে, আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি 
না। 

স্বাভাবিক কৌতুহল এবং অভাববোধ 
মানব সনাজকে জ্ঞানোপার্জনের জন্ত তাড়না 
করিয়া, তাহার দাহিতাশক্তি বিকশিত করিয়া 
তুলিয়াছে। আমাদের স্বাভাবিক কৌতুহল 
এবং অভাববোধ নানা কারণে ক্ষীণ হইয়! 
পড়িয়াছে। আমরা ষে দেশে বাস করি এবং 
আমর| যেরূপভাবে বাস করি, তাহাতে আমা- 
দের মধ্যে জ্ঞানোপাজ্জনের জন্য এখনও তাড়না 
উপস্থিত না হইলে,আমাঁদের আত্মোন্নতি লাভের 
সন্তাবনা নাই। আমরা পুরাতন সাহিত্যের 
উদ্ধার নাধনের জন্য যে সামান্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি, তাহাও আমাদিগকে আন্তরিকতাক় 
প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই। তাহা 
এখনও কেবল একশ্রেণীর পুরাতন সাহিত্য 
লইয়/ই, নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । পুরাঁকালে 
কেবল একশ্রেণীর সাহিত্য লইয়াই জনসমাঁজ 
লোকশিক্ষা স্ুসম্পন্ন করিতে পারিত না। যে 
সকল পুরাতন জ্ঞান বিলুণ্ত হইয়া পড়িতেছে, 
তাঁহার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করা কর্তব্য । যে 
সকল নূতন জ্ঞান মানবসমাজকে শক্তিশালী 
করিয়া তুলিতেছে, তাহার সংকলনকার্ধ্যে হত- 
ক্ষেপ করা কর্তব্য। সকলশ্রেণীর জ্ঞানই 
যাহাতে কেবল বিদ্বংসমাঁজে সীমাবদ্ধ না 
থাকিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত ও 
জনসাধারণের বোধগম্য সরলভাষায় প্রচারিত 
হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 


১০৮ 
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বঙ্গ-সাহিত্য এখন মহিলাঁদমাঁজেও সমাদর 
লাঁভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইহা একটি 
স্থলক্ষণ হইলেও, বঙ্গ-সাহিত্য নারীশিক্ষার 
জন্য এখনও বিশেষভাবে আয়োজন কাঁরতে 
প্রবু্ত হম নাই। নরশিঙ্গার হ্যায় নাঁরী- 
শিক্মীও যে জনসমাজকে সমুন্নত করিবার 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, সে কথা স্বীকৃত 
হইলেও, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষীবিস্তারের 
শৈথিল্যে, আমাদের সাহিত্যা নরনারীর পক্ষে 
তুপ্যশিক্ষার বাবস্থা করিতেছে বলিযম্মাই বোধ 
হয়। মানবশক্তির যথাবোগা পুর্ণবিকাশ 
সাঁধত করাই বৈজ্ঞানিক প্রণালাতে শিক্ষণ 
বিস্তার করিবার প্রধান লক্ষ্য । তাহ। কদাঁচ 
নরনারীর পদ্দে তুলাভাবের শিক্ষার ব্যবস্থ। 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। জননী 
হইয়াই রমণ্রীজীবন পুর্ণবিকাঁশ লাভ ,করে, 
জননী হইয়াই রমণীজীবন লোকপ্রবাহ রঙ্গ 
করে, জননী হইয়াই রমণীজীবন মাঁনবন্ৃদয়ে 
অমৃতধার! প্রবাহিত করিয়া দেয়। নারীশিক্ষা 
কিরূপে স্থুসম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জন্য 
অন্যান্তি সভ্যদেশের সাহিত্য-পমাজ কত 
আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তাহা 
তুলনায় আমাদের গাহিত্য এখনও কোথার 
পড়িয়! রহিয়াছে ! যাহার যাহাতে প্রয়োজন 
নাই, তাহাকে তাহা ন! শিখাইয়া, যাহার যাহাতে 
প্রয়োজন আছে, তাঁহাকে তাহা বই শিক্ষাদানের 
নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষাদান । বর্গ 
সাহিত্য এখনও তাহার জন্য সমুচিত আগ্রহ 
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প্রকাশ করিতেছে বলিয়া 
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স্বীকার করিতে 
সাহস হয় না। বিদেশাগত সাম্যবাদ আমা- 
দের সাহিত্যে এক কৃত্রিমতার আশ্ষালন 
আনিয়া, তাহাকে ধীরভাবে সকল কথা বিচার 
করিয়া দেখিবার অবসর দাঁন করিতেছে না! 
লোকশিক্ষার যথাযোগ্য স্বুব্যবস্থা করাই 
সাঁহত্যের প্রধান লক্ষ্য। তাহা কেবল 
বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতেই স্ুসিদ্ধ হইতে পারে। 
বুটাশ এসৌসিয়েদন সভার শিক্ষাবিজ্ঞাঁন- 
বিভাগের মাননীয় সভাপতি স্তর ফিলিপ 
নাগনস্‌ মহোদয় এ বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াঁ- 


ছিলেন, ভাহাঁর প্রত্যেক কথা আমাদের 
দেশের সন্বদ্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে! ভিনি বলিয়ছিলেন,-_ 


“পুরাকালের জনসমাঁজ যে সাধারণত অশি- 
ক্ষিত ছিল, এরূপ মনে করিও না। ন!, 
তাহার! একেবারে অশিক্ষিত ছিল না। কিন্তু 
সে কথা বুঝিতে হইলে, শিক্ষাশব্দের অর্থকে 
অধিক ব্যাপ্তিদান করিতে হইবে ;_-তাহার! 
পুস্তক স্পর্শ না করিয়াও, নান! বিষয়ে যে 
সকল জ্ঞান উপাঞ্জন করিত, তাহাঁও শিক্ষার 
অন্তর্গত। তাহার সহিত বর্তমান বিগ্যালয়ের 
শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখ। আমরা 
বালকগণের জন্য সে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয় 
রাখিয়াছি, তাহাতে তাহার! কেবল “কেরাণী” 
হইবারই যোগ্যতালাঁভ করিতেছে ১--বাঁলিকা- 
গণের শিক্ষা তাহাদিগকে বিলাসিনী করিলেও, 
রমণী করিয়া তুলিতে পারিতেছে না ।”* 
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সপ সীট শা কী শীশ্শী শু 


বিছ্যালয়ের শিক্ষা এইরূপে আমাদের 
দেশও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া 
ফেলিতেছে! এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যই 
বাঙালীর একমাত্র ভরসাস্থল হইয়া দীড়াই- 
যাছে। যাহা বিগ্যালয় শিখাইতে পারে না, 
বঙ্গলাহিত্য তাহাকে জনসমাঁজের মধ্যে নাঁনা- 
তাবে প্রচারিত করিয়া দিয়া, লোকশিক্ষাঁর 
অভাব দূর করিতে পারে। তাহার জন্য 
বঙ্গসাহিত্যকে প্রস্তুত হইতে হইলে, কেবল 
উচ্চশিক্ষা লইয়া! সস্তষ্ট হইলেই চলিবে না )_- 
জনপাধারণের বোধগম্য ভাঁধাম্ম বিবিধ মনোজ্ঞ 
গ্রন্থের প্রচার করিতে হইবে। কাব্য হউক, 
নাটক হউক, উপাখ্যান হউক, ইতিহাস হউক, 
আর বিজ্ঞান হউক, সকল গ্রস্থই জনসাধাবণেব 
বোধগম্য ভাষায় রচিত হইতে পারে । যে 
পড়িতে পারে না, সে তাহা শ্রবণ করিয়াও 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বঙ্গনাহিত্যেব 
উন্নতিপাধনের প্রস্তাব উপস্থিত ভ্ইবামা, 
আমরা এক স্থদীর্ঘ নির্ঘণ্ট আনিয়া উপস্থিত 
করি। তাহ! আমাদের পাগ্ডিত্যের পরিচয়ে 
সভামণ্ডপকে বিশ্মিত করিতে পাবে, আমাদের 
সম্মথে কোনও সরল পথ উন্মুক্ত করিয়! দেয় 
না! কার্য্যারস্তে অল্প লইয়া সন্তুষ্ট হইতে ন! 
শিখিলে, ফললাভ করিবার আশা নাই। 
আমাদিগকে অল্প লইয়াই কার্য আরম্ত 
করিতে হইবে। লোঁকশিক্ষার জন্য যে 
সকল গ্রন্থ প্রথমে রচিত হওয়া কর্তব্য, তাহা- 
তেই আপাততঃ হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। 
এ বিষয়েও স্তর ফিলিপ ম্যাঁগনস্‌ মহোদয় 








উত্তরবঙ্গ সাহিতা-সশ্মিলন । 
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একটি বহুমূলা সছৃপদেশ বিতরণ করিস! 
গিয়াছেন। কি শিখাইব? তিনি বলিয়াছেন, 
--"আমাদিগের চারিদিকে যে জগৎ চিরবিস্তৃত 
হইয়৷ রহিয়াছে, তাহার কথাই প্রথমে শিখা- 
ইব। যে ধরিত্রী আমাদিগকে বহন করিতে- 
ছেন, যে অনস্তবিস্ৃত বাযুমগুল আমাদিগকে 
নিংশ্বসিত করিয়া রাখিয়াছে, যে জলরাশি 
আমাদিগের তৃষ্ দূর করিতেছে, যে ফলশস্য 
আমাদিগকে খাছ দান করিতেছে, যে বসন 
ধারণ করিয়া আমাদের আদিম নগ্নতা সংবৃত 
কবিতে পারিয়াছি, যে শিল্প-_যে ব্যবসায়, 
অবলম্বন করিয়া আমর! উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহারই কথা শিখা- 
ইব” ।* ইহাই যদি লক্ষ হয়, তবে ব্গসাহিতা 
ধরিয়া ইহার কোনবিষয়েই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিবার উপায় নাই ! 

এই নকল চেষ্টা বাহির হইতে আমিতে 
পাবে না,--ইহাই প্রকৃত পক্ষে আত্মচেষ্টা ৷ 
ইহাতে আমাদ্দিগকেই হস্তক্ষেপে করিতে 
হইবে; হয়ত অনেক প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে 
হইবে। তাহার জন্ত সমুচিত অধ্যবসায় 
এবং আত্মত্যাগ আবশ্যক । 

আমাদের মধ্যে শক্তিশালী লেখকের 
অভাব উপস্থিত হইয়াছে ;১-সেকালের ন্যায় 
একালে সাহিত্য-প্রতিভা আর তেমন করিয়৷ 
বিকশিত হইতেছে না)-যাহা গিয়াছে, 
তাহার স্থান পূরণের সম্ভাবনা পর্যন্ত তিরোহিত 
হইয়া গিয়াছে ;এ সকল কথা বক্তার 
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নার. 


কথা )-ব্লিতে এবং শুনিতে নিরানন্দের 
মধ্যেও আনন্দ উপস্থিত হয়। কারণ, ইহা 
আমাদের অপরাধের কথ! ভুলাইয়! দিয়া, 
আমাদের অক্ষমতার একটি মুখরোচক কারণ 
নির্দেশ করিয়া, আমাদিগকে মাম্গ্রীনি হইতে 
রক্ষা! করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাঁক 
আদৌ সত্য কথ! বলিয়! স্বীকার করিতে সাহস 
হয় নাঁ। আমাদের চারিদিকেই দিন দিন 
শক্তিশালী এবং গ্ররুত প্রতিভাশালী লেখকের 
অভ্যুদয় হইতেছে ;১দিন দিন অধিক লোকে 
বন্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্য কার্ধাক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতেছেন। তথাপি লক্ষ্য ষ্ট হইয়াই, 
আমরা আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে 
পারিতেছি ন। 

ইহা আমাদের পক্ষে অনুষ্টের কি নিদারুণ 
পরিহাসরূপেই প্রতিভাত হইতেছে ! আমরা 
যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাভাই মানৰ 
সাহিত্যের সর্ধপ্রথম জন্মভূমি, তাঁহার পুরাঁতিন 
সাহিত্যনিহিত জ্ঞানভাগারে সভাসমাজের 
সকল লোকেহ প্রবেশলাভ করিয়া জ্ঞানাহরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে,--আঁমরাই কেবল 
নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছি ! মানব হাদয়ের 
সমগ্র সমুচ্চ বৃত্তি যাহার অনুশীলনে পূর্ণবিকাঁশ 
লাভ করিয়া মানবকে দেবত্বদান করিতে পারে, 
তাহা আমাদের পুরাতন সাহিত্যেই চিরসঞ্চিত 
হুইয়৷ রহিয়াছে । তাহাকে লাভ করিবার 
জন্য যথাযোগ্য অর্থবায় এবং সময় ক্ষয় করিতে 
পরানুখ হইয়া, আমরা ইহসর্বস্ব আধুনিক 
সভ্যতাকেই আদর্শসত্যতা ব্লিয়! আত্মসম্মান 
বিসর্জন দিয়া, তাহারই পশ্চাতে ছুটি 
চলিয়াছি। আমর! কি করিতে পারি? 
আমরা আমাদের চিরসঞ্চিত জ্ঞানভাগাঁর উত্ভকত 
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করিয়। আমাদের দৈহ্যাদূর করিয়া, বিশ্ববাসিকেও 
অকাতরে মহাঁরত্ব বিতরণ করিতে পারি, 
তাহার বিনিময়ে নানাস্থান হইতে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করিয়া, "আমাদের 
নসমাঁজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পাঁরি। 
ইহার জন্ত যে অর্থব্যয়, তাহাই প্রকৃত 
সদ্বায়;--ইহার জন্তা যে আত্মত্যাগ, তাহাই 
প্রকৃত অস্মুত্যাগ ; ইহার জন্ত যে অধ্যবসায়, 
তাহাই প্রকৃত অধ্যবসায় । আমাদিগকে 
সেই পথে পদার্পণ করিতে হইলে কি করিতে 
হইবে? জ্ঞান (১) সংকলন করিতে হইবে, 
(২) আবিষ্ষার করিতে হইবে, তে) বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে জনসমাঁজের মধ্যে প্রচার করিতে 
হইবে, (৪) নরনাঁরীর যথাঁধ্যোগ্য আত্মবিকাঁশের 
জন্য আয়োজন করিতে হইবে, (৫) পুরাঁতনের 
সঙ্গে নৃতন মিশাইয়া, রক্ষাকার্যে এবং সংগ্রহ 
কার্যে সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 


হইবে, (৬) এক সময়ে যেমন বৈদিক ও 


লৌকিক সাহিত্যের যুগপৎ অভ্যুয়ে বিদ্বন্ম- 
ওলী এবং জনসাধারণ বথাঁবোগ্য অস্ভ্যুদয় 
লাভ করিত, এখনও সেইরূপই উচ্চশিক্ষার 
এবং সাধারণ শিক্ষায় সকল শ্রেণীর নরনারীর 
মঙ্গল কামনায় ব্গ্গসাহিত্যকে সপ্তভীবিত করিয়া 
তুলিতে হইবে। কিন্তুহায়! আমরা এপর্যন্ত 
ইহার কোন্‌ কার্যে আস্তরিকতার সঙ্গে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি? আমাদের উদ্ভ্রান্ত চেষ্ঠা 
আমাদের শোচনীয় চিত্ববিক্ষেপকে আরও 
শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে ! ভারতবর্ষ পুরা- 
তন মানবসমাজের যাত্রাপথে এক বিচিত্র 
তোরণ নির্মাণ করিয়া! লিখিয়া রাখিয়া 
ছিল,--"অথাতো অধিকাঁরঃ”।| আমরা 
অধিকার লাভের জন্য তপস্তা না করিয়হি, 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


স্পা পিপল 


জন্য লাঁলায়িত হইয়া 
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উপভোগলাঁভের 
উঠিয়াছি ! 

অনেক নিরাশার কথা বলিলাম। এখন 
অনেক আশার কথাঁও বলিব। প্রধান আশার 
কথা বাঁঙালীর নবজীবনলাভ। বাঙালী আর 
আত্মোন্নতির কথা বিশ্বৃত হইয়া, জীবন ক্ষয় 
করিতে সম্মত হইতেছে না। সে পৃথিবীর 
উন্নতিশীল অন্যান্য সভ্যসমাঁজের পার্থে আপনার 
জন্য যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে লালায়িত 
হইয়া উঠিয়াছে । যে পরিমাণে এই আঁকাঙ্ষা, 
উচ্ছ লতা ত্যাগ করিয়া, কর্তবানিষ্ঠার সাক্গ্যদান 
করিতে পারিবে, সেই পরিমাঁণে ইহাতেই 
বঙ্গসাহিত্য ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উিবে। 

উত্তরবঙ্গের মধ্যে রঙ্গপুরেই এই আকাঙ্জা 
প্রথমে আত্মগ্রকাশ করিয়াছে। এখানকার 
শাখা সাহিত্য পরিষত এবং সাহিত্য সম্মিলনের 
এই বিপুল আয়োজন তাহারই সাক্ষ্যদান 
করিতেছে । যাহার! স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া এই 
পুণাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সমুচিত 
সাধুবাদ করিবার ভাঁষ| বঙ্গষসাহিত্যে এখনও 
সুলভ হুইতে পারে নাই। এখনও অনেক 
অসার আত্মাভিমাঁন দেশের লোককে অপরের 
সাধুবাদকীর্ভনে পরান্ুথ করিয়া! রাঁখি- 
য়াছে। তথাপি রঙ্গপুরের এই সাধু দৃষ্াস্ত 
সমগ্র উত্তরবঙ্গকেই গৌরবান্বিত করিয়া তুলি- 
যাছে। 

উত্তরবঙ্গের নিভৃত নিকেতনে অনেক 
অতীত শতাব্দীর চিতাভম্মাচ্ছন্ন লোকশিক্ষার 
উপাদান লোকলোচনের অন্তর্থিত হইয়৷ রহি- 
যাছে। কারণ, এক সময়ে, সমগ্র বঙগদেশের 
প্রাণ এই উত্তরবঙ্গের বারেন্র প্রদেশেই নিশেষ- 
ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি হিন্দু, 





উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলন | 


২০১ 





কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, এখানে অধৃসিয়! 
সকলেই এক অনির্বচনীয় স্বাতন্ব্য-লিপ্লায় অনু- 
প্রাণিত হইয়া বাঙালীর নাম ভারতবিখ্যাত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখানে প্ররুতি যেমন 
অযন্রসম্তুত শস্তসম্তারে গৃহস্থের অন্নকষ্ট নিবারণ 
করিয়া তাহাকে নিবিষ্ট মনে সাহিত্যান্ুধীলনের 
অবপর দান করিয়াছে, রাজশক্তিও সেইরূপ 
মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ দান করিয়াছে। 
এখানে রাজা, রাজপুত্র, রাজপুরুষগণ রাজ. 
কার্য্ের মধোও সাহিত্যান্রশালনের অবসর লাভ 
করিতেন; ধম্মীধিকরণ অলঙ্কৃত করিয়া মহা. 
ধর্মীধিকাঁর অবপর সময়ে মন্বার্থব্যাখ্যায় জন- 
সমাজকে সসীম হইতে অপীমে- ক্ষুদ্র হইতে 
ভূমায়--আত্মরতি লাভের উপদেশ দান করি- 
তেন); এখানেই আবার অধ্যবসাঁয়ধীল 
অকুতোভয় নাবিক এনং বণিকগণ পোতা- 
রোহণে তরঙ্গসঞ্কুল সাগরপথ 'অতিক্রমণে বিবিধ 
দ্বীপোপদ্বীপে গমনাগমন করিয়া বাঙালীর নাম 
জগদিখ্যাত করিয়া তুলিতেন। এখানে এখনও 
প্রকৃতি অন্ুকুল,--এখনও জনসমাজ সরল- 
স্বভাব, এখনও ধনাঢ্যগণ মুক্তহস্ত,- এখনও 
যুবকগণ উতসাহশীল,--অন্তঃপুরবাসিনী পুর- 
রমণাগণ এখনও পুরাতন আত্মত্যাগ মাহাস্তয 
জনসমাঁজকে সরস ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। 
পুরাকালের ন্তায় বর্তমানে, এখানে বসিয়াই 
ধাঙাঁলী তাহাঁর বর্তব্পালনের বল এবং উৎ- 
সাহ লাভ করিতে পারে। এই সকল কারণে, 
রাজধানীর কর্মকোলাহলময় লোকালয় অপেক্ষ! 
এই নিভৃত নিকেতনেই বঙ্গসাহিত্যের নীরবে 
নিবিষ্টচিণ্ডে আম্মোন্নতি লাভ করিবার সম্ভাবনা 
অধিক । 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | 





মহন্তর | 
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শ্রশান! নন্দনকানন মহাশ্মশান হইয়া 
গেল__সগুকোটা কণ্ঠের কলকল করাল 
নিনাদ নীরব হুইল! একি স্বপ্প, না সত্য 
কাহিনী! স্বপ্র নহে, কল্পনা নহে, মিথ্যা 
বিভাধিক। ভরা বুথ বর্ণন। চাতুধ্য নহে ;-- 
ইহা তা,--বিধাতার অভিসম্পাতের মত নিছুর 
সত্য, যে বঙ্গতূমি শ্শানের অধিক হইয়াছিল 
শ্শানেও শৃগাল কুকধর ক্ষুধায় ক্রদান করে 
একথণ্ড গলিত মাংস পিগ্ডের জন্য শকুনী 
গৃধিনী কলহ করে, চীৎকার করে, পরম্পর 
পরম্পরকে নথাঘাতে ও চক্ষু তাড়নে ব্যতি- 
ব্যস্ত করিয়া তুলে-_কিস্তু বাঙালায় তথন 
শৃগাল কুক্কুরেরও অরুচি হইয়াছিল! 

বাঙালীর সেই অতি হুর্দিনের কাহিনী, 
বাঙালার তিতিক্ষার কাহিনী এতকাল পর 
আজ যথাযথ [লিপিবদ্ধ কর! একাস্ত অসম্ভব 
না৷ হইলেও নিতান্ত ছুরূহ। ইংরাঞ্জ ও 
মুসলমান যে জাতির এতিহাসিক, সে জাতির 
অ]তীয় হঃথের কথ! মুতাক্ষরীণ এবং রিয়াঁ- 


১১৫? 9/9% ,১/০?%, 
উস্-সালাতিন্‌, গিল এবং থরনটন প্রভৃতির 
অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 

বাড্লায় কোম্পানী বাহাছুরের প্রতিষ্ঠা 
সম্বন্ধে ইরাজ এতিহাসিকগণ যে কত কথাই 
লিখিয়াছেন তাহার সীম! নাই; কিন্ত 
বাঙালার সেই ছদ্দিনের ছঃখ কাহিনী যাহার 
সহিত কামাঁন বন্দুক বা সঙ্গীনের সম্বন্ধ ছিল 
ন-_ষাহীর সহিত বক্তৃতা বা পার্লামেন্ট মহা 
সভার সশন্ধ ছিল না_-যে কাহিনী বাঙালীর 
নিতান্তই নিজস্ব তাহ! লিখিতে যাইন্া আধু- 
নিক ইংরাঞ্জ এরতিহাসিকগণ প্রনজক্রমে 
মন্বস্তরের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইল়্া- 
ছেন। এঁতিহাসিক মিল অতি অনুগ্রহ 
করিয়া তাহার বিপুল গ্রন্থের একটী নহে, 
ছুইটী নহে, দীর্ঘ পাঁচটা পংক্তি নষ্ট 
করিয়াছেন ।* 
ইংরাজ নির্বাচিত “ফেমিনকমিশন” পর্যন্ত 
অক্ষমতা জাঁনাইয়া কহিয়াছিলেন যেনে 
মন্বস্তরের আছ্যপ্ত কাহিনী সঙ্কলগন করিতে 


পপ শািপাপলিপ্ীশ পাশ পিপলস পপ শক 
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তাহারা মসমর্থ, * অথচ সেই মন্বস্তরের স্ম্র 
পিক্ত ইতিহাসের সহিত কোম্পানী বাহাদুরের 
চল্লিশ ৰৎসরের শাসন ও রাজত্বের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায্ন। 

সমসাময়িক সরকারী দপ্তর খুলিয়া বসিলে 
দেখা যাইবে যে কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্কলিত 
গ্রন্থে 1 বাঙলার মন্বস্তরের বহু উল্লেখ আছে। 
লঙ কর্ণওয়ালিশের মিনিটে £ তিনি লিখিয়া 
গিয়াছেন, বাঙালার সর্বস্থানেই তিনি ধ্বংসের 
ও দুঃখের চিত্র দেখিয়াছিলেন; জনসোর 
( শেষে শ্তার) মশ্বস্তরের প্রারস্তে এদেশে 
আসিক্লাছিশেন এবং সেই দারুণ শোক ৃণ্ত 
দেখিঘ্না একান্ত মুহমান হইয়াছিলেন। তাহার 
শেষ জীবনেও তিনি শত শত অনশন রিষ্ট 
বঙ্গবাপীর করুণ রোদন শুনিতে পাইতেন-- 
তাহাদিগের অস্থি চত্্রসার দেহ মানসনয়নে 
নিরীক্ষণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেন; তাই 
তাহার কবিতার সে ভীষণ ত্র আজও 
বর্তমান আছে। $ 

হেষ্টিংস সাহেব ও মিষ্টার ফ্রান্সিগের ছন্দ 
যুদ্ধের সহিত বাঙালীর অনশন ত্রতের কাহিনী 
এক স্তরে গ্রথিত। ॥ ১৭৭৩ শ্রীঃ 'অব্দে 
ইংলণ্ডের জনসাধারণ কোম্পানী বাহাছরের 
উপর বিষম বিরক্ত হুইয়াছিলেন কারণ 
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২০৩) 


--_ ৫: শশশীীতিটিত পাশা ত শ্প০ ১? ০ লাদিপপ 


খিলাতে বাঙালার মন্বস্তরের যে ইতিহাস 
পোছিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তাহাকে 
বাঙালার বিষাদের ও বিপদের মত কষ্ট 
কন্পনামর় অত্াক্তি বলিয়া প্রখ্যাত করিয়া- 
ছিলেন।খ যখন হেষ্টিংদ সাহেব বাঙলার 
মসদদে বসিয়াছিলেন তখন তিনিও ডিবেক্টুর 
সভার লখিয়্াছিলেন, ইংরাঁজের নন্দন কানন 
ধ্বংশ হইয়ীছে-জমি জম পরিত্যাগ করিয়! 
প্রজাগণ পলাম্ধন করিয'ছে-রাঁজন্ব প্রতি 
দিন সন্কুচিত হইয়। যাইতেছে !* 

বাংলার হিন্ুরাজ সিংহাসন খন টলিয়া- 
ছিল, বখন প্রবল বন্তার ছুর্নিবার্ধ্য আোতের 
মত পাঠান বাহিনী আসিয়। বাংলার হিন্দু 
নরপতির নাম বিলুপ্ত করিয়াছিল--সেই 
হিন্দু ও পাঠান সংঘর্ষের অব্যবহিত পরে-- 
হিনুর রাজসি হাসনে মুসলমান প্রতিষ্ঠার সেই 
উব্বায় বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত, অগ্নি 
মুখে দেখা দিয়াছিপ! তখন সহজ্স বাঙালী 
প্রতি পিন অনশনে মরিতে লাগিল। যাহার! 
জীবিত ছিল তাহারা মৃতের সংকার 
করিতে করিতে নিতান্ত শ্ান্ত-হইয়া অবশেষে 
শব দেহগুলি ভাসা ইয়া দিতে লাগিল। গলিত 
শব সংস্পশে নদীর জল বিষ তুল্য হইয়! 
উঠিল-_পুতিগঞ্জে চতুর্দিক ভরিয়া গেল। 


০ কস্পো্পসপ্প্পিপসপপকী -০ পেত + পাপা শসা পপ পান পাপা পরপর ৮৮৮ শিপ সপাস্্াপাত - পাপিসপপপপা দীন 
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ত০৪ 


যাহারা অনশনে মরিল না তাহারাও শেষে 
রোগাক্রান্ত হইয়া একে একে মৃত্যু মুখে 
পতিত হইতে লাগিল-রাঁজোর কর্ণধার 
পর্যান্ত নিষ্ুতি পান নাই। 

শত নরপতি যে রাজধানীকে দিনে দিনে 
মাসে মালে বর্ষে বর্ষে ফলে ফুলে, উদ্ভানে 
হর্মে, ধনে জনে জগতে অতুল করিয়। তুলিয়- 
ছিলেন--কত বৈদশিক পরিব্রাজক যে নগরী 


দেখিয়া বিশ্য়াবি্ হইয়াছিলেন, ইতিহাস 


বিশ্ুত সেই মহাসমৃদ্দিশীলিনী নগরী _-হিন্দুর 
অনার্দি গৌরবভাগ্াঁর -মোগন পাঠানের 
কীত্িতীর্থ বঙ্গভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ হেমকণ্ঠহার 
এক বংসর মধ্যে বিন হইয়াছিল। তাহার 
অগণিত রাজপখ এক বৎসর মধ্যে নীরব 
হইল--এক বর্ষ মধোই উচ্চ সৌধচুড় ভাগিয়। 
পড়িল-রাঁজপথ সমুহ আবর্জনা পরিপূর্ণ 
জঙ্গল হইয়া গেল-_-উদ্ভান অরণ্য হইল! 
ছুই সহত্র বৎসরের সেই রাজধানী ষে এক 
বংসরে বিলুপ্ত হইয়াছিল একথা এখন বিশ্বীদ 
হয় না। মনে হয় এ কাহিনী সত্য নহে 
ইহা মলীক--ইহা আরব্য উপন্থাসের কল্পনা 
মাত্র। কিন্তু কবি কল্পন। নহে, ইহা সত্য। 
সেই নিদ্দারণ সত্যের অতি অত্রান্ত প্রমাণ 
এখনো ছুর্ভেছ্কা বিশংল অরণ্যে অরণ্যবাঁসী 
বিকটনদশন ভীষণ শাদ্দলের গগন বিদারী- 
ভৈরব হৃষ্কারে ও বৃক্ষে বৃক্ষে শাখা মুগাদির 
চীৎকারে চিরসঞ্জীবিত রহিয়াছে, লর্ড কার্জন 
বাঙালার সেই বিনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার 
করিতে তৎপর হইয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাঞজন 
হইয়াছিলেন। 

মুপলমানের আগমনে ও হিন্দুর তিরো- 
ধানে বর্ষমধ্যে গৌডের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল _. 


বঙ্গদর্শন | 


বঙ্গবাসা 


[ ৮ম বর্ম, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


-.১+- শট শী ১ 


ইংরাজের আগমনে মোগলের তিরোধানে 
বর্ষমধ্যে বাঙালারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। 
বাঁঙালার ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা 
বাঙালীর সহিষ্ুতাও পরীক্ষা করিয়াছেন । 
আমাদের ইতিহাস নাই তাই সেই কাহিনী 
করুণহৃদয় স্তার জন সাহেবের কবিতায় 
অক্ষরে অক্ষরে নয়ন বারি নিসিক্ত হইয়. 
টিরদিনের সাক্ষী-স্বব্রপ দাড়াইয়া আছে। 

বাঙালী বেদন। লহিতে জানে । অৃষ্টবাদী 
তাহার প্রতিদিনের স্থুথখ ও ছুঃখ 
অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করিয়। নীরবে তোগ 
ষে'মানসিক উত্তেজন। অন্য জাতিকে 
অতি সহজে উন্মন্ত করিয়া তুণে, বাঙাণী 
তাহাকে বশীকরণ মন্ত্রে মুষ্টিবন্ধ করিয়! 
রাঁিয়াছে। বাঙাণী হা করিতে জানে, 
সহ করে) কিন্তু তাহার_অসন্তোষ চিরস্থায়ী, 
কথায় উহ! প্রকাঁশ পায় না; তাই বাঙালীর 
?ুঃখ কাহিনীর ইতিহাস নাই । বঙ্গের শেষ 
নবাব তাহার শাসন সময়ের মুমূর্ষ, অবস্থাক্ 
যখন প্রজার নিকট হইতে ৮৯, ৭৫) ৫৩০, 
টাকা কর আদায় করিয়াছিলেন বাডালী 
তখন নীরব ছিল, আবার আধিক নহে ত্রিশ 
বৎসর পর যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িয্যায় ইংরাজ 
নবাব ২,৬৮,০০১০*০, টাঁক আদায় করিয়! 
লইলেন বাঙালী তখনও নীরবই থাকিল! 

বাঙালা ১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় 
নাই) সুতরাং চাউলের মুল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
পর বৎসর মাশ্বিন মাদে যখন বাঙলার প্রতি 
গৃহে মহানন্দে মহাপুজার আয়োজন হইতে- 
ছিল, তখন বাঙালার কৃষক আকাশের দিকে 
চাহিয়া রহিল। 

ইংরাজ এদেশের নৃতন অতিথি না হইলেও 


কতে। 


২ ১১০টি? 


চতুর্থ সংখা । ] 


তখনও দেশের সহিত হাহাদিগের ভাল 
পরিচন ছিল না। কৃবকের শস্তপূর্ণ শ্তামল 
ক্ষেত্র দেখিয়াই তাহারা পুলকিত 
ছিলেন, তাই ভাদ্র মাসে বাঁঙালার কৌন্দীল 
মাদ্রাজের সাহায্য কল্পে চাউল পাঠাঁইবেন 
বলিয়া! আশ্বাস দিঘ্াছিলেন! আশ্বিনে ও 
কাঁত্ধিকে বিন্দুমাত্র বাঁবি পাঁত হইল না--নান। 
স্থান হইতে সংবাদ আপিল যে মাঠের পাস্ত 
মাঠেই শুকাইয়! মরিয়া! গিয়াছে, শ্ামশস্ত 
শ্রেত্র দগ্ধ হইয়া খড়ের বনে পরিণত হইয়াছে ! 
বিভাগীয় ইংরাজ ও এদেশীয় কন্মচারীগণ 
সর্বদাই আতঙ্ক পূর্ণ সংবাদ প্রেরণ করিয়। 
কলিকাঁতার তধানীন্তন ইংরাজ বর্ভাকে 
এতই ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভুলিলেন যে তিনি 
সেই বিপদের সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করি- 
লেন! তখন ভেরেলই্ সাহেব ইংরাজের বড় 
কর্তী ছিলেন। মন্বন্তরের বৎসর (১১৭৪) 
বিলাতে বাঙালার যে সংবাদ প্রেরিত হইগা- 
ছিল, বৃড় কর্তী সে পত্রে স্বাক্ষর পর্যন্ত 
করেন নাই ছোট কর্ত। জন্‌ কাঁটিমার সাহেবের 
স্বাক্ষর সংযুক্ত হইগ উহা! বিলাতে গিয়াছিল !* 
ইংরাঁজের বড় সাহেবের এই কার্য যে 
অকস্মাৎ ভ্রম ক্রমে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। 
জন্‌ কার্টিয়ারের পত্র যেদিন বিলাতে যায় বড় 
সাহেব সেই দ্িনই অন্ত একখানি পত্র সহি 
করিয়াছিলেন, অথচ যে পত্রে বাঁডালার 
দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত ছিল সে পত্রে সহি করেন 
নাই! ইহাঁর পর ভেরেলষ্ট সাহেব আর অধিক 


হইয়া- 
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পাশাপাশি শী শী পিপি 
শপ? ৩ শা 


মপন্র। স০৫ 


পি শোঁিটি শশী টিটি ১৮ শালা 





দিন এনেশে ছিলেন না, কিন্ধু যাইবার সময় ও 
[িবেকঈটর সভায় কোন সংবাদ দেন নাই। ঘে 
বে'ন| অনাগ্জাসে অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারা 
বার ফোন্‌ মূর্খ সাধ করিয়! তাহা নিজের শিরে 
তুলিয়া! লয় 2 বড় গাহেব মূর্খ ছিলেন না। 
দেশে তখন অধিক চাউল ছিল ন|। 
যাহা ছিল ভাহারও অধিক পরিমাণ কোম্পানী 
বাহাইর পণ্টনের জন্ত ক্রম করিয়! লইলেন। 
বামধন ৪ মবারক তখন এক বেলা “আধ- 
পেটা' খাইতেছিল শেষে তাহারা ছুই সন্ধ্যাই 
উপবাদ করিতে লাগিল। তথন বিলাতে 
সংবাদ গেল যে বাঙ্লার মাত্র একটী জেলায় 
অন্নকষ্ট কিছু আঁধক হইয়াছে--হয়ত অল্প 
পরিমাণে রাঁজস্ব মাপ দিতে হইবে। দারুণ 
ছুঃসংবাদ বটে 11 যেদিন এই সংবাদ গিয়া 
ছিল তাহার দশদিন মাত্র পরে পুনরায় 
ডেদপ্যাচে লিখিত হইয়াছিল যে যদিও 
লোকের সত্য সত্যই অধিক 
হইয়াছে, কিন্তু সরকারের রাজস্ব কমে 
নাই! বাঙালী ও বিহারে রাজস্ব রীতি- 
মতই আদায় হইতেছে । 2 ফাল্ন মাস পর্যন্ত 
ইংরাজ সরকার মনে করিলেন থে বাঙ্গালাষ 
অন্নকষ্টে ঠাহাদিগের চিন্তনীয় বিষয় কেবল 
রাজস্ব এবং গ্রজাদিগের নিকট হইতে 'নরমে 
গরমে সেই রাজস্ব আদায় করাই তীহা- 
দিগের একমাত্র কর্তব্য ! 8 রাজস্ব মাপ দিবার 
প্রস্তাবও যে মধে/। মধ্যে না হইয়াছিল 
তাহা নহে- কিন্ত দে প্রস্তাব শুধু কাগজে 


হুদ্দশ। 
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স্পা পপ তপপাাপাসপশীদ পাত শিপ তি শিশীক্ী 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, আবণ, ১৩১৫ 


পত্রেই রহিয়া! গেল, কার্যে পরিণত হইল নিঃশেষে ফুরাইর! বাঙালার মবারক ও রাঁমধন- 


না1|* 

চৈত্র মাপ আসিল-_চৈত্রের যাহা কিছু 
ফসল হইল তাঁহ! সকলে দেখিতেই পাইল না । 
মহম্মদ রেজা খা তখন বাঙ্গাপার রাজস্থ 
বিভাগের কর্ণধার ছিলেন। তিনি নাম 
|কনিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়! 
শত করা দশ টাকা করিয়া রাঁজন্ব বুদ্ধি করি- 
লেন ! মুসলমান মীরজাফর নিজ দ্বণিত স্বার্থ 
দিদ্ধি করিবার জন্ত বাঁডালীর শোণিতসিক্ত 
ভূপষ্ঠে দণ্ডায়মান হন্‌ নই, কিন্তু মুনলমান 
রেজা তাহাই করিয়াছিলেন! মীরজাফরের 
মুখ চাহিয়া ইতিহাস যদি সাহার সপক্ষে 
একটা কথাও কহিতে পারে, রেজা খার জন্য 
তাহাও পারিবে না! রেছ্গা খা যখন বাহবা 
লইলেন তখন বাঙলার চতুদ্দিকে অন্নকষ্ট__ 
জলকষ্ট-_অগ্রিভয়। শুধু ইহাই নহে তিনিই 
সেই অন্নকষ্ট বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন | 
অভাগ্য বাঙালী কি করিবে? যে কোনও 
দিনও গৃহের বাহির হয় নাই সেও ভিক্ষার 
ঝুলি স্কদ্ধে করল, কিন্তু ভিক্ষা মিলিল না'। 
এত দিনও যাহার গরু ছিল, নাঙগল ছিল-_ 
পে এখন তাহা বিভ্রয় করিল; থালা-ঘটি 
বাটি প্রভৃতি তৈজসাদি পূর্বেই বিক্রয় করিয়া- 
ছিল, অবশেষে বপন করিবার বীজ পর্যান্ত 
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গণ দলে দলে মরিতে লাগিল । 

উহারা মরে মরুক, কিন্ত বিলাতে তখন 
অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজেন। সে অর্থ 
উহ্দিগকে যোগাইতেই হইবে! শুনিতে 
পাওয়া যায় ১৭৫৭ খুঃ অন্দ হইতে আরম্ত 
কবিয়া ১৭৬৫ খঃ অব পর্যন্ত এই নয় বর্ষ 
মধোই উৎকোচ প্রদান কলে কেবল বাঙাঁলা 
হইতেই প্রায় পাচ কোটী মুদ্রা 1 আদায় 
কর! হইয়াছিল! কোম্পানীর কার্য কলাপে 
(বিলাতের বড় সাহেব ষাহাতে কোন গোলযোগ 
না করেন কোম্পানী বাহাদুর সেজন্য সভার 
প্রধান প্রধান সভ্যদিগকে উৎকোচ প্রদাঁন 
করিতিন " এই উৎকোঁভ প্রধান ব্যাপারের 
সভিত কেহ কেহ বা স্বয়ং ইংলগেরশ্বরেরও 
নাঁম সংযুক্ত করিয়াছেন! 3 

“গঙ্জনীর মামুধ, নাদির শাহ, আহম্মদ 
শ[হ আব্দালী বাঁ নাগপুরের বগারা ভারতের 
ধনি-সন্ত।নদিগকে লুগ্ঠন করিনা কত টাকা 
লইয় গিম্ছিলেন, তাহার উল্লেখ ছাঁত্র-পাঠ্য 
ইতিহাস গ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। কিন্ত কোম্পানীর আমলে ভারতীয় 
কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাক৷ 
নুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব সহজে 
পাঁওয়। যায় না। মিঃ ডিগবী বলেন, পলাশীর 
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মুদ্ধের পর প্রান্ধ ৫* বত্সরের মধ্যে ভারতবর্ষ 
হইতে ৫০) ৩৪)৪৪)৩০০ হইতে: ১৪১১৬৪০১৩০০) 
০০৯, পাউণ্ড (এক পাউণ্ডে ১৫২ টাকা) 


ইংলণ্ডে [প্রেরিত হইয়াছিল বলি অন্ুগিত 


তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে 
বৎসরের ১৫ কোটি হইতে ৩০ কোটি মুদ্রা 
বিলাতে চলিয়া যাইত! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর 
ধাহারা এমন করিরা শোষণ করিতে 
জ।নেন_-আর সেই রামধন ও মবারক এাং 
কক সাহেবের “আবে রান ঠাকুর”-ঞত 
শোবণেও যাহারা শোণিতশন্ত হহয়া মরিয়। 
যায় না! একজন মনীঘি ইতরাজ 
বলিয়াছেন -- 
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পুণিবীতে এমন ভাবা নাই, ভ যায় এমন 
শন নাই, শন্দের এমন শক্তি রঃ যে সেই 
মহাএশানের বর্ণনা করিতে পারে যে 
শবশানে পু মরিলে পিতা রোদন করে নাই, 
ভাপিয়াছিল, এক মুষ্টি ভিক্ষার অশ-মামিত 
খাইয়া বাচিব'-যে শ্শানে একটি মুতদেহ 
দশঙনে কাড়াকাড়ি করিয়া খাঁইয়াছিল--যে 
শাশানে অজ্ঞান ক্ষুধিত সন্তান দ্ধের আশায় 
তাভার যুত জননীর স্তনদ্ধয় চুধিনা জল বার 
করিয়াছিল 'এবং ভাঁভাই পান করিয়া ক 
শীতল করিতে ন। করিতে চিরনিদ্রায় অভি- 
ভূত হইয়া ক্ষুধার ছাল! হইতে বাচিয়াছিল ! 
এখনো মনে হইলে শরীর অবশ হই 
আটইদে যে বেহার হইতে বঙ্গতুমি পর্যাস্ত 
সমস্তই এক নহ। শশানে পৰিণত হইগাছিল । 
সংনাদ লয়-কে কাহার দিকে 
দেগে। পুর্ণিমার শত শত লোক 
অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রতি দিন 
[ই শত ক্ষুধিত বাখিত গৃহহীন আশ্রয়হীন 
দীন প্রজা কোম্পাণী বাহাছরকে আশীর্বাদ 
করিতে করিতে বাজপথে পাঁড়য়া মরিতে- 
ছিল।+ তখন দেখিবার কেহ ছিলন1। 
নিরুপায় গৃহস্থগণ শেষে গৃহদ্বার বিক্রয় 
করিতে লাগিল-_বালা, হ্ৰাস্থুলি, মল, পৈচা 
অনেক দিন পূর্বেই বিক্রয় করিয়া থাইয়াছে। 
তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন জননী 
সন্ত(ন্কে বিক্রয় করিতে লাগিল, পিতা তাহার 
ক্ষুধিত তূমিত জীবন্মত পুত্রকে বিক্রয় করিয়া 
অর্থ সংগ্রহ করিল ! হায়রে অদৃষ্ট ! এক দিন 
গে ছুই দিন গেল, তীর দিবসে কেহ 


কে কাহার 
চাহিয়া 
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আর পুত্র কন্ত। ক্রর নিতে টানা রি 


১০৮ 


-িশ পাত 


একটা ছেলে লইয়া! কে জপ্তাল ঘাড়ে করিবে 
_র্পচটা টাকা থাকিলে কয়েক দিন প্রাণ 
বাচিবে। * অর্থের জগ্ঠ--আহারের জন্ত 
শেষে শান্ত শিষ্ট বঙ্গ প্রা ডাকাইত হইল-_ 
ক্ষুধিত পথিককে হতা। করিপ। তাহার নিকট 
এক কণা তগুলও পাইল না দেখিরা! শেনে 
তাঁহাকেই পাশ্ববন্তী বনের মধ্যে টানিয়া লইয়! 
গেল--দদ্ধ করিয়। আহার করিবে! 

| ডুকারেল সাহেব তখন পুর্ণিয়ার শাসন- 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় 
জানাউলেন--পূর্ণিয়ার থে দুঃখ কাহিনী, যে 
দুর্দশার কথা জানাইয়াছি পরগণাগুলির 
অবস্থাও ৩প। নগরের নানাস্থানে এহ 
মৃতদেহ পুজীভূত হইয়া রহিরাছে ঘে পাছে 
দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে নড়ক আসিয়। উপস্থিত 
হয়, সেই ভয়ে আমি শবগুলি স্থানান্তরিত 
করিবার হুর করিতেছি । সহরের বাধু 
দুর্ন্ধময় হইয়। উঠিয়াছে। গত তিন দিবসেই 
সহজের ঠ মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছে+-ত৩, 
পরগণা চারিটির প্রায় অদ্দেক প্রভা মরিয়া 
গিয়াছে বললেও অতযুক্তি হইবে বলিয়া মনে 
হয় না; আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি এবং 
যেমন সংবাদ পাইয়াছি যদি তদনথসারে মুতের 
খ্যা নিদ্ধারণ করি, তবে বলিতে হয় যে 
অদ্ধেকেরও অধিক প্রজ! মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে 11 কলিকাতার কৌন্সীল যখন 
ডিরেক্টর সভায় পত্র লিখিয়াছিলেন তখন 
জানাইয়াছিলেন__মৃতের সংখ্যা বর্ণনাতীত; 
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সদা-সচ্ছল পুর্ণিয়াতেই এক উন্নত 
অধিক প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে_ ভন্ান স্থানের 
অবস্থাও এইরূপ !! মহাশ্মশীন আর কাহাকে 
বলে? 

বাঙলার বুক্ষলত। গুঝ।দির অভাব নাত 
--কোন দিনই ছিল না। যশোহরের হতভাগ্য 
আধবাসিগণ & যত দিন পারিয়াছিল বুক্ষপত্জ 
ন্গ্তশতা, তুণ প্রভৃতি আহার করিঘা জীবন 
করিয়াছিল--তাহার পর নিরুপায় 
পুত্রকন্া বিক্রদ্ করিরাছিল।, শেষে 
কেহ না! স্থানাস্তরে পলারন করিতে করিতে 
পথেই মরির। পড়ির। থাকিল। কেহ ঝ»| 
বাঞ্চিত স্থানে যাইয়া দ্েেখিল উত্তপ্ত কটাহ 
ভইতে আগ্রমন্যে আসিয়া পড়িয়াছে ! 

বাঃভূমি, বিষুঃপুৰ, রাজমহল, দিনাজপুর, 

রাজনাহী, মালদহ, কোন স্থানের কথ। বলিব? 
কোম্পানীর মুলুকে এমন স্থান ছিল না 
যেখানে হতভাশ্য বঙ্গবাপী অনশনে অকালে 
আম্মবলি দের নাই। বাঙালী গেঞ্জন্ত নিজের 
অনৃষ্টকে ধিক্কার দিঞ্ছিন-_-আর কাহাকেও 
ধিক্ার দেয় নাই। বেহার হইতে সংবাদ 
আ[সয়াছিল, “প্রার ২ লঙ্গ লোক প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে-_-কত যে পলায়ন করিয়াছে তাহার 
সীম। নাই। কিন্তু পাটনার ফৌজের বড় 
কর্তী তখন ভবিষ্যতের জন্ত পণ্টনদের খাদ্য 
সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন । তিনি হয়ত মহন 
করিয়াছিলেন জীর্ণ শীর্ণ “নিগারের দল যদি 
মরিয়াই যায় তাহাতে কি--পণ্টন বাঁচিলেই 
সব বাচিল। আলেকজাঁন্দীর সাঁহেবের পত্রে 


ধারণ 


হইয়! 


সানি 
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কোম্পানী বাহাদুর যদ্দিও জানিয়াছিলেন যে 
পণ্টনের থাগ্য সংগ্রহ করায় দেশের লোকের 
বড়ই কষ্ট হইতেছে, তথাপি তাহারা নীরব 
রহিলেন ! পণ্টনের জন্ত ঘে এ*শর লোকের 
মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে হইতেছে পাটনার 
,কৌজের কর্তীও কি সে কথা বুঝেন নাই? 
তিনিও তখন উহ। জানিতেন * কিন্ত গ্রাহা 
করেন নাই। পাটনাঁয় তখন প্রতিদিন অনু।ন 
১৫০ লোক অনাহারে মরিতেছিল ! ॥ 
জেনেরাল বার্কীর কৈদিম়ৎ দিতে ক্রটী 
করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে পাটনার 
বাজারে সে সময় গ্রাতিদিন সেইদিনের উপরক্ত 
ঢাঁউল বিক্রয় হইত। অথচ রমবল্চ সাহেবের 
লিখিত মিনিট ? হইতে দেখিতে পাওয়া খাঁর 
মে ছুর্ভিঙ্গের সচনাতেই (আশ্বিন মাসে) 
পাটণায় টাকায় ১* মের দরে চাউল বিক্রয় 
হইতেছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন--"দরিদের 
অবস্থা গ্রাতিদিন শোচনীয় হইতেছে । শস্োর 
উপর যে শুন্ক ধার্ধ্য ছিল, ছুই তিন মাস হইল 
তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।... প্রথম 
রবিশঘ্যের অবস্থাই যখন এইরূপ এবং জলের 
অভাবে যখন রুধষির ফসল ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া 
গিয়াছে তখন দ্বিতীয় ফসলের সময় অভাব 
নে আরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহাতে 
আ'র সন্দেহ নাই ।” এই ত ছুর্ভিক্ষের স্ছচনার 
কথ! ! কিন্তু দুর্ভিক্ষ রাক্ষপী যখন বাঙাঁল| ও 
বেহার গ্রাস করিতেছিল--যথন মৃতের সংখ্যা 
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সা সস দি সং 


মন্বস্তর । 
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গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না--যখন ছুই 
লক্ষ লোক অনাহারে বিগতজীবন হইয়াছিল 
তখনো বেহার-ফৌজের বড় সাহেব কৈফিয়ৎ 
দিরাছিলেন যে পাটনার বাজারে সে সময়ে 
প্রতিদিন মেই দিনের উপণঘৃক্ত যথেষ্ট চাউল 
আমদানী হইত! | মহারাজা সেতাব রায়ের 
পত্র »ইতে জানা ঘার যে কোম্পানী বাহাছুর 
চাউন আনাইয়! 
পণ্টনদিগের জন্ত নুত রাখিতে চাহিয়াছিলেন) 
কিন্তু তখন পর্যান্তও সে টাউল আসিয়া 
পৌছাক্স নাই । মহারাজ। তাই নির্বন্ধাতি- 
সহকারে অনুরোপ করিয়ছিলেন-বীাকিপুরের 
পণ্টনের জন্য শীদুই অন্তত্র হইতে চাউল 
আমদানী করা হউক, তাহারা যেন দেশের 
উতপন় ধান্ সমস্তই না খাইয়া! ফেলে কারণ 
দেশের লোকের পক্ষেই উহা যথেষ্ট নহে! 1২ 

মরকাঁরী কাঁটদষ্ট দপ্তর বলিয়া দিতেছে 
থে মনস্তর আরম্ভ হইতেই কোম্পানী বাহাদুর 
সিপাহীরক্ষা 'ও রাজস্বের চিন্তায় নিতাস্ত 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বেকার সাহেবের 
মিনিটে তাই লিখিত রহিয়াছে যে সৈগ্দিগের 
পূর্বন্তেই ১২০০০ মণ চাঁউল সংগ্রহ করিয়া 
রাখা কর্তব্য । সেইজগ্ত পাটনার উপর 
৮০১,০*০ এবং দিনাজপুর ও পুর্ণিয়ার উপর 
৪০,০০০ মণ চাঁউল সংগ্রহের আদেশ হইয়া 
ছিল।খ এদিকে পাটনায় তখন হছুর্ভিক্ষের 
তীষণ অনল জ্রলিতেছিল এবং পণ্টনের 
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জন্ঠ চাউল সংগ্রহের ছয় মাস মধ্যেই 
পূর্ণিয়ার এক তৃতীয়াংশ অধিবাপী মরিয়া 
বাঁচিয়াছিল ! * 

বেকার সাহেব যখন মুশিদাবাদের 
রেসিডেন্ট তখনো কোম্পানী বাহাঁুর 
বাঁঙালায় একটি নবাবী সিংহাসন খাড়। 
রাখিয়া নানা ভাবে নানা উপায়ে বাউলা 
শাসন করিতেছিলেন এবং ইতিপুর্ব হইতেই 
মধ্যে নধ্যে বাঙলার মসনদ নীলামে তুলিয়া 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন 1৮ নবাঁৰ 
2 খার দীন পুত্র মবারক-উদ-দৌলা 


তখন বাঁডলার নবাব বালয়। প্রখ্যাত ছিলেন। 
তাহ'র একান্ত রা যে তাহারই আমলে 
মুর্শিবাবাদে ছভিঙ্ষের প্রবল অনণ জণিঝ। 


উঠিনাছিল। 

রেসিডেন্ট সাহেব মধ্যে মধ্যেই মুশিদাবাদ 
কাহিনী নিথিয! শেখে 
একদিন লিখিয়াছিলেন_-ন্গরের চাবিদিকে 
১৬ ক্রোশের মধ্যে চাউলের দর টাকায় তিন 
সের দীড়াইয়াছে--অন্যান্য শস্যের মুল্যও 
সেই অস্থপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । সেই 
খল চাউলও আবার রি ণে এত অল্প 


০০ আপস ০ পাল 
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আমদানী হইতেছে যে অদ্ধেক লোকেরই 
কুলায় না! কেবল মুর্শিদাবাদ সহর তলিতেই 
প্রতিদিবন পাঁচশত মধিবামী অন্শন ব্রত গ্রহণ 
করিয়া প্রাণদান করিতেছে--নিকটবর্তী 
গ্রাম সমূহ হইতে মুতের যে সংখ্যা শুনিতে 
পাঁওরা যার তাহ! অধিক যে সহস! 
বিশ্বাম হয় শা? ? 

মুশিদাবাদে তখন প্রতিদিন এত লোক 
মরিতে লাগিল বেকে ভাহাদিগের সংকার 
করে] মুদুনু এবং মুতে বাঁজপথগুনি পুর্ণ 
১ইয়] উঠিল, দ্রগান্ধ মুর্শিদাবাদে বাস কর! 
দুর্ধহ হইল । এতদিনো যাহারা কোনক্রমে 

এচিয়াছিল্‌ তাহারা ভখন মুত মনুষ্যের গলিত 


এত 


এবদেহ ছিড়িগ্া খাইতে লাগিল- শৃগাল- 
কুরে কত খাইবে' & প্রেতভূমি আর 
ধশহাকে বলে? প্রতি ফোলছনে হয় জন 
করিয়া মৃতামুখে পতিত হইয়াছিল ইহা 
মুশিদাবাদের রেসিডেন্ট সাহেবের স্বহস্ত 
লিখিত সংবাদ? 

তখনো কিন্তু মুর্শিদাবাদের সরকারী 


গালায় প্রায় ১১২ সহজ্র মণ চাউল বর্তমান 
ছিল! কোম্পানীবাহীছুর উহা! পণ্টনের জন্ত 
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টা সংখ্যা | | 


রাখিষাদিয়াছিলেন-_কি জানি যদি বাওলার 
ভবিষ)ৎ ফসল ভাল না হন, যদি ফসল উঠিতে 
বিলম্বই হইয়া পড়ে! অথচ হজ অনশন- 
ক্রিষ্টের করুণ আর্তনাদ, মরণোনুখের শেধ 
অশ্র,খুতের কোটরগত চগ ও কুক্ষিগত দেহ 
ঘাহা লইয়া তখন শুগালে-কুকুরে মান্ুষে-মানুষে 
টানাটানি - কাড়াকাড়ি করিতেছিল--ঘে 
হর্দশার কাহিনী লিখিতে বসিয়া রেসিডেন্ট 
সাহেব বলিয়াছিলেন যে উহার বর্ণন! মনুষোর 
পক্ষে অসম্ভব--এই সমুদ প্রত্যক্ষ করিদ্াও 
মুর্শিদাবাদের কর্ভাদিগের হদয় উর হয় নাই। 
তাহার! ঢাকা হইতে ঘে চাটিল 
ছিলেন তাহা কোম্পানীর পণ্টন হইতে 

আরস্ত করিয৷ ক্ষুদ্র দামপাসী পর্্যস্ত--এমন 
কি যাহারাই কোম্পানীর মুখাপেক্ষী বলি 
গরিগণিত ছিল ভাহারা সকলেই টাকায় 
১৫ সের পরে ক্র করিতে পাইয়াছিল। 
(কন্ত রামধন ও মবারক সে স্ুবি্ধ। পাঁয় নাই! 
তাহারা বে কোম্পানী বাহাদুরের দাঁসদাসী 
অথবা একাস্ত মুখাপেক্ষী ছিল না তাহারা 
যে পুত্রকন্য। বিক্রয় করিয়াও কোম্পানীর 
রাজন্ব যোঁগাইয়া ছিল ! * 

ইতিপুর্ধেই দেশে রোগ দেখ! দিয়াছিন। 
বসন্তের প্রকোপে গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন 
যাইতে লাগিল; যাহার রহ এক জনকে 


মনসুর । 


আনাইয়া- 


২১১ 
খর তাহার আর কেহ বাচিল না? 
মুতান্মরীণে দেখিতে গাই-ছুর্ভিক্ষ এবং 


রোগ একই সময়ে এত বৃন্ধি পাইয়াছিল যে 
তিন দামের মধ্যেই সহঅ সহঅ ব্যক্তি প্রাণ 
ত্যাগ করিম্াছিনেন। কতগ্বাম, 
কত নগর পর্যান্ত যে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার 
সীমা নাই ৮ 


এমন কি 


এ মহা শ্বাশানে তবে রামধন ও মবারক 
থাকিল কেন 1 কোম্পানী বাহাদুরের ভন্য 
কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ করিব।ও 
জনা - মহম্মদ রেজা শী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্ন 
রাজা দেবী-সিংহের জন্য ! 
ইংরাজ বাহাদ্র বণিকের জাতি। 
বাঁউলার এই ঘোর ছুদ্দিনেও কোম্পানী বাঁহা- 
»র মালদহের বন্ধ ব্যবসায়ের লোভ ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। কোম্পানী বাহাছরের 
1 সত্য, কিন্তু মালদহের শিলী- 
কুল প্রায় র্ ফৌঁতি হইয়াছিল। যাহার! 
জীবিত ছিল, ভাঁহারাঁও নিতান্ত ক্রিষ্ট কগ্র ও 
শক্তিহীন হইয়াছিল। মালপহের রেসিডেণ্টা 
বাহাদুর তাই কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন-- 
“এবারকার মরল্গুমে মৌট চলিশ সহজ্র খণ্ডের 
অধিক বন্ন পাওয়া যাইবে না ৮ কলিকাতার 
বোর্ড এ সংবাদে হতাশ হইয়াছিলেন বটে 
কিন্তু রেসিডেন্ট সাহেবের পৃদেশে হস্ত।মর্ষণ- 


ণ্ 


০47 
অথ ছল তাত 
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২১২ 


পূর্বক কহিয়াছিলেন-_-তা'ত ঠিকই, কিন্ত 


আমরা তোমার কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার 
উপরেই নির্ভর করিয়া আছি ।* ধন্ত সেই 


জাতি, যে জাতি শরন্ত ভাণ্ড হইতেও মধু 


ংগ্রহ করিতে চাহ! কোম্পানী বাহাদুরের 
দূতগণ বেশমের দাঁদন দিবার জন্ত রঙ্গপুর, 


বনদর্শন | 


কুমারখালী, 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


শিপ 





বোয়ালিয়া জঙল্গীপুব প্রভৃতি 
স্থানের আড়ং সমুহে গমন করিয়াছিল। 
তাহারা সকলেই সংবাদ দিল-_কাত্তিক অগ্র- 
হাঁয়ণের পন্দে পুর্বে পুর্বে যে পরিমাণ রেশম 
এবাব তাহার অদ্ধেকও 


পাওয়া 


যাইত, 
মলিবে না 1? 


জী-_. 


স্রপায়। 


বরিশালের কোনো! একস্কান হইতে বিশ্বস্তচত্রে 
থবব পাইলান যে,বণি ও আগকাল কক পবণ 
বিলাতী লবণেব চেষে শঙতা ভহয়াছে তপু 
আমাদের সংবাদপাভাণ গবিটিশ মুসলমানগণ 
অপিক দাম পিয়াও িল|গী লবণ থাইতেছে | 


ণ 


তিনি বলেন যে সেখানকাখ মুসলমানগণ 


আজকাল সুবিধা বিটাব কবিয়া। শিলা 
কাপড় বা লবণ ব্াবহাধ কণে না। ভাহাবা 
নিতান্তই জেদ কিয়া করে । 

অনেকস্থলে নমশদ্রদের 
ঘটনাব সংবা পাওয়া যাইতেছে। 

আমরা পার্টশন বাপাবে বিরক্ত হইয়া 
একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব 
ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় 
কথা এবং দূরের কথ। আমবা ভাবি নাই। 

যদি জিজ্ঞাস] কর ইহা মপেক্ষা বড় কথাটা! 
কি তবে আমি এই উত্তর দিব যে_বাংলা- 


॥ধ্য 9৪ এইরূপ 


ঈ. 13617551 70010110 0010901112,11017 : 


1911) 56121, 1770, 


দেএকে ভাগ কবার দ্বাবা ঘে আশঙ্কার 
বাবণ ঘটয়ছে সেই কারণ্টাকেই দূৰ 
পবিধার প্রাণগণ চেষ্টা কবা--বাঁগপ্রকাশ 
খাটা ভাহাব কাছে গৌণ । 

পটিশনে আমাদের প্রধান আশক্কাব 
কারণ কি? সে কথা আমবা নিজের! 
অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এমন কি, 
আমাদের মনে এই ধারণ। আছে যে, সেইদিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া করপক্ষ বাংলাকে পুর্ব ও 
অপুর্ব এই ছুইভাঁগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে 
াঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ কবিয়াছেন। 

বাংলাদেশেব  পুর্বভাগে মুসলমানের 
সংখ্যাই আধক। ধন্মগত ও সমাঁজগত 
কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে এঁক্য 
বেশি--স্থতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ 
তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়। আছে। এই 
মুসলমান অংশ, ভাষ৷ সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির 





1 12007 010 00৩ 00107 ৬ ০0000)1 2 00551001222 10 [10810 13601567" [:50.., 
01)161 & 6০0৮0176)] 011২6৮61906 2 2100151)601)90 ; 7140) 1১৪০, 1970, 


চতুথ সংখ্যা । ] 


৮৮ শিট শীত টাশ্পিপাশীনি ১৩ পি পাশা শীত টিপা এ নি 


একত্ববশতঃ হশদুদের সঙ্গে অনেক, গুলি ল্‌ বদ্ধনে 
বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুগ্রপান ও 
মূসলমানপ্রধান এই ছুই অংশে একবার ভাগ 
কর! যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের 
নকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয় 

ম্যাপে দাগ টানির! হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে 
পৃথক করির! দেওয়। কঠিন। কারণ বাঙালী 
হিন্দুর মপ্যে সামজিক এক্য আছে । কিন্ত 
মুসলমান ও হিন্দুর মাঝথানে একটা (ভর 
রহিয়া গেছে। সেই ভেপ্টা থে কতথানি 
তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি 
বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা বার নাই 3 
_ ছুই পক্ষে একরকম করিয়া সিলিয়া ছিলাম। 

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা ঘি চেষ্টা 
করিয়৷ সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং 
ছুই পন্গকে ঘথাসম্তব স্বতন্ত্র কিয়! তোলেন 
তবে কালক্রমে ভিশ্দ্মুসলনানের দূরত্ব এবং 
পরম্পরের মধ্যে ঈর্ষবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া 
চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আসল কথা, আমাদের ছুভাগ্য 
ভেদ জন্মাইয়া দেওয়! কিছুতেই শক্ত নহে, 
মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ 
বাঙালীর প্রতিবেশী এবং বাঙালী অনেক 
দিন হইতেই বেহারীগণের সঙ্গে কারবার 
করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর 
সৌহ্বগ্ নাই সে কথ| বেহাঁরীবাঁপী বাঁঙালী- 
মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী 
হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ব বলিয়! দাঁড় 
করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ 
অবস্থা । অতএব উড়িষ্য আসাম বেহাঁর ও 
বাংল! জড়াইয়। আমরা যে দেশকে বহুদিন 
হইতে বাংলা দেশ বলিয়া! জানিয়া আসিয়াছি 


ত্সাছে 


-(পেশে 


সহঃ 


২১৩ 


“পপ পা শাপ্্শাশ পালিত সশ 
পি »পশাগ 


তাহার সনস্ত স্ত অধিবা সী আপনা (িগকে বাঙালী 
বলিয়া কখনো! স্বীকার করে নাই এবং 
পাঁঙালীও নে্ছোরী উডিনা আসামীকে 
আপন কারিনা লহতে কখনো চেগামাত্র করে 
আপেক্ষ। হীন 


লং 


শাহ ৭৫দ তাহাপিগকে শিজেবের 


এনে করি] অবঙ্গাদারা পীড়িত কবিয়াছে। 
অতএব বাংলাদেশের যে সংশের লোকেরা 


আঁগনাপিগাকে বাজাণী বলির জানে সে 
বড় শহে এবং ভাতার বোল থে 
ঘন বাগে ভিখ, 
আধিবাপার শধারে পল আছে, 
নযালেরিয়া এবং ছুতিক্ম 
ঘাহাদের প্রাণের সারভাগ শুনিয়া লয় নাই 


০1 
অংশটি গর 


ভূভাগ ফলে 
বে্পোনকাল 


1 শঙ্গে উর্বর, 


মনে তেজ আছে, 


সেই অংশটই  খুদনমান প্রধান মেখানে 
মনলমান সংগা! বতসরে বহসরে বাড়িয়া 
চলিযাছে, হিন্দ বিরল হইয়া পড়িতেছে। 


এমন অবস্থান রন রে বাংলটিকৃকে ও 
এমন কারা বদি ভাগ করা য়ায় যাহাতে 
সুসলমাঁন-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি 
স্তন করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা 
দেখের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর 
একটিও থাকিবে না। 

এমন স্থলে ব্ঙ্গবিভাগের জন্য আমরা 
ইং ংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন 
এবং/সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতী 
বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্তক 
হৌক্‌ না, তাহার চেয়ে বড় আবহ্যক আমাদের 
পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা 
আমাদের মধ্যে যাঁতে বিভাগ না! ঘটে নিজের 
চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা |) 

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট 
ব্যাপারটাঁকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া 


১১৪ 


শপ পক 


ধরিয়া লইয়াছিলান, যে কোনো প্রকারেই হোক 
বয়কটুকে জম্ী করিয়া তোঁলাতেই আমাদের 
সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রার চড়িয়া গিয়াছিল 
যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া 
পারিশনকে আমরা বিভীবিকা বূলিয়৷ জানিয়া- 
ছিলান সেই পরিণামকেই অগ্রমর হইতে 
আমর! সহায়ত! করিলাম । 

আরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা 
অনিচ্ছ1! জুবিধা অন্বিধা বিচারমাঁত্র না করিয়া 
বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিঙ্গীরসাধনের 
কাছে মার কোনো ভালমন্দকে গণা করিতে 
ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের 
সম্মতিকে জয় করিয়া লইথার বিলম্ব আনর। 
সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে 
তাঁহার কর্মফল দেখাইবার জন্ত বাস্ত হইয়া 
পড়িলাম । 

এই উপলক্ষ্যে আমরা দেশের নিয়শ্রেণীর 
প্রজাগণের ইচ্ছা ও স্তবিধাকে দলন করিবার 
আয়োজন করিয়াছিলা পে কগা খ্বাকার 
করিতে আমাদের ভাল লাগে নাঁ কিন্তু 
কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না । 

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার 
অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই 
দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় 
করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের 
মত কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা 
জাঁনি না কিন্তু তাঁহাদের মন খোয়াইলান। 
ইংরেজের শক্রতাসাধনে কতটুকু কৃতকাঁধ্য 
হইয়াছি বলতে পারি না, দেশের মধ্যে 
শত্রতাঁকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে 
সন্দেহমাত্র নাই। 

এবার এতকাল পরে আমাদের বক্তারা 








বঙ্গতশন | 


পেসপস্পি১৮ 





পা 


৮ম বর্ণ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


পাপা শি ৮০ 


ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাভিয়া দেশের 
নাধারণ লোকের ছ্ারে আসিরা দীড়াইয়া- 
ছিলেন। দেশের লোকের মনে একট! প্রশ্ন 
উদয় হইল--একি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের 
জন্য নাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন? 
বস্ততই তাহাদের জন্ত আমাদের মাথাব্যথ। 
পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো 
একমুহ্ণ্ডে অত্যন্ত বেশি হইয়া! উঠে নাই। 
আঁনরা এই কথা মনে লইয়া তাঁহাদের কাছে 
থাই নাই থে “দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের 
মঙ্গল হইবে এই জন্তই আমার্দের দিনে আহার 
নাহ এবতরাত্রে নিদ্রার অবকাশ 
ন1।” আমরা এই বলিয়াই গিয়াঙিলাম যে, 
উৎরেজকে, জর্ করিতে চাই কিন্তু তোনরা 
আমাদের সঙ্গে বেগ না দিলে ববকট সম্পূর্ণ 
স্বীকার করিয়াও 
তোমাদিগকে দেশা কাপড় পরিতে হইবে ।” 
কখনে। ঘাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা 
করি নই, বাহাদিগকে আপনলোক বলির 
কখনে। কাছে টানি নাই, ঘাহাদিগকে বরাবর 
অশদ্ধাই কবিগ্নাছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার 
বেল! তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাঁক পাঁড়িলে 
মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভনপর 
হয় না। 
সাড়া বখন না পাই তখন রাগ হয়। 
মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাঁহার্দিগকে 
গ্রাহথমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত 
আদর করিয়াও বশ কাঁরতে পারিলাম না! 
উল্টা ইহাদের গুমর বাঁড়িয়া যাইতেছে । 
যাহারা! উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সন্ধে 
তাহাদের এইরূপ অধৈর্ধ্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবপতই 





খাওাতিচে 


হইবে না অতএব ক্রি 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


পাপী পাপা দল 


মানব প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় 
জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই 
আমাদের দ্বারা তাহার কোনে! অভিপ্রায়লাধ- 
নের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার ন! 
করিয়। একেবারে রাগিয়া উঠে ;--আমরা 
যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা 
আমাদের ইচ্ছ! দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে 
বাঁধ পাইলেও সেটাকে অবিশিশ্র স্পদ্ধা বলিয়া 
মনে হয়। 

ময়মনসিংহ প্রনৃতি স্থানে আমাদের 
বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদাঁষের চিত্ত 
আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাহারা 
অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন । এ কথা তাহার! 
মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা, যে মুসল- 
মানদের অথবা! আমাদের দেশের জনসাঁধা- 
রণের যথার্থ হিতৈষী তাঁহার কোন প্রমাণ 
কোন দিন দিই নাই অতএব হঠাৎ আমর! 
যখন তাহাদিগকে বেশি দামে বেশী কাপড় 
পরিতে বলিলাম তথন যদি তাহারা আমাদের 
হিতৈষিতাঁয় সন্দেহ বোধ করে তবে তাহা- 
দিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্ত 
ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্ত 
ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাড়াইলে 
যে অমনি তখনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ 
ছাড়িয়া দেয় এমন্তর ঘটে না। (আমরা যে 
দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের 
সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের 
মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত 
জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এখনো! তাহার 
প্রমাণ পাওয়া! যায় নাই ।) 

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, 
ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের 

ণ্‌ 


সহ্পায়। 
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লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের 
প্রতি ভালবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহ! 
নহে। এমন অবস্থায় “ভাই” শব্দটা আমাদের 
কে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সরে বাজে না_যে 
কড়ি স্ুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া 
কাণে আপিয়া বাজে সেটা অন্তের প্রতি 
বিদ্বে। 

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্ম- 
ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মা শব্দটাকে ধ্বনিত 
করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বার! আমাদের 
হৃদয়াব্গ এতই জাগি উঠে যে, আমরা মনে 
করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমর! 
সত্য করিয়া তুলি নাই । “আমরা মনে করি 
কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোম্মাদের 
দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রতাক্ষ হইয়া 
উদ্রিয়াছেন। এই জন্য দেশের সাধারণ 
গণ-সমাজ ঘদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব ন্‌ 
কবে তবে আমরা অধৈর্ধ্য হইয়া মনে করি সেট! 
হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভাব, নয় 
আমাদের 'শত্রপক্ষ তাহাদিগকে মাড়বিজোহে 
উত্তেজিত করিয়াছে । কিন্তু আমরাই যে মাঁকে 
দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধট! 
আমর! কোনমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি 
নহি। : 

ইহার ফল এই হইয়াছে, যাহার! আমাদের 
সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, 
যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল 
সেই চিরাভ্যন্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজিপড়া 
বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল ন! আমর! 
বথানাধ্য তাহাদের প্রতি বলগ্রয়োগ করিয়াছি, 
তাহাদিগকে পরাশ্ত করিবার জন্য আমার্দের 
জেদ বাড়িয়া গিয়াছে । আমর! নিজেকে এই 


পিপি পল পপ জন 
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শি সাসাপাাাপপকপাককজাী শিস শপাস্পীশ। + শাশীপীগিপীশিশিসাপাসিপা 





বদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





বলিয়া বুঝাঁইয়াছি যাহারা আত্মহিত বুঝে সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের 


না, বলপুর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত 
করাইব। 

আমাদের ছুর্ভাগ্যই এই, আমর! স্বাধীনত। 
চাই কিন্ত স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত 
বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি 
শ্রদ্ধা রাঁখিবার মত ধৈধ্য আমাদের নাই ;_ 
আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রতবেগে 
পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃ- 
পুরুষকে নরকম্থ করিবার ভয়, ধোঁবা নাপিত 
বন্ধ করিবার শাপন, ঘরে অগ্রিপ্রয়োগ বা পথের 
মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ 
সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী 
করিয়া দিবার উপাঞ্ন;-কাঞ্জ কাকি দিবার 
জন্য পথ বাঁচাইবাঁর জন আমরা! যখনি এই সকল 
উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির 
ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি 
অমূল্য ধন তাহা আমরা জানিনা । আমর 
মনে করি আমার মতে সকলকে চাঁলানই 
সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় অতএব সকলে যদি 
ন! চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে 
অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় 
আছে জবরদস্তি । 

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমর! এই সকল 
সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবৃদ্ধির 
মূলে আঘাঁত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অল্পদিন হইল মফঃদ্বল হইতে পত্র পাইয়াছি 
সেখানকার কোঁন একটি বড় বাজারের লোকে 
নোটিশ পাইয়াছে যে যদ্দি তাঁহার! বিলাতী 
শ্লিনিষ পরিত্যাগ করিয়! দেশী জিনিষের আম- 
দানী না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হইলেই বাঁজারে আগুন লাঁগিবে। 


আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হই- 
য়াছে। 

এইরূপভাবে নোটিশ দিয়া কোগাঁও 
কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে । ইতিপূর্বে 
জোর করিয়া মাল আমদানি বদ্ধ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপুর্র্বক 
বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হই- 
যাডে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন 
লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌছি- 
রাছে। 

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ .উৎপাঁতকে 
আঁমার্দের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও 
অন্থায় বলিয়! মনে করিতেছেন নাতীহার। 
স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষ্যে 
এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে । 

ইহাদের নিকট ন্ঠায়ধর্ম্ের দোহাই পাঁড়া 
মিথ্যা!) ইহারা বলেন মাতৃভূমির মঙ্গলের 
জন যাহী করা যাইবে তাহা অধর্্ম হইতে পারে 
না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল 
কখনই হইবে না সে ক. বিমুখ বুদ্ধির কাছেও 
বারবার বলিতে হইবে । 

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া 
অথব। অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি 
আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াই্া একদল 
লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র 
দেশী কাপড় পরাইয়৷ ইহাদের সমস্ত অস্তঃ- 
করণকে কি স্বদেশীর বিক্ুদ্ধে চিন্নদিনের জঙ্তা 
বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্র- 
দায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন 
তাহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে 
কি চিরস্থায়ী কর! হয় না? 


চতুর্থ সংখ্যা ।] 


এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না; প্যাহাবা 
কখনো বিপদে আপদে স্খে ছুখে আমাদিগকে 
স্সেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহাঁবা সামাজিক 
ব্যবহাবে পশ্তব অপেক্ষা অধিক দ্বণা কবে 
তাহারা আজ কাপড় পবানে বা অন্য যে 
কোনে উপলক্ষ্যে আমাদেব প্রতি জববদস্তি 
প্রকাশ কবিবে, ইহা আমব। পহা কবিব না” 
দেশের নিয়শ্রেণীব মুসলমান এবং নমশুত্রেব 
মধ্যে এইপ অসহিষ্ণুত! জাগিয়া উঠিযাছে। 
ইহাঁবা জোর কবিয়া, এমন কি, শতি স্বীকাব 
কবিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহাব কবিতেছে। 

তাই বলিতেছি, বিলত্রী দ্রবা ব্যব্হাবই 
দেশেব চবম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদেব মত 
এত ব্ড অহিত আব কিছুই নাই। দেশের 
একপক্ষ প্রবল হইয়। কেবলমাত্র জোবের 
দ্বার! অপব ক্ষীণ পক্ষকে নিজেব মত-শুঙ্খলে 
দীসেব মত পশুব মত আবদ্ধ কবিবে ইহার 
মত ইষ্টহানিও আব কিছু হইতে পাবে না। 
এমন কবিয়া, বন্দে মাতবম্‌ মন্ত্র উচ্চাঁবণ 
করিলেও মাতাঁব বন্দনা কবা হইবে না-এব্‌ং 
দেশেব লোককে মুখে ভাই বলিয়! কাজে 
লাতদ্রোহিতা কবা হইবে। সবলে গল! 
টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না, 
তয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত 
গলি দিয়! মতের অনৈক্য নিরস্ত কবাকেও 
জাতীন্ব এুক্য সাধন বলে ন!। 

এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। 
যাহার এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় 
বলিয়া প্রচার করে তাহার! স্বজাতির লঙ্জাকর 
হীনতারই পবিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত 
করিয়৷ যাহাদিগকে দলম দমন করিয়া দেওয়] যায় 
তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়! হয়। 


সদুপাষ। 


পিপি | শি রে 
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পা লি পাস্পদ তো সপন শস্প 


সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, নর্নিকে 
বখন বলা হইম্মাছিল যে গ্রাচ্যগণ কোনো 
প্রকার আপোঁশে অধিকাৰ প্রাপ্তির মূল্য 
বোঝে না_তাহাব! জোবকেই মানে_-তখন 
তিনি বলিরাছিলেন, তাহা হইতে পাবে কিন্ত 
আমবা ত প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য । 

কথাটা শুনিয়া মনেব মধ্যে আক্ষেপ বোধ 
হইয়াছিল। আদন্ষেপের কাঁবণ এই যে আমা- 
দেখ ব্যবভাঁবে আমবা প্রাচ্যদেব বিরুদ্ধে এই 
*গুরুতব অপবাদেব সমর্থন কবিয়া থাকি। 
অন্ঠকে জোঁবেব দাবা অভিভূত কবিয়! চাঁলন। 
কবিব এই অতি ভীনবুঁদ্ধকে আমবা কিছুতে 
ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমবা মুখে 
স্বাধীনতাকে চাই সেখানেও আমাব! নিজের 
কণ্ঠৃত্ব অন্তেব প্রতি অবৈধ বলেৰ সহিত 
খাটাইবাঁব প্রবৃভিকে খর্ব কবিতে পাবি ম!। 
উহাব প্রতি জোব না৷ খাটাইলে উহাব মঙ্গল 
ভইবে না অতএব যেমন কবিয়া পাবি আমাঁকে 
কর্তী হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানেধ উপাঁয়েব 
দ্াবাঁও আমবা মানুষে প্রতি অশ্বদ্ধ প্রকাশ 
কবি এবং এই প্রকাঁৰ অশদ্ধাব গওদ্ধত্য দ্বাবা 
আমবা নিজেব এবং অন্ত পক্ষেব মনুষ্যখকে 
নষ্ট কবিতে থাকি । 

যদ্দি মানুষেব প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে 
তবে লোকেব ঘরে আগুন লাগানো এবং 
মাবধোব কবিয়া গুগডামি করিতে আমাদের 
কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না, তবে আমবা পরম 
ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, 
মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্শের দিকে 
আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। 
তখন আমর! মাম্ৃযকেই চাহিব, মানুষ কি 
কাপড় পরিবে বা কি নুন খাইবে তাহাঁকেই 


২১৮ 


সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে 
চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পবের 
ব্যবধান দুব করিতে হয়-_-নিজেকে নম্র কবিতে 
হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাঁবে 
মান্ষেব সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে 
কোনো মতে মামাব মতে ভিড়াইবার, আমার 
দুলে টানিবাব জন্ঠ টানাটানি মারামাবি না 
করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মনমর্পণ 
করিতে হইবে। মে যখন বুবিবে আমি 
তাহাকে আমার মনুবর্তী অধীন কবিবাব জন্ত 
বলপুর্ব্বক চেষ্টা করিতেছিনা--আঁমি নিজেকে 
তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ কবিয়াছি 
তথনি সে বুঝিবে আমি মানষেব সঙ্গে মন্তয্যো- 
চিত ব্যখহাবে প্রবৃত্ত হইয়াছি--তখনি সে 
বুঝিবে বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে দ্বারা আমবা সেই 
মাকে বন্দনা] করিতেছি দেশেব ছোটবড় 
সকলেই ধাহার সন্তান। তখন মুসলমানই 
কি আর নমশুদ্রই কি, বেহাঁবী উড়িয়া অথবা 
অন্ত যে কোনে। ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চা্ত 
জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতাব অভিমান লইসা 
কাহাকেও ব্যবহাঁবে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপ- 
মান্তি কবিব না। তথনি নকল মানুষেব 
সেবা ও সম্গানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজাব 
প্রাপতি, তাহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন 
দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, 
আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল 
লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথব। আমি 
ইচ্ছ! করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের 
ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহ! কোনো 
বাগ্সিতার ছার! কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালেন 
অন্ত একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইস়্া তুলিতে 
পারি কিন্ত তাহা সত্যকার ইদ্ধনের অভাবে 


বঠীদর্শন। 


[ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 





কখনই স্থারী হইতে পারিবে না। সেই সত্য 
পদার্থ মানুষ-দেই সত্য পদার্থ মানুষের 
হৃদয় বুদ্ধি মানুষের মনুষ্যত্ব,স্বদেশী মিলের কাপড় 
অথবা কবকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে 
প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলেব কাপড়ের পুজা 
কবিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। 
বরঞ্চ উন্ট! ফলই পাইতে থাঁকিব। 

একটি কথ! আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে 
না বে, অন্তায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়েব 
বাবা কার্যোদ্ধারেব নীতি অবলম্বন করিলে 
কাজ আমবা' অন্পই পাই অথচ তাহাতে 
করিয়া সমস্ত দেশে বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া! 
যায়। তখন কে কাহাকে কিসেব দৌহাই 
দিয়া কোন্‌ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? 
দেশহিতের নাঁগ করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র 
করিয়া লই এবং অন্তায়কেও ন্যায়েব আসনে 
বসাই তবে কাহাঁকে কোন্থানে ঠেকাইব? 
শিশুও যদ্দি দেশেব হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক 
হইয়। উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতি- 
সাধনের ভারএ্রহণ কবে তবে সেই উচ্ছুঙ্খলত। 
সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামাবীব ব্যাণ্তিব 
মত তাঁহাকে রোধ কর! কঠিন হইবে । তখন 
দেশহিতৈষীর ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা 
করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে ছুঃখকর 
সমন্তা হইস্জা পড়িবে। দূর্ব,দ্ধি স্বভাবতই 
কোনো! বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহত্ভাবে 
সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে 
সে সহজেই অক্ষম। ছুংস্বপ্ন যেমন দেখিতে 
দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা 
হইতে আর এক বিভীষিকা লাফ দিক 


চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাঁজকতা'র 
দিনে নিতান্তই সামান্ত কারণে চঙ্জননগরের 


চতুর্থ সংখ্যা । ] 


পপ সপ 


মেয়রকে হত্যা কবিবাব আয়োজন হয়, 
কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুণ্ঠি্ধাৰ নিতাস্ত 
নিরপবাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ধিত হয়, কেন 
যে টামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণেব 
উদ্যোগ হয় তাহ! কিছুই বুবিতে পাঁঝ। যায় না) 
বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন 
করিয়! চাঁবিদ্দিকে ছড়াইযা পড়িতে থাকে, 
এবং কাওজ্ঞানহীন মন্ততা মাতৃভূমিব হৃৎপিগু- 
কেই বিদীর্ণ কবিয়া দেয়। এইবপ ধর্মহীন 
ব্যাপাবে প্রণালীর এক্য থাকে না, প্রয়োজনের 
গুরুলঘুতা বিচাব চলিয়া যাঁর, উদ্দেশ্তা ও 
উপায়েব মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না, একটা 
উদত্রান্ত ছুঃসাহসিকতাই লোঁকের কল্পনাকে 
উত্তেজিত কবিয়া তুলে। অদ্থ বাববাঁব দেশকে 
স্বরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই 
শক্তি এবং অধৈর্ধযই ছূর্ববলত! ) ' প্রশস্ত ধর্ম্েব 
পথে চলাই নিজেব শক্তির প্রতি সম্মান এবং 
উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাঁপুরু- 
ষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি 
অশ্রদ্ধা, মানবেব মনুষাধর্ম্ের প্রতি অবিশ্বাস । 
অনংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কাব কবে; 


সছুপাষ । ২১৯ 








পল... পা 


আমাদের যথার্থ অস্তরতর বলেব সম্থলকে 
অপহবণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে 
যে-কোনো উদ্দেশ্টসাধনের জন্যই একবার 
প্রশ্রয় দিলে সয়তাঁনেব কাছে মাথা বিকা ইয়া 
বাখা হয়। প্রেমেব কাজে, স্যজনেব কাজে 
পালনেব কাজেই যথার্থভাবে আমাদেব সমস্ত 
শক্তিৰ বিকাঁশ ঘটে); কোনে! একটা দিকে 
আমবা মঞ্গজলেব পথ নিজের শক্তিতে একটু 
মাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে 
শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ১--একটা 
কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকাঁধ্য 
হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদেব শক্তি 
অচিস্তনীয়র্ূপে নবনব হৃষ্টিদ্বারা নিজেকে 
চবিতার্থ করিতে থাকে । এই মিলনেব পণ, 
স্ক্রনেব পথই ধর্ম্েব পথ। কিন্তু ধর্মেব পথ 
দুর্গম__ দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদস্তি। এই পথেই 
আমাদের সমস্ত পৌরুষেব প্রয়োজন, ইহাব 
পাথেয় সংগ্রহ কবিতেই আমাদেব সর্বস্ব ত্যাগ 
কবিতে হইবে; ইহাব পারিতোষিক অহংকাঁৰ 
তৃপ্তিতে নহে অহংকার বিসর্জজনে ; ইছাব 
সফলতা অগুকে পরান্ত কবিয়া নহে, নিজেকে 


কন্ত তাধাব প্রবলত! কিসে? সে কেধ্ল পবিপুর্ণ কবিয়া ।& 
শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। 
সবত্যু 
কস অব 
হে নিশ্চিত, হে অজ্ঞাত, হে সুহাৎ জানি 
তুমি পুরাতন । 
তোমার নিবিড় প্রেম কোন্‌ রহন্তেব মাঝে 
রেখেছ গোপন ? 
তোমার মললমূর্তি... সেকি দেখা দিবে শুধু 
বিভীষিকা! ধরি ? 





* এই প্রবন্ধটি ভারতী সম্পানিকা মহাশয়) বঙ্গদশনে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা ডাহার নিকট 


কৃতজ্ঞ রছ্জাদ। 


ৰং সঃ। 


২২৯ বঙ্গদর্শন । [ ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ 


পাশপাশি? শশী পপি 





পা পি পাশা শক পপজ্প পপ াশাপাগাপ্প্ণা 7 শা াশাশাশি টিপি পিপি শিপ শত পি পোপ শাপলা পপ 


মর্ম্মে মর্মে ভয়-কম্প দিবে ধমনীতঠে মোর 
রক্ত রোধ করি? 





দিবে কোন্‌ রূপে দেখা করি শুধু তাই ভয়, 
তাঁই ভাবি মনে ! 

জীবনের ছঃখ স্থথ 'পকাস্ত নিভরে তবে 
সপিব কেমনে ? 

তোমার অলঙ্ষ্য মুখে দেখিব না, শীস্ত-সৌমা 
করুণ! প্রকাশ ? 

ববাতয় করে তব  দেখিব ন,- ছুঃথ-দৈন্ত- 
মোচন-প্রয়াস 7 


একদা আসিবে তুমি, খুলে দিবে মৃত্তিকাঁব 
মিণন-বন্ধন, 

তখন কি গ্রহ, তাবা, ধবণী-জননী-অস্ক 
রবেনা ম্মবণ? 

জীবনে জড়ান যত স্নেহ মমতাব গ্রন্থি 
হইবে শিথিল? 

তখন কি দৃষ্টিপথে নিবথিব মুষ্তি তব 
ক্রকুটি-কুটিল? 


অপরিচিতের মত রব তৰ মুখ চাহি 
কম্পিত অন্তবে ? 

কঠিন আদেশ তব স্ুনিব শ্রধণে শুধু 
নির্বাক অধবে ? 

নষ্টনীড় বিহঙ্গের শূহ্ত পারণাম শুধু 
জাঁগিবে কি মনে? 

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিরাশার মুগ্ডি ধৰি” 
ধাড়াবে সে ক্ষণে? 


নানা না করুণাময়। সে পরমক্ষণে তুমি 
দিবে যবে দেখা-- 

দেখ! দিয়ে ব্যক্ত রূপে মঙ্গল-মুরতি ধরি”, 
মুখে শাস্তি-লেখা ! 

স্বন্তি-বাণী উচ্চারিয়া তোমার আশীম-ম্পর্শ 
দিয়ো মোর মাথেঃ 

তাঁর পর, ভশ্ম করি, পৃথিবীর ক্রিন্ন তনু 
নিয়ো মোরে সাথে ! 


শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। 


বঙ্গদর্শন। 


৯ স্পটে ঝা গু 


জাতীয় শিক্ষা । 


০০৯ 


শুভন্দণে ভগবানের সি হাসন ট'পয়াছে, প্রথ*মই গ্রন্থেব কথা মনে পড়া স্বাভা- 
জাতীয় অভ্াখানের জগ্য রাজাধিরাজের বিক। কেমন একটা কদদভাস, কেমন 
অমোঘ আহ্বান আমাদের হুদয়ে পঁছিয়াছে, একটা পর নিঙরণীলতাব রোগ 'আমাদেব 
ভাই আমাদের মৃতপ্রায় নিদিত জীবনে জন্বিয়! গিক্লাছে যে, প্রাণের মধ্যে কোন 
স্পন্দন আরন্ত হইরাছে,-স্বক্সং জগদপ্ধা অপার প্রশ্নের আবির্ভাব হইলে তাহার প্রথম 
শ্নেহভরে শিল্পরে বসিক়্া মুতসক্ীবন-মধুর আঘাতেই আমবা ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়ি, 
কর.স্পর্শে ধীরে ধীরে জড়তা বিভাঁড়িত তাহার তাড়না হইতে বাঁচিবার ওধধ নিজের 
করিতেছেন । জাতীর শিক্ষার আকাজ্ষণা এই আয্মাৰ নিকট না চাহিরা, নিজের হৃদয়ো- 
প্রথম স্পন্দন। দানে অন্বেষণ না করিস্া, কোন্‌ গ্রন্থকার এ 


এ গ্মাহবান পার্থিব রাজার আদেশ পত্র 
নহে যে, সহি মোহর দেখিয়া চিনিলাম, 
আর ভাষা! পড়িয়াই কর্তব্য বুঝিয়া লইলাম । 
এ অধ্যাত্সরাজোর পরোয়ানা--প্রত্যাদেশ। 
ইহাকে আধ্যাত্মিক ভাষায়, আধাস্মিক ভাবে 
আলোচনা করিতে হইবে, আধ্াক্বিক 
পবিত্রতার সহিত আধ্াত্সিক সাধনের প্রণা 


বিষয়ে কি বলিক্কাছেন, তাহাই জানিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি । এ স্থলেও প্রথমেই 
পুঁথি পাজি” দেখিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগাক্রমে প্রবৃত্তির সঙ্গে 
সঙ্গেই নিবুন্তি ও আসিয়া দেখা দিল, তাই 
নিরর্থক বই ঘটার দা হইতে বাচিয়া 
গেলাম, এবং মনে মনে আওডাইলাম, 


লীতে বুঝিতে হইবে। “নিবুত্তিস্ত মহাফলা ।” 

জাতীয় শিক্ষার নাম শুনিয়া অবধি প্রাণে কাহার গ্রন্থ দেখিব--কোথায় এ গ্রন্থের 
এক অভিনব পুলক-মিশ্রিত আবেগের সঞ্চার অন্সন্ধান করিব? অবশ্য ইংরাজের পুম্তকা- 
হইয়াছে; কোন্‌ গ্রন্থে এ শিক্ষার তত্ব লয়ে ইংরাজের গ্রন্থ । কেমন করিয়া বাচিয! 
জানিতে পারি, কোন্‌ মহ্াআসা সিদ্ধপুরুষের থাকিতে হয়, আমাদের সে কথা বলিয়া 
নিকট এ শিক্ষায় দীক্ষালাত করি, এই বলিয়া দিবার গ্রন্থ পর্যান্ত নাই ; কিন্তু কেমন করিয়া 
নিয়ত প্রাণের মধ্যে একটা কও্,য়া, একটা নাচিতি হয়, কেমন করিয়া দাবা খেপিতে 
অনিবার্য বাকুলতাঅন্ুভব করিতেছি। য,ফেমন করিয়া “বড়শি' দিয়া মাছ মারিতে 


২২২ 


পপ পাশ রস 











পাস শীট শিসসপিসপী 


হয় ইংরাঁজ তাহাঁও গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিতে 
ভুলেন নাই। সুতরাং নৃতন কিছু জানিবার সাধ 
হইলে সর্ধাগ্রে ইংরাঁজের শ্রন্াগাবেই চক্ষ 
পড়ে । কিন্ত এস্থপে দুইটি আপন্তি উপন্থিত। 
প্রথম, ভারতে জাতীয় শিক্ষা প্রয়োজন সবে 
মাত্র নূতন ভাবে অন্ত হইল) সুৃতবাং 
ইংরাজ এ বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছেন, 
এ বিশ্বাস করিতে গেলে স্বীকার করিহে 
হইবে, “রাম না জন্মিতে রামায়ণ” লিখিবাঁব 
শক্তি ইংরাজের আছে৷ কিছ্ এভটা স্বীকার 
করিয়া লইবার উপযুক্ত শ্রন্ধা বা ভক্তি উপা- 
ঘন করিবার এখনও অনেক বিলঙ্গ আছে। 
দ্বিতীয়, ইংরাজ রাম-জন্মের পরে যে বাঁমায়ণ 
লেখেন, অন্রান্তিব তৃলনায় 
্রান্তির ভাগই বেশী থাকে | ইণ্রাজ তাহার 
দেশ এবং স্বজাঁতি স্গন্ষে যাহা বলেন, 
তাহাতে ভ্রান্তির ভাগ অল্প থাকিতে পাবে- 
অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কোন দোঁষ নাও 
থাঁকিতে পারে । কিন্ত ভাবতের ধর্ম, ইতি- 
হাঁস, সমাজ-_ইণ্রাজ যাঁহাই স্পর্শ কবিয়া 
ছেন, তাহাতেই বাঁঘের নখ বসাইয়াছেন, 
সে ঘা কখনও শুকাইবে কি না ভগবান 
জানেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, 
ইতিহাস, সকলই প্রাটীন ; সুতরাং সকলেব 
উপরেই দীর্ঘকালে কিছু না কিছু আবর্জনা 
জন্বিয়া্ছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাঁজ 
যেখানে একগুণ আবর্জনা সরাইয়াছেন, 
নিজের স্য্ট নূতন আবর্জনায় আবার তাহা 
টাকিয়াছেন। এ আবর্জনা পরিক্ষার করি- 
বার জন্য বোধ হয় ভারতে কোন হার্কিউল- 
সের জন্ম-গ্রহণের প্রয়োজন হইবে । সতোর 
আসন সর্বোচ্চ হইলেও ব্যবহারে যাহারা 


তাহাতে ৪ 


বঙ্গদর্শন | 


সাপ এপ 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


স্পা পাকি লা সে 
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উহাকে শক্তির পাদ্-পীঠে স্থাপন করিতে 
কুষ্ঠিত হয় না, সতা সত্যই তাহাদের হিতোঁ- 
পদেশ গ্রহণ করিবার সময়েও অনেক বিতর্ক, 
অনেক বিবেচনা আসিয়া উপস্থিত হয় । 
কেবল এক খানি গ্রন্থ---পরম শ্রদ্ধাস্পদ 
শ্রীঘুক্ক গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 


' ই“ব।জীতে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক গ্রস্বথাঁনি_- 


প্রথম বাহিব হইলে অতি শন্ধার সহিত পাঠ 
কনিয়াছিলাম, এখন তাহাই মনে পড়িল । 
যদি এ পর্ধান্থ প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক কোন 
গাগ্ঠে ভাঙুতের বিশেষ উপকার হইবার, 
ভারতবাসীর চক্ষু ফুটিবার কোন সম্ভাবনা 
থাকে, তবে সেই গ্রন্থে। যাহার জীবন 
প্রাচা প্রতীচা শিক্ষা-সফলতার প্রতাক্ষ প্রমাণ, 
যিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সহকাবী সর্ধাপ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করিয়া 
ছিলেন, যিনি গভর্ণমেণ্টের আধুনিক শিক্ষা- 
নীতি প্রবর্তনেব সময়ে মন্ত্রণা সমিতির সদস্য 
নির্ধাচিত হ্ইয়াও নির্গীকভাবে স্বাধীন 
হদয়ে নিজের মন্তবা স্বতন্ত্র ভাবে লিপিবদ্ধ 
কবিয়া স্বাভাবিক তেজস্বিতা, চিন্তাঁনীলতা, 
ধীরতা এবং স্বদেশ বাংসল্যের পরিচয় দিয়া- 
ছেন, তাহার গ্রন্থের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হওয়া 
অনাবশ্তক 1 কিন্তু এমন অন্দর গ্রস্থও আমা'- 
দের বর্তমান আকাঙ্ষার পরিতৃপ্তিসাধনে 
পর্যযাপ্ধু বলিয়! বোধ হয় না। তাহার কারণ? 
তিনি যখন গ্রন্থ লিখেন, তখন কেবল কোন 
কোন উন্নত হৃদয়ে জাতীয় শিক্ষার আকা- 
জ্কার অস্পষ্ট ঈষৎ স্পন্দন হইতে ছিল মাত্র, 
সমগ্র জাতীয় হৃদয়ে তাহার স্কুরণ হয় নাই, 
--সর্ষোচ্চ তরুগুলির সর্বোচ্চ শাখায় সে 
বাতাসের ঈষং হিল্লোঝ, লাঁগিয়াছিক্চ বটে, 


পঞ্চম সংখ 1] 


জাতীয় শিক্ষা । 
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কিন্ত তখন দেশের সহর-পল্লী সর্বত্র ইহা! 
প্রবল ঝড়রূপে প্রবাহিত হয় নাই । আঁগত- 
প্রতিষেধ মানবীয় মনীবার কার্য, কিন্তু 
অনাগত প্রতিষেধ আপ্র-জ্ঞান যোগী খযির 
কার্য । ক্ষুধার ঈষৎ উদ্রেকে যাহা! পর্ধ্যাপ্ু, 
ক্ষুধার দাবানল জলিয়া উঠিলে তাহাতে তৃপ্রি 
লাভ বা শরীর-রক্ষা কোনটাই হয় না। 
যে সকল মহায্সা জাতীয় শিক্ষার পৌরে।- 
হিতা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাদেব দেশ 
ভিতৈষার গভীর চিন্তা এই অভিনব শিক্ষা 
সংহিতার প্রশ্থতি, যাহাদের অক্লান্ত শ্রন, 
সময় ও অর্থ ব্যয়ে ইহা সম্ভবপর হইল বলিম্বা 
বোধ হইতেছে এবং যাহাদের বিদা] বুদ্ধিমত্তা 
ও স্বার্থত্যাগ আমাদের জাতীয় তরণার 
বর্তমান কর্ণধার, মনে করিলাম তাহাদের 
কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বুঝি বা উপ- 
দেশ পাইতে পারি। কিন্তু একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলাম তাহাতে 
যে বিশেষ ফললাভ করিতে পারব, তেমন 
আশা বা উৎসাহ পাইলাম না। তিনি 
বলিলেন, “আমরা! জাতীয় শিক্ষার দিক নির্দেশ 
করিয়া যাহাদের হাতে ইহার ভার দিয়াছি, 
আপাততঃ ইহার সফলতা! তাহাদিগের বিদ্যা, 
বুদ্ধি ধৈর্য্য এবং শিক্ষা-দীন কৌশলের উপরেই 
ডর করিতেছে ।” পুস্তকের কথা 
জিজ্তাসা করিলে বলিলেন, “পুস্তকের কথা 
এখনও আমাদিগেরই মাথার ভিতরে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, আপনাদিগকে আর কি বলিয়া 
দিব?” 
এত দিনে আরব ব্যাপারের প্রকৃত 
গুকত্ব এবং নিজের দুর্বলতা, অসারতা, 


অযোগ্যতা ভাল করিয়া! বুঝিলাম ! জাতীয়, 


বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইগ্না আসিয়াছি, কিন্তু 
যে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা কোনও দিন 
কোথাও পাই নাই ;_ অর্থাৎ, যাহ! নিজের 
ঘরে নাই, তাহাই দান করিতে হইবে। দিন 
দিন জীবন পথের নৃতন নূতন অসংখ্ যাত্রী 
জ্ঞানার্থী হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত 
হইতেছে । আমরাও তাহাদিগের জ্ঞান- 
পিপাসা চত্রিতার্থ করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়া 
তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিতেছি; আমরা 
তাহাদিগকে কি দেই, তাহা জানিবার জন্য 
দেখিবার জন্য অনন্তনয়ন জগত আমা- 
দিগের প্রতি চাহয়। রহিয়াছে ; এ দিকে 
কিগ্ত আমাদের ভাগ শূন্য ! গৃহের অভাব 
বুঝিরা বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছি, কিছুই 
পাইতেছি না; অন্যের দ্বারে উপস্থিত 
হইতেছি, কেহই কিছু দিতেছেন না। 
সদাএত খুলিয়াছি, কিন্ত ক্ষুধিত পান্ছের ক্ষুধা 
দূর করিতে পারিতোছি না। এখন উপায় 
কি? 

শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া “আমি 
কিছুই জানি না" বলা যে কতদূর মূর্খতা, 
কতদূর নিণ জ্জতা, এবং কতদূর আশ্মসম্মান- 
বোধ শুগ্ঠতা, তাহা আমি ভানি। যে 
পরিমাণ প্ঃসাহসিকতা থাকিলে এ কথা 
প্রকাশ্য ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহ! 
আমার আছে, তাই কথাট। এমন করিয়া 
বলিয়া ফেলিলাম। অজ্ঞানতার অবস্থা 
শোচনীয় বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই) কিন্তু 
যে নিজে অন্ঞ, লোকে যদি তাহাকে 
বিজ্ছর মনে করে,যে নিধন লোকে যদি 
তাহাকে ধনী মনে করে, তবে তাহার দুর- 
বস্থার বোধ হয় আর সীমাই থাকে না। 


শত 
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যাহ! হউক, এক! আমারই যে এক্প 
হরবস্তা, এমন বোধ হয় না; আমা বিশ্বাস, 
ধাহারা জাতীয় শিক্ষার শিক্ষকতা গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
স্বযোগা হইলেও আমার মত অযোগ্য পাত্রও 
অনেক আছেন, কিন্ত হাস্যাম্পদ হইবার ভয়ে 
কেহই ধরা দিতেছেন না। যদি এ কথা 
সত্য হয়, তবে অন্ততঃ এই শ্রেণীব শিক্ষক- 
দিগের উপকারের নিমিভ বিষয়টার আলোচন! 
হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেন 
কিনা, তাহা জানিবার জঙ্ত বিশেষ যত্রের 
সহিত, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সংবাদ 
ও সাময়িক পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখি, কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় যে গুলি আমার চক্ষে পড়ে 
তাহাদের মধো কোথাও এ বিষয়ের কোন 
আলোচন! দেখিতে পাই না। 

অথচ আলোচনার নিতান্তই প্রয়োজন। 
গগন-মওলের মেষ ও কোরয়াসা যেমন 
বাতাসে উড়িয়া যায়, ডোবার ছুর্গন্ধময় 
ময়লা পুর্ণ অস্বাস্থ্যকর আবন্ধ জল যেমন নৃতন 
বস্তায় দূর হইয়া যায়, আলোচনায় সেইবপ 
সমস্ত ভ্রান্তি ও কুসনস্কার, আমাদের মনের 
সমস্ত ধাধা ও অন্ধকাৰব অপসারিত হইতে 
পারে। যে সকল মনম্বী মহাপুরুষ জাতীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিম্বাছেন, তাহাদের মনে 
হয়ত কোন অন্ধকার নাই। কিন্তু প্রণয়ন- 
কারীদিগের জন্ঠয বাবস্থা নহে; যাহারা 
প্রদর্শিত পথে চলিবে, বাবস্থা তাহাদিগেরই 
জন্য ; স্তরাং জাতীয় শিক্ষা-সন্বন্ধে যাহাতে 
আপামর সাধারণ সকলের মনে একটা স্পষ্ট 
ধারণা জন্মিতে পারে, সেই উদ্দেসশ্তে ইহার 
যণোচিত বিস্তত আলোচনা হওয়া উচিত। 


বজদর্শন । 
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আলোচনায় উদ্দেশ ও আদর্শ জন-সাধারণের 
হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে , আলোচনায় পন্থা, 
প্রণালী ও উপায় অবধারিত হইবে; আলো- 
চনা শিক্ষক, অভিভাবক ও বালকের কর্তব্য 
অবধারণ করিবে । আলোচনার আর একট 
মুখা ফল এই যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
আলোচনা আরস্ত হইলে যদি ভ্রান্ত মত এবং 
ভ্রান্ত উপদেশ প্রচাবিত হইতে থাকে, 
তাহা হইলে সমাজের মঙ্গলাকাজ্্ী চিন্তা- 
শাল পণ্ডিতেরা উদাসীন থাকিক্ক! তাহার 
প্রশয় দিতে পারেন না, তখন তাহারা উচ্চে২- 
স্ব ন্বান্তি প্রদশন ও কুটতর্ক খণ্ডন করিস্া 
জন সাধাবণের চিন্তা-শ্লোতকে অভ্রাস্ত শুদ্ধ 
পথে প্রবাহিত করেন। 
কেহ বলিতে পারেন, এখনই এত 
আলোচনার প্রয়োজনাক? আতীয় শিক্ষ! 
সবেমাত্র আবন্থ হইয়াছে, সবেমাত্র কয়েকটি 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনই 
এত হৈ চৈ করিয়া লাভ কি? কিছু দিন 
কার্ধা চলুক, কার্যের একটা দাড়া পড়ুক, 
সাধাবণে জাতীয় শিক্ষার একট! ফল দেখুক 
তাহার পর আলোচনা হইবে, তখন প্রত্ক্ষ 
ফল দেখিনা ভরমক্রটি সংশোধন করিবার 
অবসব পাওরা যাইবে । মোটে কার্ধাই 
হইল না, তাহার আবার আলোচনা কি? 
আগে গ্রন্থ, তাহার পরে ত সমালোচনা ? 
ধাহার! কার্যা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, 
তাহারাই বুঝিবেন এ যুক্তির সারবত্তা কত। 
আগে যেমন তেমন করিয়া একখান ঘর 
খাড়া হউক, তাহার পরে দোষগুণ দেখিয়া 
শোধন কর! যাইবে, এই ন্যায়ের বশবর্তী 
হইয়া যে ঘরামী ঘর তুলে, আবার তাহাকে 
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উহা না ভাঙ্গিলে চলে না। যে গ্রন্থকার 
আগে বিশেষ আলোচনা না করিয়াই গ্রন্থ 
লিখিয়া ফেলেন, তীহার গ্রন্থের সমালোচনা 
কদাচিং হইলে সেই রূপই হয়। “ভূতে 
পশ্যন্তি বর্বরাঃ”_-একটা চলিত কথা; 
ইহার প্রয়োগ আমাদের সকল কার্যেই 
চলিতে পারে, এবং সকল কার্যোরই আরন্তে 
বচনটি ম্মরণ করিলে আমরা অনেক আক্ষেপ 
অনেক অনুতাপ, অনেক আত্মপ্লানি, অনেক 
ভাঙ্গাচোর! হইতে বাচিয়া যাইতে পারি। 
ধাহার| দূরে দাড়াইয়। জাতীন্দ শিক্ষার 
আলোচনার পরিবর্তে ফল--বাকোর পরিবর্তে 
কার্যা--দেখিতে চাহেন, তাহাদের আগ্রহ 
এবং সহৃদয়তার জন্য তাহাদিগকে শতবার 
নমস্কার করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া অতি বিনীত 
ভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, কার্ণ ক্ষেত্রে 
প্রবিষ্ট বেচারীদিগের অবস্থা ঠিক তাহাদিগের 
মতন নহে। শিক্ষক যে যাহা গান নাই 
তাহাই দ্িতে বসিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি। বিদ্ভালয়ে উপস্ভিত হইলেই 
শিক্ষকের মনে নানা তর্ক, নান! সন্দেহ উঠে, 
তিনি অন্ধকার দেখিতে থাকেন । প্রথমেই 
তাহার মনে হয়, এই সকল বালক গবর্ণ- 
মেণ্টের স্কুল কলেজে বড় বড় বেতনের বড় 
বড় শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছিল। 
সেখানে ঘর বাড়ী কত বড়, লাইব্রেরী 
কেমন জাকাল, আসবাব পত্র কেমন স্থনর 
ও প্রচুর, বৃত্তি লাভ করিবার ও চাকুরী 
পাইবার কত প্রলোভন ! সে সমস্ত ছাড়িয়া 
বালকের এখানে আইসে কিসের লোভে, 
ঘার আমরাই বা তাহাদিগকে স্থান দেই 
কিসের আশায়, কোন্‌ সাহসে? ঘযদ্দি জাতীয় 





জাতীয় শিক্ষা । 
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শিক্ষার অভ্যন্তরে এমন কিছু থাকে, যাহার 
তুলনায় গবর্ণমেণ্ট-স্কুলের বাহসম্পদ নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর, তবে তাহা কি, এবং বালকেরা 
তাহা কি পরিমাণে পাইতেছে? “সেই 
ছোপা সেই ঈাড়”--বালকের সেই সমস্তই 
বর্তমান আছে, কেবল বিদ্যালয়ের নামটার 
পরিবর্তন হইর়াছে। শিক্ষাতে বালকের 
সেই অভক্রি, বালকের প্রতি শিক্ষকের সেই 
বিরক্তি; বালকের সেই অনিচ্ছায় আদেশ- 
পালন, শিক্ষকের সেই বিফল তজ্জন গঞ্জন ; 
বালকের সেই ফাকি দিবার বাসনা, শিক্ষ- 
কের সেই কাঠার শাসন ও বেত্রদণ্ডের 
কল্পনা সেই সমস্তই বর্তমান। কই, 
আজিও ত বালক গৃহ অপেক্ষা বিগ্ালয়কে 
অধিক স্থখের স্থান মনে করিল না, আজিও 
তসে, শিক্ষককে পিতামাতার মত বিশ্বস্ত 
আত্মীয় বলিয়া! জানিল না, আজিও ত ছুটির 
দিনে সহপাঠীদিগকে দেখিবার জন্য তাহার 
প্রাণ ছট ফট করিল না! এখনও দেই 
গোলমাল গোলোধোগ, সেই ঝগড়া বিরোধ, 


সেই নালিশ ফরিয়াদ সমান ভাবেই চলি- 
তেছে! এখনও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেকে 
অন্য ছেলেদের মধ্য হইতে বাছিম্ন! বাহির 
করা যায় না, এখনও তাহার চলন-চব্রিত্রও 
আচার ব্যবহারে তাহাকে জাতীয় বিগ্ভালয়ের 
ছাত্র বলিয়৷ চিনিতে পারা! গেল না! তবে 
আর তাহাকে কি শিক্ষা দিলাম, জাতীয় 
শিক্ষার বিশেষত্বের পরিচয় কি দিতে পারি- 
লাম? সেই ছুর্বলের জন্ত সবলকে অপেক্ষা 
করিতে হইতেছে, সবলের সঙ্গে ছুর্ববলকে 
প্রাণপণে দৌড়িতে হইতেছে, শক্তির সঙ্গে 
কর্শের সামঞ্জপ্ত নাই, পাকস্থলী জঠরাগ্নি 
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এবং ক্ষুধার সঙ্গে অন্নের অঙ্গপাত নাই ! 
সকলকেই সমপরিমাণে অন্ন পরিবেশন 
কবিতেছি, পরিবেশনে ছোট বড়, সবল 
ভুর্ববল, সুস্থ রুগ্ন বিবেচনা করিবার অবসর 
পাইতেছি না,_যে আরও চায় তাহাকে 
দিতে পারিতেছি না, যে খাইতে পারে না 
তাহাকে ধমক দিতেছি! তবে আর জাতীয় 
বিদ্যালয়ের স্থষ্টি হইল কি জন্য, জাতীয় 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কোথাক্» ? শিক্ষার 
প্রধান কাধ্য শিক্ষার্থীর হৃদয়ে আগ্রহ-জনন-- 
উৎকৃষ্ট চরিত্র-লাভের আগ্রহ, কঠোর বিগ্তা- 
লাভের আগ্রহ, মঙ্গল-সাপূনে প্রাণ উৎসর্গ 
করিবার আগ্রহ বালকের জদয়ে জন্মাইয়া 
দেওয়া। শিক্ষক হাজার বিদ্বান হইলেও 
তাহার বিদ্যার কণামাত্র বালকের মস্তিষ্কে 
প্রেরণ করিতে পারেন না, যদি তাহার 
হৃদয়ের আগ্রহ তাহাকে আকুষ্ট ও প্রবর্তিত 
শাকরে। আমরা বালকের জদয়ে তেমন 
জবলম্ত আগ্রহ, সেই অদম্য আকাজ্জা জন্মা- 
ইতে পারিতেছি কোথাক্স? জ্ঞান এবং 
প্রেমের সম্মিণনে বাক্যে যে মাধুর্য, যে 
আকর্ষণ, যে শক্তি জন্মে, আমাদের বাক্যে 
তাহা আছে কি--আমরা সে কৌশলে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছি কি? 

যে দিকে তাকাই, সে দ্রকেই আমাদের 
বরটি, আমাদের অক্ষমত1, আমাদের অযোগা- 
তাই : চক্ষে পড়ে! বিশ্বমাতা আমাদের 
হৃদয়ে জাতীক্স উন্নতির আকাঙ্ষা আনিয়া 
দিয়াছেন, ইহা তাহার অযাচিত ক্কুপা? কিন্ত 
এই আকাঙ্ফার পরিপুরণে যে শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা! আমাদিগকে কঠোর সাঁধনা- 
দ্বারা, তীত্র তপস্তাম্বারা, অক্লান্ত পুরুষকার 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


শিপ শীষ পি শা ািশপী পি শিপাশীশাশ্পা শা 


দ্বারা তাহার নিকট হইতেই লাভ করিতে 
হইবে। কর্টের সঙ্গে ফলের যে অচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ, মন্ুষাত্ধের সঙ্গে পুকষকারের যে 
চির-সম্মিলন, তাহা রহিত করিয়া বিশ্ব মাত। 
আমাদের আলশ্যের থাতিরে বিশ্বে বিশ্জ্খলা 
আনিবেন না নিশ্চয়ই না। 

অভাব ভাবের পুবোবর্তী, প্রয়োজন-বোধ 
পবিপূরণের পুরোবন্তী 1 প্রয়োজন যখন 
অন্রভব করিয়াছি, জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় 
দেবতার আসন পাতিয়া যখন ব্যাকুল চিত্তে 
প্রতীক্ষা করিতেছি, বিনামন্ত্রে আবাহন 
করিতেছি, তথন শ্রা্ই কোন অমিতশক্তি 
মহাপুক্ষ জাতীয় শিক্ষার পুরোহিতকে 
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অমোঘমন্ত্রে 
কুল দেবতার আহ্বান করিবেন, তাহার প্রদ- 
শিত পুজা পদ্ধতি অনুসরণ করিম্না আমর! 
বরবপে বাঞ্চিত শক্তি লাত করিব। 

কিন্ত বে পর্যান্ত সেই মহাপুকষেব দর্শন 
লাত করিতে না পারিতেছি, সে পধ্যস্ত 
আমাদিগকে আলোচনার কলরব অবলম্বন 
করিয়া জাগি! থাকিতেই হইবে, কেন না, 
বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে নিদ্রা 
নামান্তর মৃত্যু। 

আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি 
কিন্ত হঃখের বিষয়, আলোচনা দেখিতে পাই- 
তেছিন!। যে বিষয়ের গুরুত্ব যত অধিক, তাহার 
আলোচনায় ততই ভয় হয়__পাছে লোকে 
অর্ধাচীনের অসমীক্ষ্যকারিতা৷ এবং অসমীক্ষা- 
বাদিতা বলিয়া উপহাস করে। কিন্ত অনেক 
সময়ে অর্ধাচীনেরও প্রয়োজন উপলব্ি করা 
যায় অনেক সময়ে অর্ধাচীনের বাঁকাও 
নিস্তব্ধ সভায় মুখরতার উৎস খুলিয়া দেয়। 


পম সংখ্য। | ] 


০৮ শশী | পলাশ 


জাতীয় শিক্ষার আলোচনায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গের 
জন্য কোন অসমীক্ষাবাদীব প্রয়োজন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। জাতীয় বিশ্ববিদালয় স্থাপনের 
এক যুগ পুর্বে যাহাবা জাতীয় শিক্ষার প্রয়ো 
জন অনুভব করিয়াছিলেন, জাতীক্ বিশ্ববিদ- 
লয়ের প্রস্তাব করিম্বাছিলেন, এবং এ দিকে 


পে পশলা 








গৌড়-কাহিনী | 


২৭ 


জাতীয়মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অন্য 
“শিক্ষা পবিচর” লইয়া দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে 
উপস্থিত হইয়াছিদলন, আজ তাহাদের মধ্যে 
কেহ যদি এই অর্বচীনের আসন গ্রহণ কবে 
তাহা ভইলে তাহার এই প্রগ্লভতা মার নীয় 
হইবে বলিয়া আশা কৰা যায়। 

শীশরচ্চন্র চৌধুরী ।% 


গোৌঁড়-কাহিনী। 


বস্তি টি ও... 


স্বাদীন শান-সূচনা | 


গৌড়ীয় সানাঁজো স্বাধীন শাসন প্রবর্তিত 
হইবার পক্ষে অনেক অন্তকুল অবস্থা সংঘটিত 
হইয়াছিল। তন্মধো দিল্লী সামাজোর ছত্র- 
তরঙ্গ অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগা। 
তজ্জন্ ত্রয়োদশ বৎসর পধ্যন্ত দিল্লীর আর 
বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর 
প্রাপ্ত হইলেন না। এই দীর্ঘকাল স্বাতন্ 
লাভ করিয়া, গৌড়ীয় সাত্রাজ্য দিন দিন 
প্রবল হইয়! উঠিতে লাগিল। সময় এবং 
সুযোগ প্রাপ্ত হইবামাত্র, গৌঁড়ীয়গণ যে 
অল্লায়াসেই এরূপ পরাক্রান্ত সাত্রাজয 
সংস্থাপনে সফলকাম হইল, তাহাতে বিস্মিত 
হইবার কারণ ছিল না। তাহা আকম্মিক 
দৈব ঘটনা বলিয়! অভিহিত হইতে পারে না। 
প্রথম হইতেই স্বাধীনতালিপ্পা গোভীয় 





সাঁনাজাকে দিশীর শাসন পাশ ছিন্ন করিয়া 
ফেলিবাব জন্য নিয়ত উৎসাহিত করিয়! 
আসিতেছিল। স্থুলতান সামস্ুদ্দীন সময় 
পাইয়া, দেশেব লোকের সেই স্বাভাবিক 
স্বাধীনতালিগ্পা সম্বল করিয়াই, যথাসাধা 
আম্মশক্তি সুদূড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

সেকালে একালের মত সাংঘাতিক 
সমর কৌশল প্রচলিত না থাকায়, বাহুবল 
এবং অকুতোভয়তার উপরেই সমধিক 
নির্ভর করিতে হইত। গৌড়ীয় সামাজ্যে 
তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বাঙ্গালীর 
বাহুবলের প্রভাব ছিল না ;--অকুতোভয়তাঁও 
ন'না কারণে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয্বা- 
ছিল। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি, স্মরণাতীত 


* শ্রুবন্ধ লেখক মহাশয় "শিক্ষা গরিচর পের মম্পাদক্ধ ছিলেন এলং এখন একটি জাতীয় শিক্ষ (লে 


অধান্গ রূপে কার্য কঠিতেছেন | বং লহ 





২৮ 


_ শশী শিপ পিপি? শশী পি টনি ০ 


পুবাকাল ইত বিবিধ ঢরতিক্রমনীয় 
জলঘ্র্গে সুরক্ষিত হইয়া, শব্রুসেনার আক্রমণ- 
পেগ প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে । রণতরণী 
ভিন্,_কেবল স্থলপথে,--বঙ্গভূমি আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্গ। ছিল না । জলমুদ্ধে বাঙ্গালীর 
অশিক্ষিত পটুহ্ব ভারতবিখাত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। কি পোতনির্ধাণ কৌশলে, কি 
পোতচালন্দক্ষভায়, কোন বিষয়েই, ভারত- 
বর্ষের অন্ত কোনও প্রদেশের লোক তাহী- 
দিগকে বাঙ্গালীর সমকক্ষ বলিয়া স্পদ্ধী 
প্রকাশ করিতে পারিত না। ইার উপর 
বঙ্গভূমির সীখ।সংলগ্র পার্বতাপ্র“দশ হইতে 
হস্তি সংগ্রহ করিয়],_-পালন ও শিক্ষাকৌশলে 
বাঙ্গালীরা রণ্হস্তিসহায়তায় দুর্ধর্ষ বলিয়। 
আরও স্থপরিচিত হইয়! উঠিয়াছিল। স্থলতান 
সামস্দীনা এই সকল শ্ুপরিচিতপথেই 
দেশরক্ষার স্বাবস্থা করিতে প্রবুত্ হইয়' 
ছিলেন। সুতরাং ত্রয়োদশ বর্ষের অবসর 
লাভ করিয়া, স্থলতান সামস্তু্দীন বিলক্ষণ 
শক্তিশালী হইয়া উঠিক়়াছিলেন | 

স্থলতাঁন সামন্ুদ্দীন যখন এইরপ স্বাধীন 
সাঁমাঁজা সংস্কাপনে নিয়ত অবসরশন্ট, সেই 
সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে একজন প্রকৃত 
প্রতিভাশালী নূতন সমাট আরূঢ হইলেন। 





++ “তারিখ-ই ইসির 'নামে ছুইখানি ভিড রচিত হইয়াছিল । 


বঙ্গঈদশন 


[৮ম বধ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


আশ শা 


তাহার নাম ফিরোজ শাহ ভোগলক। 
তিনি পঞ্চাশংবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিণ্হাসনে 
আবোহণ করায়, ভোগাভিলাষফ অপেক্ষা 
আত্মতাগ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হুইয়! 
উচিয়াছিল । “তারিথ-ই--ফিরোজশাহী” * 
নামক পারশ্তভাষানিবন্ধ স্থবিখাত ইতিহাসে 
তাহাই ক্ীীর্তিকলাপ বিস্কৃতভাবে বর্ণিত 
হইয়া রহিয়াছে । 


ফিরোজ শাহ বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী 
বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন । তিনি প্রজা- 
পরায়ণ শ্তায়নিষ্উ সুযোগা সমাট বলিয়াও খাাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা বিষয়- 
স্থথে জলাঞ্লি দিয়া, ফকিরি গ্রহণ করিয়।, 
নিয়ত ধন্মান্থশীলনে সময়ক্ষেপন করিতেন। 
তাহার স্বাভাবিক পুণ্য পিপাসা তাহার 
পুত্রের জীবনকে ও সরস করিয়া দিয়াছিল। 
ছত্রতর্গ দিল্সীসামাজাকে শক্তিশালী করিয়া 
তুলিবার জন্ত ফিরোজ শাহ উদাঁরনীতি 
অবলম্বন করিয়্াছিলেন। তিনি সিংহাসনে 
পদার্পণ করিবার পুর্ব হইতেই ভারতবর্ষের 
হিন্দূমূসলমানের মধো স্বার্থসমন্বয় সংস্থাপিত 
হইবার স্থত্রপাত ইইয়াছিল। মোগলগণ 
ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করিবার 
আয়োজন করায়, ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান 


৮ শিপ ৮৮৮ শাক শীট পাপ পোস্ত শি শা পাশ 






একখানি জিয়াউদ্দীন বারনী 


নামক সমসাময়িক ইতিহাসিকেরু লেখনী প্রশ্ত ফিরোজ শাহের বিজয় রাজোর প্রথস ছয় বৎসরের ইতিহাস । 


অপর গ্রন্থ সামস-ই-পিরাজ-আফ্িক নামক প্রয় সমকালবস্তী ই্রতিহ্াসিকের লেখনীপ্রস্থত। 


এই 


উভয় গ্রস্থই শিল্পীসম্ রাজ্যের ইতিহাস। গুথাপি উভয় গ্রন্থেই প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গতৃমির নানা বৃত্তান্ত উল্লিখিত 


হইয়াছে। পক্ষপাত্তপূর্ণ অতিশয়োক্তি প্রকাশে উভয় লেখকই মিদ্ধতম্্ ছিলেন। 


তাহাদের! গ্রন্থ হইতে 


প্রসাণ উদ্ধত করিধার লময়ে যেরূপ সতর্কতা আবগ্যক, দুর্ভ|গাক্রমে অনেক বাঙ্গালী লেখক সেরূপ সতর্বত! 


ঘআবলম্বন করেন না। 
ছাগু! লাভ করিতেছে । 


পুাতন লিখিত প্রমাণ এখনও অনেকের নিকট অকাট্য প্রমাণ বলিয়। বিন! বিচারে 


পঞ্চম সংখ্যা। ] 





তাহাদের পুরাতন সাম্রাজ্য কলহ এবং 
'ন্যান্ত পার্থক্য বিস্বত হইয়া দেশরক্ষার্থ 
সমানভাবে উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
ফিরোজসাহ সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া, 
নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুমুসলমানের 
স্বার্থসমন্বনকে উত্তরোত্তর সুদ করিম 
তুলিবার নানাচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
উত্তর কালে আকবর বাদসাহ যে উদীরনীতি 
স্থবিস্তত করিয়া বিশ্ববিখ্যাত শাসন-সাফলো 
আপন নাম চিরম্মবণীয় করিয়া গিরাছেন, 
ভারতবর্ষের মুসলমান সন্াটদিগের মধ্যে 
পুণাশ্লোক ফিরোজ শাহই প্রথমে তাহার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেইা কর্রিয়াছিলেন। তিনি 
শিক্ষাবিস্তারে নিরতিশয় উত্সাহদান করিয়া, 
হিন্দুমুললমানকে জ্ঞানবলে বলীয়ান করিবার 
আয়োজন করিয়াছিলেন,_-এবং তাহাদিগের 
মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদানে ধরন্মান্গতা 
বিদ্ুরিত করিবার আশার বিবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ অন্নবাদিত করাইয়াছিলেন! কৃষি 
বানিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্ত বহুসংখাক 
পয়ঃ প্রণালী খনিত হইয়াছিল। উৎপন্ন 
শস্তের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! ভূমির 
কর এরূপ সহ্ৃদয়তার সহিত নিড্িষ্ট হইয়া- 
ছিল যে,ুতাহাতে কষককুলের কিছু মাত্র ক 
হইবার আশঙ্কা ছিল না। ফিরোজ সাহের 
শাসনকালের সকল ইতিহাসেই এ সকল 
কথা উল্লিখিত আছে। 

ফিরোজ শাহের এবং সামস্থ্‌দ্দীনের 
শাসন-বাবস্থার মধ্যে প্রচুর সামগ্তস্ত লক্ষিত 
হইয়া থাকে । উভয়েই বিল্লবযুগের অবসানে 
ছত্রভঙ্গ সাম্রাজ্যের উশ্নতি সাধনের জন্য 
লাপায়িত :--তাঁহার জগ্ত উভয়ে প্রায় এক 

২ 


গৌড় কাহিনী । 


২২) 


স্পা পা 


পথেই প্রধাবিত। সে পথ গরর্ান্ধ বিদেশ- 
বিজেতার শ্ষেচ্ছাচারের পথ নহে ,--তাহ। 
স্বদেশান্থুরক্ত ভক্ত সাধকের আত্মত্যাগের 
সুপরিচিত সরল পথ। তাহাতে পদার্পণ 
করিয়া, এই ছুই মুসলমান সন্বাট খষ্টায় 
চতুদশ শতাব্দীর ভারতবাসী হিন্দুমমলমানকে 
বেন্€প এক প্রাণতান্ন অনুপ্রাণিত করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, তাহা সেকালের বিল্লবধুগের 
পক্ষে নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয় হই! 
রহিয়াছে । 

ফিরোজশাহ সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পুর্বেই বঙ্গভমিকে পুনরায় দিল্লী 
সামাজোর অন্তক্ত করিবার আয়োজন 
করিতে বাঁধা হইরাছিলেন। তাহাতেই 
ফিরোজ শাহের সহিত সামস্ু দীনের তুমুল 
সাঘ্রাজা কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিরূপে 
তাহার ক্ত্রপাঁত হয়, তদ্বিষয়ে দিগীর এবং 
গৌড়ের ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে মত- 
ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। “সামুদীন 
পাঞয়ার রাজধানীতে * দ্রিরীর “হাউজ-ই- 
সামী” নামক স্থবিখাত বাদশাহী ন্নানাগার 
নিম্মাণ করায়, ফিরোজ শাহ্‌ ক্রোধান্ধ হইয়া 
সামনুণ্দীনের প্রগল্ভভার দগুদান করিবার 
জন্য বঙ্গঠুমি আক্রমণ করিতে লালায়িত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন !” ইহা গৌড়ীয় ইতি- 
হাঁস লেখক গোলাম হোসেনের কথা । এত 
সামান্ত কারণে ফিরোজশাহের পক্ষে তাহার .. 
বিজয় রাজোয় প্রথম বংসরে অভিষেকক্তিয়া 
যথাশান্্র জুসম্পন্ন হইবার পূর্বেই, যুদ্ক- 
কলহের অনিশ্চিত ফলাফলের হস্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দিল্লীর 
ইতিহাসলেখকগণ ভিন্ন কারণের উল্লেখ 


২৩০ 


স্পা 


করিয়া গিয়াছেন। স্থুলতান সামহ্বদ্দীন 
বঙ্গভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করির়াই নিরস্ত 
হন নাই ;--তিনি দিল্লীশ্বরের আক্রমণ পথ 
চিরকদ্ধ করিবার আশায়, ত্রিভত অধিকার 
করিয়া, বারাণস পর্যান্ত রাজা বিস্তার 
করিয়াছিলেন | সুতরাং সাশস্দ্দীনকে শাঁসন 
করিয়া, নষ্ট রাজোর উদ্ধার সাধন করা 
ফিরোজ শাহের প্রথম ও গ্রধান কর্তব্য 
পরিণত হ্ইয়াছিল। অবঙ্থান্রসারে দিল্লীর 
ইতিহাস লেখকগণের এই উক্তিই প্রকৃত 
কারণ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। 
ত্রিহুত হইতে বারাণসি পধ্যন্ত নানা স্থান 
পুরাতন মিখিল! রাজোর অন্তর্গত ছিল। সে 
রাজ্য অতি পুরাকাল হইতে বাহুবলে স্বাতস্থা 
রক্ষা করিয়া, জ্ঞান ও ধর্দের অন্থশীলনে 
ভাঁরতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসল- 
মান শাসন প্রবর্তিত হইবার অবাবহিত পূর্বে 
গৌড়াধিপতি লক্গাণসেন দেব একবার মিথিলা 
রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। মিখিল! প্রদেশে “লক্ষণ-সংবৎ” 
অদ্যাপি তাহার স্বৃতি বহন করিয়া 
আসিতেছে । তৎ্কালে বারাণসিতে ও লক্ষণ 
সেন দেবের জয়স্তপ্ত সংস্থাপিত হইবার কথ! 
লক্ষণ সেন দেবের বীরপুত্র বিশ্বরুপ সেন 
দেবের তামর শাসনে উল্লিখিত হইয়া রহি- 
াছে। মুসলমানাধিকার বিস্তৃত হইবার 
সময়ে ত্রিহত অঞ্চলে যে সকল হিন্দু সামস্ত 
রাজা বাস করিতেন, তাহারা দিল্লীর অধীনত 
স্বীকার করিলেও, স্বরাজ্যে স্বাধীন ভূপতির 
হ্যায়" সর্বপ্রকার শাসন ক্ষমতা পরিচালিত 





ব্দর্নি। 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


শাকির আপি 


করিতেন । তঙ্জন্ত দিল্লীশ্বরগণ ব্রিহুত অঞ্চলে 
বহুসংখ্যক মুসলমান জায়গীরদার সংস্থাপিত 
করিবার 'অন্বিধা লক্ষ্য করিয়া, হিন্দু 
সামন্তবর্গের মৌখিক বশ্যতাস্বীকারেই পরি- 
তুপু থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । ত্রিছুত 
কাহার, তদ্দিষয়ে তর্ক বিতর্কের অভাব হইত 
না। গৌড়ীয় স্থুলতানগণ লক্ষণসেনদেবের 
দিগ্বিজয়কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া, 
ত্রিহতকে গৌড়ীয় সাম্রাজোর অন্তভূক্ত 
করিবার চেষ্টা করিলে, ত্রিহুতের হিন্দু সামন্ত 
গণ দিল্লীর শরণাঁপন্ন হইয়া পড়িতেন। বঙ্গ- 
ভূমি অধিকার করিবার পক্ষে ত্রিহতের উপর 
আধিপত্য রক্ষা করা অনিবার্ধা বলিয়া, দিল্লী- 
শ্বরগণ চিরদিনই ব্রিছতের জনা লালায়িত 
ছিলেন। স্বাতন্বা লাভ করিবার পর, গৌড়ীয় 
সাম্াজাকে দিল্লীশ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিবার আশায়, স্থলতান সামস্সুদ্দীন ত্রিভুত 
অধিকার করিয়া! লইয়াছিলেন। ত্রিহুতের 
হিন্দু সামন্তগণকে গৌড়ীয় শাঁসন পাঁশ হইতে 
মুক্ত করিয়া লইয়া, তাহাদের সহায়তায় পূর্ক- 
বং বঙ্গভূমি আক্রমণ ও অধিকার কৰিবার 
প্রলোভনে, ফিরোজ শাহ সিংহাসনে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্কেই, ত্রিছুতের উদ্ধার 
সাধন কক্িবার প্রয়োজন অন্কুভব করিয়া- 
ছিলেন। তাহার চেষ্টা কঠিন হইল না । 
হিন্দু সামস্তগণ দলে দলে তাঁহার সেনা- 
বলের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। 
তখন সেই সমবেত বাহিনী বঙ্গতূমি 
আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে 
লাগিল। * 
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সামস-ই-সিরাজের গ্রন্থে এই ফুদ্ধযাত্রার 
যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ 
করিলে বুঝিতে পারা যায়,ফিরোজ শাহ 
বঙ্গভূমি আক্রমণ করিবার জন্ত কিরূপ বিপুল 
আয়োজন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। রণ 
হস্তি সংগৃহীত হইয়াছিল )--ষ্টি সহস্র অশ্া- 
রোহী সক্জীভৃত হইয়াছিল ;-_-সপ্ততি সহস্র 
থাঁনাম মালুক সেনার সহিত ছুই লক্ষ পদাঁতি 
সেনা মিলিত হইয়াছিল ;--এক সহস্স রণ- 
তরণী খো, গ্জা এবং কুলী নদী আলোড়িত 
করিয়া দিল্লীশ্বরের বিজয় বাহিনী বহন 
করিয়াছিল।* তংকাঁলে গৌড়ীয় সাম্রাজ্য 
সতা সত!ই পরাক্রান্ত হইয়া না উঠিলে, দিল্লী- 
শ্বরের পক্ষে এরূপ বিপুল আয়োজনে শক্তি 
ক্ষয় করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইত না । 

ফিরোজ শাহ এইবরপে লক্ষণাঁৰতী 
অভিমুখে বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া, সরল 
পথ পরিহার করিয়া, পুর্ণিরার ভিতর দিয়া 
বক্রপথে পাওুয়ার দ্রিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তৎকালে পা ঙুয়া এবং একডালা 
নামক স্থানে ছুইটি রাজছুর্গ বর্তমান ছিল। 
সামন্ুদ্দীন আপন পুত্রের উপর পাওুয়া দুর্গের 
রক্ষা ভার বিন্তস্ত করিয়া, স্বয়ং একডাল৷ 
ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গভূমি আবার 
যুদ্রভূমিতে পরিণত হইল। অল্প আযাদ 
লত্য শস্য সম্ভাঁরে, বিশ্ববিখ্যাত শিল্প কৌশল 
বলে এবং সুদূর বিস্তৃত বাণিজ্য সৌভাগ্য 
সেকালের বঙ্গভৃমি এরূপ অভ্যুদয় লাভ 
করিয়াছিল যে তাহাকে অধিকার ও উপভোগ 





গোৌঁড়-কাহিনী। 


শসা কপ পাপা পা ৮ পাপ 





২৬১ 


পপ্পীপাপলি পিশাশগ শা শিীশীশীশীপী শি এই মা পর 


কৰিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দিগণ সমরকলছে 
লিশ্ত হইয়া, এদেশের জলস্থল নিয়ত রুধির 
রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 
যাহারা আত্মরক্ষা! করিয়া স্বাতম্ব্ালাভের জন্য 
লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার! ফিরোজ 
শাহের ধিপুল বাহিনীর গতিরোধ করিবার 
দূ সঙ্গন্প লইয়াই সাঁম্থদ্দীনের সহিত মিলিত 
হইতে লাগিল। তাহারা কাহার! ? তাহী- 
পের নাম গোত্র কালসাগরে বুদদদের মত 
বিলীন হইয়া গিক্লাছে; কেবল ফিরোজ 
শাহের ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে লিখিত 
আছে,__তাহাবা বাঙ্গালী,__“বাঙ্গালী পাইক 
এবং বাঞ্ষানী রাজা!” তাহাদের বীর 
কীর্তির বিজয়স্তন্ত বর্তমান না থাঁকিলেও, 
বঙ্গদেশের বিবিধ গ্রামের শৈবালাকীর্ণ পুরা- 
তন পরিখা, এবং লতাগুল্মাচ্ছন্ন ছুর্গ প্রাচী- 
রের ভগ্রাবশেষ অর্দ।াপি তাহাদের কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নাম গৌরবমঞ্ডিত 
করিয়া! রাখিয়াছে | 

ফিরোজ শাহ পাণুয়ার নিকটবর্তী হইয়া 
সসৈন্ঠে দুর্গাবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন 
তাহাকে চিরম্মরণীয় করিবার জন্য ইতিহাস 
লেখকগণ তাহাকে “ফিরোজাবাদ” নামে 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজ-উস- 
সলাতিন গ্রন্থে তাহাই আবার “ফিরোজপুরা- 
বাদ নামে উল্লিখিত হইয় আসিতেছে । 
ফিরোজাবাদ বা ফিরোজপুরাবাদ তুল্যভাঁবেই 
লিপিকরপ্রমাদে বিপর্যস্ত হইয়াছে ঃবলিয়া* 





চ৪ ৪:০0, 108:0160 00:0061) £199-1 [07097585800 9078৮001009 15158 ৫7601 0810 
10147) 09109889, ৪00 60113650 01580088158 00 118 ৪10,07৮. 
+ 102 91582) 58160 ০ 8908%1 10 056 60908850 2১6১1)8 05 ৪-988618) 80৫ ' 1২1৯ 


৩২ 


স্পেস আপদ সপ: কা 


বোধ হয়ত] ফিবোজ শাহ যেখানে শিবির 
সন্িবেশ করিয়াছিলেন, তাভাব প্রন নম 
“ফিরোজপুব”--এক্ষনে “পিরোছীপুব” নামে 
পরিচিত, পুবাতন মালদহ নগবেব একা -শ 
মাত্র। 

এই স্থান পুবাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ বন্দৰ 
কপে অন্ৃদয় লাভ কবিয়াছিল। পারুয়া 
নগরে গোৌডীয় সামাজোব বাজধানী সস্থাপিত 
তইলে, ইভা কিছুদিনের জন্ত বাঁজধানীব নগব 
দ্রাব কপেই পবিচিভ হইম্বা উঠিয়াছিল। 
«খানে এখনও নানা পরবগ্দাঁৰ এয দেখি 
পাওয়া যায় তন্মধ্যে পন্তব নিন্মিত পুবা 
তন নগব ভোঁবণ অর্দাপি পর্ম'টকগণেব 
বিশ্ময় উত্পাদিত করিয়া আসিতেছে। 

পায়াব ঢর্গম্ল ম্সলমাঁন সনাটেব 
সহিত মুসলমান সপ্রাটেব ভুমুল বণকো'লাহল 
উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটল না। বঙ্গমি 
কাহার হইবে, তাহার মীমা সাব জন্য উন্তয় 
পক্ষই অকাঁতাব বক্তদান কবিতে আবন্ত 
করিল । অবশেষে দর্গ বক্ষা কবা কঠিন হইয়া 
উঠিল। স্থুলতান সামস্ুদ্দীনের বীবপৃত্র যথা 
সাধা স্বাধীনতা রক্ষাব চে করিয়াও, পরা 
ভূত এবং কারাঁকদ্ধ হইয়া পডিলেন। 


শপ 


বঙ্গদর্শন ৷ 


[ ৮ম বর্ষ, ভাত, ১৩১৫ 


শা পিপপিিপপানপাপিাপশীর 





্ 


এই ঘুদ্ধে বিজয় লাভ কবিয়াও, ফিরোজ 
শাহ আনন্দ লাভ করিতে পাবিলেন না 
পাওয়া পরাভূত হইলেও, বঙ্গভৃমি পবাভূত 
হইল না; -সুলতান পুত্র কারাকদ্ধ হইলেও 
স্থলতান তাহাব মুক্তিকামনায় স্বাধীনত! 
বিসজ্জন দিতে বাকুল হইয়া উঠিলেন না। 
ডাহাব হভাহত সেনাদল দ্রর্গমধো পড়িয়া 
বহিল, যাহাবা কাঁবাকদ্ধ। না হই, পলায়ন 
কবিবার অবসব লাঁভ কবিল, তাহাবা আর 
একবাব লডিয়া দেখিবাব জন্য একডালা দুর্গে 
অ'শয় গ্রহণ করিতে লাগিল । সমাট ফিরোজ 
শাহ স্গীবৰবে নগব প্রবেশ কবিয়াও, সে 
কালেব নুগ্চন লোলুপ বর্ধব বিজেতাব ন্তাস্ 
বর্ধবতা প্রকাশ কবিলেন না। তিনি 
নাণবিকগণকে অশ্বাম প্রদান কবিয়া, সেনা 
দলকে নগব লণ্ঠন হইতে নিবস্ত রাখিষা, 
একণ্ডাল! ভ্র্গ অববোঁধ করিবাঁব জন্য নদী 
পার হইতে প্রব্ুত্ত হইলেন। ফিরাজ 
শাহেব পক্ষে বিজিত বাঁজধানীব নাগরিক- 
গণেব সন্গম বক্ষাব এপ উদাঁব্তা দেখিয়া, 
তাহাব বিজয় বাহিনীব আত্মসশ্বরণব এপ 
সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়া, স্বভাবতই মনে হয় 
একালেব সামরিক ব্যাপারেও, অনেক 
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* গেলাম হোসেন লিধিয়াছিলেন--“ফিরোজপুর আবাদাস্ত”। তাহাই লিপিকর প্রমাদে 'ফিরোজপুর! 
বাদ আস্ত” হইয়াছে বলিপ্না) “ফিরোজপুর” এখন “ফিরোজপুরাবাদ” হইয়! উঠিয়াছে। বাহার! পুরাতন 


গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদও বিন বিচারে উদ্ধৃত করিয়। আসিতেছেন, তাহাদের কুপায় 


নন! গ্র্থ স্থান পাইয়াছে ! 


ফিরোজপুরাবাদ না 
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সিসি 


স্থলেই, এরূপ আত্মসংবরণেক ব্যাপার ছুল্ল ভ 
হইয়া রহিয়াছে ! 

এক ডালা দুর্গ কোথায় ছিল, তাহা 
লইয়া একালের ইতিহাস লেখকগণের মধ্য 
বিলক্ষণ বাদানুবাদের স্ত্রপাত হইয়াছে । 
মুসলমান লিখিত পুবাতিন ইতিহাস মুদিত ও 
সমাক সুপরিচিত হইবাব পুর্বেই, কোন 
কোন ইংরাজ লেখক একডালার স্থ/ন নির্ণয়ে 
চেষ্টা করিতে প্রবুত্ত হইয়াছিলেন । দিনাজ- 
পুরের ভূতপুর্ন কলেক্টব ওয়ে্টমৈকট সাহেব 
একডালাঁকে দিনাজপুরে টান্য়ি। লইবাঁব 
চে! করিয়াছিলেন। বেণেল দাহেবেব 
মানচিত্রে ঢাকার নিকটে একডালার নাম 
দেখিয়!, বিভারিজ সাহেব তাহাকে “ভাওয়া 
লের জঙ্গলে” স্থান দাঁন করিতে অগ্রসব 
হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যাহাবা বগুডার 
অন্তর্গত মহাঁস্থান গড়কে পুরাতন পৌও্ু,বদ্ধন 
নগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আয়োজন 
করিতেছেন, তাহারা আবার একডালাকে 
বগুড়া জেলায় টানিয়া লইবাব চেষ্টা আরস্ত 
ক।রয়াছেন। 

অধ্যাপক বৃক্মান একবার বুঝাইয়া 
দিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের বহস্থান “একডালা” 
নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে । তাহার 
অনেক স্থানেই কোন না কোন আকারের 
রাক্হ্র্শ বর্তমান ছিল; এবং তাহার জন্যই 
স্থানের নাম “একডালা” হইয়! থাকিবে। 
সেকালের সেনানিবাস “দম্দম1” নামে 
কথিত হইত বলি্া, অদ্যাপি বঙ্গদেশের 
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অনেক স্থানের নাম “দম্দমা” বলিয়া পরিচিত 
আছে। "একডালার” কথাও সেই্প। 
ফিরোজ শাহ পাওুয়াব নিকটবন্তা একডালার 
্র্গেই সুলতান সামস্থুদ্দীনকে অবকদ্ধ করিয়া 
ছিলেন তীহা যে মালদহ জেলা অবস্থৃত 
সে বিষয় সংশয় উপস্থিত হইবাব সম্ভাবনা 
নাই । 

“তারিখউ-ফিরোজশাহীর” সমসাময়িক লেখ- 
কের পক্ষে একডালার প্রক্লত অবস্থান 
সধ্বন্ধে ভুল করিবার সগ্তাবনা ছিল না। 
ভিনি স্পন্টই লিখিয়া গিফ্াছেন,_পাঁ গুয়ার 
নিকটবন্তী একটি মৌজার নাম একডালা ;-- 
তাহাব একদিকে নদী, অন্যদিকে মহাবন 1৮ ৮ 
সনসাঁমঘ্িক ইতিহাসে দ্বর্গাববোধের থে 
সকল বুন্তান্ত নিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে ও 
একডালা দর্গ পাওয়ার নিকটবর্তী বলিয়াই 
প্রতিভীত হয়। এখন আর সে পুরাতন 
হুর্গের চি্নমাত্রও বর্তমান নাই )--তাহাঁতেই 
তাহার স্থান নির্ণয়ের বাদানুবাদে ইতিহাস 
ভারাক্রান্ত হইয়া উাঠতেছে ! স্থানের নামও 
পরিবপ্জিত হইয়া গিয়া, আধুনিক লেখকগণকে 
গবেষণা বিস্তার করিবার স্থযোগ প্রদান 
করিয়া থাকিতে পারে। কারণ, সামস্‌-ই- 
সিরাজের গ্রন্থে দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
ফিরোজ শাহের ছুর্গাক্রমণের পরে একডালার 
ন।ম পরিবত্তিত হইয়া, তাহা “আজাদপুর” 
নামে কথিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । 1 
গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে--বিজন- 
বনের অভ্যস্তরে--কত জয়পরাজয়ের লীলা- 
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ভূমি এইরূপে বিলুপু হইয়া গিয়াছে! একদা 
যে মহানন্দা-স্রোত শত সহস্র র!তরণীর পার্থ 
ধৌত করিয়া কলনিনাদে গন্তব্য পথে অগ্রসর 
হইত, এখন তাহা গ্রীক্ষকালে অনেকস্থটনেই 
প্রায় জলশৃন্য হইকসা পড়ে! এই মহানন্দা! 
আর সেই মহাঁনন্দা)--এই মালদহ আর 
সেই মালদহ,__এই বাঙ্গালী আর সেই 
বাঙ্গালী, এক বিচিত্র স্বপ্রমোহে হৃদয় মন 
অভিনীত করিয়া দেয়! এই সকল কারণে, 
গৌড়কাহিনী এখন আরব্যোপন্ঠাসের কাল- 
নিক কাহিনীর হ্যায় বিশ্ময়াবহ হইজা 
উঠিম্বাছে ,_এখন সেকালের সকল কথা! 
সাহস করিয়া বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ 
উপস্থিত হয় । 

ধাহারা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণকে 
রণভীরু কাপুরুষ সাজাইয়া' ইতিহাস রচনা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কপোল কল্পিত 
উপাখানের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, 
একালের লোকে সেকালের গ্রতিহাসিক 
সত্যের উপর আস্থাস্থাপন কর্ধিতে ইতস্ততঃ 
করিলে, তজ্জন্ত কাহাকেও ভংসনা করিবার 
উপায় নাই। যাহার! “স্বদেশের ইতিহাস 
সংকলনেন্ন জন্ত যথাযোগা আগ্রহ প্রকাশে 
বিরত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে 
এক্সপ বিড়ম্বনা ভোগ কিছুমাত্র বিস্ময়ের 
ব্যাপার বলিয়া তর্ক-করিবারও উপায় নাই! 
নৈসগিক কারণ-পরম্পরা যে কল সামরিক 
ব্যাপারে কেবল বাঙ্গালীদিগকেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক পার্দশিতালাভের যোগা করিয়! 
তুলিয়াছিল, তাহার জন্য সেকালের বাঙ্গালী 
স্বদেশে বিদেশে সুপরিচিত থাকিয্লাও, এখন 
সকলের কাছেই অপরিচিত হইয়া! উঠিয়াছে ! 


বঙ্গদশন । 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 
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এখন বাঙ্গালী-ভীরু--বাঙ্গালী কাপুরুষ__- 
বাঙ্গালী অন্তঃসারশূন্য বলিয়া নিন্দিত হইলেও, 
এই বাঙ্গালীরাই সেই বাঙ্গালীবংশধর--সেই 
হিন্দু, সেই মুসলমান,-বঙ্গমাতার ন্নেহান্- 
পালিত যুগল সম্ভান,_সেই দেশ, সেই শস্ত- 
ক্ষেত্র, সেই নদন্দী অগ্যাপি উপভোগ করিয়া 
আসিতেছে । সেকালে যে সকল কারণে 
তাহারা স্বাথ-সমন্বয়ে এক হইয়া উঠিগ্লাছিল, 
একালেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
উপস্তিত হয় নাই। অথচ অদ্রষ্টের নিদারুণ 
পরিহাস রূপে, সমুচিত স্বদেশ প্রীতির অভাবে, 
তাহাদের সে গ্রীতিবন্ধন উত্তরোন্তর শিথিল 
হইয়া পড়িতেছে! আমরা যে সময়ের 
কাহিনীসংকলনে প্রবৃত্ত হইক়্াছি, তখনকার 
বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের জয় পরাজয়ে 
তুল্যভাবে সহিষ্ণু হইয়া, স্বদেশের স্বতন্তরা- 
রক্ষার্থ কিরূপ অধাবসায়ের পরিচয় প্রদান 
করিয়া গিয়াছে, ফিরোজ শাহের ইতিহাসে 
তাহ! কিয়ংপরিমাণে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। 
সে ইতিহাস বাঙ্গালীর বিজয় গৌরবের 
ইতিহাস নহে ;-তাহা দিল্লীশ্বরের বিজয় 
গৌরবের ইতিহাস । সে ইতিহাস বাঙ্গালীর 
স্বদেশানুরাগ প্রস্থত স্বজাতি পক্ষপাতপুষ্ট 
পদলালিত্যলীলার নিদর্শন নহে )--তাহা 
দিল্লীশ্বরের বেতনলুব্ধ সুপরিচিত পার্খচরগণের 
লেখনী প্রহ্ুত সমসামগ্িক ইতিহাস । তথাপি 
তাহাতে বাঙ্গালীর অতুল অধ্যবসায়ের 
প্রচুর পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
সেকালের বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের 
স্বদেশের স্বাতগ্বারক্ষার আশাম্ক অকাতরে 
জীবন বিসর্জন করিয়া, পুন: পুনঃ পরাভূত 
হইয়াও,--পরিণীমে কিরূপে বিজয়লাভ 


গম সংখ্যা | ] 


করিভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কথা 
চিরদিনই সহৃদয় ইতিহাস লেখকের নিকট 
সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিবে । 

ফিরোজ শাহ একডালা ছর্গের নিকটবর্তী 
হইবামাত্র, উত্তয়পক্ষে পুনরায় শক্কিপরীক্ষার 
সত্রপাত হইল । রাজধানী শক্রহস্তে পরাভূত 
হইয়া গিয়াছে,_-সুলতান পুত্র শক্র শিবিরে 
কারারুন্ধ হইয়া রহিয়াছেন,বিজয়োম্মন্ত 
শত্রু সেনা সগর্ধে কপাণ আক্ষালিত করিয়া 
একডালা দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার জন্ত অগ্রসর 
হইতেছে,_-তাছাতে সুলতান সামস্ু্দীন 
কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন নাঁ। তিনি 
সসৈন্তে দুর্গের বাহিরে আসিয়া, সম্মুখ সমরে 
দিলীপ্বরের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। 

প্রথম দিবসে বে যুদ্ধ হইল, তাহা ইতি- 
হাসে “রুধিরাক্ত” * বলিয়া উল্লিখিত 
রহিয়াছে । সে যুদ্ধে কেহ কাহা, 
ক্ষমা করিল না)-তথাপি কেহ কাহাকে - 
পরাস্ত করিতে পারিল না। সমাট 
ফিরোজ শাহ তাহার বিপুল বাহিনী লইয়া 
দ্বাবিংশতি দিবস পর্যান্ত উপযুণপরি দূর্গ 
প্রাচীর আক্রমণ করিতে লাগিলেন ;_- 
তথাপি ছুর্গমধ্ো প্রবেশলাভ করিতে পারি- 
লেন না! এই হুর্গাক্রমণে অস্ত্র শস্ত্রের 
অভাব ছিল না,_-আগ্েয়ান্ত্র পর্যন্ত ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। আক্রমণফারিগণের পক্ষে 
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স্পীপ 


সমুচিত শোৌন্ন্যবীর্ঘ্য প্রকাশেরও কোনরূপ 
অভাব খটিধার সম্ভাবনা ছিল না)--শ্বয়ং 
সমাট এবং সামস্ত নর়পালগণ সেনাচালন! 
করিয়াছিলেন । তথাপি একডাল! ছূর্গ 
পরাভূত হুইল না! ভাহা লিন দিন অজেয় 
বলিয়াই প্রতিভাত হইতে লাগিল । 

যখন বাহুবল এইরূপে পুনঃ পুনঃ বার্থ 
হইয়া গেল, তখন ফিরোজ সাহ ছল কৌশল 
অবশ্বন করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া 
উঠিলেন। তিনি সসৈন্তে পলায়ন করিবার 
তাণ করিয়া, গঙ্গাতীরে--একডালা হইতে 
সাতক্রোশ দ্রে-শিবির সন্নিবেশ করিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে ছুর্গমূল হইতে বাদশাহের বিপুল 
বাহিনী অন্তহিত হইতে লাগিল ;--হস্তি, 
অশ্ব, পটমণ্প, আগ্েয়াস্ত্র কোথায় অন্তহিত 
হইয়া গেল, দুর্গবাসিগণ তাহার সন্ধান লাভ 
করিলেন না। 

এই সময়ে মালদহ প্রদেশের প্রসিদ্ধ 
সাধুপুকষ সেখ মক্দুম সাহেবের দেহাস্তর 
সংঘটত হয়। তিনি নিয়ত অরণ্ামধ্যে বাস 
করিতেন বলিয়া, অরণোর রাজা (রাজা বিয়া 
বাণী) নামে কথিত হইতেন। দেশের 
লোকে তাহাকে পীরেরু স্তায় পুজা করিত। 
সে বিষয়ে হিন্দু মুসলমান দিগের মধ্যে 
অল্পনকালেই এক আশ্চর্য সামঞ্জস্ত সংস্থাপিত 
হইয়া গিয়াছিল। 
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তাহার জন্ত অগ্ভাপি মুসলমান সাধুপুক্ষষ- 
দিগের সমাধিক্ষেত্রে মুসলমানের ন্যায় হিন্দুরাও 
ভক্তিভরে উপহার প্রদান করিয়া আসি- 
তেছে! “রাজা বিয়াবাণীর” অস্তোষ্টি- 
ক্রিয়ায় যোগদান করিবার জন্ত দেশের লোক 
ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সেই অবসরে 
সুলতান সামস্ুদ্দীন ফকির সাজিয়া দূর্গ 
হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
সাধুপুকষের অস্ত্োষ্টিক্রিয়ায় যথাশাম্ম বোগ- 
জান করিনা, ফকিরের ছপ্মবেশেই ফিরোজ 
শাহের শিবিরে পরশ করিলেন । স্বয়ং 
মমস্ত শিবির পরিদশন করিয়া সামস্্দিন 
ছুর্গ মধ্যে গ্রত্যাবর্ভঁন করিবার পর, সে কথা 
ফিরোজ সাহের কর্ণগোচর হইল । তখন 
আর পরিতাপের অবধি রহিল না! 

পলায়ন কেবল ভাণ,_-সময় ও স্থযোগ 
ঘন্বেষণ করিবার ছল কৌশল,--সামস্্ন্গীন 
তাহা এইরূপে অবগত হইবামাত্র, সমাটকে 
সময় ও সুযোগ লাভের অবসর দান কবিতে 
সন্মত হইলেন না। তিনি সসৈন্তে দ্র্গ 
হইতে বাহির হইয়া, সমাটের শিবির আক্রমণ 
করিবার জন্য ধাবিত হইলেন । 

উভ্তয়পক্ষে যেন্ধূপ বীরবিক্রম প্রকাশিত 
হুইয়াছিল, অল্পযুদ্ধেই সেরূপ বীরবিক্রম 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুলতান সামসুন্দীন 
এবং সথলতান ফিরোজ শাহ আপন আপন 
রাজছত্রতলে দণ্ডায়মান হইয়া, সেনাচালনায় 
ব্যাপৃত হইম্নাছিলেন। উভয়পক্ষেই সেনাদল 
বুঝিয়াছিল,--এই সুজল! স্ুুফলা মলয়জ- 


ব্্গদর্শন | 


[ ৮ম বষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 





শীতল !শস্ত শ্বামলা বঙ্গতূমি কাহার হইবে 
তাহার মীমাংসার জন্যই পরম্পরের মস্তক 
লক্ষ্য করিয়া পরম্পরেন্ন শাণিত ক্পাণ 
অনবরত উখিত এবং পতিত হইতেছে । 
বিজয়নম্দী কখন এক দিকে কখন অন্তদিকে 
কটাক্ষপাত করিয়া সমর কৌতুক দর্শন 
করিতেছেন । 
সামনুদশীন বিজয়লাঁভ করিতে পারিলেন 
না। বাদসাহের বিপুল বাহিনী পরাভূত 
হইল না)-কেবল একলক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু- 
মুসলমান তাহাদের শবরাশি দিয়া রণক্ষেত্র 
ঢাকিয়া ফেলিয়! চিরনিদ্রায় অভিভূত হইনা 
পড়িল! সামগ্ুদীন পুন্রায় ছুগ মধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন, তাহার ছত্রপতাকা দিল্লী- 
শ্বরের হস্তগত হইল! 
অতঃপর আর যুদ্ধ হইল না ;_-উভয়- 
সন্ধি সংস্থ।পিত হইয়া গেল। কি 
শে সহসা সন্ধি সংস্থপিত হইল, সে 
যয়ে ফিরোজশাহের ইতিহাস লেখ কগণের 
সহিত গৌড়ীয় জনশ্রতির সামঞ্জস্ত-সংস্থাপনের 
উপায় নাই। দিলীশ্বরের ইতিহাস লেখকগণ 
লিখিয়া গিয়াছেন,--“ছ্াত্যন্তর হইতে 
অবরুদ্ধ রূমণীগণ অবগুগ্ঠন মোচন করিয়া 
কাতরকঞ্ঠে আর্তনাদ আরন্ত করায়, ফিবোদ্গ 
শাহ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন”।* 
মালদহ প্রদেশের জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া, 
গোলাম হোসেন যে ইতিহাস রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। 
এই একটি বিষয়ে মত পার্থক্য থাকিলেও, 
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আর একটি বিষয়ে মত পার্থকা দেখিতে 
পাওয়া যায় না । সকলেই লিখিন্া গিখাছন,-- 
প্বর্যাকালের প্রারস্তে এই রণ কোলাহল 
নিরস্ত কিয়া, সমাট ফিবোজ শাহ সন্ধি 
সংস্তাপিত করিয়াছিলেন” গোলাম হোসন 
লিখিয়া গিয়াছেন,_“বর্যাকালে বঙ্গমি 
জলার্ণব হইযা পড়ে, সেই মাঁশঙ্গায়--বর্ষা 
আসিতেছে দেখিয়াই- ফিবোজ শাহ সন্ধিব 
জন্য বাকৃল হুইযা উঠিয়াছিল্লন”। * এই 
কাহিনী সত্য হইলে, ফিবোজ শাহেব ব্যাকুল 
তার কাবণ বঝিত পাবা যায়। 

যাহাবা পুনঃ পুনঃ পবাকত ছইবা ৪, শেষ 
পর্যন্ত হূর্গবন্া কবি”ত সমর্থ হইবাছিল ,__ 
ধাছাবা লক্ষবীব বিসজ্জন দিয়াও, স্বদেশের 
গৌবববক্ষার্থ পবাক্তর স্বীকাবে সম্মত হয় 
নাই ,_তাহাবা বর্ধাকাঁল পর্যাপ্ত অপেক্ষা 
কবিতে পাবিলে, আকমণকাবিগণাকে সত্য 
সত্যই বাতিবাস্ত কবিক্কা ভতলাত পারিত। 
বর্ষা আসিতেছ বলিয়া তাহাদেব পক্ষে 
সন্ধিব জন্য ব)াকুল হইবার সম্ভাবনা ছিল 
না। আব তাহাব! ব্যাকুল হইলেই যে 
ফিবোজ শাহ দুর্গ অধিকার না কবিক্স, 
বাঙ্গালীব স্বাতন্বা নষ্ট কবিতিে আসিয়া স্বাতণ্থ্য 
স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইয়া,_বিজয় 
লব্ধ বন্দিগণকে অকাতবে মুক্তিদান কবিষ্া,-_ 


কেবল রমণী কণ্ঠে কাতরক্রনানে অভিনত 
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ইইয়াই--সন্ধিব জন্য সম্মতিজ্ঞাপন করিবেন, 
তাহাৰও সম্ভাবনা ছিল না! স্তরাঁং সঙ্গি 
সস্কাপনেব প্ররূত কারণ যে মুক্ত কণ্ঠে 
বান্ত হয় নাই, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া 
বোধ হয়। একজন সতানিষ্ ইতিহাস 
লেগক তাহা ইঙ্গিতে বাক্ত কবিষা লিখিয! 
গিধা-ছন,বর্ধাব উপব ফোষ চাপাইবাব 
স্থবিধা পাইয়া, ইতিহাস লেখকগণ ফিবোজ 
শাহেব প্রতাবর্ভনেব তদন্ুবপ কারণ নিদ্দেশ 
কবিলেও, এই অভিযানে দিল্লীশ্ববের 
দুন্বলতাই প্রকাশিত হইয়া! পডিক্াছিল ।৮ + 

সন্ধি সংস্তাপনের পব ফিবোজ শা 
প্রতণবন্তন কবিলন। গৌডায় স্বলতান 
দিশীথ্ধবেব মিত্রমধো পরিগণিত হইলেন । 
উভরেব মণ্প। শিষ্টাচাব বক্ষার্থ উপটোৌকনের 
আদান প্রদান প্রচলিত হইল। খন্গভূমি 
পুনঃ পুনঃ পবাভত হইফাও, পরিণামে স্বাতঙ্বা 
লীভ কবিষা, গৌড়ীষ সামাজোব গৌরববদ্ধন 
কবিল। 

ফিবোজ শাহব বঙ্গবি্গয় চেঠ! প্রকৃত 
পক্ষে এইনপে বার্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহাব বেঙন লন্ব উঠিহাস লেখকগণ, সে 
কথাব উল্লথ না কবিয়া, বঙ্গবীবগণকে 
ব্ঙ্চ কবিয়াই, ব্থবিজ্ঞয় যাত্রীব মনস্তাঁপ 
দুর কবিবার চেষ্টা কবিয়া গিয়াছেন।? 
তাহাঁবা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বিদূষ 
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কের রচনার উপযুক্ত হইলেও এ্তিহাসি- 
কের রচনার উপযুক্ত বলিয়া স্বীরূত হুইতে 
পারে না। কিন্ত তাহাকেই এ্তিহ।সিক 
সত্য বলিয়া! ধরিয়। লইয়া, একালের কোঁন 
কোন ইংরাজ লেখক বাঙ্গালীকে উপহাস 
করিবার প্রলোভনত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। * যাহা হউক, এই সকল বাঙ্গোন্তির 
মধোও একটি এঁতিহাসিক সত প্রচ্ছন্ন হইয়া 
রহিয়াছে ;_-তাহা প্রকারান্তরে বনুমূলা। 
যাহারা দিল্লীশ্বরের গতিরোধ করিয়া 
স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে 
জীবণ বিগস্জীণ করিয়াছিল, তাহারা “বাঙ্গালী 
পাইক এবং বাঙ্গালী রাজা ।” তাহার! 
পরাভূত হইলে, পলায়ন করে নাই )-- 
শরুহস্তে নিহত হইয়াছিল । 

বাঙ্গালার ইতিহাস নানা কারণে সত্য 
মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । সমুচিত 
আলোচনার অভাবে, দিলীর পরিহাস পরায়ণ 
ইতিহাস লেখকগণের সকল কথাই বিনা 
বিচারে এঁতিহাসিক সতা বলিয়া পুনঃ পুনঃ 
উদ্ধত হইয়া আসিতেছে । তাহাতেই ধা্সা- 


বঙ্গদর্শন । 


শসপাাশাশাশা শা শিটিশ্সি পি 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


স্পা শাশিশি 





পাপা িশীশীশীীশীিশ শীীশ্পি স্পা 








কলফ্ছিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমান'বাযাপারে 
বর্ষার উপর দোষ চাপান হইলেও, বর্ধার 
কিছুমাত্র অপরাধ ছিল নাঁ। কারণ, 
ফিরোজ শাহার চৈত্র মাসের শেষে (৫ই 
এপ্রেল, ১৩৫৩) প্রত্যাবর্তন করিবার কথা, 
এই সকল ইতিহাসেই লিখিত রহিয়াছে! 
গোলাম হোসেন পুরাতন লেখকগণের এই 
সকল কুংসাপুর্ণ অসপ্তব কাঁহিনীর কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালী পাইক এবং 
বাঙ্গালী রাজারা তাহাদের জন্মভূমির স্বাধী- 
নতারক্ষার জন্ত রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিল ;--পলায়ন না করিয়া জীবন 
বিলপ্জন করিয়াছিল,--দিলীপর বিজয় লাভ 
করিয়া ৪, বর্া না আমিতেই বর্ধার আশঙ্কায়, 
রিক্তহস্তে প্রতাবর্ভন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন,-বঙ্গভূমি আবার স্বাধীন হইয়া 
উঠিম্বাছিল। এই সকল স্বীকৃত বিবরণের 
সহিত বঙ্গ্যোক্তির কিছুমাত্র সামপ্স্ত না 
থাকায়, তাহ! দিত্রীশ্বরের বেতনলুন্ধ ইতিহাস- 
লেখকগণের সতানিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা 
করিতে পারে না! বরং বাঙ্গালী হিন্দু মুসল- 


বাহিক কলম্ককাহিনী বাঙ্গালীর স্বতি চির- 


শপ পা 


মান যে তংকালে স্বাধীনতা লাভের জন্ত 
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গঞ্চম সংখ্যা । 


্পপশীপ্প শী পিশিপী? পিপিপি শিপ শী পিকিপিরাালা শা 


আত্মতাগ করিতে প্রস্তিত হইয়াই অধাবসাম 
বলে পৰিণামে দিলীশ্বরের হ্যায় প্রবল প্রতি 
দবন্ধীকে তাড়িত করিয়া, বিজয় লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহাই প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে । ফিরোজ শাহেব্ন বাবহার,-- তাহার 
বিপুল বাহিনী সংগ্রহের চে, ত্রিহুতের সা স্ত- 
গণের সহায়তা গ্রহণের বাগ্রতা,- নগর লুগন 
না করিয়া নাগর্সিকগণের সহাঙ্গ তি আকর্ষ- 
শের আয়োজন,--বাহুবলে ছর্গজয়ে অমঘর্থ 
হইয়া ছল কৌশলে সফল কাম হইবার আঁশ।য় 
পলান্নন করিবার ভাণ,--বর্ আসিবার 





সফল সপ্ন । 


সপ পেশা সিসি শি 2০৬ শিস জট শি 


২৩৯ 


শপে শশা শশা ৮ শম্পা শিপ াপাকিিকিাপাশিশীশটি পিপি পাশ শি ০ পি 


পুর্নেই সন্ধির জন্য বাকুপত। প্রকাঁশ,-- 
গৌড়েশ্বরকে সর্বপ্রকার শ্বাতন্ত্র সম্তোগের 
অবসর দান করিয়া অভিযানের প্রকৃত উদ্দেস্ঠ 
ব্যর্থ করিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন, গোৌড়ে- 
শ্বরকে সমকক্ষ সমাটের স্তাষ্ব উপঢৌকন- 
বিনিময়ে সপ্ধদ্ধলা,_ দিলীশ্বরের বেতনলুন্ধ 
ইতভিহাসলেখকগণের বাঙ্গোক্তির সহিত 
কিছুমাত্র সাগঞ্জস্ত রক্ষী করিতে পারে না। 
তাহাদিগের বর্ণনা অতিবাদপরাক্বণ চাটু কার- 
গণের চাটুবাকা বলিয়াই প্রতিভাত হ্। 
তাহা ইতিহাস নহে,-উপাখান !* 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 


৮ ্ 


সফল-্বপ্র | * 


(১) 

হরিবাঁব আপিস হইতে আসিয়াই চাপ্‌ 
কান জুতা সমেত বিছানায় শুইয়া পডিলেন। 
তাহার স্ত্রী বিন্দু তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখা 
করিতে করিতে বলিল, “আজক কি বড় 
শ্রান্ত হয়েছ?” তাহার ন্ামীর ম্লান ক্রিঈমুখ 
ও জ্যোতিহীন চক্ষু দেখিয়া বিন্দু বড় ভীত 
হইয়াছিল । 

হরিবাবু বলিলেন, “ইহ, আজ সমস্ত দিন 
বড় কণ্ঠ পেয়েছি, আজ মনটা বড় খারাপ, 
শরীরটাও কেমন কেমন কচ্ছে। উ; ভুর- 
দুষ্ট 1” তৎপরে বুকভাঙা গভীর দীর্ঘশ্বাস। 





বিন্দু বাথিত হইয়া শাশ্ত সোঁহাঁগে 
স্বামীকে একটি চুপ্ধন করিয়া স্বামীর চাপ- 
কানের বোতাম ও জুতা মোজ খুলিয়া দিয়া 
কাপড় ছাডাইয়! হাত মুখ ধুইবার জল দিল। 
এব,_-সেব! শুশধাকর-স্বামীকে স্স্ত কনিতে, 
যত্র করিতে লাগিল! 

বিন্দু বার ধংসর হবিবারুবর গৃহিণী। 
কিন্তু বিন্দ এখনো যেন নবোঢ়া বধুটির মত 
ব্রাড়ামরী, মোহাগথীলা এবং স্বামীতে নিতান্ত 
নিঙরপরায়ণা। এখন প্রেমের আগ্রহ- 
আবেগ উচ্ছসিত না হইলেও প্রাণের কাণায় 
কাণায় খরটানে বছিতেছিল। সে স্বামীকে 





* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের রাজদাহীহথ শাখা সভার তৃতীয় বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে লেখক বর্তৃক 


গঠিত। 
* কোন ইংরাজি গল হইতে । 


৩০ 


ম্লান দেখিরা বড়ই বাখিত হইয়া তাহার 
কষ্টের কারণ আন্দাজ করিতে লাগিল ; কিন্তু 
কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তথাপি 
স্বামীকে কিছু জিদ্তাসা করিল না। কণ্ঠের 
সময় কষ্টের কথা উত্থাপন করিতে সে ভাল 
বাসিত না। সেজ্ঞানিত যে রাত্রির বিশ্রামে 
স্ুস্থচিন্ত হইয়া স্বামী নিজে সমস্ত বলিবেন-- 
রাত্রির বিশাষ, মানসরোগের এমনি চমৎ- 
কার মহৌষপি। 

বিন্দু খাইবার ঠাই করিয়া স্বামীকে 
ভাকিল। হবিবাবু বলিলেন, “আমি এখন 
খাথ না) যদি ৬ণ থাক, একটু রাজ 
থাব। তুমিখাওগেযাও।” 

বিন্দু স্বামীব পদতলে আসিয়া বসিল 
এবং এক হাতে স্বামীর পদস বাহন ও 
অন্যহস্তে পাথাব বাতাস করিতে লাগিল। 

হরিবাবর যেন বোধ হইতে লাগিল, যে 
তাহার সর্বাঞ্গ কেমন অবশ শিথিল হইয়া 
আসিতেছে ; মাথার ভিতব বো বো করি- 


্াশাশ্ািশ লাশ শশা পাপী? স্পা স্পা 





তেছে। জীবনী কিয়া বেন স্তব্ধ হইয়া 
আসিতেছে । তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 


বলিলেন, “আঃ বিন্দু, কত আশা ভরসা 
করেছিলাম; সব শেষ হয়ে গেল । বিন্দু 
ঝিকে একটু তাষাক দিতে বল ত 1” তামাঁক 
সকল ছুঃখ বিনাশন, হতাঁশের অবলম্বন ! 

ঝি তামাক আনিয়া দিল। হুঁকায় এক 
টান দিতেই হরিবাবুর গা বমি বমি করিয়া 
উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাহার অতি- 
প্রিয় তামাকে খন অকচি হইয়াছে, তখন 
তাহার জীবন সঙ্কট নিশ্চিত। নিরব্রাশ্রয়ের 
আশ্রয়, অগতির গতি তামাকও তীহাঁকে 
ত্যাগ করিল! হীাঞক্স! 


বঙদর্শন | 


[ ৮ম বষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


৯৬ গাপসপসপ পাশা পাসপিপপিশাদ পল 


তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পায়ের 
তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। 
সংসারে সব যেন ওলট পালট হইয়া যাইতে- 
ছিল। বিন্দুকে মনে করিয়া তিনি কাতর 
হইতেছিলেন। বালাবৰি প্রেমময়ী গৃহিণী 
গৃহকণ্ম ও স্বামীসেবায় পরিশ্রম করিতেছেন, 
আহা, তাহাকে কখন সুখ শাস্তি, আরাম 
বিশাম দিতে পার্িলেন না, ইহা কি কম 
কষ্টের কথা। তিনি আজ কত আশা 
করিয়া, কি আনন্দোস্বেলিত জদয় লইয়া 
আপিসে গিয়াছিলেন,_বিন্দূকে সুসংবাদ 
দিবেন বলিয়া কতই মা আকাশকুস্ম চয়ন 
করিতিছিলেন, কিন্তু হায়, সব আশা ভাঙিয়া 
গেল, সব আনন্দ দগ্ধ হইল,--আজ একি 
বিষাদ গুবু চিন্তাকুল চিন্তে তিনি শুধু ছঃখ 
ও পরাজয় সংবাদ বহন করিয়া বাড়ী 
ফিরিয়াছেন ! কি দুর্দৈব! হায় মন্ুষোর 
আশাবাহিত নিঝুদ্ধিতা। বিন্দুর ভঙ্গ 
ইন্দু ধনাঢোর গৃহিনী, তাত কত সুখ, করত 
সম্পদ! আরবিন্দু দরিদ্র কেরাণীর হাতে 
পড়িয়া শুধু কষ্ট লাঞ্চনাই ভোগ করিতেছে। 
দুই ভগ্রীর এমন অদৃষ্টের তারতম্য কেন ? 
বিন্দু যদি আমার গৃহিণী না হইয়া কোন 
ধনাঢোর গৃহ অলঙ্কৃত করিত, সে স্তুখী হইত, 
আমিও নিশ্চিন্ত থাঁকিতাম। 

হরিবাবু চিন্তায় ছুঃখে মুহামান হইয়া 
যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। বিন্দু 
কাতর হইয়া আগ্রহে শ্বামীর মুখের প্রতি 
চাহিল। 

হরিবাবু চিন্তার করিতে চেষ্টী করিতে 
লাগিলেন। নিক্মলতার ক্ষোভে তিনি দীতি 
কড় মড় করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 








পঞ্চম সংখ্যা 1 ] 
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তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না । তাহার 
নিম্নতন কর্মচারীর দ্বারা পরাভবে, তাহার 
মন্ম স্থল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। পনর বংসর 


বয়সে তিমি সাহা লাহা কোম্প।নির আফিসে 


প্রবেশ করেন, সে আজ কুড়ি বংসরের 
কথা। সামান্ত বেতনের বিল সরকার 
হইতে পরিশ্রম, অধ্যবসাক্জ ও কর্তব্য পালন 
দ্বার তিনি এখন আপিসের প্রধান কেরাণী। 
তাহার একাগ্র প্রহ্নমেবার পুরক্ষার স্বরূপ 
সংপ্রতি শূন্ঠীত খাজাঞ্চির পদ তাহার 
নাধ্য প্রাপ্য ছিল? কিন্তু সাহা লাহা বাবুরা 
তাহাকে অতিক্রম করিয়া_-সতীশকে সেই 
পদ দিলেন । মতীশ ত বালক মাত্র; এবং এত 
কাল পর্যান্ত সে তাহারই অধস্তন আক্জাবাহী 
কর্মচারী ছিল। হায়, প্রভুদের কি অবিচার ! 
কাল হইতে তিনি বালকের অধীন, আজ্ঞাবহ 
হইবেন । 

ইহা মনে করিয়া হরিবাবু পুনরায় 
কাতর শব্দ করিলেন। তিনি চিন্তা রোধ 
করিতে পারিতেছিলেন না? এই পরাতব 
কি তাহার দোষে হইয়াছে? যদিও তিনি 
চির দিন প্রাণপণে কর্তব্য পালন করিয়া 
প্রভৃসেবা করিক্াছেন, কিন্তু তথাপি আপন 
করিষ্ঠতা প্রচার করিবার মত তং- 
পরতা তাহার ছিল না। তিনি সতীশের 
মত অগ্রসর নীতিতে পরিপক ছিলেন না) 
মেই জন্যই আজ সতীশ তাহাকে অতিক্রম ও 
উল্লজ্ঘন করিয়া খাজাঞ্চির উচ্চ টেবি- 
লের সম্মুখে গিয়া জকাইয়া বসিল, আর 
তিনি দেই মদীমলিন পুরাতন টেবিলে 
বসিয়া বালক সতীশের আক্ঞা পালনের জঙ্খ 


লফল-্বপ। 





২৪১ 


পক সস ১০ ০৯১৯৬১৯, 


সংসারের অবহেলা, উপেক্ষা, তাচ্ছিপ্য অপেক্ষা করিবেন। হায় দগ্ধ অদৃষ্ট, ধিকৃ 


নিষ্ঠর ললাটলিপি ! 

হরিবাবু বড় আশ করিয়াছিলেন, তিনিহ 
জোষ্ঠ পুরাতন কনম্মচারী বপিয়া তিনিই 
শন্যপদ পাইবেন। মাসিক ত্রিশ টাক! 
বেতন বৃদ্ধি হইবে, বিন্দুকে কিছু সখ স্বাচ্ছন্না 
দিতে পারিবেন বলিয়া বড় উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন ! 'আশাহত হইয়া আজ তিনি 
একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন ; বিন্দুর 
দিকে ঢাহিতেও তাহার কানা আসিতেছে । 
তাহার টানাট।নির সংসারে বিন্দুর নিপুণ 
গৃহিণাপশা যথাসম্ভব পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা 
স্থাপন করিয়াছে; হরিবাধু মনে করিয়া- 
ছিলেন একটু স্বচ্ছণতা হইলে বিন্দুর চিন্তা 
পরিশ্রমের লাঘব হইবে) বিন্দুকে নিশ্চিন্ত 
স্থথী দেখিয়া নিজেও নিশ্চিন্ত সুখী হইবেন। 
হায়, সকল আশা বে ফুরাইল। 

তাহার মনে হইতে লাগিল, এখন তাহার 
মরণ মঙ্গল । তাহার পাট হাজার ট।কান় 
জীবন বীমা করা আছে। বিন্দু কিছু কিছু 
সঞ্চয় করিয়া এ যাঁবৎ “প্রিমিয়ম্” দিয়া সেই 
“পলিসিটি” বজায় রাখিয়াছে। তিনি 
মরিলে বিন্দু সেই পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া 
সুখী হইতে পারে। তাহার মুত্যু একান্তই 
স্পৃহনীয়-এই মৃত্যুতে বিন্দুর সখ এবং 
আপনার পরাভবগ্লানি হইতে অব্যাহতি ! তবে 
এস মৃত্যু এস! হে সকলসন্তাপ হরণ, নূতন 
পরাভব, নৃতন ছঃখ দ্বার আক্রান্ত হইবার 
পুর্বে আমাকে তোমার শান্ত শ্গিগ্ধ ক্রোড়ে 
গ্রহণ কর। এস মৃত্যু, এস! 

হরিবাবু সহসা বক্ষে, বেদনা অনুতব 
কাঁরলেন ; তিনি বুঝিলেন, হৃৎপিণ্ডের সহসা 


পে 


শিহ 


রি ২ পাশা পা ৯০৮ শক পলাশ স্পা তশপাশ্পীশিশা শা শশা 


সঙ্কোচনের এ বেদনা । তাড়াতাড়ি বুকটাকে 
চাপিয়া ধরিলেন, সংজ্ঞানুপ্ব হইল। 

এই ঘটনা এত অতঞ্িত, এত ঝটিতি, 
যে তিনি প্রথমত মনে করিলেন ইহা! মুক্ছ? 
বা তদ্রপ আর কিছু । কিন্ত শীঘ্রই তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, ইহা সর্দগ্লানিহর মৃত্যুর 
শান্ত শীতল কোল। তিনি মরণের সীমার 
মধ্যে আসিয়া বিরাট শান্তি অনুভব করিয়া 
সুখী হইলেন । 

মৃতুর পরে তাহার দিবাচ্ঞান লাভ 
হইল। বেনুনে উঠিয়া দূর হইতে নগরের 
বিশুত সম্পূর্ণ চিত্রশোভা দেখার মত তিনি 
আপনার মর্তাজীবনখানিকে স্পষ্ট, অগুপ্ 
সশুর্ণ দেখিতে পাইলেন । সুন্দর পুনা- 
হর্্যবীথি, দূর হইতে ধুলিশৃগ্ত, আবর্ষনা- 
শৃন্ত। সুথশাপ্তির শ্তামশপ্পান্তত প্রশস্ত 
ক্ষেত্র, ভাবরাগন্গেহসখোর বিচিত্র উদ্ভান, 
শুশ্রধারূপিণী নরদীধারা, সম্মিলিত-নগর- 
ফোলহেলের মৃত পুত্রকন্তার হলশুঞ্জন বড় 
অপূর্ব স্বন্দর বোধ হইতেছির্। পাপের 
পঙ্জমলিন প্রণালী ও পৃতিময় গহ্বর সকল এই 
শোভাসম্মিলনের মধ্যে বড় একট। নজরে 
পড়িতেছিল না। হরিবাবু দেখিলেন, তাহার 
মর্ত্যজীবন বিন্দুর স্লেহমাঞ্জিত লুচিকণ, 
জুন্দর, প্রায় নিখুত ছিল। 

কিন্ত এই স্থন্দর জীবনশোভার় ভিতর 
তাহার পুত্রকন্তা ও পত্রীর করুণ বিলাপ বড় 
মর্মস্তদ বলিয়া মনে হইতেছিল ৷ আহা, আজ 
তাহারা তাহারই জন্য কাদয়া আকুল। এ 
ক্রন্দন দেখিয়া হ:ঃথও হয়, স্থথও হয়। 

বিন্দুর তমী ইন্দু, ভঙ্মীণতির মৃত্যুসংবাদ 
শুনিয়া, বিন্বুর বাড়িতে আলিম» কাঁদি 


বঙ্গদর্শন | 


শা ৩টি শী 


[ ৮ম বর্ষ, ভাগ্র, ১৩১৫ 


আছাড়িয়া পড়িল। ধনাঢগৃহিনী গর্বিত! 
ইন্দুকে শোকসন্তপ্ু দেখিয়া হরিবাবু আশ্চর্য্য 
হইলেন, সখী হইলেন। প্রথম শো কাবেগ- 
শমিতা ইন্দু বলিল, “দিদি, তোর ভাগ্যে 
এমন কেন হ'ল? হরিবাবুযে তোকে বড় 
তালবাসত দিদি; আমি অভাগিনী স্বামী- 
ন্নেহবঞ্চিতা, তোর বদলে আমি বিধবা হ'লে 
ত” কোন ক্ষতি হ'ত না”। ইন্দু দীর্ঘখ|স 
ফেলিয়া ফুঁপিয়। ফুপিয়া কীদিয়া উঠিল। 
ইন্দর কার! দেখিয়া হরিবাবুরও কান্না 
আসিতেছিল; কিন্ত আত্মা কাদে না 
বলিয়া শুধু দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, 
“হায়,। আমি কি ভ্রান্ত; মনে করিতাম 
ধনাঢা বধূর! বুঝি বড় স্থখী। বিন্দুর অর্থকষ্ট 
দুর করিবার জন্ত আজ আমি মৃতকে 
আবাহন করিয়া বরণ করিলাম। কিন্তু 
বির সখের তুলনায় ইন্দু আপনাকে 
অভাগিনী মনে করিতেছে। বিন্দু সুখী 
ছিল, শুনিয়াও স্থথ হইল” জীবনে থে 
ঘটনা স্ত্র জটিল বোধ হইত, এখন মরণের 
ধরন্বজালিক পারে দাঁড়াইয়া হরিবাবু একে 
একে সে সকল মুক্ত দেখিতে লাগিলেন । 
তাহার মৃত্্াতে প্রতিবাসী পরিচিতদিগের 
দুঃখ দেখিয়া হরিবাবু বড় আরাম অনুভব 
করিতেছিলেন। রামবাবু, শ্যামবাবু, ষহু- 
বাবু প্রশ্নতির উপর জীবদ্দশায় তিনি কত 
বিরক্ত হইয়াছেন; তাহাদিগকে সহান্থ- 
ভূতিশৃন্ত ভব্যতাবঙ্জিত বর্ধর মনে করিস 
কত অবিচার করিয়াছেন। এখন তাহারাই 
তাহার মৃত্যুতে কাতর হইয়া, তাহারই 
ছেলেমেয়েগুলিকে যত্ব করিতেছেন, বিন্দুকে 
সাত্বনা ও সাহাষ্য দিতেছেন। হায়, এখন 


পঞ্চম সংখ্যা । ] 


জীবনের পরপারে আসিয়া অতীতের ভ্রঃটি 
সংশোধন করিবার উপায় কৈ? 

সন্ধার সময় গৃহের মধো যখন অন্ধকার 
খনাইগ্রা উঠিয়া জমাট বাঁধিতেছিল, যখন 
ঝি মৃত্প্রদীপ জালিক্ষা প্রতোক ঘরে সন্ধ্যা 
দেখাইতেছিল, যখন ক্রুন্দনক্রান্ত শিশু গুলি 
তাহাদের তৃলুষঠিতা মাতার চারিদিকে বসিয়! 
ঢুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কে বহিদ্বারের 
কড়াম্ম কটকটা শব্ধ করিল । হরিবাবু__ 
অর্থাং সেই আম্মা, যাহা এতদিন হরিবাবু- 
নামচিহিত দেহ আশ্রয় করিয়া ছিল, 
ভাবিতে লাগিলেন, “এমন সময় আবার কে 
আমিল'? ঝি দরজা খুলিয়া! দিল। হরিবাবু 


সতীশবাধুর মিষ্ঠ ক শুনিয়া চমকিত 
হইলেন। 

সতীশবাবু ঝিকে জিচ্জাস1! করিতেছেন, 
প্াগা, হরিবাবু আজ আপিসে যান নি, তার 
কি কোন অস্থথ করেছে? আমরা বড় 
চিন্তিত হয়ে” খবর নিতে এসেছি ।” 

হরিবাবু অবাকৃ। সতীশ, যাহাকে তিনি 
নিষুর রাক্ষস প্রকৃতি মনে করিতে ছিলেন, 
সেত্তাহারই জন্য চিন্তিত! আপিসের সমস্ত 
দিনের হাঁড়ভাঙা পরিশ্রমের পর, উজান 
রাস্তা বহিয়া আসিয়া তাহারই সন্ধান, তাহা 
রই কুশল প্রশ্ন? এ উদ্বেগ, তাহাকে নিম্ন 
কশ্মচারী রূপে আদেশ করিবার স্থথে বঞ্চিত 
হইতে হইবে বলিয়! কি? 

বি সতীশবাবুর প্রশ্ন শুনিয্না কাঁদিয়া 
বলিল, "বাবু গো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে, 
গেছে; আমাদেব বাবু ন্বর্গে গেছেন” । 

সতীশবাবু কাতর হইয়া সেখানে বসিয়া 
পড়িলেন।” অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারি- 
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লেন না। তাহার পর যখন মতমস্তক 
উহ্ঠাইলেন, হরিবাবু সবিশ্ময়ে দেখিলেন, ছুই 
গণ্ড বহিয়! শোকাশ্রর মর্দাকিনীধারা প্রবা- 
হিত হইতেছে । হরিবাবু সতীশবাবুকে 
মমতাহীন, পরস্থুথদলন, নিষ্ঠপ্প বাক্ষদ মনে 
করিতেছিলেন, কিন্তু এ কি যবনিকা 
উদবাটন ! তিনি মনে করিতেন, তাহার সন্ভতি 
সত্রীভিন্ন অপর কেহ তাহার অভাব অন্থুভব 
করিবে না। কিন্তু মৃত্া কি মধুর! কত 
পরকে আপন করিয়া দেয়! কত দোষ ক্রটি 
গোপন করিয়া ফেলে,বিম্বৃত করিয়া দেয়। যে 
সতীশবাবু তাহাকে উলঙ্ঘন করিয়া উচ্চপদ 
গ্রাস করিয়া ছিলেন, তিনি এখন হরিবাবুর 
জন্য দুঃখিত, বাথিত। তিনি যে আর 
মসীলিপ্ত ভাঙাটেবিলে বসিয়া লেজার লিখি- 
বেন না, ইহার জন্য আসিসের অন্তত এক- 
জনও ঃখিত-- ইহা কি মধুর সুখদৃশ্ত ! 

সতীশবাবুর যাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক 
অতিবাহিত হইয়াছে । শিশুগুলি ভীতি- 
বিহ্বল ক্ষুব্ধ চিত্তে শযা আশ্রয় করিয়াছে । 
দ্বারে এক খানা গাড়ী আসিয়া লাগিল, 
এবং কড়া নাড়ার শন্দ উঠিল। ঝি গিয়া 
দরজা খুলিয়া দিল। হরিবাবু সবিশ্ময়ে 
দেখিলেন--লাহা বাবু স্বয়ং । 

তিনি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরি- 
বাবু আজ আপিস যান নি কেন? অসুখ 
করেছে বুঝি? আমি একবার তার সঙ্গে 
দেখা করিতে পারি কি ?” 

ঝি কাদিয়। হরিবাবুর মৃত্যু সংবাদ 
জানাইল। 

লাহাবাবু ওষ্ঠ দংশন করিয়া হৃদয়াবেগ 
দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বেশ 
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বুঝা গেল। অনেকক্ষণ পরে আপনা আপনি 
বলিয়া উঠিলেন, "এবার আমাদের আপিসের 
খড় দুর্দিন। পুরাণো খাজাঞ্চি গেল, পুরাণে! 
বড় বাবু গেল; মনে করেছিলাম, হরিবাধু 
আছেন, হায় হায়, হরিবাবুকেও আমরা হারা- 
লাম। আমাদের সর্ঘনাশ দেখছি ।” 

হরিধাবু বড় খুসি হইলেন। কিন্তু মনে 
মনে বলিলেন, “স্থবিচার করে, খাজাঞ্চির 
পদটা আমায় দিলে, আমাকেও এত শীদ্ব 
মরতে হ'ত না। সবই অদুষ্ট অদৃষ্ট 1” 

সহস| হরিবাবু গায়ে কিসের আঘাত 
পাইয়া চনকিসা উঠিপেন। দোঁথলেন তিনি 
মৃত বা নূক্ছিত নহেন, সদ্য স্থপ্টোখিত। 
বিন্দু তাহাকে বাতাস করিতে করিতে ছুলিয়! 
পড়াতে পাখাখানা তাহার গায়ে গিয়া ঠেকিয়া 
ঘুম ভাডাইয়াছে। লংসাহেবের গিজ্জার 
ঘড়ীতে ঢংঢং করিয়! ঢুইটা বাজিল, হরিবাবু 
চোখ যুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন । 

বিন্দু স্বামীক সচেতন দেখিয়া হাসিয়া 
বলিল, “খুব থুমিয়েছ । এখন কিছু খাও ।” 

হরিবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 
“বড় ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই এসেই 
খুমিয়ে পড়েছিলাম । তুমি এখনো বসে, 
বাতাসই করছ! তুমি থেয়েছ” ? 

বিন্দু হাসিয়। বলিল, “প্রসাদের অপেক্ষায় 
আছি ।” 

হরিবাবু সন্গেহে সোহাগময়ী মৃছু-হাসরম্যা 
পত্তীকে বুকে চাপিয়া ভাবস্থখে চক্ষু মুদ্রিত 
করিলেন। 

্ধ 

পর দিন কিছু বিলম্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ 

হইল । তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তিনি 


বঙ্গদর্শন । 


সপ 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


ট্ামের উদ্দেশে ছুটিলেন। পত্বীর সহিত 
কোন কথাবার্তাই হইল না। বিন্দু দুঃখিত 
হুইল । স্বামীর বিমনা, হওয়ার কারণ সন্ধ্যা 
পর্যান্ত অজ্ঞাতই রহিবে । স্বামীকে উন্মনা 
দেখিয়া! পতিগতপ্রাণা সাঁধবীর বিষম ক্রেশ 
হইতেষ্ছিল, কারণ জানিয়া যদি প্রতিকার 
সস্ভব হয়, এই জন্ত কারণ জানিতে বিন্দুর 
এত আগ্রহ । 

হরিবা গত রাত্রের ক্প্প চিন্তা করিতে 
করিতে আপিসে গেলেন। আজ তাহার 
প্রসন্ন চিন্তে আশ। ও আশ্বাস ভিন্ন নিরানন্দ- 
কর কিছু ছিল না। তিনি মনে করিতে- 
ছিলেন, সমস্ত সংসার কিছু তাহার বিরুদ্ধে 
যড়বন্ত্র করিয়া উচ্ছেদ করিতে বন্ধ পপ্সি- 
কব নহে। যেমন করিয়া হৌক, তিনি 
অবস্থার উন্নতি কর্িবেনই । এজগতে 
সকলে সব্ধপ্রকারে সুখী হয় না। হয়ত 
কাহারো অর্থ আছে, স্বাস্থ নাই; 
কাহারো দুই আছে, পারিবারিক শাস্তি 
নাই। অতএব মানুষ আপনার জীবনটি 
যেননভাবে পায় তাহাতেই সন্ষ্ট সুখা থাকা 
উচিত। দৈশন্দিন জীবন হইতে যতথানি 
সম্ভব সুথশাস্তি নিফাসিত করিয়া লওয়া 
উচিত। ষোল আনার অভাবে বারআন! 
ত্যাগকরা মৃঢতা-__মুখ তা । 

আপিসে পৌছিতে বিলম্ব হইল। 
যাইতেই সতীশবানু প্রতি সাগ্রহে তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন । 
হৰিবাবু প্রতিনমস্কার করিলেন ; আংশিক 
স্বপ্ন সাফল্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। 
হুরিবাবু আপনার ভাঙ1 চেয়ারে ছারপোকার 
আক্রমণ নিবারণের জন্ত একখান! খবরের 





পঞ্চম সংখ্যা! ] 


কাগজ পাতিয়া বসিতে যাইবেন, সতীশবাবু 
তাহাকে বলিলেন, “লাহা বাবু একবার 
আপনাকে খুঁজিয়া গিয়াছেন, এবং আপনি 
আসিলেই খান কামরায় পাঠাইয়া দিতে 
বলিয়া গিয়াছেন”। হরিবাল অধিকতর 
বিশ্মিত লইয়া বাবুদের কামবায় গেলেন । 

তখন সাহাবাবু ও লাহাবার বরফ 
লেমনেড চুমুকে চমুকে পান করিতেছিলেন। 
হরিবাবুকে দেখিয়া লাহাবাবু বলিলন, 
“দেখুন হরিবাবু, রামেশ্বর বাবু কাজে অবসর 
নিচ্ছেন। আমরা আপনাকে তার পদে 
নিযুক্ত করেছি। আপনি তাব কাছে 
চার্জটা বুঝে নেবেন। কাল আপনি 
সকাল সকাল বাড়ী চলে গিছলেন ধলে, 
কাল আর আপনাকে বলতে পাবি 
নি” । 

হরিবাঁবু আনন্দ বিহ্বল জদয়ে অভিত 
হইয়! কৃতক্রতাপ কথা কিছুই বপিতে 


গোট। ছুই তিন কঠিন কথা । 
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পারিলেন না। ভাবমুখর নির্বাকৃ্টতে 
অভিবাদন করিয্বা চলিয়৷ গেলেন। 

এখন হরিবাবু বুঝিলেন, কেন তিনি 
থাজাঞ্চির পদ্দ পান নাই । তিনি যেমানেজার 
হইলেন। শত মুদ্রা মাসিক আয়বৃদ্ধি ! 
পৃথিবী এখন ভাহার চক্ষে রামধন্তর সপ্ববর্ণে 
সম্জ্জল হইয়া উঠিল। সেই বিচির বর্ণে 
তিনি দেখিলেন গাহারই বিন্বর সন্তোষ 
ম্নেহস্মিতহান্ত ৪ কাঞ্চনাভরণ বিচ্ছুরিত সিদ্ধ 
জেোতি। 

বিন্দদক কথন এই খবর দিয়া তাহার 
সখ গ্রদীপু মুখখানি চুঙ্গনাচ্ছন্ন করিয়া দিবেন, 
তাহাই ভাবিভ ভাবিতে হবিণাঁনর আপিসের 
ঘ-্টা কয়টা কুশর্মম্বব গতিতে কোন মতে 
কাটিন্বা গেল, সেদিন আর কোন কাজ 
হহল না । 


চাকচন্দ্র বন্ট্যোপাধায়। 


লা শশী শিপ 


গোটা ঢুই তিন কঠিন কথ! । 


অব্তারবাদ ও সাকারবাদ । 


ফলত অবতারবাদ মাত্রেই সাকারবাদ। 
অবতীর্ণ হইতে গেলেই ঈশ্বরকে কোন না 
কোন আকার ধারণ করিতে হয়। আমাদের 
দেশে অবতার স্বীকার করিয়াও হয়ত কেহ 
বানিরাকারবাদী থাকিতে পারেন | আমাদের 
শাস্ত্রে অবতার অসংখা, যুগাবতার লীলা- 
বতার, গুণাবতার, আবেশাবতার ইতি 
বছুধিধ অবতারের উল্লেখ আহে, আবার 
পুর্ণ অবতারের ও উল্লেখ আছে, আর মায়া- 

ও 


বাদের সাহাযো কোনো বাক্তি অবতার 
দেহুক মাপ্িক বলিয়া, অবতারীর নিরাশয়হ 
সম্পূর্ণূপেই রক্ষা করিতে পারেন। আর 
এরূপ সিন্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা যে 
আমাদের মধ্যে একেবারেই হয় নাই, তাহাও 
নহে। কিন্তু খুষ্টায় অবতারবাদে--ইন্‌ 
কারণেষন্__রক্তমীংসময় দেহ ধারণ বোঝায়। 
এখানে গুণাবতাঁর, আবেশাবতার প্রভৃতিক্র 
স্থান নাই 1 এখানে. ৮/০এ 1004৭৩1৩১10. 
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_া রশ শান ৮ পা শশা 


- ঈর্বরের যে বাকা অনাদি আদি হইতে 
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বিনি স্বরং ঈশ্বর 
004 017 ৮61 3০৫---তাহাই রক্তমাংসে 
পরিণত বা প্রকাশিত হয়। স্থতরাং এখানে 
অবতারকে সাকার বলিতেই হয়। তবে যে 
আকারে মিশু ইহলোকে বিহার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সতাই তার দেহ ছিল, না, 
কেবল মাত্র ছাক়াবাজির ছায়ার মত ছিল,-- 
এ প্রশ্ন প্রাচী খৃষ্টমগ্ডলীর মধো ও উঠিয়াছিল। 
একদল লোকে বিশ্ুর নরারুতি যে বক্তমাংস 
গৃস্টন ছিল. ইহা বিশ্লীস করিিততন না, তারা 
বলিতেন যে যিশুকে কেবল মানষের মত 
দেখাইত মাত্র, বস্তত তিনি মানব দেহধারী 
ছিলেন না। আমাদের পরিভাষায় বলিতে 
গেলে, এই বলিতে হয় যে ইহারা ধিশুর 
মানব দেহকে “মায়িক” বলিয়া! স্বীকা 
করিতেন, “কায়িক” বলিয়া মানিতেন না। 
কিন্ত খুঠীয়মণ্ডলী ইহাদিগকে “হেরোটবং” 
বা অবিশ্বাসী বলিয়া বঙ্জন করেন। তদবধি 
ষিশত যে নরদেহে, সতা সতাই পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা! সকল খুষ্টীয়ান- 
মগ্ডলীই একবাক্যে স্বীকার করিয়ী আসি- 
তেছেন। আর যিশু ও ঈশ্বরেতে যখন 
বস্তত তন্তত 11 (90519 01 8590106) 
কোনই পার্থকা নাই, তখন ঈশ্বর তত্ব 
নিরাকার হইয়াও মানবাকার ধারণে যে 
তাহার মর্য্যা্দাহানি হয় না, ইহা খৃষ্ীয়ান্‌ 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন। স্থতরাং থৃষ্টশিশ্ু- 
দিগকে কোনো ক্রমেই যথার্থ নিরাকারবাদী 
বলিস গ্রহণ করা যায় না। 

ইস্লামের নিরাকারবাঁদ। 

বর্তমান সময়ে প্রতিষ্টিত ধর্ম সকলের 


[ ৮ম বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৫ 
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মধ্যে এক ইদ্লামকেই অনেক পরিমাণে 
নিরাকারবাদী বল! যায়। “অনেক পরিমাণে” 
বলিতেছি এই জন্য যে, ইস্লামও দ্বৈততব্বের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দবৈতবা্ ঈশ্বর- 
তত্ব বে পরিচ্ছিন্নতা অপরিহাধ্য রূপে আরো- 
পিত করে তাহার দ্বার! ইদ্লামের জত্বরু- 
তব্বেও একবপ চিদাকার আরোপিত হইয়া 
থাকে । তথাপি ইন্লাম ঈশ্বরের অবতার 
বাবিগহ এ সকল কিছুই স্বীকার করেন 
না। স্থৃতরাং হিন্ধর্থে কিছ খ্ত্ীয়ধর্থে 
বে আকারের সাকারবাদ দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইস্লাম সেকপ কিছুই পাওয়া যাঁয় না। 
তবে ইনলাম স্বর্গের যেপ করনা করিয়া" 
ছেন, তাহাতে তাহার নিরাকার বাদ সম্বন্ধে- 
ও অনেকটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। মুসলমান 
সাধকদিগেব জীবন চরিত পাঠে এ সন্দেহ 
আরো দৃঢ হইয়াই উঠে। কারণ, ইসলামের 
ঈশ্বরতত্ব একান্ত নিরাকার যদিইবা হয়, 
মুসলমান সাধনাতে সে নিরাকারহ সম্পূর্ণ 
রূপে রক্ষিত নাই। 
ইসলামের গুরুবাঁদ। 

কারণ, ইস্লামে অবতারবাদ না থাকি- 
লেও অতি পরিস্ফুট আকারে গুরুবাদ আঙ্ছে। 
ইস্লাম অবতার অস্বীকার করিয়াও নবী 
বা প্রবক্তা স্বীকার করেন। ইহারা ঈশ্বরের 
প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয়, ঈশ্বরের আদেশ 
প্রচার করিম্সা লোকমগডলীকে ধর্ম পথে 
লইয়া যান। রম্ুলকে ছাড়িয়া কোনে! 
মুসলমান খোদার দরজায় পৌছিতে পারেন 
না। স্থতরাং হজরত, মোহম্মদী মুললমান 
সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। গভীর যোগে 
ও সমাধিতে মুধলঘান সাধকদ্দিগের সমক্ষে 


০৮৮০ শশী পাশ আকাশ 


পঞ্চম সংখ্যা | 
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হজ্রত মোহম্মদ বা আলী প্রতি তাহার 
আসন্ন পরিচারক ও শিষাগণের মধো কেহ 
কেহ সর্ধদাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন । যে 
সাধক এইরূপে ধ্যানযোগে আল্লার রসুলের 
বা তাহার অগ্ুচরগণের সাক্ষাংকার লাভ 
করেন, ইস্লাম তাহাকে অতি উচ্চ অধিকারী 
বলিয়া গণ) করেন । স্থতরাং তত্বাঙ্গে একবপ 
নিরাকার হইয়াও, সাধনাবলে, এই গুরুবাদ 
নিবন্ধন, ইন্লাম যে সাকার আশ্রয় লহয়া 
থাকেন, ইহা অস্বীকার কর অনন্ভব। 


সাকারোপাসনী-পরদেবোপাঁমনা। 


অতএব, জগতে প্রাচীন কাল হইতে থে 
সকল ধর্ম লোকসমাজে গ্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে, তাহার আলোচনাতে দেখি ঘে 
এক ভারতবর্ষে, নিগুণ ব্রন্গোপাসকদিগের 
দ্বারাই কেবল বথার্থ নিরাকারতত্ব আরন্ত 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আর সকল 
ধর্মেই কোথাও বা তন্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে 
উভয়ত, কোথাও ব। অন্তত সাধনাঙ্গে ও, 
কোনো না কোনো আকারে সাকারবাদ 
গ্রতিষ্িত হইয়াছে । ইনুদী, খুষ্টায়ান, বা 
ইম্লাম ধর্মে যে আপাতত সাকারোপ।সনাগ 
তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
অর্থ একান্তভাবে সাকারোপাসনা বজ্জন 
করা নহে, কিন্তু পরদেবোপাসনা মাত্রকে 
বিগঞ্িত বলিক্কা প্রতিষ্ঠিত করা । ইনুদায় 
মুণ্তিপূজ! পাপ বলিয়! পরিত্যক্ত হয়। ইহুদীয় 
এই আদেশের বশেই খৃষ্টায়ান-মণ্ডলী- 
মধ্যেও সাকারোপাসন! বজ্জিত হইয়াছে। 
ইস্লামও এই দশাজ্তাকে ঈশ্বরের আদেশ 
বলিস মানেন, এবং ইস্লামের সাঁকারোপা- 


গোটা ছুই তিন কঠিন কথ । ২৪৭ 


সনার বিরুদ্ধে যে তীর প্রতিবাদ দেখা যাঁয়, 
তাহা মুলে ইহদ| ধর্ম হইতেই গুহীতি 
হইয়াছে। মোহম্মদের সময়ে আরবে নানা 
প্রকারের দেব দেবীর ভজন] বছল্‌ পরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। এই সকল দেবোপাসনাৰ 
সঙ্গে প্রথম হইতেই ইসলামের ঘোরতন্ব 
প্রতিপন্দিতা দাঁড়াই! যায়। ক্রমে এই 
দেবোপাদকদিগের সঙ্গে মোহম্মদ ও তাহার 
শিষাগণের মাবাম্মরক বিরোধ উপস্থিত হয়, 
এবং ইহাদের হাতে প্রথমে হজরহ ও 
তাহভাব ভক্রগণ নিরতিশয় লাঞ্চনা গ্রাপু হন। 
এই কারণে, ভূতপরস্ত্দের প্রতি স্বভাবতঃই 
ইসপামেব একটা গভীব বিদ্বেষ জন্মিয়া 
যায়। আপনার মণ্ডলীর পবিভ্রতী, অর্থাৎ 
পার্থকা, রাখিবার জন্য, মোহল্সদকে অতি 
তীরভাবে এই সাকারাঁবাদের নিন্দা করিতে 
হয়। সুতরাং মূলত ইন্ুদীক্স, খুষ্টীয় বা 
মোহম্মদীয় ধন্মে যে সাকারবাদ বজ্জিত 
হইয়াছে, তাঁহার মন্ম নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠা 
করা নে, কিন্তু এ্রকান্তিকভাবে পরদেবো- 
পাসনার ম.জ্র প্রতিরোধ করা। মে 
প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতে, আর্দাসমাজে, 
অনাঁধা মিশ্রণ হইতে আম্মরক্ষী করিয়া, 
আপনাপধিগের জাতিগত প্রাধান্য, বিশেষত, 
ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্ত জাঁতিভেদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক তদন্ুরূপ প্রয়ো- 
জনে, ইনুদীয় ও পরে খুষ্টায় ও মোহম্মদীয় 
ধর্মে নাকারোপাসনার বিরুদ্ধে এব্ূুপ কঠোর 
নিষেধ প্রতিঠিত হয়। 


প্রচ্ছন্ন সাকারবাদ । 
ফলত প্ররূত নিরাকারবাদী পাকারো- 
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পাসনাকে মিথ। ও কল্পিত বলিয়া বর্জন 
করিলে ও, পাপ বলিয়! কথনো ঘ্বণা করিতে 
পারেন না। সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের 
অবমাননা হয়, এ কথ! ধারা বলেন, তীরা৷ 
বান্তবিক একান্ত নিরাকারবাদী নহেন। 
অজ্ঞাতসাবে, তাহার! ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট 
আকার আছে, ইহা ধরিয়া লন। যার 
€কোনে। নিজন্ব আকার আছে, অন্ত আকারে 
উপস্থিত করিলেই তাহার গৌরবহানির 
সম্ভাবনা আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। 
কিন্ত ধার নিজন্ব কোনো আকারই নাই, 
যে বস্ত্র একান্ত নিরাকার, তাহাতে কোনো 
তক্তিযোগা আকার আরোপ কৰিলে 
তাহার অবমাননা হইবে কেন? সুতরাং 
সাকারোপাসনারকে মারা পাপ বলিয়া বক্জন 
করিতে বলেন, তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন-সাকার- 
বাদী ভিন্ন, আব কিই বা বলা যাইতে পাবে? 
ভারতের নিগুণ ত্রন্মোপাসক বা শুদ্ধাদ্বৈত- 
বাদীই প্রকৃত নিরাকারবাদী; সুতরাং 
তাহারা সাকাবোপাসনাকে অসং বলিয়া 
উপেক্ষা করিলেও, কখনো অপরাধ বলিয়া 
নিষেধ করেন না। হিন্দু বৈদান্তিকেরা 
নিরাকারের উপাসক হইয়'ও খুষ্টায়ান বা 
মুসলমান ধর্মোপদে্টাগণের হ্যায়, কেন যে 
দেশ প্রচলিত প্রতিমা-পূজার কোনো বিশেষ 
প্রতিবাদ করেন না,_তাহাদের বিশুদ্ধনিরা- 
কারবাদই ইহার প্রধান কারণ। 


বঙ্গদর্শন | 





[৮ম বষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


পপ এ পপ পাপা সী সপ 


অবিদ্যাবদ্িষয়ণ। 

ইহাদের চক্ষে, সাক্ষাৎ ব্রহ্গান্তভৃতি না 
হওয়া পর্যন্ত জীব যা কিছু সাধন তজন 
করুক না কেন, সকলই পরমার্থিক দৃষ্টিতে 
মিথা, সকলই অবিদ্যাবদ্ধিষয়ানি। বিষয়ে, 
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,_এ সকলই 
মায়াধীন, মায়াভিভূত। জীব যতক্ষণ না 
এ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিতে 
পাবিয়াছে, ততক্ষণ তাহার আগ্মসাক্ষাৎকার 
লাভ হয় না। ততক্ষণ সে যে কোনো 
প্রকারের উপাসনায় নিষুক্ত হউক না কেন, 
তৎসমুদায়ই মায়িক, মিথ্যা, কল্পিত। 
সমাধিতে আত্মসাক্ষীৎকাঁর হয়। সমাধিতে 
সকল ইন্দিয়চেষ্টা রুদ্ধ হইয়া যাঁয়। সে 
অবস্থায় দ্ষ্টা স্বৰপে অবস্থান করেন ; আর 
তখন কঃ কেন পশ্যেংব_কে কাহার দ্বার! 
কাকে দেখে, কে কিসের দ্বারা কা'কে 
শোনে,-সকলেই ব্রঙ্গাক্সৈকত্বে একীভূত 
হইয়া, কেবল আনন্দঘন মাত্র অনুভূত হয়। 
তখন উপাস্ত উপাসকের সম্বন্ধও লুপ্ত হয়। 
এইজন্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপাসনামাত্রেই, 
ভেদাআ্ক বলিয়া, মিথ্যা । কিন্তু মিথা। 
হইলেও, নিম্ষল নহে । কারণ ইহার দ্বারাই 
ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, সাধক অদ্বৈততত্তে 
গ্রবেশ করেন। নিম অধিকারীর জন্য 
উপাসনাদি নিত্য কর্মব্ূপে বিহিত হয়। 

ক্রমশ । 


্লীবিপিনচন্দ্র পাঁল। 


ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


বাঙ্গালার জমীদাব। 
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এদেশে আসিয়া কোম্পানী বাহাছুর যখন 
নানা উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন, 
তখনো বাঙ্গালীর জমীদাগণের প্রহু-শক্তি 
পূর্বমতই ছিল। সরকার বাহাছুর তাহাদের 
উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই । বঙ্গীয় জমীদারগণ 
অর্ধস্বাধীন নৃপতির স্তায় আপন-আপন জমী- 
দারী শাসন করিতেন ও ধাহারা সীমান্তে 
অবস্থান করিতেছিলেন তাহারা সীমারক্ষার 
জন্য দারী ছিলেন, তখন সকলকেই আপন- 
আপন দেয় রাজকর যথাযোগ্য সময়ে যোগা- 
ইতে হইত--বাক্ষালার নায়েব উহা গ্রহণ 
করিতেন। 

বাঙ্গালা য় যখন দুর্ভিক্ষ আরম্ত হইল তখন 
তাহাদিগের হৃদয়-শোণিত শুঞ্ধ হইয়া উঠিল, 
প্রজা বীচিবে কিসে ? তাহারাই বা কোম্পানী 
বাহাদুরের রাজস্ব দিবেন কিন্দপে? সর্ব 
প্রথমে বর্ধমান হইতে রোধনের রোল 
উঠিল। মহারাজ! ব্যাকুল-হৃদয়ে কোম্পানী 
বাহাঁহরকে জানাইলেন ১--. 





*. 39068] 0119 00038018000 : 


“এ বংসরের জণকষ্ট এবং শশ্তোর দুর 
লাতা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব ! 
ক্ষেত্রে যে শম্ত ছিল তাহা প্রথমেই ঝলসাইয়া 
পুড়িয়া ছাই হইয়া গিগ্লাছে--এখন উহা 
পশ্বাদির আহারের জন্য কর্তিত হইতেছে । 
পুর্ষরিণা গুলি শুক্ক--যে সামান্ জল আছে তাহা 
বদ্ধমানের নাগরিকদিগের পক্ষেই একান্ত 
অপ্রচর । .."* প্রজাগণ এ দেশ ত্যাগ করিয়া 
দলে দলে পলায়ন করিতেছে; এত ছর্দৈব 
সত্তেও কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে আমার 
শৈথিল্য নাই ! কিন্ত দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াও যে 
কেমন করিয়! দেশে লোক থাকিবে--কেমন 
করিয়াই যে তাহারা খাজনা দিবে তাহ! 
বুঝিতে পারি না। আপনার বঙ্গের রক্ষক 
_তাই দাস আজি কর্তব্-বোধে এ সকল 
সংবাদ নিবেদন করিতেছে । আপনারা 
এখন বন্দোবস্ত করুন যেন এ দেশ জনশূন্য 
হইয়া না যায়--প্রজাগণ যেন তাহাদিগের 
গৃহে থাকিতে পায় ।” * 


এ ক 


্ব০৪ 20; 1769 


৫০ 


শা শি 


বদ্ধমানের ছুর্দণা দেখিয়া রাজস্ব মাপ 
দিবার প্রস্তাব প্রথমে তথা হইতেই উত্থাপিত 
হইয়াছিল । প্রেসিডেণ্ট গ্রাহাম সাহেব পর্য্যস্ত 
কোম্পানী বাহারের চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । * অনেক বিচারবিতর্কের 
পর বাঙ্গালার বণিক কর্তারা বলিয়াছিলেন যে 
তাহারা আড়াই কি তিন লক্ষ মুদ্রী মাপ দিতে 
পারেন কিন্তু বদ্ধমানধীপকেও তাহার অংশ 
বৃহন করিতে হইবে এবং চারি বর্ষের রাজন্বের 
সহিত নির্দি্ সময় মধ্যে প্রজাদিগকে অব- 
শিাংশ পরিশোধ করিতে হইবে !+ ইহা 
রই নাম রাজস্ব মাপ! কোম্পানী বাহার 
যদ্দিও পাশ্চাত্য সতানিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা করিয়া 
বিলাতের কর্তাদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন 
যে'মাড়াইকি তিন লক্ষ মুদ্রা রাজন্ব “মাপ 
দেওয়। হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক 
লক্ষ (1) মুদ্রাও মাপ দেওয়া হয় নাই! 

যে ক্লাজবংশ মুসলমান বাদশাহের সময়ে 
সিংহাসনের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন-_ 
নগণ্য জমীদার-প্রজা বলিয়া নহে; ধনে জনে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


অতুল সম্পদে ধাহার প্রাসাদ সর্বদা আনন্দ- 
ধাম বলিয়া বন্ধমানে বিথাত ছিল--কোম্পানী 
বাহাছ্বরেরর আমলে, বাঙ্গালার সেই কাল 
মন্বন্তরে তাহার জমীদারিও শ্মশান হইয়া- 
ছিল। যাহার অধিকৃত ভূমি এতদূর বিস্তৃত 
ছিলযে ঠিনি এক দিনে যতদূরই কেন গমন 
না করুন, কথনই স্বাপিকারের বাহিরে যাইয়। 
তাহাকে নিদ্রিত হইতে হইত না--সেই বর্ধী- 
মানের রাজবংশ এক বংসরে ভিখারী 
হইয়াছিল! বৃদ্ধ মহারাজী মন্বস্তরের শেষ 
শেষ সময়ে শোকে প্রাণতশগ করিলেন । 
তখন তাঠার বাজকোষ শৃষ্ঠ ছিল! যাহার 
অর্থের পরিমাণ ছিল না, তাহারই শ্রান্ধের 
জন্য রাজপরিবারের অলঙ্ক/রাদি গলাইয়া 
বিক্রয় করিতে হইয়াছিল! ইহার ষোড়শবর্ষ 
পরেই বদ্ধমানের নবীন মহারাজা কোম্পানী 
বাহাদুরের রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ 
হইয়া আপনার র জপ্রাসার্দে আপনিই বন্দী 
হইয়াছিলেন--ভাহার ভূম্পত্তি নিলামে 
উঠিয়াছিল ! ছিয়ান্তরের মন্বস্তর বিধাতার 
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পঞ্চম সংখ্য! | ] 





স্পা | পাশ 
এপ স্পা 


বজ্র মত বর্ধবানের রাজবংশ ধ্বংস করিয়া- 
ছিল। 
রাজপাহীর গৌরব লঙ্গী_-নাটোরের 
অরগ্ঠারী দেবী বঙ্গের প্রাত:স্মরণীয়া মহা'রাঁণী 
তবানী -ধাহার শক্তি ও সমৃদ্ধি, প্র তভা ও 
দয়া প্রবাদবাকোোর ভার সমস্ত বাঙ্গালায় 
বিশ্রুত ছিল--্বাহার উল্পখ করিতে হইলে 
লোকে এখনো! “বাহার লক্ষের ঘর” বলিয়া 
থাকে-__যে রদুনন্দনের বুন্ধি বলে বাঙ্গালার 
প্রায় পঞ্চমাংশ নাটোরের অন্তর্ভ,ক্ত হইয়াছিল 
--শাহার রাজত্বের পরিমাণ সেকালে দ্বাদশ 
সহ্ম্র বর্গমাইলেরও অধিক ছিল--রাঁজনাহী 
বগুড়া, পাবনা, রঙ্গপুর, যশোহরের অন্বাংশ, 
ফরিদপুন্রর প্রায় সমুদয় তাগ এবং মুূশিা- 
বাদের উত্তর খণ্ড ধীহার জমীদারী ছিল-_ 
যিনি ২৪৫১০২২ মুদ্রা রাজস্ব প্রদান করিতেন, 
সেই রঘুনন্দনেক্ ভ্রাতপ্প,ব্রবধু মহারাণশী 
ভবানীও কোম্পানীর রাজস্বের ভয়ে বিচলিতা 
হইয়া ছিলেন _তিনিও ছিয়ান্তরের মনৃন্তরের 
স্পর্শে দগ্ধ হইয়া কোম্পানী বাহাছররের নিকট 
আবেদন জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ! 
রাউস সাহেব তখন রাজসাহীর স্থপার- 
তাইজার ছিলেন৷ রাউস সাহেব সহদয় 
ছিলেন বলিয়া অগ্কুমান হয়, নতুবা রাজসাহীর 
ছু'স্থ প্রজাকুলের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি 
কোম্পানী বাহাহুরের অশ্রিয় ভাজন হইতেন 
ন।। মহারাণী ভবানী দেশের অবস্থা দর্শনে 
নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই 
রাউস সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন__ 
্রুজাগণ মরিয়া ফৌত হইয়াছে__ 











ছিয়ান্তরের মন্বন্তর | 





ত্৫১ 


সে শী শী পিপিপি 
১০ শি ২০ ০ নিশি 


অনেকে পলায়নও করিয়াছে। রাজপাহী 
তাই বিধ্বংস-প্রায় জনশূন্য হইয়!ছে। আপ- 
নার! যখন দেশের করগ্রাহী এবং আপনারাই 
যখন এ দেশের বিচর কর্তা, তখন যদ 
নিজেরা ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া এ দেশের 
বকেয়া রাজন্বেত্র একট! বিলি-বন্দোবস্ত ন 
করেন তবে আমার আর উপার্বান্তর নাই। 
এতকাল হইতে বংশানুক্রমে আমি যে জমী- 
দারী ভোগ করিতেছি, তাহা হইলে, উহ্থা 
হইতে আমি অচিরে বঞ্চিতা হইব ! আপনার! 
আমাকে যেবপ স্নেহ ও শ্রদ্ধা কবেন তাহাতে 
আমি আশা কার যে আপনারা বন্ধুর মত 
এমন কোনো-একটা বন্দোবস্ত করিবেন যেন 
আমি আমার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা না 
হই এবং আগামী বর্ষের মাল গুজারিও 
অনায়াসে প্রদান করিতে পারি |, * 
মহারাশীর চেষ্টা বুথ! হইয়াছিল। রাস 
সাহেবের অন্নরোধ বার্থ হইয়াছিল ।.কোম্পানী 
বাহাদুর রাউদ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন*_ 
“আপনার নিকট রাণী যে আঙ্গি কৰিয়া- 
ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে 
পারি যে আগামী বর্ষের রাজস্ব যাহাতে 
সন্পুণন্ধপে আদায় হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগের 
শ্তা আপনাদের দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রস্মোজন 
--জমীদারের কথার উপর নির্ভর করিবার 
প্রয়োজন নাই। চুক্তি ভঙ্গের জন্ত পুরুষানু- 
ক্রমে রাণীকে যে দণ্ডভোগ করিতে হইবে 
তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ মানসে তিনি কি 
উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন আমরা! সানন্দ- 
হৃদয়ে তাহা শ্রবণ করিব 1 কোম্পানী 
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৫২ 


বাহাছর এই থানেই নিরজ্ত হন নাই তাহার! 
মহারাণী ভবানীকে রাজ বিচ্যুত করিবার ও 
ভন্ন দেখাইয়! ছিলেন ! * রাক্মসাহীর অপব 
এক জন জমীদারকেও রাউস সাহেব জানা- 
ইতে বাধা হইয়াছিলেন যে সরকার বাহাদুর 
তাহাদের পাওনা গণ্ডা ষোলো! আন! বুঝিয়্া 
লইতে চাঁহেন- এক কড়া কড়িও ছাড়িবেন 
না--কোনন্প আপত্তিই শ্রাহ্হ করিবেন 
না!!? 

নদীয়ার রাজ|_যাহার বংশ এক দিন 
বাঙ্গালার সিংহাসন আলোকিত করিয়া 
ছিল-[৩ঙিশিও মন্বস্তরের সময়ে লাঞ্চিত 
লুষ্ঠিত, এবং অপমানিত হইয়া রাজা হারাইক়া 
ছিলেন। কোম্পানী বাহাছধর কাহাকেও 
ছাড়েন নাই।£ যে রাজমহল এক দিন 
বাঙ্গালার নবাবের রাজধানী ছিল--বালেখরে 
জাহাজ রাখিয়৷ হুগলির বাজারে পণা মাথায় 


করিয়! বিরুপ করিবার আদেশ লাভ করি ভয় ভীত হইগ়। 


বঙজগদর্শন | 





[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৬১৫ 


পেশি 


তেও কোম্পানী বাহাহর'এক দিন ভিখারীর 
বেশে যে রাজমহমলর নবাবদরবারে কত ন! 
কুর্নীশ করিয়াছিলেন, সেই রাজমহলের জনী- 
দারগণ একবারে ধ্বংস প্রাপ্ু হইয়া- 
ছিলেন। £ 

ইতিহাস অতীতের সাক্ষী; বীরভূমির 
কলেক্টরীর দপ্পর হইতে সেই জীর্ণ ইতিহাস 
উদ্ধার করিলে দেখা যাইবে যে সেই বঙ্গ- 
বিবাত মল্পভূমির (বিঞ্ণুপুর ) বুদ্ধ হিন্দুরাজা 
রাজস্সের দায়ে অনেক দিন পর্যন্ত কারাকদ্ধ 
থাকিয়া অবশেষে মবিবার জন্তই কারামুক্ত 
হইয়ছিলেন ! বীরভূমির মুসলমান নরপতি 
যতদ্দিন অগ্রাপ্ন বয়স্ক ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত 
রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে কিন্ত পরিণত-বয়স্ক 
হইবা মাত্রই বকেয়ার দায়ে কারাকক্ষে 
নিক্ষিপ্ু হইয়াছিলেন ! 

দিনাভ্পুরের রাজ! বৈজনাথ ভবিষাতের 
কক্ণকণ্ে দিনাজপুরের 
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পঞ্চম সংখ্যা । 





দৈন্তদশা জানাইয়া ছিলেন এবং : যায় ন 
যায়” প্রদর্শন মানসে বাঙ্গালার নায়েব-দে ও- 
যানের নিকট দিনাজপুরের হস্তবুদ * 
প্রেরণ পূর্বক দক্না ভিক্ষা করিয়াছিলেন । 
ভাবিয়াছিলেন, সরকার বাহাদুর, “হুস্তবুদ” 
দেখিগাই তাহাকে "না বায়ের, দায় হইতে 
অব্যাহতি দিবেন। হায় দুরাশী ! 

হন্তবুদ দেখিয়া রেভিনিউ বোর্ড ৰলিগ্া- 
ছিলেন--'দিনাজপুরের সমুদয সরঞ্জামী 
ধায় বাদেই আমরা ১২০০০০০ টাকা আদায় 
করিয়াছি (!) সুতরাং রাজার প্রেরিত হস্ত- 
বুদ কোম্পানীকে প্রবঞ্চনা করিবার ছল 
মাত্র! ..... আমরা দিনাজপুর হইতে যে 
পরিমাণ অর্থ প্রতাঁশা করি রাজা যদি তাহা 
ংগৈহে যত্রবান না হয়েন, তাহ! হইলে তাহার 
জমীদারীও যাইবে এবং মুর্শিদাবাদে আসিয়া 
সরকারের প্রাপা পরিশোধ করিবার 
জন্য তাহার “তলব ও হইবে | রাজা 
বৈজনাথ জানিতেন যে মুশিদাবাদে তগব 








ছিয়াভদ্বের মন্বস্তর । 


২৫৩ 


"৮ লাশ শশী শি ল্পাপ্পশী? পাশা শশা আলী; 


০ সপ 


শশশাশশীশীািটি পদ শাশ্াটী০৮৮০কগ সে কা 


অর্থেই কারাগারে প্রেরণ এবং লাঞ্তনা। 
তিনি প্রাণ অপেক্ষা মানকে রক্ষা করিবার 
জন্য যত্রবান” হইলেন--প্রজার নম্বনজলের 
মহিত ঠাভাব নয়নজল মিশিয়! গেল। 

হা বঙ্গজমি ! দেশের বাহারা শত্তিস্তস্ত 
ছিলেন, ধাহাবা কল্প তঝ্বস্ায় দান করিতেন, 
খাছাদেব জমীদারী এক দিন সুদূর বিস্তৃত 
ছিল-বাঙ্গালার সেই ধনকুবেরগণ যেন 
কোন্‌ এক মন্ত্রক্কে সমুদ্র শিখর দেশ 
হইতে দদ্শার অন্তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে 
নিপতিত হুইয়াছিলেন-তীস্থাদিগের প্রাসাদ, 
প্রসিদ্ধ, ধন, জন, অমস্তই যেন কোথাক় 
অনস্হিত হইয়াছিল! কয়েকখানি জীর্ণ-ভগ্ন 
তৈজসপত্র লইয়া তাহারা তখন ক্ষুদ্দ ও 
অপবিচ্ছন্ন মুগ্ধ বুটীরবাসী হইতে বাধা 
হইয়াছিলেন। $ শুধু কি এক বৎসরের 
মন্ন্থরে এই হর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল? 
কোম্পানী বাহাদুরের কালিযালিপ্র দীর্ঘ 
কাহিনী এই প্রথের উদ্বর দিবে। 






দিন।জপুরের হস্তবুদ। 


বাং ১১৭৬ সালের রামচজা দেনের হস্তবুদ 
মিল রাঁওল কর্তৃক বর্ধিত 


বাদ লরগ্র!মী ইত্যাদি 


মফম্থলের হিসাধ হইতে প্রাপ্ত এবং দেশের 
তৎকালীন অবস্থার হস্তবুদ 

প্র্জাগণ মন্বন্তরে মরিয়া! ফৌত হওয়ার ও 
পলায়ন কম্সায় “না! জায়” 


১৮১ ৩৫৬১-১২-২৩ 
এ.) ৭৬৭৬৭ 
০৮৩১৪ ১---১৪ 7১ উপ 





২৩৬১ ৪ ৭-_২২-_ ৮-_৩ 


১৩৭০৯০২-৩--৬ -৩ 


সস 


8৭৬০৯১.__-১৪ -_১৬-_-হ্‌ 


শ ভা 00056 99518 998 ৮০ মা ঢ6 1505 ৪1)0 01)9 81019860136? 7001750/ [10122 
€০০ 2016-1)62007 11] 10080 1)10) 6০ 01১9 88116 1)011])0৯6---0)%1 11179 0068 1006 1)881019 
১০-০0818/9 %/102) 700 10] (009 87)৮/ 01116 001 621)50১8010)08) 1)6 0৯) 159 1)18 80০91)৮ ১০৮ 
508৮110৫৮৮০ 29005802001 0805 25008103875 800 0520€ 5929)50793 00 0009 ০১) ৮০ 1911 


811 08108008,--- 


[১:০০96017)6থ 01 6110 :095270018] 0050011561৫ 0051)605080 : 40৩৮. 6১177]. 
1 70006 1997৩৮07591 ৮88০ 0806৪ 06 5991)620, ৪৪ 15: 01099576090) 19801) 108৮9 
81077591193 100 6908008 01 15091/000৪ 9১০ 199589১8১78 91 91015 দ' পিজি 000৮11)% 1১০৮২ 


38 ৬. 1০১৪, 





৫৪ 


এক দিন যাহারা দেশের কর্তী ছিলেন, 
দেশের শাসন ও সংযম ধাহাদিগের ইঙ্গিতে 
নিয়মিত হইত, দেশের শ্রী ও" কলাণ- 
বৃদ্ধি কামনায় ধাহারা এককালে, কতটা 
আয়াস স্বীকার করিতেন--বধাহাদিগের অর্থে 
এক দিন মোগল ও পাঠান এশর্যাশালী 
হইয়াছিল, বাহাঁদিগেব জন্যই কোম্পানী 
বাহাদুর এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন 
হায়! তাহাবাও শেষে গৃহহীন আশ্রয়হীন 
বনবাসী হইয়াছিলেন_-কেহ বা দস্থ্যদল 
ভুক্ত হইয়া এবং কেহ কেহ বা করুণার 
মুষ্ঠি ভিক্ষণ স্বরূপ ইংরাজের প্রদত্ত ক্ষ দান 
গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন 1 ঈ 

তাই সিয়র মুভাক্ষরীণের অন্গবাদক হাজি 
মুস্তাফা ১৭৯০ খুঃ অর্ধে কলিকাতার আর্ট 
সাহেবকে লিখিয়াছিলেন--আপনাকে এ 
কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এদেশ 
আজিও যেমন শশ্যপুর্ণ, সকল যুগেই এই 
রূপই ছিল ; ইহা আপনাকে বলিতেই হইবে 
যে রাজন্বের নান! বিভাগ হইতে এখন প্রতি 
বংসর প্রায় এক কোটী মুদ্রা আদায় হুই- 
তেছে, কিন্তু পূর্বে যে সকল রাজকর হয়ত 
একেবারেই অজ্ঞাত ছিল-_অথবা এত অধিক 
পরিমাণে আদায় করা হইত না (দরষ্টান্ত 
ত্বর্নূপ সোরাঃ অহিফেন এবং লবণের নাম 
করা যাইতে পারে । ১৭৫৬ থৃঃ অন্দে আমি 
লবণ ৩৪ টাকায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি, 
১৭৮০ সালে কলিকাতায় ১০৫ টাকা হুইয়া- 


বঙ্গদর্শন | 


[৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 





ছিল এবং এখন ২৫৭ হইতে ৩৮০ টাকান্স 
দাড়াইয়াছে ); আপনি নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার 
করিবেন যে এখন যেরূপ কড়ায়-গণ্ডায় 
রাজস্ব আদায় কর! হয় হিন্দৃস্থানের নৃপতিগণ 
কখনো সেবপ করিতেন না। ইহাও আপ- 
নাকে মানিতেই হইবে যে যদিও সেকালের 
রাজনরকার অমনোযোগ এবং শিথিলতা! 
দোষে দুষ্ট ছিল বলিযা! বর্ণিত হইয়াছে__ 
যদিও প্রায় প্রতি বর্ষেই এ দেশ বৈদেশিক 
শত্রুব আক্রমণে ও লুণনে সর্বস্বাস্ত হইস্ত 
এবং দেশের এক তৃতীয়া"শের- দেশের 
সব্বোতকষট ছুইটা স্থানের আয় শত্রুর পুজাতেই 
বায়িত হইয়া যাইত তবুও সেকালের রাজ. 
সবকাব অধিক সমুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। 
“সেকালের তলশিলদাবগণ এবং বণিকগণ 
যে বিশ্ময়কর বিপুল অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া- 
ছিল তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে সে সময» 
এ দেশ আরও সমৃদ্ধিশালী ছিল । মুতাক্ষরীণের 
আতাউল খাব মত এখন কি এক জন 
তহশিলদার অথবা ভাঁগলপুরের ফৌজ্দাঁর 
মাত্র চতুর্দশ বংসরে এক কোটী মুদ্রা সঞ্চয় 
করিতে পারে? এক জন সাধারণ নগণ্য 
রাজকর্মচারী (যাহার হস্তে মুর্শিদাবাদের 
কেবল “সিয়র' করের ভার ছিল) সেকালে 
দ্বাদশ বর্ষে এক কোটা মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল; 
এখন কি কেহ সেরূপ পারে ? 

“মহা রাসরীয়গণ কর্তৃক ধাহার ছুই কোটী 
মুদ্রা লুঠিত হইয়াছে, এখন কি আর তেমন 
এক জন জগৎশেঠ দর্শন মাত্রেই দেয় ৫1৬৯ 
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পঞ্চম সংখ্যা! | ] 


ছিয়াত্তরের মনস্তর | ২৫৫ 





কি শত লক্ষ মুদ্রার হণ্ডি গ্রহণ করিতে 
পারেন ? .*-০। সেই জগতশেঠ ১৭৮১ সালে 
১৪০০০০ মুদ্রার হুপ্ডি কিস্তিবন্দী না করিয়া 
পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন 1, 

“নবাঁবদয় অথবা দরশরথ খাঁ অর্থবা 
সিতাবরায়ের পরিবার (ইহারা সকলেই 
ইংরাজের মুখাপেক্ষী) বা ইংরাজের অনু 
গৃহীতগণ ভিন্ন, আপনি কি বলিতে পারেন 
যে ঢাকা বা পাটনা বা মুশিদাবাদে আর 
এক জনও শ্রীশালী হইয়! উঠিক্বাছেন? এই 
সকল নবোখিত সনুদ্ধ বাক্তিগণ কিরূপে 
শ্রীসম্পন্ন হইলেন? দেশের পুর্ব সমৰ্িশালী- 
দিগের চিতাতন্ম সংগ্রহ করিয়া । আপনি কি 
দেখিতেছেন নাষে এই সকল নগরে এবং 
মালদহ, পূর্ণিয়া ও হুগলিতে সমৃদ্ধি বিনৃপ্ত 
হইয়া গিয়াছে এবং প্রাসাদের স্থানে এখন 
সৃগ্য় কুটার শির ভুলিয়া চতুর্দিকে কেবল 
দারুণ ছুর্ঘশা ও পবংশের চিএ দেখাইয়া 
দিতেছে !? * 

মন্বস্তরের বিংশবর্ষ পর হাজিমুস্তাফা | 
বাঙ্গালার যে চিত্র লিখিয়াছিলেন সেই চিত্রই 


ছুর্ভিক্ষে বঙ্গভূমিকে শ্শান করে নাই। 
কোম্পানীর ৮1২55570075 81177” দিগের 
ইতিহাসও সেই কথাই বলিয়া দেয়। ইহারাই 
কোম্পানীর আমলে প্রজাদিগের কর্তা ছিলেন, 
কিন্ত কোম্পাশীর রাজস্ব ষোল আন আদার 
করিতে পারেন নাই বলিয়া কর্মবিচ্যুত 
হইয়াছিলেন! তাহাদিগের জীবন মরণের 
ভরসা, পরিবার প্রতিপালনের একমান্র 
অবলম্বন গুলি পর্যান্ত সরকার বাহাছর 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতেও তুষ্ট 
ন! হইয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ কবিয়া- 
ছিলেন! ? শ্মশান বঙ্গ £ুমি হইতে অর্থ শৌষণ 
করিতে পারেন নাই বলিয়া কোম্পানীর 
তহশিলদারগণ £081105 ) 
অনতিবিলম্বে বিতাড়িত হ্ইয়! ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল !শখ একজন 
ননীষি ইপ্রাঞ্জ তই বলিরাছেন :--“7£%2% % 
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অন্নকঞ্টে স্বদেশীর কর্তব্য | 


খাঁছযশস্তের পরিমাণ বাড়িলে অন্নকষ্ট 
ঘুচে, খাগ্যশস্ত কমিলে অন্নকষ্ট বাঁডে। 
দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের খাদ্যশস্য বিদেশে 
বিক্রীত হইলে, : অন্ত সমুদয় অবস্থ। সমান 
থাকিলে) শস্ত কমে সুতরাং ছুর্ভিক্ষ বৃ 
হয়। অথলা 

ক্ষ ঘন ঘন হইতেছে, সেখ|নে থাদ্য- 
শন্তের নিঃসারণ বন্ধ হইলে দেশের মঙ্গল-- 
এই সকল কথা আমি আমার লিখিত 
প্রপ্তানি ও দুর্ভিক্ষ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি। 

ভারতের খাদাশস্তের রপ্তানির বিরুদ্ধে যে 
সকল যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে তাহ 
আমি যথাশক্তি পরিক্ষার ভাবে দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি। তবে সেই প্রবন্ধে এক 
পক্ষই দেখান হইয়াছে । তথাপি এ কথা 
তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছি যে আমরা! যদি 
ইতরাজের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতাম, অর্থাৎ 
অন্যদেশ জয় করিভাম, তাহা হইলে ইংরেজ- 
শাবর্ণমেপ্ট যেমন অবাধবাণিজ্যে তারত 
হইতে শন্ত ক্রয় করিতেছেন, অথব৷ ক্রয় 
করিতে দ্রিতেছেন, আমরাও সেই রকম 
করিতাম । ভারতে খাদ্যশশ্তের রপ্তানির 


যেখান অনক্্র বাড়িতে 


(1 ৮৬ তত, 


ফল আলোচনা করিলে, সহসা ইংরাঁজ- 


শীবর্ণমেন্টেবধ ঘত দোষ বা ক্রটা বোধ হয়, 
আমাদের পক্ষ ও ইংরাজদের পক্ষ উভয় পক্ষ 
নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে, তত 
তোস্থ বোধ হইবে না। আমার পূর্ব প্রবন্ধে 


কেবল আমাদের পক্ষ হইতে, এ বিষযটী 
আলোচনা করিযাছিলাম। এক্ষণে ইংবা- 
জের পক্ষ হইতে আলোচনা! করিব । পাঠক 
দুই পক্ষ বিবেচনা করিয়! ধীর ভাবেরায়' 
দিবেন। তবে এ কথ। এ স্থলেও বক্তব্য 
যে সরকার বাহাছুব যে কয়েকটী যুক্তি সময় 
সময় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমার বিবে- 
চনায় তাহ! ভারত পক্ষে নিতান্ত অমূলক ও 
তরান্ত। আমি আমার পুর্বপ্রবন্ধে তাহাই 
সাঁধামত দেখা ইয়াছি। 

ইংরাজগবর্ণমে্ট পক্ষে, এবং খাদ্যশস্য 
রপ্তানির অনুকূলে, এ কথা বলা যাঁইতে 
পারে, সকল অবস্থাতেই অবাধ-বাণিজ্য 
ভাঁল, এ কথ। অনেক ইংরাজ যথার্থ ই বিশ্বাস 
করেন। বস্ততঃ ইংলগ্ডের পক্ষে যাহা তাল 
বলিয়া ধনতত্ব পুস্তকে লেখা আছে, তাহা 
ভারতের পক্ষেও ভাল, এইরূপ অনেক 
ইংবাজের ভ্রম হইতে পারে। ভারতবাসীর 
নিকট তারত সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষজ্ 
স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেওঃ ইংরাজের 
নিকট সেরূপ বোধ হওয়] কঠিন। ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ধনতত্বেক্র 
সত্রগুলিও যে ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ হয়, 
এ কথ ইউরোপেও নৃতন গ্রুতিভাত হই- 
তেছে। পুর্বে এমনি একটা ধারণা ছিল, 
যেমন দুই আর ছুইতে চারি হয়, তাহ! 
সকল দেশেই সকলকালেই সত্য, ধন- 


পঞ্চম সংখ্যা । ] 


তন্নকফ্ে স্গদেশীর কর্তব্য । 


৫৭. 





তত্বের মীমাংসাগুলিও তেমনি সত্য । অবাধ- 
বাণিজ্য যদি ইংলগের জন্ট ভাল হয়, 
তাহা হইলে তাহা, কি ভারতে কি ইংলগে, 
সকল দেশেরই পক্ষেই ভাল; তাল হইতে 
বাধ্য । প্রধানত জন্মান ধনতাত্বিকদিগের 
ব্যাখ্য। ও উপদেশে, এই ভ্রান্তি ত্রমে ক্রমে 
অপনীত হইতেছে । কিন্তু এক্ষণেও ইংলগে 
প্রাচীন মতের প্রাবল্য রহিয়াছে । ইংলগডে 
শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন সাহেব প্রমুখ দল 
“্টারিফ রিফণ্ম” (08771২৩0902) নামক 
আন্দোলন দ্বারা নুতন ( অবাধবাণিজ্য 
বিরোধী ) মতটা কার্ষ্যে পরিণত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইংলগের অনেক 
লোকই এই মতের অদ্যাপি বিরোধী । 

আর একটা কথ] বিশেষ বিবেচ্য । 
(১) বাজারদবরে তারতবাসী যেমন তারতে 
শস্ত ক্রয় করিয়া থাকেন, ইংরাজ ও তেমনি 
বাজারদরে, মূল্য দিয়, শস্য ক্রয় করিয়। 
থাকেন। ইংরাজ মূল্য না দিয়া শস্ 
লুন করিয়! লইয়! যান না। দেশে, 
বা জগতে; সর্বত্রই যাহার ধন অধিক, 
তাহার স্থবিধাও আধক। বাজারে মাল 
জম। রহিয়াছে, যাহার যেমন টাকার সংস্থান 
আছে, সে সেই রকম, আপনার প্রযোজন 
মত, জিনিষ থরিদ করিয়া লয়।__ আমর 
ট।ক1 আছে, আমি মাল খরিদ করিলাম; 
তোমার টাক। নাই, তুমি খরিদ করিতে 
পারিলে না সে দোষ কি আমার? 
ইংরাজের অধিক টাক! আছে, ইংরাজ 
বাজারে ইচ্ছামত শত্ত খরিদ করিতে পারে ; 
ভারতবাসীর ত ধন নাই, সে দোষ কি 
ইংরাদের ? ঈশ্বর সকল ব্যক্তিকে সমান 


শশা পেপাল 


ধনশালী করেন নাই, তাহার জন্ত কি 
ধনশালী ব্যক্তি অপরাধী? এই সংসারে 
যাহার যেমন বুদ্ধিবল, বাঁছবল, টদব বল 
আছে, সে তেমনি ধন উপাজ্জন করিতেছে। 
যে ব্যক্তি বুদ্ধহীন বলহীন বা তাগ্যহীন, 
সে ধন উপার্জন করিতে পারিতেছে না, 
সে দোষ কি বুদ্ধিমান বলবান ব। ভাগ্য- 
বান ব্যক্তির? বসুন্ধরা ত পড়িয়া রহি- 
যাছে-বিবিধ বত্রশালিনী। নান। সুখ” 
দাষিনী, ম্পুবহাঁসিনী, সব্বপ্রযোজন-সা(ধক। 
বস্ুমতী প্রকান্তে সকলের জন্যই বিরাজ 
কবিতেছেন। যেব্যক্তি শক্তি দ্বারা, বুদ্ধি 
দ্বারা, অথবা পূর্নজন্মের সুকৃতি দ্বারা, 
তাহাকে উপাসনা করিষা সন্তষ্ট করিতে 
পারিতেছে, তিনি তাহাকে বর দিতেছেন, 
ধন দিতেছেন, সুখ দিতেছেন। তুমি যদদি 
অশক্ত হও, তুমি যদি নির্বোধ হও, তোমার 
যদি ইহজন্ম ঝ। পূর্বজন্মের সুক্কতিব অভাৰ 
থাকে, এবং তজ্জন্যই যদ্দি তুমি বস্থমতীকে 
পূজা! করিতে না পার, সে দোষ কি আমার, 
না শক্তিশালী, জ্ঞানী, ভাগ্যবান ধনীর ? 
স্থতরাং ভারত যদি, তাহার দারিদ্র্য বশত, 
উপযুক্ত পরিমাণে শস্ত ক্রয় করিতে না 
পাবে, আর বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক, উদ্যমশ্ীল, 
কর্মপটু ইংলও যদি তাহার প্রয়োজন মত 
শস্ত (যেমন অষ্ট্রেলিয়। ও মার্কিন দেশ হইতে 
লয় তেমনি) ভারত হইতে খরিদ করিতে 
পারে, এবং খরিদ করে, সে দোষ কি ধনী 
ইণ্লগের ? 

ভাবিয়া দেখুন দেশে ত এক্ষণে ছুর্ভিক্ষ 
হইয়ছে। আপনি ধনী। কত গরিব 
লোক ন। খাইয়। মিয়া যাইতেছে। তা'র! 


৫৮ 


সস 


আপনার শ্বদেশী। তজ্জন্ত আপনি কি 
বাজারে আপনার প্রয়োজন অপেক্ষা কষ 
পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন । গরিব 
লোকরা যদ্দি কংগ্রেস করিয়া একটা “রেজো- 
লিউসন* (15509100101) পাস করে ষে, 
“এই সভায় স্থিরীকৃত হইল যে আমাদিগের 
মধ্যে ধখন অনেকে একবেলাও খাইতে 
পাইতেছে না তথন ধনী লোকের! 
ছুই বেলা খাইবার জন্য থাগ্ভ সংগ্রহ 
করিতেছে, এবং তদ্ধেতু আমাদের অনেকের 
জন্য একবেলা খাইবার অনু জুটিতেছে না, 
তন্গিমিত্বর আমাদের মধ্যে অনেকেরই 
অনাহারে মৃত্যু হইতেছে; এইরূপ অবস্থায় 
ধনিগণ যে ছুই বেল! খাইবার জন্য চাউল 
ক্রয্ন করিতেছে, তাহ1 এই সভা, গরিবদিগের 
উপর ধনিদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার মনে 
করেন ; এবং এমন অবস্থায় যাহাতে ধনিগণ 
অবাধে বাজারে ইচ্ছাষধত ও প্রয়োজন মত 
খাদ ক্রল্ন করিতে না পারেন, তজ্জন্ গবর্ণ- 
যেন্টের একটী আইন কর! নিতান্ত কর্তব্য ; 
এবং যদ্দি গবর্ণমেন্ট শীপ্র এইব্ূপ আইন ন! 
করেন তাহা হইলে ধনিগণের উপর আমরা! 
( কাঙ্গালীগণ ) বলপ্রক্নোগ করিয়। আমাদের 
£থ মোচন করিব” । ভারতের গরিবগণ 
ঘ্দি সভা! করিয়া এইবূপ একটা! “বেজো- 
পিউশন" চালনা করে, তাহা হইলে ধনী 
ভারতবাসিগণ ক্কি তাহা সঙ্গত যনে করেন? 
বদি প্রন্ূপ মন্তব্য লঙ্গত না মনে করেন, 
তাহা হইলে, ধনী ইংলগু খাদের উপকরণ 
জর্জ করিতেছে বলয় গ(রুব তারতবাসিগ 
সঙ্তভাবে আপত্তি, করিতে পারেন লা। 

(২) ঘৃদ্দি কোন তারতবাসী বলেন 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


ভারত ও ইংলও তিন্ন দেশ। নিজের দেশের 
লোকের সঙ্গে এক কথা, বিদেশী ইংরাজের 
সঙ্গে আর এক কথ|। তাহারও উত্তর 
অতি সহজ। বদি তারত আর ইংলওড এক 
শাসনের অধীন বলিয়া উভয়ে এক প্রতি 
যোগিতার নিয়যে আবদ্ধ হইতে বাধ্য নহে 
এ কথা মনে করেন) তাহা হইলে এইটীও 
স্মরণ রাখা আবশ্তক যে তিন্ন দেশ নিজের 
স্বার্থ অগ্রে রক্ষ। করিয়া, পরে অপর দেশের 
স্বার্থ রক্ষা করিবে । আত্মরক্ষা জীবজগতের 
কার্য্যের মূল মন্ত্র, উন্নতির ভিত্তি। ইংলগু 
তারতের জন্য . আত্মরক্ষা করিতে ক্ষান্ত 
হউন, যুক্তি সঙ্গত ভাবে এরূপ অনুবোধ 
আমরা কথনই করিতে পার না। এই 
জন্যই আমি পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি আমরাও 
ইংরাজের স্থলে অধিঠিত হইলে, ইংরাজের 
হ্যায় কার্য করিতাম। তবে যদ্দি বলেন, 
ইংলগ দাসদিগকে মুকিদ্দান করিবার জন্তা 
প্রভৃত অর্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন, _সে স্বতন্ত্র 
কথা । 

এখানে আর একচী কথা বলা আবশ্তক। 
কেহ সঙ্গত ভাবে এমন মলে করিতে পাবেন 
না যে “ইংলগ যদ্ধি নিজের স্বার্থ অগ্রে বক্ষ 
করিয়া তবে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করেন, 
তাহা হইলে তারতে ইংলগডেব শাসন বর্ত- 
মান সময় কিরূপে মঙ্গলপ্রদ ক! ইচ্ছনীক্ক 
হইতে পাবে?” এ কথা মনে করিলে 
অসক্গত হইবে। কারণ ইংরাজের ব্যবহারে 
তারতবাসী সময সময় নিতাস্ত দুঃখিত হই 
হাহাই বলুন না৷ কেন, যেরূপ করুণাব্ছ 
আর্তনাদ করুন না কেন,-উত্তেজনায় 
ভ্রান্ত নিতাস্ত অন্ন কয়েকজন লোকের 


আন্নকষ্টে স্বদেশী কর্তৃব্য | 


বার 


কিরূপ তাব হইতে পারে তাহা বলিতে 
পারি না-কিস্ত বোধ করি তত্ডিম্ন সকল 
ভাবরতবাসীর যন্রে কথা এই যে, ভাবত" 
ঘাসী বর্তমান সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে 
ত্যাগ করিতে চাহে না, নিজে তাগ 
কর। দুরে থাকুক, ব্রিটশ গবর্ণমেপ্ট 
ঘদ্দি . ইচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে ত্যাগ 
করিতে চাহিতেন, আমর! ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণটকে ভারতে, অন্তত আর 
কিছুকাল, থাকিয়া আমাদের রক্ষা করিবার 
জগত অনুরোধ করিতাম | কেননা, আমরা 
আত্মরক্ষ। করিতে অদ্যাপি অক্ষম। আমর! 
জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সরিলেই, অন্ত কোন 
প্রবল জাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিবার 
জন্য অগ্রসর হইবে এবং আমাদিগের 
অদ্যাপি এমন অবস্থা হয় নাই যেসেই 
প্রবল জাতিদের আমরা পরাস্ত করিয়া 
বিটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
পারি। ন্ুতরাং ভারতবাসীর মধ্যে ধীহার! 
নিতান্ত ইংবাজ বিদ্বেষী তাহাদ্িগকেও যদি 
জিজ্ঞাসা কর! ধায় যে, “এই মুহূর্তে যদি 
ইংরাজ জাতি বলে যে, হে ভারতবাসিগণ, 
তোমর। যদ্দি যথার্থই ইচ্ছ! কর, তাহ। 
হইলে আমর কল্যই বা এক মাস পরে, 
ভারত ছাড়িয়া চলিয়। যাইতে প্রস্তুত 
আছি। তোষরা বল, আমরা কলা বা 
এক মাস পরে চলিয়৷ যাইব কি না”। 
তাছাত্ন উত্তরে নিতান্ত ইংরাজ-বিদ্বেষী 





ভারতবাসীও বলিবেন যে “ইংবরাজ, 
তোষব। কল্য বা এক্মাল পরবে চলিয়া! 
ঘাইও লা। অন্ততঃ আর কিছুকাল 


ভাবতে থাকিক!, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার 


২৫৯ 


শশা এ দশে 


জন্য আম।দ্গকে প্রস্তুত হইবার সমম্ন 
দেও” 

আবার, ইংবাজ হদ্দি বলেন, “হে ভাবুত- 
বাশীগণ, তোমর। যদ্দি আমাদেত্র গবর্ণমেন্ট 
চাহ, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত একটা 
চুক্তি কর। কিন্তু বর্তমান গবর্ণমেপ্ট যে 
নিষমে চলিতেছে, মোটামুটি সে সকল সর্তে 
আমর! থাকিতে স্বীকার আছ্ছি, নতুবা 
অস্বীকার । অর্থাৎ আমরা খাদ্য শস্য ভারত 
হইতে বাজার দরে কিনিব, আমর “হোম 
চার্জস” জন্য ইংলণ্ডে এত টাক! প্রতিবৎসর 
পাঠাইব, অধকাংশ প্রধান পদ আমর! 
নিজের জন্ত রাখিব ইত্যাি*। ইংলগডের 
এই কল্পিত প্রস্তাব যদি সমুদয় তারতবাদী 
আলোচন। করেন, তাহ! হইলে ভারতবাশী- 
গণ কি উত্তর দেন? বেশ করনা কর! 
যাইতে পারে, ভারতবাসীগণ এই উত্তর 
দিবেন যে ণ্হে ইংরাজগণ, তোমাদিগের 
প্রস্তাবিত সর্ভের মধ্যে কতকগুঙ্গিকে আমা- 
দের বিশেষ অসুবিধা বা কষ্টপ্রনক বোধ 
হইলেও, অাদের যঙ্গলের জন্য এদেশে 
তোমর। আর কিছুকাল থাক । আমাদিগের 
অন্ুুবিধাজনক সর্ত গুলি যথাসাধ্য পারবর্তন 
করিবার জন্য তোমাদ্দিগকে অন্থরোধ করি 
এবং আশাও করি তোমরা ক্রমে পরিবর্তন 
করিয়া আমাদিগের সম্তোষসগ্নক ভাবে 
শাসন করিবে । আমরা তোমা্দিগের সহিষ্ত 
চুক্তি করিতে সম্মত আছি। তোমরা কিছু 
কাল শাসন করিতে থাকিলে আমরা উপ- 
কত হইব” কারণ, যাহারা চরমপন্থী, 
অথবা ইংরাজ গবণ্ণমেন্টের নিতান্ত বিরোধী, 
তাহার।ও এটা মনে করেন যে শ্বাধীনত! 


৬০ 





লাত করিতে হইলে, গবর্ণমেন্টের এদেশে 
এখন কিছুকাল থাক আবশ্টক। মিসর 
দেশেও গরমদল সন্বন্ধে লর্ভ মিলনাবর রূপ 
একট কথা বলিয়াছেন যে, ইঞ্জিপ্টের 
বর্তমান অবস্থার ইহা একটী বিদ্রপবৎ 
ধ্যাপার যে, ধে গরম মৈসরগণ ইংবাঁজ 
গবর্ণযেণ্ট উচ্ছ্্দে করিবার জন্য ব্যস্ত 
তাহারাই আবার ইচ্ছঘ। করেন যে সেই 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট আর কিছু কাল ইজিপ্টে 
থ।কিয়া, ইজিপ্টবাসিগণকে ম্বাধীনতার 
উপমুক্ত হইবার অবসর ও সুবিধা দেন। 
ঘাহ! হউক, ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে 
সকলেই স্বীকার কবিবেন, মঙ্গলের ও 
উন্নতির জন্য ইংবাজ গবর্ণমেন্ট এখনও 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য আবশ্ঠক | 

আমরা এক্ষণে খাদ্য শস্তের অভাবের 
সহিত এই সকল কথার কি সম্বন্ধ শাছে 
তাহা! বিবেচনা করিব। পাঠক হয়ত 
বলিবেন যেঃ এই প্রস্তাব লেখকের মতে 
(১) ভারতে খাদ)শশ্ের রপ্তানিতে বর্তম।ন 
অবস্থায় দুর্ভিক্ষ বাড়িতেছে); (২) ইংরাজ 
গবর্ণষেপ্ট বপ্তানি বন্ধ করিতেছেন না 
ধলিয়। আমর! ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে, (অস্ততঃ 
এক হিসাবে) ছুঘিতে পারি না। (৩) খাদ্য 
শস্তের রপ্তানি বন্ধ না করিলেও ইংরাজ 
গবর্ণমেপ্ট ভারতের জন্য আবশ্বক | যদ্দি 
ইহাই এই প্রস্তাব লেখকের মত হয়, তাহ! 
হইলে ভারতে যে অন্নকষ্ট হইতেছে তাহার 
নিবারণের কি কোন উপায় নাই ? 

উপায় আছে। সেই উপায় আলোচম। 
করাই এই সকল প্রবন্ধের অন্তিম ও মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, ভান, ১৩১৫ 


এ শাপিশটিপাীশীশ্ীিটিশিশীশিশিতি 


আমার পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিষে আমর! 
গবর্ণমেপ্টের নিকটই পুনঃ পুনঃ কাদি, 
নিজে প্রতিকারের চেষ্টা করি নাঁ। আমা” 
দের দেশে যে কোন অনিষ্ট ঘটুক, নিজে 
তা প্রতিকার না কর] কিছুকাল হইতে 
আমাদের বিষম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে । 

কিন্তু এতদিন পরে সংবাদপত্রে অতি 
আশপ্রদ অনুষ্ঠানের কথ দেখিলাম । 
ছুডিক্ষে সাহায্যের জন্য কুষ্জনগরে সে সত 
হইয়াছিল, তাহাতে বর্তমান দুর্ভিক্ষে জন্য 
অর্থ সংগ্রহ করার ঘ্যবস্থ। হইলে পর, আর 
একটী কার্ধ্য হইয়াছিল। তাহা এই-- 
যাহাতে দেশে দুিক্ষ ন। হয় তাহা উপায় 
উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিবার জন্য একটী 
স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছিল! ইংলগ্ডে 
স্ুশিক্ষা-প্রাপ্ত চিন্তাশীল সদাশয় শ্রদ্ধেয় জমী- 
দার হযুক্ত বিপ্রদাস পাল মহাশয়ের 
প্রস্তাবে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে । প্রত্যেক 
জেলাতে এইরূপ এক একটী সভা! সংস্থাপিত 
হওয়া আবশ্তক। ছুরডিক্ষ-নিবারণী সভার 
কার্ধ্য ত্রাস্ত পথে ন। যায়, তন্জন্ ইহাতে 
ভারতের ধনতব্ব সমুচিত ভাবে আলোচন। 
করার ব্যবস্থা কর! উচিত। প্রতি মাসে এক 
দিন ভারতের ধনতত্বের শ্থত্রগুলি আলো” 
চন! ও ব্যাখ্যা। করা কর্তব্য; ধন সম্বন্ধে 
ভারতের বর্তমান অবস্থা বিবয়ক তথ্য সংগ্রহ 
করা! উচিত। সেই তথ্যগুলি ধনতব্বের 
হৃত্রসহ কিরূপ সংযোজিত তাহ। স্থির করা 
আবশ্তক। ষে বিষয়গুলি বর্তমান রীজ- 
নীতির নিয়যে আবদ্ধ, এবং যাহা এক্ষণে 
পরিবর্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা 
লক্ষ্য করিয়। আমাদের দুর্ভিক্ষ নিবারণের 


সপ 


পঞ্চম সংখ্যা | ] 


০৭ পপাপপিাগাগ্পাশিসপস এআ লা 


ব্যবস্থা ব1 চেষ্টা করিতে হইবে | ইহার একটী 
দৃষ্টান্ত বলিতেছি_-বিলাতে তারতবর্ষেব 
বায় নির্ধাহ করা উপলক্ষে “হোম চার্ভস” 
বলিয়া ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর অনেক 
শুলি টাকা পাঠাইতে হয়। এই বাৎসরিক 
ব্যয় উঠাইয়। দেওয়! বা কমান তারতবাঁসীল 
ক্ষমতাধীন নহে। সুতরাং ছুিক্ষ ?িবাবণী 
সতাগুলি এই নিষমটী লক্ষ্য করিয়া বাবস্থা 
করিবেন। এই কথাব সঙ্গে পাটের আবা- 
দের সন্বন্ধ আছে ; তাহা পরে কোন প্রবর্ে 
বুঝাইব। ভারতবর্সের আর্থিক অবস্থ। সম্বন্ধে 
আমাদিগের দেশে শিক্ষিত 'লোকদের 
মধ্যেও অধিকাংশই নিতান্ত অজ্ঞ। এই 
অজ্ঞত দূর করিতে হইবে । ভাঁরতীঘ ধন- 
তত্ব সম্বন্ধে একথানি মাসিক পত্র বাহিত্র 
করিতে পারিলে ভাল হয়। 

এখন দেখা যাউক তারতের অন্ন কষ্ট 
কিরূপে আমবা নিজের চেষ্টায় দুব করিতে 
পারি। আমর! নীচে কয়েকটি উপায়ের 
প্রস্তাব করিতেছি । তাহার মধো ভারতের 
অবস্থা ক্রমে, কোন উপারটী কত দূর সাধ্য 
তাহ ভাবিয়া দেখা আবশ্যক 7; 

১। যেখানে অন্নকষ্ট, সেখানে যাহাতে 
অন্নের বৃদ্ধি হয় তাহাই কর্তব্য । সুতরাং 
অধিক জমি আবাদ করা উচিত । যে সকল 
জমি পতিত আছে (প্রয়োজন হইলে জঙ্গল 
কাটিয়া বা বাধ দ্িয়।) কর্ষণ করা? আবশ্যক। 
আমরা ইহাকে বহিঃ-প্রসার-কর্ষণ বলিতে 
পারি। 

২। যেসকল জমি আবাদ হইতেছে 
তাছাতে সার দিয়া অথবা! অনা কোন উপায়ে 
তাহার ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 
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(১ বলে। আমরা ইহাকে অন্তরুন্নতি 
কর্ণণ বলিতে পারি। প্রথম ছুইটী উপায় 
ফসল অধিক বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে । কিন্ত কেবল 
ফসল অর্ধক জন্বিলে ভাবতের অন্নকষ্ট 


ঘুচিবে না। ভারতের ফসল, যতদূর 
সম্ভব, তাবতেন্ ভন ভারতে রাখিতে 


হইবে, ভ।রতবা মশণের ভোগ্য করিতে 
হইবে। শসা যতই অধিক উৎপন্ন হউক, 
তইতে নিক্ষান্ত হয় 
তাহা হইলে তারতবাসীর অগকষ্ট ঘুচিবে 
ন।। তজ্জন্য নিয়লিখিত উপায় গুলিও 
সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করিতে হইবে । 

৩। ধন্ম গোলা স্থপন করিতে হইবে । 
প্রত্যেক সুজন্মা বৎসরে কৃষকগণ উদ্বত্ত 
শস্যের অংশ এই গোলাতে জমা র'খিবে। 
যে কৃষকের যখন অন্ন কষ্ট হইবে সে এই 
গোলা হইতে শশ্ত খণ লইতে পারিবে । 
ঘন সামর্থ্য হইবে, তখন এই খণ, অতি 
অল্প বৃদ্ধিসহ পরিশোধ করিবে । ছুর্ভিক্ষের 
সময় ছুর্ডিক্ষ পীডিত ব্যক্তিদিগকে এই 
গোলার ধান দিয়। রক্ষা করা হইবে। 

৪। জমীদারগণ যে খাজনা পান 
তাহার কতক অংশ নগদ টাকাতে ন। লইয়। 
শস্যে লইবেন। এই শস্ত গোলাজাত 
করিয়া রাখিবেন। অজন্মা বৎসরে এই 
গোলার ধান প্রজাদিগকে অল্প বৃদ্ধিতে (সুদে) 
কর্জ দিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগকে রক্ষা 
করিবেন । সুজন্ম। বখসবরে উক্ত কর্জ দেওয়া! 
শস্য, বৃদ্ধি সহ আদায় করিয়া আবার গোলা- 
জাত করিবেন। যর্দি এই গোলা হইতে 
জমীদার কিছু লাতের আশা করেন তাহা 


তাহা ঘদ্দি ভাবত 


২৬২. 


লাশটি শী শিশিপাপপাপাপাপাাপানপিপিপািলশীপকশিসাশাশীশিশাীীতি শপ 





হইলে গোঁলাঁতে অধিক ধান জমিলে এমন 


পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারেন, যাহাতে 
তাহার মুল ধানের উপর শতকরা ২ টাক! 
অথবা গতর্ণমেপ্ট সিকিউরিটীর ৩॥* টাক! 
করিয়া স্থদ পোষায়। 

৫1 স্বদেশপ্রেমিকগণ দীনজন-হিতার্ধে 
শা সঞ্চয় ও বিতরণ করিবার জন্য কোম্প।নি 
গঠন করিতে পারেন। এ কোম্পানি 
কেন্দ্র স্থানের নিকটবর্তাঁ প্রতি গ্রামে তাহার 
শাখ। স্থাপন করিয়। ছুর্িক্ষ সময়ে তাহার 
গোলা হইতে ধান অল্প মুল্যে বিক্রয়, অথব 
অল্প যুল্যে কর্জ দিতে পারেন, এবং 
অবস্থামত দান করিতেও পারেন । এই 
গুলিকে ণ্ধর্শস্তাসজ্ঘ” মনে করিতে হইবে । 

৬। বিদেশী দ্রব্য কিনিবার জন্য দেশের 
অন্ন যাহাতে বাহির হইয়া না যাষ তন্গিমিত্ত 
এ দেশের প্রয়োজনীয় উব্য যাহাতে নির্থিতি 
হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । সংক্ষেপে, 
দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। 
দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সে সকল শিলির 
উন্নতির আবশ্তক্ তাহাকে পধন্মশির?? 
বিবেচনা! করিতে হইবে 

৭। ভারতবাসিগণকে, যথাসম্ভব বিলাস 
দ্রব্য পবিবর্ঞন করিতে হইবে । বিলাস 
বর্জন শ্বদেশসেবা-ধর্ষ্ের অঙ্গ বলিতে হইবে; 
বিলাস দ্রব্য ত্যাগ করিয়া যে টাকা উদ্ছৃত্ত 
হইবে তাহাতে দেশের ফসল বৃদ্ধির জন্য 
অধিক জমি আবাদ করিতে এবং কৃষি 
প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে হইবে । আর 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পরিবর্দিত অন্ন 
দেশের লোকের মুখে গিয়৷ পড়ে তাহারও 
উপায় করিতে হইবে। 


[ ৮ম বর্ম, ভাদ্র, ১৬১৫ 


সিকি ক শীশ্পীশ্ীাশিাশিিটি টাটা টি াশিশ্রীশীশ শা শীট পাপ পল পাপ 


৮। সামাজিক ক্রিয়া কলাপে প্রাচীন 
হিম্দু সমাজে যেরূপ ভোগ্গন করানের ব্যবস্থ! 
ছিল তাহাই আধার প্রচলিত করিতে 
হইবে। অর্থাৎ সাম।দ্দিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য 
অপেক্ষাকৃত কম প্রয়েজনীয় ব্যয় কমাইয়। 
অধিকতর লোককে মুলত স্থাস্থাজনক 
যথাসম্ভব উপাদেয় খাদ্য ভোজন করাইতে 
হইবে। অর্থনীতিটা, ধর্মনীতির ও সমাজ 
নীতির এবং সমাজের ক্রিয়াকলাপের 
অঙ্গীভৃত করিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দু- 
সমাঙ্গে বচমানধি ছিল অনদানে । নব্য হিন্দু 
সমাজের বৃড়মানুষি বিলাসে ও গর্ধবিকাশে। 
আমরা ছিলাম দেবতা, হইতেছি পশুরও 
অধম । 

উপনে যে আটটী উপায়ের কথা বল। 
হইল, তাহার প্রত্যেকটার উপর এক একটী 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিলে সুবিধা! অসুবিধা বুঝা 
যাইবে। দেশের লোককে এই সকল 
প্রয়োঙ্জনীয় বিষয় চিন্ত। করাইতে শিখাইতে 
হইবে ব| চিস্ত করিবার জন্য উত্তেজন 
করিতে হইবে। শিক্ষিত লেখকদিগকে 
বৃথ! পাগ্ডত্য প্রদর্শন বা "পেডাস্টি”র পথ 
হইভে ফিরাইয়া দেশের সদ্যঃ প্রয়োজনীয় 
বিষযে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। পাঠকদিগের 
বর্তমান হীন অভিরুচি পরিবর্ভন করাইতে 
হইবে। 

উপরিউক্ত উপায় সকল আমরা কতদূর 
অবলম্বন করিতে পারি, বা অবলম্বন ক্লে 
কতদূর সফল হইতে পারি, তাহ] দেশের 
বর্তমান অবস্থা, আমাদের দেশের আইন 
কানুন, বর্তমান শাঁসনপ্রণালীর নিয়ম, 
ধনবিজানের উপদেশ, এবং আমাদিগের 








পঞ্চম সংখ্যা। 


পাশ শশা পাস সপ পাপ || দি পলাশ পপ 


ক্ষমতাধীন কাধ্যের সীমা, এ সমুদষগুল 
ভাবিয়া চিত্তিয়া দেখিতে হইবে, এবং 
চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে হইবে, 
কাধ্যের সঙ্গে লঙ্গে চিন্তা করিতে হইবে। 
নিজে উদ্বোধিত হইতে হইবে, দেশের 
লোককে উদ্বোধিত করিতে হইবে । গবণ- 
মেন্টের আইনের মধ্যে থাকিয়া! নিজের 
সাহায্যে, আত্মচেষ্টায়, গবর্ণমেন্টের সঙ্গে 
বিরোধ না করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ আর্থিক 
উন্নতি লাতের চেষ্টা আবশ্তাক। পরীক্ষাস্থলে 
যদ আমাদের কেন মত বা কাধ্য রান্ত বণিয়। 
পারিফার বুঝ যায়, তাহা ত্যাগ কারিতে 
হইবে। এখন কেবল অক্রান্ত অধ্যবসায় 
চাই; তথ্য সংগ্রহে, মস্তিক্ষ চালনায়, জ্ঞান- 
প্রচারে, লোক-উদ্বেধনে--অবিরম শ্রম 
চাই--অবিরাম চিত্ত1, অবিরাম কার্ধ্য আব- 
শ্তরক। ভাই তগিনীর অন্নকষ্ট দূর করিবার 





রাজ-তপন্থিনী | 


লি 


২৬৩ 


৮ শাপস্পানপলিকপিশসিস 


জন্ত; প্রেম-কমগ্ুলু হস্তে অন্নদাধিনী অন্রপূর্ণার 
মশাবেব উদদেগ্তে তীর্ধযাপ্রা করিতে হইবে 
জগদাথের বিশ্বপুবীতে সমুদয় জগতই 
খাইতেছে, সকল জাবই খাইঘা জংবন ধারণ 
করতেছে, কেবল ভারতধাসী চেষ্টা 
করিলে ছুডিক্ষ নিবারণ কবিতে পারিবে 
না, অন্পূর্ণাব জগতে কেবল ভারতবাসী 
অন্গ ন। পাইয়া ছুভিক্ষে মরিবে ইহা কদাচ 
সঙ্গত নহে; মঙগলময় বিধাতার এ বিধান 
নহে । হিন্দু মুসলমান, থুষ্টান, কে কোথায় 
আছ, এস, দয়াল ভগবানের নাম স্মরণ 
করিয়া এই অনশন-ক্রিষ্ট, মৃত্যমুখে-পতিত 
ভাবতের এই অসহায় ভাই তগিনীদের অন্ন 
কষ্ট দুব করিতে অগ্রসর হও__এ মহেন্দরক্ষণ 
হেল।ব হারাইও ন1। 


জীজ্থানেন্রলাল রায় । 


রাঁজ-তপন্থিনী। 
(জীবনী-প্রস্গ |) 


সে যাত্রায় সফল মনোরথ না! হইয়। 
রায়-যহাশয় সপরিবারে গৃহে ফিবিয়। 
গেলেন। এই সময়ে কয় সপ্তাহের জন্য 
আমি পুটিয়া হইতে অন্থপস্থিত ছিলাম 
হতরাং রাজ-কুমাবের সঙ্গে ভূবন বাবুর 
আর কোনরূপ মনাস্তরের কারণ ঘটিয়াছিল 
কি না বলিতে পারি না। তবে ইহ লক্ষ্য 
করিতাম ষে বধূরানীর পীড়াদির সময় মহা- 
রাণী বৈবাহিক এতং বৈধাহিষ্গাকে শীঘ্র 
আনাইবার জগ্ঠ ব্যস্ত হইলেও কুমার 
তাহাতে বড় গা গোছ করিতেন ন1। 


আমদের পুটিয়া ত্যাগের পর বায 
মহাশরের। পুনরায় জাম।তু গ্রহে আসিয়া 
ছিলেন । এবং আর একবার কুমারকে 
নিজের মতে আনিবাঁর জন্য বিশেষ চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে যে গুরুতর 
মনোভঙ্গ উভয়ের অন্তরায় হইয়! ধীড়াইল 
কখনও তাহার অপনোদন হয় নাই। 

সচরাচর ক্লাজবাটীর নিয়ম এই যে বধু- 
রাণীদের পিতৃ বা মাতৃকুলের আত্মীয়ের! 
সহস! বাজাস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন 
না। কন্তার দহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে 


শ৬৪ 


মেরিল 


পাশা পাপ প্লাজা ্লাাাশিশাপিপাাপাশিপিপ পাপী শশী সাপ পিপাসা শি 


পিতাকেও গৃহকত্রীর অনুমতি লইতে 
হইবে। ভুখন বাবু এই নিয়য মানিয়। 
চলিতেন না। গৃহস্থ বাড়ীর মত যখন 
তখন তিনি শুদ্ধান্তঃপুরে চলিয়া যাহতেন 
এবং ত্ধূরাণীর একো্ঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া 
অবাস্থতি করিতেন । বিবাহের প্রায় অব্য- 
বঠিত পর হইতেই এইবপ ঘটায় বড 
অস্থবধা হইল। অন্ত কোন দরবারে এই 
অবাপিত ষাতায়াত সম্ভব হহত না --এবং 


মভাবাণা মাতার চক্ষুলজ্দা বড় বেশা 
বলিয়াই তিনি পর্ীজনধদেব অসন্তে!ষ 


উপপন্জি করিয়াও উহাতে কখন উচ্চ বাঁচ্য 
করিতেন না। কিন্তু নিজের আবক রক্ষার 
জন্য সে প্রকোষ্ঠ তীহাকে তাগ করিতে 
হহল। পুব্রবধ এবং ভীাহার দলবলের 
অবস্থিতিব জন্য প্রায় সম্শ্থ বাড়ী ছাড়িয়। 
দিয়া অতঃপর তিনি ছোট বাড়ার চত্বরে 
বাস করিতেন। 

বধূরাণাদের আত্মীয় স্বজনের অবারিত পুব- 
প্রবেশ সম্বন্ধে গ্রায় সকল রাজ পরিবারে 
যেকঠোর বিধি নিষেধের চলন অন্ততঃ সে 
কালে ছিল, আপাতদূছিতে অসঙ্গত মনে 
হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট নৈতিক তিত্তির 
উপর স্থাপিত । প্রায়শ হীনাবস্থার লোকেরাই 
রাজাদিগকে কন্যা দান করিতেন; অতএৰ 
রাজোচিত শিক্ষা দীক্ষা লাভের জন্য 
বিবাহের পর পিক্রালয়ের সংশ্রব তেমন 
ঘনিষ্ট রাখা বাঞ্ছনীয় হইত ন1। রায় মহা- 
শয় মহারাণীর ভদ্রতায় উৎসাহিত হইয়। 
সেই চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করায় 
লাভ বড় হয় নাই। বধুরাণী তীহার প্রাতঃ 
স্মরণীয়! শ্বশ্ার সহবাসে প্রথম হইতে অত্যন্ত 


বগদশন । 


[ ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫ 





হইলে উত্তর কালে যে অশাস্তি ঘটয়াছিল, 
তাহা কদাপি সম্ভবপর হইত না। 

সে যাহা হউক, পুনরায় জামাতৃ-গৃহে 
আসিয়া ভুবন বাবু |কছুদিন মধ্যে কুমারকে 
আখার বৈষয়িক পরামর্শ দিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। প্রথম প্রথম কুমার মহাশয় নীরবে 
সকল শুনিযা যাইতেন, কিন্তু কুসংসর্গের 
ফলে অভাস দোষে তিনি ইদানান্তন আর 
বড় প্ররুতিস্থ থাকিতেন না। রায় মহাশয় 
বেধহয় আদৌ বুঝিতে পাবেন নাই যে 
দত্তকগৃহীত। মাত। হইলেও ম্হারাণীর প্রতি 
কুমারের অমীম শক্তি ছিল, তাহার নিন্দ। 
কখন তিনি সহা করিতে পারিতেন না। 
এ দিকে মাতা তৈবাহিকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে ন| পারায় তাহ।দের কাছে এতই 
অপরাধিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্প্রতি 
বধরাণীর প্রকোষ্ঠ তাহার কার্ধ্য প্রণালীর 
তীব্র সমালোচনায় অহোবীাত্র ধ্বনিত প্রতি 
ধ্বনিত হইত। কথা গুলার কতক কতক 
মহারাণীর কানে না উঠিত এমত নহে। 
সেই পরীবার্দে বালিকা বধূ পর্য্যন্ত যোগদান 
করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন শুনিয়া মাতা 
সতা সত্যই বড় ক্ষুণ হইতেন। প্রথমে 
বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু শেষে যখন 
মার অবিশ্বাসের স্থান থাকিত না তথন 
সংবাদবাহিকাদিগকে নিরুৎসাহী করিবার 
জন্য বলিতেন_-্ঘখন ছেলের বিবাহ 
দিয়ছি, প্র বউ লইয়াইত ঘর করিতে 
হইবে ।” মাতার কুৎসা শুনিয়! কুমার এক 
দিন মহ বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন এবং যার 
কাছে গিয়া রায় মহাশয়ের সকল কথা বলিয়! 
দিলেন। সব শুনিয়া মহাবাণী বলিলেন__ 


পঞ্চম সংখ্যা | ] 


কস পিশপিসপী শ পি পপ 


«“কোকন, তুমি আমার দত্তক পুঞএ। তোমার 
শ্বশুরের সব কথ। কি আমায় বলা উচিত? 
তিনি, হলেন তোমার হিতাকাজ্ষী, তার 
পরামর্শের উপর আমার কথা তোমার 
শোনা কর্তব্য হয় না।” ইহাতে কুমার 
উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগি- 
লেন যে সে সব কিছু অমি গুনিব না, আর 
রায় মহাশয়ের এ সব কথ যুকাবেলা করিয়া 
দিব। ততক্ষণ।ৎ তিনি শ্বশুরুকে ডাকা ইয়া 
পাঠাইলেন, কিন্ত্ত তিনি ভিতরে 
আসিতে অনিচ্ছক। কুমার ছাড়েন নী, 
লোকের উপর লোক ছুটিল। শেষে রায় 
মহাশয় আদিলে কুমার তাহাকে বারান্দ।য় 
বসাইলেন এরং মাঁতাকে কপাটের অন্তরালে 
বাঁখিয়। প্রশ্ন করিলেন--“কেমন রায় মহা 
শয়, আপনি আমার কুঠবীতে বসিয়। 
আঞ্জ বলিয়াছেন যে মহাবাণী তোমায় 
অসিদ্ধ করিবেন, জমীদারী তোমাকে দিবেন 
না। সকল সম্পত্তি কেবল দান করিয়৷ আর 
তন্ীকে দিয়া শেষ করিলেন। আমি ঢাক। 
হইতে লোক আনাইয়া তোমার জমীদারী 
তোমায় দেওয়াইব। মহারাণী বিষয় কর্ম 
ভাল বোঝেন না! এ সব কথা কেন 
আমায় বলিলেন? আপনার অভিপ্রায় 
কি?” রায় মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলি- 
লেন--“বাবাজি, এ সব কথা কখন আমি 
বলিয়াছি? আমি কিছু বলি নাই, আপনি 
আমার উপর মহারাণীর মন চটাইয়া দিবার 
জন্য এ সকল বলিতেছেন। আপান আমার 
মনে বড় আঘাত দিলেন।” কুমার রুদ্ধ 
ঘ্ারের অদূরে মাতার কাছে দীড়াইয়া- 
ছিলেন, অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আত্ম-হাঁরা 





পপ পাস সপাপজা তি পপ চে 


তখন 


রাজ-তপন্থিনী। 


৬৫ 


শা শা শালীন পি আগ শি পাশপাশি 


হহশেন। “কি আমি [মথ্য। বালয়াছি, আর 
আপনার মনে আঘ।ত দিয়াছি!”” তিনি 
সজোরে বাহির হইয়। রায় মহাশয়ের দিকে 
ধ্খিয়া আসিতেছিলেন, মহারাণী তাহার 
হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন । 

কুমারের এই অধীরতার দ্শ্য যে মহা- 
রাণা মাতার টক্ষে বড় বীভৎস দেখাইল 
তাহ। বলা বহুল্য। তিনি তাহাকে মুছু 
অগ্ভরযোগ ক'রয়া অ:নক বুঝাইলেন। 
কুমার অতিশয় উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়া 
ছিলেন, মার কাছে তর্সিত ও প্রতিরুদ্ধ 
হহয়। ক!দিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন 
“মা আপনার নিন্দা আমার কাছে করিবে? 
ওবা সকলেই আপনার নিন্দা করে। যদ্দি 
আমার নিন্দা আমার কাছে করে, তাহাও 
সহ হয়, কিন্ত আপনার কুৎসা আমার কাছে 
করিবে এতদূর সাধ্য?” মা অহ্নমোচন 
কর্ধিয়। বলিলেন “কোকন, তোমার শ্বশুর 
এবং স্ত্রীর কোন কথা 
নাই !” 

রায় মহাশয় জামাঁতার এই ব্যবহারে 
নিরৃতিশয় ক্ষু্ হইলেন, কিছুক্ষণ নীরবে 
দাড়াইয়া মহারাণীর উদ্দেশে বলিলেন 
“আমি বিদায় হই। আমার উপর জামাতা 
বাবাজীর মন না ফিরিলে আর আমি 
আসিব না। বে্ণোরসে হয়ত আপনার সঙ্গে 
দেখা করিব ।” তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ী 
ত্যাগ করিয়া গেলেন। 

মহারাণী নিজের পিক্রালয়ে তাহার 
সপরিবারে কয়দিন অবস্থানের বন্দোবস্ত 
করিয়৷ দিলেন। কুমার এতদূর অপ্রসন্ন 
হইয়াছিলেন, যে বধূরাণীকে তাহার পিতা 


আমায় বলতে 





৬৬ 


মাতার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে দিবেন 
নাস্থির করিলেন। কিন্তু মাতৃম্বস। ঞসুন্দরী 
দেবীর অনুরোধে শেষে তাহাতে আবু আপত্তি 
করিতে পারিলেন না। বধূরাণী মহারানী 
মাতার সঙ্গে বাবুর বাড়ীতে গিয়া বাপ মার 
সহিত মিলিত হইলেন । এ দিকে মহারাণী 
নিজে বৈবাহিক ও বৈবাহিকাকে অনেক 
করিয়া বুঝাইলেন এবং ছেলের অপরাধের 
জন্য তাহাদের নিকট বারম্বান্ন ক্ষম] প্রার্থন! 


বঙ্গদশন । 


শশা শিস্পপপপপাপপপপ্ষপা পা সালালাডিিটিটি টি াশ্শীটাশীপালিল। 


[ ৮ম বধ, ভাদ্র, ১৩১৫ 


পাশপাশি শপ পদক 


করিলেন। ত্বাহারা অতঃপর আর প্রতা- 
গমন করিবেন না বুঝিয়া তিনি বভ্মূল্য 
বন্্র ও অলঙ্কার তাহাদিগকে উপটৌকন 
দিলেন, যাতায়াতের সমস্ত খরচ নিজের 
তহবিল হইতে ন্ব্ধাহ করিলেন। কুমার 
ইহাতে বিরাগ প্রকাশ করিলে তাহ গ্রাহ 
করিলেন না। 


শী জীশচন্দ্র মজুমদার । 





ইংরাজ-বার্্জত ভারত । 
ভারতের অভিমুখে-যাঞ্ো পথে । 


লোহিত মমুদে, মধাহ। আলোক, 
আলোক, এভ আলোক যে এই আলোক 
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে 
হয়; যেন এক প্রকার আধো-আধার হুইতে 
বাহির হইয়া চোখ. আরও খুলিয়া গিয়াছে, 
আরও স্পষ্ট করিয়া! দেখিতে পাইতেছি। 
আধুনিক জাহাজের সাহাযো এই পরিবর্তনটা 
খুব দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়। এই সকল 
জাহাজের উপর এখন আর বাতাসের কোন 
হাত নাই ) এই সকল জাহাজ, উত্তর দেশের 
শরংকাল হইতে, আমাদিগকে হঠাৎ এইখান- 
কার চির-গ্রীষ্মের মধ্যে আনিয়া ফেলে, খতুর 
ক্রম-সংক্রমণ আদৌ উপলব্ধি হয় না । 

জল ঘোর নীল; রূপার ঝালরগুল! যেন 
ঝিকমিক করিতেছে--নাচিয়া বেডাইতেছে। 
মনে হইতেছে যেন আকাশ, পৃথিবী হইতে 
আরও দুরে সরিয়া গিয়াছে, মেঘগুলা যেন 
আরও সুম্পষ্ট আকার ধারণ করিম শুন্তে 
ঝুলিতেছে ; আকাশের গভীরতা ক্রমেই 
প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; দুরত্বের মধ্যে 


জাহাজ যতই অগ্রসব হইতেছে, ততই 
আকাশকে আরও বেণী করিয়া উপলব্ধি 
করিতেছি । 

আরও আলোক, ক্রমাগতই আলোঁক। 
বাস্তবিকই নেত্র যেন বিস্ফারিত হইয়া, বেশী 
বেশী রশ্মি, বেশী বেশী রং গ্রহণ করিতেছে। 
***তবে কি, নেত্র ইহার পূর্বে ভাল করিয়া 
কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না?_-না জানি 
কোন্‌ তিমির-রাজা হইতে এই মাত্র বাহির 
হইয়াছে । ঘোর নিস্তন্ধতার মধ্যে, কাহার ও 
আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, এই ষে 
শুভ্র আলোক-উৎ্সবের আয়োজন-_-স্বর্ণাভ 
আলোক-উৎসবের আয়োজন চতুদ্দিকে দেখা 
যাইতেছে--এ কিসের উৎসব £*** 

এইখানে,--এই প্রা্চ ভূখণ্ডের প্রাচীন 
সমাধিক্ষেত্রের উপর, বিলুপ্ত মানব-সজ্ঘের 
এই ধুলি রাশির উপর, এই বিষাঁদষয় উৎসক 
অবিরাম চলিতেছে ; কেবল, উত্তর দ্বেশের 
অভিমুখে গেলে, এ সব ভুলিয়া যাইতে 
হয়) তাহার পর, এই লব প্রদেশে ফিনসিয়া 


পঞ্চম সংখ্যা । ] 


আসিলেই আবার সেই একই দৃশ্য দেখিতে 
পাওয়া যায়, আবার বিস্ময়ে মন অভিভূত 
হইয়া পড়ে । সেই একই উষ্ত ও অব্সাদ- 
ক্লাস্ত উপসাগরের উপর -সেই একই 
প্রস্তরময় কিংবা বালুকামন্ন পুবাঁতন 
তটভূমির উপর,-সেই সব ধবংসাবশেষের 
উপর,- এবং যে সকল মুত প্রন্তব তা 
বাইবেল-বর্ণিত জাতিসমূহের গুড রহসাকে, 
পুর্বপুকষদিগের ধর্ম্সমূহ্বের গুঢ রহকে, 
আগলাইয়া রুহিয়াছে, সেই সব প্রস্তর 
স্তপের উপর--এই আলোক রশ্মি অবিরাম 
পতিত হইতেছে। আমাদের কল্পনা, 
এই বিষাদমপ্স আলোকের উত্সবকে দূর 
অতীতে লইয়া গিক্সা, প্রাচীন পৌবাণিক 
কাহিনীর সহিত উহাকে একছ্ছত্রে বাধিয়া 
দেয়; তাই মনে হয়, এই আলোকউতৎসব 
যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, 
এবং ইহার বুঝি শেষ নাই 1... 

কিন্ত, বাইবেল-বধিত এই অতীত,_- 
যাহার আপেক্ষিক প্রাচীনতায় আমাদর 
বিভ্রম উপস্থিত হয, যাহার উপর আমাদের 
এত বিশ্বাস,জগতেব ভীষণ অতীতের 
তুলনাক্ম এই অত্ীতটা সে দিনের বলিলেই 
হয়। এই সমস্ত আলোক, যাহা আমাদের 
নিকট এত উজ্জল বলিয়া! মনে হয়, যাহাতে 
আমাদের নেত্র মন্ততা উপস্তিত হয়, উহা 
আমাদের ক্ষুদ্র সর্ধের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ামা ; 
এই সুর্য আমাদের এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর 
উপর আলো! দিতে দিতে ধীরে ধীরে একদিন 
নির্বাপিত হইবে ; এখন র্যা সেই নির্ধাণের 
পথেই চলিয়াছে। আমাদের পৃথিবী, পাছে 
শীতল হইয়া পড়ে এই ভয়ে, স্থর্স্যের খুব 
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পা াসপাসপিপিসিিপাসসপাগি পালি, পলা 





স্পশপি 


কাছে-কাছে বতিয়াছে ; আরও তাহাঁব ভয়, 
পাছে সেই ভীষণ অন্ধকারের মধো গম! 
পঠডে-যেখানে আপক্ষান্কত বড় গ্রহগুলা 
ঘুবিঘ্বা বেডাইতে'ছ। আকাশের এই নীলিমা, 
যাঙ্কাব উপর চিব-পরিবপ্তনশীল বিচিত্র- 
আকারের মেঘগুলা অবিবাম খেলা করিয়া 
বেডাহতেছে এব" ঘাঁহা অহলম্পশ গভীর 
বলিয়! আমার মনে প্রতিভাত হয়, 
উহা! একটা পাঁতলা অবণ্ডগন মাত্র; 
আমাদর চোখকে বুুলাইবার জঙন্গ, কালে! 
অন্দকাবকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া 
রাঁখিবার জন্য, এ নীল অবগুগন আমাদের 
সন্পমখে প্রসারিত বভিয়াছে; এ সমস্ত আসলে 
কিছুই নহে; আদল কথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 
অন্ধকাব উহার অন্তবালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
এই অন্ধক।রই নিত পদার্থ, এই অন্দকারই 
সন্দাধিপতি ; ইহার আদি নাই, অস্ত 
নাই; অনাদি কাল হইতে, এ কৃষ্ণতবর্ণ শূন্যের 
মধা দিয়া, নিস্তন্বভাবে কত শত জগং 
স্বকীয় কক্ষ হইতে চাত হইতেছে, এই কুষ্ণ- 
বর্ণ মহাশন্য কখনও তাহাদিগকে আটকায় 
নাই,-কখনও তাহাদিগকে আটকাইবে 
না। 

আকাশ ও সমুদ্র এই সমস্ত উজ্জল 
নীলিমার মধ্য দিয়া এখনও ৭৮ দিন চলিতে 
হইবে, তাহার পরেই আমার যাত্রা শেষ হইবে, 
আমার গন্তবাস্থানে আমি উপনীত হইব। 
ধর্মের পীঠস্থান, মানব-চিস্তার লীলাভূমি--লেই 
ভারতবর্ষে আমি এখন যাইতেছি ; আমার 
ভয় হইতেছে পাছে সেখানে গিয়া কিছুই না 
পাই-_পাছে সেখানে গিয়া আবার প্রতারিত 
হই। আজুবিপোদনের জন, কি-বা শুধু 


শে 
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একটা মনের খেরালে এবাৰ মামি সেখানে 
যাইতেছি না, আর্ধয-জ্ানের বরত্রভাগার 
ধাহাদের হান্তে, তীহাদেব নিকট এবার 
চিন্তশান্তি যাচ এরা যাইতেছি। 
খুষ্টধর্মেব আশা ভরসা আমাব চিন্ত ভইন্তে 
তিরোহিত হইয়াছে, আল্মাব অনিঙ্গেঠ্য 
দীর্ঘস্তাযিন্তব উপর তীাহাদেব যে বিশ্বাস 
আছে, খঈধর্শোব আশাসের পরিবর্ডে সেই 
কঠোরতর বিখাসটি ঘাঁদ তাহারা আমাকে 
দিতে পারেন,_-তাই জানিবাৰ জন্যই 
আমি তাহাস্দব নিকট বাইতেছি 

এই সময়ে সর্ধা অস্ত হইতেছে । কি 
চমৎকার দুগভ। এই ক্ষর্যা- আমাদেব এই 
নিজস্ব শর্যা,-খে সধা, অনাদিকাল হইতে 
ছুরিতে ঘ্বরিততি, আমাদিগকে তাভার দিকে 
নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে -আব এক মহর্ত 
পরেই অন্য অগণা সর্ধোর মধো হারাইয়া 
যাইবে । এই সেই অস্তাচলেব অধিতাকাঁ_ 
যেখানে নৈশ আকাশের হ্বচ্ছতার মধা দিয়া, 
আমরাও দুরিতে পুরিতে সেই মহা রাতির 
অভিমুখে-সেই অন্তহীন তমোরাশির অভি- 
মুখে এখনি গমন করিব। 
সায়াহের কুহক-জাঃলে আন্ছন্ন হইয়া, এই 
অন্তমান সুর্যোর তাম পাটল প্রভ। 
নিরীক্ষণ করা যাক্‌। পুর্বদিকে, সমূদের 
উদ্ধে, দিগন্তের উচ্চদেশে, জনশুন্ উজাড় 
রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি পর্ধমতমালী, জ্বলন্ত 
অগ্গারের গ্তায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই 
পর্মতগুলি-__সেনাই, সেব্বাল ও হোরেব,। 
আবার সেই মুসার সময়কার পৌরাণিক 
কাহিনীর প্রভাব আমানদর মনকে অধিকার 
করিল--০সই সকল কাহিনী, যাহা বংশ- 


কবিতে 


এত 


বঙ্গদর্শন । 
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পরম্পরাক্রমে, ধর্শভাবের যেন একটা ভূমি 
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। 

কিন্দু এই জলন্ত শিখরগুলি নির্বাপিত 
হইতে আর বড বিলম্ব নাই। স্কর্ম্য জলরাশির 
পণ্চাঁতে ঢলঘা। পড়িল, সায়াহের ক্ষণেক 
মায়া-দ্ণ্য অন্তহিত হইল; সন্ধার ধুপরতাব 
মধ্যে, সিনাই, সেন্বাল, ও হোৌরেব, বিলুপ্ু 
হইল --খিলীন হইল। আব উহাদিগকে 
দেখা ঘায় না ,--আসলে উহারা কি ? ধরা- 
পৃষ্ঠে কতক গুলি পাথর একস্থানে আটকা ইয়। 
পিয়া এ৯ মাত্র, কিন্তু বাইবেলের 
কবিত্র প্রভাবে, 
উহ্হাদিগকে আমরা কল্পনায় অত্যন্ত বাডাইয়া 
ভলিয়াছি । 


অনশ্ু 


“০800১” পরিচ্ছেদের 


রাত্রি প্রশান্ত রাত্রি আসিয়া 
এখনি সকল পদার্থের যথাথথ পরিমাণ নিদ্দিষ্ট 
কবিয। দিবে । এখনি, অনন্ত আকাশে, 
সৌর্বাজে,র যাত্রীদল দেখা দিয়াছে । উহ্থী- 
দেব মধো কাহারও ঘদি পদগ্থলন হয়, তাহা 
হইবো সকলেই এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অগাধ শুন্ের 
মুধা পতিত হইবে, আমরাও পতিত হইব-- 
এই ভাখট! আবার আমার মনে জাগিয়া 
উদ্ভিণ। ক্র্মা আমাদিগকে ক্রমাগত টানি- 
তেছে-কিম্থু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহদের কি 
দুদ্দশা, সূর্যের অভিমুখে ছুটিয়। চলিয়াছে 
অথচ কন্মিন কালেও :সেখানে পৌছিতে 
পারিবে না; এই সকল স্ুর্যযেরা তবু কত- 
কট। স্বাধীনভাবে শূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেছে, কিন্ত আমাদের গ্রহগণ, পেঁচাল গতি 
অন্ুসরণ করিয়। ক্রমাগতই কুর্য্যের চতুর্দিকে 
ছুটিতেছে। 

মধা আকাশ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত, 


গঞ্চম সংখ্যা । ] 





কোথাও একটি মেঘ নাই, আকাঁশেও চমং- 


কার স্বচ্ছতা । এক্ষণে আমাদের নেত্রসমক্ষে 
সেই অসীম শূন্য উদ্ঘাটিত, যেখানে প্রকাও 
প্রকাপ্ড অসংখ্য জগৎ ক্রমশ পতিত হইতেছে, 
আশ্রিময়বুষ্টিবিন্দুবৎ ক্রমাগত পতিত হুই- 
তেছে ; যাই হোক, কিস্থ নিশার আগমনে, 
তারকা-খচিত আকাশ হইতে আমাদের জগ্গ 
মধুর শান্তি নামিয়া আসিল । 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ৷ 
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মনে হয় যেন উপর হইতে, সো২কঠ 
স্নেহ আসিয়া আমাদের অন্তরাত্সার উপর 
অন্পে অল্পে ক্সিগ্ষছায়া বিস্তার করিতেছে 

আহা ধাহাদেব নিকটে আমি এখন 
যাইতেছি সেই ভারতের তত্ক্ঞানীবা এই 
স্নেহব্, এই অন্তকম্পার সতাতা সম্বন্ধে 
যদি আমারঞরব বিশ্বাস জন্মায় দিতে 
পাবেন! 





শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর | 





গাীঙ্য ও প্রতীচয * 


€ ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস? 
প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভারতের ইতিহাস 
কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে 1, যে আধ্যগণ 
একদিন তাহাদের বৃদ্ধি শক্তি প্রভাবে, 
তমসাচ্ছন্ন ভারতকে মহিমালৌকসমছামিত 
কত্িয়া তুলিক্না ভাবতেতিহাঁসের ভিত্তিস্থাপনা 
করিয়াছিলেন) যে আর্যাগণ অতঃপর 
অনাধ্যগণের সহিত মিশিয়া, প্রাতিলোম 
বিবাহে, এবং অনার্ধ্যাচরিত বিবিধ আচার ধশ্ম 
দেবতা ও পুজাপ্রণালী গ্রহণে তাহাদিগকে 
সমাজান্তর্গত করিয়া লইয়া, বৈদ্িকসমাজের 
সম্পূর্ণ বিরোধী আধুনিক হিন্দুসমাজকে গঠিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন; হিন্দুর আত্মঘাতী 
গৃহবিবাদের অবকাশে যে মুসলমান, এদেশে 
আসিয়া বংশপরম্পরাক্রমে জন্ম মৃত্যু দ্বারা 
এ দেশের মাটিকে আপনার করিম্তা লইল--- 
ভারতের ইতিহাস হহাদ্েপন্ন মধ্যে কাহার? 


--স্বতন্ব কাহার 9 নহে! তবে সেকি হিন্দব- 
মুসলমানের? তাহা নহে। সঙ্কীর্ঘতার 
গণ্ভী দিয়া ইহাকে বাধিতে যাওয়া শুধু 
আমাদেব অহঙ্কার প্রকাশ করা মাত্র! 

( ভারতবর্ধ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে; 
এব, এক দিন যে কোন এক বিশিষ্ট জাতি 
তাহার সর্ধময় কর্তা হইয়া বসিবে তাহাও 
তাঁর্তের ইতিহান সত্বের ইতিহাস 
নহে-তাহ! সতোর ইতিহাস। যে মহান্‌ 
সতা নানা আঘাত সম্ঘাতের মধ্য দিরা 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে 
তাহারই সাহাধা করিতে হইবে। ব্যক্তি 
বিশেষ, ব। সমাজ বিশেষের কর্তৃত্বলাভের 
চেষ্টায় মর্ধযাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে 
একটি অপুর্ব পরিপুর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে । আমরা তাহার একটা উপকরণ 
মাত্র-একথা যেন মনে রাখি) আমরা 


নহ। 





" পুজনীয় গ্রীযুক্ত রবীন্রন্াথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্রলমাজে যে বক্তৃতা করেন ইহ।তাহানহ 


সংক্ষিপ্ত মর্ম | 


- আএকপীপপাশীদী পল সাপ পক সস সদ “পপ পা্পপপজা 
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যদি দূরে দরে থাকি, বা নিজের স্বাতন্তয 
থগ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই--সে 
নির্দ,দ্িতার জন্য আমরাই দ্রায়ী। আমরা 
যেটুকু মিলিতে পারিব-সেই ট্রবুই সার্থক 
ভইবে। যেটুকু গন্তীবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক -- 
এব" তাহার নাশ অবশ্ঠন্ভাবী। 

আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া 
ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অ“শ জুড়িক্া 
বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকম্মিক, 
অপ্রয়োজনীয়? ই-রাজের নিকট কি আজ 
আমাদের শিখিবার কিছুই নাই? তিন 
সহস্র বংসর পুর্বে আমাদের পুব্বপুকষগণ 
যাহা আমাদের পিয়া গিয়াছেন বিশ্বমানব- 
ভাগ্ারে তাহাপেক্ষা নৃতন জ্ঞান কি আর 
কিছুই থাকিতে পারে না ?(নিথিলমানবের 
সঙ্গে জ্ঞানপ্রেম কন্মের নানা আদান প্রদানে 
আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; ইংরেজ 
বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহাক্ই উদ্যম 
আমাদের মধো জাগাইতে আসিয়াছে, সফল 
না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে লা। সে 
সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে 
নহে। ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরাঁজকে 
তাড়াইবার আমাদের অধিকার ? আমরাই বা 
কাহারা ?-হিন্দু না মুসলমান ? বাঙ্গালী 
না মারাঠি না পাঞ্জাবী? যাহারা--ষে 
সম্মিলিত সমষ্টি-একদিন সম্পূর্ণ সতোর 
সহিত “আমরাই ভারতবর্ষ” একথা বলিতে 
পারিবে-এ অহষ্কার তাহাদেরই মূখে শোভা 


পাইবে ।) . 
আজ মহাঁভারতবর্ষ গঠনের ভার 
আমাদের উপর । সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ 


লইয়া আজ মামাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে 


বজদর্শন | 


সাপ শিশিপাশী টি শাক 


| ৮ম বদ, ভাজ, ১৩১৫ 
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গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে । গণ্ভীবদ্ধ 
থাকিদ্বা ভারতের ইতিহাসকে যেন আমর 
দরিদ্র করিয়া না তুলি। 

(ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ 
একথা বুঝিয়াছিলেন তাই তাহারা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতাকে মিলাইয়া কার্ধা করিয়া গিয়াছেন। 
দৃষ্টান্ত স্ববপ রামমোহন রা, রাণাড়ে, এবং 
বিবেকানন্দের নাম করিতে পাতি । ইহারা 
প্রতোকেই প্রাচা ও পাশ্চাতোর সাধনাকে 
একীনত করিতে চাহিয়াছেন; ইহার! 
বুঝাইস্থাছেন, মে জ্ঞান শুধু এক দেশ বা 
জাতির মধা আবদ্ধ নহে, পুথিবীর যে দেশেই 
যে কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়তেের 
শৃঙ্খল ঘোটচন করিয়া মানুষের অন্তশিহিত 
শক্তিকে উন্ুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই 
আমাদের আপন--তিনি ভারতের খষি হউন 
বাঁ প্রতীচোরমনীধী হউন,--তীহাকে লইয়া 
আমরা মানবমাত্রেই ধন্য । 

বঙ্ষিমচন্দ্ও অসীম প্রতিভাবলে বাংলা 
সাঁহিতো পশ্চিম এবং পুর্ষের মিলন সাধন 
করিয়া বঙ্গদাহিতাকে, পুর্ণ পরিণতির পথে 
অগ্রনর করাইয়া, কম সার্থক করিয়! 
তোলেন নাই। 

অতএব, আজ আমাদের এই মিলনের 
সাধনা করিতে হইবে; রাজনৈতিক বল 
লাভের জন্ত নহে, মন্কুষাত্ব লাভের জন্ত ; 
স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্মবুদ্ধির মধ্য 
দিয়া। 

কিন্ত আজ এই মিলনের পথে যে বিরোধ 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে-_ইহা' কি মিলনের 
পক্ষে সম্পূর্ণই প্রতিকূল? তাহা নহে? 
আমাদের ভক্তিতত্বে বিরোধও মিলন সাধ- 


পঞ্চম সংখ্যা । 


সপ লাশ 


নার একট! অঙ্গ স্ববপ। কারণ অসতাকে 
অবলম্বন করিয়া সতোব নিকট যে পরাজয় 
--তাহার মত স্থায়ী লাভ আর নাই। 
অপ“শয়ে বিনাবিচারে য হাঁ গ্রহণ করিলাম 
--.তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা থাকে কোথায়? 
আজ আমবা আমাদের জীবনের মাঝে 
এক অবমাননার বেদনা অন্থুভব করিতেছি । 
এতদিন আমরা, নিজেব মর্যাদাব প্রতি 
লক্ষ না রাখিম়, শ্রপুষ্ট 'অপবেব দান গ্রহণ 
করিয়া আমিতেছিলাম। আম্মমর্ধাদাব 
প্রস্তবে ঘসিয়া তাহার মূলা যাচাই করিয়! 
তাহাকে আপনাব কবিয়া লইতে এতদিন 
পারি নাই। কাঁজে কাজেই সে দান আমা 
দের অন্তরে মিশিতভে পায় নাই, তাহা শুধু 
বাহিরের পোঁষাকী জিনিস হইয়' উঠিতে 
ছিল। সে যেদাননহে,সে যেশুধু অপ 
মান, আজ তাহা মামবা আমাদের ক্ষণ 
আ্মমর্য্যাদায় স্প্ই উপলব্ধি কবিতেছি, 
এবং এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই 
আজ ষত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। 
আপনার মর্যাদায় দণ্ডাক্মমান হইয়া যে 
দিন অপরের দান লইতে পারিব সেই দিন 
সে গ্রহণে সার্থকতা, কারণ তাহাতে নীচতা 
নাই-_সে দান তখন আমাদের অন্তরা 
আর সহিত যথার্থ মিশিয়া, আমাদের এই 
অতৃপ্তি অশান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ 
হইবে । মহাত্মা রামমোহন দীনের স্তায় 
পাশ্চাতোর চরণতলে উপস্থিত হন নাই, তিনি 
শুধু প্রতীচোর জ্ঞানে আপনার জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতাটুকুকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন 
মাত্। এবং সেই জন্যই তিনি প্রাচোর 
জ্ঞান্রহ্-ভাগ্াাঁর-দ্বারে দীডাইয়া-গর্কের সহিত 


সস স্পা স্পা পাদ পি 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। 


২৭৯ 


শি িশসিীপি শাশাাাশাাঁলালিশি ১৮টি 


প্রতীচোর মুক্তাবাজি আহরণ করিয়! তাহা 
দিগকে যথার্থ আপনার করিয়া তুলিতে 
পাখিয়াছিলেন। 

(আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত 
প্রাচ।কে মিলিতেই হইবে । পশ্চিমকে, 
আপনাব শক্তিতে আপনার কবিয়া লইতেই 
হইবে । আমাদের যদি আস্মশন্তির অভাব 
ঘটে বা পশ্চিম ষদি আপনাকে সতাভাবে 
প্রকাশ করিতে কূপণতী কবে উভয়ই 
ক্ষেখভেব বিষয়। নধুনা ই বেজ, ডেভিড 
হেয়াব প্রণুখ তাহাব পুব্বতন মনীষিগণেব 
তায়, তাহান ইপরজী সভাতাব পূণ অতি 
বাক্তির পরিচঘ আমাদিগকে দিতৈেছ ন, 
এব” সেই জন্থই, পুঝ্পকালের ছাএ সর 
দায়েব গ্ঠায় আপুনিক ছাত্রগণেব সেক্সপায়র 
বা বানরণের কাব্য পাঠে, সে আগ্তবিক 
অন্বাগ আব নাই ;)-সাহিতোব মধ্য দিয়া 
ইংবাজেব সহিত যে মিণন তখন ফুটিয়া 
উঠিতেছিল,"'আজ তাহা প্রতিহত হইয়া! পড়ি- 
মাছে । তাহার ঘাহা শ্রেষ্ট মাহা সতা তাহা! 
হইতে ইণ্বাজ আজ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় দুরে 
বাখিতেছে , এমত অবস্থার বদি স্বভাবতই 
মিলন না| আসে তবে প্রবল সিডিসনেব 
আইন করিয়! দ্রর্দল আমাদিগকে বাঁধিয়া 
রাখা, অসন্তোষ-বুদ্ধি করামাত্র-দূর 'করা 
নহে! সুশাসন এবং ভাল আইন মানুষের 
চরম লাভ নহে; মানুষ মানুষকে চায়-_ 
মানুষ হৃদয়কে চায়, তাহা ঘদি সে না পান, 
সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না'। 

কিন্ত একথা আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে দীনতার নিকটেই হীনতা। ধরা 
পড়ে শক্কির লিকটেই যথার্থ মর্যাদা 


২৭, 





প্রকাশ পায়) অতএব সকল দিকেই 
আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে । আমা- 
দিগের সকল দীবীই আমাদিগকে জয় করিয়া 
লইতে হইবে-_হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহ- 
হের দ্বারা, মনুষাত্রের দ্বারা! “নারনামা বল- 
হীনেন লভ্যঃ”--ছুর্বল,পরমাত্মীকে জানিতে 
পারে না, দেবতাকে যে চাহে তাহাকে 
দেবগুণোচিত প্ররৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে । 
তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, ছুঃসাহিক 
কার্ষের দ্বারা নহে, কিন্ধ ত্যাগের দ্বাৰ। 
আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া 
লইতে হইবে। যখন আমরা নিজের 
চেষ্টার দ্বার!, নিজের ত্যাগের দ্বারা, দেশকে 
আপন করিনা লইঠে এবং দেশের উপর 


বঙদর্শন। 
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আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিতে 
পারিব-তখন আর আমর] দীন নই, 
আমর! তখন ইংরাজের সহযোগী । আমাদের 
দীনতার অভাবে তখন ইংরাজেরও আর 
হীনত। প্রকাশ পাইবে না। ভারত আজ 
আপন মুডতায়, শাস্ত্রে ধন্দ সমাজে কেবলই 
আপনাকে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে। 
সতোব দারা তাগের দ্বারা, আজ তাহাকে 
নিজের আম্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। 
তাহা হইলেই আনরা যাহা চাহিতেছি তাহা 
পাইব ণব” পশ্চিমের সহিত প্রাচোর মিলন 
সম্পূর্ণ হইবে ।, সেই দিনই ভ্াারত-ইতিহাসের 
এই বিরোপ সন্কল বত্তমান পন্ষের অবসান 
হইবে ॥ 


উর 


উমা-পরিণয় | 
কুমার-সন্তব । 


৪ 
ওষধিপতি-বিশদঞ্জ্যোতি হতেছে উপচিত-- 
লন্িয়া তবে লগন শুভ ধামিত্র*-যোজিত, 
বন্ধুজন সঁহত গিরি বিহিত আয়োজন 
করিছে থির,_-পার্ধতীর বিবাহ-গ্রয়োজন ! 

(২) 
বিবাঁহোচিত বহুলবিধ দ্রব্য থরে থরে 
পৌর নারী সাজাতে ভারি বাগ্র ঘরে ঘরে ! 
সবাই নগে সমানে যোগে ;) এমনি হয় বোধ 
আক্িকে যেন একটি গৃহ--পুরী ও অবরোধ ! 


* লয় হইতে সপ্তম রাশ্ি। 


(৩) 
সন্তানক-পুম্পদলে পুরিল ষত পথ, 
পট্ট-বাসে রচিত কেতু উড়িল পত পত, 
হিরণ্ময় তোরণচয় উজলে পুরী হেন__ 
স্বর্গ হতে অমরাবতী নামিল সেথা যেন! 
(৪) 
উমার শুভ বিবাহ আজ, অচলরাজ তাই 
মানিছে উমা-বিহনে আর তনয় তার নাই ! 
উমারে যেন নিরধি' নিন কত না দিন পরে! 
আজিকে যেন বাঁচিল উমা,আছিল উম! মরে ! 


পঞ্চম সংখ্যা | ] 


(৫ ) 
আশিদ্‌ শিরে অঙ্কে ফিরে অঙ্ক ছাড়ি' ছাড়ি, 
ভূষার পরে ভূষণ পরে নগেন্দ্রকুমারী ! 
শিখরি-কুলে অনেকে ছিল শ্নেহের নিধি বটে 
সবার শ্সেহ জিত হয়ে পড়িল একি ঘট্ট। 
(১) 
সবিতা যার দেবতা সেই শুভ মৃহূর্তকে, 
উত্তর-ফন্তণী আর চন্দ্রমাব যোগে, 
মাঙ্গলিক অঙ্গরাগে সাজাতে পার্ধতী 
লাগিল যত বন্ধুবপূ পতিপুভ্রবতী । 
৩ 
শবীরে শ্বেত শরিষা পড়ি" দূর্ধাদল সাথে_- 
আমরি কিবা পার্ধতীর মধুর শোভা তাতে। 
শিথিল করি, ছুকুল পরি,” হস্তে ধরি” শেল 
উজলে ভূমি যেথায় উমা অঙ্গে মাথে তেল 
(৮) 
গ্রহিলে বালা বিবাহে-পালা” বুতন দুটি শর, 
ও তন্গথানি উঠিল ফুটি' তাহারি লুটি' কর! 
অসিত তিথি অতীতে নিতি যেমতি শশিকলা 
নব,ন রবি-কিরণ লভি+ অতীব উজ্জল ! 
(৯) 
লোধ-বরজে গাত্র মাজি' হরে তৈল-ভার, 
কালেয়-যোগে অঙ্গরাগ করে শৈলজার ; 
মানের বাস পরায়ে” তবে গৃহিণী সবে তীয় 
চারিটি থামে রচিত এক ভবনে লয়ে” যায়। 
(১০ ) 
বপায়ে' সেথা “বিদুর”-মণি-মেছর শিলাতলে-_ 
বিলম্বিত মুকুতামাঁলা মরি কি ঝলমলে ! 
ঝর়াক়ে? হেমকুম্তবারি করাক্স তারি স্নান, 
সঙ্গে উঠে বাস্ভ বাজি? মোহন মধু তান ! 


উমা-পবিণয | 
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(8) 
কুশন স্নানে অচলবাণা বিমল কলেবরা, 
কি শোভে পতি ববণোচিত বপন হলে” পরা !? 
বধ! শেষে থামিয়া গেছ মেঘের বারি-ঝবা-- 
বিকচ কাশ কুস্মে আজ খচিত যেন ধরা ! 
(৯২) 
সেখান হাত পতিএঠা বমণী কতিপয় 
প।প্বহীবে তখন এক বেদীব প্রতি লয়-_ 
সা।ধব নেশ বাসন সেথা , আসন প্রাতা তলে? 
চারিটি মণি দণ্ড পবে চন্দ্রাতপ দোলে । 
( ১৩) 
পুণন মুখী কবিয়া সেথা বসায়ে প্রমদায় 
সমূখে বসি? থক”? বহে রমণী সমুদায় ! 
নিরথি? তার স্বভাব শোভ। হুলিল ছু,নয়ন-__ 
ক্ষণেক তরে রহিল পড়ে” যতেক প্রসাধন ! 
(১৪) 
ধুপের ধুমে শুকায়ে” পরে উমার ভিজে চুল, 
রূমণ। এক তাহাব মাঝে প্রথমে গুজে ফুল, 
বাধিয়া দিল চিকুর জাল কি সুন্দর করে; 
দুর্ব/ সাথী ওুভ্র ভাতি লোধমালা-ডোরে ! 
(১৫) 
লেপিয়া চাক অঙ্কে শ্বেত অগুরু চন্দন, 
রোচন! গুলি? পত্রাবলী করিল বিরচন ! 
ফুটিল তাহে উমাব শোভা মন্দাকিনী 'জিনে+- 
চক্রবাক-বিহগ যার অঙ্কিত পুলিনে ! 
(১৬) 
ভ্রমর-যোগে কমল যায় কেমন তাল দেখা ! 
কি শোভা ধবে শশীর'পরে মেঘের কাল 
রেখা! 
উমার মুখে চিকণচাঁরু অলকদাম লুটিঃ 
তুলনা-কথা ছটির কোথা দিলেক নাম টুটি ! 


কপোলে মাথা হইল কখু লোধ-ফল কণা, 
তাভারি প্রতি রচিল অতি-পৌর গোবোচনা 
+12র মবাহবে বর্ণ লাগি” শাদা 

এমনি শে|ভা উঠিল জাগি'--পড়িণ আখি 


বাধা । 
( ১৮) 
হৃঠামে-ভাঙা অঙ্গ ; রাঙা ঠোঠে সে কাটা 
রেখা 


মাজিয়! দিতে মধুর ছিটে যেতেছে মিঠে দেখা 

"বিয়া! উঠে? কি ছটা ছুট, কেমন কে বলিবে! 

স্চিছে যেন অচিরে তাব লাবণ্য ফলিবে ! 
(১৯) 

আরেক সঘী চরণতল রাঙীঁয়ে? আলতভীয়-_ 

“পতিব শিরে চাদের কলা পরশ" এই পায়” 

বলিয়৷ যবে আশাবাদ করিল পবিহাসি,? 

বালিকা তারে মালিকা মারে কথাটি নাহি ভাষি' 
(২০) 

প্রস্ফুটিত ক মলফুলদলের সম লিখা, 

নয়ন ছুটি নিরখি' তার, যতেক প্রদাধিকা-_ 

ফুটিবে কিব। বিশেষ বিভা মানসে নাহি মানে, 

কুশল কাজ বলিয়া আজ কাজল টোখে টানে ! 
(২১) 

বিকচ ফুল-নিকরে যথ। ললিত লতা সাজে, 

উদ্য়শীল তারায় যথ! রজনীবাল। রাজে, 

বিলীয়মান মরালগণে তটিনী যথা ভায়, 

উজলে উম! তেমনি মরি গহন পরি” গায় ! 
(২২) 

অমন মনোমোহন রূপ মুকুর খানি ধরে? 


বঙ্গদর্শন । 


শশী পেশি পলাশ শি 7 শি 


[ ৮ম বর্ষ, ভান্দ্র, ১৩১৫ 


সপ স্পা শশা পপি 





শশী 


মহেশ্বরে মিলন তরে আকুল বড় মন,--. 

হেরিলে পতি সফল সতী-নারীর আভরণ। 
(১৩) 

লইয়া এক আঙুলে করি? তরল হরিতাল, 

আরেকটিতে গ্রহণ করি? পুণা মনছাল, 

দিলেন রাণী তিলক টানি? মেয়ের যুখ তুলে? 

অবণধণে অমণ ছল 'দস্তপাতা? ছলে! 
(২৪) 

উমার যবে উদ্দিল সবে প্রথম যৌবন, 


তখন হতে মাতার মনেবে আশা অন্থখন 
বাঁড়িতেছিল--আজিকে যেন দেই সে মনোরথে 
স্থতার ভালে ফোটায় তোলে ফ্টায়েকোন মতে! 


( ৯৫) 
নর়ন-জলে আবুল, ঝলে বাণীর টি আঘথি--. 


আরেক ঠাই বাধিলা তাই উর্ণাময় রাখী ! 
ধাণী আসি" আউল দিয়ে সরায়ে? নিয়ে তায় 
পরায়ে দিল উমার হাতে সঠিক জায়গায়! 


(২৬) 
ক্মীরোদ বেলা যেমনি সাজে শুভ ফেনা-সরে, 


শরতে যথা রজনী রাজে পূর্ণশশিকরে-- 
ছকুল পরি? নবীন, নব মুকুর করে ধরি, 
তেমনি উমা শোভিল কিবা আমরি মবি মরি | 


(২৭) 
যতেক কুল-দেবতা ছিল পরম পুজনীয়া, 


কুলের প্রভা উমারে সবা” প্রণাম করাইয়1-- 
কি কাজ তবে করিতে হবে যান নি মাতা ভুলি 
লওয়ান সতী-ললনাদের পুণ্য পদ-ধুলি ! 


(২৮) 
“অখগ্ডিত পতির প্রেম লভহ তুমি উমে !” 


--আশিসে তীরা,যখন তিনি নমিলা ভূমি চুমে? ! 
ধর্জটার অর্ধ-দেহভাগিনী বালা পিছু 


নিরথে বালা ডাগর চোখে, পলক নাহি পড়ে ! তাদের হেন আশীর্বাদও করিয্বাছিল! নীচু! 


প্রীবেহারীলাল গোস্বামী 1 
| ক্রমশ ] 


সাময়িক প্রমঙ্গ | 


জাতীয় উৎসব 1% 


আজ মামরা পুনরায় দলে দলে এই 
চত্রর্থ বাংসরিক জাতীয় উৎসবক্ষেত্রে সমবেত 
হইয়াছি। আমার চক্ষে আজি- 


শ্রীযুক্ত মিলল 
টা কার দিনের এ উৎপব অতি 

পবিত্র। জাতীম জীবনের 
মহেন্ক্ষণে চারিবংসর পুর্বে এমন দিনে 


আমরা ষে বয়কটকে গ্রহণ করিক়াছিলীম-_ 
সৌভাগাক্রমে আজ তাহাই আমাদের মুক্তির 
চরমপন্থারূপে আবিভূতি হইয়াছে । কোন 
কার্ধয হইতে প্রতিনিবৃন্ত থাকার নামই 
“বয়কট? ; সকল বিষ্ষে নহে, কিন্তু কতক 
কতক বিষয়ে আমার কার্ষেব উপর অপর 
কোন্‌ বাক্তির হাত থাকিতে পারে না । আমি 
যদি মদ নাখাই, আমি যদি বিদেশী কাপড় 
না পরি, আমি যদি মোকর্দমা না চালাই-_ 
তাহাতে কেহ আমাকে বাধা করিতে পারে 
না। আমি যদি আমার আত্মমর্যাদার প্রতি 
নির্ভর রাখিয়া এ সকল বিষয় হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হই, আমি যদি স্বেস্থাকৃত দাসত্বে 
আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি 


সাধন না করি,-তাহা আমারই পক্ষে 
শ্রেয়ফর । 
নীলচাষী রাইয়তদিগের কথা মনে করিয়। 


দেখুন। অত্যাচার-জর্জরিত প্রপাড়িত তাহারা, 
যখন আত্মরক্ষাকল্পে 'নীলম্পর্শ করিব না” 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল তখন কিছুই 











্্‌ তা হটরাছিল ভাহার নার সঙ্কলন ! 


তাহাদিগকে তাহাদের সংকল্প হইতে প্রর্তি- 
নিনৃল্ত করিতে পারিল না অনুনয় নয়, 
অন্থমোগ নর, পৈশাচিক নিষ্টুক্ঘতাঁও নয়। 
লুষ্ঠিত, সব্বস্বান্ত, তম্মীভূতুচিরমায়া বদধক্ষুদ্র- 
ভিটাটুকু হইতে নিতাড়িত হইয়া, লাঞ্ছিত- 
প্রীপুব্রকগ্ভাসমভিবাহারে, পথের ভিখারীর 
মত মুক্ষ প্রান্তরে আসিয়। দাড়া ইয়াছে,_- 
বৃক্ষ শিশুগণের কাতির অশ্চজলের সাত 
অন্তর্ধামী বিধাতার চরণতলে তাহাদের 
নীরব নয়নজল কতদিন মিশিয়াছে, কিন্ত তবু 
তাহাদের গ্রাতিজ্ঞা টলে নাই ; তবু তাহাদের 
সংকল্প, অচল--অটল--স্থির!-_-পরীক্ষার পর, 
অবশেষে তাহারাই জয়ী হইয়াছিল। আমা. 
দেরও আজ এই শত অগ্ঠাযর অত্যাচার পীড়- 
নের মধ্য দিয়া সংকল্প অটল রাখিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । আমাদেরও আজ প্রতিজ্ঞা 
করিতে হইবে-এই হস্ত আর যথাসম্তব 
বিদেণা বা সগশ করিবে না।” আম্মদব্যাণ। 
বেন কখনও আমর! নাভুলি। সে ছুর্দিন 

যেন আমাদের কখনও না আসে! 
এই ৭ই আগ আমাদের জাতীর জীবনে 
নৃতন যুগ আনিয়াছে। ভিক্ষী, আন্দোলন, 
আবেদন, নিবেদনে যখন 


না ৃঁ কোনই ফল হইল না তখন, 
গজ গ্‌ ভ্ভ 
ট হতাশ্বাস হইয়া, আমরা শুভক্ষণে 
গসহ্োয় £ 
বঙ্গভঙ্গের প্রতীকারকল্পে, টাউন! 





র্‌ গত ৭ই জি কলিকাতায় জাতীর উত্দব উপলক্ষে যে নিরটি অধবেশন হয়, তাহাতে থে লে 


€ ৭ 


হলের সেই মহাসভার ইণ্রাজের পণা বঞ্জন 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম । 
আতম্মনির্ভরতার সুচনা । 

মন্তবা, সম্পূর্ণ আইন ও ন্ায়সঙ্গতই হুইপ্না- 
ছিল; এমন কি (এখন তাহাদের চিন্ত 
পরিবপ্তিত হইলেও) সে সময় ইংলিশম্যান 
ষ্রেটন্মান প্রতি আংলো-ইণ্ডিযান সংবাদ- 
পক্জসমূৃহও আগ্রহভরে তাহার সমর্থন 
করিয়াছিল। কিন্ত প্রথমতঃ জাতীয়-শক্তির 
প্রতিবাদকল্পে উদ্ভুত হইলেও, আজ ইহার 
বাপ্তি এব" উন্নতি দেখিয়া আমর! নিজেরাই 
বিন্মিত। ইহাই আজ আমাদের শিল্পকে 
উন্নত, জাতীয্নভাবকে পরিপুষ্ট এব আমাদের 
প্রতোক চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । ধম্মনীতি সমাজ শিক্পা এবং 
গাহস্থয-ব্যাপার গ্রন্তে সকলই আজ এই 
তাবে অন্রপ্রাণিত। আমাদের অন্ত-পুর 
আমাদের গৃহকর্রীগণের জদয়ে আজ ইহার 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কর্তপক্ষ বালকসন্প্রদায়ের 
উপর ইহার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত। হায়! 
থডাসম মস্তকোপরি 
দোছুলামান 1২1518% 0170717171 তোনাত 
প্রভাব কোথায় ল্রপু হইল? কোথায় 
বালকবুন্দ এ সকল শিক্ষা করিল? অন্তঃ- 
পুরে অনুসন্ধান কর; সেখানে- যেখানে 
সাকু্লার নাই, প্রমোসনের লোভ নাই, 
গুপ্তদূতের তীক্ষুদৃষ্টি যথায় প্রবেশ করে না 
"সেখানে, আমাদের জননীগণ-পরিচালিত, 
সকল মঙ্গলময় প্রভাবের পীঠস্থান সেই 
গৃহ-নীড়েই, এ শিক্ষা তাহাদেতর কোমল 
হদয়ে প্রতিদিন সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে ! 
আজ এ দৃঢমূল স্বদেশীকে উতপাটিত করা 
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বঈদশন । 


সেই আমাদের | 
আমাদের সে। 


[ ৮ম বর্ম, ভাব্রু, ১৩১৫ 


স্থসাধা নহে । অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করিয়া 
আল্প সমগ্র দেশে ইহা পরিবাপ্ত। অতাচার 
এবং উত্পীড়নে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় 
নাই--হইবে না_হইতে পারে না। 
আ'নর' উংপীড়ন করিয়া থাকি, ভয়প্রদর্শন 
করি ইতাদি যে সকল অভিযোগ 
রাজপুক্ষগণ আমাদের নামে আনিয়া থাকেন, 
তাহা তাহাদের কল্পনাপ্রহ্তত মাত্র? 
পুর্দ বালার সেই সকল গণডগোলের পর 
দেশের নেতগণ কর্তক প্রকাশিত ইস্তাহারে, 
মাজিঃ্রট এব জজগণের রায় হইতে উদ্ধত 
অংশ সমূহে' তাহা সপ্রমাণিত হইবে । 

অবশ্ত, কোন স্থলে যে সামান্যরূপ 
অতাচ!র বাঁ উত্পীড়ন আমাদের দ্বারা হয় নাই 
তাহা বলিতে পারি না; সম্পূর্ণ স্তায়জনক 
কার্মোও অদঙ্গতি আছে। তবে মোটামুটি 
আমর! থে প্রশ সনীয় সংযমের সহিত অগ্রসর . 
হইয়াছি সে কথা সকলকেই ক্বীকার করিতে 
হইবে। অনুনয় এবং অন্ুরোধই আমাদের 
একমাত্র অস্ত্র ;--অত্যাচার বা উতপীড়ন 
নহে। দেশের আইন প্রণয়ণের উপর যদি 


। আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাফ্িত, তাহা হইলে 
| ইনপ্াজ-ওপনিবেশিকগণের গ্ভায় আমরাও 


আমাদের নবজাত শিল্প গুলির রক্ষাকল্েে রক্ষা - 
শুন্ধের প্রাচীর তুলিতে পারিতাম ; কিন্ত, 
যখন রাজকার্ধে আমাদের কোন হাতই 
নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নৈতিক 
এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ 
করিতে হয়। আমি “বয়কট” কথার পক্ষ- 
পাতী নহি; “বর্জন” কথাটাই আমার ভাল 
বলিয়া মনে হয়) ইহাতে কোন বিদ্বেষের 
ঝঙ্কার নাই; জনসমূহকে সম্বোধন করিবার 


পঞ্চম সংখ্যা |] 


সাময়িক-প্রসঙ্গ | 
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সময় সাধারণতঃ আমরা এই কথাই বাবহার স্থায়িত্ব বিষয়ে মুসলমানভ্রাতাগণের মচেষ্ট 


করিয়া থাকি । 


এই আন্দোলনে বস্্রবয়নশিল্পেবই অধিক 
যেসকল তন্কবায় বাবসা । 


উন্নতি হইয়াছে । 
পরিত্যাগ করিয়া দৈনিক মজুরের কারা 
করিতেছিল, আজ তাহার! পুনরায় স্বকীয় 
বাবসায়ে মনঃসংযোগ করিয়াছে; সমগ্র 
বাংলায় এই সম্প্রদায় অধুনা বিশেষ সমুদ্ধ 
হইয়া উঠিয়াছে। হুগলীর ম্যাজিষ্রেট, 
তাহার শাসনসংক্রান্ত রিপোর্টে এই কথারই 
সমর্থন করিয়াছেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আজ দেশের 


সর্বত্র কলকারখানা, বীমা কোম্পানি, যৌথ। 


কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_ 
হইতেছেও ১--তাহাদের প্রত্যেকেরই বেশ 
উন্নতাবস্থা 

ভারতীয় কল-জাত বন্বাদি এবং ধৃতির 
পরিমাণ প্রতি বংসর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাই- 


তেছে। ১৯০৭-৮ সালে, উৎপন্ন ধুতির পরিমাণ 


২২ ক্রোড গজ পর্যান্ত উঠিয়াছে ! 
এ আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় 
পক্ষেরই লাভ; এক হিসাবে শেষোক্তই 


হওয়া আবশ্তক | 
হিন্দুবন্ধগণের প্রতি নিবেদন, তাহার! 
যেন হিলু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য 
পরম্পর ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দযবুদ্ধিকল্পে সচেষ্ট 
হন; এ বিষয়ে দায়িত্ব তাহাদেরই অধিক। 
দেশের বপ্তমান অবস্থা বিপদসস্কুল হইয়! 
পড়িষাছে। সমগ্রদেশমম়্ আজ অসস্তোষ 
এবং অশান্তি পরিবাপ্ত । ইহা অস্বীকার 
করিবাব জে! নাই । গভর্ণমেন্টের নির্ব,দ্দি- 
তাই ইহার মলকারণ। তত্রাচ আইন- 
সঙ্গতভাবে কার্দা করাই আমাদের পক্ষে 
সুসঙ্গত। আইনবহিভূতি কার্ধ্যে আমাদেরই 
সমূহ ক্ষতি । নীতি এবং গ্যায়কার্ষোর 
দ্বারাই আমরা আমাদের শিল্পসন্বন্বীয় ও 
রাজনৈতিক পুনরহাখান লাভ করিব। 
আমাদের এ কার্ধ্য--পবিভ্র, বিধাতৃ-অভি- 
পেত। ভগবান ধর্মস্বরূপ ; অধন্মে জাতীয় 
জীবনের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না । 
“বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে 
আমরা কৃতস-কল্প । 
[90 কে 011921016 করিতেই 


চ]0115র 5500160 


অধিক লাভবান্‌। কারণ হিন্দু অপেক্ষা মুস না হা হইবে । আমাদের ক।লে আমন 
মানগণ অধিকতর দারিদ্রাকিষ্ট ; অতএব  পাধ্যায়। সফলকাম না হইতে গ।রি) 
দেশের অর্থ যদি দেশে রহিয়া যায় (স্বদেশী কিন্তু আমর! যাহা পারিলাম 
আন্দোলনের মূল হুত্রও তাহাই ) তাহা হইলে না আমাদের পুত্র পৌত্রা' একদিন 
তাঁহাতে ধনী হিন্দু অপেক্ষা দরিদ্র মুসলমান- তাহা সংসাধিত করিবে । 'শ্বদেশী” আমা- 


গণেরই সুবিধা বেশী। বিশেষতঃ ততন্তবায় )দিগের দেহ মনে নবীনশক্তি এবং নূতন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান) উত্তেজনা আনয়ন করিয়াছে । এ আন্দোলন 
এবং শ্বদেশী ব্যাপারে এই সম্প্রদায়ই সমধিক আজ কেবলমাত্র বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে, 
লাভবান । ন্ুতরাং অন্ততঃ নিজের স্বার্থের সমগ্র ভারতে পদিব্যাপ্ত। ভগবান আমাদের 
প্রতি লক্ষ) রাখিয়াও, এই আন্দোলনের নেতা এবং পরিচালক । তিনি আমাদের 


৮ 


২৭৮ 


বশ ২ চে 


অন্তরে বে হোমাগ্সি প্রজ্ঞালিত করিয়াছেন 
তাহা কখন নির্নাপিভ হইবে না । শ্রীরু্ণ 
যেমন অক্ফুনের সারথি হইয়া! তাহাকে যুদ্ধে 
ছুদর্য এবং নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ভগবাঁনও আজ আঁমাদেন্স নেতা 
এবং বিধাতারূপে দ্রঙ্াঁয়মান; তাহারই 
কপাবলে আজ আমরা আমাদের এই 
পতত জন্মভূমির পুনরদ্বখান বিষয়ে 
কৃতকার্য হইব। কারাঁকদ্ধ হই, বধ্যমঞ্চে 
বিলম্বিত হই--স্বদেশী আমরা পরিত্যাগ 
করিতে পারিনা ।--স্বদেণী আমাদের জীবন, 
--স্বদেশী মামাদের সংস্থিতি 

আজ আমাদের মহ! দুক্দিন; কিন্ু তাই 
ষলিয়া কি আমরা আজ আমাদের 
কর্তব্য ভূপিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই 
নয়। শ্যদেণী পরিতাগ করিলে চলিবে 
না। তাহাতে যদ্দি দ্রঃখ আসে, বাধা আসে 
হাসিমুখে সকলই গ্রহণ করিতে হুইবে। 
প্রহলাদের পক্ষে যেমন হরিনাম, 
আমাদিগের পক্ষে স্বদেশীও তাই। 
কিন্ত আমরা যেন আইন-বহিভূতি কার্ধ। না 
করি। অনুনয় আমাদের মূল মন্ত্র। আই- 
নের মধ্যে থাকিয়াঁও আমাদের কারোর 
প্রসার অনেক আছে । তোমরা বলিবে-- 
“আইন নাই”১আইন না থাক-ধর্ 
আছে, নীতি আছে। সে কথা আমরা 
কেন তুলি? 

“বয়কট' বিষয়ে আমরা সকলেই একমত । 
আঁংলোইগ্ডিয়ান প্রতুরা বলিয়া থাকেন যে 
“বয়কট, জাতীয়-বিদ্বেষ বুদ্ধি করে। কিন্তু 
আমাদের “বয়কট” জাতীয়-বিদ্বেষ-প্রণোঁদিত 
নহে) ইহা সমতা এবং সদিচ্ছার উপর 





শপ পাশাপাশি ৮০ 





বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বধ, ভাদ্র, ১৩১৫ 
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প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় বিদ্বেষ যদি যথার্থই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে গভর্ণমেন্টের অত্যা- 
চারপুর্ণ আইনকান্ুনই তাহার জন্ত দায়ী। 
ভারত-লশ্খী, আজ অতীত-সম্পদ নষ্ট শ্রী ভার- 
তকে ঘোব দারিদ্য-তমসাবুত করিয়া! সাগর 
পাবে অন্তহিতা; এই স্বদেশী বয়কটের 
প্রভাঁবে তাহাকে ফিবাইয়া আনিয়া এ ভারতে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
জগতের প্রতি জাতিই এখন ভারতের 
জানিবার নিমিত্ত উতস্থক--স্থুতরাং 
ভারতের আশা উদ্দেশ্ত বাসনা প্রভৃতির 
বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার 
নিবারণ করা প্রতি শিক্ষিত 
ভাবত-সঞানেরহই কর্তব্য। 
ভারত যে পৃথিবীর নগণ্য অণশ নহে, ভার 
তের নরনারী যে বিবেকহীন বর্বর নজে, 
ভারতও যে বিদ্যামপ্ডিত মহিমাসমুজ্জল এবং 
উন্নতিপ্রয়াসী,--ভারতের জাতীয় আশা! ষে 
ঢরাশী নহে, অন্যায় নহে, অপিচ সম্পূর্ণ 
যায় এবং নীতিসঙ্গত--তাহা স্পষ্টাক্ষরে 
জগতের নিকট প্রচার করিতে হইবে। 
ভারতের বিষয়ে জগতকে উদ্বোধিত করিতে 
হইবে । ফল যাহাই হউক, কিন্তু ইহা এখন 
আমাদের আবশ্বক হইয়া! পড়িয়াছে। 
আমাদিগকে ইহ! মনে রাখিতে হইবে যে 
একমাত্র স্বদেশী এবং বয়কটের উপরই 


কথা 


শ্রীযুক্ত বিপিন 
চ্র পাল । 


আমাদের জাতীম্ম জীবনের চরম আশ ভরসা! 


নির্ভর করিতেছে । বয়কট আমাদের চাই-ই 
চাই; “বয়কট, নহিলে আমাদের চলিতে 
পারে না। অত্যাচারিত বা আক্রান্ত ব্যক্তির 
পক্ষে মুক্তির তিনটি পথ প্রশস্ত ;--হয় পলায়ন, 
নয় আত্মরক্ষা, না হয় পুনবাক্রমণ | তন্মধ্যে, 


পঞ্চম সংখ্যা । ] 


শেষোক্তটি আপাতঃ স্পহনীয় বোধ হইলেও, 
দ্বিতীরটিই অধিকাংশ সময়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক 
কার্যকরী , অন্ততঃ, আমাদের খিষয়ে, 
আমরাত তাহার সার্ঘকতা দেখিতে পাই 
তেছি। আমাদের স্বকীয় গপ্ডীব মূধা বদ্ধ 
থাকিয়াই,। আজ আমরা! এতদূর জয়ী। 
বয়কটকে অনেকে অসংযম বলিনা থাকেন, 
কিন্ত আমার ত বোধ হয় সপ্যম যদি কিছুতে 


থাকে তবে তাহা বয়কটেই! ইংবাজের! 
বযর়কটকে বলিয়া থাকেন *1১৭০৯৮৫ 
12515151100” বা “নিক্ষিয় বাধা? | মাহ! 


€নিক্ক্িয়, তাহা! অসত্যম হইবে কি করিয়া! ? 
এরূপ ভ্রমাত্মক বাক্য আমি আর কখনও 
শুনি নাই । “বয়কটে” বরঞ্চ, আমি, অধিক- 
তরভাবে সং্যমের উপর প্রতিষিত। 
কারণ “বয়কট” ত নিবুন্তির নামান্তর মাত্র। 
প্রবৃত্তিকে থব্ব করিয়া! যি নিবৃন্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে পাবিলাম তবে আমার মত 
মী কে? চাঁকচিক্যময় সুলভ বিলাতী 
দ্রব্যের লোভ বজ্জন করিঘ্া যদি আমি 
অপেক্ষারুত দুর্খশ,ল্য স্বদেশজাত মলিন দ্রব্য 
ক্রয় করিতে পারি--তাহা কি আমার 
ধম্তার পরিচাক্ষক নহে? অতএব 
এই বয়কটের, এই সংঘমতার উপরেই, 


সাময়িক প্রসঙ্গ । 


১ 





পাশপাশি শপ 


করিয়া জাতীয় জীবনের পথে 
আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে । প্রষ্চি 


আত্ম প্রতিষ্ঠা 


সমাজেই মানবের আপনাপন কয়েব টি 
আপকাব আছে, বয়কট সেই অধিকার 
হয়ই শ্রচনণিত। আমি যা ঝাহাবও 
সশব পরিহ্যাগ কত্বি, তাহাতে আম 


ভাহাব কোন অধিকার ক্ষ করিতে যাইতেছি 
না, আমান৪ অধিকারের গণ্ডী আম 
ভাগ করিতেছি না। আমি আমার 
ইচ৮ামত দ্রবার্দি বাবনাঁর কবিব; অভীইঈ 
লোকের সহিত আলাপ রাখিব; অনিপ্পিত 
কাহারও সহিত্র সশ্রি্ট থাকিব না, 
দুক্ষিরকারীব সহিত এক পংক্তিতে ভোজনে 
বসব না; আমি ক্ষৌরকার হই, 
বা রজক হই, কিস্বা পুরোহিত হই, ইচ্ছ! 
হইলে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যাদি 
করিব না)--সে অধিকাৰ হইতে কেহ 
আমাকে বঞ্চিত কবিতে পারে না। 
অগ্তত; সে ছুদ্দিন আজিও এ দেশে আসে 
নাই। 

পরিশেবৰে আমার বক্তব্য, “ম্বদেশী” 
আমাদের একমাত্র আশা; অতএব, ভারতের 
মুক্তির জন্য “বয়কট” ও “স্বদেশী” প্রতিষ্ঠার 
একান্ত প্রয়োজন । 





হেমেজ্লাল। 


( সমালোচনা |) 


ভেমেন্রলাল একখানি উতংরৃষ্ট উপন্যাস । 
লেখক শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ ঘোষ। ভবানী 
বাবু “পরিণয় কাহিনী” “পরমার সুখ” 
প্রভৃতি গন্পের পুস্তক রচনা করিয়! ইতিপুর্কে 
লেখক বলিয়া বঙ্গসাহিতো পরিচিত 
হুইয়াছিলেন, এবার হেমেন্ুলাল তাহাকে 
বঙ্গসাহিত্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিল । 

গ্রন্থখানি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ 
লাভ করিয়াছি। উপন্তাস পাঠ করিয়া 
অনেক দিন এবপ স্থখ সম্ভোগ করি নাই । 
ইহার বিশ্বৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা 
সত্বেও তাহা হইয়া উঠিল না, বলিয়া 
আমরা ছঃখিত--সংক্ষেপে নিম্নে এ গ্রন্থের 
পরিচয় দিলাম । 

উপন্যাস খানির ঘটনার কাল নবাব 
আলিবর্দি ও তাহার দৌহিত্র সিরাজের 
আমলের । ইহাতে কোন কোন এঁতিহাসিক 
চরিত্র আছে, কিন্ত গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়া 
দিয়াছেন, ইহা প্রতিহাসিক উপন্তাস নহে। 
কারণ এই আখ্যায়িকাঁর অধিকাংশ বাপারই 
কলিত। কম্পিত হোক, কিন্ত গ্রন্থে বর্ণিত 
সেকালের সকল চিত্রই যেন যথাযথ । 
সেকালের ঘর-সংসার, কবর্তী, গৃহিনী, 
পতি পত্রী, পুত্র কন্তা, বধূ, দাস দাসী, 
শিক্ষা, সহবৎ, উৎসব, আমোদ, প্রমোদ, ভক্তি 
প্রেম, স্থুখ ছুঃথ, সব চিত্রই ফষেন জীবস্ত। 





+. মুলা ১1 ও ১%০ কলিক।তার প্রধান প্রধান 


গ্রন্থকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাহার স্বভাব 
বণনা, মজলিস বর্ণনা, রূপ বর্ণনা, সকল 
বর্ণনাই পড়িলে মনে হয় যেন বর্ণিত বিষজ় 
গুলি সম্মুখে প্রতাক্ষ করিতেছি, ষেন সে সব 
চক্ষের উপরে ভাসিতেছে । তাহাতে অতি- 
রঞ্জন নাই বলিলেই হয়। তাহার ভাষা 
অর্ধিকাণ্শ স্থলে মধুর, প্রাঞ্জল, প্রাণম্পর্শী, 
উপগ্তাসের .বিশেষ উপযোগী । উপন্তাসের 
চরিত্রশডুলিও সাধারণত প্রশ্দুট, ও স্বাভা- 
বিক। এ গ্রন্তে তবে কি দোষ নাই? 
আছে। কিন্তু ছাপার অসংখ্য ভূল ভ্রান্তি 
ছাড়া অন্ত অন্য যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ 
গ্রন্থের গুণে তাহা এককপ ঢাকিয়া গিয়াছে । 
লেখক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় যে শোক-চিত্র 
আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন--ভাষার অসংযমে 
তাহার গান্তীর্ষ্য নষ্ট হইয়াছে,--একূপ স্থলে 
কমলাকান্তের দণুরের বা উদ্ভ্রান্তপ্রেমের 
ভাষা ঠিক শোভন হয় না শ্বশানক্ষেত্র 
বাসরের মধুর মিলন সঙ্গীত--মিষ্ট লাগে না, 
বরং তাহা শ্রবণন্জ্রিয়ের পীড়া জনক! 
আমরা হিরণ্যকশিপুর মত “হরি”-বিদ্বেষী 
নহি কিন্তু এ কথা বলিতে বাধ্য যে“সে 
স্থখের নৃতা, সে আনন্দের হাঁসি আর নাই,-- 
হরি! হরি! আরযে থাকিবে না” আমরা 
এইরূপ “হরি ! হবি !”র বিদ্বেষী ! ( ১ম পৃষ্ঠা) 


“হেমেন্দ্রলালের তীক্ষ মেধা, অনেক দেখিল, 


পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা । 


পঞ্চম সংখ্য। |] 


৬ শী কপ পা পপর সপ ৯৯০০-৮৮-০৯,» ৬ ৯৯১৪১ 


অনেক শিথিল । কিছু কিছু উপাজ্জনও করিতে 
আরম্ভ করিল ।”-_( ৫ পৃষ্ঠা ) এখানে ভাষার 
একটু অসাবধানতা লক্ষিত হয়। এ একর 
শিথিলতা স্থানে স্থানে আছে, কিন্ত বলিয়াছি 
তধে সে সব ধর্তবোর মধ্যে নহে । 

“অনেক দিন হয়”--বপের যদ্দেত 
পড়িয়াছিল না” এ ভাবের প্ররোগগুলি বোধ 
হয় গ্রন্থকার প্রাদেশিক-মায়া তাগ করিতে 
না পারিয়াই রাখিয়াছেন, কিন্ত বঙ্গ-ভঙ্গের 
দিনে ভাবার প্রাদেশিকতা, সাধু-ভাষায় 
লিখিত পুস্তকে না রাখাই ভাল। 

ভাষার কথা ছাড়িয়া, গ্রন্থের চরিত্র 
সম্বন্ধে ২৪টি কথ! বলিয়াই আমাদের এ 
সমালোচনা শেষ করিব। 

পিয়ার চরিত্রে, যেন “মুণালিনী”র 
গিরিজায়ার সামান্ঠ ছাঁয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 
ইহাকে অনুকরণ বলা চলে না। গ্রন্থকার 
পিয়ারকে যে ভাবে আকিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাকে পুনরায় বিবাহ-বদ্ধনে না বাধিয়া, 
স্থরত বিবির চির-সঙ্গিনী করিলেই যেন ঠিক 
হইত। সে সাঁদেককে ভাল বাসিয়! ছিল 
বাস্ক ; ভালবাসায় আপত্তি নাই, কিন্তু- 
এই ভাল বাসিয়াও যে যদ্দি স্ুরতের জন্য 
আত্মস্থথে বলি দিত, তাহা হইলেই 
তাহাব্ন চরিত্রের সামগ্রস্ত রক্ষা হইত। 
স্থরতের জন্য এইরূপ করাই তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক--গ্রন্থকাঁর তাহাকে সে 
মহত্ব হইতে বঞ্চিতা করিয়াছেন বলিয়া ছঃথ 
হয়। কিত্ত আর উপায় নাই, আনাদের অন্থু- 
রোধে ভবিষ্যতে ইহার প্রতীকার করিতে 
গ্রন্থকার যদি বা স্বীকৃত হন, পিয়ারের মতিও 
হদ্দি ফিরে, কিন্তু সাদেক, তাহার বড় 


হেমেন্্লাল। ২৮১ 


শীট 


সাধের 'আধেক' পিয়ারকে কখনই তাপাক 
দিতে রাজি হইবে না! বরং কাজি ডাকিবে। 

গ্রন্থকার ফৈজি বিবিকে এঁতিহাসিক 
চবিত্র হইতে কিছু ভিন উপাদানে গড়িয়া- 
ছেন। ত্বাহার নিপুণ হান্তে ফৈজি-চরিত্র 
উন্নত, মধুর ও কামিনীস্থলভ কমনীয়তায় 
ভূষিত হইয়াছে। তাহার রমনীয়ন্ব অধিকতর 
ফুটয়া উদ্িয়াছে। দেই অলোক সামান্তা 
অভাগিনীর প্রত্তি পাঠকেব সহানুভূতি যেন 
সহচ্জই উদ্দিক্ত হয়। তাহার সেই শোচনীয় 
ভীষণ পরিণামে, সেই নিষুর বর্ধর কঠোর 
দগ প্রাণ শিহরিয়া ফুকারিয়। কাঁদিয়া উঠে! 
প্স্থকারকে কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসার 
আছে যাহার সমস্ত শরীরের ওজন একুশ 
সের মাত্র, তাহার অঙ্গ বিশেষের বর্ণনায় 
“বিপুল” প্রয়োগ চলে কি? 

তার পর সেই অনাম্াত পুজার কুম্থম, 
স্বরত বিবির কথা! সে চব্রিত্র বড় পবিত্র 
বড় মধুর! স্থবতের চির দিন কুমারী 
থাকিবার সাধ কেন হইল, তাহা সুরত বুঝে 
নাই, গ্রন্থকার ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই 
পিয়ার সন্দেহ করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সে 
সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই, বরং স্থরতের কথায় 
তাহা অমূলকই যনে হইয়াছিল, সে চরিত্র 
সরল অথচ চিররহহ্যময়! কন্তাগতপ্রাণ 
খযিতুল্য পিতা খা সাহেবের স্বর্গারোহণের 
পর ভবিষাতে সুরত বিবির জীবন কি 
ভাবে কাটিয়াছিল তাহা! জানিবার জন্য 
একটা অত্বপ্ত আকাখা মনে জাগিয়া 
থাকে, পুস্তকের অসম্পূর্ণতা দূর করিবার 
জন্য আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্য-সংক্করণে 
দে বিষয়ে বিবে১প। ফরিবেন। 


২৮, 





পীশিিিশিতি 


এখন গ্রন্থের নারক হেমেন্দলালের কিছু 
প্ন্চিষ আখশ্তক | হেমেন্স শৈশবে, অতি 
শৈশবই, পিভ়মাতহীন হইয়াছিল 'জে'্ঠতাত 
ভৈরবচন্ত্র রায় ও জেঁডগাত-পন্জী মহামার! 
তাহাকে পুন্র নির্িশেষে প্রতিপালন কলির 
ছিলেন। রায় মহাশয় হেমেন্দের স্মক্গো" 
চিত শিক্ষার বাবস্থা করিতে ক্রটা করেন 
নাই, হেমেন্্র শুক মহাশয়ের নিকট, বাঙলা 
লেখা পড়া, কডাকিয়া গণিত বিদ1 ও 
মৌলভি সাহেবের নিকট পারস্ত ও আর- 
বীয় ভাষা শিক্ষা লাভ করে৷ হেমেন্্ মেধাবী, 
অল্পদিনেই শিক্ষনীয় বিষয় গুলি সম্যক 
আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, গত বাদোও 
অসাধারণ ব্যৎ্পত্তি লাভ করিরাছিল, কিন্তু 
কেবল মানসিক শিক্ষীতেই তাহার শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয় নাই; দৌডাইতে, সাঁতার কাটিতে, 
ঘোড়ায় চড়িতে, নৌকা চালাইতে, হেমেন্ 
বড় নিপুণ। কুস্তিতে, লাঠি খেলায়, 
তলবার ও বন্দুক বর্ষা চালনায়, হেমে- 
নদের প্রতিপ্ডি যথেষ্ট। হেমেক্র ছৃর্ব- 
লের সহায়, ঢষ্টের যম! হেমেন্দের দীর্ঘ 
গৌরদেহ বলিষ্ঠ, সুগঠিত বক্ষ বিশ।ল, বাহু 
পুরুযোচিত দৃঢ় মাংস পেখী সমশ্বিত, 
শৌর্য্যব্যঞজজক | এইরূপ শিক্ষাসহবৎ ও বপগুণ 
লইয়া হেমেন্ত্র গৃহ ভইতে অভিমানভরে 
চলিয়া গিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল--নবাব 
সরকাজে প্রবেশ করিরাই কিন্তু হেমেন্দ্রলাল 
একবার রাজরোঁষে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে 
বসিয়া ছিল) কিন্তু তাহ! তাহার শোর্যয 
বীর্যের জন্ত বা! ছুর্ধলের প্রতি প্রবলের 
অত্যাচার দমনের চেষ্টার নিমিত্ত নহে--সে 


বঙ্গদর্শন । 


শি পীীশ্সপিীপা পাপ পিপাসা 7 শপ শিক পিস্টিজপ্পীশাাশী পিপিপি শী পিপিপি শশী বা পিসী 


[ ৮ম বর, ভাদ্র, ১৩১৫ 





শী পোপ শ্ লাস্া 





অন্য কারণে । তার পরেই হেমেনক্রের ভাগা- 
চক্র ফিবিয়া গেল, ক্রমে হেমেন্দ বাজা উপাধি 
পাইলেন, কিন্ত এই উপাধি লাঁভি করিতে 
তাহাকে সর্দস্বান্ত হইতে বা খণদায়ে জড়িত 
হইত হয় নাই, তাহার কত কার্যে নবাব 
সরকার খুপী হইয়াই এ উপাধি দিয়াছিলেন 
কিন কেবল ফাকা উপাধি দিয়া হেমন্দ্রকে 
বিপদ্গ্রস্ঠ করেন নাই, অগ্রে রাজ সম্মানের 
উপবোগা বিষয় দাঁন করিয়া তবে এ উপাধি। 
উপাপ্পি তখন ব্যাধি ছিল না! গ্রন্থকার 
ভেমেন্দেব যে প্রকার শিক্ষা ও স্বাস্থোর কথা 
বলিয়াছেশ, তখনকার আমষঘলে অধিকাংশ 
ভদ্র সন্তানেরহই সেইনপ শিক্ষা স্বাস্থ্য ছিল 
_-সাধারণ লোকেরত কথাই নাই, তখন 
ঘরে ঘরে বলিষ্ঠ তেজন্বী রামমোহন 
বিরাজ করিত । ভবানী বাবু তাহার এই 
উপন্তাসে কেবল হেমেন্দের নহে, সে কালের 
অনেক চিত্রই বড় উজ্জল বর্ণে চিত্রিত 
কবিষ্কাছেন, তিনি মুখে স্পষ্ট কিছ বলেন 
নাই, কিন্তু তাহার লেখায় অনেক স্থলেই 
কমলাকাস্তের সেই মর্মকথা প্রকাশ 
পাঁইয়াছে,-- 

“তুয়৷ বধু পড়ে মনে 

চাই বৃন্দাবন পানে 

কাবের ছলন! করি কাদি” 
বিষর্ক্ষের কুন্দনন্দিনী নপেন্দনাথকে জিজ্ঞার্সা 
করিয়াছিলেন, কি করিলে যেমনটি ছিল 
আবার তেমনই হয়? এই গ্রন্থ পাঠ করিতে 
করিতে পাঠকের মনে অনেক বার এইবপ 
প্রশ্নের উদয় হইবে--কিত্ত, বুঝি বা 

এবারের মত বসস্তগত জীবনে, 

হাঁয়, যে রজনী গেছে, ফিরাইব তায় কেমনে? 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট ্রাঙ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনা শ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত। 
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বঙ্গদর্শন । 


উর্মি 
ছিয়াক্তরের মহ্বন্তর | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ইণ্রাজেব দান। 


পস্ম্ম  এ০০.._.৪০ 
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সে আজ বহুদিনেব বাদ্ধকজীর্ণ অতি 
পুবাতন কাহিনী , তখন বাদশাহ শাজচান 
দ্িরির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলন। তাহার 
শাসন সময়ে একবাঁর- বালাঘাট এব 
দৌলতাবাদে ঘোর অনাবুষ্টি হইয়াছিল। 
সেই অনাবৃষ্টির ফলে দাক্ষিণাতো এব, 
গুজরাটে ভীষণ ছুভিক্ষ দেখ! দিয়াছিল। 
বাদশাহ শাজেহান তখন বুবহান্পুবে 
অবস্থান কবিতেছিলেন । 

সেকালেব সেই মন্বন্তবে একট্রকরা 
রুটার অন্ঠ মানুষ আস্মবিকয় কবিতে প্রস্তত 
হইয়াছিল; এক থণ্ড পিষ্টকেব বিনিময়ে 
উচ্চ রাঞজপদ বিক্রলীত হইতেছিল। অনেক 
দিন পর্য্যন্ত কুকুরের মাংস মেষমাংস রূপে 
বাজারে চলিয়াছিল--কেহ অনুসন্ধান করে 
নাই-সন্তায় যাহা পাইয়াছে তাহাই 
লইয়াছে। অনশনে মৃত হততাগাদিগের 
অস্থিচূর্ণ গোঁধুম চূর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়। 
আহার্ধ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। শেষে 
এমন ছুর্দশা উপস্থিত হইদ্লাছিল যে 
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একজন বকক্ষিত আব একজনকে জীবন্ত 
পোডাইযা ছিডিয়া খাঁইয়াছিল--পিতা পানের 
মাস আহাব কবিতে কুগ্ঠা বোধ করে 
নাই । 

দবিদদিণগব সাভাষা কামনায় বাদশাহ 
তখন আহমদীবাদ, ববহাঁনপাব এব" অুবাটে 
লঙ্গডখানা প্রতিষ্ঠা কবাইরাছিলেন, সে 
সকল লঙ্গডখানায় সব্দঙ্গ' খাগ্ঠসামশ্সী প্রস্তত 
থাঁকিত। বাদশাহ যতদিন ববহানপুরে 
ছিলেন ভতদিন প্রতি সোমবাঁবে দবিদদিগেব 
মাধা পঞ্চ সহজ মুদ্রা বিতবিত হইত। বাদ 
শাহ অনেক দিন তথায় অবস্থান করিমা 
ছিলেন-বি শ সোমবাবে এক লক্ষ মুদা 
দানে বায়িত হইয়াছিল , আহম্মদাবাদেও 
পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বিতরিত হ্ইয়াছিল। 
বাদশাহের আদেশে শেষে ৭০ লক্ষ মুদ্রা 
পরিমাণ রাঁজকব মাপ দেওয়া হইয়াছিল-_ 
কোম্পানীর প্রজার ন্যায় বাদশাহের প্রজ। 
দিগকে সেই রাজকর নববর্ষারস্তে পবিশৌধ 
করিতে হয় নাই ।* 





২৮৪ 


০০৪টি 


বাদশাহ ওউরঙ্গজেবের কালেও এক বাস 
শ্য মহার্থ হইয়াছিল--“মন্বস্তর” হয় মাই $ 
দেশে প্রতিঠিত লঙ্গড়খাম! সত্বেও বাদশাহের 
আদেশে দ্বাবিংশ নৃতন লঙ্গড়খানা প্রস্তুত 
হইয়াছিল--সে সকল স্থানে চাউল এবং 
অন্ন উভয়ই বিতরিত হইত । দুর্ভিক্ষপীড়িত 
দিগকে অর্থদান করিবারও আদেশ ছিল 
--আমির-ওমরাহগণ তদ্দিষয়ে যত্ুবাঁন 
হইয়াছিলেন। শন্তের উপর যে কর ধার্ধা 
ছিল বাদশাহ উহা! উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
নানান হইতে প্রচুর শস্ত আসায় দুঃস্থ 
ব্যক্তিগণ রক্ষা পাইয়াছিল।* 

বাংলার মন্বম্তর কয়েকটা গ্রাম বা 
1 নগরে নিবদ্ধ ছিল না-_উহ! সমগ্র বঙ্ছতৃমি ও 
বিহারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল--জননী 
তাহার মৃত সন্তানকে আহার করিয়া ভ্রুই 
দিন বাচিয়াছিল-- যখন এক কোটী বঙ্গবাসী 
অনশনে চির নিদ্রীয় অভিভূত হইয়াছিল, 
যখন স্ুজলা সুফল! বঙ্গভূমি মহারণ্যে 
পরিণত হইয়াছিল কোম্পানী বাহাছুর তখন 
এদেশে বাদশাহের বাদশাহ। তাহারা 
নিজের প্রাপ্য কড়ি ষোলো আনার স্থলে 
আঠারো আনা বুৰিয়া লইয়াছিলেন বটে 
কিন্ত বাংলাও বাঙালীর জন্য কি কিছুই 


করে নাই ? 
ইংরাজ তত্বাবধারকগণ (9171961515015) 


তখন বাংলার রক্ষণাবেক্ষণে অথব1 নানাবিধ 
প্রবন্ধ-সঙ্কলনে (1) নিযুক্ত থাকিয়া তাৎ- 
কালীন সাহিত্য জগতে যশন্বী হইতেছিলেন |? 
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বঙদর্শন। 


[৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ 


তাহারা যদিও কলিকাতা এবং মুর্শিদাবাদ 
কোন্দীলের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ বিরাজ 
করিতেছিলেন, কিন্তু সকলেই হৃদয়হীন 
বাঁ নির্ধোধ ছিলেন না। তাই দুর্ভিক্ষ 
দেখিয়াই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে যে সকল স্থানে ছুর্ডিক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে 
কোম্পানীর পণ্টন সরাইয়! লওয়াই কর্তব্য। 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে তাহা! হইলে দিক 
প্রজাবৃন্দ ছুই দিন খাইয়া বাঁচিবে নতুবা! 
তাহাদিগের মুখের গ্রাস সিপাহীরাই কাড়িয়া 
খাইবে।, কিন্তু কৌন্পীল এ প্রস্তাব গ্রাহা 
করেন নাই। কেন করিলেন না? 
ইতিহাস তাহাও বলিয়া দিতেছে । 
কৌন্দপীলের পত্রে প্রকাশ যে সে বিষয়ে 
বিলাতের কোন আদেশ ছিলনা । কোম্পানী 
বাহাদুর যদ্দি শক্তিশালী হইতেন, যদি 
প্রজার হিত সাধনে তাঁহাদিগের ইচ্ছা 
থাকিত, তাহা হইলে ভেরেলেষ্ট সাহেবের 
মত দুর্ভিক্ষের সংবাদ গোপন না ব্াখিয়া 
তাহার! পূর্বেই বিলাতের আদেশ আনাইতে 
পাঁরিতেন, অথবা দেশের অবস্থ। বিবেচনা 
করিয়া পণ্টনকে সরাইয়াও পরে আদেশ 
সংগ্রহ করিতে পান্দিতেন। ডিরেক্টর সতার 
আদেশ ভিন্ন কোম্পানী বাহাছুর যে কখনই 
কোন কার্ধ্য করেন নাই এমন কথা কি 


ইতিহাস বলিতে পারে ? 
শুধু আদেশের অভাবেই যে সৈস্- 


সঞ্চালন করা ঘটিয়া উঠে নাই তাহা 
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যষ্ঠ সংখ্যা। 


নহছে। কোম্পানী বাহাছর বলিয়াছিলেন 
যে বাঙলার বায়ু তখন অতাস্ত উষ্ণ ছিন-. 
উষ্ণ দেশে উষ্ণ বাতাসে গমনাগমন করিলে 
সৈশ্তদিগের অসুস্থ (1) হইয়া পড়িবার 
সম্ভাবনা ছিল! রাজনৈতিক কারণেও 
তখন সৈন্ভ সামন্ত নিকটে রাখা প্রয়োজন 
হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস বলিয়া! দিতেছে 
যে বাঁঙলায় বা বাউল! সীমাস্তে তখন যুগ্গ 
বিগ্রহের আদৌ কোন সম্ভাবনাই ছিল না! 
কোম্পানী বাহাছর তাহাদিগের ননীর 
পুভ্তলি পণ্টনকুলকে একস্থানে বসাইয়া 
রাখেন নাই বটে, কিন্ত তাহাদিগকে এক 
ছুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান হইতে অন্ত দুর্ভিক্ষ 
গীড়িত স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন-_ 
অথচ বিলাঁতে প্রচার করিয়া দিলেন ঘে 
ইংলগ্ডেশ্বরের* মঙ্গল কামনাতেই তাহারা 
এইরূপ করিতেছেন !* হতভাগ্য রামধন ও 
মবারক পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল 
--কোম্পানী বাহাদুরের লাল পণ্টন 
তাহাদিপের অনুমুষ্টি কাড়িয়া লইয়৷ উদর 
পুরণ করিতে আরন্ত করিল।1 

আমরা ইতি পূর্বেই দেখিয়াছি ষে 
কোম্পানী বাহাছুর রাজস্ব মাপ দিবার একটা 
ভাঁণ করিয়াছিলেন। বর্ধমানের উপর 
তাহাদিগের কিছু অধিক দয়া হইয়াছিল বলিয়' 


ছিয়াতয়ের মন্বন্তর | 
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বোধ হয়। তাই তথায় একলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব 
মাপ দিয়াও £ তাহারা ক্ষান্ত হন নাই। 
বিপাতে লিখিয়াছিলেন_-বদ্ধমানে'নাযায়ের, 
ঘরে ৮২,১৮০ টাকা পড়িয়াছে ; দেশের 
অবস্থা বিবেচনায় () বিশেষ পরীক্ষা করিয়া 
যদি দেখা যায় যে প্রজাগণ উহা পরিশোধ 
করিতে পারিবে না, তবে আমরা উহাও মাপ 
দিব।” কোম্পানী-বাহাদুরের ছুর্ভাগ্য যে 
সরকারী পত্র এতকাল পর প্রকাঁশ 
করিতেছে যে 
0০61) 001120020 ৬+100001 
_রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইয়াছে, 
কিছুই বাকি নাই!($) যাহা হউক, 
মৌটের উপর হিসাব করিলে দেখ! যাইবে 
যেযখন বাঙলার শতকরা ৩৫ জন, এবং 
কুষিজীবি দ্রিগের মধো শতকরা! ৫০ জন 
মরিয়া গিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর 
তখন দয়া-পরবশ হইয়া শতকরা পাঁচ টকা 
করিয়াও রাজন্ব মাপ দিতে পারেন নাই, 
বরং শতকরা দশটাক1! করিয়া বৃদ্ধিই 
করিঘাছিলেন ! খা 

দুর্ভিক্ষের সচনাঁতেই কোম্পানী বাহাতুর 
পরোয়ানা জাহির কক্রিকাছিলেন যে কেহ 
যেন ধান্য বা চাউল ক্রয় করিয়া মজুদ ন! 
করে-কেহ যেন শশ্তা্দির ৰ্যবপরায় এক- 
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চেটিয়া করিয়া না লয়। এই পরোয়ানার 
ফলে কি ঘটিয়াছিল? ডিরেকটর সভার 
শাসন-বাক্যে সে কাহিনী জীবিত রহিয়াছে । 
ডিরেকটর সভা নিভান্ক দ্বণাঁতরে কোম্পানা 
বাহাদবকে লিখিয়াছিলেন-- 

“বেকার সাহেব এব” মহম্মদ বেজা খাব 
পে জানা গেল যে কোম্পানীর ইংরাজ 
গোমস্যাগণ যে কেবল শশ্েতর বাব্পায় 
একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, 
দরিদ্র উপাক্সহীন প্রজাদিগের নিকট তইতে 
তাহারা বলপুর্দক বপন করিবার বীজ 
গুলি পর্যান্ত ক্রয় করিয়াচছ্ন । এই সপবাদ 
পাঠে আমরা স্বত;ই মনে করিযাছিলাম ঘে 
এই সকল দ্রক্কতকারীদিগের নাম ধাম, 
বাজপদ প্রভাতি সম্বন্দে আপনারা নিশ্চয়ই 
সবিশেষ অহ্সন্ধান করিবেন; যে সকল 
হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের মুন্াশযার বেদন। 
বর্ণনা করাও অসন্তব, তাহাদিগের দুদিনের 
শএবযোগে নিজেরা লাভবান হইবাঁৰ আশা 
কোম্পানীর যেসকল কন্মচাবীগণ কল্পনাঁতে ও 
করিয়াছে এবং এইরূপে কোম্পানীর সুনাম 
কলম্গমলিন করিয়া তলিয়াছে -আমরা মনে 
করিয়াছিলাম ঘষে আপনারা তাহাদিগকে 
আদর্শ দণ্ড প্রদান করিবেন। * বিলাতের 
পত্র হইতে জানা যায় যে তাহারা এরূপ 
প্রমাণও পাইয়াছিলেন যে নিঃসস্কোচে 
বলিয়াছিলেন--কোম্পানীর  কৌন্দীলের 
সভাগণ এবং প্রাদেশিক স্থপারভাইজরগণ 


তখন তামাক, শুপারি ও লবণ একচেটিয়া 





বঙ্গদর্শন । 
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করিয়া লইয়াছিলেন এবং দয়া! ধর্দ সমস্তই 
বিসজ্জন দিয়া, সেই একচেটিয়া বাণিজ্যের 
মধ্যে চাটল ও অন্তান্তু শশ্তাদি পর্য্যন্ত 
টানিমা লইয়াছিলেন 11 

কোম্পানী বাহাছর ডিরেইর সকলের 
ব9.০গ্ষ দশনে বিচলিত হইয়া বাংলায় একটা 
অগ্রসগ্জানের ভাণ করিয়াছিলেন । অনুসন্ধান 
সমাঁপু হইলে পর বিপাতে লিখিয়াছিলেন__ 
রাম! এমন কি কখনো হয়? ইংবাঁজে__ 
বিশেষ 5; কোম্পানীর ই'রাঁকর্দরচারীগণ কি 
এমন কানা কখনো করিতে পারে । এসমস্তই 
“কালা আদমী” দ্িগের কাজ-_তাহারাই 
কেবল লাভের চেষ্টায় পুরিয়া বেড়ায়__দৃ্ধা 
ধয। কিছুই মানে না! 

ইতিহাস নিঠান্ত নিষ্ঠ,র--অপ্রিয় সত্য 
পর্যান্ত অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দেয়। সেই 
নিঠ্,র ইতিহাস আমাদিগের হস্তে একথানি 
পত্র দিরাছে। পত্রথানি ঢাকার স্থপার 
ভাইজর কেল্থাসেল. সাহেবের । সেই পত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে নায়েব-ফৌজদাঁর 
তাহাকে বারবার বিশেষ অগ্গরোধ করিয়া 
লিখিয়াছেন_-ই*ঝাজের এদেশীয় গোমস্তাগণ 
এই মনস্তারের সমগ্ধ ইংরাজদিক্ষের জন্ঠ 


অতান্ত অধিক পরিমাণে চাউল ক্রস্ব করিয়া 
লইতেছে--এ প্রথা রহিত করা একান্ত 
কর্তব্য এই অভিযৌগ শুনিয়া! কোম্পানী 
বাহাদুর অস্নান বদনে বলিয়াছিলেন-_শ্রীহট্রে 
যদি চাউলের অবাধ-বাণিজ্বা ছলে তাহাত্বে 
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ছিয়াতরের মঘস্তর । 


৮ণ 





ক্ষতি কি। উহা বন্ধ করিবার কোন প্রয়ো- 
জন দেখা যায়না! (*) 

বাংলার ছুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহাযার্থ 
কোম্পানী বাহাছুর, যে দান করেন নাই 
তাহা নহে। দে কাহিনীও ইতিহাস 
লিখিয়া বাখিয়াছে। রক্ষপুরের সুপার- 
ভাইজর সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তাহারা 
তথায় প্রতিদিন পাঁচ টাকার (1) চাউল 
বিতরণের আদেশ দিয়াছিলেন! পূর্বে 
প্রতিদিন দশ টাকার চাউল বিতরিত হইত 
কিছ্ত বায় বালা তয়ে সরকার বাহাছর দশ 
টাকার স্থলে পীচ টাকা ককিয়াছিলেন । 
যে নগরে প্রতিদিন চল্লিশ সহস্ম বাক্তি 
অনশনে মৃতকল্প হইতেছিল তথায় প্রতিদিন 
নগদ পঞ্চ মুদ্রার চাঁউল বিতরণ_-ইহার 
তুলনা কি পৃথিবীর ইতিহাসে মিলিবে ? 

ইতিহাস এই স্থানেই নীরব হয় নাই 
কোম্পানীর দানণীলতার কথা আরে! 
কহিয়াছে। কোম্পানী বাহাছর বাখরগঞ্জ 





্পশিটিশাীিশী 


হইতে ৫৫৪৪৯ মন চাউল ক্রয় করিয়া যুগের 
বহরমপুর, কাশীমবাজার, মুরাদাবাগ্‌ এবং 
মুশিদাবাদে বিক্রম করিয়াছিলেন । বিতরণ 
নহে--বিক্য়। কোম্পানীর নিজ হিসাব 
হইতে দেখা! যায় যে তাহাদের মোট ৮৪৬৮৭ 
মুদ্রা বায় হইয়াছিল কিন্তু চাউল বিক্রয্ন 
করিয়া ১৫২২৮২ মুদ্রা ঘরে আসিয়াছিল। 
স্থতবাং সেই দাকণ ছুর্ডিক্ষের সময় বাংলার 
কর্তী-_বাংলার রাজা বাংলার চাউল 
সংগ্রহ করিয়া প্রজার নিকট বিক্রয় করিয়।- 
ছিলেন এবং ৬৭৫৯৫ মুদ্রা লাভ করিয়া 
বণকজাতির ব্াজত্বের পরিচয় প্রদশন 
কবিয়াছিলেন। এপ দৃষ্টান্তও পৃথিবীর 
ইতিহাসে আর পাওয়া যাইবে কি না জানি 
না; এরতিহাসিক মেকলে এবং মিল্‌ বোধহয় 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কোম্পা- 
নীর চাউল বিক্রয়ের হিসাব দেখিবার জন্ত 
পাঠিকেব কৌভহল হইতে পারে বলিয়। উহ! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল 2--- 
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কোম্পানী বাহাদুরের দানশীলতার 
পরিচয় স্বজাতির মুখে ভাল শুনাইবে বলিয়া 
পতিহাসিক হণ্টার সাহেবের হিসাব নিম্ে 
প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন_-তিন 
কোটী অনশন ক্রিষ্ট বঙ্গবাসীর ছয় মাসের 
সাহায্যকল্ে কোম্পানী বাহার প্রথমে 
৪০ সহস্র মুদ্রা বায় করিতে চাহিয়াছিলেন। 
দেশীয় জমীদারগণ সেই সময়, ৪৭০০০ মুদ্রা 
দান করিয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত ব্যয়- 
ভারও বহন করিতে চাহিম়্াছিলেন । 

মোট ৮৭০০০ মুদ্রাতে কিছুই হ্য় নাই। 
বীরভূমির প্রভৃতির সাহাষ্া ধরিয়া যখন 
১৮১০০০ মুদ্রা বায় হইয়া গেল তখন 
ফোম্পানী বাহাদুর অতান্ত বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন। যদিও দেশীয় জমীদারগণ সমুদয় 
উদ্ত্ত ব্যয়ভার বহন করিভে সম্মত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাহাতে 
আপত্তি করিয়াছিলেন। ১৭৭১ থৃঃ অব্দের 


বঙ্গদর্শন | 
১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সিলেক্ট কমিটির 


| ৮য বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ 


প্শপলি আকপাশ কাচ শা শপ 





মন্তবা হইতে জানা যায় যে কোম্পানী 
বাহাছুর অবশেষে ৬০০০০ সহস্র মুদ্রা বায় 
করিয়াছিলেন । যদি পশ্চিম সীমান্তের জন্ত 
সাহাযোব বায় ৩০০০০ মুদ্রা হইয়াছিল বলিয়া 
অনুমান করা যাক, তাহা হইলে দাঁনের জন্য 
কোম্পানী বাহাদুরের মোট ৯০০০০ টাঁকা 
ব্যয় হইয়াছিল। এই সঙ্গে জমীদারদিগের 
অর্থ সাহায্য ধরিলে মোট ১৩৭০০০ টাকা 
বায় হইয়াছিল। ইহার ভিতর হইতে 
চাউল বিকয়ের লাভ বাদ দেওয়া আবশ্তক । 
তাহা হইলেই থাকে ৬৯৪১০ টাকা! এই 
টাকার মধ্যে জমীদারগণ ৪৭০০০ দিয়া 
ছিলেন। স্থতরাং কোম্পানী বাহাছুর 
ছিয়ান্তরের মন্বস্তরে মোট ২২৪১০ টাক? 
দান করিয়াছিলেন 1* অথচ ১৭৭১ খুঃ 
অন্দে কোম্পানী বাহার ১৫৩৩৩৬৬০ মুদা! 
রাজন্ব আদায় করিয়! লইয়াছিলেন [1 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
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কাশীমবাজারের রেশম ভাগীরঘীর তরঙ্গে 
প্ভাসিয়া গেল -চুণ, লবণ প্রভৃতির বাবসায় 
লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল! সেই এক 
বসরেই বর্ধমান, বিষুপুর, বীবতূমি গেল 
নাটোর, দিনাজপুর, পুর্ণিয়া গেল-__ 
যশোহর, রাজমহল, পাটন গেল ! 

বদ?জননী আবার সুজলা-সুফলা হইয়া 
উঠিলেন--কিস্ত তাহার ধানের ক্ষেতের 
আশ্র-বুক্ষতলে মাঠের রাখাল আর বাশের 
বাণীতে মেঠো রাগিনী গাহিল ন!! 
খু: অব্ের বর্ষার আতপতাপিত বিদগ্ধ ক্ষেত্র 


১৭৭০ 


সমূহ আবার সরস হইল-_মাঠে আবার শন্ত' 


ফলিল। কিন্ত বাঙালার জীবনা-শক্তি তখন 
আর ছিল না। তখনো অনশন ক্রিষ্ট নিরাশ্রয় 
সহ্ন্র সহস্র বঙ্গবাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
--এক শ্শান হইতে অন্ত শ্মশানে--আহারেব 
জন্য, আশয়ের জন্য, জীবন্মতের মত বিচরণ 
করিতেছিল। তখনো ধান পাকিতে 
বিলম্ব ছিল। 

অগ্রন্থায়ণ মাসে কোম্পানী বাহাদুর 
ঘোষণ! করিলেন যে দেশে আর ছুঙ্ভিক্ষ নাই। 
শশ্যাদি রপ্তানী করিবার আর্দেশ দিয়া তখন 
কোম্পানী বাহাদুর নিশ্চিন্ত হইলেন ! * কিন্তু 
বাংলা তখনো খাইতে পাইতেছিল না। 
ইতি পূর্বেই কান্তিক মাসে মান্দ্রাজ হইতে 
এক জাহাজ-পুর্ণ চাউল আসিয়াছিল। 


ফরাসী ছাপ্রে মহাশয় বাংলার অনকঞ্টে 
বাখিত হইয়! কাপ্তান ষ্টেনেথের “এলিজাবেথ, 
জাহাজে চাউল পাঠাইয়াছিলেন। ষ্টেনেথ 
সাহেব নানা দৈব দুর্যোগে সময়মত 
বাংলায় আসিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তিনি খন আসিক্াা পোছিয়াছিলেন তখনো 
হয়ত এ দেশের কিছু উপকার করিতে 
পারিতেন। যে অকল হতভাঁগাগণ তখন 
বাংলার শ্তাম শশ্তক্ষেতগুলির দিকে ব্যগ্র- 
নয়নে চাহিয়া আশায় আশায় কোন রূপে 
জীবন ধারণ করিতেছিল, গ্টেনেথ সাহেবের 
চাউল বাংলার বাজারে নামিতে পারিলে 
তাহারা হয়ত মরিত না। 

তখনে!। ধান পাকিতে পক্ষাধিক কাল 
বিলম্ব ছিল; বাংলায় সেই বিশ্তীর্ণ শ্তাম- 
সিচ্ধু তখন মৃছু পবন হিল্লোলে ছলিয়া ছুলিয়া 
নাচিতেছিল। কিন্ধু সেই পক্ষকাল এক 
যুগেরও অধিক হইল-- দিন আর গেল না! 
বাংলার অন্সেহ প্রদীপ একদিন অকন্মাৎ 
নির্বাপিত হইয়া গেল--লক্ষ লক্ষ হতভাগা 
ক্ষুধার্ত বঙ্গবাসী ক্ষেত্রপূর্ণ শত্তের দিকে 
চাহিয়া চাহিয়া মরিয়া গেল! + সরকার 
বাহাঁছর ষ্রেনেথ সাহেবের চাউল ক্রয় করিয়! 
লইলেন না কিংবা ষ্টেনেথ সাহ্বে নিজ 
দায়িত্বে চাউল বিক্রয় করিলে যদি তাহার 
কোন ক্ষতি হয়, কোম্পানী বাহাছর নিরন্ন 
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পা? লি 


সম্মত হইলেন না।* মান্দরাজের চাউল 
বাংলার দ্বার দেশ হইতে ফিরিয়া গেল। 

মন্বস্তরের পর থে প্রথম ফসল হইয়াছিল 
তাহার তিন মাস পর বাণ্লার মাঠ আবার 
“সোনার ধানে' ভরিয়া গেল। কোম্পাশী 
বাহাদুর ্ষ্টমাসের আনন্দকোলাহল- 
চঞ্চল-সন্ধায় বিলাতে লিখিলেন-মনন্তর 
আর নাই, মেঘ কাটিয়াছে, বাংলায় এত 
ধান জন্মিযাছে যে তাহা বর্ণনীয় নহে । 
তখনই স্থির হইয়া গেল এবার খুব সম্তা দরে 
লিপাহীদিগের অভ্ততঃ এক বৎসরের খাদ্য 
ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে । 

শ্মশান বঙ্গভমি যে পুনরায় সুজল! 
স্থফলা হুইয়! উঠিল, সে কাহার জন্য ? 
বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তখন 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। ধন- 
ধান্তহীনা পপ্রেততৃমি দেখিয়া কোম্পাশী 
বাহাদুর এতদিন রাজস্বের জন্য চিন্তিত হইয়া- 
ছিলেন, এখন আবার সেই শ্মশানে সুরভি 
কুসুম কুটিয়া উঠিল দেখিয়া, সেই শীর্ণ 
তরঙ্ষিনী সম্পূর্ণশরীরা হইল দেখিয়া--সেই 


পপ লাল 


বদ শন । 


[ ৮ম বর্ষ,আশ্বিন, ১৩১৫ 


দাবদগ্ধ কুপ্জবন আবার হাসিয়া উঠিল দেখিয়া, 


রাজস্বসংগ্রহের জন্ত কোম্পানী বাহাদুর পুনরাগ্ধ 
বান্ত হইলেন 1! লোভ এমনিই ব্টে! 
প্রক্কতি বাণী এক বৎসরে (১৭৭০) 
যাহ! দেন নাই, ক্রমাগত তিন বৎসরে 
(১৭৭১-৭১-৭০) তাহার অনেক অধিক দান 
করিলেন ৫ কিন্ধ বাংলার সে শোতা, 
বঙ্গবাসীর সে প্রাণ, বাঙালীর সে আনন্দ- 
কোলাহল, বাংলার সে ধন আর কি 
শীঘ্ঘ ফিরিয়াছিল? যাহা যায় তাহা আর 
আসে না, যদি কখনো আমে ভবে সে এত 
বিলম্বে যে আসা না আসা তুলা হইয্না উঠে। 
বাংলায় আবার শন্তের প্রাচ্য ঘটিল বটে 
কিন্ত তাহা দেখিবার এবং উপভোগ করিবার 
লোক আর কেহ রহিল না !শ কোম্পানী 
বাহাদুর কিছু বিলম্বে ব্ঝিয়াছিলেন যে 
শ্মশানে শোভা ফুটিয়াছে__নন্দনে নহে! 
১৭৭০ শ্বঃ অন্দের চৈত্রের শেষভাগে 
অথবা বৈশাখের প্রারন্তে কোম্পানী বাহাদুর 
স্বীকার করিলেন বাংলার এক তৃতীয়াংশ 
প্রজা মরিয়া গিয়াছে; জোষ্ঠ মাসে বলিলেন 
মৃতের সংখ্যা প্রতি ষোল জনে ছম্ম জন; তখন 
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ইহাঁও স্থির হইল যে বাংলার কৃষক এবং 
করদাতৃগণের অর্ধেক ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
তাহার পর বর্ষাগমে যখন কোম্পানী বাহাছুব 
দেখিলেন যে ধ্বশের বিরাম নাই-মৃত্ার 
বিরাম নাই, তখন নিতীস্ত বকুল হইয়া 
বিলাতে সংবাদ দিলেন যে অগণিত কৃষক 
এবং শিল্পিকুল মন্বস্তরে মরিয়া গিয়াছে !* 

কিছুদিন পর কোম্পানী বাহাদুর যখন 
বুঝিয়াছিলেন যে বাণ্লায় তখন বে পরিমাণ 
কর্ষণাযোগ্য ভূমি ছিল, সে পরিমাণ কৃষক 
আর ছিলনা তখন তাহাবা বকেয়া রাজস্বের 
চিন্তায় আকুল হইয়া! পড়িক্মাছিলেন। তাহারা 
তখন দিবাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে 
যাহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়াছে 
তাহারা কিহ্তেই বকে! পরিশোধ করিতে 
পারিবে না। বিলাতের কর্তীাদেরও তখন 
মাথা ঘুরিয়া উঠিল। বাংলার রামধন ও 
জবান আকন্দ মরে মককৃ, কিন্ধ কোম্পানীর 
রাজস্ব ত চাই-ই চাই! 

যখন দেখা গেল যে বাংলার অনাবাদী 
ভূখণ্ডের সংখ্যাই অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে 
তখন কোম্পানী বাহাদুর তাহার কারণ 
নির্দেশের জন্ত কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। 
কমিশনরগণ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত 
বাথিত ও শঙ্কিত চিত্তে দেখিতে লাগিলেন 
বাংলার অতি উৎকৃষ্ট বিভাগ সমূহ ধ্বংশ 


প্রাপ্ত হইয়াছে_রাজন্ব প্রতিদিন হাস প্রাপ্ত 
হইতেছে !+ বাংলার দণ্চমুণ্ডের কতা 
হেট্টিংস সাহেব তখন স্বয়ং সফরে বাহির 
হইয়া স্ডির করিলেন যে বাংলার অন্ততঃ 
এক তৃতীয়াংশ লোক বালগ্রাসে পতিত 
হইক্সাছে! 1 ইহার বিশ বর্ষ পর 
সরকার বাহাছ্বর একবার বাংলার জনসংখা। 
নিন্ধারণে যদ্রবান হইয়া দেখিয়াছিলেন যে 
ছি্যাভবের মন্বন্তর, মাত্র নয় মাসে বাংলার 
এক কোটী অধিবাসীকে শমন ভবনে প্রেরণ 


করিয়াছিল! ৭ কোন যুরোপীক্ম জাতি 
এমন দ্রর্দশার কগা কল্পনাও করিতে 
পারে না। 


যে দেশের কৃষিই প্রধান বুত্তি-ষে 
দেশের কৃষিই জীবন-কুষকই যে দেশের, 
শন্তি ও সম্পদ, সে দেশের এক- 
তৃতীয়াশ লোক মরিয়া ফৌত হইয়া গেলে 
আর কি থাকিল? কালার তাই এক- 
তৃতীয়াংশ কর্ষণীয় ভূমিও পতিত পড়িয়! 
রহিল। মন্বন্তরের তিন বংসর পরুও এত 
অধিক কর্মণযোগা ভূমি বাংলার পতিত। 
ছিল যে কোম্পানী বাহাঁছুর স্থির করিয়ী- 
ছিলেন পার্শবর্তী নুপতিবৃন্দের রাজ্য হইতে 
ছলে কৌশলে প্রজা ভূলাইয়া বাংলায় 
আনিবেন! 8 

সর্দপ্রথমে বেহারেই এই কার্ধা আরন্ত । 
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হইয়াছিল। তথন বিলাতে কোম্পানীবাহী- নানা উপায়ে তাহাদিগকে নিজের জমী- 


ছুরের অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। 
বঙ্গভূমি তাই সেই অর্থ যোগাইতে লাগিল । 
হে্টিংস বাহাদ্বর বাণ্লার সীমান্ত প্রদেশের 
কর বৃদ্ধি করিলেন না। তিনি যে প্রজার 
ছুঃখে ব্যথিত হইয়া এন্ধপ করিয়াছিলেন তাহা! 
নহে--ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ওকপ 
বাবস্থা হইয়াছিল! তিনি মনে করিয়া- 
ছিলেন যে দয়!র একটা আবরণ কিছুদিনের 
জন্য সম্মুখে রাখিলেই ন্বাৰ-উজীবের রাজা 
হইতে প্রজা সংগ্রহ করা সহজসাধা হইবে ! 
হে্টি“স সাহেব প্রজা ধরিবার এই ফাদ 
পাতিয়াছিলেন ? * 

মনন্তরের পুর্ে বাঞগালায় কর্ষণীয় ফুমি 
যত ছিল তাহার অধিক ছিল রলুষক-_ক্ুধিই 
ছিল জীবন যাপনের প্রধানতম উপায়। 
এখনো যেমন, তখনো তেমনি বঙ্গবাপী 
একস্বান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বাস! 
ধাধিতে ভাল বাঁসিত না-বাঁডালী চিবদিনই 
স্থিতিশীল.__গতিণীল নহে । কৃষককুল তাই 
জমীদারদিগের মুষ্টিমধো নিবদ্ধ থাঁকিত। 
কিন্ত মন্বন্তরেষ পরু ছয় বংসরের মধ্যে 
বাংলার সে ভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
তখন কৃষক যত ছিল, ভূমি ছিল তাহার 
অনেক অপ্রিক--তাই বাংলার রামধন ও 
মবাপ্নকগণ আর রায় জমীদারদিগের করতল- 
গত থাকিল না, বরং রা জমীদারই তখন 


বঙ্গদর্শন । 





৮ম বর্ষ, আশ্রিন, ১৩১৫ । ] 


দারীর মধো সংস্থপিত করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

বঙ্গের কুষককুল তখন ধীরে ধীরে ছুই 
হই ভাগে বিভাগ হইয়া গেল। এক ভাগ 
পিভপিতামহদের  'ব্সতবাটী”  পরিতাগ 
করিল না আপন গ্রামেই বাস করিঙ্া 
ুদকাস্থ' নামে পরিচিত হইয়া পড়িল; 
আব একদল নানাস্থানে খুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল! তাহারা যেখানেই কিছু অধিক 
লাভের প্রতাশ! দেখিল, সেইস্থানেই যাইয়া 
চাষ-আবাঁদ? করিতে লাগিল। তাহারাই 
ইতিহাস-কথিত “পাইকস্থ” প্রজা। আপন 
আপন ভূমি পতিত ফেলিয়া না রাখিয়া 
জমীদারগণ পাইকস্থ প্রজাদিগকে আহ্বান 
কবিতে লাগিলেন । 

সর্দদাই দেখিতে পা এয়া যায় যে, দেশে 
চর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বয়স্কবাক্তি অপেক্ষা 
যুবক এবং বালকই অধিক ধ্বংশ প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । বাঁংলাঁতেও তাহাই ঘটিয়া- 
ছিল। মন্বস্তরের করাঁল গ্রাস হইতে রক্ষা 
পাইয়া৪ বৃদ্ধগণ কালের হস্তে আল্মসমর্পণ 
করিল। তাছাদিগের মৃত্যুর পর শুন্ত স্থান 
পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক বাংলায় 
তখন আর বেশী ছিল না।1 তাই 
মন্বন্তরের পর ১০১৫ বৎসর ধরিয়া বাংলা 
ক্রমেই জনশুন্ত হইয়া পড়িতেছিল। 
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পাল 


ংলান্ধ যখন এইরূপে লোক ক্ষয় হইতে- 
ছিল তখন জমীদারদিগের ভিতর প্রজাপন্তন্‌, 
করা লইয়া মহা কলহেব স্যষ্টি হইয়াছিল । 
একজন অন্ঠের পাঁইকস্থ প্রজাদিগকে লোভ 
দেখাইয়া নিজের জমীদারী মধো টানিয়া 
লইতে লাগিলেন-_-অল্ল খাজন! ও কম 
“নজর? লইয়া তাহাদিগকে নিজেদের জমী- 
দারী মধ্যে বদাইতে লাগিলেন। সুবিধা 
বুঝিয়া পাইকন্থু প্রজাগণও দর বাড়াইল। 
তথন জমীদারে জমীদারে প্রজাসংস্থাপন 
ব্যাপার লইয়া একটা বিষম প্রতিযোগিতা 
হইল।* যিনি অর দর দিলেন তিনিই 
পাইকস্থ প্রজা ক্রয় করিলেন। যে জনীর 
থাজানা ছিল ৩২ টাকা পাইকস্থগণ তাহা 
এক টাকাঁয় পাইল।1 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
ও কায়স্থ জাতীয় পাইকস্থগণ আরও অন্ন 
নজরে এবং করে জমী পাইতে লাগিল । 
খুদকাস্থ প্রজাগণ এতদ্দিন বেশ স্বস্ছন্দেই 
ছিল, কিন্তু পাইকস্থদিগেব প্রতিযোগিতায় 
পরাজিত হইয়া গেল । তাহারা মনে করিল 
যে,যে অজমীদারদিগের জন্য তাহারা এত 
করিয়াছে এখন তাহারাই প্রজার লোভে 
তাহাদিগের অনিষ্ট করিলেন ! খুদ কাস্থগণ 
তাই আপন আপন জমীদারদিগ্কে ত্যাগ 
করিয়া! যেখানে সুবিধা পাইতে লাগিল নেই 


পাটা পপ পাটা শিপাাপাসিসপাপ  স্পিপাপপাপাাপিশ পাশাপাশি 


ছিয়ান্তরের মন্বন্তর । 


৯১৩ 


লাশ এ পি 








জা পা 


স্থানে চলিয়া গেল। অনেকে বা'লাই 
পরিত্যাগ করিল। বঙ্গহমি প্রতিদিন জন- 
শূন্য হইতে লাগিল; ইংরাঁজ ইহ1 বুঝিতে 
পাবিযাছিলন বট, কিন্তু কারণ নির্দেশ 
করিত না পািয়। চিন্তিত হইচেন। লর্ড 
কণওয়ালিন শেষে তিনবংসর পর বাক্ত 
করিলেন-কোম্পানী বাভাটুরের এক-তৃতী- 
যাশ জমীদারী অবণা হইয়া গিয়াছে-স 
অরণো কেবল বন্য জন্তবাম করে ।খ 
কিন্ত সেই মভারণো কুসুম ফুটিয়াছিল-__ 
সেই মকভুমে আবার মন্দাকিনী বহিয়াছিল। 
বালা অব্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
অন্নক্ আর ছিল না। বঞ্ছজননী স্ষেহ 
মধুর বাক্যে আবার ডাকিম্বাছিলেন-_- 
আর আন আয় আছ যে ধেথায়, 
আদ্ন তোর! সবে ছুটিয়া, 
ভাঁগার-দ্বার খুলেছে জননী 
অন্ন বেতিছে লুটিয়া । 
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে, 
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিষে, 
কে কাদে ক্ষুধায় জননী সুধায় 
আয় তোরা সবে ছুটিয়া £ 
ভাগ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী! 
অন্ন যেতেছে লুটিয়া ! $ 
(ক্রমশ ) 
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উমা-পরিণয়। 


(কুমার সম্ভব ) 


(২৯) 
শৈলেশের বিষয় আর আঁশয় সে যেমন 
তাহার মত করিয়! যত বিবাহ-আয়োৌজ ন,-- 
স্থবীর মনে, সুহৃদ জনে শোভিত সভামাঝে 
রহিল বসি, যবে না শশি-শেখর আসি" রাজে 
(৩০ ) 
এ দিকে তবে “কুবের"নগে শিবের 
পুরোভাগে- 
যেমনি শুভ বিবাহে তার হইয়াছিল আগে__ 
তাহারি মত গহনা কত মাতৃকা-মগুলী 
স্তরে স্তরে স্তস্ত করে পরম কুতুহলী ! 
(৩১) 
মাতৃকাদের সম্মানের তরে সে বিভুষণ 
পরম ঈশ করিলা' শুধু ঈষৎ পরশন ! 
সেই যে চিরগৃহীত বেশ হরের তন্থগত 
তাহাই এবে ধরিল শোভ! বরের অঙ্গুমত । 
(৩২) 
তম্ম সেই হইল শ্বেত চন্দনের তুল, 
কপাল-মালা করিল ভালে শিরের ভূষ! ভূল! 
প্রান্ত ভাগে রক্ত-রাগে হংসপাতি-আকা। 
দুকূল সাঁজে রাজিল গজ-অজিন লোহ-মাঁথ! ! 
( ৩৩) 
শঙ্খ * হতে কিরণ লভি? নয়ন সবি ফোটে ! 
পিঙ্গ তারা-ভরা” যে আখি জলিছে ভাল-পটে-_ 
তাহাই মানি, ললাট খানি হরিতালাস্কিত 
তিলক-হেন তুলিল যেন করি' অলম্কৃত ! 


« কপালাস্থি-ম।ল|। 


(৩৪) 
ও কলেবরে ভূজগবর আছিল যতটাই 
কলি আজ ভৃষার কাজ করিল বথা-ফঁই ! 
কেবল সারা দেহেই শুধু রূপান্তর ঘটে__ 
ফণীর শিরে মণির শোভা তেমনি তর? ফোটে। 
(৩৫) 
শিখরে শশী ঠিকরে কর দিবস” নাহি মানি! 
মুদ্দিত মল, যে-হেতু কল! উদ্দিত এক খানি! 
_-এ হেন সিতকিরণ নিত ভূষণ ধার শিরে, 
মুবুট-মণি রচিতে তার লাগিবে আর কিরে? 
( ৩৬) 
জগতে যত মধুর ছবি একা যে সবি স্যজে-_ 
এরূপে চারু বরের বেশ সাধিলা তিনি নিজে । 
নিকটগত প্রমথ পরে আনিল তরবারি, 
তাহারি মাঝে নেহারে প্রভু প্রতিমা! 
আপনারি। 
( ৩৭) 
ব্যাদ্রাজিনে আবুত মহাপৃষ্ঠ বৃষবর 
ভক্তি-ভরে হনব করে বিশাল কলেবর ) 
ভূত্য-ভূজে করিয়া ভর চড়িয়! পিঠে তারি-- 
কৈলাসেই উঠিয়া যেন--চলিলা ত্রিপুরারি ! 
( ৩৮ ) 
পিনাকি-পিছে সপ্ত'মাতা আপনমত যানে 
যেতেছে চলি?_-বাহন টলি” ছুলাঁয় ছুল কানে! 
কমল-মুখে পরাগ-প্রায় স্ষুরিক্স! প্রতা-রাশ 
পদ্ম-ফুলে সরসী-সম শোভিল নীলাকাশ! 





পঞ্চম সংখ্যা । ] 
(৩৯) 

মাতৃকা-সভা কনক-প্রভা বিথারি' চলিয়াছে ; 

কপালমালা-ভূষিতা কালী চলিছে পাছে পাছে! 


স্থনীল মেঘে বলাঁক1 লেগে" অমনি যায় উড়ে,__ 
বিজলী বালা চমকি” যার সমুখে ভায় দূরে ! 
(৪* ) 
প্রভুর আগে প্রমথ জাগে যতেক-_সবে মিলে' 
বিবাহে-শুত বিবিধরূপ বাদ বাজাইলে, 
ত্রিদিব জুড়ে? বিমান-চুড়ে পরশি' সেই স্বর 
জানায় দেবে_-শিবের এবে সেবার অবসর । 
(৪১ ) 
মরীচিমালী ধরিলা শিরে ভকতিভরে আনি 
অমর-কারু-রচিত চারু ছত্র এক খানি ! 
ঝালর নব দ্ুকুল-ধব শোভিল অবিদৃরে-- 
যেমনধারা গাঙ্গ-ধারা গঙ্গাধর-চুড়ে ! 
(৪২ ) 
ুর্তিমতী গঙ্গা আর যমুনা সেই ক্ষণ 
চামর-হাতে প্রমথনাথে করিতে স্থবীজন 
লাগিলা যদি উভয়ে, নদী-মুরতি পরিহরি, 
তবুও মানি_হংস আসি" বসিছে দেহ “পরি ) 
(৪৩ ) 
প্রথম বেধা সরোজী সেথা করিল আগমন, 


আসিলা হরি পুরুষবর শ্রীবংস-শোভন-- 
বিনয় বাণী ভাষিল!, তারি মহিমা স্মমহৎ 


বাড়াকে? দিতে আরে! সে,_-দঘ্বতে বহ্িরাশিবৎ! 


(৪৪ ) 
মূরতি এক, উপাধি-ভেদে শুধু যে ক্রিধা হন 3 
প্রবর কিবা! অবর ভাব বারি সাধারণ ! 
হরির বড় কখনো! হর, হরের বড় হরি, 
পৌহার বড় বিধাতা, কতু ছু'ছুই বেধা+ পরি ! 


উমা-পরিণয়। 
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(৪৫) 
ইন্দ্র-আদি দ্রিগধিপতি পঁহুছে তথি এসে'-_ 
ছাড়িয়া রাজ-চিহ্ন যত বিনীতমত বেশে । 
“কোথায় প্রভু ?”-ঠারিয়া পুছে, নন্দী বুঝে? 
উঠে, 
দেখায় ভবে, প্রণমে সবে কৃতাঞ্জলিপুটে । 
(৪৬) 
কমলাসনে কাপায়ে শির আপায়িল! হর, 
হরিরে ভাষি,” স্থরেশে হাসি' করিল! সমাদর ৷ 
দেবতা বাকি সবারে আখি চাহিয়া শুধু সেবা 
করিল! প্রভু ক্রমান্বয়ে প্রধান ধার যে বা। 
€ ৪৭ ) 
সপ্ত-ধষি সমুখে আদি” আশিলি” ভাষে জয়! 
হাসিয়া তবে ঈষৎ হাসি সবারে শিব কয় -. 
এই যে বিবা'-সমিতি কিব! বিতত 
চারিভিত, 
আপনাদেরে আগেই এতে বরেছি পুরোহিত ।” 
(৪৮ ) 
বিশ্বাবন্থ- প্রমুখ মুনি-গায়ক সুনিপুণ 
মধুর স্বরে গাহিছে তার ত্রিপুরজয় গুণ! 
সে গান শুনি” সারাটি পথ উতরে অবহেলে-_ 
প্রভুর শিরে আধার নাশি” চাদের হাসি থেলে | 
(৪৯) 
আকাশে বুষ মহেশে বহি” চলিল] লীলা-মদে, 
কনকময় ঘুমুর ঝুম্থ ঝুমুর ধু শবদে ! 
তটাভিঘাত করিয়া জাঁকে যেন রে পাঁকে লুটি, 
বিষাণ-ছু'হ যেতেছে মুহু সঘন মেঘ টুটি ! 
(৫০) 
অচলপতি-পালিত, অতি অজেয়, বহুশিল1-_. 
মুহূর্তে সে পুরীতে এসে" বুষভ পঁছুছিলা ৷ 
সমুখভাগে পিনাকী আগে করে যে আখিপাত-”- 
পে বেন ধাঁড়ে সোনার তারে টানিল অচিরাৎ! 


৯৬ 


(৫১) 

নীরদনীলকণ্ঠ উপকণ্ঠে অবতরে - 

নিরখি' নিল পৌরজন কৌতুহল ভরে! 

ত্রিপুরজয়ে যে পথপানে সায়ক হানে আগে 

তা'হ'তে নামি আসিলা স্বামী আসন্ন ভুভাগে 
(৫২) 

অমনি নগ অগ্রসরে লইতে হরে গ্রৃহি” । 

ধনীর সেরা বান্ধবের! মাতঙ্গে আরোহি, 

চলিছে সাথে ;--যেন রে মাথে বিকচতরুতান 

আজিকে তারি সানুর সারি হতেছে আগুয়ান ! 
(7৩ ) 

'অমর বরযাত্রী আর ধরণীধর-দলে, 

নগর-দ্বার হইলে খোলা, তুমুল কোলাহলে-_ 

স্থবছুদুরে অমনি উড়ে, ছটিল কলনাদ-_ 

যেন রে স্রোতে ছু'ধার হতে টুটিল জল-বাধ ! 
(৫৪) 

প্রণমে হর ;__অবনীধর সরম মনে পায়, 

উনি যে বিহু, পুজিছে ত্রিহ্ববনের অনে ধায় 

জানে না শিব-মহিমাবশে আগেই ত সে নিজে 

আনত চুড়ে অনেক দুরে লুটিছে ধরণী যে! 
(৫৫) 

বিকশি' উঠে শিখরি-মুখ, পরম সুখী হিয়া-_ 

ফিরিছে ঘরে জামাতা হরে সরণি দেখাইয়া । 

ডাহিনে বামে রতন-বেণী আপণ- শ্রেণী শোভে, 

কুসুম-রাশি-নিচিত পথে নিহিত পদ ডোবে! 
(৫৬) 

নগরে তবে রমণী সবে অমনি সেই ক্ষণে 

হইল অতি লালসাবতী বরের দরশনে,-_ 

ফেলিয়া! রাখি হাতের বাকি অপর কাজ শত 

করেছে সারা হন্যে তারা কন্ম এই মত £-_ 


বঙ্গদর্শন। 


৮ম বর্ম, আশ্বিন, ১৩১৫ । ] 


(৫৭ ) 
কেহ বা ছোটে জানালা-ধার যা দিতেছিল 
আলা; 
কুম্থমহারে চিকুব-ভার বাধিতেছিল বালা,-- 
হেরিতৈে ঝরে আবেগ-ভরে কবরী-কেশপাশ 


থদিল তার--তুলিতে আর নহিল অবকাশ ! 
(৫৮) 
দাসীতে-ধরা' আলতাপরা” দক্ষ পদখানি 
কেহ বা তার হস্ত হ'তে লইল বলে টানি! 
বিলাস-মুগমন্দগতি সীমন্তিনী টুটে 
লাক্ষা-রাগে রাঁঙায়ে পথ জানালাপানে ছুটে । 
(৫৯ ) 
কেহ বা সবে কাজলে টানি” দিয়েছে ভানি 
| আখি, 
বামের চোখে টানিবে পাছে--এখনো আছে 
বাকি__ 
সার! না হতে আলোকপথে উত্তরে ত্বরা করি" 


কাজল-টানা তুলিকাথানা কমল-করে ধরি" ! 
(৬০) 
জানাল! থাকি” আকুল-আখি হানিল কোনো! 
বালা, 
বুভসে খোলা” নীবিটি তোল মানিল 
মনো-জালা ৷ 


কাকণ-প্রভা বিকশি” শোভ। পশিল নাভি-কুপে-_ 


বসন খানি ধরিয়া! করে রহিল কোন রূপে! 
৩৯ 
আরেক বালা রর নি গেঁথে, যে ত্বরা উঠে, 
ফেলিতে পদ্--মুকুতা যত যেতেছে ধর! লুটে” ! 
হায় রে তার চন্্রহার -কি দশ! ওর আক্বি-- 
আঙ্ল-মূলে পড়িল খুলে? কেবল ভোব্ন গাছি ! 
৬২ 
সবার যুখে আসব রর ধীরি বয়, 
পুলকে মাথি' চটুল আখি নারীর! নিরীখয়,-_ 
চপল-অলি কপোল'-পরি, ছুটারে পরিমল, 
জানাল! মাঁঝে যেন রে রাজে বিকচ শতদল ! 
(ক্রমশ ) 
শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী । | 


নুতন রমায়ন শাস্ত। 


পপ শ্হটি টি রান 


এমন কোন বৈজ্ঞানিক সিঙ্গান্তের নাম 
করিতে পারা ঘাম না, যাহাকে কেবল 
একজন বৈজ্ঞানিকই তাহার ক্ষুদ্র জীবনের 
চোয় ঠিক মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
ইহাদের প্রতোকেরই ইতিহাসে নানা 
কালের নানা বৈজ্ঞানিক হন্তচিহ্ব সুষ্প 
নজরে পড়ে । আলোকেব প্রচলিত সিদ্ধা- 
স্তকের প্রতিক ইন্** ও ফ্রেজনেল্‌ সাহেবের 
থুব দাবি আছে সতা, কিন্তু নিউটন্‌ ও ডেকা- 
টেকে প্র প্রতিষ্ঠাত্বগণের সহিত একাসনে 
বসাইয়া সম্মান না করিলে, বিচারমূঢতা 
প্রকাশ করা হয়। ইহারা আলোক তন্বের 
যে সকল তথা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, 
সেগুলিকে হাতের গোড়ায় না পাইলে, 
আজ ঈথরীয় সিঙ্গাস্তের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব 
হইত। নবা রসায়ন শান্্ের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাঁও কোন 
এক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই । 
তবে একশত বংসর ধরিয়া নানা পর্তিত 
যে সকল অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিত রাখিয়'- 
ছেন, তাহা! লইয়াই নব্য রসায়ন-শান্তের 
উৎপত্তি হইম়্াছে। 

এসিড যুক্ত জলে ব্যাটারির ছুই প্রান্তের 
তার ডুবাইয়া রাখিলে, এক প্রান্ত হইতে 
হাইড্রোজেন বাষ্প এবং অপর প্রান্ত হইতে 
অক্সিজেন বাম্প বাহির হইতে আরম্ত করে 
আঙ্রকাল এই ব্যাপারটি সাধারণের এত 
স্থপরিচিত যে, ইহার আর বাখানের 


আবগ্নক হয় না। কিন একশত বংসর 
পূর্কে বড় বড় বৈচ্তানিকণ ইহার কথা 
জানিতেন না। নিকলসন্‌ সাহেব সর্দপ্রথমে 
এই প্রকারে হাইড্রোজেনর উৎপত্তি 
দেখিয়! বিশ্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং 
কারণ অন্থসন্ধানের জন্য পরীক্ষা আরম্ 
করিয়াছিলেন। ঠিক কথা বলিলে গেলে, 
আধুনিক রসান্গশীন্বের ভিন্তি নিকলপন্‌ 
সাহেব কর্তকই এ সময়ে প্রোথিত হইয়াছিল, 
এবং তার পর ডালটন্‌ ডেভি ও ফারাঁডে 
প্রভৃতি মহাপগ্ডিতগণ তাহারি উপরে রসায়ন 
শান্্কে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
প্রতিমার পসৌন্দর্যা বিধানের গৌরব কুম্তকার 
ও চিজ্রকবের মধো ভাগ করিয়া দিতে গেলে, 
সৌন্দর্যের কতটা অঙ্গবিশ্তাসে এবং কতটা! 
তুলি চালনায় ফুটয়াছে হিসাব করা যেমন 
কঠিন হইয়া ফাঁডায়, আধুনিক রসায়ন শান্ধের 
প্রতিষ্ঠার গৌরব কোন্‌ বৈচ্ঞানিকের কতটা 
প্রাপা তাহা হিসাব করা সেইপ্রকার দায় 
হইয়া পড়ে । 

নুতন রসায়ন শাস্থ্ের প্রতিষ্ঠাত্গণের 
কথা! উঠিলেই, সর্ধ প্রথমে ডাল্টন্‌ সাহেবের 
নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। এই 
মহাম্মাই আণবিক সিদ্ধান্তের (11016018170 
8,010 11000103515 ) প্রতিষ্ঠাতা । ইনিই 
সর্ধপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন ষে, 
আমরা বালি চুণ পাথর প্রসৃতি যে সকল 
বিচিত্র পধার্খ দেখি, শাঁহাদের প্রত্যেকটিই 
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এক এক বিশেষ জাতীয় ক্ষ কণা বা অণু 
(17091600165) দ্বারা গঠিত । অর্থাৎ 
বস্তুর একমাত্র গঠন-সামণ্রী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশ বা অণু। পাথরের কতকগুলি অণু 
একত্রিত হইলে পাথর হয়, এবং জলের 
অণু জোট বাঁধিলে জল হয়। তিনি আরে! 
বলিয়াছিলেন, আমরা যেগুলিকে অণু 
বলিতেছি, তাহারা এক একটা অথণ্ড 
জিনিস নয়। দ্ুই বা ততোধিক অংশে কক্ষ 
কুঙ্্ন কণা দ্বার তাহাদের প্রতোকটিই প্রস্তুত 
হইয়াছে । এই অতি শুক জড় কণাগুলিকে 
ভালটন্‌ সাহেব পরমান্ €£১197)5 ) নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন । 

পরমানু অবিনাশী এবং সমগ্র বঙ্গা্ত 
খুঁজিয়া কেবল আশী প্রকারের ভিন্ন জাতীয় 
পরমান্ধর সন্ধান পাওয়া যাষ্স। কিন্কু অণুর 
জাতি সখ্যাঞ্স এত অধিক যে, তাহার গণনা 
চলে না। ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি বিভিন্ন পদার্থ 
আছে, বিভিন্ন জাতীম্প অণুও ঠিক তত গুলিই 
আছে। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, ডালটনের 
কখ। সতা হইলে, এবং আমাদের স্ুক্ম দিব্য 
দুষ্টি থাকিলে পদার্কে আমরা সাধারণতঃ 
যেমন সমঘন দেখি, কখনই সেপ্রকাঁর 
দেখিতাঁম না। অতাস্ত ঘন ও কঠিন পদার্থও 
অণুময় হইয়া আমাদের দিব্য দৃষ্টির সন্মুথে 
আসিয়া দ্াড়াইভ, এবং এই সকল অণুর 
প্রতোকটিরই গর্ভে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্র 
পরমাণু দেখা যাইত। তা, ছাড়া আমরা 
কোন অণুকে স্থির দেখিতাম নাঁ। তাহাদের 
প্রত্যেকটিই অতি দ্রুত গতিতে আমাদের 
চক্ষুর সম্মুখে কল্পিত হইতে থাকিত। মানুষ 
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আজও এইপ্রকার দিব্যদৃষ্টি পাক নাই। 
অতি উংক্ুষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা অথুবীক্ষণ ছাড়া আর 
সকল কাজই চলে। সুতরাং, আমর যে 
শীঘ্ব অণ পরমাণুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ 
করিব তাহার আশা নাই। কিন্ধ চাক্ষুষ 
পরিচয় বাতীত ইহাদের অস্তিত্বের এত 
প্রমাণ পাওয়া দিয়াছে যে এখন আর তাহার 
বিকদ্ধে কোন কথাই বলা চলে না। অণু 
জিনিসটা এতই ক্ষুদ্র যে, একখানি ডাক- 
টিকিট যে ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া থাফে, 
ভাহাতে ইহাদের প্রায় পাচলক্ষটিকে একস্তরে 
সাজানো যাইতে পারে। এক একটি অণু 
আবার ঢুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বার! 
গঠিত । স্ুতবাং এ প্রকার অতিক্ষু্দ পদার্থকে 
যদি চক্ষু বা যন্ব দ্বারা দেখিতে না পাওয়া 
যায়, তজ্জন্য চক্ষু বা যন্ত্রকে দোষ দেওয়া 
বায় না। 

ডালটন সাহেব ও তাহার পরবন্তী 
পণ্ডিতগণ অণু পরমাণুর আয়তনের কথা 
প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাদের 
গুরুত্বও স্থির করিয়াছিলেন। কতগুলি 
হাইড্রোজেনের অণু সমবেত হইলে, রৃতি- 
প্রমাণ ভারি হইবে, হিসাবে তাহা জান! 
যায় নাই বটে, কিন্তু হাইডোজেনর পরমাণু 
অপেক্ষা অপর পদার্থের পরমাণুগুলি কতগুণ 
ভারি তাহা! নিশ্চয়রূপে মিদ্দিষ্ট হইয়া গেছে। 
এই হিসাবে হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা 
গন্ধকের পরমাণুকে বত্রিশগুণ ভারি এবং 
পারদের পরমাণুকে ছইশতগুণ ভারি দেখা 
গিয়াছে। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি অসংখ্য সৃষ্ট 
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বন্তর প্রত্যেকটিই এক এক পৃথক জাতীয় 
অগুদ্ধারা গঠত, কিন্তু এই অণুগুলিকে বিশ্রেষ 
করিলে যে পরমাণু পাওয়া যায় ভাহার সম্থাা 
কেবল আঁশীটি মাত্র। অর্থা২ এই আনী 
জাতীয় পরমাণু নানাপ্রকারে পরম্পরের 
সহিত মিলিয়া এই ব্রঙ্গাণ্ডে স্ষ্টির বৈচিন্য 
বিধান করিয়াছে । অণু পরমাণুর এই সকল 
তত্ব আবিষ্কার করিক্া পবনাণ সকল কি 
প্রকারে পরম্পরের সহিত মিণিত হয়, এবং 
রাসায়নিক কার্ষো ভাহারা কি প্রকারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পডে, ডালটন্‌ সাহেব তাহার 
অন্রসন্ধান আরন্ত করিয়াছিচলন্‌। 
জানা গিয়াছিল, কোন পরনাণুই কথানো 
একক ও মুক্তাবস্থায্স থাকে না। ইঠারা 
নিকটে কোনও বিজাতীয় পবমাণু পাইলেই 
তাহাদের সহিত মিশিনা এক একটা 
অণুর স্যটটি করে এবং বিজাতীয় পরমাণুর 
অভাব হইলে স্বজাতীয় প্রমাণ জোট 
বাঁধিয়া অণুর রচনা করিতে থাকে 1 মৌলিক 
পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে সকল অণু 
পাওয়া যায় তাহা এ প্রকারে স্বজাতীয় 
পরমাণুর সমষ্টি, এবং যৌগিক পদার্থের অণু 
বিজাতীয় পরমাঁণুব সমষ্টি । 

ডালটন্‌ সাহেব তাহার আবিষ্ষার-বিবরণ 
প্রচার করিতে আরন্ত করিলে, অপর 
পণ্ডিতগণ নানা প্রকারে প্রতিবাদ করিয়া 
কথাগুলাকে উড়াইয়া দিবার চেইা করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু শেষে ডালটনের নিকট 
সকলকে পরাজয় স্ীকার করিতে হইয়াছিল। 
অণু পরমাণুর সংযোগ বিযোগ প্রভৃতি বিষয় 
বুঝাইবার সময় ডালটন্‌ সাহেব তাহাদের 
চিত্র আঁকিয়া৷ বুঝাইতেন। ব্যাপারটি তাং- 
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কালিক পগ্ডিভগণের ভাল লাগে নাই । 
ডালটনের শিষাগণ বীজগণিতের স্তর অন্ু- 
সারে রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকাশ কন্পিতে 
আরম্ত করিয়া, গুকুর বক্তবা বিষয়টাকে 
সহজ-বোধা করিয়া তণিয়াছিলেন । আজও 
সেই খাঁজগণিতিক প্রথায় রাসায়নিক 
পরিবর্তন সকল প্রকাশ করা হইয়া থাকে । 

ডাণটন্‌ যখন তাহার আণবিক সিদ্ধান্ত 
প্রচাৰব করিয়া জগতকে চমকিত করিতে 
ছিনেন, ইন্লণ্ডেব আনল এক দিক হইতে 
হামফ্রে ডেডি নামক তাহার একজন 
অদাধারণ প্রতভিভাশালা বৈজ্ঞানিকেরৰ আবি- 
ভাব হইয়'ছল। ব্রাসায়নক বিশ্রেনণ লব্ধ 
অণু পরমাণুর সহিত ধনাম্মক (1১9510৮০ ) 
এব, খখাস্সক (০৭0৮০) বিদ্রাতের 
নিগড সম্রন্জের কথ! হঙ্কারি মনে সন্বপ্রথমে 
উদিভ হহয়াছিণ। আণবিক সিদ্ধান্তের 
আজোচনাক।লীন আনরা দেখিয়।ছি, পরমাণু 
সকল বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে তাহার। কোন 
ক্রমে একক থাকিতে চায় না, স্বজাতীয় 
বিজাহীয় যে কোন পরমাণুকে নিকটে 
পাইল তাঁহাদের সহিত মিলিয়া ইহার 
একএকটি অণুর রচনা করে। পরীঙ্গ 
কবিয। দেখা গিনাছে একই জাতীয় পরমাণুর 
সম্মিলনে যেসকল অণুব উতপন্তি হয়, 
তাহাদের ভিতরকাব বাঁধন তত দৃঢ় হর না 
কিন্ বিজাতীয় পরমাথুর সন্মিলনজাত অণুর 
পর্মাণুগুলি খুব দৃঢ়ভাবে সন্বদ্ধ থাকে । 
ইহাদিগকে কোনমতেই সহজে বিশ্লেষণ 
করা যায় না। ভালটন্‌ ও তাহার শিষগণ 
এই পরমাণুর আকর্ষণকে রাসায়নিক 
আকর্ষণ বলিয়! ক্ষান্ত হহয্াছিলন। কিন্তু 
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ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং পদার্থ বিশেষে 
রাসায়নিক শক্তির প্রার্যা কেন থাকে, তাহা 
কেহই স্থির করিতে পারেন নাই এই 
ব্যাপার গুলি ডেভি সাহেবের দৃষ্ট আকর্ষণ 
করিয়াছিল। ইনি রয়'ল ইন্ট্িটিউটের 
প্রকাণ্ড বৈদ্যতিক বাটারি লইয়া! পরীক্ষা 
আরন্ত করিয়াছিলেন । পরীক্ষায় জান! 
গিয়াছিল, বিছাৎ পরিচালন কবিয়া কোন 
যৌগিক পদার্থকে বিশেষ করিলে যে ছুটা 
জিনিস পাঁওয়া যায়, ভাভাবাঁ ঠিক ধনাম্মক 
ও ধ্ণাআ্সক বিভাতের ভ্ায় কার্ধা কবে। 
আণবিক পিনান্তের সহি ইহাব যোগ 
কোথায় এব” রাসায়নিক আকণণ বাপাবটা 
নেকি, ডেভি সাঁভেব৪ ভাহাঁর অুমীমা সা 
করিতে পারেন নাই । 

ডেভির পরই জগদ্দিখাত পিভ ফ রা 
ডের অন্যায় হইয়াছিল। ইনিও ডেছির 
হ্যায় বৈগাতিক বিশেষণেব উপর দৃষ্টি রাখিয়া 
শীবেষণা আরম্ভ কারয়াছিলেন।। ফাীরীচ্ড 
দেখিয়াছিলেন, বৈগ্াতিক প্রবাহ দ্বার! 
কোন যৌগিক পদার্থকে বিগক্ত করিল, 
বিচাতের পরিমাণের সহিত বিঠলি্ পদান্থের 
পরিমাণের একটা নিদ্দিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ 
হুইয়া পড়ে। অতি ক্ষীণ ধারায় জোরাল 
বিভ্যৎ প্রবাহ চালনা কর্পিলে বহুক্ষাণে যে 
পরিমাণ রাসায়নিক কার্দ্য হয়, অতি অল্প- 
ক্ষণের দ্রর্ধল প্রবাহ (1,০9৮ 10150610-770- 
£৬৪ 0০1০) স্থুলধারায় চলিয়া অবিকল 
সেই কাধ্য করে। প্রবাহের বলবত্তার 
(77150010 17)001৮ 19106) সহিহ রাসায়- 
নিক কার্যের কোন সম্বন্ধই ফ্যারাডে সাহেব 
খুঁজিয়া পান নাই। তা? ছাড়া ইনি আরো 
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দেখিম়্াছিচলন, বিছ্যৎ প্রবাহের সাহাষ্যে 
কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে 
ব্যাটারির তারের ছুই প্রান্তে যেসকল 
মৌলিক পদার্থ জম! হ্য়, তাহাদের গুকত্ব 
তাহাদের পরমাশবিক খুকহের সহিত 
সমান্তপাভী হইয়া ধাড়ায়। মৌলিক 
পদ্দাদেব পর্ুমাণবিক গুকহ পুর্ঘিপপ্িতগণ 
নিছণ বাদায়নিক প্রথায় নিদিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছিলন। বৈদাভিক বিশ্বেষণেও সেই 


পব্মাণবিক গুকত্রের পরিচয় পাইকা 
ফবাডে সাহেব বিম্মিত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন । রাপায়নিক কার্ধোর সহিত 


বৈদাতিক বাপারের যে একটা নিগুড 
সপ্বন্দা অছে ডেভি সাহেব অনেক পুর্বে 
তাহার কিঞ্চিং আভাস দিয়াছিলেন। 
ফ্যাবাঁডের এই সকল আবিষ্কারে ডেভির 
কথার মম্ট সকলে বুঝিতে আরন্ত করিয়া 
ছিলেন, এবং বৈগ্যতিক ও রাসায়নিক 
কার্য প্রভ্যক্ষ এক না! হইলেও মূলের কোন 
এক স্থীনে বে উভয্বের এঁক্য আছে, তাহাও 
সকলে বুঝিয়াছিলেন। 

ডেভি ও ফ্যারাডে যেসকল তঙ্ব 
আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, সে গুলিতে অণুমাত্র 
কল্পনার কথা ছিল না) সকলগুলিই 
প্রতাক্ষ পরীক্ষালন্ধ ব্যাপার। কাজেই 
অতি অগ্নকাল মধ্যে নবতত্বগুলি বৈজ্ঞানিক 
মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু 
ডাঁলটনের পরমাণবিক সিদ্ধান্তের সহিত 
এই সকল বৈদবাতিক ও রাসায়নিক কার্যের 
যোগ কোথায় তাহ! ডেভি বা ফ্যাক়াডে 
কেহই দেখাইতে পারেন নাই। 

পাশ্চাত্য রসায়নশান্ত্রেরে উন্নতিকালকে 





ষ্ঠ সংখ্যা । ] 





যদি দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা কবা 
যায়, তবে ডাল্টন্‌ ডেভি ও ফণবাচডব 
গবেষণাকাঁলকে রসায়নে প্রাচীন ঘগ 
বলিতে হয়। ইহাবা সেই সমধে ইাকে 
যেমৃত্তি দিয়া গড়িয়া ঠলিয়াছিংলন, ননা 
বসার়নশান্মেব আব সে মতি নাই। নানা 
বৈদ্গানিকেব ভাতে পড়িয়া ইহানি অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ নানা বপান্থব প্রাপূু ইইয়াছে। 
আধুনিক বৈদ্ঞানিকগণ কিপ্রকীবে বসায়ন 
শান্সের নৃতন আকাব দিয়াছেন, এখন 
তাহার আলোচনা কবা যাউক । 

যেসকল পাঠক আধুনিক বিজ্ঞানের 
থবর রাখেন, তীহাবা নিশ্চয়ই গতি সিন্ধান্তের 
কথ! শুশিয়াছেন। 
এই সিন্নান্তে বিশ্বাস কবিলে বলিতে ভয় 
আমবা যাহাকে তবল পদার্থ বলি তাহা 
কেবল অভি স্ুক্ম স্ক্ম সচল অনুর সমষ্টি 
বাতীত আব কিছুই নয়! একটা বিশ 
আকর্ষণী শক্তি এ গতিনীল অন গুলিকে 
কাছাকাছি বাঁখে। কিন্তু এই আকর্ষণ 
এত প্রবল নয় যে, তাহাদ্বারী অশুর্চলি 
গ]য়ে গায়ে লাগিয়। দড আবঙ্গ থাকিতে 
পারে। কাজেই ইহাণ্দর পরম্পণ্বর মধ 
বেশ একটু অবকাশ থাকিয়া যায়! গতি- 
সিঙ্গান্তিগণ বলেন, তবল পদের অঙ্িব 
অণুগুলি সর্দদাই এ অতি সঙ্ধীর্ণ বাববানের 
ভিতর দিয়া চলাফেরা! করে । 

বাঁটারির ছুইপ্রাস্তসংলগ্র তাঁর তরল 
পদার্থে ডুবাইলে ব্যাটারির বিদ্যুৎ দ্বাবা 
কতকগুলি পদার্থকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। 
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স্পেল 


বিশুদ্ধ জলেব ভিভব দিয়া এ প্রকাব খি, 
চাল।হলল জল বিশিই্ হয় না। কিস্ক এসিড 
গন ও নানা লবণ জাতীম্ব পদার্থ, এই 
প্রকান অভি সহজেই মৌলিক উপাদানে 
পৃথক হইমা প্ডে। একটা উদ্দাহবণ লওষা 
যাক । মনে কথা যাক নেন হাইছে। 
রোনিক এমন্ডর * ভিতৰ দিয়! বিছ্াৎ 
প্রধাহ পরিচাপনা কবা যাইতেছে । এই 
পাঙ্গাস এসিডে নিমজ্জিত তাবদ্য়েব একটিব 
গা পিয়া স্পট কোবিন বাষ্প বাহির হইতে 
আবন্ত করিবে, এব, অপবটি হইতে ভাই 
(্রাজেন উঠিতে খাকিবে 1 এই দুইটি বাগ 
যে, টা পিক এপিডেব বিশেষণ 
হইতেই উত্পনন ভয়, তাহাতে আব সন্দেহ 
নিন পাবা ঘায় না। কারণ এই ছুই 
বাষ্পকে যদি কেহ সংগহ কবেন, এব” কোন 
পাতুণ বাখিরা তাহ!» বিদাৎ প্রয়োগ করেন, 
শবে উভযেব সযোগে আবাব হাইডোক্রো- 
বিক এগি্ডেনই উত্পন্জি হইল! পড়িবে । 
পূন্দের উদ্াহবণ হইতে ম্পগ্ুই বুঝ! 
যাইতেছে যে, দে বাসারনিক শ্জি হাইডোো- 
জেন ও কোরিণের পব্মাণথুকে একত্র করিয়! 
একএকটি  হাইড্রোক্রোবিক এসিডের 
অণুব বচনা করিয়াছিল, বিত্যতপ্রবাহ সেই 
শওশবহ উপন জয়লাভ করিরা আবদ্ধ 
পরমাখুগুলিকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং 
তাঁবপর মুক্ত পর্মাণুগ্ুলি নিজেদের পথ 
নিজেরাই খুঁজিম়া লইয়া সেই বৈদাাতিক 
তারের এক এক প্রান্তে আসিয়া সঞ্চিত 
হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্যের 


পর পপ দস পাপা াপাপাপপপাপাপাপপিশাাপািপপপপাপপালাপপশশালাপা শী িটিটিটিি টা িস্পাটাপিশা টিপিপাপোসপীপাপাি শিপ পিপি 
* পাঠক অবগ্ঠই জানেন হাইডেক্রোকিক এসিড এক পুকার যৌগিক পদার্ধ। এক পরমাণু হাহ্‌- 
ডোজেন এবং আর এক পরম] র্েগরিন্‌ মিলিয়। এ এসিডের. এক একটি অপুর রচন1 করে 


৩০২. 


বিষয়, জল শিশিত হাইডোক্লোরিক এসিডের 
কোঁটি কোট অণ এই প্রকাঁরে কোটি কোটি 
পরমাণলভ বিচ্ছিয তইর। নির্দিষ্ট তারের দিকে 
যাইবাঁন জন্য ছুটাছুটি কবিদত থাকিলে ও 
জচুল এই ছুটাড়ুটির কোন লক্ষণই পব্াশ 
এসিড মিশিত জলটা ঠিক পর্সের 
হাই নিশ্চল ৪ অচগ্চল অবস্থানেই বহিয়া 
যাঁষ। 

বৈদ্াত্তিক শক্তি কিপ্রকাঁরে রাসায়নিক 
শর্ত্রর বিকদ্দাচবণ করে, এব, থে পদার্থের 
ভিতর দিয়া নানা বাম্পকণার এত রটাছিটি, 
তাহাই বা কেন অচঞ্চল থাকে, এখন এই 
ছটি প্রশ্নের মীমাংসা কবা যাউক। কোন 
নৃভন গ্রাকুতিক বাপাৰ আবিঙ্গুতে ভইলে, 
কোন কালেই তাহার বাখানের অভাব 
হয় না । জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
»গে মগে এই প্রকাবে যে কত প্রাকৃতিক 
বাপাবেব কত ব্যাখান দিয়াছে, তাভার 
ইয়ন্তা করণ যায় না। কিন্তু আধুনিক গুগ 
কঠোব বৈদচ্ছানিক পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় 
সকলকেই পরাহত হইয়াছে । 
বিঢ্াতেব বিশ্রেষনী শক্তির অক্তিহ্ব প্রক।শ 
হওয়ার পর নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহার কারণ স্থির করিবার জন্য গবেষণা 
আরস্ত করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিন মধ্যে 
তিন চারি প্রকারের বাখ্যান প্রচারিত 
হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় সকল গুলিতেই 
মানাপ্রকার ভূল ধরা পড়িয়া গেছে। আজ 
কাল কেবল ক্লসিয়ন্‌ (01905105) সাহেবের 
সিন্ধীস্তাটই (12160001610 01559018110 
পূর্বোক্ত ব্যাপারের নির্ভল 


পাম না। 


হইতে 


(501 ) 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫। 


রা শশী শা শশী 


বাখ্যান বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । 

পুর্নবৈচ্ছানিকগণ মনে করিতেন, জল ও 
হাইডোক্রোবিক্‌ এসিভ একসঙ্গে মিশাইলে 
উভয়ের অণু বুঝি অবিরুত থাকিয়াই পাশা 
পাশি বিচরণ কারে । ফা)ারাডে ও তাহার 
সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ এই গ্রাকার একটা 
বিশ্বাসকে মান রাখিস গাবষণা আরম 
করিরাছিলেন। কাজেই ইহাদের সকল 
চেছ। বথ হইয়া পাঁডয়াছিল। ক্লুসিয়স্‌ সাহেব 
সকল প্র।চীন সংস্কারকে মনে স্থান না 
দিগা সত্যান্রসঞ্জান আরন্থ করিয়াছিলেন, 
এবং শেষ দেখিয়াছিলেন হাইড্োক্লোরিক 
মিশিত জলে এসিড ও জলের অণু কোন- 
প্রকারে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে 
না। জল এগসিড ঢ!লিবামাত্র তাহার 
অণ গুলি আপনা হইতেই বিগ্রিট হইয়া অসংখ্য 
হাইড়োজেন ও কোরিণের পরমাণুতে 
পরিণত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাই- 
ডোজেন্‌ ও ক্লোরিণের পরমাণুগুলি আপনা 
হইতেই ধনাম্সক ও খণাত্মক বিদ্যুতে পুর্ণ 
হইয়া ঘায়। উপমর সাহাব্য লইলে বলিতে 
পারা? যায়, সাধারণ জলে হাইড্রোক্লোরিক 
এসিড মিশিবানাত্র তাহার ক্লোরিণ্‌ ও হাই- 
ডোজেনের পরমাণুগুলি বন্ধনমুক্ত হইয়া ছে।ট 
ছোট নৌকার মত জলে ভাসিয়া উঠে। 
হাইডোজেনের নৌকায় ধনাস্মক বিদ্যুৎ 
বোঝাই থাকে, এবং ক্লোরিণের নৌকায় 
খণান্সক বিদ্যুৎ থাকে । 

অতি সংকীর্ণ খালের ভিতর এতগুলা 
নৌকা ভাসিতে থাকিলে, তাহাদের পরম্প- 
রের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। 
র্ুসিয়দ্‌ সাহেব বলেন, জল মিশ্রিত পদার্থে 


বট সংখ্যা 


এপ্রকার প্রকার পরমাণবিক সবঘর্ষণ প্রায়ই ঘটয়! 
থাকে । বিপরীত জাতীয় বিদ্বাৎ বোঝাই 
ছুখান! নৌক] যখন খুব কাছাকাছি আসিফ 
পরম্পর্কে ধাক্কা দের, তাহাবা আবার সেই 
পূর্বেকার হাইড্রোরোরিক এসিডের অণুর 
ংযোগ পাইয়া ডুবিয়া যায়। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে এই প্রকার যোগ বিযোগ অধি 
কাশ জল মিশ্র পদার্থে অবিরাম চলিয়া 
থাকে । ধনাত্মক ও খণায্মক বিতাৎ বোঝাই 
জোড়া জোড়া নৌকা যেমন একদিক ডুবিয়া 
যায়, অপর দিকে *তেম্নি জোড়া 
নৃতন নৌকা ভাপিয়া উঠিয়া সেই ক্ষয়ের 
পুর্ণ করে। 
ক্লুসিয়দ্‌ সাহেবের পুর্সোক্ত কথা গুলিকে 
সসত্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঠবঢাতিক 
বিশ্লেষণেব সকল সমশ্তার শীনানসা হইয়া 
খায়। ধনাত্মক ও খশাম্মক বিদ্বাৎ যে 
পরস্পরকে আকরধণ কারে তাহা শত শত 
পরীক্ষায় নিশ্চয়দপে জানা গিয়াছ, এবং 
একই জাতীয় বিদ্বাৎ যে পরস্পর দারে 
ঘাইবার চেষ্টা করে তাহাও প্রমাণিত হই- 
মাছে। স্বতরাং যখন ভাইড্োক্রোরিক 
এসিড়ের জলে ব্যাটারির তার নিমজ্জিত 
করা যায়, তখন তারের যে প্রান্তটি খণাম্মক 
তড়িতে পুর্ণ (॥5101)0901 ) তাহাতে যে, 
ধনাত্মক বিছ্াতুক্ত হাইড্রোজেন তরণীগুলি 
আসিয়া ঠেকিবে তাহাতে আর আশ্যর্ধ্য কি? 
বক্তব্য বিষয়টিকে সহজ করিবার জন্য 
আমরা এপর্যন্ত এক হাঁইডোক্লোরিক 
এমিডের কার্ধ্য লইয়াই আলোচনা করিতে- 
ছিলাম। শত শত পরীক্ষায় স্থির 
হইয়া গিয়াছে, কেবল হাইডোক্লোরিক 


জোড়া 


নৃতন রসায়ন শাস্ত্র । 





৬০৩, 





লা 


এসিড নয়, অধিকাংশ যৌগিক পদার্থকে ই 
জলে মিশাইলে তাহাদেব অণুগুলি ঠিক 
পুন্বোক্ত প্রকারে দ্বিধা হইয়া পড়ে, এব, 
এক ধনাজ্সক এবং অপরু ভাগে 
ধণাস্সক বিদ্রাৎ আপনা হইতেই উত্পন্ন হয়। 
সভতরীং দেখা যাইতেছে ফারাডে ও ডেভি 
প্রভৃতি বৈচ্ঞানিকগণ বিদ্বাৎ ও রসায়নের 
কামের মর্ধাকার যে সম্বন্দটিকে খুঁজিতে 
খুঁজিতে ভাহাদের জীবন অবসান করিয়া 
ছিলন আধুনিক বৈদ্ানিকদিগের 
নিকট আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে। 
রাসায়নিক কারও এক্কট। কিনারা এই 
অধিকারের সাহাযো দেখিতে পাওয়া যায়। 
চিনি প্রতি কতকগুলি জৈব পদার্থের 
রাসায়নিক কার্ধা অতান্ত অন্ন । ইহাদের 
অণুগুলকে বিশিঃ করিয়৷ মোলিক পরমাণুতে 
পরি।ত কণা বডই কঠিন বাপার। জলে 
মিশাইলেও ইহাদেব অণু বিভক্ত হইয়া 
ধনান্সক ও খণাম্মক বিদ্ভাৎ বহন করে 
না। কিদ্ধ এপিড ও ক্ষার প্রতি সক্রিয় 
জিনিসগ্ুলাকে জলে ফেলিবামাত্র তাহাদের 
অণুগুলি ভাগ্গিয়া বিগাত্যুক্র হইয়া পড়ে। 
স্থতবাং, জলম্পশে ভাঙ্গিয়া গিয়া বিছ্যৎ-পূর্ণ 
হওয়াই যে রাসায়নিক কার্যোর একটা 
গোড়ার কারণ, তাহা আমর। সহজে অনুমাণ 
করিতে পারি । 

আণুনিক রসায্নবিদ্‌ পগুতগণ পুর্বোক্ত 
অণুবিভাগ অবলম্বন করিয়্াই আধুনিক রসা- 
য়ন শান্্কে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ডাণ্টন্‌ 
সাহেব অণু পরমাণুর অস্তিত্ব মাত্র প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্ত কোন্‌ শক্তিতে পর- 
মাণুমি 'লক্া অণু হয়, এবং কোন্‌ শক্তিতেই বা 


ভাগ 


তাভা 


৩০৪ 


অণু বিচ্ছিন্ন হইয়া 'মাবার পরমাঁথুতে পবিণত 
হয়, তাহার সন্ধান তিনি দিতে পারেন নাই । 
জল মিশ্রিত অণুকে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
বিছ্ভাত্যুক্ত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈদ্া- 
নিকগণ সেই রাসায়নিক শন্তিব কিঞ্চিত 
পরিচয় স্গরহ করিতে পাবিয়াছেন। কিন্ত 
অণুবিভাগ হয় কেন, এবং বিছ্যাতের উৎ- 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বম, মাশ্রিন, ১৩১৫ | 


পন্তিই বা কোথা! হইতে হয়, এসকল গোড়ার 
থখবব আজও রহস্তারত রহিয়াছে । আজ- 
কাল রেডিয়ন (1২701817) গ্রাচতি কতক- 
গুলি পদার্থের তেজ নির্গমণ ও অক্রিম্নতা 
লইয়া দেগ্রকাব গবেষণা চলিতেছে, তাহাতে 
আশা করা মার, রাসায়নিক শক্তির আরে 
গোড়ার খবর শাঘ্বই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে । 
শ্রজগদানম্দ রায়। 


যড়দর্শন। 
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ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ নাষে অভিভিত, ইহা! 
তি সিন্দ। সম্প্রতি তাহার লক্ষণ নিগ্গারণ 
করা কর্তবা। বাদরায়ণ ব্রন্মের এইকপ 
লক্ষণ নির্দীরণ করিয়াছেন _* 
যাঁহা হইতে পরিদুশ্তমান জগতে উৎপন্তি 
স্থিতি ও প্রলয় হয় তিনিই ব্রহ্গ ৷ অর্গাৎ যিনি 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ 
তিনিই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম ভিন কোন পদার্থ জগতের 
কারণ হইতে পারে নাঁ ইহা পঞ্চম ও তৎপর- 
বর্ভী স্কত্রের বাঁখার় বিশেষ ভাবে সমর্থিত হই- 
যাছে। লক্ষণ দ্বিবিধ-স্বূপ লক্ষণ ও তটস্ত 
লক্ষণ । যাহা দ্বারা লক্ষা বস্বর স্ববপ অর্থাৎ 
প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাঁর, তাহা সেই বস্তর স্বরূপ 
লক্ষণ। যেমন অবকাশ আকাশের স্ববপ লক্ষণ। 
ইহা দ্বারা আকাশের স্বরূপ মাত্র বুঝা যায়। 
যতকাল লক্ষ্য বস্ত বর্তমান থাকে স্বরূপ 
লক্ষণ ততকাঁল পর্যন্তই লক্ষ্য বস্তুতে 
পরিলক্ষিত. হয়। লক্ষ্য বস্তর অভাব হইলে 


শ্ববূপ লক্ষণের অন্তিত্ব থাকে না। যে 
লক্ষণ, লক্ষা বস্থর অৰস্থিত্তি সমঞ্জে নিয়মিত 
রূপে অবস্থিত থাকে না, এবং যদ্বারা লক্ষ্য 
বস্থটী অন্তবিধ পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা 
যায়, তাহা তটস্থ লক্ষণ। এক গৃহে এক 
রকমেব চারি খানি দর্পণ আছে। এবং 
চারি খানিতে রক্ত, কৃষ্ণ, গীত, ও নীল 
এই চারি প্রকার রংএর প্রতিবিষ্ব পড়ি- 
য়াছে। এই অবস্থায় উক্ত রং সকলকে, 
সেই দর্পণ সমুদয়ের তটস্থ লক্ষণ বলা হইয়া 
থাকে, কারণ পূর্বোক্ত রংএর প্রতিবিশ্ব 
দর্পণে নিয়মিত ভাবে সকল সময়ে থাকে 
না। দর্পণ সকল পরস্পর ভিন্ন, ইহা মাত্রই 
এই লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। 

জগং কারণত্ব, ব্রদ্ধের স্বরূপ লক্ষণ নহে। 
উহা তাহার তটস্থ লক্ষণ। জগং উৎপত্তি 
ও বিনাশশীল, সকল সময়ে তাহা বর্তমান 
থাকে না, সে জন্ত জগৎ কারণত্ব সকল 





দ' বেদান্ত হু ১। পা ১ সহ। 





বষ্ঠ সংখ্যা । 1 ধড় দর্শন । ৩০৫ 
গময়ে ত্রন্মের থাকিতে পারে না। যখন শ্বীকার করেন। ইহাদের মতে কার্পা ও 


তিনি জগং উৎপাঙ্গন করেন, তখনই তাহাতে 
জগং-কারণত্ব বর্ধমান থাকে । এই লক্ষণ 
দ্বারা ইহা! মাত্র বুঝা যায় যে, জগং নির্মাণে 
অসমর্থ যে সকল পদার্থ আমা"দর অন্রভূত 
হইতেছে, সে সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন কোঁন 
একটী পদ্ার্থকে ত্রহ্গ বলা যাঁয়। ব্রহ্ষেব 
স্ব্ূপ লক্ষণ “আনন্দ” অর্থাৎ স্ুখৰপভী,-- 
ইহা “পঞ্চপার্দিকা বিবরণ” নামক গএ্রক রণ 
প্রন্থে লিখিত আছ্ছে। উচ্চ দ্বার) ব্রন্মের স্বক্প 
বুঝা যায় । এই আনন্দ, জ্ঞান ও আস্তত্থ 
স্বূপ। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও স্থখ এই তিনটা 
পরম্পর অভিন্ন। একটীকে ছাড়িয়া অপরটা 
ইত হয়না এব” থাকিতেও পারে না। 
ব্রঙ্গ সধন্ধে প্রমাণের আলোচনা সয়ে এই 
বিষয়ে ও প্রাসঙ্গিক অগ্ান্ত বিষয়ের যথ!- 
লন্তব বিস্তত বর্ণনা করিতে যত্র কবিব। 
এ স্থলে কার্ধা কারণ-ভাব সম্বন্ধে কএকটা 
কথা বলিয্াই লক্ষণ-প্রকরণের উপসংহার 
করিতে ইচ্ছা করি। 

কার্য কারণ ভাব সম্বন্ধে আমাদের দশনে 
তিনটা মত প্রচলিত আছে। 

১ম,-_মারগ্ভবাদ, যাহা ইংরাজী ভাষায় 
1501 08 29101018091) বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । 

২ক,-পিশীম বাদ, যাহা [1১201 ০1 
৪৮০1৪(1০] বলিয়া বিখ্যাত । 

৩য়,.--বিবর্ত বাদ, যাহা ইংরাঁজীতে )৩- 
০01 01111805107 বলিরা প্রসিদ্ধ । 

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও পুর্ববমীমাংস ক- 
গণ,--আরন্তবাধী। তাহারা পরমাণুর 
সংযোগে নুতন নুতন পদার্থের উৎপত্তি 


কারণ পরস্পর ভিন্ন, এবং উভয়ই সংপদ্দার্থ। 
সাণ্থা, গাতক্জল ও পাশ্তপত মতাবলখ্িগণ 
পরিাম বাদী। ইহার! বলেন যে সহ, রজঃ 
তমঃ, এই গুণরয় স্বরূপ গ্রকৃতিই, জগতের 
মূল কারণ । এই প্রকৃতিই, বুদ্ধি, অহংকার, 
ইন্দিয়, ক্ষমা ভত ও স্ুুলভূত রূপে পরিণত 
হয়। ইহাদেব মতে কাধা ও কারণ উভয়ই 
সং। কাগা কারণ হইতে অভিন্ন, এষ” উত- 
পগর পুতে, কার্ধা সকল কারণে স্শ্মভাবে 
অবস্থান করে। যাহা উৎপন্ভির পুর্বে কারণে 
থাকে না, এপ কোন কার্ষোব্ুই উতৎপন্তি 
হয় না। উহারা সংকার্ধবাদী নামে অভি- 
হিত হইয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে 
অধিক বলিতে হইলে, বেদান্ত মত হইতে, 
অনেক দূরে সরিম্না পড়িতে হর; সাংখ্য 
মতের আলোচন৷ সময়ে ইহার বিস্তত বর্ণনা 
করিতে ইচ্ছা রহিল। এইক্ষণ বিবর্তবাদ 
সদ্ন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 
অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকগণ বিবর্তবাদী। 
তাহারা বলেন পৃর্োক্ত সচ্চিদানন্দ রূপ 
ব্রঙ্মই,--মায়া বা অঙ্ঞানের শক্তি প্রভাবে 
সীমাবন্ক জগং শ্ববপে দুষ্ট হইতেছে । যেমন 
অন্ধকারে একটী বস্তু অন্যবিধ বস্ব বলিয়া 
ভ্রমের বিষয় হয়, সেইরূপ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
অসীম ব্রহ্মা, পরিহছিন্ন ( সীমাবন্ধ ) জগং- 
রূপে আমাদের ভ্রমের বিষয় হইয়া থাকে । 
প্রকৃত পক্ষে জগতের অস্তিহ্ নাই । ইহাদের 
মতে জগত, ব্রঙ্গের বিবর্ত। বিবর্ত9্বারা ব্রন্গের 
াভাবিক অবশ্থর কোনরূপ পরিবর্তন হয় 
না। তিনি সপীষ, অন্তবিধ পদার্থরূপে 
জ্ঞানের বিষয় মাঁএই হইয়া থাকেন। নিজের 


৬০৬ বঙদর্শন । 


পাপী পপ শা শী শী শশা -শ্ি ০ শশাশিা চে -২ সপ পাশা 


স্ববপের কোনৰপ পরিবর্তন না হইলেও, 
যাহা অন্ঠবিধ পদার্থ পে জ্ঞানবিযয় ভইয়া 
থাকে, সেই অগ্তবিধ পদার্থকে ভাহার বিবন্ত 
বলাযাম়। অন্ধকাবে যখন আমরা কোন 
বুক্ষকে মন্তষ। মনে কবিয়! থ!কি, তখন কলিত 
মন্তবাকে বুক্ষেব বিবর্ত বলা যায়। কারণ 
এই কনা দ্বারা বুক্ষের স্ববূপের বাস্তবিক 
কোনরূপ পরিব্্তন হয় না, বুক্ষ কেবল 
মণ্ষ। কপে জ্ঞানের বিষয় মাত্র হইয়া থাকে । 
সেইনপ, জগৎ কম্পনা দ্বারা, বর্গের স্বন্গপের 
কোনকপ পরিবর্তন হয় না, মা বক্গ, পবি- 
ছিন বিষয় হইয়া 
থাকেন, সৃতরাং জগং রঙ্গেৰ বিধর্ত। শিখ 
শব্দেব যৌগিক অর্থ এইকপ হইত পাবে, 
বিব্ইঁতে বিকদ্ধ ভাবেন জ্ভঞায়তে যঃ সবিবপ্ত 
অর্থাৎ যাহা আশ্রয়ের বিপরাতভাবাপন্ 
বলয় জ্ঞানের বিষয়, তাহা সেহ আশ্রয়ের 
বিবর্ত নামে কথিত হইয়া থাকে । এরচ্ধ 
সং, চিৎ ও আনন্দ ন্বকপ, এব” সর্ধবাপা ; 
জগত জড়, ছঃখময় ও পরিছছিন্ন, স্তুক্তরাং এই 
জগং ব্রুহ্ষর বিপরীত ভাবাপন্ন, এবং তাহা 
বিপরীত ভাবেই বঙ্গে জ্ঞাত হইতেছে, পে 
জগ্ঠ ইহা ব্রন্মের বিবর্ত। 

বাহা' সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত বাঁ সম্পূর্ণভাবে 
অজ্ঞাত সেইবপ বস্তৃতে কখন 9 অন্ত কোন 
পদার্থের কল্পনা হয় না। যাহা এক ভাবে 
জ্ঞাত ও অপর ভাবে অজ্ঞাত, তাঁহাতেই অন্য 
রকম পদার্থের কল্পন! হইয়া থাকে । কোন 
বৃক্ষ নিকটবর্তী ভাবে জ্ঞাত এবং বৃক্ষভাবে 
অজ্ঞাত হইলে, তাহাতে “ইহা! মন্কুষ/” এইরূপ 
কল্পন! হইয়া থাকে। সেইরূপ ত্রহ্ম, সত 
স্বরূপে জ্ঞাত, এবং চিৎ, অ.নন্দ ও অনীম 


7 জচন্তাতব জ্ঞানে 


[ ৮ম বর্ম, মাশ্িন, ১৩১৫ । 
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ভাবে অন্দ্রাত হইলে, জড়, দুঃখ, ও সসীম 
জগত কদ্ধিত হয়। সে জগ্ত কল্িত পদার্থ 
সকল, অগ্তাত ভাবের বিপরীত স্বভাব 
সম্পন্ন বলিয়া অন্তত হইরা থাকে । বস্তর 
অন্ভঞাত ভাবের উপব কল্পি৩ পদার্থের অস্তিত্ব 
নিভব করে, মে জন্ত জ্ঞান দ্বারা তাহার 
অন্ঞ(ত ভাব ধিন্& হইলে কল্পিত পদার্থের 
আস্তন্ব অগ্ভত হয় না। বৈধান্তিক অদ্বৈত- 
বাদিগণ, জ্ঞাতভাবাপন্ন বস্তকে কল্পিত 
পদার্থের অধিকরণ, এবং অজ্ঞাত ভাবা- 
পর বস্তুক কলিত পদার্থের অধিষ্ঠান বলিয়া 
থাকেন। অধিকরণ ও অধিষ্ঠান এই দুইটা 
শন্দের বৈদান্তিক-মম্মত অর্থ প্রকাশ করা 
অপিলক্ষণকৃতা জ্ঞান্বিষয়ী- 
যত্র তং অধিকরণং, অর্থাৎ 
বিষয় হইলে, তাহাতে অন্ত 
পদার্থ কৃতবা উত্পাদিত হয়, তাহা সেই 
উৎপাদিত পদার্থের অধিকরণ। ব্র্গর 
সংস্বন্পতী বা অন্তিত্ববপতা জ্ঞাত হইলে, 
এই পরিদৃণগ্তমান জগৎ তাহাতে উৎপাদিত 
হয় এইকপ মনে করা যায়, সেজন্য ব্রঙ্গের 
সংস্বসপত' জগতের আধার বা অধিকরণ 
এব* তরঙ্গের চিৎ ও আনন্দরপতা অধিষ্ঠান। 
অধিলক্ষীরুত্য স্থীয়তে যত্র তৎ অধিষ্ঠানং, 
অর্থাৎ যাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন 
পদার্থ অবস্থিত থাকে, তাহা সেই পদার্থের 
অধিষ্ঠান। ব্রঙ্গের অজ্ঞাত চিৎ ও আনন্দ- 
নূপতার উপর নির্ভর করিয়া! কল্পিত পদার্থ 
অবস্থিত থাকে, সেজন্ত চিৎ ও আনন্দরূপত! 
কলিত পদীর্থের অধিষ্ঠান। ব্রশ্গের সৎ অংশ 
জ্ঞাত হইলে, তাহাতে জগৎ কল্পিত হয়, সেজন্ঠ 
জগৎ সৎ, এইরূপ অনুভব হইম্া' থাকে । 


যাতাঙাছ। 
রুতা ক্রিয়তে 
যাহা জ্ঞানের 


ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


-পশীশ 











চিৎ ও আনন্দা'শ প্রহ্ৃতি অজ্ঞাত থাকা 
গ্মক়ে কলিত হয় বলিয়া, জগঙং চিৎ ও 
আনন্দময়, এইবপ অহভব হয না। 
রুহের চিৎ, আনন্দ ও অসীমন্ত্ জ্ঞান হইাল, 
জগতের অভাবই হইপা থাকে । ত্রঙ্গ্ণক 
অবলম্বন কবিয়া জগং কল্পিত হয়, সেজন্ত 
ব্রহ্ম জগছতৎপন্ভতিব উপাদান কাবণ, এব” 
ব্রন্মেব সত্তা দাবা জগৎ সংশ্ববপে পি 
স্কুরিত হর, সেজন্য ব্রহ্ম ভাহ।ব স্িতি 
কারণ, এবং বিনাশ সময়ে ধেন তাহাই 
মিলাইয়! যাঁয় এইবপ বোধ ই“য়ায়, তি'ন 
প্রলগ্কের কাঁবণ, ইহ। অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া 
থাকেন। প্ররুূতপক্ষে, জগাতব ৪ তাহাব 
স্তিতি বা প্রলয়েব সহিত, বরঙ্গেৰ বাস্তবিক 
কৌন সম্বন্ধ নাই। অজ্ঞানেব শক্তি প্রভাবেই 
এই সকল তাহাতে আবোপিত হইয়া থাক । 
স্থতবা অক্ঞানই জগতেব উতপপ্জি স্থিতি 
ও প্রণয়েব কাবণ বন্ধ সেই অঙ্ঞানেব বিষম 
এবং আশ্রয়, সে জন্য তাহাকে জণাগংপও 


প্রভাত 


মহন্মদ | 


শিপ পাপী 


৬০৭ 
প্রতিৰ কাবণ বলা হইয়া থাঁকে। ইহাই 
বেদান্তেব অদৈতবাদ্দে সিদ্ধান্ত। কিন্ত 
ভট্টভাস্বমতাবলবী বামা্রজ সম্পদায়, 


এই বিবর্ভবাদ স্বীকাঁৰ কবেন না। তীহাব! 
বলেন যে এই জগং বন্দেব পবিণাম এবং 
তাহা সত্য। শক্গব এই ত্রহ্মপবিণামবাদ 
খণ্ডন কবিযাছেন। তিনি বলেন যেনিব 
যব ও নিক্দিক'্ব পারের কোনকপ পবিণাম 
হইত পাবে না। ত্রহ্ম নিবয়ব ও নিব্ধি 
কাব, স্থতবা" শাহাব কোনকপ পৰিণ।ম 
হওয়া সন্ভাবিত নাত ।  পবিণামখাদেৰ 
সমালোচনা সমায় এই বিবয়ে যথা সন্ত 
মুক্তি প্রদশন কব্িব। এ স্থল তাহাৰ 
বিচাব শা কিবা, অট্দতবাদেব অগ্ঠান্ত 
বিষষ সন্বন্গে বিচাৰ কবা কশবা, স্তিক্াং 
এইক্ষণে লঙ্গণ প্রকবখেব উপস হাব 
কবিরা, বশ সপ্বাক্ম প্রমাণ আছে কিন! 
এই বিষন্যষব বিচারে বাবাস্তর 


ভইব্‌। 


প্রন 


শাঞ্ব্চবণ তকৃতীর্প। 


মহমদ । 


খৃ্টায় ছয় ও সাত শরতার্দীব ইতিহাস, 

খ্টীয় ধরণের সর্বনাশের ইতিহাস, খগন 

সমাজের অধঃপতনের ইতিহাস । যদি 

এই সময়ে দূর আববেব মক্ভূমে মহ'্মদেব 

যোগাধি প্রজ্ছলিত না হইত, তাহা হইলে 

খৃষ্টান সমান্ধের বিশাণ পাপরাশি বিদগ্ধ 
৪ 


ববিখা নব অগিবৃন থুষ্টান। ধা 
ক্স ও সমাজকে বঙ্গী কবিতে পাবিত 
না। খৃষ্টান সমাজ * আপনাৰ পাপ 
সপে সমাধিস্থ হইয়া জগতে পাপেৰ পবি 
ণামের স্থৃতিস্তম্ত হইয়া ভাবী জগতে 
পথিহার্সা বিপথেব নিদরশ্ৰ হইযা থাবি দ। 


সস. ৮ 


৩৮৮ 


থে শিক্ষার গুণে মকবাপী অসভ্য কাঙ্কি 
লাহারার কুর্গম বাঁলুকাক্ষেত্রে সান্ধ্য রবি লক্ষ্য 
করিয়া অনাদি অনন্ত ভগবানকে পুজা 
করিতেছে, সেই শিক্ষার প্রতিদ্বানের গুনে 
আটলাটিক মহাসাগরেব উভর কুলে যুনানী- 
মগুলী স্বীর শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে জগতে 
মহিমান্বিত হইয়াছে । 

থ্‌্টায় সাত শতান্ধীর প্রাবন্ছে নাগ 
আরবের নগরসম্টির মধো 'একটী গঠামান্ত) 
নগর বলিয়া বিদিত ছিল। সমদের অনতি 
দুরে অবস্থিত ও পর্ধত মালাষ পরিবক্ষিত 
হই মককানগর আরবদেশের মবো এক 
সমৃক্ধিশালী নগর বলিয়। বিবেচিত হইত । 

মক্কার মধান্সলে কাব্ৰা। কাববা তদানী 
স্তন পৌন্লিক আববদিগের দেবমনিদ | 
ইহ সর্রোন্চ পন্বত-শঙ্গের উপর অবস্থিত । 
এই কাব্নাব অধিকাধীগণ মক্কার ধাম ধনের 
অধিপতি ছিলেন । তাহারা “মা*লক” বৃলিরা 
অভিহিত হইতেন। 

খুরটজত বশীরেবা জনেক দিন মক্কার 
মালেক ছিলেন। বশীয় শেষ 
মালেকের কন্তাকে কির বংশীয় কোশাই নামক 
এক বাক্তি বিবাহ করেন। এবং পবে 
খুরজৈতদিগকে দূবীনূত কয়া মক্কার মালেক 
হন। কুশাই খ্টীয় পাঁচ শতাব্দীর মধাভাগে 
জীবিত ছিলেন। ৪৮০ খস্টান্দে তাহা মৃত্লুু 
হয়। 

কুশাই জীবদ্দশায় আপনার জেষ্ঠ পুন 
আবদ-উল-দরকে মালিক পদে মনোনীত 
করিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর আবদ 
নির্বিবাদে মালেক হইলেন। কিপ্ত তাহার 
মুহ্তার পর, বুশাই বংশীয়েরা মালেকের পদ 


খবটজত 


ব্দর্শন | 


এ প্রাকদিশপপ সি পাপাপাপা শশা ৩ শা শি পিপি 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৬১৫ 


লইয়া আপনাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করে। 
এই বিবাদে মক্কাবাপীরা সকলেই কোন 
না কোন পক্ষে যোগ দেয়, শেষে বিবাদ 
তখনকার মত আপোষে মিটিয়া যায়! এই 
মীমাণসাব বলে, আবদ উল-দরের ভ্রাতুষ্পুত্ 
অবদ-উসমামদ্‌, সিকদ1 ( মকাপ যাত্রীদের 
পানী জলেব আধিপতা ) এব” “রফিদ)1, 
। দবিদ কব) প্রাপ্ত হন) আবদ-উদ্সম[ 
আপনার এই সকল 'আধিপভ্য আপনার ভ্রাতা 
হাসেমকে দান করেন । হাসেম অন্ত অন্ত মক্কা- 
বাসীব হ্যায় বাশিজা কার্ষে ব্যাপৃত থাকিয়। 
বিস্তর অর্থ সঞ্চয় কারন। একবার এইরূপ 
বাণিজা করিতে গিষা হাসেমের গ্রাবাসে মৃত্যু 
হয় (খ-৫১০)। হামেশের মহ র পর, তাহার 
সন্ন কশিঠ দাতা ধাম্মক ছ্বত্তালিব, রফিদযা 
ও সিঝদ্যার ভার প্রাপ্পু হইলেন। 

হাসন ঘাদহীবব।মিনী এক রূমণীকে 
বিবাহ করিগ্বাছিলেন, ই রমণীতে তাহার 
এক পূত্র হয়। মুভালিব এক্ষাণ আপনার 
সেই “শ্বেতকেশ ঘপক ভ্রাতৃষ্পত্রকে" য]দহ্ীব 
হইতে মক আনগ়ন কবেন। মন্কাবাসীগণ এ 
সৃবককে মৃত্তাপিবেব দাস ব্রমে “আবদ্উল- 
মন্তালিব”” মুন্ালিব-দাস বপিয়া ডাকিত। 

এই সমজ্ষে কুশাই বংবীয় প্রবীণ ব্যক্জি 
গণ সভা আহ্বান করিয়! কাব্বাদের মন্দি- 
বেব কার্য, নিম্পন করিতেন। এই সভাতে 
আবদ-উলল মক্রালিবের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি 
ছিল। অঙ্কালিক প্রথা অন্কসারে আধদ 
মন্তালিব নিজের বংশের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় 
উপান্ত দেবতার নিকট জোষ্ঠ পুত্রকে বলি 
দিঃনন বলিয়া মানত করেন । 

আবদ-উল-মন্তালিব প্রাণপ্রতিম জোষ্ 


ষষ্ঠ সংখ্যা। ] 


পম 


পুত্র আবছুল্লাকে, দেবমন্দিরে উৎসগ করিতে 
চলিলেন। কিন্তু নিয়তি লিপি অন্যন্ধপ। 
দেবাদেশে আবছুললার শোণিত পাতে 
বিনিময়ে উষ্রশোণিতপাতে দেবগণ তৃপ্ত 
হইলেন। 

আবছুল্প! জুহী বশীয়া আমীনাকে বিবাহ 
করেন। ২৫ বংসর বক্সঃক্রনকালে আবদ্ুলার 
মুত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর করেক দিন পর 
বিয়োগ বিধুবা আমীন! একটা পুজ সন্তান 
প্রসব করে। সেই শিশুই 'ভাবী মুসলমান 
ধর্মের প্রবর্তক মহ'্মদ। (খ ৫৭০) ছত্ 
বংসর বয়ঃক্রমকাতল মৃহম্মদের মুতবিয়োণ 
হয়। এপর্যন্ত ভিনি পিভামহের আশনে 
থাকিয়া প্রতিপালিত হইদতিছিলেন, এক্সণে 
তাহার মাচার মৃধার 98 খংনব পরবে 
তাহার পিতামহের মুড়া হহল (৫৭৯ )। 

আবধ-উল-মগ্ডালিব গুহ্তাকালে আপনার 
পুত্র আবু তালিব্ব হস্তে পিতমাভহীন মহ 
ম্মদকে অপণ করিয়া গেলেন। 

পিতৃমাহহীন বালক পিঠবোধন্সেহে লাপিত 
পালিত হইতে লাগিলেন কিন্তু সেই 
দিন হইতে আহার মুখে গভীর চিন্তার 
রেখা দেখা দিল। পিহবোর সংসারের 
কার্যে বাস্ত থাকিনাও তিনি প্রকৃতির প্রারুত 
চিন্তায় নিমপ্র থাকিতেন। আরবদিগের 
জাতি-সুলভ জ্ঞাতি-বিবাদ, ও কাজমেলার 
জঘন্য আমোদ প্রমোদ সেই চিন্তাশীল যুবকের 
হৃধয়ের চিন্তাভার গভীরতর করিয়া! তুলিল। 
মক্কার প্রমোদময় রাজপথে তিনি শূন্তমনে 
ও শূন্য দৃষ্টিতে ঘুরিয়! বেড়াইতেন। লোকে 
তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিয়া! “অল- 
আমীন”--সুধী-ব্র--বলিয়া ডাকিত। পখের 


মহম্মদ । 





৩০১ 


পপি 


বালকের! তাহার সাক্ষাতে তৃপ্ত হইত! দীন 
দ্ঃখীর! তাহার কথায় শান্তি পাইভ। 

পচিশ বৎসর বয়সে খাদিঅ! নায়ী এক 
আশ্ীরার কশ্মচারীন্রপে মহম্মদ সিরিয় 
প্রদশে গমন করেন। খাদিজা তাহার 
বিষয় বুদি ৪ সততা দেখিয়া অত্যান্ত সম্থষ্ 
হন। গরে তাহার গুণের পক্ষপাতিনী 
হইঘা তাহাকে বিবাহ করেন । 

থাদিগার গ.ও ঠাহাব তিন পুহ ও চারি 
কন্য। জন্মে । পুত্র গণির অল্প বয়ুসই মু 
হয়। পন্ন শোকে িনি অতান্ত সন্তপ্ত 
ছিলপেন। আন ভারিবেব পুত্র আলির 
সহিত নিজর কনিষ্ঠ কণ্ঠ! ফতেমার সহিত 
বিবাহ দিম! মহম্মদ লীয় গদয়ের এই অভাব 


কিম়ত গাশিমীণে দব করিতে পারিয়া 
22 
ই 1৫৭ | 


গ্ঞদয় মহল্দ চারি দিকে অতাাচার 
ও ভান চণ দেখিয়। মন্মপীডি ত হইতে লাগি 
জেন | আসাতিবগ গ্রহবিবাদে জর্জরিত, 
আধ য় ধব পানে প্রচারিত, ভষ্টাচার সব্বা- 
চার পে প্র হঠিত দেখিয়া ধর্মপ্রাণ মহ- 
দের সাথ £দয়ে ঘোরতর আঘাত লাগিল। 
ইহার উপায় ক? এচিন্তা তাহাকে উন্মত্ত 
করিয়। তপপ। 
পৌন্লিক আরবর্দিগের বীভংস পাশবাচার 
ও পতিত খ্ষ্টান সমাজের বিলাসের উপচার 
দেখিয়! মহম্মদ আর কোথাও শাস্তি পাই- 
লেন না। তিনি প্রকৃতির শাস্তিময়ী রচনাতে 
স্বহ্ছদয়ের শাস্তির উপকরণ খুঁজিতে লাগি- 
লেন। এই অনন্ত বিশ্ব--অনন্ত আকাশ, এই 
নক্ষত্র মালা, এই বালুকাময় অপার মরক্ষেত্র-- 
কে স্থ্টি করিল? হিবার গিরিগহ্বরে বসিয় 
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বসিয়! যোগাবব সর্দমদাই এই চিন্তায় নিরত। 
তন্ময় হষ্টযা ধোণবর শুনিলেন ;--কীর্তন 
কর। যো জিজ্ঞাসিলেন_-কি কীর্ভনকবিব? 
উও্তর ;-_-অষ্টাব শুণ কীণ্তন কর। এইন্দপে 
পৃথবীর কঠিন বাস্তবে হইয়া, 
অপার্থিবেব চিন্তা কবিতে করিতে মহ্ম্মর 
এক নৃতন অপার্থিব ধন পাইলেন । এই 
রূপে তাহান নুতন ধঙ্ছেব আবি হইল। 
এইব্রপে মুনলমান ধের প্রচানেব ্রপাত 
হইল। ও 

মহম্মদ 'ভাহাব প্রন জ্ঞান প্রথম খাপি- 
জাকে জ্ঞাত করিলন। ভাহাস সহপপ্জিণা 
খাদিজা তাহাৰ প্রথনা দীক্ষিতা স্বধন্মিণা 
হইলেন । 

রমণী জদয় আগ্মান্সিক জগতে স্বন্ছমণিণা 
নবী; ইহার স্চ্ইেবক্ষে শৃতন ভাবের প্রথম 
প্রঠিবিশ্ব পড়ে। ইহার তরঙ্গে নৃতন ভাবের 
প্রথম রঙ্গ দেখা যায়। এই জগতেব রঙ্গ 
ভূমিতে যখন যেখানে নৃতন ভাবের থেলা' 
আরম্ভ হইয়াছে রমণী জদয় সেইখানেই 
তাহার প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইয়াছে । 

খাদিজা রমণীরন্ত্র, মহন্মদ্দ যখন জগতের 
অশাস্তিময় পৈশাচিক তাগুবে দলিত-হৃদয় 
হইয়। গৃহে ফিরিতেন, তখন খাদিজার 
কোমল আচরণে তীহার হৃদয় অনেকট| 
শান্তি লাভ করিত। 

খাদিত্া শক্তিবপিনী; জগতের উপহাস 
যখন মহত্মদের গভীর চিষ্তাপূর্ণ জীবনকে 
ভ্রান্তির নিদর্শক বলিয়া! নির্দেশ করিত, 
তিনি শৃন্তমনে আন্মহার! হইয়া আপনাব 
বিশ্বাসে সন্দিহান হইতেন, তাহার মহাঁবল- 
হৃদয়ে দৌর্বল্যের ছায়া পড়িত,-খাদিজার 


পগপ্িবত 


বঙ্গদর্শন | 


টি রর সপ শা এসপি অাশাশীক্পিশীী শশা শািশিশা তি পিশাশীপসপীঁ শা 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫1 


পতিভক্তি, মহাঁশক্তিরূপে স্বীয় বিশ্বাসের 
সঞ্ধীবনে, স্বামীৰ আতয্মবিশ্বাসকে পুনর্জীবিত 
করিত। মহম্মদ তখন নূতন ধর্মের 
প্রবর্ণক, তাহার নৃতন শিষোর আবশ্যক | 
থার্দজাব পতিভক্তি গুকভক্তির রূপ ধারণ 
কবিনে তিনি এখন শিষ্যাৰপিনী হইলেন। 
নবদানিভা হইয়া পির পাদমূলে নবধর্মের 
নুতন তন শিক্ষা কবিতে বসিলেন। 

থারেজান মুভ বান মহম্মদ আর যেসকল 
বমনত+ বিবাহ করেন তাহাদের মধ্যে 
কাহাতিও খাদিজার দৈবমূন্তি দেখিতে পান 


নাটি। 


রি 


মহম্মদ প্রথমে আপনার নুতন ধর্ম স্বজন- 
বর্গের মধো প্রচাব আরম্ভ করেন। 


লোকে পুর্ণে তাহাকে ভ্রান্ত ভাবুক 
বলিয়া উপেক্ষ। কবিত, এক্ষণে তাহার ধর্ম" 
গ্রচার দেখিয়া তাহাকে সমাঁজদ্রোহী বলিয়া 
জানিল। ঠাহার স্বগোত্রীয়ের তাহার উপৰ্র 
খড্গহস্ত হইল । 

তিন বংনব অবিশ্রান্ত শিক্ষাদানে তিনি 
ত্রিশ জন মাএ শিষ্য পাইলেন। কিন্তুতিনি 
কিছুতেই দমিলেন না। এক্ষণে এক প্রকাশ্ত 
সভা করিয়া কারার অধিকারীগণকে, পুত্ত- 
লিকা পুঁজ! পরিত্যাগ করিয়া! এক ইইশ্খরের 
আরাধনার যাথার্থা বুঝাইতে ছ্ধেষ্টা করি- 
লেন। তাহার অমিময় বক্তৃতা শুনিয়া, 
তাহার শিষ্যমণ্ডলীর একাগ্রতা দেখিয়া, ,কুর- 
শাইতগণ মুখে বিদ্রপ প্রকাশ করিলেও 
অন্তরে বিলক্ষণ ভীত হইল। তাছার! 
বুঝিল আজি যে ক্ষুদ্রতেজছটা তাহাদের 
নগরের মধাস্থলে উঠিয়াছে কালে তাহ! 
এক বৃহ২ অগ্নিত্রোতে পরিণত হইয়া, তাহা 


ষষ্ঠ সংখ্যা । ] 


মহম্মদ । 
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দের প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া কাব্বার ধর্মমন্দির 
ধ্বংস করিবে । তাহারা জর্দজ্র মহন্মদের 
বিকদ্ধে জনসাধারণকে সাবধান কবিতে 


লাগিল। তাহারা মক্কার তীর্যযাত্রীদ্দিগকে 
এন্দ্রজালিক মহম্মদের ছায়া মাড়াইতে 
নিষেধ কবিল। ফল বিপরীত ফলিল। 


দূরদেশবাসী তীর্থ যাত্রীগণ এীন্দুজালিকের 
ইন্্রজাল কিবূপ, মায়াবীব মায়া বিস্তার কি 
উপায়ে, তাহা জানিবার জন্য বাস্ত হইল; 
এবং পুরোহিতের নিষেধ সহ্েও মহম্মদের 
ধর্মকাহিনী আগ্রহের সহিত শুনিয়া মকার 
নৃতন ধর্ম প্রচারের কথা দেশে রটনা করিতে 
লাগিল। এদিকে কুবাশাইতগণের শক্রতা 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল; পিতবা 
আবু তালিব ও আত্মীয় আবু বাকর প্রভৃতির 
সহায়তার গুণে মহম্মদের কোন্কপ দেহিক 
অত্যাচার এপর্যাস্ত ঘটে নাই, কিন্তু তাহার 
শিষ্যগণ নানাবূপে উতপীড়িত হইতে লাগিল। 
তাহারা অনেকে প্রবাসে গিয়া আম্মবক্ষা 
করিল। 
মহম্মদ মাক বসিয়া আপনার নবধর্মের 
শিক্ষা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি 
আপনার যুক্তির ও নীতির বলে ধর্ম 
প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাকে কেহ 
কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া তাহার 
ঈশ্বরমাহাতম্য প্রকাশ করিতে বলিলে, তিনি 
উত্তর করিলেন )-মুর্খ তোমরা আবার 
তোমাদের শ্র্টার নিদর্শন চাও? আপনাদের 
্ুকৌশলসম্পরন দেহের প্রতি দৃষ্টি কর, 
আপনার শ্রষ্টার নিদর্শন পাঁইবে ; দিবা রাত্রির 
পর্যায় পরিবর্তন লক্ষ্য কর, জীবের জন্ম 
সৃত্যুত্ন বিবন্ন তাব, নিজের নিদ্রা ও প্রবুদ্ধ 


অবস্থায় কথা ভাবিয়া দেখ, জগতের একত্তে 
বিশেষত দেখ, আকাশে মেঘমালাঁর বিকাশ 
বিলয় দেখ, বাধু প্রবাহের পরিবর্তন দেখ, 
মানবজ।তির বিভিন্ন শাখার বৈষম্যে সাম্য 
ও তাহাদের সাম্যে বৈষম্য দেখ; ইঙ্থাতেও 
কি তোমাদের অ্টার অসীম ক্ষমতার পরিচ্ক 
পাওনা? 

এইবপে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির অ্টার 
পরিচয় পাইয়া মহম্মদ আপনার প্রাকৃতিক 
ধ্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। “তোমার স্থজন 
মধো তোমাকেই হেরি'--এই শিক্ষা বিস্তারে 
প্রবৃন্ত হইলেন। সমগ্র জগতই তাহার চক্ষে 
অংলীকিক বপার ; জগতের সকল বস্রতেই 
তিনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেন। এইরূপে 
তিনি প্রকৃতির ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে 
প্রক্ৃতিতত্বে তন্ময় হইয়া এশ্বরিক বাক্য 
প্রকৃতির মুখে শুনিতে লাগিলেন। দেবভাষ 
তাহার কর্ণে পঁহুছিল। স্বর্গীয় দূত আসিয়া 
তাহার তন্ময় অবস্থায়, জগতের জন্মকাৰি নী, 
শ্রেষ্ঠ জীবের উৎপন্তি, তাহার পরিণাম, 
তাহার কর্তব্য কথা, তাহার জ্রষ্ঠার মহন্ত 
গাথা সকলই তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন 
প্রতি কর্তবা কার্ষোই তিনি ঈশ্বরের আদেশে 
আদি হইতে লাগিলেন; এইকব্পে তিনি 
নিদ্রাবস্থায় জাগরিত, জাগরিত অবস্থায় 
নিদ্রিত হইয়! ঈশ্বর তবে তন্ময় হইয়া, প্রবুদ্ধ 
যোগীরূপে নৃতন ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । 

আবুতালিবের মৃত্যুতে সহায়শৃন্য মহম্মদ 
ওমেরা ও অপরাপর কুলশক্রদিগের দ্বার 
বিশেষ উংপীড়িত হইলেন । তাহার! হাসেম- 
বংশীয়দিগের গৃহবিবাদে মহা আনন্দিত ' 
হইল 7 তাহারা ধর্মদ্রোহী কুলশক্র মহদ্ম্দকে, 
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কাহার জ্বাতিদের সহিত যোগ দিয়া বাভিব্যস্ত 
কবিয়া তুলিল। সহায়হীন পত্রীশোকে 
কাতর মহম্মদ, মকা তাগ করিয়া তেয়ফা 
চলিলেন, সঙ্গে একমাত্র সন্থায় প্রহুভক্ক 
জৈদ। 

তেয়াফাবাসীগণ তাহাকে দেখিয়! পাগল 
বলিয়। লো নিক্ষেপ করিল ও হাত তালি 
দিয়া তাড়াইয়! দিল; ক্ষত পদে ক্লান্ত দেহে 
মহম্মদ, বিজনে গলবস্ত্রে বক্ষতলে দাঁড়াইয়া 
ভগবানকে ডাকিলেন, মনের আবেগে 
বলিলেন- দয়াময় আমাকে তাগ করিও 
না। বিদ্শোর হস্তে, শত্রুর হন্ত আমাকে 
নিক্ষেপ করিও না। দয়াময়, তোমার দর! 
থাকিলে আমি নিউয়, আর কাহাকেশ ভয় 
করি না। 

মহম্মদ পুনরায় মক্কায় ফিরিলেন। কিন্তু 
সেই অবধি মক্তাবাসিদের নিকট বড আর 
ধন্ম শিক্ষা দিতেন না। তীর্থযাত্রী বি্দ 
শীকে দেখিলে, তিনি তাহার নূতন ধন্মের 
নুতন তত্ব বুঝাইতেন। এইবপে তীহাৰর 
ধন্মপ্রচার চলিতেছে, এমন সময়ে একদিন 
তিনি দেখিলেন, যে, ছয়জন যাদ্হীববাসী তীর্থ- 
যাত্রী বণিক কি কথোপকথন করিতেছে, 
তিনি তাহাদিগকে ডাকিলেন, নিজের নবধন্মের 
তত্ব বুঝাইলেন)--তাহার! নৃতন ধর্টে দীক্ষিত 
হইল। পর বৎসর খ্রী যাদ্হীববাসীরা আর 
ছয়জন নুতন যাদ্হীববাসীকে সঙ্গে করিয়া 
আদিল, তাহারাও মহন্মদের ধর্মে দীক্ষিত 
হইল। 

তাহারা প্রতিজ্ঞ! করিল-. 

১। ঈশ্বরের পূজায় ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কিছুই জড়িত করিব না। 


বঙ্গদর্শন । 
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পরস্বাপহরণ করিব না। 
ব্যভিচার দোষে দু হইব না। 

৪ অপনার সন্তানকে বলিরপে বধ 
করিব না। 
পরনিন্দা পর গ্লানি করিব না । 
সকল ন্যায্য বিষয়ে ঈশ্বরাদিষ্ট 
ধন্যযনতার অন্রসবণ করিব । 
বিপদে, সম্পদে, সকল বিষয়ে 
ভাহাপ বিপাস ভাজন থাকিব । 

এইবপে ্রতিজ্ঞান্তত্রে বন্ধ হুইয়৷ তাহারা 
মহণ্মদের এক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আপনাঁ- 
দের নগবে মহম্মদের নৃতন ধর্ম প্রচারের জন্ত 
প্রত্যাগমন করিল। 

যাদহ্ীৰ নগরে মুসলমান-ধর্ম অল্পকাল 
মধো প্রচাব হইয়া পড়িল। 

বিপক্ষের দল মুদলমান ধন্মের প্রচার 
দেখিয়া ভীত হইল । তাহারা মহন্মদকে 
গোপনে ভত্যা করিবার ষড়যন্্ন করিতে 
লাঁগিল। মহম্মদ আর মক্ষানগরে অবস্থান 
নিরাপদ মনে করিলেন না, তিনি স্বজনবর্গ 
লইয়া যাদখীব নগরে গমন করিলেন | 
এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মুসলমান দিগের 
কালগণনা আরম্ভ হইয়াছে । যাদ্হীবে 
প্রবেশ কাল হইতে মহম্মদের ও মহম্মদীয় 
ধর্শের গৌরব ছটার বিকাশ হয়। দীনবেশ 
নিরাহার ধর প্রবর্তক, এখন হইতে প্রকুজ, 
মালেক হইলেন। বিশালরাজ্যের অধিপতি, 
অসংখ্য মানব হৃদয়ের নেতা, প্রবল সমাজের 
প্রবর্তক মহম্মদ, স্বভাবে আচরণে সেই 
পুর্ববের মহম্মদই রহিলেন । 

যাদ্হীব নগর মদিনা ( উজ্জল) নামে 
অভিহিত হইল। মদিনা এখন প্রাচীর 
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বেষ্টিত সুরক্ষিত সমৃক্ধিশালী নগর । কিন্তু 
মহম্মদের সময়ে ইহা গ্রাম সমষ্টি মাত্র ছিল। 
শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা কবিবার জন্য 
মহম্মদ ইহাকে পরিখাবেষ্টিত করিক্বাছিলেন। 

উপাসনা গৃহের জন্ত, মনজিদের আবশ্তাক 
হুইল, কথিত আছে এই মসজিদের নির্মাণ 
কাঠেন মহম্মদ স্বহস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
অপর অপর প্রয়োজনীয় গৃহ নিশ্মিত হইল। 
মহম্মদ মদিনার বসিয়। আপনাব ধম গ্রচাঁবে 
নিরত হইলেন । 

মহমদ স্বভাবত অতি কোমল গ্রক্তিব 
লোক ছিলেন। তিনি স্বজনের কেশ ও 
দুঃথে অতিশয় অভিহ্ৃত হইতেন'। তাহার 
শব্রগণ তাহাকে কাণিনীকোমল বলিয়া বিদপ 
করিত। আজ সেই মহ্ন্দদ কবে বদায়ে 
পড়িয়া, স্বধর্মকে রক্ষ। কবিবার জগ্য বা 


সঙ্জায় প্রস্তত হইছেন। 
অহলের নেহহে মক্কাবাসিগণ সদলে 


অদ্দিনা আক্রমণ করিল, কিন্ত বদরের যুদ্ধে 
তাহাদের পরাজয় হইল। এই অসম যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণের ধাম নেতাব 
প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। তাহারা বুঝিল যে এই 
যুদ্ধে জয়লাভ ঈশ্বরের বিশেষ অন্তুগ্রতেব ফল, 
ইহা তাঁহাদের নিজেদের বাহুবলে সাধিত হয় 
নাই। 

এইরূপে মক্কাবাসী ও ইহুদ্িগের সহিত, 
আত্মরক্ষা করিতে গিয়া মহম্মদকে অনেক যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছিল। পরিণামে মুসলমানদিগেরই 
জয় হয় ( মক্কা মহণ্মদের হস্তগত হইল । ক্রমে 
সমগ্র আরবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা তাহার 
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ধর্ম অবলঘ্বন করিতে আয়ন্ত করিলে, তিনি 
বুঝিলেন, পৃথিবীতে তাহার কর্তবা সম্পন্ন 
হয়৷ গিয়া, ধর্মের বীজ বপন হইয়াছে, 
এখন উহার বিস্তার অপরের জন্ত নিপগিষ্ট 
রহিল । মহম্মদ মক্কা দর্শনে চলিলেন, তথাক়্ 
বংসরকাল বান কবিয়া ত্তাহার মৃত্তা হয়! 

মুসলমানদের চক্ষে, মহণ্মদ যথার্থ ধর্মের 
শেভা ঈশ্বব প্রেরিত পুকষ। 

ভিন্নধশ্ীদের কাছেও ভীহার চরিত্রের 
মাতান্মা কম নয়। 

পিত মাত হীন বালক, জগত, শৈশাবে 
শ্রেষ্ঠ স্নেহবসে বঞ্চিত হইয়া প্রাক্কতিক প্রপঞ্চে 
সেই ম্নেহের অন্তলন্দান করিল। অসভ্য 
নিবক্ষব জাতির মধো জন্মগ্রহণ করিস্কা প্রাক 
তিব পুস্তকে সে আপনাব প্রতিভার গুণে, 
এমনই জ্ঞান উপার্জন করিল যে, তাহার 
বে, ভাহাব মুখনিঃশ্ত বাকণাবলী জগতেব 
ভাষাবন্লাবলীব মধ্যে পরিণত হইল । হিরার্‌ 
গিবি গছ্ববে, যোগী মহম্মদ এমনই যোগ 
সাধনা! করিলেন বে তাহার ফলে এমন এক 
যোগ শান্ের উৎপত্ডি হইল, যাহাব যুক্তি 
খগুন ক্রতৈে জগতেব ভিনধন্পী পপ্ডিত- 
মণ্ডলী বতিবাস্ত। ধন্মে, কর্মে, এই জগতে 
সকল মাঁনবেব মম।'ন অধিকার, ইহাই মহন্মদের 
অভিনব শিক্ষা ; ভাহার মতে মন্গুষে র সমাজ 
সামোর সমাজ । এই বৈষমাপূর্ণ জগতে, 
তাহাব এই সামা শিক্ষার বলে, মহম্মদীয় 
সমাজ এন্্রজালিকের ন্যায় জগতে এত অল্প 
কালের মধ্যে মাপনার অদ্ভুত কর্ম সাফলোর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
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ববরূপোপামনা সম্পহপামন। ও 
প্রতীকোপামন। ৷ 


- স্পস্ট 


আঁর এই নিয় অধিকারেও শ্রেষ্ঠনিকৃষ 
ভেদ আছে। ফলতঃ বেদাস্তে তিনপ্রকারের 
উপাসনার বিধান আছে। শ্বরূপোপাসন।, 
সম্পইপাসনা, ও প্রতীকোপাসনা | স্বরূপো- 
পাসনা_ ত্রক্গাক্মকহবোধ ; তাহাকে প্রক্টত- 
পক্ষে উপাসনা বলা যায় না; কারণ 
লরূপোপলন্ধিতে উপাস্য-উপাসক ভেদ 
থাকে না। স্বরূপোপাসনায় যতক্ষণ অধিকার 
না জন্মে, ততক্ষণ সম্পপাসনা বা প্রতী- 
কোপাসনা বিহিত হয়; ইহার মধ্যে সম্পছু- 
পাসক মধাম অধিকারা, প্রতীকোপাসক 
নিকৃষ্ট অধিকারী । 


সম্পদুপাঁনন। | 


দুই বস্তর মধ্যে কোনো সামান্ত ধর 
দেখিয়া, ক্ষুদ্রতরের সাহায্যে যে বুহন্তরের 
জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সম্পদজ্ঞান। 


ভূগোল শিখিবার কালে ক্ষুদ্র কমলালেবুর 
সাহায্যে বুহতৎ ও অপরিমেয়গ্রায় যে এই 
পৃথিবী তাহার আকারের জ্ঞান সাধিত হয়, 
এ জ্ঞান সম্পদজ্ঞান। দৃষ্ঘ ও পরিমিত 
কমল! লেবুর সঙ্গে অনৃষ্ট ও অপরিমিত 
পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং 
ভূগোল, পৃথিবী কমলালেবুর মত গোলাকার 
এই উপদেশ দিয়া, পৃথিবীর আকারের জ্ঞান 
জন্মায়। পৃথিবী যদ্দি উপাসক হইতেন, 
তে কমলালেবু অবলম্বনে তাহার যে 


উপাসনা হইত, তাহাঁকেই সম্পহুপাঁসনা 
বলা যাইতে পারিত। | 
প্রাণোপালনা। 

প্রাণোপাসনা, ও স্ুর্যোপাঁপনা উভয়ই 
সম্পদ্ুপাসনা । নিরাকারবাদীও প্রাণরূপে 
ব্রন্মের উপাসনা! করিয়া থাকেন। কিন্ত 
তাহারা 'ইহাকে স্ববপোঁপাসনা বলিয়াই 
গণনা করেন। ফলতঃ প্রাণতন্ব ও পরাতন্ব ও 
ব্রহ্মতত্বে, প্রভেদ বিস্তর | উপনিষদে ভন্গকে 
প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে-_ 

রং ক গা দূ 

“যিনি সর্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি 
প্রাণ স্বরূপ । কিন্তু এখানে প্রাণ বলিতে 
বিশ্বপ্রাণ বোঝায়। জীবে যাহা ধন্মভাবে 
প্রাণৰপে প্রকাশিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু 
যে নিতাবস্তকে আশ্রয় করিয়! এ সকল 
প্রাণ স্থিতি করিতেছে তাহাকেই এখানে 
প্রাণ বলা হইয়াছে । এ প্রাণ “অদ্বৈত 
বস্ত। আমার, তোমার, তাহার_-এবন্িধ 
উপাধি এ প্রাণে আরোপিত হয় না। ধাহারা 
বরহ্মক্ূপে আপনার বিশিষ্ট প্রাণের ধ্যান 
করেন, তাহাদের প্রাণাত্মবুদ্ধি নই হয় নাই। 
আর এই প্রাণাত্মবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হইলেও, অবিদ্যান্তর্গত। প্রাণময় 
কোষ, কোষপঞ্জকের দ্বিতীয় কোষ । বেদান্ত 
বলেন যে পঞ্চকোষভেদদ না হওয়া পর্যাস্ত 


ষষ্ঠ সংখ্যা |] 


অপুৰতত্রদ্দতন্বে জীব কথনো পৌছিতে 
পারে না। সুতরাং প্রাণোপাসনা স্ব ্প- 
উপাসনার অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হয় 
না। প্রাযোপাপনা সম্পহ্রপাপনা। প্রাণের 
সঙ্গে বঙ্গের সামাগ্তধর্ম আছে । বর্গ 
চৈতন্স্বজপ, প্রাণ চৈতগ্তন্ূপী। প্রাণের 
মধো, প্রাণবপে, প্রাণাবলম্থনে, ব্রঙ্গো 
পালন। করিতে হইলে, প্রাণের এই চৈতঙ্কা- 
ধর্মকেই কেবল ধান করিতে হইবে। 
প্রাণ যেষন চৈতন্ন্তপী তেমনি জড়দেছেও 
আবন্ধ, জড়ের দোষ ুণর দারা! সন্দবদাই 
স্বশ্নবিন্তর 'অভনৃত হয়। মাবার প্রাণ 
গমনাগমনশীল, প্রকাশ।প্রকাশাধীন । প্রাণের 
ংসার আছে, সংস্থিতি আছে। এ দকল 
ব্রদ্ধে নাই। সুতরাং লমগপ্রাণকে,তার 
জড়সংশ্লিষ্তা, গভাগতি, জন্মমু হ্ৰার্জরাভি £ুতি, 
প্রস্তুতি বর্জন না করিয়া,_উপাসনা, এবং 
তাহার ধান ধারণার চে করিলে, 
তাহা সম্পহুপাপন। বলিয়া পরিগণিত 
হইবে না। মূল উপান্তের সঙ্গে সম্পদের 
যে সামান্ত ধর্ম, তাহ।ই সম্পদ্ঘপাপনার প্রাণ, 
যখনই ধ্যান এই সামান্ত ধদ্দধকে অতিক্রম 
করে, তখনই ইহা ন্ট হইয়া যায়। 


সূর্ধেোপাসন।। 


প্রাণোপাপনার ভ্ায়, হুর্যোপাসনা ও, 
ত্দোস্তে সম্পছপাসনা বলিয়া পরিগণিত 
হয়। এখানেও ত্রন্মের সঙ্গে হর্য্ের সে 
সামান্তধন্্ রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই কেবল সুর্যের উপাসনা! করিলে, 
তাহা সম্পন্‌ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, 
অন্তথ! নহে। ব্রদ্দ স্বপ্রকাশ ও জগং- 

৫ 


স্বরূপোপাঁসন! সম্পছুপাঁসন! ও প্রতীকোপাসনা | 


৩১৫ 


সাপ শপ 


প্রকাশক; ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশিত করিতে 
যাইয়! এই ব্রহ্ধাগুকে প্রকাশিত করিয়াছেন 
ও প্রতিনিয়তই পকাশিত করিতেছেন । 
ইহাই ব্রহ্মটচতন্তের মূপ লক্ষণ । এই অর্থেই 
বরহ্ধ জ্ঞান-ন্র্য। আর এইখানেই বন্ষর সঙ্গে 
হর্মোর সামাম্ধন্ম লক্ষিত হয়। কারণ সুর্যাও 
স্বয়ং প্রকাশ, অপর কিছু সুর্ধাকে প্রকাশিত 
করে না, করিতে পারে না; অথচ হুর্যা, 
অপর যাহা কিছু দু বস্, ততসমুদায়কে 
আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে, অবশ্ন্তাবিবপে, আপনাকে প্রকাশিত 
করিতেছেন। হুর্ষেব এই স্বয়ংপ্রকাশত্ 
ও জগংপ্রকাঁশকত্ব ধর্মকে ধ্যানের বিষয়ীভূত 
করিয়া যে সুর্যোপাধনা হয়, তাহাই সম্প€্‌- 
পাসনা। তদ্দারা ব্রহ্মধানের সহায়তা হয়। 
তাহাই ব্রন্মাপাসনার সোপানক্ধপে পর্িিগনিত 
হইতে পারে । 


সম্পতুপাঁপন! ও নিরাকারবাদ। 


নির্দিশেষ, নিরাকার ত্রহ্ম বসকে যথন 
মূল উপান্তন্নপে গ্রহণ করিয়া সেই উপাসনার 
নিরতর সোপানকপে সম্পহ্্‌পাসনা প্রতিষিত 
হইয়াছে, তখন ইহার দ্বার! ধে নিরাকার- 
বাদের বা অপরোক্ষ ব্রন্দাপাসনার মর্ধ্যাদা- 
হানি হয়, এমন বলা যায় না । ফলত: প্রকৃত 
ব্রহ্ধতন্বের দিক হইতে দেখিলে, খৃষ্টায়ান, 
মোহম্মবীয়ান, প্রভৃতি নিরাকারোপাসকা- 
ভিমানী ধর্মসম্প্রদায়সকলে যেরূপ উপাসন। 
প্রচলিত আছে, তাহাও ন্বর্প-উপাসনা 
বলিয়া গৃহীত হইবে না। থুষ্টীয়ানের। 
ঈশ্বরকে পিতা ও প্রভুব্ূপে ভজন! করেন। 
মুদলমান সাধ্ফেরাও তাহাকে রাজা ও প্রত 


৩১৬ 


এবং কখনো কখনো সখারূপেও ভজলা 
করিয়া থাকেন। আর, সুশ্মভাবে বিচার 
করিলে ঈশ্বরে পিতহ, প্রভৃত, ব! স্বামিত্ব 
আরোপ করাও সম্পদল্রানেরই লক্ষণ। 
আধুনিক নিরাকারবাদের আলোচনায় 
সবিস্তারে এ বিষয়ের বিচার করিব। 


প্রতীকোপাদনা। ও সাঁকারবাদ। 


প্রতীকোপামনাই, অতি স্ুলভাবে 
সাকারোপাসনা! বলিয়া বিবেচিত হয়। 
কাষ্ঠলোষ্ের উপাষনাই প্রকৃত প্রতীকোপা- 
সনা। দেশ-গ্রচলিত পতিম! পুর্জাকে ঠিক 
প্রতীকোপাসনা বেলা যায় কি না, সন্দে- 
হের কথা। কারণ, মৃষ্তিমাত্রেই যদিও 
প্রতীক তথাপি ভগবদস্বর্ূপের কোনো না 
কোনো! ধর্মের সঙ্গে প্রতিমাদির স্বল্পবিস্তর 
সামান্তধর্শ প্রকাশের ও চেষ্টা হইয়া থাকে । 
প্রতিমাপুজাতে এইজস্ট সম্পদ ও প্রতীকের 
মাঝামাৰি একটাভাব আছে। ইহাকে 
প্রতীকাশ্রিত সম্পদুপাসন। বল যাইতে পারে । 
যাহা হৌক, প্রতীকোপাসনাকে বেদাস্তে 
অধাসজনিত উপাপনা বলে। অধ্যাস 
অর্থ--পরত্রদৃ্ট অন্ঠত্াবভাসঃ-_অন্থত্রদৃষ্ 
কোনো বস্কে,8'যেস্থানে তাহা প্রকৃতপক্ষে 
নাই, সেখানে আরোপ করার নাম অধ্যাস। 


ব্দর্শন | 
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কোনোকালে ধঘে যে সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল, 
গৃহস্থিত রজ্জ,তে সেই সর্পের অস্তিত্ব আরোপ 
করাকে অধ্যাস বলে। ইহা অধ্যাসের ধর্শ। 
প্রতীকোপাসপনা অধ্যাসজনিত : উপাস্ন! ) 
ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রে শ্রুত, গুরুপদেশে 
প্রাপ্ু, অথবা আপনার বুদ্ধিতে গ্রকাশিত, বা 
আস্মাতে আভাসবূপে অনুভূত যে ঈশ্বরতসব, 
বা ব্রহ্মতন্ব, তাহাকে, যে বস্ততে তাহার স্বতঃ 
প্রকাশ নাই, তাহাতে আরোপ করিয়া, 
ঈশ্র বা ব্রঙ্গৰূপে সে বস্তর পুজা করাই 
প্রতীকোপাসনা। এখানেও, স্তরাং 
সাধক একেবারে নিরাকার ঈশ্বরতত্বের 
জ্ঞানবর্জিত নহেন। উপাসনার অবলম্বন 
সাকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহা হইলেও, উপান্ঠ 
যিনি, তিনি নিরাকার অতীন্দ্রিয়; প্রতীকফো- 
পাসনায়ও এ জ্ঞানের অভাব বা বিলোপ হয় 
না। সুতরাং প্রতীকোপাসনাকেও প্রকৃত 
পক্ষে সাকারবাদ বলা যায় না। তবে ইহা 
নিকৃষ্ট অধিকার, বেদান্ত জ্বয়ই এ কথ 
্বীকার করেন । 
অধুনিক নিরাঁকারধাদ্। 

আমাদের আধুনিক নিরাকারবাদও 
মোটামুটী সম্পদমোপান পর্য্স্তই উঠিয়াছে। 
ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রবন্ধাস্তরে ইহার 
বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করিব । 


শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


শোনিত-সোপান। 
( ফরাসী হইতে) 
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ছ্ন্দোলে। নিনেতাকে ভাল বাসে । 

দন্দোলে। যুবাপুকষ? উহার কালো চোখ. ; 
উহার হলস্ত মুখত্রীতে কেমন একটা বিশেষহ্থ 
আছে, উহার জসুগল স্থুপরিবাক্ত এবং উহার 
চলন তক্গীতে একটা গর্ষের ভাব লক্ষিত 
হয়। বয়ল ২৯ বতসর। দন্দোলো যেরূপ 
শিক্ষা লাত করিয়াছে সেরূপ শিক্ষা পাইলে 
রাজপুত্রেরাও কৃতার্থ হয়। এই শিক্ষার 
জন্য, দন্দোলো তাহার এক খুড়ার নিকট 
খণী। তাহার পিতৃব্য, একটি ক্ষুদ্র পলীর 
বৃ্ধ পাত্রি'; তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে 
রোমের একার উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত ছুর্ভাগাক্রমে, তাহার পিতৃব্য 
বেশীদ্দিন জীবিত ছিলেন না; যে সময়ে 
তাহার তব্বাবধান ও আশ্রয় বিশেষ আবশ্তক, 
ঠিক সেই সময়েই দন্দৌঁলে। তাহার পিতৃব্যকে 
হারাইল। ঘে বয়সে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত 
হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিৰার তেমন সামর্থ্য 
থাকে না সেই বয়সে দর্দোলোকে সম্পূর্ণরূপে 
আপনার উপর নির্ভর করিতে হইল । এখন 
দ্রন্পোৌলো কি করিবে? তাহার জনক 
জনপীর নিকট আবার ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন 
তাহার গতান্তর ছিল না। পিতা দরিদ্র 
কষক) তীহাঁর একটা জো আছে কিন্ত 
তাহার এখন ধ্বংসাবস্থা ; আর একটা ক্ষেত 
আছে,তাহা হতেই কোন গ্রকারে তাহাদের 


গুজরাশ চলে পিতার নিকট হহতে 
স্থপরামশ পাইবার জন্যই এখন সে পিতৃগুহে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মমে মনে 
করিল যত দিন না তাহার প্রতি ভাগ/লক্ষ্মীর 
কুপাদৃষ্টি হয় ততদিন সে পিজ্রালয়েই 
থাকিবে । ছয় মাস কাল পরিবারের মধ্যে 
বাস করিয়া, বেচারা দন্দোলের মনে হইল, 
নিনেতাকে বিবাহ করিলেই সে স্থখী হইবে; 
উহাই তাহার সখ সৌভাগ্য লাভের একমাস: 
উপায়। 

নিনেতার অনুপম গঠন সৌন্দধ্যের,__ 
তাহার অনন্তসাধায়ণ অনিন্দ্য মুখক্ীর বর্ণনা 
করিবার চেষ্টা আমি করিব না। নিনেতা 
তরুণবয়স্কা ইটালি দেশীয়া রমণী, একজন 
ধনী জোত্দারের দুহিতা। ইটালীয় রমণী 
বলাতেই এক কথায় বুঝিয়া লইবে--নিনেতা 
দ্ন্দোলোর মত একজন যুবা পক্ষে 
প্রেষেক প্রতি অন্ধ ছিল না। দন্দোলো 
নিনেতাকে যেমন তাহার হৃদয় দান করিস্কা- 
ছিল, নিনেতাও তাহার প্রতিদদানে বিমুখ 
হয় নাই। 

কিন্ত দুইটি প্রাণী পরস্পরকে ভাল 
বাসিলে, পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় 
করিলেই যথেষ্ট হয় না) উহাদের মিপ্রন, 
জনক জননীর আশীর্বাদের দ্বারা, প্রচলিত 
ধর্শানুষ্ঠানের দ্বারা পুত হওয়া চাই। 
কিন্তু তাহার পূর্বেই একদিন মধুর সায়াহে 


৩১৮ 


পপ ছি 





যখন মৃছুমন্দ সমীরণ কুম্থম-সৌরভ বহন 
করিতেছিল এবং প্রেমিকজনের (প্রয় তারকা 
সেই শুক-ভারা যখন মাঠ ময়দানের ঘাসের 
উপর স্বকীয় কম্পমান কিরণ বর্ণ করিতে 
ছিল সেই সময়ে নিনেতা ও দন্দোলেো শপথ 
করিল যে, তাহাদের প্রেমের বন্ধন কখনই 
ছিন্ন হইবে না-২* বৎসর বয়সের প্রেমিক 
যুগল যেরূপ শপথ করিতে পারে ইহা সেই- 
রূপ শপথ- ইহাতে কুত্রিমতার লেশ 
মাত্র নাই। কিন্তু নিনেভার মাতা শ্রীমতী 
ক্লোটিলদা একজন উচ্চাভিলাধিণী রমণী, 
যত দিন তিনি দরিদ্র ছিলেন, ধন এশ্বর্ধা 
লাভ করাই তাঁহার এক মাত্র বাসনা ছিল। 
এখন তিনি ধনী হইয়াছেন, এখন আবার 
তাহার এই সাধ হইয়াছে-নিনেতাকে 
কোন উচ্চকুলে বিবাগ দিয়া, সেই কুল- 
গৌরবে তিনিও গৌরবান্বিত হয়েন। এই 
বাসনান্স বশবর্তী হইয়া, তিনি ত্র প্রেমিক 
যুগলের সুখ-্বপি ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্াাত 
হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিনেতাপ্ধ উপব 
দন্দোলোর ভালবাস! দিন দিন বুদ্ধি পাই- 
তেছে। দন্দোলো প্রতিদিনই কৃষিক্ষেত্রে 
আইসে - এক দিনও ফীঁক যায় না। ক্লোটিল্দা 
সে বিষজ্কে কোন উচ্চবাচ্য করিতেও পারেন 
না) কেন না দন্দোলোর পিতা, ক্লোটিলদার 
্বামীর বালা-সহচর ছিলেন। গোড়ায় তিনি 
উহাদের এই ভালবাসাকে ছেলেমানসি 
বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ক্রমে যখন 


দেখিলেন, এই ভালবাসা বালকের শুধু 


একট! খেয়াল মাত্র নহে, বালক বালিকার 
মনের গভীর দেশে উহার শিকড় নামিতেছে, 
তথন তিনি স্থির করিলেন, এক আঘাঁতেই 


বঙ্গদর্শন । 


উহাকে নির্মূল করিয়া দিবেন। ভাই একদিন 
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শ্াশীপাপিশী 


দন্দোলোর নিকট স্পষ্ট করিয়া কথাটা 
পাড়িলেন। 

একদিন প্রভাতে, দন্দোলো যেমন প্রতি 
দিন আসিয়া থাকে,সেইরূপ তাহার বাক্দত্তার 
নিকটে আমিতেছে »-জ্ীমতী ক্রেটিলদা' 
তাহ'কে আট কাইফ) এই কথা বলিলেন ৫ 

“্ন্দোলো, তুমি নিনেতাকে ভালবাসো 
না ?” 

হঠাং এইবপ জিক্গীসা করায়, দন্দোলো 
থতমত খাইয়া গেল, লঙ্জায় তাহার মুখ লাল 
হইয়া উঠিল, সে উত্তর না করিয়া কিছুকাল 
টুপ করিয়া রহিল। 

শ্ীমতী ক্লোটিনদা আবার বলিলেন £-- 

“মিছে কেন আমার কাছে ঢাক্বার 
চে কব্চ? আমি আগেই জান্তে পেরেছি, 
আব হুমি যে বূুকম থতমত খাচ্চ, তাতে 
কথ।টা আরও ঠিক বলে মনে হচ্চে 1” 

দন্দোলো ঘাড় হেট করিষা! রহিল, কো 
উত্তর করিল না। 

ীমতী বলিতে লাগিলেন $_“নিনে- 
তাঁকে ভাল বাসিয়াছ সে ভালই,কিস্ত আমার 
মেয়ে ধনী, আর তুমি দরিদ্র; সে এমন 
লোকের সহিত বিবাহ করতে পারে, যে 
বান্তি ধনে নিনেতার সমকক্ষ । 
বড় জোত্দারের ছেলেরা আমার মেয়েকে 
বিবাহ করবার জন্ত কত চেষ্ঠা করচে। 
নিনেতার থে রকম রূপ, যে রকম টাকা 
কড়ি, তাতে সে আরও উচ্চ বংশে বিবাহ 
কৰ্বাব আশ। রাখে ; এমন কি কোন বড় 
জমিদীরও, এই জোত্দারের মেয়েকে 
বিবাহ করে' গর্ধ অনুভব করতে পারে। 





বড় 


ষষ্ঠ সংখ্যা । ] 


তোমার দারিদ্রোর হীনতা অমুভৰ করবার 
জন আমি তোমাকে এ কথা বলচিনে, 
দাবিদ্রোর জগ্য তোমাকে আমি লাঞ্ছনা 
করচিনে। টাকা কড়িওয়ালা কত ছেলে 
নিনেতাকে বিবাহ করতে চেয়ে ছিল, কিন্ত 
তারা নীচ বংশের ব'লে, আমি তাদের 
প্রার্থনা গ্রাহা করি নি। আমি চাই বটে, 
নিনেতার খুব উচ্চ কুলে বিবাহ হয়, কিন্ত 
তবু, তোমায় যদি টাকা কড়ি থাকৃত, আমি 
তোমার সঙ্গেই বিবাহ দ্রিতাম। বাছা, আমি 
এখন যা তোমাকে বল্চি,__বেশ বিবেচনা 
করে দেখ £--তুমি ঘ্দি টাকা রোজকার 
করে ধনী হতে পার, তাহলে আমার 
মেয়েকে উচ্চকুলে বিবাহ দেবার সংস্গল আমি 
পরিত্যাগ করি । এর জনা আমি তোমাকে 
৪ বৎসর সময় দিলাম । যাও এখন টাকা 
কড়ি রোজগার করগে, তারপর ফিরে এসে 
নিনেতাকে বিবাহ কোরো! । 

এই উচ্চাভিলাষিণী রমণী সরল-অন্তঃকরণে 
এই কথা বলিল, না উহাকে শুধু সরাইয়া 
দিবার জন্য,ছল করিয়া এমন একটা সর্তের 
'কথা বলিল, যাহা তাহার পক্ষে পালন করা 
ছঃসাধ্য? সেযাই হোক, শ্রীমতী এই কথা৷ 
বলিয়! প্রস্থান করিলেন ; দন্দোলোর মাথায় 
বজ্জ ভাঙ্গিয়া পড়িল, নানা কুচিম্তা আসিয়া 
তার মনকে অধিকার করিল । 

দল্দোলো অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চালি 
করিতে করিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিকার 
করিতে লাগিল। কিন্ত দন্দোলো দৃঢ়প্রক্ৃতির 
€লাঁক ; দন্দোলো!। ভাবিল, যতই কাদাকাটি 
ক্রি নাকেন, ঘটনাচজ্জ ফিরিবার নহে। 
সে আপনার মন বাঁধিল, ধন উপার্জন 


শোনিত-সোপান । 


৩১৭) 


করিবার জন্য দৃঢ়সংঙ্ক্ন হইল। তাকে শুধু 
চার বংসর সময় দেওয়া হইয়াছে । চারি 
বতসর অতীত হইলেই, শ্রীমতী ক্লোটিলদা 
স্বকীয় অঙ্গীকার হইতে নিগ্কতি পাইবেন । 
তখন নিনেতা অপরের ধর্দমপত্বী হইবে। 
এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্ত 
আশাই যৌবনেব চিরস্ৃহৎ; আশা বলিল, 
আমার অবস্থার পরিবর্তন হইলেও হইতে 
পারে । দন্দোলো ভাবিল,-.নিনেতার জন্, 
নিনেতার ভালবানার জনা, এ পৃথিবীতে 
অদাধ্য কি আছে? 

পর দিনই, দন্দোলো প্রস্থান করিল। 
অবশ্য প্রস্থান করিবার পুর্বে, নিনেতার 
নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল এবং তাহার 
ভালবাসার কখনও ক্ষয় হইবে না এই বলিয়া 
নিনেতাকে আবার শপথ করাইয়া লইল। 
দন্দোলো এখন কোথায় যাইতেছে? কি 
করিবে ?--সে তার কিছুই জানে না) শুধু 
জানে একটা কাজ করিতে হইবে; কি 
উপায়ে সে কাজ স্থুসিদ্ধ হইবে সে তাহা! 
জানে না। তাহার মনে শুধু এই কথাটি 
জাগিতেছে-ধনী হইতে হইবে, নিনেতাকে 
বিবাহ করিতে হইবে । 

ন্‌ 

আকাশে তার ঝিকৃ মিক করিতেছে, 
সৌ সো করিয়া বাতাস বহিতেছে, বাতাসে 
অরণ্যের গাছগুলা আন্দোলিত হইতেছে। 
মধ্যে মধ্যে ঝোপঝাপের উপর দিয়া 
পাথর গড়াইয়! .পড়িতেছে, গাছের ডাল- 
পাল! নড়িতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে ছুই 
একটা পরিষ্কার খোলা জমি আছে, তাহার 
উপর জ্যোৎসা শড়িয়াছে এবং সেই 


৩২০ বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ । 





জেত্ম্ার উপর কতকগুলি ছায়া অন্কিত তার হীরকগুলা তোমাদের হাতে এসেছে 


হইয়াছে । ফুসফুস কথা ও ডাকা- 
ডাকির কঠন্বর শুনা যাইতেছে, তাহাতেই 
জানা যাইতেছে, এই নিভৃত নির্জন স্থানে 
মাচষ আছে। এই মান্ুঘগুলা কে ? এবং 
কি উদ্দেশোই বা এহেন সময়ে ছুরারোহ 
পর্বতের উপর উঠিতেছে ?-আমরা কিছুই 
বলিব না; উহাদের কথান্কেই তাহা প্রকাশ 
পাইবে । 

একটা লোক-*আচ্ছাদন বন্ধে আপাদ 
মস্তক আবুত-_-একটা ত্রিশফট লঙ্গা মঞ্চের 
উপর ধ্রাড়াইয়া একটা হাক দিল। এই 
সঙ্কেত-ধ্বনির পর, লোকের কোলাহল 
আরও ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগিল এবং 
একটু পরেই, একই রকম বস্বাবৃত আরও 
১৪জন লোক এ লোকটাকে ঘিরিয়া 
দাড়াইল। উহাদের উদ্ভট পরিচ্ছদ,এই নৈশ 
দূশোর সহিত বেশ থাপ খাইয়াছে। 

প্রথমে যে হাঁক দিয়াছিল, সেই বোধ 
হয় উহাদের সর্দার । সে বলিয়া উঠিল £__ 

“সবাই হাজির £” 

এই কথায়, ১৪ জন লোঁক সারিবন্দি 
হইয়! ফ্লাড়াইল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের 
নাম একে একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, 
আর গ্রাতোকেই জবাব দিতে লাগিল £_- 

“এই আমি |” 
সর্দারের নাম ফর্জা। সর্দার, এক দল লোককে 
এইক্প বলিল £--আজকের লুটের 
মাল্টা ভাল ত1 আজ হুম্বুর-বাহাছুর 
মাকান্তেলো শুধু একজন লোক সঙ্গে করে" 
রোমে গিয্নেছিলেন, তাঁকে থলি-ঝাঁড়া 
করেছ ত? মোছরগুঘা সব হাতিয়েছ ত? 


ত? একে লোকটার বিপুল দেহ, তাতে 
আবার সঙ্গে টাকার বোঝা, তিনি যতদূর 
যাবেন মনে করেছিলেন ততটা কি যেতে 
পেরেছিলেন ?” 

“আমরা বেশ কাজ গুছিয়েছি--এই দেখ 
আমাদের লুটের মাল 1” ফর্জ। যাহাকে 
সম্বোধন করিয়া কথ! বলিতেছিল, সে 
এইবপ উত্তর দিয়া একট! টাকার থলিয়া 
ঝাকাইভে লাগিল এবং তাহার মধো হইতে 
কতকগুলা হীরক ঝিকৃমিক্‌ করিয়া উঠিল। 

--বেশ্ব বেশ! খুব ভাল! আর তুষি 
গাওলো, তুমি কি পেলে ?”--"এই বনের 
ধারে একটি বালিকাকে দেখতে পেলুম; 
তার গলায় একট! সুন্দর হার ছিল, মেয়েটা 
দেখতেও বেশ স্ত্রী , আমি যেই চুমো! খেতে 
গেলুম, অমনি সে মুচ্ছ? গেল; আমি তখন 
তার গলা থেকে হারটা খুজে নিলুম, আর 
তার পলার মত্ত টুকটুকে ঠেঁটে একটা চুমো 
খেলুম ।৮ 

--“আর তুমি জ্যাকপো ?” 

_-"কৌন্ট রাঞ্জেন্টর দাসীর আমি 
নেক্‌-নজরে পড়ে গিয়েছি, সে আমার সহিত 
বছর মত ব্যবহার করে) আর কিছুদিন 
পরেই তার মনিবের রাজবাটীতে আমি 


স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করতে পারব | তার 
পরে ষ! হবে তা বল। বাহুল্য |” 
--আর তুমি মার্কো? বার হাত 


তুমি বেধে রেখেছ, ও যে তোমার পাশে 

ঈড়িয়ে আছে ও লোকট! কে? কি বিষঞ্জ 

মুখ! একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে ।” 
ওকে আমরা বনের মধ্যে পেয়েছি । 


ষষ্ঠ সংখ্যা। ] 





ওর চেহারাটা একজন বড় আমীরের মত; 
দেখুন না, কেমন সুন্দর পোষাক পরেছে! 
আমর! ওর পকেট হাতড়াবার সময় কিছু 
পাইনি; মনে করনুম, যদি পকেটে কিছু 
না পাই, ওর কাপড় বিক্রী করে? আমাদের 
পরিশ্রমের ক্ষতি পূরণ করব। তাই ওকে 
এখানে এনেছি! যখন দেখলে, ওর 
কাকুতি-মিনতি আমর! কিছুই শুনলুম না, 
তখন থেকে ও একেবারে চুপ হয়ে আছে।" 

তা বেশ হয়েছে, ওর পোষাকটা 
খুলে নিতে এখনি হুকুম দেব ।” 

এই নূতন বাক্তির সঞ্্ধে আর বেনী 
কিছু আলোচনা না করিয়া, ফঞ্জা পূর্বের 
মত আবার প্রপ্ন করিতে লাগিল এবং 
সকলেই আপনার আপনার দৈনিক কাজের 
হিনাব দিতে লাগিল | ফর্জা বলিলঃ-_ 

“তোমরা একটা কথ! বলতে ভূলে গেছ; 
আমি এই পর্বতের তলায়, আমার পায়ের 
কাছে একট মড়া পেয়েছিলুঘ,তার গ! থেকে 
কাপড় চোপড় কে খুলে নিয়েছে; তার ক্ষত 
জায়গা থেকে এথনও রক্ত ঝর্চে; মনেহয় 
এই সবেমাত্র কে খুন করেছে; তোমাদের 
মধ্যে কে তাকে মেরেছে বল। আমি 
তোমাদের পুরাতন সর্দার _আমার কাছে 
খুলে বল। কি! তবেকি তোরা আমার 
কাছে লুকোচ্ছিস, ?” 
“কি ! তোরা কুল করবিনে ?” 

এইবার উহারা একটা কৈফিয়ং দিল। 
সকলেই শপথ করিয়া বলিল, এই হত্যাকাণ্ডে 
তাহারা কেহই লিপ্ত নহে। 

তখন ফর্জা হালি! বলিল,-_“আমাদে 
ব্যবসায়ে নী জানি কে আবার আমার 


শোনিত-সোপান। 
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সঙ্গে পালা দিতে আরম্ভ কর্লে।” এই 
রসিকতায়, দগুর্া! খুব উল্লসিত হইয়া! উঠিল ; 
এতক্ষণ উহারা যেন্ূপ গোম্সা মুখ করিয়া- 
ছিল, উহাদের সেই গোম্সা ভাবটা চলিয়া 
গেল। কবল একজন এই উল্লাসহিল্লোলে 
কোন যোগ দেয় নাই )--যার হাত বীধা ছিল 
সে বেচারার মুখ হইতে এ পধ্যস্ত একটি 
কথাও বাহির হয় নাই। দশ্থ্যদের মধ্যে 
একজন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে কৌটিল্য 
সহকারে তাহার সঙ্গীদিগকে এই কথাটা 
জানাইয়া দিল। এই সম্বন্ধে ছুই চারি কথা 
বলিবামাজ্র। এ অপরিচিত বাক্তির প্রতি 
আবার সকলের মনোযোগ আৰ হইল। 
তাহাদের সর্দার ফঞ্জা তাহাকে প্রশ্ন করিল ১ 

“এ সময়ে এই বনে তুমি কি কর্তে 
এসেছিলে? তোমার এই পোষাক যদি 
ইটালি নেণীয় কৌন্টের পোষাক না হ'ত, 
তা হ'লে তোমাকে একজন হতভাগা দরিদ্র 
ঠাওরাতুম ;-আর, তা হলে তোমাকে 
আমাদের দলেও নিডুম, কিন্তু যখন দেখা 
যাচ্চে তুমি আমাদের বাবসায়ী নও -তোমার 
এ পোষাকট! আমাদের দিতে হবে, আমাদের 
কোন্ট সাজবার দরকার হলে, এ পৌষাকটা 
আমাদের কাজে লাগবে । দেখ পাওলো, 
আমাদের একট! মোটা কাপড়ের হাঁত-কাটা 
লম্বা! কোর্তী নিয়ে আয় তো৷। ভদ্রলোকটির 
পোবাকের সঙ্গে আমরা বদ্লাবদলি করব-- 
নৈলে, রাত্রের শীতে ও'র বড় কষ্ট হবে 
"অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল £-- 

“আমি পথ তুলে এসেছি-..দোহাই 
তোমাদের, আমাকে প্রাণে মেরো না |” 

“আমরা তোমার প্রাণ নিতে চাইনে ; 


৬২২ 





দেখ আমরা ইক্ষা কবে কারও রক্তপাত 
করিনে; তোমার পোষাক খুলে আমাদের 
ন্বেও; তার পর তুমি যেতে পার, এখানে 
ঘাকৃতেও পার, যা” তোমার খুশি করতে 
পার । এমন কি আমাদের সামানা ভোজনেও 
তুমি যোগ দিতে পার, আমাদের আহার 
প্রস্থত।” অপরিচিত বাক্তি বলিল £-_ 

“আমার উপর নির্দয় হয়ো না, আমাকে 
এই বস্ত্র হতে বঞ্চিত কোরো না; তোমরা জান 
না, এই বস্ত্র অল্প মূলোর হ'লেও, এব উপর 
আমার জীবনের কতটা নিরত্ব করচে; 
আমার মত্ত তবিষ্যত্টাই এই বস্ষের মধ্যে 
জ্নয়েছে ; দোহাই তোমাদেব,এই বস্ত্র আমার 
গা থেকে খুলে নিয়ো না, কিছু দিনের 
মূধ্যই তোমাদের এই খণ আমি মদদ সমেত 
পরিশোধ করব ।” 

“তুমি দেখছি আমাদের লিতান্ত আনাডি 
ভেবেছ। তুমি মনে করেছ তোমার এই 
লোভানিতে আমধা ভূলে যাব? তোমার 
কাছ থেকে আমর কি পাব তা বেশজানি; 
তুমি এখান থেকে চলে গেলেই, আমাদের 
পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেবে, কিন্ধু তাতে 
আমরা ভয় করিনে; সে সন্ধান আমর! 
আগে থাকতেই পাব ।” 

যখন এই কথা বার্তা চলিতেছিল এ 
অপরিচিত ব্যক্তি,চারি পার্খের লোকের লুন্ধ 
দৃষ্টি হইতে একটী রত্র-কৌট।! লুকাইবার চেষ্টা 
করিতেছিল, অবশেষে তার পায়ের কাছে 
একটা পাথর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার 
পিছলে কোটাটা গু'িয়া রাখিল; কিন্তু সেই 
কোটার গায়ে একটা হীরা বসানে! ছিলঃঠাদের 
আলোজ্ক সেই হীরাটা ঝিক মিকৃ করিয়া 


বঙজদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ । 


উঠিল; একজল দম্যর নঞ্জরে পড়ায়, সেই 
কোৌটাটা সে কুড়াইয়া লইয়া! বলিল ?-- 

“একটা খুব সরেশ মাল পাওয়া গেছে ।” 

“ওঃ 1 ওট1 আমকে ফিরিয়ে দেও, ওটা 
আমাকে ফিরিয়ে দেও; ওটা! আমার জীবন, 
আমার সুখ, আমার যথাসর্বস্স !” এই 
কথায় একটা হাসির গব্রা উঠিল। ফর্জা 
আবার আরম্ভ করিল £-» 

“আমাদের কাছ থেকে জিনিলটা বুঝি হুজুর 
বাহাছর চুরি করবেন মনে করেছিলেন। 
এখন বুঝতে পারচি, পোষাকটা খুলে দিতে 
আপনি কেন এত নারাজ।”কৌণ্টের পোষাক- 
পরা লোকটা হতাশ হুইয়া পড়িল। “হা 
ভগবান্‌। হা ভগবান! আমি আমার সর্বস্ব 
খোয়ালুম আমার দুম অজ্জিত ফলটা পধ্যন্ত 
হারালুম!”” এই কথা গুলি এত মৃগ্ম্বরে বলিল 
যে দল্গারা তা শুনিতে পাইল না) কিন্ত 
তাহারা; দেখিল, উহার মুখের অবয়ব-রেখা 
কুঞ্চিত হইতেছে, চক্ষু দিয়! অগ্নি ছুটিতেছে ; 
এবং যখন সে এ কোটাটা দন্থাদের সম্মুখে 
ফেলিয়া দিল, তখন তাহার হাত কাপিতে 
ছিল; তার অঙ্গগুলা অসংযত ভাবে এক 
একবার ঝাকি দিয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত 
দেখিয়া তাহার! বুঝিল, তাহার অন্তরের মধো 
কি একট] ভয়ানক যুঝাধুঝি চলিতেছে; 
ধন লালসায় কিংবা কতকগুলা হীর1 খোয়া 
গেল বলিয়া যে তাহার চোখ দিয়া অগ্নিন্ফুলিঙ্গ 
বাহির হইতেছে তাহা নহে । অশক্ত নিক্ষল 
ক্রোধের অন্তঃরালে নিশ্চই আরও কোন 
আবেগ প্রচ্ছন্ন আছে। 

দস্তারা কৌটাটা লইয়া ফর্ষ্ার হাঁতে 
দিল; ফর্জা তাহার দলবলের সঙগস্ষে 


বট সংখ্য! | 


কোটাটা খুপিল; উহা খুলিবামাত্র উহার 


মধ্যে যে বছমুলা রত্বা্ি ছিল তাহার জল্‌্সে 
জোকের চোখ ঝলসাইয়া গেল) শর কোটার 
মধ্য হইতে কতকগুল কাগজপত্রও বাহির 
হুইল; দয়া করিয়াই হউক কিংবা এ সকল 
জিনিস সম্বন্ধে উদ্দাসীন বপিয়াই হউক, 
কিংবা আর কোন কারণেই হউক, দস্থা- 
সর্দার বলিয়া উঠিল £__ 

“কাগজ গুলো ওকে ফিরিয়ে দেও, একটু 
দাতা হওয়া যাক 1” 

এই কথার পর, মনে হইল, বম্চাত 
কৌন্ট মহাশয় যেন যনে মনে কি একটা 
চিন্তা করিতেছেন ; তাহার পর হঠ।ৎ, তাহার 
চোখ জ্বলিয়া উঠিল, এবং নৈরাশোর আবেগে 
ক্তাহার চোখের পাত্তা ঘন ঘন পড়িতে 
লাগিল। তিনি খুব মৃদৃশ্বরে বলিলেন £-- 

“এখনও সব নষ্ট হন নাই; ওরা যে 
কাগজের কোন্‌ মূল্য নাই বলংচে এ দলিল 


গৌড় কাহিনী । 


স্পা শা সিল শাদা পিসি, 


৩২৩ 


গুলা ফিরে পেলেও আমি বেচে যাই।” 
পাওলো আর একটু কাছে আলিনা বলিল : 

“হুজুর! আপনি কার সঙ্গে কথা 
কচ্ছেন? এই নিন, আমাদের সর্দার ভিক্ষা- 
স্ব্প আপনাকে এইটে দান কক়লেন--- 
উনি আপণাক্ষে পেপলির কোৌন্ট করে 
দিলেন” 

ছড়ানো কাগজ পত্ত্রের মধ্যে একটা 
কাগজের উপর “পেপলির কৌন্ট” এ কথাটি 
লেখ! ছিল, জ্োত্সার আলোয় পাওলে! 
এ নামটি দেখিতে পাইয়াছিল। যাহাকে 
দন্থাবা পেপলির কৌন্ট বলিম্বা সম্বোধন 
করিতেছিল, সেই ব্যক্তি বিকম্পিত হস্তে 
এ কাগজটা খপ করিয়া উঠাইক়া লইল এবং 
তাহাকে যে হাত-কাট! লম্বা কোর্তী দেওয়! 
হইয়াছিল, সেই কোর্ভাটি ভাড়াতাড়ি পরিধান 
করিয়া, অরণে'র মধ্যে কোথায় অদৃশ্য 
হুইয়া গেল । 

ক্রমশ-__ 


শীজ্যোতিরিশ্দ নাথ ঠাকুর । 


ইনার 


গৌড় কাহিনী । 


স্বাধীন শাসন-বাবস্থা | 


গৌড়ীক্স সাম্রাজোর ইতিহাসে এক 
আশ্চর্য স্থিতিস্থ'পকতার পরিচন্ন প্রাপ্ত হওয়া 
ঘায়। তাহার জন্যই বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান 
অবনর লাভ কবিবামাজ্ অন্নকালের মধ্যে 
অপুর্ব শক্তি সঞ্চয় করিয়! দির্লীর শাসনপাশ 


চি 


ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার জন্যই 
বিপ্লবের পর বিপ্লবে উপযূণপরি বিপর্যস্ত 
হইয়াও, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান শ্বাতন্ত্রা 
লাতের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাহাক্স 
জন্তই তাহারা সামস্থদ্দীনের যোড়শবর্ষধ্যাপী 


৩২৪ 


সসপপস্জস ৮ শশী পাপী 





পপ আস 


শাসন সময়ে শৌর্ধ্যবীর্যে এবং শ্বর্যযগৌরবে 
গৌড়ীয় সামাজাকে দিল্লী সাম্রাজ্যের সমকক্ষ 
করিয়া তুলিয়াছিল। 

এরূপ স্থিতিস্থাপকতা লাভের মূল কারণ 
কি, সেকালের ইতিহাসে তাহার কোনব্ধপ 
আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। তথাপি 
সেকালের ইতিহাসে যে সকল ঘটনা বিবৃত 
হইয়া রহিয়াছে, তাহার মধে"ই ইহার প্রঠুর 
প্রমাণ প্রাপ্ধ হওয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতা 
লাভের মূল কারণ শাসনবাবস্থ ৷ 

তাহা চিরপুরাতন শাসনব্যবস্থ।। ইতি- 
হাসে তাহা “সামন্ত প্রথা” নামে কথিত 
হইলেও, তাহা এক শ্রেণীর প্রজাতন্ব নামে 
কথিত হইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসল- 
মান কাহারা? তাহারা উভয়েই স্বাতন্ত্রা 
লিপসার জন্য জগছিখ্যাত। পরাধীনতায় 
তাহাদের আত্মশক্তির যথাযোগা বিকাশ 
সাধিত হইত না; স্বাধীনতার আলোক 
সম্পাতেই তাহা বিকশিত হইক্সা উঠিত। 
দিল্লীশ্বরগণ তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, 
দেশ কালপাত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী শাসন- 
ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়! 
আসিতেছিলেন। তাহারা বঙ্গতুমি করতল- 
গত করিয়া, তাহাকে যথেচ্ছভাবে “শাসন” 
করিবারহই আয়োজন করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। যাহার! রাজ প্রতিনিধিন্পে শাসন- 
ভার গ্রহণ করিতেন, তাহারা দেশের 
লোককে তৃপ্তিদান করিতে পারিতেন না। 
তাহাদের শাসনব্যবস্থা শোষণব্যবস্থা,_ 
গৌড়ীয় সাআাজ্যের ধনভাগার লুঠন করিয়া, 
দিল্লী সাম্রাজ্যের গৌরব বর্ধনের ব্যবস্থা । 
তাছ। দেশের লোকের সরল প্রক্কতির গ্রতি- 


বঙদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ 


কুল ব্যবস্থা বলিয়াই প্রতিভাত হইত | লোকে 


সেরূপ শাসন ব্যবস্থাকে ভয় করিত,__ 
তক্তি করিতে পারিত না; তাহাকে উতৎঞাত 
করিয়া ফেলিবার অবসরের অন্থসন্ধান 
করিত,-তাহাকে প্রাণ দিয়। দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সম্মত হইত না। 

এরূপ শাসনব্যবস্থা কাহারও কল্যাণ 
সাধন করিতে গারে না। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে 
যতদিন এরূপ শাঁসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, 
তশদিন কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় নাই। 
গৌড়ীর ধ্বংসাবশেষের মধো যে সকল 
কীপ্রিচিক্গ অদ্বাপি পর্যটকবর্গের বিশ্ময় 
উৎপান্দিত করিনা আসিতেছে, তাহার মধ্যে 
দিগী সাঘাজোর শাসনযুগের কোনরূপ 
কীঙিচিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না! সে 
ধুগের ইতিহাসের সকল কথাই এক কথা,-_ 
বিপ্লবের উপর বিপ্লব | 

সামস্তুব্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, 
ইহার গতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইবা- 
মাত্র, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান সমস্বরে 
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গভূমি 
যাহাদের মানৃকুমি, তাহাদের দেশ আবার 
তাহাদের হইবে, ইহাতে দেশের মধ্যে এক 
অনির্বচনীয় উন্মাদনা উপস্থিত হইয়াছিল । 
তাহাতেই সামন্থূদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তিনি হিজরী 
৭৪৬ অবে এইরূপে পশ্চিম বজে অধিকার 
বিস্তার করিয়া, পুর্মবঙ্গ অধিকার করিবার 
জন্যও আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। এমন সময়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ 
গৌড়ীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া, যুদধ- 
কোলাহল উপস্থিত করিলেন । হিঅরী 





ষন্ট সংখ্যা |] 


স্পস্্থ। শপপীপাপাপিতিসকপাপা্পোপ শাপাসিপপকপা্ী ৮ পপাস্পীপাসীশ পা পালিশ 


৭৫৩ অব্ধে এই যুদ্ধ কোলাহল নিরস্ত হইবা- 
মাত্র,--সেই বংসরেই-_ পূর্ণবঙ্গ সামস্থনদীনের 
অধিকারতুক্ত হয়। 

গৌড়ীয় সান্রাজা এইবূপে বঙ্গভূমির 
পূর্ব পশ্চিমে ব্যাপ্তি লাভ করিয়া, সাম- 
সু্দীনের নাষ চিরম্মর্ণীয় করিয়া গিয়াছে । 
তিনি হাজি ইলিয়াস অথবা ইলিয়াস শাহ 
নামেই সমধিক পরিচিত । রাঁজদুদ্রান্ 
তাহার নাম “সুলতান সামস্ুদীন আনল 
মোজাকৃকর ইলিয়!স শীহ” বলিয়া উন্লিখিত 
আছে। ম্বাধীন শাসন-বাবস্থা প্রবৃপ্তিত 
করিতেই তাহার সকল শক্তি সর্দতোভাবে 
নিনুক্ত হইয়াছিল। এই কারণে, তাহার 
শাসন সময়ের অট্রালিকাদির চিহ্ন বড় 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঙুয়া- 
নগরে “সাতাইশঘর1” নামক স্থানে তাহার 
রাজপ্রাসাদ বর্তমান থাকিবার জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে। তথাম্ব সরোবরতীরে 
প্রাসাদাবলীর ভগ্রাবশেষ দেখিতে পায় 
যাঁয়। দিল্সীর “হাউজ-ই-সাম্সী” নামক 
বিখ্যাত বাদশাহী স্নানাগাচ্রর অন্রকরণে 
স্থুলতান সামস্ন্দীনের বে ক্নানাগার নিশ্মীণ 
করিবার কথা গোলাম হোসেনের গ্রন্থে 
উল্লিখিত আছে, তাহাগ ও কিছু কিছু আভাস 
প্রাপ্ত পাওয়া যায়। 

সামস্থন্দীনের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, 
তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তিগি সেনাদদলের এবং সামন্তগণের সহাম্নতা। 
লাভ করিয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন; রাজা এবং পাইকগণের বাহুবলেই 
সিংহাদ বর রক্ষা করিঝা কাজ বিস্তার 
করিসাঁছিলেন। জুতরাং তাহার পক্ষে জল- 


গৌড় কাহিনী | 


ন্৫ 


ক রশ সা 





সাধারণের স্বাতন্ত্রলিপ্ার উৎসাহ বর্ধন 
কর! স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়/ছিল। 

স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে বঙ্গভৃমিপ্ন 
অধিবাসিগণ আপন আপন গ্রামমগুলীর মধ্যে 
স্বতন্ত্রা সম্তোগ করিয়া আসিয়াছে । তাহার 
জন্যই গৌড়েশ্বরগণ জনসাধারণের মতামত 
গ্রহণ করিয়া ব্াজাশাসন করিতেন । লোকে 
এই শাসন বন্থ'য় তপ্িলাভ করিত । তাহার! 
যে সামাজোর শাসন কার্ম্যে এইকপে মতামত 
প্রদান করিতে পারিত, তাহ! পুরাতন শাসন- 
লিপিতে উল্লিখিত আছৈ। সামন্ুদ্দীনের 
শাসন সময়েও সেই পুরাতন শাসন ব্যবস্থ। 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । 

একপ শাসনবাবস্থাকে এক শ্রেণীর 
প্রজাতন্ব বলিবার কারণ এই যে,--প্রজা- 
সাধারণ সাহাজে'র জয় পরাজয়ে হৃলতানের 
সহিত মিলিত হইত; গ্রামমগুলীর শাসন 
কার্ষো স্বাতিন্ত্া সন্তোগ করিত। সামস্ুদ্দীন 
ইহলোক পরিতাণগ করিবার পর তৃতীয় 
দিবসে রাজগ্রাসাদে।এক দরবার বসিয়াছিল। 
তাহার অযাতাগণ সম্মিলিত হইয়া সাঁম- 
স্থ্দগীনের পুত্রকে পিংহাসন দান করিয়া- 
ছিলেন। এই নির্বানব্যাপার গোলাম 
হোসেনের গ্রন্থে বিশেষভাবে উত্লিখিত 
আছে । ইহাতেই শাসন ব্যবস্থার মুল প্রকৃতি 
অভিবাক্ত হইয়! রহিয়াছে । 

সামস্ুদ্দীনের পরবর্তী সমন্নে গৌড়ীক্ক 
সাম্রাজ্য যে অনির্শচনীয় অভ্যদয় লাভ 
করিয়াছিল, এই শাসনব্যবস্থাই তাহার 
প্রধান কারণ। তখনও বঙ্গতূমি শিল্প 
বাণিজো জগদ্বিধাত ছিল, তখনও বাঙ্গালীর 
নৌচালনকৌশল মহাসাগর অতিক্রম কিয়া 


৩২৬ 


দেশ'দশান্তরে বাণিজান্পাত বহন কবিত,__ 


তখন এীগন্পাবীশশ্য প্রাচাসমাজে বাঙ্গালীর 
নাম গৌববমণ্ডিত ছিল । 

কেবল বিপ্লবের উপব বিপ্রণ্ব বিপর্যস্ত 
হইয়াই বাঙ্গালী হিন্দগুসলমান অকুদয় লাভ 
করিতে পাবিত না। সামন্তপ্পীন তাহার 
গতিবোধ কবিয়া গৌডীয় সামাক্জ্যকে দিলীব 
শাসনপাশ হইত মুক্ত কবিনামাত, দেশের 
লোকের অভ্র দয় লাভের পথ প্রনরায় উন্নন্ত 
হইয়া গিয়াছিল। 

দিশ্লীসামাজ্যব এব" গৌনচীয় সামাজের 
সানা স্ুনির্দিট হইবার পব কলহ কোলাহল 
শান্তিতাভ কবিয়াছিল। উভয় সাম্বাজোব 
মধো উপটৌকনেশ আদান পদাঁন *চলিত 
হইয়া গিয়াছিশ। উভয় সামাজাব সমাট 
পবম্পবেৰ মর্যাদাবক্ষা কবিতি শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলন। 

এই সময়ে দক্ষিণ বিহাব দিক্ীসামানজাব 
অন্তভর্ত এব উদ্ধববিভাঁব গৌড়ীয় সামাজার 
অস্তভূ্ত বলিয়া স্রপবিচিত হয়। দর্ষি্ণ 
দিহ্লীসামাজোব বাজপ্রতিনিধি বিহাঁৰ নামক 
নগরে এব, উত্তান গৌড়ীয় সামাজোব 
রাজ শ্রতিনিধি হাজিপুব নামক নগ'ব 
রাজধানী সপস্ভাপিত করেন । পূর্ধবঙ্গে 
অধিকাঁব বিস্তাব করিবার পব সামন্ুদ্দীন 
স্রবর্ণগ্রামেও একটি রাজধানী সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন । স্তবর্ণগ্রামে নির্িতি 
সামস্ুদ্দীনেব রাজমুদ্রা অদা পি তাহার সাক্ষা- 
দান করিতেছে । 

সামসুদ্দীন স্তায়পরায়ণ নরপতি বলিয়া 
উল্লিখিত। তিনি যে সাহসী, সুচতুর এবং 
দিছিজয়ী ছিলেন, তাহাঁরও পরিচন্ প্রাপ্ত 


বহদশন । 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ । 


হওয্া যায়। স্বাধীন পাঠান শাসন সংস্থাপন 


করিবার প্রাণপণ চেইা তাহাব শাণনকালকে 
গৌববমিত করিয়া রাখিয়াছে । তাহার 
আশা এবং আকাঙ্াা বঙ্গভুধির সহিত 
তাহাকে দু»স যুক্ত কবিয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্ত তাহাব নশ্বব দেহ কোথায় সমাধিনিহিত 
হইয়াছিল, তাহা আব নি.সশয়ে নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই । 

কোন সময়ে সামন্ুু্দীনের দেহাস্তর 
সঘটত হয়, তাহা লইয়াও বাদান্থবাদের 
সত্রপাত হহয়াছে। তিনি যোডশবর্ষ রাজ্য” 
শ।সন কবিবার কথা পুরাতন ইতিহাসে 
উলিধি৩ আছ । তাহার নামাঙ্ছিত হিজরী 
৭৫৮ অহন্দব বাজমুদাই শেষমুদা। তাহাতে 
স্থবর্ণ গাম বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত । তাহার 
পুর নামাঙিত হিজবী ৭১১ অবের 
বাজমুদা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার 
পৃন্দন বাজমুদা অদ্াাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
এই সকল কারণে কেহ কেহ হিজ্জরী ৭৬৭ 
অন্দক স্থুলতান সামসুদ্ধীনের দেহান্তর 
সঘটনেব শ্ররক্কৃত কাল বলিয়া নির্দেশ 
কবিয়া আসিতেছেন। হিজরী ৭৬০ অবের 
সামস্ুদ্দীনেব নামাহ্িত একটি মুদ্রা আবিষ্বৃত্ব 
হইবার কথা মাসডেল সাহেব লিখিয়া 
গিয়াছেন। গোলাম হোসেন বলেন হিজরী 
৭৫৮ অব দিনীশ্বর যে সকল উপটৌকন 
দ্রব্য প্রেরণ করেন, তাহা! বিহার নগরে 
উপনীত হইবাব পূর্বেই সামস্থদ্দীন ইহুলোক 
পরিত!গ করিয়াছিলেন । নিজামুদ্দীন এবং 
কেরেস্তার গ্রন্থে হিজরী ৭৫৯ অবের শেষস্তাগ 
সামস্থুদ্দীনের দেহাস্তরপ্রাপ্ডির প্রক্কা, ফাল 
বলিয়া উঁলখিত আছে । 


ষষ্ঠ সংখ্যা |] 


হিজরী ৭৪৬ অবে রাজলাভ এবং 
হিজরী ৭৬০ অবে ইহলোকতাগ সত্য 
হইলে, ষোড়শবর্ষ রাজভোগ করিবার 
উক্জিি সত্য হইতে পারে না। অধাপক 
জ্রকমান ইতিহাসের উক্তির সহিত রাজমুদ্রার 
সমালোচনা কা'রয়া লিখিয়া গিয়াছেন,-_ 
জন্তবতঃ হিজরী ৭৪০ হইতে ৭৫৯ পর্ধীস্ত 
সামনুন্দীনের শাসনকাল। তাহা সতা 
হইলে সামস্থন্বীনের শামনকাল ষোডশবর্ষের 
অধিক হইয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে হিজরী 
৭8০, ৭88, ৭8৬ এবং ৭৫৮ আনার সাম- 
স্্পীনের মুদা অধাপক ব্রকমান কর্তৃক 
উল্লিখিত হইয়াছে । সুতরাং ৭৪০ অন্দই 
যে রাজ্যারম্ের প্রকৃত কাল তদ্বিষয়ে সংশয় 
উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু তখনও 
দিরীর শাসন সম্পূর্ণরূপে পরিতাক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া! বোধ হয় না। তাহাতেই মনে হয় 
ইতিহাসে যে ষোড়শবর্ধবাপী শাসনকালের 
উল্লেখ আছে, তাহা স্বাধীন শাসনকাল। 
মুদ্রায় সে ৭৪০ অন্দ লিখিত আছে, তাহ! 
হয়ত স্গাধীনতালাভের প্রথম চেষ্টার পরিচয়্- 
প্রাক । এইরূপে মুদ্রালিপির সহিত 
পুরাতন ইতিহাসের সামগ্জস্ত রক্ষিত হইতে 
পারে। কিন্ত প্রকৃত প্রন্তাবে ৭৫৩ অব্কেই 
স্বাধীনত! লাভের সময় বণিয়া স্বীকার করিতে 


গৌড় কাহিনী । 


৩২৭ 


হইবে। সেই বংসরে দিল্লীতরের সহিত যে 
সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাতেই গৌড়ীয় 
সামাজে র স্বাবীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। 
তাহার পর সামস্তন্দীন কেবল সাত বৎসর 
জীবিত ছিলেন । স্তরাং স্তাহার শানন- 
কাল তিন অংশে বিতক্ত হইতে পারে। 
হিজরী ৭৪০ হইতে ৭৪৬ পর্যাস্ত স্বাধীনতা- 
লাভের চেষ্টা; ৭৪৬ হইতে ৭৫৩ পর্য্যন্ত 
আম্মরক্ষার আয়োজন ;_-৭৫৩ হইতে ৭৬ 
পর্যান্ত স্বাধীন শাসন-সংস্থ'পন । 

সামন্ুুনীনের শাসনকালের অধিকাংশই 
যে স্বাধীনতালাভের তাগস্বীকারে অতিবাহিত 
হইননা! গিয়াছিল, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয়। ইতিহাস লেখকগণ সমগ্র সময়ের 
আলোচন। না করিয়া, ষোড়শবর্ণব্যাপী শাসন- 
কালের উল্লেখ করায়, বাদধানুবাদের হ্ত্রপাত 
হইয়াছে। 

যাহা হউক, সামস্ুদ্দীন যে অল্পকালের 


. মধোই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা সংস্থা- 


পিত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহাই 
চিরক!ল তাহার শাসন-বাবস্থার গৌরব 
ঘোষণ।,.করিবে । দেশের লোকের স্বাভাবিক 
স্বাতন্ত্্যলিপ্না প্রবল না থাকিলে, তাহার পক্ষে 
এত অন্নকালের,মধ্যে এরূপ যুগান্তর সংঘ- 
টিত করিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইত না। 


শ্ীতক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


রাজ-তপম্থিনী। 


(জীবনী-প্রসঙ্গ ) 


2 স্পা রি থা... 


১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে রাজকুমার 
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাণী বিষয়ভার সম্পূর্ণ- 
রূপে তাহাকে অর্পণ করিলেন। ইহার 
কিছুদিন পূর্ব হইতেই আমি পারিবারিক 
পীড়াদির জন্য কলিকাতায় ছিলাম এবং 
পরে বক্ষিম বাবু প্রামুখ হিটিভষী বন্ধবান্গব- 
গণের পরামর্শ সাহিত্যকে জীবিকা স্ববপ 
অবলম্বন করিয়! তথায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ 
করিতেছিলাম। এই সময়ে পূর্বের মত 
মাতার নিকটে থাকিয়া তাহার ইষ্টচেষ্টা 
করা অভিপ্রেত হইলেও ঘটনাধীনে আমার 
পক্ষে তাহা নুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। 
যাহা হউক সর্বদা তিনি আমাদের সন্বাদ 
লইতেন এবং বিশেষ গুকতর কোন কথা 
থাকিলে জানাইতেন। কিন্তু ইহাতে সব 
সময়ে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুবিধা হইত 
না। পূর্বে খবর পাইয়াছিলাম ইদানীং 
তিনি অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে অবস্থিতি 
করিতেছেন । শেষে শ্রাবণ মাসে আমার 
এক বাল্যবন্ধু পুটিয়া হইতে আসিয়া জানাই- 
লেন, মহারাণীর ইচ্ছা যেন ২৩ দিনের জন্য ও 
স্বাহাকে আমি একবার দেখিতে যাই। 

এই সময়ে পিতৃদেব রাজশাহী গিয্না- 
ছিলেন। বলীহার অঞ্চল হইতে পুটিয়ায় 
পৌছিয়া তিনি আমায় পত্র লিখিলেলন যে 
২৪শে শ্রাবণ মহারাণী মাতার কাশী যাত্রার 


দিন অবধারিত হইয়াছে এবং এই সমক্সে 
তিনি আমায় একবার দেখিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অবশ্ঠ 
মাহচরণ সন্দশনের জন্য চঞ্চল হইলাম । 
কিন্ত তখন কয়খানি সাময়িক পত্রের সহিত 
যোগদান করিয়াছিলাম, সহসা রাজধানী 
তাঁগের,উপায় ছিল নাঁ। বিশেষ ঠিক এই 
সময়েই আগাঁদের কৈশোর কালের বন্ধু 
রাজশাহীর বিখ্যাত ছাত্র রাধাগোবিন্দ দাস 
এম, এ, বড় পীড়িত হন, তাহার জীবন 
সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার এবং 
কবিরাজের! জবাব দিলে আমরা বাজশাহীর 
সহপাঠীবন্ুগণ এবং রোগীর অন্যান্ত সুহৃদবর্গ 
একমত হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার 
বাবস্থা করিলাম । শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশিয় এবং স্বগাঁয় বাবু দ্বারিকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিস্তর সহায়তা 
করিয়াছিলেন। প্রাতঃম্মরণীয় রাজ! বাবু 
এবং ডাক্তার সরকার চিকিৎসা, করিয়। 
ছিলেন। শেষোক্ত মহোদয়কে “ভিজিট"” 
দিবার জন্য রাধাগোবিন্দের ছাত্রবন্ধুরাটাদ। 
ভুলিলেন-কেনন। তিনি দরিদ্র সন্তান, 
ইদানীং উত্তরপাঁড়া স্কুলের শিক্ষক হইলেও 
দীর্ঘকাল রোগশযযাক পড়িয়া থাকায় তাহাকে 
সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। চাদার কথ! 
শুনিষ্ঞ। ডাক্তার লরকার ভিজিট লইতে অন্থী- 


ঘষ্ঠ সখ্যা। ] 


কার হইলেন, বলিলেন আমাকেও চাদ 
দ্াতগণের মধ্যে ধর্জিয়া ল্ড | 

রাজা বাবু এব* ডাক্তাব সরকাঁরেব কথা 
ঘদি উঠিল, তবে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও 
ভাহাদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলার দর 
কার মনে করিতেছি । বিখ্যাত অক্রুব 
ত্তের বংশধব রাজেন্দ্রনাথ দত্ত অসাধাবণ 
দানশীলতাব জন্তঠ রাজাবারু নামে সর্ধত্র 
পরিচিত ছিলেন। এদেশে সর্ব প্রথমে 
তিনিই হোমিওপ)াথির চস্কী করেন এবং 
সতাত্রত ডাক্তাব সরকাব তাহাবই যত্তে 
এলোপ্যাথি ছযডিক্! হানিমানেব পন্থীন্থকবণ 
করিয়্াছিলেন। ফলতঃ সরকাব তীহাঁকে 
পিতৃহুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সেই তেজস্বী 
মহাপুরুষকে কেবল এক রাজা বাবুর কাছেই 
প্রণত হইতে দেখিয়! ছিলাম । লর্ড বিপণকে 
সম্বর্ধনার জন্য টাউনহলে ঘে মহতীসভার 
অধিবেশন হয়, তাহাতে ডাক্তার সরকাবেৰ 
বক্ত.তা ভাবৈশ্বর্ষো এব” ভাষার গৌরবে বড় 
সুন্দর হইয়াছিল। বাজেন্ত্র বাবু স্বয* সে 
সভাদ্ উপস্থিত ছিলেন না, বক্ত তার প্রশ স 
শুনিয়া তাহার সাধ হইল ডাক্তারের নিজ- 
মুখে তাহার পাঠ শুনিবেন। প্রায় পঁচিশ 
বংসর পরে দত্তবাডীর বৈঠখথানায় উভয়ের 
সে সান্ধ্য মিলন আমার মনে পড়িতেছে। 
ডাক্তার যতক্ষণ পাঠ করিলেন, রাজা বাবু 
মন্মু্ধবং তাহা শুনিলেন এবং পরে আনন্দে 
বিহ্বল হইয়! তাহার মাথায় নিজের পদযুগল 
স্বপন করিলেন। তারপর স্ত্রেহে কোমলকণ্ে 
মাহিদ্দির_( এই আদরের নামেই সচরাচর 
তিনি মহেম্্র বাবুকে ডাকিতেন )--মাহিন্দির, 
বেঁচে থাক্‌ বাঁধা, তোর এ বজতার মত 


বাজ তপস্থিনী। 


৩. ০ 


বক্ততা একবার মাত্র হাইঝোটে বিলাতী 
বাখিষ্টাবেব মুখ শুনিয়াছিপাম । য়াক্ষ 
বাবু বাবিষ্টাবটিৰ নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহা এখন মনে কবিতে পাবতেছি না। 
বন্তত ডাক্তার মহেন্দলালকে তিনি ছেলের 
মত ভাল বাসিতেন। যখনকার কথা বলি- 
তেছি, ডাক্তাবেব বয়ম তখন নুনাধিক 
পঞ্চাশ বসব । তাহার চিকিৎসাধীন এক 
বোগিীকে দেখিতে দেখিতে রাজাধাবু 
একদিন বলিলেন “নাহিন্দিব ছেলে মানুষ, 
বোগ ঠিক বুঝি ত পারিতেছে না” 
আব একদিন কথায় কথায় তিনি বলিতে 
ছিলেন, “মাহিন্দিবকে এত ভালবাসি 
কেন তা জান? তার মত সত্যানুয়াগী 
সত্যান্রসন্ধিৎস্থ দেখা যায় না। আগে 
আমাকেই উপহাস করিয়া বলিত, মহাশয়, 
বে অফ বেঙ্গলে এক ফোঁটা ওুধধ ফেলিয়া 
মনে কবেন জগনাথের ঘাটে তাহাব কখজ 
হইবে। কিন্ত তার পর ক্রমে যখন হোমিও 
প্যাথিতে বিশ্বাস কবিল, সর্ধস্থপণ করিয়া 
তাহাব আলোচনা ও উন্নতিতে আত্ম সমর্পণ 
করিয়াছে 1” 

রাজেদ্র বাবু কেবল পরোপকারের জন্যই 
বেরিশি সাহেবেব কাছে হোমিওপ)াথি শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । এবং চিরর্জীবন নিজবায়ে 
রোগীর দ্বারে দ্বারে অহোরাত্র ৪ষধ পথ্য 
বিতরণ করিয়! বেড়ানই ঠাহার ব্রত ছিল। 
গল্পে গল্পে আমাদিগকে একবাক্প ব'লক্া- 
ছিলেন ষে হোমিওপ্যাথির জন্ত সাত লক্ষ 
টাকা নিজজজীবনে তিনি ব্যয় করিয়াছেন। 
বলিতে ছিলেন হোমিওপ্যাথি কলেজ করি- 
বার ইচ্ছা তার হিল, কিন্তু “কি বলিব 


৬৯০ 


সপ 
পাশপাশি 


অক্রুর়ের টাকা আব বহিল না!” এদিন 
ঘ্বভিসাছিলেন, তাহার বিথাস, হোমিও- 
প্যাথির সম্যক চর্চা হইলে মন্্রষাসমাজে 
পাপ থাকিবে না, পুলিস রক্ষার প্রয়োজন 
হইবে না। সে দিন আমাব সঙ্গে শ্রীমান্‌ 
রাধিকানাথ সেন উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
তার পর বারিষ্টার হইয়া আসিয়া বরা 
গ্রদেশে ব্যবসা করিতেছেন। রাজা! বাবুধ 
উক্ত্িটা আমাদের উভয়ের কাছে ভাবি 
অদ্ভুত রকমের শুনাইল। সেটা লক্ষ্য 
করিয়া তিনি বপিলেন, “তবে একটা গল্প 
শোন। আমার হে।মগপ্যাথি চগ্চার প্রথমা- 
বস্থায় কয়লাঘাটায় তিন্পেনসারি করিয়া- 
ছিপাম। একদিন প্রাতঃকালে যথারীতি 
রোৌগীদিগের ওধধ বিতরণ কণ্রতেছি এখন 
সময়ে এক কৃষ্ণকায় শুদমুগ্তি ত্রাণ আসিয়া 
উপস্থিত। লোকটীর ধুলিপূর্ণ খালিপা, 
চক্ষু কঠোর দৃষ্টিবাঞরক। আমায় বলিলেন, 
তোমার চিকিৎসার নাম ডাক শুনিয়া প্রায় 
দশক্রোশ হাটিয়া আসিয়াছি। আমার 
চিকিৎসা কর দেখি, আজ দশবছর কাল 
রাত্রে আমার ঘুম নাই, একটু তন্দ্রী আসি- 
লেই মনে হয় বিছানায় এ সাপ, বিছ! 
উঠিতেছে। আমি ব্রাঙ্ষণকে বলিলাম ঠাকুর, 
নানাহার করুন, বেলা দুইটার পর আপনাকে 
গুঁষধধ দিব। ব্রাঙ্গণঠাকুর ইহাতে উগ্র হইয়া 
উঠিলেন_কি তুমি কায়স্থ তোমার বাড়ীতে 
আমি অন্নগ্রহণ করিব? আমি দেখিলাম 
এই খিটখিটে উগ্রভাব ইহা রোগের লক্ষণ 
মাত্। অতএব বিনীত ভাবে বলিলাম,-_ 
না ঠাকুর তাহা বলি না। যেখানে ইচ্ছা 
স্সানাহার ককিয়া ছুইটার আমলে তুমি 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ । 


আসিও। তার পর লেই সময়ে ব্রাহ্মণ 
আঁ লে রোগের আন্বপূর্র্িক বিবরণ শুনি! 
সিসিতে তিন দিনের গুধধ দিলাম। ইহার 
ছই দিন পরে ঠাকুরট্টি আবাব আসিয়া 
উপস্থিত। আমায় পদধূলি দিয়া বলিলেন__. 
বাবা, তোমার কলাণে এতদিন পরে সুনিদ্রা 
হইয়াছে। ক্রমে এই রোগী সম্পূর্ণ সারিরা 
উঠিলে একদিন তাহার কয়টি ভাই আমাক 
আশীান্বাদ করিতে আসিল, তাহার] বলিল, 
উনি আমাদেব বড় ভাই, আঁমক্সা শৈশবে 
পিত্তহীন হওয়াব পর হইতে বরাবর উনিই 
আমাদের অভিভাবক এবং অতিশয় যত্কে 
আমাদিগকে লালন পালন করিদ্লাছিলেন। 
কিন্ত গত কয় বংসর এই অনিদ্রার রোগ 
হওয়ার পর ভ্রাহার কেমন এক ভাব হইয়া 
ছিল, সকলের সঙ্গে ঝগর্ভী বিবাদ, বিষয় 
আশয় লইয়া যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন । 
কিন্ত আপনাঁব ওঁঘধ সেবনের পর আবার ষে 
মানুষ তাহাই হইয়াছেন, কি করিদ্বা ইহ! 
সম্ভব হইল? আপনি যেন মন্ত্রবলে অসাধ্য 
সাধন করিয়াছেন, আমি চিকিৎসার বই 
পড়িম্া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, ফি 
কি লক্ষণে আমার দত্ত উধধ খাটিতে পারে। 
ব্রাঞ্মণেরা আশ্চর্য হইয়া আমায় আশীর্বাদ 
করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া গেলেন ।” 

মিষ্ট ব্যবহার এবং মিষ্ট কথায় রাজ। বাবু 
তাহার সুদীর্ঘ জীবন লোক-মনোহর করিয়া 
ছিলেন। তাহাকে একবার বলিতে শুনিয়া 
ছিলাম যে জয়পুরের মহারাজার চিকিৎসার্থ 
নিমন্ত্রিত হইয়া যাওয়ার পর তথায় তাহার 
বিরক্তির কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয়। 
পুরাদয়বারে মহারাজাকে সেজন্য তিনি স্পষ্ট 


ঘষ্ঠ সংখ্যা। ] 


কথ! এরূপ মি তাবে শুনাইয়়াছিলেন, যে 


কোন অকোৌশল ঘটিতে পায় নাই। 

এ বিষয়ে ডাক্তার সরকার শুকর পন্থান্চ- 
মরণ করিতেন না? তিনি যে সাধারণত: 
পোকপ্রির় ছিলেন না, তাহার নিভাকতা 
এবং স্পই্টবাদিতাই তাহার এক মাত্র 
কারণ। কিন্তু ত্বাহাকে যে ভাল করিয়া 
জানিত তদীর জদন্ব-সৌন্র্য্যে তাহাকেই 
মুগ্ধ হইতে হইত। ফলতঃ সর্নশাস্বদশী 
বিক্ষানবিদের কঠোর বহিরাবরণেব ভিতর 
ষে মমতা পরহুঃখ-কাতরতভা তিনি 
পোষণ করিতেন, তাহা যথার্থ ই অলৌকিক । 
দারিদ্রাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীজাতির 
পদযলনের কারণ সে কথা একদিন আমার 
সঙ্গে হইতেছিল। বলিতে বলিতি তিনি 
দীর্ঘ নিখাস তাগ করিলেন এবং অস্মুটশ্বরে 
আপনা আপনি বলিলেন, ণ্উঃ ! আমরা কি 
করিতেছি 1” আর একদ্দিন বলিয়াছলেন-__ 
“দেখ, লোকের দুঃখ কষ্টে আমি মে আন্কবিক 
সমবেদনা অন্থুভব করি, তার কারন বড় 
কষ্টে নিজে মানুষ হইয়াছি 1” 

এই উভয় মহান্ভবের চরিত্রে আমি 
কতকগুলি ভাব লক্ষ্য করিতাম যাহ! মহা- 
রাণী মাতা ছাড়া পুর্বে আর কাহাতেও 
দেখি নাই। ডাক্তার শরকার মহাঁরাণীর 


এবং 


রাজ-তপস্থিনী | 


৩৩১ 


কথা উঠিলেই তাহাকে “রমণীকুলের আদর্শ” 
বলিয়া প্রশংসা করিতেন । ইহাতে যথার্থই 
আমি গৌরব বোঁধ করিতাম। 

রাজাবাধু এবং ডাক্তার সরকারকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রাধাগোবিন্দ মার! 
ঘেযাইবেই এমন কোন কথ! নাই,--ভাল 
হইতেও পাবে । অতএব তাহার সম্বন্ধে 
কতকটা নিশ্চিত হইয়া! ২১শে আবণ রাজ 
আনি পুটক্না যার! করিলাম । 

পরদিন নাটোর ঠ্েসনে পৌছিয়া খবর 
পাইলাম মহারাণা মাভার কাণী গমন স্থগিৰ 
হইয়াছে । 

সেই দিন অপরাহ্ে তাহাকে প্রণাম 
করিতে গেলাম। দেখিলাম কয়্মাসে মার 
মুদি শুষ্ক শীর্ণ মলিন হইয়াছে, সেই জোতি- 
ম্ময়্ মুখে বিষাদের কালিমা স্পই দেখা 
যাইতেছে । আমার দেখিয়া! শ্নেহের হাপি 
ভাসিলেন। সেই ক্ষীণ হাহ্য রেখায় উদ্ভা- 
গসিত নাহমুদ্তিতে যুগপৎ আমি শলীম ধৈর্য 
ও সহিষ্“তার এবং আত্মোজ্সর্গ ও সকল 
শিষত্মু ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নিঞরের ভাব 
প্রহাক্ষ করিয়াছিলাম | এই সুদীর্ঘকাল পরে 
যখনই সে স্বর্গীয় মুদ্তি মানস নেত্রে দেখিতে 
পাই, দেই দ্বিনকার কথাই বিশেষরূপে মনে 
পড়ে । 

প্রী শীশচন্দ্র মজুমদার | 


দেশের দশা 1* 


০ 2 


পবম্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলেই স্বাগত 
সম্বোধন ও কুশল প্রশ্ন করাই আমাদিগের 
দেশের এই'চিরন্তন প্রথা, কিন্ত আমি জানিয়! 
শুনিয়া আপনাদিগকে কি কুশল জিজ্ঞাসা 
করিৰগ যে দেশের লোকের বার্ষিক আয় 
গড়ে ২৭২ টাকা মাত্র, অথচ চাঁউলের মণ ৬.. 
টাকা, যেখানে বিলাস সামগ্রী দুরে থাকুক, 
প্রাণধারণের একান্ত আবশ্তাক নির্মল জলও 
দুপ্প্রাপ্য, ঘেখানে ম)পোরয়া রোগে অনেক 
সময় হাজার কর! ১৮ জন মৃত্রামুখে পতিত 
হয়, সে দেশে পরস্পরের সাক্ষাতে কুশল 
প্রশ্ন সেত কেবল শুন্তগণ্ভ শিষ্টাচার মাত্র । 

আমাদের এই জেলায় হিন্দু মুসলমান 
লইয়া প্রায় ২১ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদের 
মধ্যে কয়জনের অবস্থা সচ্ছল? ১৯০১ 
সালের ইন্কম টেক্সের তালিকাম্ম কেবলমাত্র 
৩৮৯৩ জনের নাম পাওয়া যায়। অপর 
নকলের বার্ধিক আয় ৫০০ টাকারও কম। 

এই এতগুগল লোকের মধ্যে শতকরা 
প্রায় ৮০ জন কৃষিকন্ম দ্বার প্রাণধারণ করে। 
এই জেলাম্ম সর্বসমেত প্রাক» ১ কোটী বিঘা 
জমি আছে। তন্মধ্যে আন্দাজ ৩,০০০,০৯০ 
ত্রিশ লক্ষ বিঘাতে বৎসর বৎসর চাষ হয়। 
ইহাই আমাদের ১৭ লক্ষ চাষীর প্রধান অব- 
লন্ধন। গড়ে প্রত্যেকের অংশে ১৪৭ পৌনে 
ছুই বিঘা জমি ধরিতে পারা যায়। 





এই জমির মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ বিঘাতে 
ধান্য প্রকৃতি আহার্ধ্য শন্তের চাষ হয়। গড়ে 
প্রতি বিঘায় ৩ মণ করিয়া উপস্বত্ব হইলে, 
প্রত্যেক চাষীর অশে আন্দাজ ৫ মণ ধরিতে 
পাবাযায়। ইহাতে কোন ক্রমেই বংসরের 
থরচ কুলায় ন!। 

বাকী ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট, সর্ষপ 
প্রতি যে সকল জিনিষের চাষ হয় তাহা 
হইতে ইহার! কতক সাহায্য পায়। কিন্ত 
অনেককেই দিনমন্থুরের কার্ধয করিতে হয়। 
মজুরি পুর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িক়্াছে বটে, 
কিন্ত আবগঠক দ্রব্যাদির মূল্য এত বাঁড়ি- 
য়াছে যে, কিছুতেই তাহাদের কুলাইয়া উঠে 
না। বিশেষ এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
শিল্পী মজুর নাই। 

ইহাদের মধ্যে ববসা বাণিজ্য নাই 
বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা 
কেবল আহাধ্য শশ্ত বিক্রয়, অথবা অপেক্ষা- 
কুত অল্পমূল্ পাট তুলা প্রশ্ততি কোন কোন 
কাঁচা উপাদান বিক্রয়। কলকারথানার 
সাহায্য পাইলে এই সকল সামগ্রী হইতে 
কত বহুমূল্য বাবহার্ধ্য জিনিষ প্রস্বত হইতে 
পারিত। সহজ অবস্থাতেই ইহাদের এত 
টানাটানি, অজন্মা হইলে ত আর রক্ষা নাই। 
অনেকের ভাগ্যেই হই সন্ধ্যা আহার জুটিয়া 
উঠে না। 





* চব্বিশ পরগণার গত “জেল! সমিতির" সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের ধ্ত ত1 
হইতে। এই “যড়াত।”টি শ্রদ্ধাম্পদ সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওযাদ জাম! গহার নিকট 


কৃতগ রহিলাম। বঃলঃ 


ষষ্ঠ সংখ্যা! । ] 





তারপর আমাদের ঠাতি, কামার, কুমার, 
যোগী, কাসারি প্রভৃতি কারিকর জাতি। 
জ্রীপুকষে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ছুই লক্ষ 
(১৯৮০০) পুর্বে যখন এদেশে বিদেশীয় 
বাণিজোর তআ্োত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় 
নাই, তখন ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল 
ছিল। নুতন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের চাপ 
ইহাদের উপরেই সর্বাপেক্ষা বেণী পড়িয়াছে। 
ইহারাই পূর্বে আমাদিগের মাবশ্তক কাপড, 
জুতা, কুড়,ল, কোদালি, সিন্ধুক, বাক্স সমস্তই 
প্রস্তুত করিত। এত গ্চিন্ন স্থানে স্থানে বেশ 
বড় আয়তনের ব্যবসায় ও টালাইতি । দমদ্মা, 
জাগুলিয়া প্রস্থতি অঞ্চলে পুর্বে পাটের চট ও 
থলিয়া বুনন বাবসায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। 
এই সকল জিনিষ অন্তান্ত দেশ রপ্বানি 
হইত। এই অঞ্চলে জোলার কাপড়ও 
যথেই প্রস্তত হইত। এখন সে সমস্তই লোপ 
পাইয়াছে। যে সকল শিল্পী এই সব কার্ষো 
লিপ ছিল, তাহারা এখন উপায়ান্তর ন। 
দেখিয়া, হয়, কৃষিকার্ধয করিতেছে, না হয়, 
মজুরি করিতেছে। 

এই সঙ্গে উচ্চ এক শ্রেণী ব্যবসায়ীর 
উল্লেখ করিতে হয়। আমাদিগের নবশাক 
ভ্রাতগণের পক্ষে ব্যবসায়ই প্রধান অবলম্বন । 
পুর্বে ইহাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় 
ব্যবসা চালাইতেন। গোবরভাঙ্গার লুপ্ুপ্রায় 
চিনির কারবার তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। 
৪০ বৎসর পূর্বে এই গ্রামে ১২টি চিনির 
কারবার ছিল। প্রতি বংসর প্রায় এক ক্রোর 
টাকার ব্যবসা হইত? এই গ্রামের রাস্তা 
বাঁধাই্বার জন্ঠ ইটের প্রয়োজন হইত না। 
এত গুড়ের আমদানি হইত যে, তাহার 


দেশের দশা । 
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কলসের খোলাতেই বড় বড় পাকা রাস্তা 
প্রস্তুত হইত। গোবরভাঙ্গার চিনি কেবল 
আমাদের এই জেলাতে নয়, প্রায় সমস্ত 
বাঙ্গালা দেশেই গ্চলিত ছিল। এই প্রকাঁঙড 
ব্যবসায় একবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই 
হয়। গত বংসর ১০টি মাত্র ছোট কারবার 
ছিল। এ বংসর ৬টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। 

এই সকল বাবসায়ী ও কারি করগণ এখন 
নিতান্ত কপ্টে দিনাতিপাত করিতেছে । যে 
সকল কলকারখান৷ স্থাপিত ও নুত্তন বাব- 
সায়ের আরম্ভ হওয়াতে আমাদের কারিকর 
9 বাবসায়ীশ্রেণীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে 
--সেই সকল কলকারখানা অথব! ব্যবসায়ে 
তাহারা কোন কাজকর্ম পাইতেছে না। 

এখন ২৪ পরগণ! জেলাতে কয়েকটী 
নৃতন ধরণের বুইৎ কারখানা আছে।-_যথা 
গালার কারখানা! ২ কাগজের ২ বরফের ৩ 
সাবানের ১ চিনির ১ রেশমের ১ সোরার ১ 
পাথরের ১ গ্যাসের ১ দড়ির ২ মন্দার ১ 
ছুপ্ধের ১ গাড়ী প্রস্তুত করিবার ১ চামড়ার 
কারখানা ১ ট্রাযওয়ে ১ ভকইয়ার্ড ২লোহা ও 
পিত্তল ঢালাই কারখানা ১৩ তেলের কল ২ 
তেলের ডিপো ৩ পাটের কল ৩৩ তুলার 
কল ৬ পাটের গাটবীধা ১১ মিউনিসিপালিটার 
কারখানা ১ ইলেক্টি,ক কারখান!| ১ রাসায়- 
নিক রবের কারখানা ১ এ সব ছাড়া আরও 
অনেকগুলি ছোট ছোট কারথানা থাক 
জানা যায়। 

যদি এই সকল কারিকর সামান্ত 
মন্তুর হইয়া কলকারথানায় প্রবেশ করে, 
তবে তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতে পারে 
বটে, কিন্ধ তাহার জন্য যে নৃতন রূপ শিক্ষার 
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আবশ্যক তাহ। তাহাদেন নাই। কাজেই 
অনেকে কৃষিকযা অণব। পিন মগুরেব কার্ধা 
করিতেছে। বেহু বেহ অত সামান্য ন্ধপ 
বাবসা চাঁগাইয়া কোননপে দিনাতিপাও 
করে। কেবণ দুই চারিজন মাত্র বড বড 
ব্যবসায়ে লিপ আছে। 

তাব পবৰ আমান্দব মধাশ্রেণাব (হিন্দু 
মুসলমান ) 'ভদলোক । ইহাদের প্রধান অব- 
লহ্বন বাবসায়,- (যেমন গকালতি, ভান্বশবি 
ইত্যাণ্দ) অথবা চাকবি। এই শ্রেণীর 
অনেকেবই অবস্থা দিন দিন অতান্ত শোঁচ 
নীর্‌ হহয়া +ডি৩েছে। জিনিষপত্র দিন দিন 
দুক্,লা হইতছে। কিন্য উহাদেব অশে 
কেরই আয় এাকবাবে শীনাবঃ। কেবল 
জন কয়েকের অবস্থা একটু সচ্ছল । এক 
সামাহ্য আয়, তাহাতে পবিবাবের লোক 
ংখযা অধিক, পুল্রকন্তাদিগেব শিক্ষা দিবার 
থখবচও কম নয়, আবাব মাঝে মাঝে কণ্ঠ" 
দায় প্রভৃতি ত আছেই । এইবপ নানাপ্রকার 
প্রতিকুল অবস্থার সত্ঘর্যে আমাদের সমাজেব 
মেরুদগুস্বপ এই মধশ্রেণীর ভদলোকগণ 
একেবারে নিশ্পেষিত হইতেছেন! ছুই 
সন্ধা] অন্নসস্থান করা কঠিন হইয়া উঠ- 
য়াছে। মনের অনেক স্ুসঙ্গত ইচ্ছাকে 
চাপিয়া রাখিয়া, ও সকল প্রকার অভ'বকে 
কাটিয়! ছাটিয়া ছোট কবিয়া কোন রকমে 
তাহার] জীবন ধারণ করিতেছেন। মোটর 
উপর শতকরা ২৩ জনে সন্ছল অবস্থায় 
আছেন কি না সন্দেহ । 

তৎপর আমাদের জমিদার শ্রেণী। 
অনেকে মনে করেন, তাহাদের অবস্থা বেশ 
সচ্ছল | কিন্ক বিশি জমিদার তিনিই জানেন, 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বষ, আশ্বিন, ১৩১৫ | 


তাহাব সানমাবন্ধ আয় লইয়া নিত্যবদ্ধনশীল 
টেল্স, শতপ্রকাণ্রল টাদা, ক্ণাটহোম্‌ এবং 
চিনি প|টউব ত্যনভাব বহন করিয়া তিনি 
কেমন স্বখে মাছন। 
অদ্বাহাবে মামাদিগের 
অল |ন্শবহ শপীব অন্ধপুই | একপ তর্ধল 
শখীব, পবিাৰ জলের অভাবে সত্বরই 
বোনগব আগাব ভইযা পে । এই জেলায় 
কিনপ জণকষু কাহাব৭ অবিদ্দিভ 
নাশ । ভাণবথীব ভীরে হালিসহর হইতে 
বজবদ্ত পদ স্তু বন্তপ্র্ল সহব ও পলীছিল 
তাহাপ্ত কোন দিনও জলকষ্ট ছিল না। 
কিগ্ু কয়েক বংসব হইতে গঙ্গার জল দুষিত 
ভইরা ছ। মিউনিসিপ্যালিটির 
বানাযাঁনক পণাক্ষক ডাক্তাব আ্রীযুক্ত যোগীক্্ু- 
নাথ দও মহাশর বলেন, যে ভাগীরথীর 
আবস্থ কোন বোন কলকারখানায্স ষে 
সেপটিক টাক্সেব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহ! 
হইতে নিকটস্থ পল্লীগুলিব বিশেষ ভয়ের 
কারণ আছে । কলিকাতার জল উত্তমবপে 
ছাকিয়া লওয়া হয়, তথাপিও তাহাতে এখন 
অনেক বোগজনক কাটাণু পাওয়! যাইতেছে । 
যে সকল জায়গায় জল না ছাকিয়া পান কর! 
হয়, সে সকল স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ 
আশহা । 

গলা ভিন্ন এই জেলার অন্ঠান্য প্রান 
সকল নদীর জলই পানের অন্গুপযুক্ত। 

আমাদদর যে ২৫টি মিউনিসিপাালিটি 
আছে, তাহাদের মধোও অনেক স্থলেই 
অলকই বর্তমান । 

এই জেলাব্ব ৫০০* হাজার পল্লীগ্রামের 
মধ্যে ভাঈরথীর সন্নিকটস্থ নুনাধিক &** 


দনিদাজনিত 


তাহা 


কলিকাতা 


ষষ্ট সংখ্যা |] 


শীত ৮ পিক পালা 
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শত বাঁদ দিলে, বাকী ৪৫০০ চারি হাজাব 
পাচ শত পল্লীর অণ্ধবাসীপ্দিগকে পানীয় 
জলের জন্য পুরাতন পুনরিণী, ডোবা, ছে!ট 
নদী, নালা ও খাল বিলের উপর নির 
করিতে হয়। এই জলাঁশরগুলি প্রায়ই 
গ্রীষ্মকালে শুকাইর, যায় । তখন পিপাসা 
নিবারণের অন্ঠ সকলকে যেকি ভয়ানক কট 
সহা করিতে হয়, তাহা ভূক্তভোগা ব্যঞ্জি- 
মাত্রেই অবগত আছেন। বর্ষাকালে নৃতন 
জলে সেইগুলি পরিপূর্ণ হয় বটে কিছ্তু 
অধিকাংশ স্থলে তাহা পাঁনের উপঘুক্ত নহে 
এবং তাহা হইতে নানাপ্রক।র বোগেরএ 
স্ষ্টি হয়। ইহার উপর অন্ঞরতাবশতঃং লোকে 
পাট, শণ ইত্যাদি ভিজাইয়া এই জল বিষাক্ত 
করে। এই দাকণ জলকষ্ট নিবারশের উপ- 
যুক্ত উপায় আপনাদিগকে নিগ্ধারণ করিতে 
হইবে। 

তার পর আমাদের এই জেলাব প্রায় 
সর্ধব্রই নিয় ও সমতল। সেই জঙ্ট বর্ধার 
জল সহজ নিকাশ হইতে পারে না। বিশে- 
ষতঃ অনেকগুলি নদীর মুখ একবারে বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । এতত্বাতীত বেঙ্গল সেন্টণল 
রেলপথ কতকগুলি নদী, নালা ও ঢালু জমীর 
উপর দিয়! অনুগ্স্থভাবে চলিয়া বাঁওয়াতে, 
আবশ্তকান্ুযায়ী পয়ঃপ্রণাণঠীর অভাবে বর্ষার 
জল নানাস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে । সুতরাং 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ডোবা, খাঁল, বিল বং. 
সরের তিন চারি মাস অপরিষ্ষার জলে 
পরিপূর্ণ থাকে এবং ম্যালেরিয়াবাহক মশক 
ও অন্তান্ত নানাপ্রকার কীট পতঙ্গের জন্মের 
হেতু স্বরুপ হয়, অথচ এই জলই আমাদের 
ববহার্ঘযা। 


দেশর দশা । 


৩১৬৫ 


০০ ০ শিশাপপোস্ী 





সস»... পপ পপ 


এই মাঁপেরিয়া আমাদের যেকি সর্বনাশ 
করিতেছে, তাহা বলা যায় না। পুর্বে 
বথন দেশেব লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল, 
তখন ম্যালেরিয়া প্রতি রোগের সহিত 
তাহাব। কিছুধিন বুঝিতে পাৰ্িত। কিন্ত 
এখন অনকইী ও জলকষ্টে শরীর ছূর্বল 
হওয়াতে লোকে সেবপ যুদ্ধে একবারে 
'অসমথ | গত ১৯০১--১৯৯০৫ সাল পর্যান্ত 
কেবণ জববাগে এই জেলার প্রতোক ১০০৬ 
হাজার লোকেব মধ্যে ১৮ জন মারা! 
পওয়াছে। বলা বাভলা, এই জরের প্রায় 
সমন্তই মণশলেরিরা জ1। 

এই ম্যালেখিয়ার জন)ই কোন কোন 
পল্লীগ্রামেব অবস্থাপন্ন ভদ্রলাকে ভদ্রাসন 
প্রভাগ করিতে বাধা হহয়াছেন। যখন 
তাহারা নিক গ্রামে ছি.লন, তখন স্কুল 
পাঠশালা প্রতি নানাবিধ সংকার্ষ্যে 
নিয়োজিত থাকিতেন। এখন তাহা-দর 
অভাবে গ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় 
হইতেছে। 
এইত্ গেল আমাদের গ্রধান প্রধান ছুর্দশার 
তালিকা দারিদ্র্য, জলব্ট ও ম্যালেরিয়ার 
কথা। এই সকল আপদের সহিত যুঝিতে 
হইলে যে বলের প্রয়োজন, এখন দেখা 
যাউক, আমাদের সে ঝবল আছে কি 
না। শিক্ষাই মানবহৃদয়ে বলসঞ্চার করে! 
কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার 
হইতেছে কি? ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ বিদ্যালয়ের 
খ্যা ৯৯২৭ ও ছাত্রসংখ্যা ৭৩,৫৬৬ ছিল।; 
১৯০১ শ্রীঃ অঃ আমাদের এই জেলার সকল 
রকম বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৭৬৮ এবং ছাঁত্র- 
সংখ্যা প্রায় ৭৪ হাজার হইয়াছে। স্কুবের 


৩৩৬ 


০০ ০ চি সন ০ ২৮৮ ৮ ২ ০০১২৯ 


সংখা এই ৭ বংসবে অনেক কমিয়াছে, 
ছাত্রসথাও বেগা বাড়ে নাই। 
সালে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক 
বালকফেব মধো শতকরা ৪৩ জন লেখাপড়া 
শিখিত ১ ১৯০১ সালে শতকরা ৪২ জন 
লেখাপড়া করে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা 
যাইতোছ যে, লোকশিক্ষা আশান্তৰপ 
উন্নতিলাভ করিতেছে না, বরং কিছু কিছু 
অবনতির দিকে চলিয়াছে। 

কোন জাতির উন্নতি একমাত্র পুকষ- 
দেগের শিক্ষার উপর নিরব কবে না। 
স্লীশিক্ষা [ভদ্গ কোন জাতিই উন্নত হইতে 
পারে না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
আমাদের দেশে ৮৮৯৭ সালে বিদ্াালাভের 
উপযুক্ত বয়ঙ্কাদিগের মধো বিদ্যাথিনীর সংখা! 
শতকরা ৪ জন হইয়াও এখন ক্রমশঃ আবার 
কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। 

এই জেলায় লোক সংখ্যার অনুপাতে, 
লিখিতে পড়িতে জানে এমন লোকের সংখ) 
বড়ই নিরাশাজনক । আমাদের জেলার ২১ 
লক্ষ লোকের মধো কেবল ২৩৭,৭৭০ দুই 
লক্ষ ক্রিশ হাজার অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ 
জন্‌ মাত্র লিখিতে পড়িতে সক্ষম। যে 
জেলায় ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত, সে 
জেলারই যখন এই দশা, তখন আর দেশের 
আশ] ভরস! কোথায়? 

তারপর কার্যকরী বিদ্যার চচ্চা ত 
একবারে নাই বলিলেই হয়। 

কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের যে 
ফোন আশাই নাই, একথা আমরা সকলেই 
জানি। কৃষিই আমাদের ১৭ অক্ষ লোকের 
উপজীবিক1। অন্যান্ত দেশের হায় ভিন্ন ভির 





১৮৯২ 


[ ৮ম বর্ষ, আশিন, ১৩১৫। 








শ্রেণীর লোকের ভিতর কার্যকরী বিদ্যার 
বহুল বিস্তার বাতীত শ্রমশিল্পের উন্নতির 
কোন আশাই নাই। 

মধাশ্রেণীর ভদ্রলোকের শিক্ষার গতি 
এখন কেবল ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি 
বাবসাঁয়ব, আর না হয়, চাকুরির দিকে । 
কিন্ত এই সকল কাজে আর সুবিধা নাই 
বলিলেই হয়। 

অন্নকষ্টের কথা পর্বেই বলিয়াছি। এখন 
দেখা যাউক, জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়ো- 
জনীয ব্রব্যেক জ্জন্ত আমাদের কন্ত খব5 
হয়। 

২১ লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্র জন্য 
প্রতোকের অন্ততঃ ২০ গজ অর্থাৎ ২২ টাক! 
মূলার বস্ত্র ধরিলে, মোট ৪২ লক্ষ টাকা খর5 
হয়, ইহার মধো আমাদের বার 
হাজার তাতী ও কয়েক সহস্র জোল! কিয়দংশ 
প্রাপ্ত হয়। 

২১ লক্ষ লোকের মধো প্রায় ২২৫০০* 
ছুই লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকে লিখিতে ও 
পড়িতে পারে। ধরিয়া লগদ্বা যাঁউক, 
যাহার! লেখা পড়া জানে তাহারা সকলেই 
জুতা ব্যবহার করে । প্রতোকের জন্য বৎসরে 
২. টাক! ধরিলে আমাদের জুতার খরচ 
বংসরে অন্যান ৪|০ লক্ষ টাকা। ইহার কত- 
কাংশ বিদেশে ষায়। 

২১ লক্ষ লোকের প্রত্যেকের জন্য বৎসরে 
অন্ততঃ ৫ সের করিয়া গুড় বা চিনি ধরিলে 
একুনে ২৫০০০০ ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ 
থরচ হুয়। ইহার মূল্য প্রায় ২০*০*** কুড়ি 
লক্ষ টাকা এক চব্বিশ পরগণাতেই 
এখন প্রায় ১৩০** তের হাজার বিঘা জমীতে 


৯১০০০ 


ষষ্ঠ সংখ্যা । 





ইন্ুর চাষ হয়। তাহাতে মোট ১৩৯০০ 
এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ গুড় বা চিনি 
হইতে পারে। এতম্কাতীত খেঙ্কুরগাছেরও 
অভাব নাই। কিন্ধু গোবরডাঙ্গার চিনির 
কাঁরথানাগুলি বক হওয়া অবধি অন্য স্থান 
হইতে চিনি আনাইতে হইতেছে, এবং 
তাহাতে অনর্থক অতিরিক্ত অর্থ বয়ে 
হইতেছে । চব্বিশ পরগশাতেই যথেষ্ট গুড 
ও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। 

২১ লক্ষ লোকের জগ্ত বংস:র প্রায় 
৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার লবণ খবচ হয়। 
পুর্ব্বে আমাদের এই জেলাতেই অনেক লবণ 
প্রস্তুত হইত; এখনও হইতে পারে। 
অনেকের ধারণা আছে, গবর্ণমেপ্ট লবণ 
প্রস্তুত করিবার বাবসায় চালাইতে অন্থমতি 
দিবেন না, ইহা নিতান্তই অমূলক 1 তবে 
বর্তমান অবস্থায় লবণ প্রস্তত কবিবার 
ব্যবসায় লাভজনক হয় কি না, তাহা 
পরীক্ষা করিক্সী দেখিবার বিষয় । 

এতদ্ব্যতীত অন্তান্য ব্যবহার্যা দ্রবোর 
উন্নত কল কারখান1 এদেশে করিলে তাহাতে 
'আমাদিগের নানা সুবিধা । 

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল-বিভাগের 
পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত জে জি কমিং মহোদয় 
যে বাবসা গুলি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার তালিকা এই ; 
(১) বস্থ ও কারপেট বয়ন (২) চীনা বাসন 
(৩) কাঠের জিনিষ (৪) মাছুর (৫) 
চামড়া (৬) ছুরি কাঁচি (৭) পিতলের বাসন 
(৮) কাচের ব্িনিষ (৯) নান! প্রকার 
রাসায়নিক দ্রব্য (১০) দেশলাই (১১) 
সাবান (১২) সুগন্ধি দ্রব্য (১৩) গালা 


দেশের দশা । 
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সাশা বীপাশিিশি্টিটিশি শশা শাশাশাকি নি 
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(১৪) ও নানাবিধ উদ্ভচ্জ টতল প্রপ্ঠৃত করা 
এবং (১৫) ভুলা ও রেশম-জাতহ্ত্র ও বন্ধ 
রঞ্জন। এতন্বাতীত ছাতা, রং, মোজা, চান 
ড়ার জিনিষ এবং ফলের মোরব্বা ও চাট্নি 
প্রস্তত করিবার প্রস্তাবও ভিনি অন্তমোদন 
কবেন | 

উল্লিখিত তালিকার মধো অনেক গুলি 
শ্রমশিল্পই এ জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 
কাপড় ও চামড়ার কারবার বছল পরিমাণে 
প্রতিষ্ঠিত কর! আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । 
তগিন্ন নূতন উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার 
জন্ভও এই জেলার নান। স্থান উপযুক্ত বণিয়া 
মনে হয়। 

কিন্তু এইৰপ কল কারখানা চালাইতে 
হইলে মূলধন চাই, অভিজ্ঞতা চাই ও দমবেত 
হইয়া কারা করিবার ক্ষমতা সাধুতা সত্যনিষ্টা 
ও অধাবসায় শ্রমপটুতা গ্রন্থৃতি থাকা চাই । 

দ্বিতীয়তঃ--শ্বদেশীয় বস্তুর বহুল প্রচার 
৪ বাবহার দ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা 
করিতে হইবে । এ বিষয়ে বাঙালীর কাছে 
কোন কথাই নূতন নহে। মাতৃভমির দৈত্য 
নিবারণের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া ধাহার। 
নৃতন নূতন বাবসা বাণিজোর প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন, তাহারা যে সাধানুসারে, খ্বদেশীয় 
বস্ত ব্যবহার করিবেন ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। 
আমি যদ আমার তম্ভবায় ভ্রাতার কাপড় 
ক্রয় না করি তবে মাঁতচরণে আমি অপরাধী । 
একমাত্র স্বদেশীয় বস্ত বাবহারে আমার 
কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু মীতৃচরণে অপরাধ জনিত আম্মগ্লানি 
অপেক্ষা এরূপ ক্ষতি ক্সীকার কি সহজ্গুণে 
শেস নহে? আবিষ্তক দ্রব্যাদি ক্রহকালে 


শিপ সপ এ ০৮৮০৮৮৯া  প্েশজ কত পরি জাকির ১. ০২ শি 


আমি কি আমার অনশনপাড়িত, রোগকরিষ্ট 


শ)৬৮ 


স্পা শি শপ সপ 


শ্রমশিল্পী ভ্রাতগণের নিগাশাবাঞ্তক মুখ ভুলিতে 
পারি? প্রীব্যবসান্বজীবীর সহিত আমাদের 
যেকি রক্রসন্বন্ধ, বগজননী প্রতিজনের কর্ণে 
অতি করুণস্বরে তাহা বাক্ত করিতেছেন। 
নিতান্ত কঠোর জদয় না হইলে জননীর সে 
কাতরম্বর বিশ্ব হ€ষ্া অসম্ভব। 

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করিষ। মালেরিয়া নিবারণই* 
বলুন, জলকষ্ট নিবারণই বলুন, জলনিকাশের 
নুতন বন্দোবস্তই বলুন, আর জনমাধাত্ 'র 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই বলুন, সকল কার্াই 
আমাঁদিগের সমবেত শক্তি ও চেষ্ছার উপর 
নিভর করে। আন্মনিভর বাঞ্ষিগত জীবনের 
ন্যায়, জাতিগত জীবনর পক্ষেও নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । কিন্ত জাতিগত আত্মনিঠব 
বাক্তিগত আত্মনিভরের স্মষ্টিমাত্র। আমা- 
দিগের এই জেলার অধিবাসীদিগের মনকে 
এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে, কেহ যেন 
অন্যের মুখ পেক্ষী নাহন। আমরা সকলেই 
যেন একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশের যে 
কোন মঙ্গলকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতে 
পারি। 

যেসকল কারণে জাতিগত ও সম্প্রদায়- 
গত পার্থকোর স্থষ্টি হয়, আমাদের মধ্যে 
তাহান্ন অভাব নাই। কিন্ত মাতৃভন্তির 
ঘাঁরা সে সকল অন্তরায় দূর করিতে হইবে। 
মাতৃভূমির কোন মঙ্গলকর কার্্যের ইঙ্গিত 
পাইবামাত্র আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, 
উদাসীন্য ও অস্ুয্া পরিত্যাগ পুর্বক আমা- 
দিগকে একত্র হইতে হইবে । 

জেলার সমস্ত না হউক, অন্ততঃ অধি- 


বঙগদশন ৷ 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্রিন, ১৩১৫ । 


কাংশ লোককে এক চিন্তা ও এক কার্যে 
নিরত করিতে না পারি, আমাদের উন্নতিগ়্ 
উপায় নাই। কি উপায়ে সকলকে এক 
মনকে দীক্ষিত করিয়া, একই উদ্দেশ্ে প্রবৃত্ত 
করিতে পারা যায়, ইহাই এখন আমাদের 
গ্রধান চিষ্থার বিঘর। আমার মনে হয়, 
অ'মাচপব যে যে পঙ্লীতে ডাকঘর আচ্ছ, 
সেই পন্লীপ্চলিকে কেন্জ স্ববপ করিয়া আমর! 
সবডিভিসন কমিটীর অধীন কতকগুলি 
শীথা কমিটি গঠন করিতে পাবি। বর্তমান 
অথস্থায় আমাদের ৫০০৭ পাঁচ হাজার পল্লীর 
প্রতোক্টিতে এক একটি সমিতি গঠন 
করিবার আশা করিতে পারি ন!। কিন্ত 
আমা,দর যে ১৭১৮ পল্লীতে এক একটি 
বিদালয় আছে তাহার প্রতোকটাতে এক 
একটা প্রশাখা কমিটি গঠিত হওয়া অসম্ভব 
নয়। জলকষ্ট হইলে, জল নিকাশের 
আবশ্যক হইলে, অথবা কোন সংক্রামক 
পীড়ার আবির্ভাব হইলে স্থানীয় কমিটি 
নিকটস্থ কেন্দ্রে সংবাদ দিতে পারেন। 
তাহারা! আবার সবডিভিসন কমিটিতে সংবাদ 
দিবেন এবং জেলা কমিটি তাহাদের নিকট 
হইতে লংবাদ পাইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
করিতে পারিবেন। 

এন্ধপ একটি মহত কার্যে অনেক 
লোককে অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে 
হইবে। কিছুই এক দিনে গড়ে না। যাহারা 
এ কার্ধ্য ব্রতী হইবেন তাহাদিগকে অনেক 
ত্যাগ স্বীকার করিতে হুইবে। প্রচারক 
ব্রত-গ্রহণ করি! গ্রামে গ্রামে লোকের নিকট 
এই সকল সমিতির আবশ্তকতা প্রতিপঞ্জ 
করিতে হইবে) এবং সর্বসাধারণকে এজন 


ষষ্ঠ সংখ্যা । ] 


০০০ 


প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে 
হইবে । আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্ট হইতে যে সাহায্য লাভেব সম্ভাবনা 
আছে, আমি তাহার উল্লেখ করি নাই, 
কারণ আমর! যতই আত্মশক্তির উপর নিভর 
কবিতে পারিব ততই আমাদিগেব মঙ্গল 
হইবে। কিন্ত আমার বিশ্বাস, আমাদিগের 
কার্ধ্য সুপ্রণালীতে চালিত হইলে আমবা গবণ 
মেণ্টের সহান্ভ্তি পাভে বঞ্চিত হইব না। 
আমাদের দেশের কামের এবটা প্রধান 
অন্তরায় এই যে, আমর! আশু ফন প্রভাশা 
করি। কিন্ত জাতীয় জীবন প্রতিটা এক 
দিনের কার্যে নহে । যুগ যুগাস্তেব গরম 
ও সাধনা ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হভবার নষ। 
আর একটি বিদ্ব এই যে, আমরা প্রতোকেই 
নেতা হইতে চাই, অপাবর নেতৃধ স্বীক'র 
করিত প্রস্থত নহি । কিন্ত গুক হইতে 
হইলে যে প্রথমে শিষ্য স্বীকার কবিতে 
হয়, তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। 
ধাহাবা আমার প্রগ্রাবিত পরী মিশ্র নেহা 


দেশহিত 


৩৩৭১ 


শপ এ 











হইাবন, হয় ত তাহাদিগের নাম, তাহাদিগের 
কাা, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, 
নীরব বিনা আভন্বরে তাহাদিগকে কার্ধা 
কিছ্ধ সেজন্ যেন তাহার! 
নিকংসাহিত না হন। সমুদ মধ্যে ফলশস্ত 
স্থশোভিত মন্যাবাসের উপয্ত্ত যে মহাদীপ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসখ্য কীটাণুর 
যগ যগান্তরব্যাপী ধারাবাহিক অবিশ্রান্ত 
পিশম ৪ দেহ বিসর্ষনের নিদশন। 
শদ ক্টাণর নায় আমাদিগণকও যুগ 
যগাওস ধরিয়া, তিল তিল করিয়া দেতপাত 
বিয়া, গননীজনান্মির গৌরাবর সি হাসন 
প্রতিদিন করিত হইবে। কোন কাযাই 
জগাত 'আকশ্মিক নয়। আমাদিগের 9৫৭ 
এশা সমন্তই আমাধিগের কার্ষের ফল। 
কন্ম দাবাই কম্মজনিত পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
করিত আমরা যদি উপস্ক্ 
হই, গিনি কণাফণদাতা-তিনি যে "আমা 
দিগের কথাণ করিবন, তাহাতে অন্মাত ৪ 





৮ 


করিতে হইবে। 


হইব । 


সন্দং নাভ | 


-এীশীি শিসসি ভাপা পপ শি 


দেশহিত। 


০: ও 


বঙ্গবাবচ্ছেদের আঘাত বাণ্লাদেশে 
স্বাধেশিঞ্তার যে উদ্দীপনা! আলগা উঠয়া'ছ 
তাহা যে অন্ত দেশের এ শ্রেণীয় উদ্দীপনার 
ঠিক নকল নহে, তাহ! যে আমাদের দেশের 
স্বকীয় প্রকৃতি অন্গুসারে একটি বিশিষ্টতা 
লাভ করিয়াছে এমন কথা আমাদের দেশের 
কোনে বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। 


লেখক বলেন যে আমাদের দেশৈব এই 


খাদেশিকঙার উত্সাহ গভারতর আধাগ্সিক 
ভ1 পুর্ণ, এই জগ্ঠ উচ্া একটা ধন্মসাধনার 
আকার ধারণ করিতেছে। 

একথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে 
আমাদের দেশের কোনো উদ্যোগ দি 
দেশের সব্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চাক 
তব তাহা ধর্মকে অবলম্বন না কবিলে 
কোনো মতেই রুতকাধ্য হইবে না। 


৩৪ ০ 


কোনে। দেশবাপা স্লবিপা কোন! বাষ্ীয় 
স্বার্সসাপণ্নব প্রলোভন কোনো দিন আমা- 
দের দেশেব সাধারণ লোকের মনে শক্কি 
সপগার কবে নাই | 

অন্যণব আমানদব দেঃশব বর্কমান 
উদ্দীপনা মদি পঙ্গেব উদ্গীপনাই হউরা ঈাডায়, 
দোশর ধর্দানদ্দিক যদি 'ণকটা ননন চৈভান্ত 
উদ্দোধিত কবিয়া ভোলে তলে তাহা সা 
তইাব, স্তায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র বাপ্ট 
হউবে সন্দেত নাউ | 
অন্দোলন সেই 


জান্ঞাভা লাঁড করিয়াছে অথলা 


আমাদের বরমান 
করিবে 
কিনা ভাভা নিশ্চয় নিজপণ কবিয়া নলিবার 
ক্ষমতা আমি রাখি না। 
যে. দেশে যদি দই চাঁবিজন মভাশ্ী5 এই 
আন্দালনকে শিশিকাত সম্পরদায়েক পোহাটি- 
কাল চাঞ্চলা মাত্র বলিয়া অন্ভব ন' করেন, 
তীস্ার! যদি ইভার নিগট কেন্দস্তল সেই 
ধর্মের অগ্রিকে প্রভাক্ষ দেখিয়া থাঃকন যে 
অগ্নি সমস্ত মিথাঁকে ভিতর হইভে দগ্ধ 
রুবিষ্ঞা ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভন্মসাত 
বিয়া দেয় এবং আমাদেব যাহ কিছু শেঠ 
ও মহামুলা ভাহাকেই তপ্ত স্বর্ণের মত 
উজ্জ্বল করিয়া তোলে--ভবে তাহাদেব সেই 


এইউটুক নল? মায় 


উপলদ্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানী গ্রকাব 
সাময়িক বিক্ষিপ্রতাকে বার্থ করিয়া চরম 
সফলতা আনয়ন করিবে। 

কিন্ত আমরা যে এই ধশ্মের মুষ্টিকে 
দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে 
পাওয়া যাইবে ? যে ইহাকে দেখিয়াছে সেত 
আব উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত 
উদ্বেগ একান্ত সতক্তার সহিত ইহাকে রক্ষা 


বজদর্শন | 


[ ৮ম বম, আশ্মিন, ১৩১৫। 


৮ পপর আর | পপর পাপা পপ সপ সপ পপ পপ | পি 


করিবার জন্ত জাগত থাকে_-কোঁনো ভর্তা 
কোনো জরি সেসহ্য করিতে পার না। 
সেই প্রাণাস্থিক সতর্কতা যদি দেখিতে না 
পাই, যদি দেখি উপস্থিত 
সাধানন রুপণতাঁয় আমাদের দুর্ঘল চিন্তাকে 


কোন উদ 


এমনি অভিহ্ কাব যে আমাদেব সাধনাব 
কেন্দক্সিত প্রন্মঘক সর্বাভাভারবে বক্ষা কবার 
ক 'মামবা বিহত হই তাবে ইহার মত 
ইৎকগাব বিষয় আর কিচ়ই হইতে পারে 
না। রাজার সন্দেহ জাগত ভইয়া আমাদের 
চাবিদিণক যে শাসন জাল বিশ্কাব কর্রিতেছে 
তাহার বিকাদ্ধ আমাদব অভিন্যাগ আমবা 
সর্দ্দ" উচ্চকা%ই প্রকাশ করিতেছি কিন্ক 
যেখান আগালেপ স্বাদশর লোক আমাদের 
ম্তেব পরি ততাশান পাপ পদার্থ নিক্ষেপ 
করিয়া আমান্দর হোমকে নঃ করিতোছ 
ভ*হাঁদিগপকে আমরা কেন সমস্ত মনেব সহিত 
ভত সন" করিবার, তিরম্বত কতবার, শন্দি 
অন্নভন কবিতেছি নাহাবাই কি 
আমাদের সকলেব চেয় ভয়ঙ্কর শু নহে? 
টিনন্যাদব একদিন বাঁলাদেশে পোমব 
ধম্] প্রচার করিয়াছিলেন । কাম জিনিষটা 
অতি সহজেই প্রেমের ছগ্মবেশ ধরিয়া দলে 
ভিডিয়া পড় এই জন্য চৈতন্য যে কিবপ 
একান্ত সতক ছিলেন তাহা তাহার অন্তগত 
শিষা হরিদাসের প্রতি অতাস্ত কঠোর 
বাবহারে প্রমাণিত হইয়াছ। ইহাতে বুঝা 
যায় চৈতাঙ্গব মনে যেপ্রেম ধর্দের আঙশ 
ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিবপ নিক্ষলঙ্ক ? 
তাহার কোথাও লেশমাতর কালিমাপাতের 
আশঙ্কায়, তাহাকে কিরূপ" অসহিষ্ ও কঠিন 
করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রত্তি 
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তর্দল মমতাঁকে তিনি মনে স্কান দেন নাই-- 
ধর্খের উজ্জ্লতাকে সর্ধতোভাবে রক্ষা করাব 
প্রতিই তাহাব একমাত্র লক্ষা ছিল । 

আজ আমরা দেশে যদি শক্কিধর্দ্যাকই 
পাব করিবাব জন্ত পরূন্ত হইযা থাঁকি 
তবে তাহাব্ কি কোগাদ বিপদের কোন 
সম্ভাবনা নাই? সে বিপদ. কি কেবলই, 
যাহাদিগকে আমবা শকুপক্ষ বলিয়া জানি 
তাহানদরই নিকট হইস্তই ? উন্নত, 
অগ্তায় ও অনাচার কি শক্কিবই ছ্মাবশ 
পবিয়া তাহাব মলে আঘাত করে নাঃ 
যথার্থ দ্র্ণলতাই কি টচ্ছ আলতা আকার 
দাষণ কিয়! প্রবলতার নান কবে না? 
যাহা শক্তি নহে কিন্তু শান্তির বিনা শক্তি 
ধক্মসাধনায় তাঁভাব মত সর্মনেশ বিল আব 
ত কিছুই নাই । 
তাভাব 'অন্কাদাষব লক্ষণ চাবিদিক দেখা 


বহুমানে আমাদব “দশ 


যাইন্তাছ কিন্ট আমান্দন মন্পা যাহাবা 
াঁভাক স্পঈত পশয় দিনতছেন না ভাভা- 
বান” শাহাঁঁক ক্ষমণ্ভীন কঠোব শাসন ৪ 
ভং'সনাব দাবা দব ঠেকাইয়া বাখিবার চেঙঈা 
কবিতচছচন না। যে শল্ি ধর্শ, তিনি 
দি আমাদব স্পট উপলব্ষিগাচৰ হইনতন 
ভ”্ব ট্রাঙার এই সকল নকল উংপানকে 
কখনও এক দেব জন্য সহা কবিতে 
পারিতাম না। আজ দম্াবন্তি, তন্ববতা, 
অন্ঠাঁয় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয় চাবি 
দিকে সঞ্চরণ করিতেছে এ কি এক মুহুর্তের 
জন্য তাহারা সহা করিতে পারেন বাহার 
জানেন, আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, 
যে কোনো হিতসাধনাই লক্ষ্য হউক না 
কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপন্থী 


দেশহিত | 


৩৮১ 


শা কা সপ পাস ০ ১ পপ ০ শা 


তাহাব যথার্থ সাপক। জাতক চবিন্াক 
নষ্ট কবিযা আমরা জাতিকে গড়িয়। তিলিৰ 
এমন ভয়ঙ্কর ভূলাক তিনি কখনই এক 


মুশন্গের জনাও মনে স্তান দিত পাবন 
না যিনি ধশ্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় 
জাঁনেন। 


আমাদের দেশেব সকল 'অশঙগলের মল 
কোথায়? যেখান আমবা বিচ্ছিন্ন । অত- 
এব আমাদব দেশ বকে এক কবিয়া 
তোলাই দেশডিতেৰ সাধনা । বভকে এক 
কিয়! কলিতে পার কে? ধন্ম। প্রায়াজনের 
প্রলোভান ধয়াক বিসক্ষন দিলেই বিশ্বা- 
সের বন্ধন শিথিল হইয়া যাঁয়। যে অধম 
দাবা আমবা অন্কে আঘাত করিতে চাই 
সেহ অধন্মেব হাত ভইতে আমরা নিজেকে 
বাচাইব কি কবিয়া, মিথাকে, অন্যায়াকে 
যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশয় দিই 
তব আমরা নিজদের মাধ্াই সান্দত, 
বিশ্বাসঘাতকতা, দাভবিদোহবৰ বীজ বপন 
কবিব_-এমন একটি প্রদীপফে নিভাইয়া 
দিব যে 'মআলোকেব অভাবে পুত্র মাতাঁকে 
আঘাভ কবিাব ভাই 'ভাইয়েব পক্ষে বিশী 
মিকা হইয়া উঠিবে। যেছিদ্র দিয়া আমা 
দের দলর মধ্যে বিশ্বাস হীল, চবিজ হীন, 
ধর্মস*শদ্রীগণ অবাধে পবেশ করিতে পারিবে 
সেই ছিদৃকেই দলবুদ্ধি শক্তিবদ্ধিব উপায় 
মনে কবিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো 
যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পাবেন? আমাদেয় দেশেব যে ছইটি প্রাচীন 
মহাকাবা আছে সেই দ্ভুই মহাকাব্যেই এই 
একটি মাত্র নীতি গ্রচার করিয়াছে যে, 
অধন্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশ 


৩৪২ 





লাত করিয়াছে সেই খানেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির 
সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য 
উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের 
কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের 
দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথা ও আমা 
দের দেশের মহাখধিদের সাধনা বার্থ হইবে । 
আমাদের দেশের পুজনীয় শাস্ম ফলের 
আসক্তি তাগ করিতে বলিয়াছেন । কারণ, 
ফল লক্ষ্য ধর্মই লক্ষা। দেশের 
কাজেও ভারতবন্ন যেন এই শাশ্শবাকা কদাঁচ 
বিশ্বৃত না হয়। দেশের হিভসাধনের জন্য 
আমরা প্রাণ সমপ্ণ করিব কেননা সেই ্প 


নহে, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৫ 


সস 


মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্ত 
কোনো £ফল-সে ফলকে ইতিহাসে যত 
লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না_সেবূপ 
কোনো ফল লাভ করিবার জন্য ধর্মকে 
বিসজ্ঞন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় 
দিলে রক্ষা পাইব নাঁ। বাইবেলে কথিত 
আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া 
আদিম মানব স্বত্র্ট হইয়া মরণ ধর্শু লাভ 
করিয়াছে । ফল লাভ টরম লাভ নহে, 
ধর্ম লাভেই লাভ, এ কথ! যদি কেবল দেশ 
হিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত 
মানুষের যথার্থ হিত নহে। 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


আশ্বিন সংক্রান্তি । 


ওগো সর্ধসহা! মাতঃ পুণা জন্মভূমি 
জি বর্ষ অন্তে মোর! এসেছি আবার 
তোমার উদার কোড়ে আহ্বানে তোমার 
সমবেত পুত্রগণে কি বলিবে তুমি 

অযি শোকক্ষাযেক্ষণা রুদ্ধ ওষ্ঠাধর! 
অঞ্ভরা নয়নের নীরব ভাষায়? 

জানি মোর! জানি ভুমি কি দুখে কাতরা, 
কেন এই মান মুখ, ধুসর ধলায় 

শতচ্ছিন্ন ক্ষৌমবাস, শোণিত অঙ্গিত 

তব বক্ষাঞ্চলে লেখা রুধির অক্ষরে 

কুঢ় রাজবিধি-তরবারি-বিদারিত 

বিক্ষত বক্ষে ব্যথা । জলম্থলাম্বরে 
তোমার বেদনাতুর মাতৃমৃত্তি খানি 

আতব্বি কছিতেছে তব অকথিত বানী। 


রাখী । 


ওগো তীন্ি গীতিময়ী, প্রেমের বলয়, 
আজি এ মিলোনোত্সবে ভস্তহস্ডাম্তরে 
তুমি ফিরিতেছ সুখে, প্রেমের শিগড়ে 
হদয়ের সনে তিমি বাধিছ জদয়। 

আজি এই শরতের মধুর প্রভাতে 

কে তোমারে শুনালে গো বিচ্ছেদের বাণী, 
নিদারণ রাজ-আজ্ঞা-অশনি-সম্পাতে 
দ্বিভক্ত বঙ্গের কথা ? তুমি তুচ্ছ মানি, 
নিম্মমত| বিদেশীর, স্বেহতন্থজালে 
বাঁধিলে স্থূঢ করি অন্তর বাহির । 

হে পবিত্র-কর-হথত্র, শুধু কি মাতা?লে 
প্রেমোৎসবে ? শক্তি হীন হস্ত বাঙালী 
কর্মের বলিগ্ ৰন্মে করিয়া মগ্ডিত, 
করিলে ম্বদেশ-সেবা ব্রতে নিয়োজিত। 


বঙ্গদর্শন। 


বি পি উঠি এ শা ০০ 
সামাঙ্জাব বাবস্থা সমাট কবিত্ছেন, পদদাপণ কবিতে আসিবেন, এ চিন্তা 
সমাজেব বাবশ্তা নেব কধিত্ছন »১ বাঠণতা। 
ভাহাতে যে অনিত শক্ত, প্রডুভ অর্থ এবৎ পলীগাম ক্ষত নগণা , পল্লীগ্ামের 


অকুন্ঠিত প্রভাব ও শতীক্ষ বদ্ধিপুনিব প্রাণয়া 
জন, আমাদের সে সমস্তেরই অভাব, 
মুখাতাবে সে সকল বাবস্থাব সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্কও অনি অন! সনাটর বি নিষেধ 
পালন করিলই তাহার সঙ্গে বাজা-প্রজা- 
সম্বন্ধ বক্ষিত হইল 3 নেতবগেঁব উপাদশের 
মনন, ধারণ ও যগাশন্ডি অন্রচানেই স্বদেশর 
প্রতি কর্তবা সাধিত হইল । 
বাড়ী ঘর, আগার আম্মীয় পবিজন, আমার 
স্মথশান্তি, আমার ধন্মকম্ম, আমাৰ জাঁবন 
মরণ যে পল্লীতে তাহাব দিকে আমি না 
চাহিলে কে চাহিবে,.-তাহাব অভাব আনি 
না ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে ? সম্বাটের নামের 
মহিমা আছে; দোহাই দিরা দেখ, যথা 
সম্ভব ফল পাইবে। সম্রাটের অসাম ধয়াও 
আছে; তাহা না থাকিলে ভারতের লক্ষ 
লক্ষ লোক গ্নেগে মরিতেছে দেখিক্সা সহান্- 
ভূঁতি সচক পত্র লিখিতেন নাঁ। কিন্তু সত্রাট 
সর্বব্যাপী নহেন ; ভারতেই যখন পদার্পণ 
করিবার অবসর তাহার নাই, তখন তোমার 
হর্দশা দেখিবার জন্য তিনি তোমারু গগুগ্রামে 


(কিন্ছট আদার 


প্রভোক আমি ইক্ষদ, নগণা। কিন্ত নিতান্ত 
নগণা হইলেও জীবন-মবণ কাহাবও নিকট 
নগণা নাহ । অতএব আইস তাই 1-_-সকল 
গুলি ক্ষুদ্র 'আমি' সম্মিলিত হইয়া একটা 
'আমরা' হই; এব” আমাদের? শুতাশতের, 
'আমা;দ+ জীবন মরণের চিন্তা করি। 

এ ক্ষেত্র আমরাই আমাদের প্রধান 
সহায়, ভাঙার পরে জগন্মাতা মহাশক্তি - 
ঈশার | হর পার কেন? আগে একটা 
গণ বলি এক গ্রামে ফেণাই নামে একটি 
গণবধ ছিল, ভাঙার মা তাহাকে তাতের 
ফেণ খাওয়ইয়া মানুষ করিয়াছিল, তাই 
তাহার নাম ফেণাই । ফেণাই গরিব, কিন্ত 
খড মাঠতক্র, তাহার মা মরিলে তাহ।র হচ্ছা 
হইল মার বুষোতসর্গ শ্রান্ধ করে, কিন্ত হাতে 
কিছু নাই। ঘটিবাটি সব বিক্রয় করিয়া 
ফেণাই পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করিল, এবং 
অবশিষ্ট অথের জন্ত সে ভিক্ষায় বাহির হইল। 
তাহার অবস্থায় সকলের দয়া হইল, সকলেই 
কিছু কিছু দিল, এবং ফেণাইর মার বষোৎ- 
সগ শ্রান্দ হইল। এ গ্রামে কানাই নামে 
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আব একটি গরিব লোক ছিল , তাহার ৪ 
মা মরিল, সেও ফেণাইব দৃগ্টান্তে ভিক্ষান্গ 


বাহিব হইল, কিন্ু কেহ তাহাকে ভিক্ষা 


দিল না তাহাব কাবণ, লোকে জানিত, 
কানাইর এক বিধবা মাসী 2বিবাব সময়ে 
তাহাকে কতকগুলি টাকা দিরা গিয়া ছ, 
কিন্ত কানাই তাহা লুকাইয়া বাখিখানছ, 
প্রাণান্তে খরচ কাব না। কানাই সে টাকা 
বাহির করিল না, তাহার মাব শ্রাদ্ধও হল 
না । 

আমাদেব কোন বিষে কতটক শন্ত 
আছে কি, না আছে, তাহা ঈশ্বব জানন। 
আমবা যদি ফেণাইৰ দুষ্টান্তেব অএসবণ কবি 
--আমাদেব যাভাৰ যতটুকু শর্্তি আছে, 
কর্তবা কমে নিঃশেষে তাহাব প্রয়োগ করি, 
তাহ! হইলে অবশিগু যে শক্তি ও সুযোগের 
প্রয়োজন হইবে ঈশ্বর তাহা দিবেন। কিন্তু 
আমরা যদি কানাইব দুষ্টান্তেব অন্নসরণ কবি 
ক্গার্থ বা আলন্তের পবামর্শ শুনিয়া মি কর্তবা 
পালনে নিজেব্র সমগ্র শক্তি-প্রয়োগে ককপণতা 
করি, তবে ঈশ্বর কখনও সদয় হইবেন না, 
আমাদের কপট প্রার্থনা সফল করিবেন 
না, এই জন্যই বলি, আমাদের কর্তবা পালনে, 
আমাদের হিত সাধনে, আমাদের ছুঃখ- 
মোচনে, এবং আমাদের উন্নতি-বিধানে, 
আমাদেরই যত, চেষ্টা, কর্ডত, পরিশ্রম, 
ত্বার্থতাঁগ--এক কথায় পুক্ষকার অগ্রগণা, 
তাহার পরে জগদন্বার কপা! যাহা কর্তবা 
বলিয়া বুঝ, তাহার জন্ত প্রাণপণে হাডভাঙ্গা 
পরিশ্রমে খাটিতে থাক, আর সেই সঙ্গে 
একমনে সর্ধসিদ্ধিদাতা ভগবাঁন্কে ডাকিতে 
থাক, অবশ্ত তিনি সহায় হইবেন। 


বঙদর্শন । 
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পল্লী-সমিতি । 


পল্লীবাঁসীর্দাগব সর্প পধান কর্তবা, সব- 
লেব একত্র সম্বিলন । গ্রাম হিন্দু মুসলমান, 
ছোট বদ, ধনী দবিদ, পর্ণিত মূর্খ, সকলে 
দিনাস্নত্ত একবাব একত্র সম্মিলিত হ৭, পর 
স্পারণ গ্রাঁত সদ্ভাব বৃদ্ধি কব, পবম্পবেব সখ 
৪,খেব আনাপ কব, গ্রামব অতীশের অমা 
গেোচিনা কব, ভবিধ্যতেব চিন্তী কব, পর্ডিতেব 
শান্দ এন ধান্যিকেব উপদেশ গ্রহণ কব, গরি 
বেব',খব কথায় কাণ দেও, ইতিহাসের 
গম শ্ন। বাজ নীতি, বাজ-বিধি, রাজা- 
শাসন, এ সকল বিষয় শোমাদব চিন্তা ও 
আলোচনা কবিধার অধিকার অবগ্তহ আছ, 
কিন্ধ এসব বড বড ধিষয়েবক আলোচনায় 
বড় বড মাথাই যখন খাটি তছ, তখন এ 
সকল বিষ ম়র চিস্তায় আপাঙতঃ মস্তিষ্ক 
ক্লান্ত না কবিয়া তাহাদের সিদাস্তই শুনিমা: 
রাখ , এব যে ভাবনা ভুমি ছাড়া আর কেনই 
ভাবিবে না, দেই ভাবনাহই ভাব, যেকায 
তুমি ছাড়া আব কেহ করিয়া দিতে আনিবে 
না সেই কাযই কর। 

সমস্ত গ্রামটাকে এই দৈনিক বা! সাপ্তা- 
হিক সশ্সিলনের ফলে একটা পরিবারে 
পবিণত করিতে হইবে, মনে মনে এইন্ধূপ 
একট। উদ্দেশ্য বা আদর্শ গঠন করিয়া রাখ । 
সব্ধদা যাহাদর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, 
আলাপে ভাব-বিনিময় হয়, সুখ-ছঃখের কথা 
শুনিয়া সমবেদনা জন্মে, যথাশক্তি পরস্পরের 
সখের বৃদ্ধি ও ছুঃখের লাঘব করিবার জন্য 
আগ্রহ জন্মে, তাহারাইত আত্মীয়, তাহা- 
রাইত পরস্পর এক পরিবার । ষে গ্রামে এই 


৭ম সংখা । ] 
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অবস্থা আছে সে গ্রাম শান্তিনিকেতন, সে 
গ্রামে উন্নতির বাবস্থা সহজেই ফল প্রসব 
করিবে । যে গ্রামে ইহার অভাব আছে 
সেখানে সর্দাগেই এই সন্মিলনের স্্বাবস্থা 
করিতে হইবে । 

গ্রাম যদি খব বড় হয়, তবে প্রতোক 
পাড়ার দৈনিক বা সাপ্ণাহিক সশ্মিলন, 'এব, 
সমস্ত পাড়া মিলিয়া মাসিক সম্মিলন করিলে 
ভাল হ্য়। ইহাত কাঁয লাল ভইবে, অথচ 
প্রতোক পাডার প্রতোকের সঙ্গে সমস্ত 
গ্রামের যোগ বহিবে। ক্ষেত্র যত ছোট 
য়, কায তত ভাল ভয়, ইভা জানা কথ।। 
যে কৃষকর জমি অল্প, তাশ্তার ফসল ভাল 
জান্ম, কেননা, জমি মঈ্ঈ হইলে সে প্রতোক 
খণ্ড জমির জন্য যথোচিত যত্র করিতে 
পারে । ইহাতে পাডাঁয় পাদায় ভাল ফসলের 
জনা প্রতিযোগিতা জন্বিতে পারে, সে আর 
তাল কথা । অমুক পাডায় বেশ ভাল কায 
হইতেছে, আমরাও এউদপ করিতে পারিব 
না কেন? ইহাই প্রতিযোগিতার ভাব। 
কিন্ত সাবধান, যেন হিংসা উপস্থিত না হয়, 
কেন না হিংসা, বিবাদ বিসংবাদ ঘটাইয়া 
কার্য বার্থ করে, জদয়ের সর্ঘনাশ ঘটায়। 
ভি"সা পরের উন্নতি সহিতে পারে না. প্রতি- 
যোগিতা নিজের অবনতি সহিতে পাবে না, 
ইহাই প্রভেদ। যদি মিজের অবনতি দেখ, 
অন্যের উন্নতি লক্ষা করিয়া, অন্তের সাহায্য 
লইর সেই পথে চল; যদি নিজে উন্নত হও, 
অগ্কে ডাকিয়া নিজের পথ দেখাও, এবং 
তাহাকে উপদেশ দিনা ও সাহাধ্য করিয়া 
উন্নতির পথে চালাও । ইহাই এক যোগে 
কার্ধ্য-সাধন, ইহাই একতাঁর লক্ষণ । সর্বদা 


পল্লী ব্যবস্থা । 


শপ শি টি সপপশাদাশাাশি শশা 
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শা্এপাপাপাশপী ক লা লাশের পিপিপি সাটিনশ শশিীশি শা, 


মানে বাখ, আমরা একই পরিবারেব লোক, 
আমরা একই শরীরের বিভিন্ন আঙ্গ ; আমা" 
দেব একই উদ্দেএ--আমাদের উন্নতি-বিধান, 
সন্লবিযায সকছেব অবস্থা ভাল করা । 

একটা কথা এস্সলে বলিয়া বাথ! ভাল, 
কথাটা মনে বাখিম্না চলিলে আমাদর ৭ 
সঞ্চিণন তায়ী হইবে, নতুবা পদ্দে পদে ইহা 
ভাঙ্গিরা যাইবার সম্ভাবনা দেখা দি"ব। 
কখাটা এই মে, সকলে মিলিষা কাজ কবিতে 
গেলে নিজকে একটকৃ ছোট করাতে হয়, 
নডুবা কাজ চলে নাঁ। মাসিক জগতে 
অভঙ্গার_অহং জ্ঞান--'মগামি” সকলের 
আগে বন্ট, কিন্ত সামাজিক সম্মিলিত কাষো 
_্টিকে সকলের পাছে রাখিতে হইবে, 
উহাকে আগে ছাড়িয়া দিলে সব ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। আমি 
যত বড়ই হই না কেন, দশর বুদ্ধি, দশর 
শন্তি, দশের সন্মান আমার চেয়ে বড়, 
একথা সর্দদাই মনে রাখিতে হইবে; যে 
ইহা] মনে বাখিতে জানে না, সে প্রতি কারা 
প্রতিপর্দে অগ্রতিভ হয়! সে দশ অনের 
সঙ্গে কখনও চলিতে পাবে না; কাহার ও 
সপ্গ তাহার সগ্চাব থাকে না। 

সশ্শিলনেব কার্ট্যে সর্দবিষয়ে সকলের 
মত এক হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে, 
গ্রার্থনীয়ও নহে । এই জন্য অধিকাংশের 
নতানুসারে কার্ধা চলা, সভা সমিতির নিয়ম; 
এ নিয়ম না রাখিলে কেনি সভার কার্ধা 
চলে না,দশ জনে মিলিয়া কাধ্য করিবার 
সম্ভাবনা থাকেনা । তবে ইহাও দেখিতে 
হইবে, যে অল্প সংখ্যক সভ্যের মত মিলিল 
না। তাহাদের কোন স্বার্থ হানি না হজ, 
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সপ শট পস্প শপিপিশ পপাপস্ীিন্সি 


তাহাদের কোন অনিষ্ট না ঘটে। সকলেরই 
মঙ্গল, সকলেবই উন্নতি, এই মূল উঠ 
সর্বদ।ই মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য 
শ্লার্থতাগেই মন্্রষোর মন্তষাত্র, স্বার্থতাগেই 
মমুষোর মহত্ব; বিনা স্বার্থভাগ সদালের 
(কোন মঙ্গল, পরেব কোন উপকার হইতে 
পারে না। 
প্রকারে স্বার্থতাগের দরষ্টাস্ত দেখাইভেছেন, 
কতজন কত প্রকারে দেবন্ধ লাভ করিয়া 
স্বদেণীর নিকট--মানৰব জাতির নিকট 
চিরস্মবণীয় হইতেছন, তাভার পরিচয় 
সকাপেই পাঈতেছেন ) কি স্বাথভাগ 
ইচ্চাক্ত হম চাই, স্বাগতাণ্গ জোব 
জববদক্তী থাকিলে তাভার মূলা কমিয়া মায়, 
তাহার মাহাম্মা আম|দব 





স্বাদতশেব জঠা কত মহাম্সা কত 


মী 


থারকে না। 


পল্লী সমিতিতে ও নিতা নৃতন স্বার্থভাগের 
প্রায়াজন হইবে, দশজনের স্বখ-শাপ্ঠি- 


সুবিধার জগ্য অনেক সময়ে নিজেব স্তখ- 
শান্থি-সুবিধা উপেক্ষা 
উপস্থিত হইবে, এব* সে স্থযোগকে ঈশ্বর- 
পেবিত আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে, কিন্তু জোব জবরদন্টীর পুতি গন্ধ 
যেন পবিত্র স্বাগত্যাগের পুণ্য সৌরভ কলুষিত 
না করে। 

গ্রামবাসীর মধো প্রকৃত 
আত্মীয়তা, ভালবাস! জান্গয়াছে কি না, 
কিসে ইহার পরীক্ষা হইবে- ইহার প্রমাণ 
কি$ অনেকে অনেক প্রমাণ দিতে পারেন, 
কিন্তু আমি একটি সর্ববাদিসম্মত প্রমাণের 
উল্লেখ করিব। আমি তোমাকে ভালবাসি 
কি ন।, তাহার পরিচয় সম্মুখে নহে, পশ্চাতে; 
প্রত্যক্ষে নহে, পরোক্ষে। তোমার সন্মুথে 


কব্িবার স্থযোগ 


একতা, 


বঙাদর্শন। 


[ ৮ম বর্ধ, কার্তিক, ১৩১৫ । 





ভোমাকে মিষ্ট কথা বলা, তোমার প্রিরকার্ধ্য 
সাধন করা, তোমার মনস্তষ্টি বিধান করা, 
ইহাত সকলেই করে, অনেক সময়ে 
তোমাকে মজাইবার জন্য পরম শক্র ও ইহ! 
কপিয়া থাকে । কিন্কু তোমার পরোক্ষ 
হোমার একটি নিন্দার কথা শুনিলে যদি 
আনাব জদয়ে শেল বিধে, তোমার একটি 
দেখিলে যদি আমার 
একটি মোহর নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া 


মনে তোমার ছেলেটির একটা কাটা 


ভণ ছু হইতেছে 


হয়, 
ফ্টিলে ঘণ মামাবই ছেলে ঘোর বিপন্ন হই- 
য়াুছ মনে কবির! আমার চ”ক্ষ জল আইসে, 
তাবেই বুঝি,.ব আমি ঢতোমার আন্মীয়। 
পলাগামে এইবপ পরোক্ষে উপকার করিবার 
স্গ্বগ পউত।ভ এতি দু উপস্ডিত হইতেছে। 
যদি তোমার গ্রাণ ভালবাপা থাকে, তুমি 
কখন? কাজ নাই বলিয়া আলশ্তে দ্বিন 
কাটাইতে পারিবে না । প্রাচীন সমাজের 
ই জন শ্বগীয় প্রণাস্সার কথা আমার মনে 
পডিতেছে। এক জনেব কার্য ছিল 
গ্রামের শস্তঙগেত রক্ষা । তাহার চক্ষের 
সম্মুখে কাহারও শশ্তের (অন্য বিষয়েরও 
বটে) কোন অনিষ্ট হইতে পারিত না। 
হয়ত অপবাহ্নে তিনি হাটে চলিয়াছেন, 
এমন সময়ে দেখিলেন কাহারও শশ্ত-ক্ষেত্র 
গক পড়িয়া ছ, অমনি তাহার হাটে যাওয়া 
বন্ধ হইল। তিনি প্রথমে €প্া-স্বামীকে, 
তাহার পরে শস্ত-স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন 
যদি উত্তর না পাইলেন তবে নিজেই ধান্- 
ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন, এবং প্রয়োজন 
হইলে গরুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাঠ দৌড়িয়া, 
তাহাকে তাহার গৃহস্থের ঘরে তুলিয়া দিয় 


৭ম সংখ্যা । ] 
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সময় থাকিলে হাটে গেলেন, না থাকিলে 
এই পর্যান্থই হাট হইল। ইহ! খোয়াডের 
অশ্মের অনেক কাল প্রর্দেক কথা। আর 
এক মহাত্মা শরীর খাটাইয়া কোন্‌ অশক্ত 
বাক্তির কি উপকার করিতে পাবেন, গ্রামে 
তাহারই স্থন্যাগ অন্বেষণ কবিয়া বেডাইতেন । 
কাহারও কুটীব খানি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, 
তিনি তাহা মেবামত কবি লাঙিযা গেলেন, 
কাহাবও কুটাবেব খাঁটটা খপিয়া গিয়ান্ছ, 
তিনি একটি বাশ কাটিয়া ীন্বানব খ'ঁটিটা 
ব্দলাইয়! দিলেন, কোন গরিবেব ঘণরর 
ঝাঁপখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি তাহা! 
যোডা দিয়া কাধিতে বসিলেন" ইহাতে 
তাহার যে একটা অলীম আনন্দ ছিল, মধো 
মধো তিনি তাহাব9 পবিচয় দিতেন । তিনি 
কাজ করিতে কবিতে এক এক বাব কার্জ 
রাখিয়া! ; হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতজ 
চক্ষু মু্দিয়া গাইতেন । 

“আমায় দেখা দাও হবি? 

আমি শুনেছি পাগুবসথা বশীপ্বাবী ।” 
ইতাঁদি। তিনি অকৃতদার, স্টীহার কেহই 
ছিল না,কিস্তু গ্রাম শুদ্ধ সকলেই ভাহাব 
পরমাত্মীয় ছিল ! পল্লীগ্রামের এই সকল মধুব 
দৃশ্ত, এই সকল গভীর শিক্ষা এত শীপ্রই ফুবা- 
ইয়! গেল! আবাবকি সে দিন আসিতে 
পারেনা £ | 

গ্রামবাসীর মধ্যে পরস্পরেব সহানুভূতি 
এবং সহায়তার আর একটা! মহান উপকার 
আছে। প্রত্যেক সৎকার্য্যেই স্বার্থতাগ, 
দৈম্কা এবং বিপদের সম্ভাবনা । আমি 
বিপন্ন হইলে আমার পরিবারবর্গের কি 
দশা হইবে, কোন বিপৎতসম্কুল সংকার্ষ্যে 


পল্লী ব্যবস্থা । 


সপ পিপি লি 


৩৪৭ 
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শা শী পাপী 


অগ্রসর হইবান্স সময়ে সর্শপ্রথমে এই প্রশ্নই 
মনে টাঠ। কিন্ত কার্যাকর্তা যি জানেন 
তিন বিপন্ন হইলেও তাহার পরবারবগের 
দিক চাহিবার জন্য ঠাহার আম্মীয় বদ্ধুব 
অভাব নাই, শাভা হভলে ভিনি হাসিতে 
হাসা *হ বিপদকে আশ্রিঙ্গন করিত 
পারেন। আমবা সকলেই কিছু সতকাধা 
ক'ব পাব শ!, কিন্ক সংকাধে র সহায়ত? 
কে না করত পারি? পুর্ষে লোকে গয়া 
কাশীশ্ত যাইত হইলে পবিবাবধগকে পাড়া 
প্রাওবেশাব হাতে সমপণ কবিয়া যাইত, 
মন্ডা' মদ্দন।য় যাত্রা কৰিলে এখনও তাই 
কবে। সমর্পণেবই বা প্রয়োজন কি? 
গ্রামের মধো কথন কাহার কতটুকু সহায়- 
তাব দবকার, তাহা কি আমবা বুঝি না? 
কিন্ত কেবল বুঝিে হয়লা, প্রাণের বাগ্র- 
ভার অশ্তিব হওয়া চাই । আয্মায়তা জন্মিলে 
ত 'অস্থিব হহব, নঠবৰা পবেব দুঃখে কে 
কোথায় অগ্তির হয়? সেই জন্তই এই 
সম্মিলন, এই আকজ্মীগতাৰ প্রয়োজন । 
হিন্দ-মুদলমান তীর্থ তার সময়ে পরিবার- 
বগকে আম্মীয় বন্ধুব হাতে হাতে দিয়াযায়; 
কিন্থ জাপানবাসী যখন কষেব সঙ্গে যুদ্ধে 
মাতিয়াছিল, তখন তাহাদের সর্দস্ব কাহার 
হাতে দিয়া গিয়াছিল? অথচ দেখ কার্ষো 
কি হইল । জাপানবাসী গৃহস্থেরা তিন 
বৎসর ব্যাপা যুদ্ধে ব্যাপৃত, তাহাদের গরু 
ৰাছুর কে দেখে, তাহাদের জমি কে চষে? 
তখন বেকার যুবকেরা গ্রামে গ্রামে দল 
বাধিল, এবং যুদ্ধ নিযুক্ত কৃষকদিগের ঘরে 
ঘরে যাইয়া, তাহাদের হাল লাঙ্গলে তাঁহা- 
দেরই জমিতে শশ্ক জন্মাইয়া তাহার্দেরই 
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গোলায় ভুলিয়া দিল, অথচ করুষকদের প্রাণ প্রায় তুলা-মুল্য হইয়া উঠিয়াছে। 
পরিবারবর্গ জানিত৩ও পারিল না কিসে প্রাণ থাকিলে ধন উপাজ্জন হইতে পারে, 
কি হইল। যেদিকে তাকাই, আমাদব একথা যেমন সতা, ধনের অভাবে প্রাণ 


উপদেশের আমাদের শিক্ষার স্থল কোথায় 
নাই ? 


পল্লী-সমিতির কার্ধা । 


নিমুত সম্মিলন, প্রতাহ দেখা সাক্ষাতে 
'আহীয়ভাব বুদ্ধি হয় বটে, কিন্ত সপ্মিলনেব 
একটা উদ্দেশ্ট, কোন না কোন একটা 
কার্ষা, একটা কিছু উপলক্ষ চাই, তাহা না 
হইলে সম্মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। 
স্টান, কাল এবং গ্রামা লোকের অবস্থা 
বৃঝিয়া এই সকল কার্ধের অবধারণ করিতে 
হয়; যেমন সকল বোগে এক উষধ খাটে 
না, সেইকপ সকল গ্রামের পক্ষে একই 
গ্কার কার্মোর বাবস্থা চলিতে পারে না। 

কিন্তু অনেকগুলি বিষয়ে বঙ্গদেশীয় 
পল্লীগামের অবশ্থা পায় 'পকরূপ, সমস্ত 
পল্লীগামের অভাব অস্বিধা প্রায়ই এক- 
প্রকার ; অতণব এইসকল অভাব অসুবিধা 
কিসে দূর হইতে পারে, ভাহারই আলোচনা 
করা যাঁউক। 

এস্থলে একটি কণা সর্দাগ্রে মনে 
রাখিতে হইবে, আগ গ্রামটির রক্ষা হউক, 
পরে তাহার উন্নতি হইবে; আগে সকলে 
নিরাপদ হও, তাহার পরে সম্পদ-্ুদ্দিব 
চেষ্টা কর। মানুষের প্রধান সম্পদ ধন-প্রাণ, 
আগে প্রাণ, তারপরে ধন রক্ষা কর) 
যখন ধন-প্রাণ নিরাপদ হইবে, তখন ধনবুদ্ধি 
এবং প্রীণবৃদ্ধি বা দীর্ঘায়ু: লাভের চেষ্টা আপনা 
হইতে আসিবে । কিন্তু সভ্য-পম।জে ধন এবং 


যায়, ইহাও তেমনি সতা। তথাপি প্রাণেরই 
শ্রে্তা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ 
প্র ণর জন্তই ধনের প্রয়োজন । 

৯1 অন-সস্তথান। অনের শ্রয়োজন 
সকলের আগে । ক্ষুধা হইলেই যেন খাইতে 
পাহ, 9ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেন অন্নাভাবে 
কেহ না মরি, ইহাই সকলের আগে দেখিতে 
হহবে। ইহার উপায়, সম্মিলিত মূলধনে 
শশ্ত-ভাগার স্থাপন ইহাকে ছরর্ভিক্ষ- 
ভাগ্ডার' বল, ধণ্ম-গোলা বল, নামে কিছু 
আইসে যায় না; কিন্ত ছুরভিক্ষে কেহই না 
মরিয়া সকলেই বাচিবার এই এক উপান্। 
ভারতে বিদেশীর প্রভৃত্ব থাকিতে, ভারতে 
অবাধ বাণিজা অব্যাহত থাকিতে, দুর্ভিক্ষে 
প্রাণ বাচাইবাত্র ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় 
বোধ হয় আর হইতে পারে না। মূলধন 
শুনিয়া ভয় পাই না, ধান চাউল, পয়সা, 
যখন যাহার যাহা ঘোটে এখানে আনিয়া 
জম দেও. তাহাই তোমার মূলধন হইল। 
অন্ন বলিয়া অবহেলা করিও না--তিল 
কুঁড়াইলে তাল হয়, একথা ত সকলেই 
জান। তা ছাড়া টাক! লাগাইলে যেমন 
স্থাদর টাকা জাইসে. ধান লাগাইলে সেইরূপ 
সুদের ধান আমিতে পারিবে, সে বাবস্থাও 
কর। গোলা-নিম্মাণ, হিসাবপত্র রক্ষণ, 
ধান দেওয়া, লওয়া, মাপা, ব্াখা, শুক, 
পাহার' ইত্যাদি কাধ্যের ভার যাহার যেমন 
শক্তি সকলে তাগেযোগে গ্রহণ কর, 
সম্পাদন কর। ছুই এক জনের উপর 


সস সংখ্যা । |] 
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ভাঁর দিয়া আর সকলে যদি নিশ্চিন্ত হইয়া 
বসিয়া থাক, দ্রিনে দিনে মাসে মাসে খবর না 
লও, উন্নতি অবনতি নিজেব চক্ষে না দেখ, 
তবে ইহা কখন সফল হইবে না। 
একজন যতই বুদ্ধিমান, মতই পৰিশমী, 
ঘতই স্থার্থতাগী হউক, দশজণনর কাজে 
সকলের উৎসাহ এব* সহায়তা না পাইলে 
সে কথনই সফল দেখাইতে সমর্থ হইবে না। 

২। জল-সস্তান। জলেৰব এক নাম 
জীবন, আর এক নাম নাবার়ণ!। জল 
যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি পবিত্র জলকে 
যদি নাবায়ণ বলিয়া মানি, এব, 
তাহার পবিভ্রতা রক্ষা করি, তাহা! হইলে 
সেও আমাদের জীবনের কারা করিবে-_ 
আমাদিগকে সুস্থ সবল ও দীর্ধাযুঃ করিয়া 
রাখিবে। আর জলের যদি অনাদর 
অমর্যাদা করি, জলের পবিত্রতা ন্ট করিয়া 
যদি তাহা পাঁন এবং তাহাতে স্ননি কবি, 
তাহা হইলে জলও তাহার প্রতিশোধ লইবে, 
জল অমৃতের কাধা না করিয়া গবলের কাধা 
করিবে, জল আমাদের জীবন না হইয়। 
আমাদের মৃত কারণ হইবে। আমাদের 
অস্বাস্থ্বোর যত কারণ, আমাদের বসন্ত, 
কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির যত কান্ণ, এক 
কথায় আমাদের অকাল-মুতার যতগুলি কারণ 
আছে, কেবল অন্নাভাব বাতীত আর প্রায় 
সমস্ত গুলিই এই জলের মধো লুকাইয়া 
থাকে। জল নিজে পবিত্র, কিন্ধ অন্টকে 
পবিত্র করিয়া সে নিজে 'অপবিত্র হয়। তুমি 
জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইলে, কিন্ত 
তোমার গায়ের ময়লা ধুইক়া লইয়া জল 
অপবিত্র হইল। সমস্ত ময়লা হুর্গন্ধ আকর্ষণ 


পল্লী ব্যবশ্থ। | 


০ 


করিরা লইবাব একটা! অসাধাবণ শক্তিই 
জালের আন্ছ; এমন কি, বাধতে ষে সয়লা, 
দুর্গন্ধ, রোগাণ প্রভডি অনিষ্টকর স্দার্থ 
থাকে, জল তাহাও টানিয়া লয়, এই জন্য 
নিপল জল কিছুকাল অনানত থাকিলে 
তাহা ঘোশা হয়, 
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তাহাতে ময়লা জন্া। 
শাদা চ.ক্ষ ইহা দেখিতে না পা, অণবীক্ষণ 
দেখাইয়া দিতে পস্থত আছ। পানীয় জল 
আনত বাঁথিবাব পথ' প্রাচীন । 

ইপ্রাজ আমাদের দেশে আমাদব সঙ্গেই 
বাস কবিতছে, এহ থখাদা জল, এই বাত 
কৌদু৫ভাহাব শবীবে ও কিয়া কবিভেছে ২ 
তগাপি একটি ইপ্রাজ মালেবিক়ায় মরে না, 
কিন্ত আমরা মালেরিয়ার জর মরিয়া 
নিয়ল হইতেছি। ইহার কারণ কি 
বলিতে পাব ? কোন্‌ রক্ষাকবচ ইণরাজকে 
এভাব রক্ষা করিতিছে তাহ! জান? এ 
প্রশ্নের উন্তব এই জলে, ইংরাজের রক্ষা 
কবচ 'এই জল । ইণ্বাজ পিপাসায় মরিবে, 
তবু আমাদর মত যে সে জল পান করিবে 
না। ইণ্রাজের ভ্রমণের সময়েও বোতিলে 
বোতলে বাক্স ভরা জল সঙ্গে সঙ্গে চলে। 
আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, সুতরাং 
আমাদের জল সঙ্গে লইয়া বেড়াইবার কোন 
প্রয়োজন নাই । কিন্ধকু গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ 
পানীয় জল যেন চাহিলেই পাইতে পারি-- 
প্রয়োজন হইলে পয়সা দিয়াও যেন পাইতে 
পারি, এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। সহজ 
কথায় বলিতে গেলে, আমরা ঢগ্চটা যেমন 
যত্বে রাখি, পানীয় জলটাও সেইক্প যদ্ধ্ে 
রাখা কর্তবা। জলে পরমা লাগে না 
বলিষা যে জল অযহ্ের জিনিস, তাহা নহে । 


৮৫১ 


সই 
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জল পধানত; আমাদের তিবিধ কাধো 
লাগে,-পান, ম্লান, এব” ধোৌতি। যে 
জলাশন্য়ব জল পানার্থ ববহাব হয়, তাভাতে 
নামিবার ঘাঁটি থাকিবে না, ভাহার জল 
আলগা দুরে থাকিমা তুলিয়া লইবার বাবস্থা 
করিত হইবে। বে জলাশয়ে অবগাঙ্কন 
শানের বাবস্তা থাকিবে, তাহাতে মল মুত্র ভাগ 
এব, ধোঁতিকাধা না চলে, তাহ? দেখিতে 
হইবে। জল যে নাবায়ণ, ইহা 
সময়েও মনে রাখিতে হইবে-উপবে আগে 
মুত্রতাগ করিয়া তবে সকলেবই স্বানার্থ 
কল নামিতে হার । বাসন পাবা, কাস্ড 
কচ প্রভৃতি পৌতি কাধোর জল ন্নান-পান 
রন্ধন প্রভৃতি কোন ভাল কাযে যেন না 
লাগে। 

ধৌতি-কার্ষোৰ উপধুক্ু জলের সম্ম্থান 
গ্ররতোক বাড়ী;তই প্ৰায় থাকে, না থাকিলে 
চলে না। কিন্ত স্ান-পানের জলাশয় প্রতভোক 
বাড়ীতেই থাকিবে, ইহা অসম্ভব। োন 
কোন স্থলে একটা কসন্কাব আন্ছ, অন্যের 
পুখুব হইতে জল আনা অপমানর কণা । 
এই জন্য অনেকে নিজের পুখ্যবর কন্যা 
জল বাবহার করেন, তথাপি অনন্যব পুখারেব 
তাল জল আনেন না। যত শান্ধ এ কুসংস্কার 
দুর হয়, ততই মঙ্গল। পানীক্প এব* স্ানীয় 
জলের পুখুর গ্রামের মধো দুই একটি করিয়া 
থাকিলেই যথেষ্ট । ঘাটে যাইবাৰ সুগম 
পথ, আর বিশুদ্ধ জল পান করিব বলিয়া 
মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প, এই ছইটি বর্তমান 
থাকিলেই জলের অভাব ঘুচিল। 

কিন্তু যে গ্রামে জলাশয়ের অভাব, অথচ 
যেখানে দাত। ধ্ট লোক নাই, দে গমের 


মানের 


বঙ্গদশন। 


[৮ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৫। 
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দশ! কি হইবে? এ চিন্তা সেই গ্রামের 
দশ জনকে মিলিয়া করিতে হইবে, আর 
সেই শ্ামের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে এ পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিতে হহবে। ভিক্ষার জন্ত 
বাহির হওয়া, পবের উপরে নিভর করা 


বিডন্না। আত্স-নিভরে দাড়াইয়া নিজের 
অভাধ নিজেকেই প্রবণ কবিয়া লইতে 
হতন্ব। গবণমেন্টের অর্থে আমাদের দাবী 


আছ কেননা উহা আমাদেরই দেওয়া) 
স্রতবা- বাস্তা জলাশয় প্রন্তির জন্য গবর্ণ- 
মেণ্টবর নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। 
[কন্ত বদি সে প্রার্থনা পুরণ না হয়, তবে কি 
আনমবা হাড প। থাকিতে বিনা জলে মরিব ? 

৩। মআলোক-বাধু সম্তান। যে স্থানে 
আলোক নাই, সে স্থানে একটি বীজ বুনিলে 
তাহা অন্ক্বিত হইয়াই মরিয়া যায়; একটি 
চাবা বোপণ কধিলে তাহা বাড়িতে না পারি- 
যাই মনিয়া যার। জাবনেব পক্ষে আলোকের 
কত প্রয়োজন, ইহাই তাহার প্রমাণ । 

বাধুর প্রয়াক্তন আরও অধিক। আলোক 
না পাইলে কিছু কাল বাচি, কিন্ত বাঘু 
না পাইলে তখনই মরি । অপবিত্র দুর্গন্ধ 
কদ্ধ বাযু সেবন করিলে তখনই মরি ন! 
বটে, কিন্তু অল্ল দিনের মধ্যে নানা রোগে 
ভূগিয়া ভুগিক়্া মরি । 

ঘরের বাহিকঝে মুক্ত আকাশ-তলে 
আলোকে শ্বান করিয়া যে নির্মল বাধু 
প্রবাহিত হয়, তাহারই নাম প্রাণ-বাযু,_- 
তাহাতেই শোণিত শোধিত, শরীর সুস্থ, 
এবং আযুঃ বদ্ধিত হয়। ইহা! যখন আমাদের 
প্রাণ, তখন ইহার অনাদ্রে অবশ্থই মৃত্যু। 
মন্‌ বাথ, জল জীবন এব্‌ং বাধু প্রাণ। 
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কিন্ত এই আলোক ও বায়ুর জন্য আঁমা- 
দিগকে গোলাও খাধিতে হয় না, পুখুবও 
কাটিতে হয় না। তগবাঁনেব এই দান 
সর্ধত্র প্রচুর পরিমাণে দ্বারে দ্বাবে ঘৃবিয়া 
বেড়াইতেছে, চাই কেবল গ্রহণ কবা) চাই 
কেবল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ঘর আসিতে 
দেওয়া (। আমরা যে খন্সশকায়, চিবকগ্ন, 
হীনবীর্যা ও অল্পান্, আমাদের বাস ণহ 
প্রচুর আলোক ও বাশুসঞ্চবণর প্রতিবন্ধ- 
কতাই তাহার প্রধান কাপণ। দিন বাঁ 
দরজা খুলিয়া বাখিতে বপি্তছি না, ঝড 
জলের সময়েও দরজা জানালা খাণথ। রাখিয়। 
ঝড়ে জল জিনিস পর নষ্ট করিতে বশিতে ছ 
না; কিন্ক বাতারনগুপির এমন বন্দোবস্ত 
করা যাইতে পারে যে, দিন রাঞির মাধা 
কখনও ঘরের মধ্যে বাখু-সঞ্চার সম্পূর্ণ পে 
রুন্ধ না হয়। জানালাব নামহ বাতায়ন-- 
বামুব গমনাগমানের পথ । 

৪। ধন-রক্ষা-ধিধান। ধনীর শক অনেক 
_ শাস্ত্রে অগ্নি, জল, তশ্কর, দস্থা, বাজা এবং 
হ্বৃজন, হারা সকলই ধনার ভব কারণ 
বলিয়া কীন্তিত। যাহা হউক, অগ্র এবং 
ত্কর যে ধনের শক্র, এ কথা কাহাকেও 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রতি বসব 
অগ্রিদাহে কত লোকের সর্বনাশ হইতেচছ, 
তাহা কে নাজানে? তথাপি এই সর্বনাশ- 
নিবারণের বিশেষ কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় 
না। খড়ের ঘর যে আগুনের বাস, সে 
জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপি লোকে 
প্রাতি বংসর বহু টাকা খরচ করিয়া খড়ের 
ঘরই প্রস্তুত করে। যাহার! নিতাস্ত দরিদ্র, 
তাহারা অবশ্তাই নিকবপীয়; কিন্ত, অনেকে 


পলী ব্যবস্থ | 
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চে ০০০2 সিিি অনি শপ ৮? পাপী 


ইচ্ছা করিলে ছুই চার বংসরের য্্রেও 
একটা দালান দিতে পারে, আর একট! 
করিয়া মাটিব কোঠা করা বোধ হয় সকলের 
পথই সম্ভব । পাড়ায় একজন ধশীর বাড়ী: 
একটা দাল'ন থাকিলে পাড়াব দরিদেরাও 


নিতান্ত মূলাবান জিনিসগুলি তাহাতে 
রাখতে পাবে, অধিকন্ক দহ্থাতঙ্করের 
আবম হইতে ধনীর গহ রক্ষা করিবার 


পক্ষ ভাহাতদব একটা স্বার্থ জন্মে। 
এ .ক দ্ষ্টি নাই। 


কিন্ধ 
খড়ের ঘরগুলি পুড়িয়া 
ছাহ /হুইন, গুহ্স্থের সণ্বনাশ হইয়া গেল, 
র্ধন্থ আবার সেই পোড়া ভিটাতে বড় বড় 
খুডর ঘরই লাগিল! অনেক 
সৌধীন পুকষ খড়ের ঘরে যে অর্থ বায় 
করেন, তাহাতে ছে।ট খাট দালান একটা 
অনাক্সা/স হইয়া যাইতে পারে, কস্তকু সে 
কথা াহা্দৰব মনেই উঠেনা। অনেকের 
আনাখ দাণথান সম্প না বালয়াকুসংস্কার আছে। 
হয় হ এ সময়ে দালানের উদ্োগ হইতে" 
ছিল, এমন আখযে একটা দ্রর্টনা ঘটিল, 
অমাঁন সন্ত পোষ দালানের ঘাড়ে পড়িল, 
দাপান অসহা হহযা গেল। কেন, আর 
কি কিছ৩ দুর্ঘটনা ঘটে না? কত খড়ের 
ঘর আরম্ত হইলেও ছুর্খটন। 
বাপিয়৷ খড়ের ঘর সয় না বাঁলয়াত শুনিতে 
পহ না। কতর্দিন আহারে বসিলেও কত 
দুর্ঘটন| ঘটে, সে জন্য আহার কেহু সয় না 
বলিয়া ছাড়িয়া দেয় না। 

ফলতঃ এ সব বিষয় অনেকটা হিতাহিত 
চিন্তা এবং অভ্যাসের উপর নির্ভর করে । 
অনেক স্থলে দালান দেওয়া এমন অভস্ত 
হুইয়। পিছে যে, ঘরে অন্ধ নাই তবু কোঠা 


করার 
1১0৩ 


ঘটে, তাহ 
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ঘর চাই। হুগলি, বদ্ধমান প্রন্ততি অঞ্চলে 
নিতান্ত নিরন্ন যে, সেও মাটির দেয়াল দিয়া 
ঘরে বাস করে। যাহা অভ্যন্ত হইয়া যায়, 
তাহা প্রয়োজনের যধো দীড়ায়; যাহা 
প্রয়োজন, তাহা লোঁকে যেমন করিমাই 
হউক করে। যাহা ভাল, তাভা তাল বলিয়া 
গ্রকুত রূপে উপলব্ধি কর, তাঁহার পরে 
অভ্যাস প্রাণের টানে আপনা হইতে 
আদিবে। মান্থুষেব স্বভাবই এই, সে যাহা 
ভাল বলিয়া বুঝে, তাহ! আপনা হুইত্তেই 
করে। | 

আমি খড়ের ঘরের বিদরাধী নহ। 
বাসের পক্ষে খডের ঘরই প্রশস্ত । ইহা 
ভূমিকম্পে পড়ে না, পড়িলেও ইহাতে সহজে 
প্রাণাভায় ঘটে না। ইভাতে বিমুক্ত প্রাণ- 
বাধু সহজে প্রবেশ করে, অবাধে বিচবণ 
করে, এবং শীভাত'পর সমতা আপক্ষাকৃত 
অধিক পবিমাণে রক্ষা করে, স্লতবাং ইহাতে 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জীবন দীর্ঘগ্তায়ী 
হয়। কিন্ক ধন-রক্ষার পক্ষে ইহা কোনই 
কাজের নহে, স্থতরাং ধন-রক্ষার জন্তঠ পাক] 
বন্দোবস্ত করাই উচিত। 

দল্ু-তস্করের হাতে পাকাঘর সম্পূর্ণ 
নিরাপদ না হইলে ৪ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, 
ইহাতে প্রবেশ করিতে অপেক্ষাকুত অধিক 
সময় লাগে। কিস্তু ঘব পাকা হইলেই 
দন্গা-তন্করের হাত হইতে ব'চা যায় না, ইহার 
জন্য আরও উপায় চাই। গবর্ণমেন্ট গৃহস্থকে 
নিরন্তর করিয়া আত্মরক্ষার উপায় হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছেন, কেবল চুরি ডার্ঠ 
হইয়া গেলে থানায় সংবাদ দেওয়ার 
বাবস্থা এবং অধিকার রাখিয়াছেন মান্ত্র। 





[ ৮ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৫। 


৮২ পপ পাশা শাপপাশীশী 


তাহাতে ও গৃহস্থের কত লাঞ্ছনা, কত প্রতি- 
বন্ধক, কত অর্থের প্রয়োজন, ত হা অভিষ্ভ 
বাক্তি মাত্রেই জানেন । অতএব চুরি ডাকা- 
তীর প্রতিবিধান অপেক্ষা চুরি ডাকাতী 
যাহা”ত না হয়, সেই বাবস্থাই কর্তবা। 
গবর্ণমেন্টের সে বাবস্থা করিবার শক্তি কতটা 
আছে জানি না, কিন্ত যে পর্যাস্ত গবর্ণমেপ্ট 
সেনূপ কোন ব্যবস্থা না করিতেছেন, সে 
পর্যান্ত পল্পীবাসীদিগকেই আত্মরক্ষার জন্য 
তাহা করিতে হইবে। শ্রাম রক্ষার জন্য 
সকলে এক বাকো এক পরামর্শে চলিলে 
চুরি ডাকাতী ত নিশ্চয়ই কমিবে, কালে এই 
সকল বাবসায় অসম্ভব ও হইতে পারে। 
প্রাচীব দ্বাৰা বাড়ী বেন করা দরিদ্রের 
পক্ষে কটন হইতে পারে, কিশ্থ যাহার ধন- 
খাতি দন্থা তন্করকে প্রলুব্ধ করে তাহার 
পক্ষে নিপ্ঠয়ই কঠিন নহে । প্রাচীর এবং 
প্রটীব-দ্বাব দশ্সা-তঙ্করের প্রথম প্রতিবন্ধক 3 
দ্বিতীর প্রতিবন্ধক ধনাগারের দ্বার । এই 
সকল দ্বারর গঠন এবং কদ্ধ করিবার 
প্রণালী উভয়ই অভিনব হওয়া চাই। 
সচরাচর দস্ুদের একজন মই লাগাইয়! 
প্রাচীর লঙ্িয়া ভিতরের খিল খুলিয়া দেয়, 
এবং দেই পথে সকলে নিঃশব্দে বাড়ীতে 
প্রবেশ করে । কিন্ত খিলে যদি এমন কোন 
সঙ্কেত থাকে যে বাড়ীর লোক ভিন্ন অন্য 
লোকে তাহা খুলিতে না পারে, তাহা হইলে 
দন্ুকে অগত্যা দরজা তাঙ্গিয়াই বাড়ীতে 
প্রবেশ করিতে হইবে । যখন দস্থারা বাড়ীর 
সদর দরজায় আঘাত করিতে বাধ্য হয়, 
তখন বাড়ীর গৃহস্থ কুস্তকর্ণ হইলেও জাগিবে 
-কেহ না কেহ জাগিবে- এমন আশা! করা 
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যায়! দৃঢ় দরজা ভাঙ্গিতে কিছু না কিছু 


সময় লাগেই। দরজা এমন ভাবে নিম্মাণ 
কর! যাইতে পারে যে, ভিতরে একজন 
লোক একট! বাশের ফলা হাতে লই! 


ধাড়াইলে যেই দ্বারের সন্নিহিত হউক 
তাহাকে আহত করিত পারে। যদি দ্বারা 
সকলেই মই লাগাইয়া! প্রাচীর লঙ্ঘন করে, 
তথাপি ধনাগারের দ্বারে তাহাদিগকে আবার 
এই বিপদে পড়িতে হইবে, সেখানে মই 
তাহাদিগকে সাহাযা করিতে পারিবে নাঁ। 

গৃহ্স্থের বোধ হয় এই খানেই কর্তব্যের 
শেষ, ইহাতেও দহ নিরস্ত না হইলে পলায়ন 
ভিন্ন উপাষ়্ান্তর নাই। সে পলাক্নও সহজ 
নহে, তাহার বাবস্থাও বাড়ী নি্নাণের 
সময়েই কবিতে হইবে । 

এখন গ্রামবাসীর কর্তবা বিচার) | গৃহস্থ 
দম্বার আঞকমণ টের পাইবামার আজ্মরঙ্ষার 
প্রবৃত্ত হইবার পুর্সেই শঙ্খ, শিক্ষ।, বাশা বা 
তুর্য্য-ধবনি দ্বারা গ্রানবাসীকে স্বাদ দিবে। 
গ্রামবাপী স-ব।দ পাইবানাত্র যাহার যে অন 
থাকে, অন্ততঃ ফলাকাটা বাশ লই! কোন 
নির্দিষ্ট সঙ্কেতস্থানে সমবেত হইবে এবং 
সমক্ষেচিত পরামশ করিবে গ্রামবাশীর 
কর্তব্য দহন ্দিগকে ধন হরণ হইতে নিনুন্ত 
করা, আক্রমণ ও তঙ্জন গঞ্জনে তাহাদিগকে 
শঙ্কিত করা, দূরবন্ী গ্রামবাসীকে আহ্বান 
কর, অন্ততঃ একটিকেও ধরিগ। রাখিবার 
চেষ্টা! করা, পলায়নে প্রতিবন্ধকতা করা, 
সেনাক্ত করিবার জন্য তাহাদের শরীরে 
চিহ্ন রাখ! ও অন্ন এবং বস্বাদি কাড়িয় রাখা, 
জাধিকন্ত পুলিসে তত্ক্ষণাত সংবাদ দেওয়া । 
ইহার কোন্টি কোথায় খাটে, অবস্থা 


পল্লী ব্যবস্থ! ৷ 
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বিত্চনায় তাহা অবধারণ করিতে হইবে। 
দশ্তাব সচরাচর আক্রান্ত বাড়ীর প্রতাক 
মোহাডার় বাছা বাছ' লোক পাহারা রাখ, 
ইহারা গ্রামবাসীকে বাড়ীর নিকটবর্তী হইতে 
দেয় নাঁ। অন্ত্রবল এব” জন-বল থাকিলে 
একটা মোহাড়ী দলে বলে আক্রমণ করিয়া 
ঢই একট! দহ্াকে বাঁধিয়া ফেপাই সপ্ধাগ্ত্রে 
দন্ত রা মেমন আক্রমণ কার্ধাকেই 
দিন বাতি ধান-ধারণার বিষয় করিয়াছে, 
আমরাও যদ আন্মরক্ষা-কার্দ্যকে সেইরূপ 
করি, কেন কুতকার্যা হইব না? বাড়ী 
চি করিবার সময়ে ধলিগণ হাখ একং 
সৌন্দর্দোর কথা অবগ্তই ভাবেন, কিন্ত 
আপত্কাঁলে মাআঅরক্ষার কথা তেমন ভাবে 
চিন্তা কবেন বলিয়া বোধ হয় না। 

এ সকল বিষয়ে একজনের বিপদ হইলে 
গ্রামন্ত সকলেরই ভুলা খিপদ মনে করা 
উচিত । বেলা, ভাদক্ল এবং মৌম।ছি 
এ সম্বঙ্ধে আমাদের শিক্ষক! 

৫1. শিশ্চচ বিধান শিক্ষাই যদি 
মান্যের সন্দ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা এবং উন্নতি 
কারণ হয়, তাহা হইলে পললীগ্রামের প্রতোক 
বালক ও বালিকা যাহাতে কিছু কিছু শিক্ষা 
লাভ করিত পারে, পল্লীবানী মাত্রেরই সে 
বিষয়ে যত্র করা উচিত। গবর্ণমেন্টের 
কৃপায় অনেক গ্রামেই বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক্ষ গ্রাম বাকী 
আছে, বিশেষতঃ আপামর সাধারণ ধনী 
দরিদ্ধ সকলেরই শিক্ষালাভের অবাধ 
ব্যবস্থা হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে । 
কিন্ত গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকফিরা, 
এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু শক্তি আছে 


করবা । 
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তাহাকে ঘুম পাড়াহয়া রাখা উচিত নহে। 
যাহা আমাদের শক্তিব অতীত, তাহাতেই 
গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত) কিন্ত 
যাহা আমাদের শক্তির আয়ন্ব, তাহাতে 
গবর্ণমেস্টের দ্বারস্থ হওয়া শোভা পায়ু না, 
আর গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না 
করিলেও আমাদের নির্দ,দ্ধিতা ভিন্ন অন্ঠ 
কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। ঈশ্বর 
আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার 
যথোচিত পরিচালনাই সখ এবং উন্নিস 
একমাআ মুল) শাহারা সর্দ বিষায় গবর্ণ 
মেন্টের উপর নির্ভর কবিয়া নিশ্চিন্ত ও 
[লশ্চেই দাঁবে বসিষ্া! থাকে, ভাতন্দর চক্ষের 
জল কখন? মে না, তাহাদের ছর্দিন ও 
দুদ্দশা মগ ৭ না। 

উচ্চশিক্ষা বিপুল বয় সাধা, তাহা 
সকলের তাগো ঘটে না;কিন্তু নিগ্ন শিক্ষাতে 
কেহই যাহাতে বঞ্চিত না! হয়, গ্রামবাসী 
ইস্থা! করিলে সে বাবস্থা করিতে পারেন । 
বালাকালের সেই পাঠশালার কথা স্মরণ 
আছে। তখন লেখ! এবং শেখা, এই দ্রইটা 
কথাই জান! ছিল ; পড়া তখন সকলের নীচে 
ছিল। তখন প্রতোকটি অক্ষরই লিখিয়া 
শিখিতে হইত, বিনা লেখায় কিছুই শিখি- 
বর উপায় ছিল না। তখনকার শিক্ষার 
উপকরণ ছিল প্রথমতঃ ধুলা, তাহার পরে 
কালি, কলম এবং পাতা। কাগজে 
লিখিবার অধিকার যে পাইত, সে গৌরব 
অন্ুতব করিত। খরচের মধো কাগজ, 
আর যংকিঞ্িৎ মাসিক বেতন। বেতনের 
হার মানিক চারি আনার অধিক কোথাও 
ছিল না। যেছাত্র ইহহাও না দিতে পান্বিত, 


অথচ বুদ্ধি এবং চরিত্রে শিক্ষককে খুশী 
রাখিত, সে বিনা বেতনেই শিক্ষা পাইত । 
কঙতজনে পয়সার অভাবে ধান, চাউল, ম্টর, 
কলাই দিত, শিক্ষক তাহা লইরাই অস্তষ্ট 
ধাকিভেন। জামাঘোড়। এবং ছা জুতার 
সাহাষা না লইয়া9 তখনকার শিক্ষা অখাধে 
হইতে পাবিত। তখনকার শিক্ষা ছিল 
বারশন, এখনকার শিক্ষা হইয়াছে বায় 
বলল; তখনকাব শিক্ষার গুণ ছিল কার্ধা- 
গটতা, এখন হইয়াছে বাক।পটুতা । 
যাগারী দেখ পড়া শিখিত, তাহারা স্তান- 
কাল শত খিচার করিয়া ববহার ও বাবস্থা 
করত জানিত, শ্রেরব দিক লক্ষা রাখির! 
চি পারিত; এখন শেনের স্তান প্রের 
অ'ধকাৰ করিযাচ্ছ, পুগ্তকশত মুখস্থ বিদ্যার 
পাঞিতা বাবহার ৭ খ ধস্থা বিষয়ে একেবারে 


তখন 


মুর্খ করিয়া $লিয়াছ! পৈত্রিক ভিটা 
বেচিয়া মুখতা লাভ তখন হইত না, এখন 
হ্য়। 


এখন সে সময় আর আমিতে পারে না 
বটে, কিন্ধ সে শিক্ষা, দে সারল্য, সে ফাষ্য- 
পটৃতা, সে বাবহার-বিজ্ঞতা, সেই শ্রেয়ো- 
হম্গর!গ, সেই প্রেয়বিরাগ কি আবার 
আদিতে পারে নাঃ যত্তবে সমস্ক ফিরে না, 
কিন্ত যত্ে শ্রেয়: সাধন হইতে পারে, ব্যবস্থার 
সার হইতে পারে, শুভকার্য্যে অনুরাগ, 
স্বার্থতাগ ও ক্রেশ স্বীকারের প্রবৃভি জন্মিতে 
পারে। ইহাকেই পুরুষকার বলে-_-এই 
যত্রেই মানুষের মহত্ব । 

পল্লীগ্রামে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব হইলেও 
যত্রদঘধারা মানুষের মহত্বলাভ সম্পূণ সম্ভব। 
(কন্ত সময়াছগসারে নিম্শিক্ষার পরিধি 


৭ম সংখ্যা। ] 


শে শমী 


বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে, এখন আর পৃর্বে- 
কার গুরুমহাশঘের দ্বারা ইহা সম্পাদিত 
হইতে পারে না, এখন ইহাতে উচ্চশ্িক্ষিতের 
সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন। যে সকল 
উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক পণীগ্রামে বাস করেন, 
চাকুরী বা সৌখীনতার অনুরোধে বাড়ী 
ছাড়িয়! স্থানান্তরে থাকিতে বাধা হন না, 
তাহাদের পক্ষে দৈনিক ২১ ঘণ্টা সমক্প বায় 
করিয়! অন সমাজেব উপকার সাধন কঙ্বিবার 
এ একটা মহা স্থযোগ। বাহারা অধ'য়ন, 
অধাপন, চাকুরী, বাবসায় বা অন্ত উপলক্ষে 
স্থানান্তরে থাকেন; তাহারাও ছুর্গোৎসবাদি 
উপলক্ষে যখন বাড়ীতে আইসেন, তখন 
অনায়াসে এ বাপারে মনোযোগ দিতে 
পারেন । যাহারা অল্প দিনের জন্ত বাডীতে 
আইসেন, তাহাদিগের পক্ষে বালক বালিকা- 
দিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কঠিন 
হইবে, কারণ সেই অন্ন সময়ের মধ্যে 
তাহাদিগকে অনেক বৈষয়িক ব্যাপার 
সম্পাদন করিতে হয়; কিন্তু মধো মধ্ো 
সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা, প্রয়োজনীয় 
অর্থ ও শিক্ষাকে বন্দোবস্ত কয়া, ছাত্র- 
দিগকে পরীক্ষা করি পারিতোধষিক দেওয়া 
এবং শিক্ষকদিগকে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি 
ও প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দে ওয়া, ইত্যাদি 
বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠানদ্বার। তাহারা প্রাথ- 
মিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষক 
লা করা বড় কঠিন। সে ভ্রিনিসটাই 
সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। 
শিক্ষক একাঁধারে মাতা, পিতা, ভাই, 





পলো ব্যবন্থ। | ৩৫৫ 


_ পপি শি পিপি প্পাসপেপ্পীস 


ভগিনী, সখা, গুক এবং শাসন কর্তা; 
তিনি নিলেভ, নিঃম্বার্থ, নিরহুষ্কার ,-- 
তাহাব চিন্ত উদ্দেগশূন্ত, বি.ক্ষপশূন্ঠ, বিরাক্তি- 
শূন্য, সব্বসহ সহি, তাহ র হৃদয়ে ছাত্রের 
[হতকামনা ভিন্ন আর কিতুই স্থান পায় না। 
একপ শিক্ষক বিজ্ঞাপন দি:লই মিলিবে, 
অথবা গবণমেন্টের কারখানায় তাহা গঠিত 
হইবে, একথা মনে করাই ভূল । কাহার 
প্রকৃতি কিৰপ উদার, কাহাব চরিত্র কেমন 
নি'লল, কাহাব আশা ভবসা, সদিচ্ছা! এবং 
আক্তিকুতা কতটা! দু, তাহা গ্রামবাসী যেমন 
জন, ,অন্তে তেমন জানে না। যাহাকে 
এইবপ গুণসম্পন্ন দেখিতে পাও, তাহাকে 
শিক্ষকের আসনে বসাও, এবং তাহার 
প্রতি নিয়লিখিত তিনটি কর্তব্য পালন কর, 
তাহা হইলেই পল্লীগ্রামে প্রকৃত প্রাথমিক 
শিক্ষার অভাব দূর হইবে। 

প্রথম কর্তব্য। শিক্ষকের সংসারের 
ভারটা অভিভাবকেবা নিজে গ্রহণ কর। 
শিক্ষক যদি অনবন্ধের চিন্তায় বাকুল থাকেন, 
তাহ হইলে বালকদিগের শিক্ষার চিন্তা 
তাহাব জদয়ে স্থান পাইতে পারে না। 
তিনি অভ্যাসবশে যন্ত্রের ভ্যাঁয় পুস্তকের 
কথাই বলিয়া যান, লোকে দেখিয়া মনে 
করে তিনি শিক্ষাই দ্বিতেছেন; কিন্তু 
বাস্তবিক যে শিক্ষা! দিবে, সেই হৃদয়, স্ৃতি 
এবং বুদ্ধি দারিদ্রা-যুদ্ধেই ব্যাপূত, কি করিলে 
শিশু পুত্র কন্ঠ এবং পরিবারবর্গ ক্ষুধার সমস্কে 
খাইতে পাইবে, সেই সমস্তার সমাধানেই 
ব্যতিব্যস্ত । আমি অতি বিনয়ের সহিত 
অভিভাবকদিগকে বলিতেছি, সকলেই 
একবার বিয়া দেখুন, কোন আপতিত 


শক 
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বিপদের চিগ্তায় মন যখন নিবিষ্ট থাকে, 
তথন নিজের শিশু পুত্র কন্তা আসিয়। কোন 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে মনে কি ভাব হয়__ 
তখন মনের অবস্থা সহিঞ্ঠতার সহিত 
বালকদিগকে শিক্ষা দিবার অন্থকূল থাকে 
কি না। মনে রাখিবেন, বিদ্যালয়ের 
বালকগুলি শিক্ষকের সন্তান নূহ; তাহাদের 
সুন্দর পরিচ্ছদ ও উজ্জল মুখ-কান্তি তাহার 
নিজের সন্তানদিগের ছিন্ন মলিন বসন ও 
ক্ষধাক্রিষ্ট দীন-দৃষ্টি মুখ চ্ছবি আরও উজ্জল 
ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি? *. 

শিক্ষকদিগকে লাজ, জমিদার বা বাবর 
মত রাখিতে হইবে, এমন কথা বলি না, 
কিন্ত শিক্ষক যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া একজন 
সাধারণ ভদ্রলোকের মত জীবন ধারণ 
করিতে পারেন, গ্রামবাসী ইচ্ছা করিলে 
এমন বাবস্থা অনায়াসেই করিতে পারেন। 
শিক্ষকের পিতৃ-মাত-বিয়োগ হইলে গ্রাম- 
বাসীরই পিভৃ-মাড়দায় উপস্থিত, শিক্ষকের 
গৃহ-দাহ হইলে সেটি গ্রামবাসীরই গুহ-দাহ, 
শিক্ষকের পীড়া হইলে সে গীড়া গ্রামবাসী রূই 
হইয়াছে, এবং শিক্ষকের সন্তান উপবাসী 
রহিল গ্রামবাসীর সস্তানই উপবাসী 
রহিয়াছে, মনে এই বপ ভাব লইয়া যখন 
গ্রামবাসী চিন্তিত হইবেন এবং শিক্ষক 
নিশ্চিন্ত থাঁকিবেন, তখনই শিক্ষক বালক- 
দিগের মঙ্গল-সাধনে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎসর্গ করিতে পারিবেন, তখনই দেশে 
প্রকৃত প্রাথমিক ও সার্ধজনিক শিক্ষার 
আরম্ভ হইবে । 

যাহারা বলিবে, যংকিঞ্চিং বেতনেই 
যখন শিক্ষক পাওয়া যায়, তখন আর এত 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৫ । 


কেন? তাহাদের সঙ্গে আমার কোন কথা 
নাই । 

দ্বিতীয় কর্তব্য । সন্তানের শিক্ষার ভার 
ধাহার প্রতি অর্পিত হয়, কেবল 
সম্মথে নহে, পরোক্ষেও তাহার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রে 
জ্বানদাতাৰ আসন জন্মপ্ধাতারও উপরে 
কেন না, জন্মদাতা সন্তানকে কেবল জীব- 
শেণীতে আনিয়া দেন মাত্র, কিন্ত তাহাকে 
জ্ঞান-ধর্মে ভূষিত করিয়া প্রকৃত মনুষাত্ব 
প্রদান করিবার ভার শিক্ষকের হাতে । পিতা 
এই কার্য যে পরিমাণে করিতে পারেন, 
সেই পরিমাণে ভিনি শিক্ষক । পিতা শিক্ষক 
হইলে হয়ত তিনি আদর্শ শিক্ষকই হইতে 
পারেন, কিন্তু সকলের একাধারে সে রুচি, 
যোগ্যতা এবং অবসর ঘটে না, তাই 
শিক্ষকের পদ সমাজে অতি প্রাচীন কাল 
হইত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । শিক্ষক পিতা 
মাতার একটি অতি গুকতর কার্ষ্ে প্রাতি- 
নিধিত্ব করেন, সুতরাং তিনি অতি সম্মানের 
পাত্র; কিন্ত তাহার সম্মথে না হইলেও 
পরোক্ষে এব” স্বাহার ছাত্রদিগের, অর্থাৎ 
নিজের সন্তানদিগের কর্ণ-গোচরে অভিভাব- 
কেরা যে তাবে শিক্ষকদিগের উল্লেখ ও 
তাহাদিগের সম্বন্ধে আলাপ করেন, তাহা 
শুনিঝে বোধ হয় নাযে তাহার! শিক্ষককে 
সম্মান করা একটা কর্তবোর মধো মনে 
করেন। পিতা পুত্রের প্রতি -“আব্দ স্কুলে 
কি হয়েছিল রে?” পুত্র “মাষ্ঠার রোজ 
রোজ মাইনার জন্য বিরক্ত করে। আজ 
দাড় করিয়ে রেখেছিল, আর বলেছে কাল 
মাইনে না দিলে আরও শান্তি দিবে। 


ণম সংখ্যা । ] 
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পিতা-_“বটে ! এত আম্পর্ধী! যে বিদ্যার 
বিস্কা, আর যে চাকরীর চাকরী, তাই 
জয়ে এত ! আস্ছা! রাখ, সম্পাদককে বলে 
ওর চাকরী থোয়্াচ্ছি।” শিক্ষকের প্রতি 
এপ ভাষার প্রয়োগ শ্রবণ করিবার ঢভাগ্য 
সকলের না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া 
ইহা বিরল নহে । যেশিক্ষক সম্বন্ধে বালক 
পিতার মৃধে এরূপ উক্তি শুনিল, সে 
শিক্ষকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার পরিমাণ 
সহজেই অন্ত্মেয়। যাহার প্রতি শ্রর্জা নাই, 
তাহার উপদেশেরও কোন মুল্য নাই, সে 
উপদেশ যেন ছুর্ধাবনে মুক্তারাজি। এক্প 
ক্ষেত্রে ব্যাসবশিষ্ঠ স্বয়ং আসিয়। শিক্ষকের 
পদ গ্রহণ করিলে৪ শিক্ষা-দানে কৃতকার্য 
হইতে পারেন বলিয়া বিখান হয় না। 
ইহাতে যে ক্ষতি হয়, তাহা ছাত্রের এবং 
ত্বাহার পিতা মাতার-_শিক্ষকের কোন 
ক্ষতি নাই। বরং ছেলেকে বিদ্যালয়ে না 
পাঠান ভাল, তথাপি অবজ্ঞাত শিক্ষকের 
নিকট পাঠাইয়া তাহার শ্রন্ধা-ভন্কির মুলো- 
চ্ছেদ করা --তাহার পরকালের মাথা খাওয়া 
ভাল নহে। শিক্ষক চিরদিন ছাত্রকে ভাল 
কথাই বলিয়া থাকেন-_সে কথা তাহার 
নিদ্বেরই হউক, আর পরেরই হুউক। 
ছাত্র যতটা শ্রদ্ধার সহিত সেই কথা শুনে, 
শিক্ষকের কথা তাহার হৃদয়ে ততটা স্থিঠি 
লাভ করে, সুতরাং তাহার উপকারও সেই 
পরিমাণেই হয়। যে স্থলে শ্রদ্ধা নাই, সে 
স্থলে গ্রহণ নাই, সুতরাং উপকারও নাই-_ 
অধোমুখ ভাগের উপর দিয়া সমুদ্র চলিয়া 
গেলেও তাহাতে এফবিন্দু জল প্রবেশ করে 
না। উপদেশজাত উপকারের অনুপাত 


পল্লী ব্যবস্থা । 
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বক্তার জ্ঞানের সঙ্গে নহে, কিন্কু শ্রোতার 
শ্রন্গার সঙ্গে । যে শ্রন্ধা এত গ্রয়েজনীয়, 
অথচ সন্তানের জদয়ে যাহার উত্পাদন এত 
সহজ, অর্ধকাংশ অভিভাবক অঙ্গতা, 
অনব্ধানতা এবং অহমিকাব অন্ধতা বশতঃ 
তাহ! তলাইয়া দেখেন না বলিয়াই সুশিক্ষা'য় 
বাঘাত ঘটান। বালক শিক্ষার ছুর্ভোগটুকু 
সমস্তই ভোগ করে, অথচ স্থফলটুকু লাভ 
করিতে পায় না প্রতিবন্ধক স্বয়ং অভি- 


ভাবক 1 শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র কিনা, নিয়োগের 


সময়েই তাহা দেখিতে হইবে । 

ী তীয় কর্তবা। শিক্ষার বিষয়, প্রণালী 
এব” উদ্দেগ্ত শিক্ষকের হৃদয়গম করিয়া 
দেওয়া নিতান্ত কর্তবা। পুর্দকালে প্রাথমিক 
শিক্ষার বিষয় যাহা ছিল, এখন তাহাতে 
চলে না এখন জ্ঞান, সভাতা এবং সামা- 
জিক প্রয়োজনের অনেক বুদ্ধি হইয়াছে, 
সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিষয় ও 
তাহাব পরিমাণ অনেক বাড়িয়া! পড়িয়াছে। 
এখনকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রক্কত রূপে 
চালাইতে হইলে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়ো- 
জন, কিন্ত যেদিন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পল্লী- 
গ্রামের পাঠশালায় জীবনের পবিত্র বত মনে 
করিয়া গুরুমহাশয়ের আসন গ্রহণ করিবেন, 
সে শুভ দিনের এখনও অনেক বিলম্ব। 
কিন্ধ তত দিন প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা 
করিয়া বসিয়া! থাঁক1 যাঁয় না, সুতরাং চরিত্র- 
বান্‌ এবং বুদ্ধিমান ও আগ্রহান্বিত শিক্ষক 
নিমুক্ত করিয়। তাহাকে উপদেশ ও আলো- 
চন! দ্বারা আপাততঃ গড়িয়া পিটিয়া কাজের 
উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে । মানুষ জীব 
- দেহ, মৃত্তিকা, অগ্রি, বায়ু, জল, অন্ন, বন, 
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এ সকলেরই তাহার প্রয়োজন আছে। 
মাম্ধ সামাজিক জীব পরিবার, গ্রাম, দেশ, 
স্বজাতি, পরঞ্জাতি, সমস্ত মানবজাতি, এ 
মকলের সঙ্গেই তাহার দশ্বন্ধ আছে। আবার 
মানুষ আধ্যাত্মিক জীব -তাহার মন, বৃদ্ধি, 
বিবেক, আস্তিকা, আত্মা এবং অমপত্ব-বিশ্বাস 
আছে। অতএব এই সমন্তই মানুষের 
শিখিবার বা জানিবাব বিষয় । ইহাতে বুঝা 
যাইতেছে, বহির্জগাতে বাঁ অন্তর্গত কিছুই 
মাসুষের শিক্ষার অবিষন্গ নহে, তাবে জ্ঞানের 
নানাধিক]) স্থঘোগ এবং প্রয়োজন, নতি এব 
অধাবসায়ের উপর নির্ভব করে। ্ 
প্রণালী স্বাভাবিক হয়া উচিত। 
রোগ ঝুঁঝয়! উষধ দেওয়া, ক্ষুধা বুঝিয়া অন্ন 
দেওয়া, ইহাই ম্বাভাশিক। শিক্ষায় বিশেষ 
এই, অনেক সময়ে ক্ষুধা জন্মাইয়া অন্ন দিতে 
হয়, পিপাসা জন্মাইয়া জল দিতে হন, 
নভবা শিক্ষার্থীর অঞ্চি জন্মিয়া যায়। 
অক্ষুধায় আহার করিলে বুদ্দেরও যখন 
অরুচি জন্মে, তথন বালকের ত জন্মিতেই 
পারে। এই জন্য বলিতে পারা যায়, জ্ঞানে 
এবং পুণো (জ্ঞানান্গুগত কাধষো ) ছাত্রের 
আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের 
প্রধান কাঁধ্য। বাস্তবিক বালক ত নিজের 
শক্তিতেই বিদা উপাক্জন করিবে, শিক্ষক 
কেবল সন্থাক্স, কেবঙ্গ পথ-প্রদশক মাত্র। 
প্রণালী সন্ধে আর এক কথা এই যে, 
বাক্যে মধুরতা এবং হৃদয়ে ভালবাস! 
( পুজ্বত স্তরে) না থাকিলে শিক্ষকের প্রতি 
ছাত্রের ভালবাসা জন্মে না, ভালবাসার সঙ্গে 
দিলিত না হইলে অতি উপাদেয় উপদেশও 
ভাল লাগেনা; যাহা ভাল লাগে না, বাল- 
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শী পিপিপি 


কেরা তাহা লইতেও চায় না। অমেক 
সময়ে কঠোর শাসনে বা ভয়-প্রদর্শনে কাজ 
হইতে দেখ! যায় বটে, কিন্তু তাহ! প্রক্কত 
কাজ নহে--য় হইতে যাহার উৎপন্তি, 
তাহার মধো অরুচি এবং বিদ্বেষ থাকিয়াই 
যায়. ভয় অপসারিত হইলেই তাহা পুর্ণমাত্রায় 
আবার দেখ দেয় 

পল্লী-পাঠশালার শিক্ষক ছাত্রের শিক্ষা 
সম্পণ করিয়া দিতে পাবেন না, এবং তাহার 
নিকট সে প্রভাঁশাও কেহ করে না; কিন্ত 
তিনি যদ্রি দঢ ভূমিতে ভিন্ভিটি স্থাপন করিয়া 
দিতে পারেন.-তিনি যদি তাহার ছাত্র- 
দিগেব হয় পবিত্র চরিত্র, নির্মল জ্ঞান 
এবং সংকশ্মের জন্য প্রাণপণ জলম্তক আগ্রহ 
জন্মাইয়! দিতে পাবেন, তাহ হইলেই তাহার 
জীবন কৃতার্থতা লাভ করিবে, তাহার যত 
জয়স্ক্র হইবে, এব" তাহার নিকট তাহার 
দেশ চিরদিন রুতন্ঞ রহিবে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য__সর্বাঙ্গীন মন্ুযাত্ের 
অবাধ বিকাশ । এতদর্থে যাহা কিছু করিতে 
হয়, তাহাই কর্তবা। এই পথের বাধা বিপ্ন 
অতিক্রম করিবার যে চেষ্টা, তাহাই বীরত্ব । 
এই পথে যতদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, 
তাহারই নাম উন্নতি। এই বিকাশের শেষ 
নাই, সীমা নাই, ইহা অনন্ত; মানব-শিশ 
এই অনন্ত পথের যাত্রী । হিতবাদ, স্ুথবা, 
জ্ঞানবাদ, কর্ধবাদ, মুক্তিবাদ, নির্বাণবাদ, 
সমস্ত বাদই এই অবাধ বিকাশে নির্বিবাদ | 

মানুষের যত প্রকার অবস্থা, যত প্রকান্র 
কর্মক্ষেত্র, যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, সকলের 
মধোই এই অবাধ বিকাশের প্রশস্ত পথ 
রহিয়াছে। 





পা পাস সপ পাপা পি শপে আপ পাপা পা লী? 


৬। স্বাস্থ বিধান। অন্ন, জল, বাষু 
এবং আলোক যে জীবন-ধারণের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে ; তন্বাতীত শরীর স্থস্থ রাখা সম্বন্ধে 
আরও কয়েকটি কথা বল! উচিভ। স্বাস্থোর 
নিয়ম রক্ষা না করলে কেবল বিশ জল 
বাষুতে সুস্থ থাকা যায় না? ইণ্লণ্ডে মানব- 
জীবতনর স্থায়িহ গড়ে ৩৩ বংসর ছিল, 
সর্বিসাধারণে স্বাস্থোর নিয়ম প'্লন করাছে 
এখন উহা ৪২ বতসরের উপরে দঈীড়াইদ্লাছে । 
ভারতবাসীর জীবনও গড়ে ৩৩ বংসরই ছিল, 
কিন্ধস্বাস্তে র অনাদর ও অগ্ঠান্ নান! কাবণে 
এখন নাকি উহা ২৭ বংসরে নামিস্াছে ! 
ভাবিয়া দেখ আমরা কোন্‌ সর্নাশের পথে 
চলিয়াছি। সর্বসাধারণের শ্বাস্থোনতি না 
হইলে এবিপদ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে । 
স্বাস্থা-বিষমে অনেক পুস্তক আছে, তাহা 
পাঠ করিলে বিশেষ তত্ব জানা যায়, এন্কলে 
কেবল মোটামুটি ছুই চারিট। কথার অধিক 
বলিবার স্থান নাই। 

অঙ্গচালনা স্বাস্থ্োর পক্ষে নিভান্ত 
প্রয়োজনীয় । ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, বল 
বাড়ে । স্বাস্থের সঙ্গে বল ছায়ার মত চলে, 
ইহা স্বতঃসিক্জ। নীরোগ মাংলপিগ বা 
চরবি-স্তূপ স্বস্থ নহে; যে শরীর নীরোগ, 
সবল, কর্খঠ, তাহাই স্থস্থ। ব্যায়াম অঙ্গ- 
চালনার কৃত্রিম উপায়, কিস্তি বৈজ্ঞানিক ) 
ইহার যথোচিত অভ্যাসে শরীরের সমস্ত অঙ্গ 
দঁচতা লাত করে, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই 
নিয়মিতরূপে ব্যায়াম-চর্চা কর্তব্য। দৌড়, 
সস্তরণ, পদ্ব্রজন, বৃক্ষারোহণ, অশ্বারোহণ 
প্রস্ৃতি নৈপর্ণিক উপাদ্স গুলিও* বাঁলাকালে 


৩ 
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অভণস না করিতে অভস্ত হয লা । অশ্বা- 
রোহণ শিক্ষার সুযোগ সকলের ঘটে না, 
কিন্দ অশ্যগুলি সকল অবস্থারই আয়ন্ত। 
এই গুলি কেবল অগচালনারই উপায় নহে, 
এই সমস্ত অভীস্ত থাকিলে অনেক সময়ে 
আপধ বিপদ হইতে বাচা যায়, জীষন রক্ষা 
পান্স। বাহার চাকুবী এবং টাকার হ্বপ্রই 
দিন রাঞ্রি দেখেন, তাহারা ছেলের কেবল 
লেখা পড়ার দ্রিকেই দৃষ্টি রাখেন? কিন্তু 
ছেলের সুস্থ ও সবল দেহ এবং দীর্ঘ জীবন 
যাহপ্পী কামনা করেন, তাহারা ছেলের অঙ্গ- 
চালনা রীতিমত হইতেছে কি না সো 
দেখেন। 

লাঠ খেল! শরীরের দুঢতা অবং আত্ম- 
রক্ষা সম্পারদনে উপকারী, তগছিন্ন ইহা বাছ 
এব" দৃষ্টির ক্ষিপ্রতা জন্মায়। অনেক স্থলে 
এমন ঘটতে দেখা যায় যে, লাঠি বা ছড়ি 
হাতে রহিয়াছে, অথচ শিয়াল কুকুরে কাম- 
ডাইয়! গেল, এব, সেই কামড়ে মৃত্যু হইল । 
লাঠির ব্যবহার জানিলে, হাতের ক্ষিপ্রতা 
থাকিলে এমনটা হইতে পারে না । লাঠিতে 
যুন্নাি হয় না, দেশ রক্ষা চলে না, কিন্তু 
অনেক আকম্মিক আপদ বিপদে আত্মরক্ষা 
হুইতে পারে । 

যাহা নিতান্ত অনিবার্য, তাহা পরিহার 
করিবার চেষ্টা অপেক্ষা সহা করিয়া লওয়াই 
বুদ্ধিমানের কাধ্য। পৃথিবী না ছাড়িলে 
জল বায়ুর বিষমতা ছাড়িবার উপায় নাই। 
জীবন ধারণ করিতে হইলেই জল কাদা, 
বু্টি রৌদ্র, শীত শ্রীক্ম ছাড়িম্বা পলাইবার 
স্থান নাই, অতএব বাল্যকাল হইতে এগুলি 
অভ্যাল দ্বারা সহা করিয়। লইলে অনেকটা 
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নিরাপদ থাকা যায়। আজ কাল ভদ্রলোক- 
দের কাপড় চোপড়ের সভ্যতা বড়ই বাড়িয়া 
উঠিয়াছে। বালকদিগের জামাযোড়া জুতা 
প্রান্স অষ্টপ্রহরই আঁটা থাকে, তা কি শীত 
আর কিগ্রীষ্ম। ইহার ফলে তাহাদের চর্ম 
একেবারে অকন্মণা হইয়া যায়,_একটুকু 
ঠাণ্ডা বাতাম লাগিল কি অমনি সদ্দি, জর, 
নিমনিয়া! যে সংসারে আপদ বিপদ ছু.খ 
দারিদ্রের সঙ্গে সর্দদা সংগ্রাথ করিতে হয়, 
যেখানে সুখ ছঃখের একটা ধরা ঝাধা নিয়ম 
নাই, যেখানে অবস্থাকে কিছুতেই "স্থির 
রাখিতে পারা যায় না, সেই ঘোর পরীক্ষা 
কঠোর ক্ষেত্রে আপনার প্রাণাধিক সন্তান- 
দিগকে এমন ফুল বাবু, এমন অকন্মণা, 
এমন নিকপায় করিয়া! তোল! পিতা মাতার 
প্রত স্নেহের কার্ধা নহে, বর” নির্দুদ্দিতার 
কার্য বলাযার। সহর বাজারের এই সকল 
সথের পুতুল বাবুবালক অপেক্ষা পল্ীগ্রমের 
অশিক্ষিত দরিদ্রসন্তান অধিকতব সুখী ও 
সৌভাগ্যশালী। কারণ তাহাদিগকে সর্ধদ! 
আহার বিহারে পর্যন্ত এত ভয়ে ভয়ে চলিতে 
হয় না, প্ররূতির সৌন্দর্য ও সম্পদের মধ্যে 
থাকিয়াও পদে পর্দে এত বিড়ত্বিত হইতে 
হয় না। সম্ভানদ্িগকে সুধী দেখিবার ইচ্ছ! 
থাকিলে তাহাদিগকে জীবন-যুদ্ধের জন্য 
বীরের ন্তায় প্রস্তুত করিতে হইবে । ছত্র- 
পাছুকা-জাঁমা-যোড়ার দাসত্বে যাহারা বদ্ধিত 
হয়, তাহাদের মধ্যে এ বীরত্ব জগ্ঘিতে পারে 
না, তাহারা জীবন-পথে প্রতিপদে বিপন্ন 
হয়। এগুলি ছাড়িরা একেবারে সন্ন্যাসী 
হইতে বলিতেছি না, কিন্তু যাহাতে প্রয়োজন 
হইলে খালি পায়েও ২০৩ মাইল চলিতে 


পারা যায়, দ্ুই এক ঘন্টা জল কাদায় 
ছ্াটিতে হইলে ব! একটুকু ঠা শু বাতাস গাঁয়ে 
লাগিলেই জ্বর কামিতে ভূগিয়া মরিতে 
না হয়, ধনী দরিপ্র সকলকেই এরূপ ভাৰে 
প্রস্তুত হইতে বলিতেছি। কথিত আছে, 
তারতে মোগল সাম্রাজে' র স্থাপয়িভা মহাস্মা 
বাবর সাহকে অনেক বার জীবন লইয়া 
বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনও 
গ্রতাহ পদব্রজে ৫০ মাইল হাটিয়া, কখনও 
বাদিনের মধ্ো হ।৩ বার গঙ্গানদী সাতারিয়া 
পার হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন । মান্ু- 
ধেব বিপদ্দ বলিয়া! কহিয়া আইসে না, বিপদ 
আসিয়া উপস্থিত হইলে ধন-রত, দাস-দাসী, 
বন্ধ-বান্ধব ও "কল সময়ে রক্ষা করিতে পারে 
না; তখন নিজের বল-বুদ্ধি, নিজের শরীর, 
নিজের জদভ্াস এবং কণ্ট-সহিষ্ুতাই 
আগ্মরক্ষার একমাত্র উপাঁয়। 

আহার-নিদ্রাও স্বাধীন হওয়া উচিত। 
যাহাদের স্থথ সেব্য খাদ্য ন! হইলে আহার 
হয় না, কুস্থুম-কোমল শফাঁ না হইলে নিদ্রা 
হয় না, তাহাদের ছুঃখের সীমা থাকে না। 
নিয়ষের বাতিক্রম হইলেই তাহাদের স্বাস্থ্য 
বিনষ্ট হয়, শরীর ভাঙ্গিয়া যাক! এমন 
অকন্দণা শরীর লইয়! সংসারের কোন্‌ কাষটা 
হইতে পারে? 

বাস-গৃহের ভিটা উচ্চ এবং শুষ্ক হওয়া 
উচিত। সরস বা ভিজ মাটি হইতে এক 
প্রকার বাম্প উঠিয়া থাকে, আধঘুর্কেদে 
ইহাকে ভূ-বায়ু বলে। ইহা শরীরের পক্ষে 
অত্যন্ত অপকারী, নিশ্বামের বঙ্গে এই বাদু, 
শরীরস্থ হইয়া অরাদি রোগ উৎপাদন করে। 
ভিটা উচ্চ এবং শুক হইলে ইহার ভন্ম থাকে 
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না। থাট, চৌকী, অভাব পক্ষে বাশের 
মাচা করিয়াও তাহাতে শয়ন কর! উচিত; 
ইহাতে শয্যার উপরে ও নীচে বিশুদ্ধ মুক্ত 
বায়ু বিচরণ করিয়া দূষিত ভৃবায়ুকে দূর 
করিয়া দৌয়, অধিকন্ধ সর্পাদ্দির ভয়ও কমিয়া 
যায়। বঙ্গদেশ বাশের রাজা, সুতরাং 
অন্ততঃ বাশের মাচায় শয়ন করা সকলেরই 
সাধায়ভ্ত। আহার-নিদ্রান্ম বিলাস বা 
বাবগিরি ছাড়াই কর্তবা, কিন্ম তই বলিয়া 
পচা বাদী ভাত তরকারী খাওয়! কিন্ব। দ্ন্ধ 
মলিন শযীয় শোয়া কর্তবা নঙে। অবস্থা 
বিপর্যায়ে বিনা শযাক়্ শোয়া এবং খিনা 
উপকরণে খাওয়ার অভাস না করিল এ 
বিপদ হইতে বাঁচিবার উপাম্ব লাই। খই- 
চিড়াঁমুড়ি ছাত এ অবস্থার পরম সৎ । 
জাপানীর! শুনিয়াছি ভাতের চাপডী শুকাইয়া 
সঙ্গে লইয়া চলে; তার চেয়ে এসব কি 
শতগুণে শ্রেষ্ঠ নহে? 

৭। ধন-সংগ্রহ-কিধান । কনবাসী ফল- 
মূলাশী সন্যাসী ছাড়া আর সকলেরই ধনের 
প্রয়োজন আছে, এবং স্রযোগ, শিক্ষা, শক্তি 
ও প্রবৃত্তি অন্রসারে সকলেই ধন উপার্জনের 
চেষ্টা করে; কিন্তু সেই বিপুল অর্থনীতির 
আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে, উদ্দেশ্বও 
নহে । দশের যাহাতে, স্বার্থ আছে, সর্ন- 
সাধারণের যাহাতে উপকার আছে, এমন 
ধকল বিষয়ে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের 
ধহজ উপায় কি হইতে পারে, এস্থলে তাহাই 


বিচার্ধ্য | 
সাধারণতঃ এই সকল ব্যাপার দানের 
উপরে নির্ডপ্ন করে। যে সকল ধনবান্‌ 


মহাত্বার পুণ্যস্পৃহা এবং কোক-হিতৈষণ! 


পলী ব্যবস্থা । 


শিপিস্পেপশাাশাাশাশাি শি তি শি শি শী শী পাটি পি মাপা কাপ পপ গর 
লা পিপি 
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প্রবল, তাহারা সাধারণের হিতকর কার্যে 
অর্থ ব্যক্স করিয়া যশ, পুণ্য এবং আত্ম প্রসাদ 
উপার্জন করেন । দেশে যে সকল জলাশয় ও 
দেবালয় প্রল্তি অদ্যাপি দুষ্ট হয়, সে সকল 
এ শেণার মহাত্মাদিগেরই প্রাচীন কীন্তি। 
উপাক্িত ধানব সদ্বাবহার দেখিবার ইচ্ছ! 
সদাস্মাপিগের হয়ে স্বাভাবিক, সুতরাং 
ধশীদিগের দান স্পৃহা এখনও বর্তমান আছে, 
এখন প্রতি বংসর বছ ধনী সাধারণের 
ভিভাথ বভ অর্থ বার কিবা থাকেন । কিন্ত 
শিল্গ?, কচি, সভাতা ইতাদি ইনভা্দিব 
গরিবঙ্ডবেব সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দানের 
গ্রণাদীবও পরিবর্তন হইয়াছে । পুর্বে ছিল 
অন্রদান, অপ দান, ভুমি দান--বংশপরম্পর! 
ক্রমে লোকের অন্ন জলেব সংস্থান ধন্ধ এবং 
যশের কার্য; এখন গাড়ি ঘোড়া চলিবার 
উপযুক্ত রাস্তা, আর অনজলের অভাৰে 
চিববোগগ্র/স্তর মরিবার সমযষে একট্ুরং 
ইষধ খারা 'মরিবার বাবস্থা প্রধান দ্ান। 
পৃর্দে রাজকীয় প্রধান দান ছিল ভূমিদান; 
এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে 
উপাধি- দান অনেক ব্যাপার এমন আছে 
যে, তাহ! ক্ধান কি বিক্রয় ঠিক করিয়া বলা 
কঠিন । 

'দাঁনের এইরূপ বিড়স্বনা দর্শনে চাদার 
উদ্ভাবন হইয়াছে । দশ হাজার টাকার 
প্রয়োজন ; কিন্তু একজনের কাছে যখন 
এত টাকা পাওয়া যাইতেছে না, তখন 
দশ হাজার লোকের নিকট হইতে এক টাকা 
করিয়া দান সংগ্রহ করিয়া কার্ধ্য নির্বাহ 
করাই সহজ ও পরাঁমর্শ-সিদ্ধ, এই যুক্তি 
হইতেই চাদর উৎপত্তি । দালে সম্পূর্ণ 
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পর-নিওর, স্থৃতরাং আকাশ-বৃত্তির ন্যায় উহা 
অনিশ্চিত, চারা আত্ম-নির, সুতরাং 
উহা নিশ্চিত। ইহাতে দেখা যাইতেছে, 
টাদাতে সাধারণের আত্ম-নির্ভর, স্থতরাং 
শক্তি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে । 

কিন্তু সেই দশ হাজার লোকের মধ্যে 
কতক লোক এমন আছে, যাহাদের একটাকা 
দেওয়াও কষ্টকর; কতক বা এমন আছে, 
যাহাদের সংকার্যে প্রবৃত্তি মাত্রও নাই ; 
আবার কেহ কেহ এমনও আছে যে, তাহারা 
মুখের কথায় বা কাগজে কলঙে সর্থ্ঘও 
দাত পারে, কিন্তু বাকৃস হইতে একী 
পন্নপা বাহির কতিতেও বুকেব ভাড চড চড 
করে। এই সকল কাবণে যত টাদ! স্বাক্ষর 
হয়, সকল স্থালে তাহা আদায় হয় না,-- 
ধাহারা আদায় করিতে যান, তাহাদিগকে 
নানা অন্তায় কথা শুনিতে ভয়, শানা লাঞ্চনা, 
গঞ্জনা, বিড়ম্বনা সহিতে হয় । 

মুষ্টিভিক্ষার কনঘনা প্রথমে কাহার 
মন্তিষ্ষে প্রবেশ কবিয়াছিল জানি না। 
স্বর্গীয় শ্রীকষ্প্রসন্ন সেন যখন যোগাশ্রমের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তখন সর্ব প্রথমে 
ুষ্টিস্টিক্ষার কথা শুনিতে পাই। প্রথাটি 
অতি স্থন্দর। রন্ধনের জন্ত তুল মাপিয় 
লইয়া তাহা হইতে এক মুষ্টি একটি ভাগ 
রাখিয়া দেওয়া। ইহাতে কাহারও অন্নে 
কম পড়ে না, গৃহস্থকফেও সেজন্য স্বতন্ন কেন 
বায় বহন করিতে হয় না, অথচ কিছু দিন 
এইরূপ করিলেই সকলের অজ্ঞাতসারে সেই 
ভাগুটি পুর্ণ হুইক্সণ উঠে! দরিদ্র দেশে 
অক্লেশে অর্থ সম্গ্রহ করিবার এমন সুন্দর 
উপায় আর একটি দেখা যায় না। 


শুনিয়াছি গতবারে বঙ্গদেশের কোন জেলায় 
এক শ্রেণীর লোক কোন বিশেষ মোঁকদ্দমাক্ 
পড়িয়া কেবল এই উপায়ে বিশ হাজার 
টাকা তুলিয়াছিল, অথচ তাহার! কাহারও, 
নিকট ভিক্ষা, চদা] বা খণের জন্য যায় নাই । 
এখন ভাবিয়া দেখুন বাপারটা কি! গৃহস্থের 
ঘরে প্রতি বেলা এক মুষ্টি চাটল-_-কিছুই 
নহে, কিন্ত ইহার পরিণাম কি, প্রভাব কত ! 
দ্রান এবং চাদ! বর্তমান থাকিয়া চির দিনই 
সমাজের উপকার করিতে থাকিবে, তাহাতে 
সন্দেহে নাই। কিন্তু এই মুষ্টি-সংগ্রহ 
সকলেবই আক্ষন্ত, অথচ ইহাতে কিছুমাত্র 
কষ্ট নাই। অআুতরাং এই প্রথা প্রতি গুভেই 
প্রতিষিত হওয়া উচিত | 

এইবপে সংগ্রহীত তওুল একত্র করিয়া 
তাহার বিক্রয়লন্ধ অর্থে একটা তহবিল 
হইতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন 
বাক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিলে ইহাদ্বারা 
সমাজের কত যে উপকার হইতে পারে, 
তাহাঁব ইয়ন্তা কর! যায় না। অবস্থানুসারে 
এই অর্থ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা 
স্বাস্থা রাস্তা ঘাট, দূরদেশে ছূর্ভিক্ষ-দমন ও 
বিপন্েের সহাফ্কতা প্রভৃতি বিবিধ হিতকর 
বিষয়ে ইহার প্রয্বোগ হইতে পারে, তত্তিন্ন 
নৃতন নৃতন কলকারথানায় অংশ ক্রয় করিলে 
যুগপৎ পল্লী-তহৰিলে ধনাঞ্মের উপায় এবং 
দেশীক্স শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-বিধান উভদ্নই 
হইতে পাক্রে। 

ফলতঃ এ সমস্ত এতদিন কেবল চিন্তার 
বিষয়ই ছিল, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে 
এ সকল বিষয়ে কেবল চিস্তা করিতেন 
মাত্র; কিন্তু, এখন এই সকল দেশবাসীর 
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পক্ষে ভীবন মরণের বিষয়, সুতরাং আপা- 
মর সাধারণ সকলেরই 
কর্তব্য হইয়া উঠিম়্াছে। এখন আর বিফল 
চিন্তায়, অলীক কল্পনায়, অসার খেলায় বা 
তুচ্চ আমোদে অমূল্য সময় নষ্ট করিবার 
অবসর নাই; এখন ছোট বড় সকলকেই 
ম্নেহ ৪ বিশ্বাসের সহিত পরস্পরের স্কন্ধে ভর 
করিয়া কঠোর অথচ সকল বর্শ-ক্ষোত্রে 
আপন আপন সমগ্র শক্তি লইয়া অবতরণ 
করিতে হইবে । এখন আর তীরে দীাড়াইয়। 
তামাসা দেখিবার, হাবুড়ুব দেখিয়া! হাঁসিবাঁর 
সময় নহে; এখন সকলেরই , কর্ধ-স্রোতে 
ঝাঁপ দিবার সময়। এখন যাহার অগ্ঠের 
উদ্/ম বিফল মনে করিয়া হাসিতেছে, আর 
কিছুকাল পরে তাহারা কীদিবারও অবসর 
পাইবে না। 


গুরুতর 


উপসংহার । 

মন্ুষ্য বিবেকশীল জীব, তাহার হিতা- 
হিত বিচার করিবার শক্তি আছে, মঙ্গলের 
আকাজ্ষা আছে, স্থ্থ শাস্তিতে সন্ভাবে 
থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিৰার বাসনা 
আছে; তবে তাহার এত দুঃখ, এত অশান্তি, 
এত বিড়ম্বনা কেন? রোগশোকার্দি যে 
সকল কষ্ট শরীর-ধন্মের নিত্য সহচর, তাহা! 
না হয় অনিবাধ্য বলিয়া সহা করিলাম) 
মহামারী ছূর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব-ঘটিত দুঃখও 
মাথা পাতিয়া লইলাম ; কিস্তু মন্তুষ্য কর্তৃক 
মন্থুষোর ছুঃখ, যন্ত্রণা নির্যযাতন-_ অবিচার, 
অত্যাচার, অশান্তি ঘটে কেন? দেহ-ধর্শ- 
জনিত বা দৈব-ঘটিত হুঃখ কখন কখন ঘটিয়া 
থাক্ষে মাত্র, কিন্ত মনুষ্য কর্তৃক সংঘটিত 
দুঃখ যন্ত্রণা সমাজকে নিয়ত অশাস্তিম করিয়া 


পল্লী ব্যবস্থা | 


ত৬ত 





শ শপ পাপী শিপ স্পীশিশাশাশীা শা 


রাখিয়াছে, মানুষের নীচতা জনিত প্রবঞ্চনা- 
প্রতারণা স্বার্থপরতা মানুষকে অনবরত 
বাথিত, নিপীড়িত, ব্যতিব স্ত করিতেছে। 
সমাজের এ রোগের কি ওষধ নাই? মানব- 
সন্তানের এ শোচনীয় অবস্থার কি প্রতিকার 
নাই? 

ওষধ আছে, প্রতিকার আছে, সকল 
ছুঃখেবই মুক্তি আছে, কিন্তু চাই তগস্তা । 
সে তপস্তা! ঠিহবিধ, অথবা তিস্তর বিশিষ্ট 

প্রথম, সাধারণ শিক্ষা-বিস্তার,-যেন 
সম'জর কোথাও কোন জাতীক্ষ কেহ নির- 
ক্র মুর্খ নাথাকে ৷ দ্বিতীয়, মানব জাতির 
মঙ্গল-প্রচার,_-যেন প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক 
বাক্তি বুঝিতে পারে, মানব-সমাজের প্রকৃত 
স্বার্থ কোথায়, মানবের প্রকৃত মঙ্গল কি ? 
তৃতীয়, বিশ্বাসান্গরূপ কার্য্য-সাধনের অভ্যাস, 
_যেন ক্ষুদ্রতা বা নীচতা আসিম্া বিশ্বাসা- 
মুবপ কার্যে বাঘাত না! ঘটায়। ইহাই 
সামাজিক তপস্তা, এবং ইহার সাধনেই 
সমাজের মুক্তি। সর্ধবিধ মুক্তিই মন্ুষ্যের 
নিজের হাতে, নিজের সাধ্য--একের সাধনে 
অন্তের মুক্তি কোথাও সম্ভব নহে। বাক্তির 
মুক্তি বাক্তির সাধ্যায়ন্ত, সমাজের মুক্তি 
সমাজের সাধ্যায়ত্ত। সাধন-পথে কেহ গুরু 
কেহ শিষ্য, কেহ উপদেষ্টা কেহ উপদিষ্ট 
হয় বটে, কিন্তু মুক্তির বেলায় কেহই কাহা- 
রও বন্ধু নহে, এক্ষেত্রে সকলেই আপনি 
আপনার বন্ধ | 

লোকের একটা সংস্কার আছে, রাজা 
ভাল হইলে, বাজা দয়াশীল হইলে প্রজার, 
ছঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এটি 
কুসংস্কার । রাজা ভাল হইলে তাহার কর্তব্য 


৩৬৪ 





তিনি পালন করিতে পারেন, প্রজার মঙ্গলের 
জন্য নানীবিধ মঙ্গল-বিধান করিতে পাবেন, 
প্রজার মঙ্গলের অনুরোধে নিজ স্বার্থের 
সঙ্ষোচন, নিজ সুথ-স্বাঙ্কের বিসর্জন করিতে 
পারেন) কিন্তু এই মাত্রই চরম । দুঃখের 
প্রকৃত নিবৃত্তি--অর্থাৎ মুক্তি__রাজ-ভাগারে 
নাই, রাজবিধানেও নাই; উহা প্রজার 
খ্বায়ত্ত সম্পত্তি-_সম্পূর্ণ নিজস্ব । 

ইংলগ্ডের ন্যায় যে সকল দেশে রাজা 
থাঁকিলেও প্রজার উপরে অভ্তাচার করিতে 
তাহার কণিকামাত্র শক্তিও নাই, অখ্রা 
জ্ান্স আমেরিকা প্রভাতি যে সকল দেশে 
প্রজা রক্তাক্ত বিপ্রব দ্বারা রাজার নাম গন্ধ 
পরাস্ত বিলুপ্ত করিয়! আপনারা আপনাদিগের 
শীসন সংরক্ষণ সমস্তই স্বাধীন ভাবে চালাই- 
তেছে, সেই সকল দেশের লোকেই কি 


বচাদর্শন। 


[ ৮ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৫ 





ছঃথের হা ঠ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে? 


সেই সকল দেশে রাজার অতাচাঁর দূর 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ধনের অত্যাচার তাহার 
স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই দরিদ্র প্রজা 
প্রাণপণে খাটিয়াও নিয়ত সেই দৈন্তা, সেই 
দুর্দশা, সেই অশান্তি ভোগ করিতেছে ! 

অতএব প্রজা যে পরাস্ত আপনার অবস্থা 
আপনি না বুঝিবে, এবং অবস্থা বুঝিয়া 
ব্যবস্থা ও তদন্ুরূপ কার্য করিতে না 
শিখিবে, সে পর্যান্ত কি রাজা কি ধনী কেনই 
তাহার ছূঃখ ছুর্ঘশী দূর করিতে পারিবে 
না। প্রঞ্জাকে এই সাধনে যিনি যে পরি- 
মাণে প্রবর্তিতি করিতে পারিবেন, তাহার 
মানব-হিতৈষী সেই পরিমাণে পরিতৃপ্থ হইবে, 
তাহার দ্রেশ-হিতৈষী নাম মেই পরিমাণে 
সার্থক হইবে ।* 

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী । 


স্পা 


উমা-পরিণয়। 


( কুমার-সম্ভব ) 


(৬৩) 
উত্তরিয়া! চন্দ্চূড় আসিল এই নতে 
তোরণ-তোলা”পতাকা-দোলা” বিপুল রাজপথে 
অট্রালিকা-শিখরমাঁল! না মানি' দিনমান 
জোছন! লুটি' উঠিল ফুটি' দ্বিগুণ পরিমাণ । 
(৬৪) 
নয়ন ভয়ে+ নিরখি” বরে-দৃশ্ঠ একি সেই-. 
ফমণীকুলে অমনি ভুলে! বিশ্ব সেকি বেই? 


যেন রে শেষ-ইন্জরিয়ের বৃত্তি সবাকার 
নেত্র মাঝে পশেছে করি' চিত্ত সমাহার 
(৬৫) 

“অপর্ণা যে কঠোর তপ করিল সুকুমারী 

প্রাণেশরূপে পাইতে শিবে-_-উচিত সে উমারি। 

দ্বাসীও তার হবে ষে নারী সফল তাঁত্রি আশা, 

সুভগা কি সে, লে যে তারি বুকের 
ভালবাসা ! 


্্পপপনসসসশপসসপসনলপপপসপপপপলউপপাাাপ 
ক বঙগীয়-লাহিত্য-গনিষ্ রজদাহী শাখার তৃতীয় বধক তৃতীদ্দ মাসিক অধিবেশনে জেখক কর্তৃক 


পটিত। 


৭ম সংখ্য। | ] 





(৬৬) 
"মআিকে হেন-মধুরতর বধূ ও বর যদি 
পরম্পরে যোজিত করে না দিত প্রজাপতি, 
ঠাড়িলা তবে যুগল রূপ অত যে সযতনে 
কলি সেত' বিফলে যেত--এমনি লয় মনে । 


(৬৭) 


"সতাই কি, অত্যধিক কুন্ধ হয়ে” কত 
পঞ্চশরে তম্ম করে” ফেলিয়াছিল প্রশ্ন ? 


--অমন বেড়ে মাধুরী হেরে' সবমে, অন্তমানি, 


আপনা” হাতে অতন্থ পাতে আপন তন্ুখানি ! 
(৬৮) 


“শহরের সঙ্গে দিয়ে মেয়ের বিয়ে আজ 
মনের চিৰ বাসনা ওগো লভিল নগরাজ ;--, 


ধরার ভার ধারণে তীর, লো সখি তোরা শোন্‌, 


উচ্চ যেই শিখর, পাবে উচ্চতরামন 1” 
(৬৯) 

একপে কত মধুর কথা কহিছে পুবনারী-. 

শুনিয়া গিরি-ভবনে ধবীরি পঁহুছে তিপুরারি | 

উপরি হতে পড়িল পথে যতেক লাজ-মুঠি 

চূর্ণ যে ও-সকলি এ/য়া-কেনুরে আজ লুটি? ! 
(৭০) 

থামিলা বৃষ ; নামিলা ঈশ হরির বাহু ধরি”. 

যেন রে ভান্থ শারদ ঘন ছাড়িল আহা! মতি 

কমলাসন চলিলা আগে, পিছনে পরমেশ 

শৈলেশের মহলে ঢের করিলা পরবেশ ! 


(৭১) 


প্রভুর পাছ দিগধিরাজ-প্রমুখ দেবতারা, 
ধাষিয়া-সাত, তাদেরি সাথ পরম খধি ধারা, 


উমা-পরিণয় | 





৫৬৫ 


স্পা শিস্িকপিশািকশাি 





(8২) 
সেথায় শুষ্ভত আসনে শিব বমিল! যথাঁচাব - 
রত্র, মধুপর্ক-আদি অর্থা উপচার, 
দ্কূল ধবশুগল নব, নগেশ থু'ল আনি'_- 
মন্দ পডি' সকলি পরিগৃহীলা শূলপা্ন। 
(৭৩) 
মহিলাদের মহল-চাঁরী বিনীত দ্বারী সবে 
ঢুকুলধাবী বরেরে আনে বধূর পাশে তবে ; 
নবীন শশিকিরণ রাশি, সাঞ্জায়ে' সাদা ফেনে, 
জলধিবরে যেমতি ধরে বেলার কাছে এনে! 
(৭৪ ) 
াদিনী আলা শরদ্বাল! এ বিশ্বের যথা 
কুমুদ আখি ফুটায়, জলে ঘুচায় আবিলতা'_- 
তেমনি চাক চন্দ্মুখী নগেন্কুমারী 
বিকশে আঁখি স্বামীর, করে বিমল মনোবারি ! 
(1৫) 
যেমনি শু ভৃষ্টিকালে দোহার আঁখি দুটি 
পরম্পরে দরশ তরে পিয়াসে ওঠে ফুটি” 
অমনি লুটে ! আবার উঠে, আবার যায় 
পড়ো 
এমনি ছু'ছ সরমে মুহু মরমে যায় মরে? ! 
(৭১) 
হিউ,ল-রাঁডী আঙ,ল-গাথা” উমার পৃত হাত 
শৈল-গুক সপিয়! দিলা, গ্রহিলা ভূতনাথ-_ 
নগবালারি অঙ্গে নাকি পিনাকী-ভরয়ে ম্মর 
লুকায়ে” ছিল, মুকুল তারি বাহিরিল এ কর? 
(৭৭) 


উমার তন্ন রোমাঞ্চিত হইল ঈশ-হেতু, 
আকুল প্রেমে আঙ্,ল-ঘেমে? রইল বৃষকেতু ! 


সবার শেষে প্রমথ, এসে? পশিলা শিলা-ঘর়ে- হরষময় পরশে ছুটি জড়িল কম কর-. 


সুফলকাশি যেন বে আদি সক অনুসা ! 


অতনু যেন পোহারি দেহে করিল সম তর! 


(৯৮) 
অপরাপর বধূ ও বর মধুর উপযমে 
ধর যে বড় সুষমা হরগৌরী-সমাগমে-_- 
আজিকে এ'রা রূপের মের! মিলিয়া ৫ৌহে 
আহা 
ধরিল! নিজে মাধুরী কি যে, কেমনে কি 
তাহা। 
(৭৯ ) 
হোমাগ্রির চারিটি ধার মধুর বণুবর 
প্রদক্ষিয়া যেতেছে চলে" মিলায়ে' কঙ্গেবর । 
লুমেরু-গিরি যেমনি ঘিরি?, নিয়ত নিশিদিবা 
ঘুন্িছে আহা! মরি রে ছুটি শরী-গ মিশি 
কিবা । 
(৮০) 
পরশে দৌহে হরষে মোহে মুর্দিলা দুনয়ন | 
দম্পতীরে তিনটি ফিরে ঘুরায়ে' হুতাশন, 
পুরোধা তবে বধূরে হোম লইলা করাইয়া 
জলন্ত সে অনলে লাজ-আহুতি ছড়াইয়া 
€ ৮১) 
অগ্লিতে অমনি পৃরি' সুরভি লাজ-ধুম। 
গুনধূপদেশে আনন-দেশে গ্রহণ করে ওমা; 
কপোলে এসে' লাগিল যে সে রডিণ শিখা 
ধার! 
ক্ষণিক তাহা শোভিল আহী কমলছুল পারা ! 
(৮২) 
আচার-ধূমে ঘামিল রাঙা কপোলে রেণুরেখা ! 
উছনি” উঠে নয়নযুগে কালাঞ্জন-লেখা ! 
শ্রবণে অবতংস যব-মুকুল সুকুমার 
শুকায়ে' পড়ি'__মুখানি মরি ফুটিল কি উমার! 
(৮৩) ৃ 
বধূ ছবি কহিলা-_ “বাছা! অচল-নুতা,-শোন্‌ 
বিবাহে তব সাক্ষী এই রহিল! হুতাশন ; 


বজদর্শন । 





২ শসা 
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এখন তুমি স্বামীর সহ ধর্ম-আচরণে 
নিরত থাকো, করিয়োনাকো বিচার কিছু 
মনে 1” 
(৮৯) 
নয়ন-কুটি অবধি ছুটি কর্ণ অরপিয়! 
গুরুর দেই বচন পান করিলা হর-প্রিয়া! ; 
নিদাঘে যথা প্রবল-দাঁপ তপন-তাপ সহি; 
বরষাগমে নবীন বারি করেন পান মহী ! 
(৮৫) 
মধুরারুতি পতি সে ফ্রব, শ্ুদূর ধবতারা 
হেরিতে নভে আদেশে যবে উমারে-_-শুভ 
দার! 
মুখানি ভুলি", সরমে হায় ক যায় বাজি, 
বিপুলাক্াসে মৃদুল ভাষে কহিলা “দেখিয়াছি 1” 
(৮৩) 
বিধান-জানা” পুরোধা নানা বিবাহ-উপচার 
এরূপে যবে সমাধা! করি? দিলেন %েোহাকার, 
তখন সেই জগত-জন-জনকজননীর! 
কমলাসনে আসীন পিতামহেরে প্রণমিলা ! 
( ৮৭ ) 
বধূরে তবে আশীর্বাদ করিলা প্রজাপতি-_ 
“হে কল্যাণি, বীরের তুমি প্রশ্থতি হও সতী !” 
বাণীর নিধি যদিও বিধি, ভবুও মহাদেবে 
কেমনে শুভ কামনা ক'রে পান না 
তাহ! ভেবে !” 
(৮৮ ) 
কতোপচার চতুরায়ত বেদীতে হেমাসনে 
জায়! ও পতি উভয়ে তবে বসিম্না এক সনে, -- 
জগতে বথা লোকের প্রথা তাহাই অঙ্থসরি 
সলিল-পুত আতপ-চা'ল গ্রহিলা তন্গ' পরি! 


পম সংখ্যা |] 





(৮৯ ) 
বক্্ী দেবী দৌহার শিরে ধরিলা শতদল 
ছত্রাকারে ;--পত্রাধারে মোতির মত জল- 
বিন্দু ভায় ঝালর প্রায়, গ্রথিত সারি সারি! 
রাজিল নাল দীর্ঘতম দণ্ড সম তারি! 

€ ৯* ) 
তাহার পরে, উভয়বিধ ভারতী-বাবহারে 
সরশ্বতী করিলা মহা আরতি দ্ৌোহাকারে _- 
বরেণ্য সে বরেরে পৃত “সহ্কৃতে বলি” 
বধূরে ভাষি' মধুরতর “প্রারুত'-পদাবলী ! 

( ৯১ ) 
হেরিলা তারা--অপ্সরার! করিল অভিনয়, 
(নোটক মাঝে কত না আছে রচনা-পরিচয় 1) 
বিবিধরসে তুলিতেছিল মধুর সঙ্গীত! 
রঙ্গ-ভব্রে দুলিতেছিল অঙ্গ স্থললিত! 

( ৯২ ) 
অনন্তর দেবতাগণ রুতাঞ্জলিপুটে 
গৃহীতদার জিপুরারির চরণে শির লুটে? 


মিনতি মানে-“শাপাবসানে লভিয়া নিজ কাস 


অতঙ্ যেন পায়েন শিবে মেবিতে পুনরায় 1” 


গৌড়-তব্ব 


৩৬৭ 
৮ 5) 
এতেক শেষে বিগতরোধ আদেশে ভগবান-_ 
কাহারো প্রতি পারিবে ন্মর ছাডিতে ফুলবাণ। 


কর্মে ধারা কুশল, তারা যোগ্য অবসরে 
প্রভুর কাছে চাহিয়া কাজে সিদ্ধি লাভ করে! 


( ৯৪ ) 
অমনি অমরবুন্দে বর্জিলা সে উমানাথ, 
ক্ষিতিধরপতি-কন্তা- হস্তথানা ধরে হাত! 
কন্ক-কলস আলা, পুষ্পমাল। থরে থর, 
ক্ষিতি-বিরচিতশয্যা--আসিলা বাসরে বর ! 
॥ € ৯৫ ) 
নব পরিণয় লাজে 
ভূষিতা চারুবালা, 
ঘদন তুলিল শুলী-_ 
টানিল! মানি” জালা ! 
কু সমবয়পীরে 
ভাঁধষিল। গুড় ভাষা ; 
প্রমথ মুখ বিকারে__ 
হাঁসি না যায় হাসা 1* 


গ্ীবিহারীলাল গোস্বামী । 


কিসে 


গৌড়-তন্ত। 


এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ “গোৌঁড়দেশ” 
নামে সুপরিচিত ছিল। অন্নকাল পূর্বেও 
৮ বলিয়া অভি- 
হিত হইত 1 নব্যবঙ্গের মহাকবি বাঙগালীকে 
“গৌড়জন” বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 


বঙ্গতাষ। “গৌড়ীয় সাধু, 


স্পা নাক সর সা 





এখনও ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বাঙ্গালীর 
নাম “গোতীয়া।”৮ এই সকল কারণে, 
গৌড়মণ্ডল পরিদর্শন করিয়া, বাঙ্গালীর পুরা- 
তত্ব অবগত হইবার জন্য কৌতুহল উপস্থিত 
হয়। কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে 


» শেষের ছুইটি গ্লোকই, ইচ্ছা করিলে, সংস্কৃত “মালিনী' ছলেও পাই করাধায়।' 


৪ 


পপ পলাশ পপ 


৩৬৮ 


সে কৌতুহল স্পূর্ণদপে পরিতৃপ্ত করিবার 
উপায় নাই। ধাহারা পরিদর্শন কেশ স্বীকার 
করিতে প্রস্তত, তাহাদিগকে ও পূর্বগামী 
পরিদর্শকগণের »স্ুপরিচিত পুরাতন পথেই 
ধাবিত হইতে হয়। ইহাতে কেবল এক 
শ্রেণীর পুরাকীর্তির কথাই পুনঃ পুনঃ আলো 
চিত হইয়া আসিতেছে । তাহা “পাঠান- 
কীঙ্ি” নামে স্থপরিচিত, পুরাতন হইলেও, 
বহু পুরাতন বলিয়া স্প্ধাপ্রকাীশ করিতে 
অসমর্থ। 

গৌড়মগুল বনু পুরাতন সভা জনপদ। 
কত পুরাতন, ০ তাহার সঙ্ধান প্রাদ«ন 
করিতে পারে না। এক সমষেে তাহার 
পরিচয়-বিজ্ঞাপক কীঞ্চিঙ দেদীপামান 
ছিল; এখন কালপ্রভাবে লোক-লোচনের 
অন্তহিত হইয়। গিয়াছে! এখনও যাহ? 
কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্তমান; আছে, কালে 
তাঠাও আবার বিলুপু হইয়া পড়িবে । সময় 
থাফিতে তথানুসন্ধানের আয়োজন করিলে, 
অনেক পুরাকীতির কথা লোকসমাজে 
সুপরিচিত থাকিতে পারিত। কিন্ত বাঙ্গালী 
_ণগৌড়জন”_-তাহার জন্য যথাযোগ্য 
আয়োজন করে নাই ! 

যে সকল ইংরাজ-রাজকম্মচারী কিছু 


শপ পেশ শাশাীশীী টিপিপি শাপশিশপপপাশ 


বঙ্গদর্শন | 


স্পা আপি আপ আপ | পপাপপদলপপপিপ শি তিপপস্প পাশ লা াশা্টিশশী তি লি পাদ শা পাশা পিসশাপঁ পপ পপিস্পা শা শিট পপি পাটি পীপ্পী পাশ পিপল শী পিপল 
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কিছু আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
দিগের অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। 
তথাপি তাহারা কেবল পাঠান-কীর্ঠির কথাই 
বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাভাদিগের অপরাধ ছিল না। রাজকন্মো- 
পল'ক্ষ ধাহা কিছু দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, 
ঠাহাদিগের সময় অতিবাহিত 
ভইয়া গিয়াছে ' কেহ ইষ্টকপ্রান্তরের পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া, সেকালের স্থাপত্য-কৌশলের 
আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন ;- কেহ 
দশ্যম।ন অটালিকাদির আয়তনর বা গঠন 
কাঁলের সৎক্ষিপ বিবরণ সংকলিত করিয়া 
গিয়াছন ২-কেহ বাকিছু কিছু ভৌগলিক 
এব” এতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান কখিবার 
আগ্রহ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ধারা" 
বাহিক ইতিহাস নাই ;--ইতিহাস সংকলনের 
ধারাবাহিক চেষ্টাও প্রবাই্ত হয় নাই ।* 
সম্প্রতি কিছু কিছু আয়োজন আরস্ত 
হইবার শ্ুত্রপাত হইয়াছে । কোন কোন 
পুরাতন অট্রালিকার জীর্ণ-সংস্কার সাধিত 
হইয়াছে ;--পারস্তভাষ! নিবদ্ধ “রিয়াজ-উস্‌- 
সলাতিন” গ্রন্থের বাঙ্গালা এবং ইংরাজী 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে )--পুনরাক্স 
গৌড়মগ্ডলের কথা পগোৌড়জনের” নিকট 


ভাঁভীতেই 


শি শাক শপলাশশাীপশীত আস্পালাপািীশল্পেসপাাাাশাপশিস্পাপিশীা 


» ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল ক্রেটন সাহেব গুরামালতীর ইংরাঞ্জ কুচীর্তে বাল করিয়] গৌড়ীক্গ ধ্বংস। বশিষ্ট 
' অট্টালিকাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছিলেন। বৃক।নন হামিপ্টন সাহেব সরভে উপলক্ষে কিছু কিছু বিবরণ 
সংকলন করিয়/ছিলেন | ১৮১*খৃষ্টান্যে মেজর ফ'ক্ষলিন ভাগলপুর হইতে গৌড় পরিদর্শন করিতে আসিয়। 
১৮১২ৃষ্টান্দের ১২ এপ্রিল তারিখে তাহার বিস্তৃত বিবরণী বিলাতর় কোর্ট অব ডিরেট্ররগণকে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। জেনারেল কনিংহাম এবং ম|লদহ্র কলেক্টর রাছেন্স! সাহেব কিছু কিছু চিত্র ও বিবরণ সংকলন 
করিয়াছিলেন । অধ্যাপক রফমান মুধাজিপি, শিলালিপি এবং পুরাতন ইতিহাস অবলম্বনে ভৌগলিক ও 
ইতিহ।সিক তখামূলক প্রবদ্ধ রচন1 করিয়াছিলেন । এ সকল তেষ্টা ইংরঃপ্র-রাজপুরুষদিগের চেইা। ভাছাতে 


“পাঠানকীর্বির' কথাই পুলঃ পুনং আলোচিত হইয়া ছে। 





৭ম সংখ্যা । ] 





সুপরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রবন্ধ এবং 
পুস্তক মু্রিত হইতেছে । * এখন আর 
কেবল “পাঠান-কীঙির সংক্ষিপ্ বিববণ 
কৌতুহল-পরিতপ্রিব পক্ষে প্রচুর বলিয়! 
শ্বীরূত হইতে পারে না। 

কোন্‌ সময়ে গৌড়ম'গুলে আর্ধা সভাতা 
বিস্তত হবার হুত্রপাত হয়, তাহার জনশ্রুতি 
পর্যাস্ত বিলুপু হইয়া গিয়াছে । বৈদিক ঘগ 
মিথিলা রাজা জ্ঞান গৌবদুব ভাঁবতবিখশাত 
হইয়া উঠ্ঠয়াছিল। গৌড়মগ্ল মিথিলার 
উপকগ্ঠরূপে তৎসমকালেই আর্াসভাতীয় 
সমননত হইয়া থাকিবে | ইভা অন্তমান মার। 
তাঁপি ইহা নিতান্ত অসঙ্গত অন্মাঁন বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় না। 


কারণ, সনঙ্তত 
সাহিতোর আদিয্গ হইনতিই গৌডম থল 
আর্ধাজনপদরূপে উলিখিত।+ তঙকাঁলর 


অট্টালিকা বর্তমান থাকিবার সঙ্গাবনা 
নাই | কিন্তু তৎকালোচিত সভ তাবিজ্ঞাপক 
'ন্যান্তা প্রমাণের অভাব নাই । তাহা 
পর্যাপ্তনূপে সংকলিত হইলে, একথানি 
স্বতন্ব গ্রস্ত হইতে পারে। যখন সেকপ 





* প্রবন্ধ লেখকের “গীডচিত্র? এবং « গাড়কঠিনী” 


এনং দলঙ্গদর্শনেশ মুদ্রত হইয়া আসিতে ভ। 


যুলক গুইপানি গ্রন্থ যুদ্রাষগ্গে প্রেরিত হঈযাছ। 


হইয়াছে । তাহাতে গৌডের প্রসঙ্গের অভ।ব নাই । 


সপ লস লা শো +++ ৯৯৯... ৯ 


যা” লং । 
+ পানিনি-সংকলিত বিশ্ববথা।ত সংস্কৃত বাকরণ বাদ্ধানির্ডালর পর্ববকলবনাঁ বলিয়! প্রমাণীকৃত 
গোডমণ্ডলে 


৩৬৯ 


গ্রন্থ সংকলিত হইবে, তখন তাহাই গৌঁড়- 
মগ্ুলের আর্ধাবিজয়যুগের প্রকৃষ্ট কীর্িচিহ্ 
বলিয়া স্পদ্ধা প্রকাশ করিতে পারিবে। 
লোকসমাজের আচারবাবহারে, সাহিতো, 
সভাতাম় এবং জগদ্ধিাত শিল্পাগীরবে তাহা 
অমর হইয়া রহিয়াছে । 

সাদ দ্বিসহম্ বংসর পূর্বে _ভগবান্‌ 
বৃদ্ধ'দবের আবিঠাবে_ভারতবর্ষে এক 
যগান্তব উপস্টিত হইয়াছিল। নিরুদ্দ নির্কর 
ধারা শৈলকারাগার ভে্দ করিয়া নিম্বীভি- 
মুখে প্রধাবিত হইবামাত্র, তাহার প্রবল 
গানে দেশ দেশান্তর প্রাবত হইক্সা যায়। 
€বাদ্বধন্দেরি গ্রবল প্লাবন সেইকপ। তাহা! 





ভাঁবতবাপু হয়া, নাম জগদ্দাপ্ু হইয়া 
পর়়য়াছিল)। তাঁহার কথা নানা দেশে 
নানা ভ।ষায় লিখিত ভঈয়। রঠিয়াছে । 


গৌডম পলে৪ তাহার গ্রছার বাপু হইতে 
বিলম্ব ঘাট নাই । শাকাসিহেব জীিত- 
কালেই তাহার গৌডম গুলে 
গ্রচাবিক্ঞ হবার স্তবপাত হইয়াছিল । £ 
বৌন্রধর্খম প্রচাবিত হইবার পর, ভাবত- 


টিতে 55*-5 রি 


ন্ষয়ক বিতিণ প্রগন্জ শীর্থক্কাল হঠাত “প্রধানী?? 


নবধন্মীমত 








শ্াযুক প্টিভ। রজনীক1ন চদনন্ত্রী মহাশয়ের গৌডবিবরণ 


হ বাক্রণর অধাযন অধাপমা প্রচলিত 


চিল, এক সময়ে গৌঁডমণল হইতে “মহাভাযাবা। অধায়ন অপাপন] কশ্লীর প্রদেশে পুনঃ প্রবর্তিত 


হইলাম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধল্প্রি“ব গেড়মণ্ডল বৈদিকাচারবিচাত হইবার পরে.৯, 


পাণিনি 


বাক+ণের অধ্যয়দ অধা।পন! প্রাচজিত ছিল । গৌড়াধিপতি লঙ্ষ্মণসেনদেবের অজ্ঞ য় হোদ্ধ পুরণ বান্মদে 
পানিনি ব্যাকরণের ভাঁঘাঙ্্র লইয়া “তাষারৃতত্” নামে গ্রন্থ য়চনা করিয়াভিলেন। সংস্কৃত 'সাহিতো গোড়ীঘ, 


রীতি” কামে একটি শ্ষমাধখাত র€নারীতির উ-ল্রপ দেপিতে পাওয়! যায়। 


এই কল ক্যারণে অতি 


পান্ডা হইতেই শৌডসওলকে জ্দার্যাজনপদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
1 তি পুরাকাল হইতে গৌড়মণ্লেন্ত সহিত বিহার প্রদেশের এবং বারানপির লিষ্ট সংশ্ব ঘর্তঘান ছিল। 





৩৭০ 





বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, গৌড়মগুলেও 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিবর্তন যু'গর অতভ্তাদয় 
হইয়াছিল। প্রথমধুগ “সংঘর্ষ যুগ,” মধ্যযুগ 
“সামঞ্জগ্য যুগ” এব, শেষশ্গ “সমন্বয় যশ” 
নাষে কথিত হইতে পারে। প্রথমঘুগ 
নৃতন পুরাতনের অপরিহাধা কলহ » মধ্য- 
যুগে শাস্তি সংস্থাপন চেষ্টা ; শেযসুগে বৌদ্ধা- 
চার আচ্ছন্ন করিয়া তাহার অস্থিপঞ্জরেব 
উপর আধুনিক হিন্দু ধন্মের আবরণ বিস্তার 
গৌড়মগ্ডলের পুরাকাহিনীকে নিরতিশয় 
কৌতুহলের আধার করিয়া রাখিয়াছে। কি 
সাহিভা, দক শিল্প, কি শাপতা কৌশল, 
সকলের মধ্যেই তাহার প্রচ্ছন্ গ্রভাবি 
অঙ্দাপি লক্ষিত হইয়া থাকে । 

ইহলোৌকফিক জনহিতাকাঙ্া এবং পার- 
লৌকিক সদগতিকামনা ভারতবর্ফীয়। আর্ধা- 
সভাতার বিশেষত্ব বিদ্ভাপক এ্রীতিহাসিক 
তথা । ধশ্মভেদে বা ভাষাতেদে তাহাতে 
কখনও কোনবপ ভাবাস্তর উপস্থিত হয় 
নাই। যিনি যে ধর্ম প্রচারিত করিয়া গিয়'- 
ছেন, যিশি যে ভাষার সাহায্যে প্রচার কার্যে 
লিপ্ত হইয়া অভিনব মত সংস্থাপনার আ্মায়ো- 
জন করিয়া গিয়াছেন, সকলেই জনহিততা- 
কাচ্খাকে এবং সদগতিকাঁমনাকে তুলাভাবে 
সকলের উপর প্রাধান্ত দান করিয়া গিয়াছেন। 
তজ্জন্ সর্বপ্রকার ধঙ্ধববিপ্লবের মধো 'ভারত- 
বর্ষায় আর্ধাসভ্যতার"মূল প্রকৃতি স্সপরিবর্তিত 








শসার পাসিপানসিশট 





বঙ্গদর্শন । 


গণের সহিত 


[ ৮ বর্ষ, কাত্তিক, ১৩১৫ । 





তাবে সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতেই 
সংঘর্ষের পর সামঞ্জশ্ত এবং সামঞরশ্তের পর 
সমন্বয়-সাঁধন সহজ হইয়া উঠিম্বাছিল। ইন্দ্র- 
ধন্থর বিচিত্র বর্সমাবেশের মধ্যে যেমন এক- 
বণের শেব এক অন্য বর্ণের আরস্তের সুস্পষ্ট 
সীমানিদদেশের উপাম্স নাই, ভারতবর্ষের 
বিচিতঅ ধম়সংঘর্ষের, ধর্মসানঞ্জন্তের, এবং 
ধন্মসমন্বয়েব অবস্থাও সেইরূপ | 

ইহার পর গৌডমগুলে আর এক অভি- 
নব বিপ্লুবর স্রপাত হয়, তাহা হিন্দু- 
মুঘলমানের সামাজা-কলহ । মুসলমান ধন্ম 
প্রবপ্তিত হইবার পুর্ব হইতেই আরব এবং 
পারসিক ব্লাজোর বাণিজাকুশল অধিবাসি- 
গৌডীর বণিক-সম্প্রদায়ের 
বাণিজা-সংশ্রব বর্তমান ছিল। মুনলমানধ সম 
প্রবর্তিত হইবার পরে ও, সে সংশ্রব পূর্ববৎ 
প্রচলিত থাকায়, সমুদ্রপথে মুসলমানগণ 
গোৌড়মণ্ডলে যাতায়াত করিতেন; কেহ 
কেহ বাণিজো1পলক্ষে এন্ধেশে বাস করিতেও 
বাধা হইতেন। তাহাতে কোননপ 
সাঁমাজা-কলহ সংঘটিত হইত না। থুষ্টীয় 
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সামাজাকলহের 
স্ত্রপাত হয়। আর্ধ্যাবর্তের কিয়দংশে 
মুঘলমান শাসন বিস্তৃত হ্ইবামাত্র, গোঁড়- 
মগডুলেও তাহা বিস্তৃত হইতে আরঞ্ত 
করে। তাহার সহিত ধর্মকলহের মুখ্য 
সংস্রব বর্তমান ছিল না । ভাহাতেও তিনটি 


শাকানিংহের নবধন্দ্নত এই দুই প্রদেশেই প্রথমে প্রচারিত হয় । তৎসুহে তাহা শাক্যসিংহের জীবিত কালেই 
গৌড়মণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল । জগ্ঠান্য প্রদেশের চায় গৌড়মণ্ডলেও বৌদ্ধ বিবার চৈতায এনং সংখারাম 
প্রতিঠিত হয় । কিছুদিন গৌড়মণ্ল বৌদ্ধ নরপালগণের শামনাধীন থাকায়, এখনও নানী স্থানে পুরাতন 
যৌস্ধকীন্তির (সন্ধান প্রাণ্ড হওয়া যার। ইংরাজ রাপকর্তগরিগণের গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচগ প্রাপ্ত 


হওয়া যায় না। 


৭ম সংখ্যা । ] 


ভিন্ন ভিন্ন শ্বার্থবিবর্তন ঘুগের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। প্রথম যুগ সংঘর্ষ-যুগ, মধ মুগ 
সামঞ্রস্ত যুগ, শেষযূগ সমন্থয় যুগ। প্রথমে 
স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্য,-গৌডমগুল 
কাহার হইবে, তাহার মীমাংনার জন্য বাহু- 
বলের প্রবল আম্ফালন। তাহার পর হিন্দু 
মুসলমানের মধো স্বার্থসামঞ্জস্তের চেষ্টা,__ 
গৌড়ম গুল কিবূপে দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত 
করিয়া, স্বাধীন সাঘাজাব'প আম্মবক্ষা 
করিতে পারে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন । 
তাহার পর হিন্দু মদলমানের স্বার্থসম্তয় 
সাধিত করিয়া, উভয়ের সমবেত বাহুবলে 
এবং শাসন কৌশলে গৌড়জনপদ্দের গৌর- 
বর্ধন। গৌড়ীয় ধ্ংসাবশেষের মধো ইহার 
যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ হওয়া যায়। ইংরাজ 
রাজপুকষদিগের গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে 
বাখ্যাত হয় নাই। 

গৌড়ীয় শ্বাধীন সামাজা করতলগত 
করিয়া, মোগল সম্রাট যখন প্রবল প্রতাপ 
বিস্তৃত করিবার জন্য লালাস্িত, সেই সময়ে 
এক আকস্মিক মারিতয়ে গৌড়ীয় রাজধানী 
সহসা! জনশূন্য হইয়া, ক্রমে ক্রমে ধ্বংসমুখে 
পতিত হয়। তখন হইতে রাজনগর বিজন- 
বনে পরিণত হইয়াছে । তথাপি সেকালের 
হিন্দু মুসলমানের নানা কীপ্তিচিহন বর্তমান 
থাকিতে পারিত। কিন্তু পরিত্যক্ত রাজ- 
নগরের বিচিত্র কারুকার্্যথচিত ইষ্টক প্রস্তরই 
তাহার কাল হইয়াছিল। লোকে তাহা 
ভাঙ্গিয়া লইয়া, নানা দিগ্দেশে প্রেরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, অল্পকালের মধ্যেই অদ্রালিকাদি 
অবৃপ্ত হইতে আরস্ করে। যাহা কেহ 
অপহরণ কবে নাই, তাহাই অদ্যাপি বর্তমান 


গোঁড়-তত্ব।. 


৩৭১ 





আছে । তাহাব আধকাংশই অত্াচ্চ তোরণ 
দ্বার, অসামান্য ভজনালয়, অনধিগম্য সমাঁধ- 
মন্দির " 

তাহার মধ্যে অতিনিবেশ সহকারে 
অগ্রসন্ধান করিলে, হিন্দ *বান্ধ এবং মুসলমান 
শাসন-কালের নানা কীন্তিচিক্কের পরিচয় 
প্রাপ্প হওয়া যায়। পুরাতন মন্দিরাদদি লু%ন 
কিয়া, মন্জদ নি'মাণের উপকরণ সংগ্রহ 
করিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই 
উলিখিত আছে। সুতরাং যাহা আছে, 
তাহার মধোই-যাহা নাই-__তাহার অঙ্থু- 
সন্ধান করিতে হইবে। সেব্নপ ভাবে কষ্ট 
বাকা করিয়া অঙ্ইসন্ধান কার্যে বাপৃভ 
হইলে, এখন নানা নিদশন প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। কিন্তু সেদ্দপ ভাবে সমগ্র ধ্বংসাব- 
শেষের পুঙআন্থপুঙ্খরূপে অন্ুসন্ধান কার্য 
অ্যাপি আরন্ত হয় নাই। পুরাতন গ্রন্থে 
যে সকল স্থানের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহা কোন্‌ কোন্‌ স্থান, তাহারও সম্যক 
সমালোচনা ঃপ্রবপ্তিত হয় নাই । রাষ্ট্রবিপ্লবে 
একস্থান পুনঃ পুনঃ নাম পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । পরগণার নাম, গ্রাম 
নগরের নাম, পঙ্লীর নাম এইবপে রূপান্তরিত 
হইয়া, তথান্থুসন্ধানের বাধা গর 
তেছে। ইহার জন্যই কখন 
তক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া 
আঁধক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি 

বৈদ্দিক যুগে গৌড়ী' 
বাসিগণের সাংসারিক « 
তাহার বিশেষ তক 
আশা নাই।* বৌস্ধ 
সবিশেষ সমুদ্ধি্ 


৩৭২ 


শপ পা ৮ সো পপ স্পট শি 


তৎকালে, যে সকল চৈতা বিহারাদি 
সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজের 
সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। পরবন্তী 
সময়ে পালব্শীয় এবং নরপালগণের 
শাসনকালে যে সঞ্ল দীর্থিকা সরোবরাদি 
থণিত হইয়াছিল, এবং স্থামে স্কানে দর্ণাদি 
নির্মিত হইয়াছিল, তাঁহাতেই সেকালের 
অভ্র্দয়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ূু হওয়া যায়। 
মুসলমান শাসন সময়ে স্বাধীন সামাজা 
সংস্থাপিত হইলে, গৌডমগুল ধে কিরূপ 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ধ্বংসাবশিষ্ট 
অট্রালিকাদির সম্মুথে দপ্ডায়মান হুইলে, 


তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে 


পারে না। তথাপি তৎকালের এশ্বর্যাগব্ের 
যেসকল আভাস পুরাতন গ্রন্থে প্রাপু হগয়া 
যায়, তাহা কাহারও কাহারও নিকট 
অতিশয়োক্তি বলিয়! গ্রতিভাত হইতে পারে। 
এরূপ সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই । 
“নিরবধি নৃতাগীত বাদ্াযাকোলাহলে । 
না শুনে ক্ষষ্ের নান পরম মঙ্গলে ॥” 
বৈষ্কব কবির এই সংক্ষিপ্ ভতৎসনা 
বাকোর মধোই সেকালের প্রশ্বর্যামন্ত 
নাগরিকগণের সাংসারিক অবস্থার আভাস 
পপ এ । গৌড়ীয় স্বাধীন সামাজোর 
নাষখাতি হোদেন শাহ বাদ- 
সময়ে তাহার প্রধানামাত্য 


সপ পপর পাক পাক্কা পি পল পপি 





ন ইহার উল্লেখ করি গিমাছেন। 


বঙ্গদর্শন । 


শষ সাপ শার্শা ২৮ পিসি পকেট সস 





পেশি শী শিপ ও | পানি পপি 


দবির খাশ এবং সাকর মল্লিকের আধিপত্য 
ছিল। তাহারা সনাতন গোস্বামী এবং 
রূপ গোস্বামী নামে বৈষ্ণব সাহিতো অমর 
হইয়া রহিয়াছেন। তাহাদের বাসগ্রাম 
বামকেলীর বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবি 
িখিয়া গিয়াছেন,-- 

“্ীশ্বর্ষের সীমা সে আশ্চর্য সব রীতি |” 

সংস্কৃত সাহিতোও গৌড়মগুলের অতুল 
ধশ্বমোর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেকালের লোকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিত, 
_-তাহা একেবারে কবি কাহিনী বলিয়! 
উপেক্ষিত হইতে পারে না। মুসলমান- 
লিখিত ইতিহাসের মধে'ও তাহার উগ্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়।* এখনও গৌড়ীয় 
ধব“সাবশেষের মধো যাহা আছে, তাহা 
দেখিয়াই, যাহা নাই, তাহার আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। জনপদ সমুন্ন না হইলে, তাহার . 
রাজধানীর ধ্বসাবশেষের মধো, বহুকালের 
অব্যাহত লুগ্ঠনলীলার অবসানে, অদ্যাপি 
এন্ধপ বহুমূল্য ইষ্টক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া 
যাইত না 11 

এই সমুন্ধি রষিজাতি সমৃদ্ধি বলিয়া স্বীকার 
করিতে সাহস হয় না। সেকালের গৌড়ম গুল 
শিল্প বাণিজোর জন্যই জগদ্ধিথাত হইয়া 
উঠিয়াছিল ;--তাহার প্রভাবেই নান! 
দিশ্দেশের ধনাহবণ করিয়া সমুন্ধ হই! 


সপ বস পর দীপ পালি পসরা 


154 (1১৪ 00500]) 10 0116 00005 01 1,0000200 200. (550 86520821 অন5 
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২-৪07170000৩.--76225-11 57 57727707, 


হহমূলা যে এক্ষণে সেরপ প্রস্তর হুল । 


৭ম সংখ্যা । ] 


গৌঁড়-তন্ব। 


৭৩ 


পাত টি শিট তা ৮ শিিশিশাশীশীরছি শা জো প্র ি্কপপ লী প-প-পসী ক, এসল পালি 


কেবল কৃষির উপর নির্ভর 
করিক্কা সেরূপ সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা 
কোথায়? যাহাদের বাণিজাযপোত :সমুদ্র 
পথে নানা দ্বিশ্দেশে পণাদ্রব্য বহন করিত, 
তাহাদের দেশের লোক কালক্রমে কৃষিজীবি 
হইয়া পড়িয়াছে ,- তাহাদের পক্ষে এখন 
আর সেকালের বাণিজা-গৌরবের হয়ন্তা 
করিবার ও সম্ভাবনা নাই। অবস্থা বিশেষে 
প্রকৃত তথাও কবিকাহিনী বলিয়া প্রতিভাত 
হয় )--আধুনিক “গোৌড়জনের” পক্ষেও 
তাহাই হইয়াছে! 

সমুগ্ধির হ্যায় শিক্ষা সকল ঘুগই গৌভ- 
মগুলের গৌরবেব কারণ বণিয়া" ভাট? 
হিয়াঙ্গ থসঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে, রাজ- 
তরঙ্গিনীর বর্ণনায়, হিন্দু এবং মুসলমান 
লেখকগণের সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং পারসিক 
গ্রন্থে গৌড়ম গুলের শিক্ষা সৌভাগোর যথেষ্ট 
পরিচয় প্রাপ্ধ হওয়া যায়। তাহাব গ্রাভাবে 
একদিকে যেমন অলৌকিক এশবর্।। বিকা- 
শের মধ্য ভোগাভিলাষের প্রবল উচ্ছাস, 
--অন্য দিকে সেইরূপ সসাগবিরাগা হিন্দ- 
মুদলমান সাবুপুকষগণের  অনৌকিক 
আত্মত্যাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
গৌড়মগ্ডলের অনেক স্থান এশ্বধোর জন্য 
বিশ্ববিখাত; অনেক স্তন আবার সাধু 


থাকিবে। 


পুকষদিগের পদ্দধূলি প্রভাবে পুণাময় হুইয় 
রহিয়াছে । 
যে সফল স্থান এক সময়ে হিন্দু, বৌক্ধ, 
বা মুসলমান ধর্শের পুণাস্থান রূপে তীর্থ 
মহিমা প্রাপ্ত হইম়্াছিল, তাহা! অগ্তাপি 
সম্পৃকপে মহিমাবিচাত হয় নাই। এখনও 
পন্বোগলক্ষে সেই সকল পুণাভূমিতে হিন্দু- 
মুসলমানের জনতা দেখিতে পাওয়া যায়) 
- এখনও তাহাদব পুজার সময়, পুজার 
পদ্ধতি, এবং পুজার প্রয়োজনবিজ্ঞাপক 
জনশ্শাভব আলোচনা কৰিলে, নান! পুবা- 
ফিনী স*কলিত হইতে পাবে। কিন্ত 
ট শ পর্ণাটক এই সকল স্থানে পদার্পণ 
করিবার ক্লেশম্বীকাঁর করেন না 
গোড়মগ্ুলের বিবিধ শিল্পি গোষ্টী যে 
সকন স্থানে বাস করিত, মেকল স্থান হইতে 
পুরাতন শিল্পগৌবব হইলে ও, 
একেবারে সকল পরিচয় বিলুপু হইয়া যায় 
নাই। কোন কোন শিল্পকৌশল একেবারে 
বিলুপ্ন হইয়া গিয়াছে ।* কিন্ত কোন কোন 
শিলপকৌশল এখনও জীবন্মত অবস্থা 
পুবাকালের শিল্প গৌরবের সাক্ষাদান করি- 
ন্েছে। সমাট আরঙ্গজেবের শাসন সময়ে 
ভীহার নিকট “সনন্দ” গ্রহণ করিয়! ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী গৌড়মগ্ডলে বাণিজ্যালয় 


অন্তহিত 


শরজশ্রলক তক কাডালাক এজ লটি সকল ৪ খিক শক লবঞগ বকা তত রজঞ৬৬ 


* গোলাম হোসেনের সময়ে তিসি বৃক্ষের তক ঘর! কার্পেট প্রস্তুত হইত, সে শিল্প লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 
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+ রেশম এবং ক্যার্পাস মিশ্রিত পটবন্ত্র পুরাকালে আরব এবং পারসেক রাজ তিত্রীত্ত হইত। এপলও 
এই ধাণিজা এক্ষেযায়ে লুপ হয় নাই,-__কিছু কিছু এরপ বন্তর প্রস্তুত হইয়া! খাকে। 


খ্রপসপাশ 


৬৭৪ 


সপ 


স্থাপিত করিয়াছিলেন ।* তখন তাহার! 
ধিক্রয় করিতেন না, ক্রয় করিতেন, মাহ! 
ক্রয় করিতেন, তাহাই হউরোপে বিক্রয় 
করিয়। আর্থাপাঞ্জন করিতেন । পুরাতিন 
রাজপ্রভাপের লীলাহুমির ধবংসদশাপন্ন 
ইষ্টক প্রন্তরের হ্যায়, পুরাতন শ্বাণিজ্ 
প্রতাপের লীলাহূমির আধুনিক জীর্ণকুটর- 
গুলিও এঁতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
যোগা ।£ কিন্তু গৌড় পরিদর্শকগণ তত্প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন বলিয়া বোধ হয় না! 

বাঙ্গালী হিন্দু সুদলমানের বীরপ্রতাপোর 
অন্বাস্ত অভীত সাঁক্ষদ্নপে কত স্থানে কত 
ছুর্গ প্রাচীর, নগর থ্বার, পুরাতন পরিথ 
লতাগুল্সাচ্ছ্ন হইয়া! পড়িয়া রহিয়াছে, কে 
তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? কত 
সমরভূমি এইরূপে বিস্বৃত হইয়া বিজন বনে, 
কৃষিক্ষেত্রে, বা আধুনিক উদ্যান বাটীতে 
পরিণত হইয়াছে, তাহারই বা কে সখ্যা 
নির্ণয় করিতে পারে? তথাপি যথাসাধা 
তাহার বিবরণ সংকলনের আয়োজন করা 
কত্ৃব্য। 

যে সকল হিন্দু মুসলমান ক্লাইবের “লাল 
পণ্চন” ভুক্ত হইয়া, ইংরাজের শক্তিবিস্তারের 
সহায়তা সাধন করিয়াছিল, সে কালের 
ইংরাজ রাজপুকুষেরা তাহাদের বীরবীন্তির 





বদন । 


[ ৮ম বর্ধ, কাত্তিক, ১৩১৫ । 





পুরঙ্জার স্ব্প তাহাদিগকে গৌড়মগ্ডলে 
পায়গীর দান করিয়াছিলেন । তাহা অদ্যাঁপি 
মালদছের কাঁঁলকটারীতে “ইংলিশ” নামে 
পরিচিত । তাহার সহিত কত পূর্বস্থৃতি 
প্ড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার অগ্ুসন্ধানন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিস্ময়ে অতিভূত 
হইতে হয়। যাহাদের বংশধর এখন হলকর্ষণ 
করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন সঞ্চয় করিতে 
গলদ্ঘন্্ হইতেছে, তাহারাই একদিন বীর- 
বিক্রমে বুটাশ রাজকত্মচারিগণের নিকট 
জায়গার লাভ করিয়াছিল! 

গৌডমগুল পরিভ্রমণ করিয়া তথান্- 


সঞ্ধ।পের চেষ্টা করিলে, এখনও নানা তথ্য 


ধকলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্ত 
ইষ্টক প্রস্তরের স্বপ্রমোহ অধিকাংশ 
পর্যটককে কেবল তাহার দিকেই আকর্ষণ 
করিক। থাকে । ইহাতে কেবল এক শ্রেণীর 
কীগ্ডিচিক্কের কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত 
হইয়া আসিতেছে । এখন স্বদেশকে জানি- 
বার জহ্য-চিনিবার জন্যে নৃতন্‌ 
আকাঙ্কা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, 
তাহা আন্তরিক হইলে, গৌড়মণ্লের 
তথানুসন্ধানের জন্য নুতন ভাবে আয়োজন 
করিতে হইবে । ধাহারা সে পথে অগ্রসর হই- 
বেন, তাহাদের অধ্যবসায় বিফল হইবে না। 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 
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কপাল-কুগুলা ।* 


পট শত (টি এ +৮ ৮৯ 


“কপাল-কু গুলা? !--শবণ মাত্র ভীষণ- 
মুর এ নামটাব ভিতর যেন প্রবল 
জলোস্ছাসময় সমুদ-গঞক্জন সহসা আমাদের 
জদয় ধ্বনিত করিয়! যায়। আরবে, সেই 
“ধারা নিবন্ধের কলক্ক বেখা লবণান্থব বেলার 
স্থন্দর দৃগ্ত-শেষেও সেই চৈত্র-বাতু 
বিভাড়িত সফেন নদী-তরঙ্গ! কি শন্দর 
সামঞ্জসা! কপালকুগডলা আদান্ত, পাঠককে 
পাঠকের হৃদয়ে এই ছুইটী চিত্র গভীর 
বেখাপাত করিয়া! যায় । 

এই ছুইটী চিত্রই সমস্ত দার্শনিক 
কাবাথানিকে একটি মনোরম প্রভায় অতি 
উজ্জণ করিয্কা রাখিয়াছে। একটা চিত্র, 
প্রবেশ; অপরটি, নিন্ধমণ। একটীতে 
নবকুমার কপালকুগুলাকে চিনিয়াছিল,-- 
একভাবে; অপরটতে চিনিয়াছিল অন্ত 
তাবে । একটীতে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উচ্ছাসে ; 
অন্তটাতে বিমুঢ় আঝ্ম-প্রতাঁরিতের বিদ্রোহী 
ব্যাকুলতায়! মধ্যে কেবল রহ্গ্য-সংশয়ের 
প্রেতলীলায় সত্যকে মার্জিত করিয়া 
তুলিয়াছে । . 

কপাল-কুগুলায়্ প্রতিপাদ্য কি? শুধু 
কি,_ অর্থহীন, উদ্দেশ্তহীন,। আপনাতে 
পরিপূর্ণ সুন্দর চিত্র-অক্কন? শুধু সঙ্গীত, 
শুধু সৌন্্ধ্য, শুধু ভিত্র? গ্রন্থকারের কি 
উদ্দেশ ছিল, তাহা জানি না,_কিস্ত আমা- 


ক ভবানীগুর লাহিতা-সমিতিতে পঠিত । 
৫ 


দের যেকপ সংস্কাব জন্মিয়াছে তাহাই স্থৃল 
ভাবে বলিতে প্রয়াস পাইব |. মনে হয়, 
প্রকৃতির সহিত স্বাধিকার-প্রমত্ত, মানুষের 
যে একটা জটিল বিরোধ জন্মিয়া গিয়াছে,_: 
যাহার ফণ্ল প্রকৃতি ক্রমশ এত হতগ্রী 
হইয়া গ্রিয়াছে, তাহাবি প্রতিপাদন এ গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য । মানুষ ক্রমশ প্ররুতির সহিত 
ক বিধান করিতে না পারিয়!, 
স্বাধিপভা-বিস্তারের প্রবল চেষ্টায় ক্রমে 
আপনার অপরিসর গণ্ডীর মধো, এত 
অশান্তি, বিপর্যয় আনিয়া ফেলিমাছে যে 
আপনার সাতন্ত্রাটুকু কোন মতে রক্ষা 
করিতে একান্ত অক্ষম ! 

যাহা সহজ, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, 
মানুষ তাহাকে ঠিক সেই ভাবে উপলব্ধি 
করিতে প্রস্থত নয়; তাহার সহজ সৌন্দর্যাকে 
ভোগা করিয়া, আপনার মত করিয়া আয়ন্ত 
করিতে চায়। এই কৃত্রিমতা সংঘর্ষণের 
পবিণাম কি? সুকুমার সৌনদর্্যটুকু, নির্মম 
নিম্পেষণে মরিয়া যায়! প্রকৃতিও সহজে 
তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্যটুকু মান্গষের কৌশলে 
ধরা দিতে দেন না। ফুল ফুটিলে, মলম্ব 
গন্ধটুকু লইয়া প্ররুতির বিশাল ভবনে কত 
খেলা করে, লুকাচুর্ধি করে; প্রকৃতির তাতেই 
সুখ, তাতেই তৃপ্তি! কিন্তু লুন্ধ মানুষ শুধু 
।সে ফুল দেখিয়। সুখী নয়,-সে ফুলটা 





৩৭৬ 


করায়ভ করিয়া, তাহার নির্মল সৌরভটুকু 
আপনার কার্স্যকরী বিলামে পরিণত করিতে 
চায়! ফল হয় কি? গুধু মে সৌন্দর্মাটুকু 
বিকৃত, নষ্ট হইয়া যার তাহা নহে, অনেক 
সময় মান্ষও মারা যায়! “কপালকুগুলা'র 
চিত্র দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়! দেখিলে 
কতকটা এই ভাবের ছায়া লক্ষা করি নাকি! 
কবি বাইরণ্র এই কথাটী বড় স্থন্দর 
ময়্পর্শী ভাষায় 'অভিবান্ত হইয়াছেন ২ 
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গ্রক্কৃতি চিরদিন কলাণময়ী ! মান্ষের এই 
প্রমন্ত অতাচার সন্তেও প্রকৃতি আপনার 
বিপুল-সমগ্র দান করিয়া রাখিয়াছেন ; 
মানুষ তাহা! কেবলি দানের মত করিয়। 
গ্রহণ কন্িতে চায় না; সে চায় তাহাকে 
পাশব বলে হরণ করিস, বিজয়-গর্ব-মিশ্রিত 
একটা উতৎ্কট আমোঞ্ছের মধ্য দিয়া, আয়ত্ত 
করিতে। মান্য ও প্রকৃতির এই বিরোধ 
চিরদিনের । কেন এ বিরোধ. জন্গিয়াছে, 
তাহার বিচার অবস্ত এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অস্ত- 
গত নয়। 


বঙ্গদর্শন | 


| ৮ম বর্ষ, কাত্িক, ১৩১৫ । 
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এ উপন্যাসের বৈচিত্রা এই যে, ইহাতে 
প্রেমের লীলা নাই,_-মিলন-বিরহ নাই,-- 
জটিল ঘটনার ঘন সমাবেশ নাই,--যুন্ধ বিগ্রহ 
লুখন হত্তার দীর্ঘ কাহিনী নাই--অথচ 
ইহ1,৩ প্রায় সমন্তগুলিই আছে। £প্রম 
আত্ছ) ক্তিষ্ক তাখা নিভীস্ত মৌন ;_-আপ- 
নার মহন ও গা্তীর্যো আপনি বিলীন 1-- 
দে কপালকু গুলাব বিশ্ব-প্রেম! মগ্ষাত্ব ও 
বা্পেহ অভাব নাই তাহা নবকুমারের 
মক্জাগত ! লৌকিক ঘটনাদিও বিরল নয় 3. 
কাপপিকের  কুট-চক্রান্ত, মতিবিবির 


_ জিঘাংস।, ছন্মবেশ ও প্রতারণা! কিন্তু মকল 


শুঁলতেই খেনন-একটু শোভন স্বাতন্ত্রা ! 

এ গ্র্ের পোপ, কপালকুগ্তল! এক 
হিনাঃব অপুক্ধ সামগ্রী । অন্ত কোন সাহিত্যে 
তাহা দুর্লভ হইবার কারণ এই, যে ইহা 
একান্ত ভার তবর্ষীয়। একথ! বলিবার তাৎ- 
পর্্য এই যে, তাহার প্ররৃতি একদিকে, 
যেমন অনন্ত, উদার, গভীর, অন্ত দিকে 
তেমনি সনীল, স্বচ্ছ ও লঘু! একদিকে ধর্ম, 
অন্যদ্দিকে প্রকৃতি,-ছইটী সনাতন সাম- 
গ্রীতে স্ুষ্টা কপালকুণ্ডলা জগতে অতুল 
বলিলেও চলে! 

কপালকুগুলা-_নিতান্তই প্রকৃতির মেয়ে । 
যতগুলি এই শ্রেণীর চরিত্র সাধারণত আমা- 
দের চোখে পড়ে, শকুন্তলা, মিরওা, বথ ও 
মেরিকবেলীর গ্লোরিয়া এক্‌সেল্সিস্‌ (51- 
9০/৪1 2০/০:)-__সকল গুলি অপেক্ষা কপাল- 
কুগুলা যেন প্রকৃতির সহিত খনিষ্ঠতর সম্প- 
কিত। প্রারন্ত হইতেই, মিরা ও শকুত্তলাস 
প্রেমারুণের অল্পষ্ট পুর্বব-রাগ কুটির! উঠিয়াছে, 
কিন্তু সংসারের নিকটতর সম্পর্ষে আঁলিবাও 

চু 
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কপালকুণডলার প্রেম বিকশিত হয় নাই ;-_ 
যাহ! ছিল তাহা স্বাভাবিক সুগভীর করুণা । 
কপালকুগুলা যখন প্রথম নবকুমারকে দর্শন 
করিয়াছিল, তখন শুধু তাহার জন্য অসহায় 
ভীবের প্রতি একট! করুণ! ভিন্ন অন্য কোন 
ভাবের বিকাশ দেখায় নাই, এমন কি, 
যথন শিবিকায় চিয়াছে তখনো নহে 
সে নবকুমারের অন্ুবর্তিনী হইয়াছিল, শুধু 
ভবানী-সেবক ত্রাঙ্গণের অন্ররোধে । পথি- 
মধ্যে একজন শঠকে বনহুমূলা অলঙ্কার-দাঁন 
কপাঁলকুগ্ুলার আদিঘ ককণা প্রন্ুট করিয়া 
তোলে। 

প্রক।তর স্নেহক্রোড় হইতে কপদরঞজ। 
এখন মানুষের রাজ্যে উপনীত! কিন্তু 
এ অবস্থা তাহাক় জদয়ের প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই )-সে গকৃতির স্সেহ- 
সুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই-_কিছুতেই 
পারে নাই। কপালকুগুলা এক ব-সর 
সংসার করিয়াছে--কিন্তু সংসারে সন্নাসি- 
নীর স্থান কোথায়? প্ররুতিকে বত্ের সহিত 
ছটিয়া, এ সংসার মানুষের কঠিন হাতে 
গড়িয়া উঠিয়াছে ! মানুষ এখানে চারিদিকে 
নিয়ম-শাসনের বেড়া তুলিয়া অনীমের মীনা 
রচিয়া দিয়াছে । এখানে ম্নেহ পরিমিত) 
করুণা ঘটনা-সাপেঙ্গ) প্রেম সসীম ও 
প্রতিদানকামী । 

ংসারে আলিয়া, কপালকুগুলা, তাই, 
কিছুতেই সংসারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইে 
পারে নাই। আলুলা়্েত কেশপাশ বেণী- 
অংবন্ধ কুস্তলে পরিণত হইতে পারে নাই। 
সংসারী ও যোপিনী+-ভোগ ও ত্যাগে বিবাহ 
সিদ্ধ হয় সাই। বিজ্গন অরণ্যে নিশীথ অন্ধ-, 


কপাঁলকুগুলা। 


৩০৭ 


৯৯ শা উপ _ 
পপি পার 


কারের মধা দিয় লারী_-সে উষধের সন্ধানে 
চলিয়াছে ; তাহার প্রাণ এতদূর সংসার বন্ধন 
শূন্য ! তাহার “প্রাণ “সমুদ্রতীরে; বনে-বনে 
বেড়াইতে, আকুল। সংসার তাহাকে কি 
কবিয়া গ্রহণ করিতে পারে ? 'পাযাণকায়, 
স.সার প্রাণপণ দৃঢ়বলে চাপিয়া তাহার 
জীবনটুকু নষ্ট করিতে চায়! সমস্ত সংসার 
একেবারে তাহার প্রতিকূলতাচরণে উদ্যত । 
কাপালিক এই কাবো একটা প্রধান 
পাত্র-ন্বকৃমাব তাহার অবীন,_-তাহারি 
হস্ত চালিত পুন্তলি মাত্র! গভীর অরণা-গর্তে 
এহ কাগপালিক, বৃহক্ষ অজগর সর্পের মত মুখ 
[দান করিয়া বসিয়া আছে পথভ্রঈ, অসহায় 
জীব যখনই তাহার নিকটবর্তী হইবে, তখনই 
তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে ! কাবাংশে, 
কাপালিককে স"সারের অপকুষ্ট অ্শ, স্বার্থ 
বলা যায়; কপালকুগুনা প্রকৃতি ; এই স্বার্থ 
প্ররুত্তিকে পাশববলে অধীন করিয়া পদ- 
দলিত করিতে চাযু। কাপালিক ধন্মসাধনে 
রত নয়, সে ছখর-প্রাসাদাকাঙ্গী নয়) 
সে স্বয়ং ঈখর পদবীতে উদ্ভরণ-কামী। 
যখন সে পর্ধত শুর্গ হইতে পদঢাত হইয়। 
গেল, তখন সে আঘাত প্রকৃতির প্রতি- 
শোধ মনে করিয়া, তাহার বিদ্রোহী-প্রবৃস্তি 
পৈশ।চিক প্রতিশোধ গ্রহণে উন্ুখ হইফ্কা 
উঠল; কি ভীষণ। 
কাপালিকের পর্বত-শুঙ্গ হইতে পতন, 
ইহাই গ্রস্থের সুচনা ! এখান হইতে প্রকৃতির 
সহিত, মানুষের শ্বার্থসংগ্রামের প্রকৃত 
প্রান্ত ! কাপালিক এই যুদ্ধের বিপুল আক্মো- 
জন করিতে লাগিল! এদিকে, প্রকতির 
গক্ষে। একমান্্ নিঃসহার কপাল-কুগডলা ! 


৩৭৮ 


সাশীা 
ল্পাপাাপা শা 


হায়, ক্ষুদ্ধ এতটুকু স্থকোমল প্রাণ সহার 
জন্য কি নৃশংস আয়োজন ! মতিবিবি, নব- 
কুমার, শ্যামা-_ সকলেই সংসারের জীব। 
সংসার কেমন, ধীরে ধীরে, বাহ রচনা 
করিতেছে! শ্ঠামা ওষধ আনিতে সুন্দরী 


কিশোরীকে নিঃশব্দে বনে পাঠাইল ১-- 
নিধীথে । তাহাতে তার কতট! ছায়িত্ব, 
কতটা ক্ষতি বিজড়িত ছিল,-- গৃহিণী 


কপালকুগুলার আত্ীয়া শ্তামা তাহা মনেই 
করিল না। কারণ, সে সংসারের পক্ষে; 
সাংসারিক স্বার্থের পুনঃ পুনঃ তাড়নায়, 
তাহার কাওজ্ঞান অপহৃত হইয়াছে । 

তার পর মতিবিবি। 
এ্রীকৃতির চরণে মুগ্ধহৃদয়ে আঙ্মসমর্পণ কবিয়া- 
ছিল;-যেদিন সে নিরাঁভরণা কপালকুণ- 
লার গৌর দেহ অলঙ্কারে সাজাইয়াছিল। 
কিন্তু সে-ও স্বার্থবিষে জঙ্জরিত ৷) কপাল- 
কুগুলা তদপেক্ষা সুন্দরী; নবকুমার, তাই, 
তাহাকে ভালবাসে !-এই চিন্তাই তাহার 
সর্ধনাশের মল। তাহার প্রাণ দিল্লীর রাজ 
প্রাসাদের কৃত্রিমতার আতিশর্ষে বীতশ্রদ্ধ 
বটে, কিন্তু তাহার অস্তর ঠিক কুত্রিমই 
আছে। প্রকৃতির কোমল স্পর্শ, প্রণয়ের 
প্রথম বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে,_উষর ক্ষেত্রে । 
নিরাশার দাবানলে সে প্রণয় কি বিজাতীয় 
হিংসার আকার ধারণ করিক্াছে! তেজস্থী, 
দু প্রতিজ্ঞ নবকুমার যেদিন তাহাকে বলি- 
লেন, “আগ্রায় ফিরিয়া যাও”, সেই দ্দিন 
হইতে তাহার সদ্য-বিকশিত প্রেম বিষাক্ক 
হুইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি দে, রক্ত- 


বঙ্গদর্শন | 


একদিন সে 
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তাহার স্বার্থ এক স্তর নিচে। কাপালিকফের 
স্বার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক-তাহার নিচে মত্তি- 
বিবি, তাহার নিচে শ্তামা! নবকুমার ঠিক 
স্বার্থের পক্ষে নয়--ক্রমে স্বার্থের মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়াছিল । নে অহুয়া ও ক্রোধের 
অধীন। অকস্থয়ার মূলে স্বার্থ নিহিত !_ এই 
কয়জনে মিলিয়। ক্ষুদ্র প্রকৃতির সন্তানকে 
হতা৷ করিতে উদ্যত ! 

কিকি উপায়ে হত্যার আয়োজন, অন্ু- 
ঠান চলিতে লাগিল, তাহার দীর্ঘ বিশ্লেষণ, 
এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নম) এখন উপ- 
সহারের অনুসরণ কর! যাউক। কপাল- 
স্গুলা যথনন সনসারের চক্রান্ত-নাগপাশে 
বন্ধ হইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতে ছিলেন, তখন 
কাপালিকের একটা ক্ষুদ্রকার্ষের প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিতে ছাই। কাপালিক নব- 
কুমারকে স্ুরাপান করাইতেছিলেন ; কেন * 
গ্রন্থকারের অতুল ভাষায়, নবকুমারের, প্রকৃতি 
সংহার করিতে, ম্নেহের অন্কুর পর্য্যন্ত 
ত্রন্মলিত করিতে । কিজ্ানি, পাছে শেফ 
মুহর্তে চৈতন্তদয় হয়! এই খানে নব কুমা- 
রের চরিত্রের বেশ একটা ছবি পাওয়। 
যায়, সে প্রকৃতির বিদ্রোহী নয়, অস্ুয্ঃ 
মোহাচ্ছন্ন । 

প্রকৃতির কপালকুগুল। ধীরে ধীরে গৃহে 
চলিলেন ;-এ সময় তাহার হদয়-ভাব বড় 
সুন্দর, বড় গভীর! সে আত্মত্যাগের জন্ত 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাই নিঃশঙ্ক ; জগৎ তাহাক্, 
নিকট অতি তুচ্ছ। তাহার হৃদয় ধর্ভাবে 
পরিপূর্ণ; সেধর্্ম সংসারের উদ্ধতন লোক 


মাংসের জীব, তথাপি সে নারী, সে কপালকুণ্ড- হইতে, তাহাকে আহ্বাব'করিতেছে। 


লার জীবন হননে প্রপ্তত নয়; কারণ, 


নবকুমার হৃত-চৈতন্ত ; সংসারের তীর 


৭ম সংখ্যা। ] 


পে শাসিত | ০৯ কী, 


স্থরায় তাহার প্রকৃতি মুচ্ছাতুর ! নবকুমার 
শ্মশান ভূমে চলিতে চলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
শবদেহ বিমর্দিত করিয়া গেলেন ; কপাল- 
কুগুলা তাহা করিল না! সুগভীর করুণার 
কি সুন্দর চিত্র! নিংস্বার্থ করুণা তখনো 
মানুষের প্রতি তাহার জিঘাংসা নাই, দ্বৃণা 
নাই )-মান্ুষের শবের প্রতিও তাহার 
আদিম করুণা উচ্ছ,সিত ! 

সহসা নবকুমারের হাত কাপিল--ধীরে 
ধীরে জ্ঞান ফুটিতেছিল। প্ররুতিকে এত- 
দিনে নবকুমার আর একবার চিনিতে চেষ্টা 
করিল। কি সুন্দর, হাত কাপিতেছে-__ 


ভয়ে নয়, কাদিতে পারিতেছে * 7৮টি 


ক্রোধে !-কেন, কিসের জন্ত সে কাদিবে? 
বঙ্কিমচন্ত্র তাহা বলিলেন না । এইখানে নাট- 
কের কাজ। মনস্তত্বের শুক্বিশ্লেষণ নাটকের 
ত্বরিত ছবিতে আকিয়! তুলিতে হয় ! 
একদিন এইরূপ স্থানে নবকুমার কপাল- 
কুগুলাকে চিনিয়াছিল, এইরূপ স্তানে, এই- 
রূপ দ্িগন্তব্যাপি অস্পঞ্ অন্ধকার ছায়ার 
নবকুমার কপালকুগুলাকে দেখিয়াছিল! 
দেখিয়াছিল “একদেবী,--উপকারিণী প্রাণ- 
দবাত্রীকে ! নবকুমারের তাহা স্মরণ হইল। 


কপালকু গুলা । 


৩৭৭৯১ 








আজ সেই প্রাণদাত্রীকে বধার্থে নবকুমার 
নিজইস্তে বাঁধিয়া আনিয়াছে, তাই নিম্কল 
ক্রোধ! সেই প্রাণদাত্রী কি বিশ্বাসঘাতিনী । 
হোক্‌, বিশ্বাসঘাতিনী ! শুধু তাহার মুখের 
কথায় তাহাক গৃহে লইবে! কতজ্ঞতায় 
তখন নবকুমারের হৃদয়ের সমস্ত বিল্দ্রান্ানল 
নির্ধাপিত করিয়া! দিয়াছে! 
কিন্তু হায়, কাহাঁকে লইয়া যাইবে ! পাখী 

ছাড়া পাইয়াছে সেকি আর পিঞ্জরে ফিরে! 
কি ভুল! প্ররুতির মেয়ে সংসারে নির্যাতনা- 
বসানে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় চায়! তাহাকে 
ফিরাইবে ? কোখায় ? সংসারে ? 

£ তার পর, কপালকু গুলার বিদায়! মৃত্যু 
নয়_অন্তর্ধান !- সেই পুষ্ত্রীতূত ভয়-বিশ্বয় 
বিষাদের মধা দিয়া সীতাঁদেবীর পাতাল 
প্রবেশের হ্যায়, কপালবুগুলা তেমনি অত- 
কিত, তেমনি অলৌকিক ভাবে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে কোথায় নিমিষে অন্তহিত হ্ইয়া 
গেল! মুত্াহীন, দন্দহীন, চিরশাস্তিময় 
প্রকৃতির গহ্বরে বাথিত সন্তান লুকাইয়! 
পড়িল ! বিষুগ্ধ, বিশ্মিত ও স্তপ্তিত দর্শকে র 
নিনিমেষ চক্ষুর উপর শোকনাট্রের শেষ যব- 
নিকা পড়িয়া গেল । 


শ্ীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


পপাজাকপাাান পশলা পপাশত ৩ শি শা 


মন্বস্তর। 
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ব।ঙণা অরণ। হইয়া গেল! যে দেশের 
মাঠঘাট, হাটবাট সমস্তই নি 
মুখরিত ছিল, যে দেশের হাশ্তকোলাহ 
চঞ্চল গৃহে প্রতিদিন আনন্দ ও আরাম, স্থুখ 
ও শাস্তি উছলিয়া উঠিত, থে দেশের অর্থ 
লুণ্ঠন করিয়া মোগল এবং পাঠান অর্থশালী 
হইয়াছিল, যে দেশের ধনরাশি ইংরাজ ব্যাপা- 
বীর জীর্ণ কোটের শুন্ঠ থলি পুর্ণ করিয়! দিয়া- 
ছিল এবং আজিও দিতেছে__ফিবিগ্গির| 
গধাস্ত যে দেশ নিতান্ত লুন-ব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল-সেই অতুলনীয়া মহামহিমাময়ী 
রত্বশালিনী চিরশাস্তি সুথময়ী বঙ্গভূমি-- 
প্রাসাদ্দে প্রাকারে, রাজপথে, বিপণিতে, 
উদ্যানে কুঞ্জে যাহা সদা শোভাময়ী ছিল_- 
মুক্ত শ্ামশহ্যষিন্ধু যাহার অনন্ত শোভার 
ভাণ্ডার-সেই দেশ এক বৎসরের এক 
আঘাতেই বজদীর্ণ হইয়া গেল, এক মন্বস্তরে 
শ্মশান হইল, এক ছুর্বিপাকে শ্বাপদ স্কুল 
মহারণ্যে পরিণত হইল! সেই নন্দনের 
পারিজাত এক মধ্যান্নের মার্তগুতাপেই 
শুকা ইয়া ৰরিস্থা পড়িল, সেই হেমনলিনী এক 


1)8,0৮11 0 
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নিবাথেই মরিষ্না গেল, সেই স্বর্ণ-মন্দকিনী 


এএক মহর্তিই শুকাইস্ক! গেল! 


ইহা শুনিলে মনে হয়, এ দেশে বুঝি 
কোনকালেই লোক ছিল না_-এ দেশে বুঝি 
কখনও হৃপতি ছিলেন না, পালন-রক্ষণ- 
বিধি ছিল না-_ইহা চিরদিনই অরণ্য! 
আমরা সেই মহারণা সুসংস্কৃত করিয়া ছুই 
দিনের জন্ত বাস করিতেছিলাম- অকস্মাৎ 
কোন্‌ এক “আশ্চর্য্য প্রদ্দীপে” কে যেন 
অঙ্গুলিম্পশ করিল, অমনি আমরা প্রভাতে 
শয্যাতাগ করিয়া! দেখিলাম প্রাসাদ ও 
প্রাকার অন্তহিত হইয়াছে, রাজপথ এবং 
বিপণি লুপ্ু হইয়া গিয়াছে, উদ্যান ও কুপ্জ- 
ভবনের চিহ্ন পর্য্যস্ত নাই--অরণা, কেবল 
অরণ্য, বিস্তীর্ণ বনশ্রেণী তাহা অতি নিবিড়, 
ঘন অন্ধকারময, একাস্তব বিজন! 

সত্যই এ দেশে সবই 'ছিল। এ দেশে 
নবাব ছিলেন-নবাবের উপর কোম্পানী 
বাহাদুর ছিলেন। এ দেশে ফৌজদার ছিল, 
ফৌজ ছিল--হয় হস্তি রথ কিছুরই অভাব 
ছিল না। এ দেশে রামধন ও মবারশ্ষ ছিল, 


ণস সংখ্যা । ] 


শাপলা শি 


আর ছিলেন বদ্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার 
বঙ্গনৃপতি, মল্লইমির অশীতিপব বৃদ্ধ হিন্দু 
রাজা, রাজপাহীর দীনপালিনী মহারানী 
ভবানী, দিনাজপুরেব প্রজাপালক রাজা 
বৈদানাথ--আরও কত-কে ছিলেন, কতকি 
ছিল; এত থাকিতেও এ বঙ্গতুমি অরণা 
হইয়া গেল ! 

মন্বস্তরের তিন বংসর মাত্র পুর্নে বীর 
ভূমিতে প্রায় ছয় নহম্েরও অধিক কৃষক 
বাম করিত। দূব বিস্ৃত শসাক্ষেতঅ মধো 
তাহাদিগের এক একখানি স্বতন্ত্র কুটীর 
তখন সেই দিগন্ত বিশ্তারি শ্রামশোভা মধ্ো 
সবন্নর লিখিত আলেখাবহ প্রুলল5 হই এ 
মন্বস্তরের পর তিন বংনর ম্ধা ছয় সহজের 
স্থানে ৪ সহস্র রহিল! গ্রামের পর গ্রাম 
জনশূন্য--মক্ভূমি হইম্া গেল, সমৃদ্ধিশ/লী 
নগর পর্যান্ত প্রেতভূমি হইয়! উঠিল ।* 

১৭৮৫ থৃঃ অন্দ পর্যান্ত এই ভাবে চলিয়া- 
ছিল। রাজমহল + মকুত্ুল্য বিজন হইয়া 
গেল, স্তবিস্তীর্ণ রাজপাহীর এন্ধপ দুর্দশা 
ঘটিল যে ঢাপিলা, দ্বিঘা ইস্থফশাহি, তেগ!ছি, 
মহম্মদপুর প্রহ্থতি বিখ্যাত পরগণা সমূহে 
অদ্ধেক লোকই ছিল না! মোহন] শাহি, 
কুস্থুম্বী, কুণা প্রভৃতি, স্থানের ও সেই অবস্থা 
ঘটিক়াছিল। সরকার বাহাছ্বর কালীগ্রামে 
৫ শত, স্ুজানগরে ২ শত এবং অরঙ্গ নগরে 
৩ শত মুদ্রা অগ্রিম “তকভি” প্রদান কন্পিতে 


পপ 
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মন্বন্তর | 


পাপী বট ++ 


চাহিকাছলেন কিন্তু দ্রান গ্রহণ করিবার 
কোন লোক ছিল না! মবন্থরেব পব 
বংসর বীবভুমির এফ তৃতীয়াংশের ৪ অধিক 
ভূমি পতিত বনিয়া হন্তবুদে লিখিত 
হইয়াছিল । 

আধক দিন নহে, ১০ বংমর মধ্যে দেখা 
গেল যে, বারছমি বন্যঙ্গন্ধব আবাসস্থান 
হইয়াছে_সে মহারণা দ্রে্া--অনতিক্রমা 
_-তীবণ! যে স্থানে এহপিন শত সমব- 
চন্ধভি খিজয় নিনাদে বাঁজিয়া উা১য়াছিল, 
নে স্থানে কতবাব বর্গভাগ লঙ্ষমীর অদুষ্ট 
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল, যে পথে এক দিন 


৪ 
“'ত বুণোন্সন্ত সিপাহী বিজয়-তা গুবে অশ্ব 


ুটাইয়। প্রধাবিত হইয়াছিল _কিছুকাল 
পরেই সেই দেশে ইংরাজের ক্ষুদ একদল 
সিপাহী সৈগ্ঠ ১৭ ক্লোশ পথ অতি নিবিড় 
বনশ্রেণী ভেদ করিয়া অতিক্রম করিতে বাধা 
হইয়াছিল! সে অবণো তখন বাপ ভন্ল,- 
কাদি নির্বিবাদে বাস করিত--সিপাহীদিগের 
গাড়ীর গক ধরিত--দিপাহী সর্রদিগের 
পুত্র কন্তাঁ লইয়া পলায়ন করিত_-আরও 
কত কি অতাচার করিত!8 এই সকল 
দেখিয়া কাপ্ান সাহেব মনে করিলেন, 
বাঙলার এমন বিজন অরণ্ামধ্ো সৈন্- 
সঞ্চালন করিয়া তিনি বীরস্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন! তিনি বাঙলার পূর্ব অবস্থা 
আনিতেন না_-তিনি জানিতেন না যে দেই 
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পাপা সপ, | সস | ৮৯০ শী পাপ ০০০০ 





অরণ্য একদিন গৃহার ছিল, সেখানে কত 
মহস্ম বর্গবালা তাহদিগের প্রতিদিনের 
স্গথ ও ছুঃখ লইয়া! তথায় একদিন নিশ্চিন্ত 
মনে বাস করিয়াছে_সে ভূমির প্রতি 
ঘুলিকণার সহিত তাহাদিগের হর্ষ এবং 
(বষাদ, মিলন ও বিরহ, আশা এবং 
নিরাশ! বিজড়িত ছিল! আরও কিছুকাল 
গত হইল। এত দিন পর্যান্ত সরকারের 
ডাক (17711) সেই অরণোর ভিতর দিয়াই 
কোন ক্রমে যাতায়াত করিত 1 কিন্তু তাহা ও 
অসম্ভব হইয়া উঠল বলিয়া! তখন ২৫ ক্রোশ 
পথ ঘুরিয়া ইংরাজের ডাক চলাচল করিতে 
লাগিল '* রা 

মুতাবশিঞ্* অল্পসংখাক নিকপাক় রুষক' 
যাহারা এতদিন ছত্রভঙ্গ হইয়া কোন প্রকারে 
সেই অরণ্যেরই অপেক্ষাকৃত হুপরিষ্কৃত স্থানে 
বাস করিতেছিল, এখন তাঙ্বারা তাহা ও 
তাগ ক্রিল। সকলে একত্রে থাকিবার 
জন্য লালায়িত হুইয়া তাহারাও যেমন ক্রমেই 
সম্মুখে সুপরিক্ষত ভূমিখণ্ডের আশ্রয় লইতে 
লাগিল, ব্যাস্বাদিও ক্রযেই তাহাদিগের 
পশ্চাদ্ধুসরণ করিল, অরণ্যঞ ক্রমেই 
বদ্ধিতায়তন হইয়া চলিল! কোম্পানী 
বাহার অবশেষে ঘে।ষণ! প্রচার করিলেন 
যে যে কৃষক একটা সদ্যহত শার্দ,ল-শির 
আনিয়! দেখাইতে পারিবে সে পুরস্কৃত হইবে 
সে পুরস্কারও যতসামান্ত ছিল না__-একজন 
গৃহস্থ তিন মাস সচ্ছন্দে সপরিবারে দিনযাপন 
করিতে পারে এ পরিমাণ অর্থ দিবেন বলিয়। 


বলদরশন | 


[ ৮ম বর্ম, কাততিক, ১৩১৫ | 


কোম্পানী বাহাছুত্ব ঘোষণা প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন! ইতিহাস দেখাইপ্পা দিতেছে যে 
বাঙলার নিদারুণ মুদ্রাসঙ্কটে যখন ইংরাজের 
সর্বপ্রকার অবাস্তব বায় রহিত হইয়াছিল 
তখন ও বশত ৰধের পুরস্কার যথারীতি প্রদত্ত 
হইত । 

বাদ্ব ভব্রুকাদির সঙ্গে সঙ্গে বন্ত হস্তির 
উপদ্রব প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে ল।গিল। 
কয়েক বৎসর মধ্যেই অদ্ধশত সমৃদ্ধ গ্রাম 
হস্তির তাড়নে জনশূন্ত-নিবিড অরণা হইয়া 
গেল ;1 দেশের ৩০।৪০্টা প্রবীন হাট লুপ 
হইল। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল ষে 


ীবন্ন্সিব বাজা সরকার বাহাছবরকে জানা- 


ইয়াছিলেন--“হস্তির উৎপাতে এ প্রদেশ 
জনশন্ত হইয়া গিয়াছে, প্রজাগণ পলায়ন 
করিয়াছে । 

এই সকল উৎপাতে যেমন প্রজাগণ 
পলায়ন করিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যও বিলুপু হইয়া গেল। 
বীরভূমির লৌহ শিল্পীগণ পলায়ন করিল, 
যাহারা কয়লার ব্যবসায় করিত তাহার! 
পলাইল অনেক গুলি শিল্শশালা ও পণাপুর্ণ 
বিপশি এবং বিপণিপুর্ণ নগর ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়। গেল। হাটে আর পশ্বাদি বিক্রীত 
হইত না--গোচারণ ভূমি এবং পশ্বাদির 
হাট সরকারি "দপ্তরে “পতিত বলিয়া 


লিখিত হইল। এক বংসরের মন্বস্তরে 
বীরহৃমির এত দুর্দশা ঘটিল ! 


বাঙলার সেই বিজন বনবাসরে যেমন 
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ব্যাপ্াদি বাস করিতে লাগিল, তেমনি জবর- 
দস্ত খ! প্রভৃতি বিখ্যাত ডাকাইতগণও সদল 
বলে নিশ্চিন্ত চিন্তে তথায় থাকিয়া দেশ মধো 
প্রবল অত্যাচারের রুধির স্রোত ছুটাইয়া 
দিল। সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে নিরন্ত 
করিতে পারিলেন না। মুললমান তহশিল 
দারদিগের অত্যাচারে আপন আপন ভূমি 
ও সম্পন্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙলার 
অনেক শান্ত শিষ্ঠ সমুদ্ধ সন্ত্রান্ত ভদ্র পরিবার 
লু&ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। * াহাদিগের 


মধো অনেকেই প্রসিঙ্ধ দন্তাদিগকে আশ্রয়, 


দিতেন এবং নিকটবন্তী গ্রাম সমূহে ডাকা 
ইতি হইবে না! গ্রামণাসীদিগকে এইরূপ 
আশ্বাস দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে 
প্রভূত অর্থ আদায় করিয়া লইতেন। যাহারা 
সেই অর্থ প্রদানে অসম্মত হইত জভদ্রবশীক্ 
দন্াগণ তাহাদিগের যথাপর্স্ব লুন করিয়া 
লইত। 

লু্ঠনকারীদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাগলায় 
তখন বোষ্বেটের দল প্রসিদ্ধি লাভ করিল। 
কম্মবিচাত খল স্বভাব দুষ্ট মুসলমান সৈনিক- 
গণ মুসলমান সৈনিক সম্প্রদায়ের আবজ্ভন! 
রাশি তখন দলে দলে বাহির হইয়া গ্রাম 
লুঠিতে লাগিল, দেশমধ্যে অবর্ণনীয় পৈশাচিক 
অত্যাচার আরম্ত করিল! তাহার! 





মন্বন্তর | 


-_ শশা পিস পি শীশাপী পি? 


৮৩ 





পিপি 





সপ পাশা শী শীশীশিশি 


কোম্পানীর পুর্ব প্রদত্ত সৈনিকের পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া বেড়াইত--শানস্ত শিষ্ট নিরীহ 
গ্রামবাসীগণ তাহাদিগকে কোম্পানীর ফৌজ 
মনে করিয়া কোন বাধা দিতে সাহসী 
হইত না। 

হতভাগা রামধন ও মবারক এইপূপে 
নিম্পিই হইয়া শেষে অর্থের এবং খাদ্যের 
অভাবে নিজেরাই লু'্ঠডা হইয়া উঠিল। চোর 
ডাকাইতের উপদ্রব শেষে এত বৃদ্ধি পাইল 
যে সন্ধার পর কেহ আর একখানি শাল 
পর্যন্ত গায়ে দিয় রাজ পথে বাহির হইতে 
সী হইত না! ইংকাজগণ নৈশ-ভোজনে 
ব্গ্পয়া বাটার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন । 
ভোজন সমাপন হইলে যখন কাট! চাম্চে প্লেট 
ইতাদি বাকসে উঠিত তখন আবার রুদ্ধ 


দ্বার মুক্ত হইত। 
তখন পেটের জ্বালা সকলেই দস্যু 
হইয়াছিল। রাজসাহীর সুপারতাইজর 


রাউস সাহেব তাই একবার কোম্পানী- 
বাহাদ্ররকে জানাইর়াছিলেন-- 

সে সকল গ্রজার চরিত্র এতদিন কলঙ্ক- 
শূন্য ছিল, ছুঃখে বিপদে ও দাশায় এখন 
তাহার! দূলে দলে বাহির হইঙ্সা গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। শুধু 
পেটের দায়েই তাহারা এইরূপ করিতেছে ।; 

মন্বন্তরের পূর্ব হইতেই বঙ্গভূমি সন্গযাসীর 
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৬ 


৩৮৪ 


[ ৮ম বর্ষ, কাণ্তিক, ১৩১৫ । 


সাপে পা তিশাকে রী শিপাপা শপ পপ শ্রীল পিপপা শা ৮ পা পা পাপা পাশ শীট 


গীড়নে বান্ত হইয়াছিল। সন্নাসীগণ তীর্থ 
যাত্রার ভাণ করিয়া শতে সহত্রে নানা স্থান 
লষ্ঠন করি বেড়াইত--উহ্কারা কোথাও 
বা সাঁধু সাজিয়া বসিহ, কোন স্থলে বা 
ভিক্ষা করিত। * মন্বান্থরে যখন গৃহস্থগণ 


সর্বস্বান্ত হইল তখন তাহারাও এই সন্াাসী 
সম্প্রদাক্জের সহিত যোগ দিল। বাঙলার 
তখন জন্গাপী বিদ্রোহ আরম্ত হইল। 
তাহাবা কোম্পানীর ফৌজের সহিত লড়াই 
পর্যাগ্ত করিল। (ক্রমশ) 


শোণিত-সৌপান। 


৩ 


একটু পরে, প্রন্তর-মঞ্চটি জনশূন্য হইল, 


কিন্তু, মাটির দিকে মস্তক নত করিয়। 


নিকটে যে ক্ষুদ একটি পাহাড় ছিল উপর». একজুন। কে এই দিকে আসিতেছে? 


পশ্চাতে ফর্খদী অন্তহিত হইল,_-সঙ্গীক'ও 
তাহার পিছনে পিছনে চলিল। দন্থারা 
যেখানে আড্ডা গাড়িয়াছে, পাঠকের নিকট 
সেই গুপ্র স্থানের আর বর্ণনা! করিব নী, 
অথবা তাহাদের উন্মন্ত আমোদ প্রমোদেব ও 
বর্ণনা করিব না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে, একট! টেবিলের চারি পাঁশে দস্থারা 
বসিয়া আছে, টেবিলের উপর কতকগুলা 
মদের বোতল রহয়াছে, দস্থারা পরম্পরের 
হুরাপাত্রের সহিত ঠোকাঠুকি করিয়া 
উন্মাদের হ্যায় অউ্হান্ত করিতেছে । আমরা 
সেই বীভৎস মত্ততার দৃশ্ঠ দেখাইবার জন্য 
পাঠককে সেখানে লইয়া যাইব না। বরং 
এস আমর! এই শ্তাওলা-পড়া মাটীর টিবির 
উপর বসিয়া, যতক্ষণ না উষা দেখা দেয়, 
এই হ্থন্দন্ন ইটালি দেশের হ্ন্দর রাত্রির 
ুখম্পর্শ সমীরণ সেবন করি 


মনে হইঠেছে যেন গভীর চিন্তায় 
নিমণগ্র। আর কেহ নহে-ফর্জা। 
সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী এই দিকে 
আসিতেছে কেন? উহার মুখে ঘোর 
বিযাদেৰ ভাব প্রকটিত; উহাদের গুপ্র 
আড্ডাটা কি প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে? 
ফর্জা যে দলের দলপতি, সে দলের মধ্যে 
কি অনস্তোষ দ্রেখা দিয়াছে? খরচ পত্রের 
কি অভাব হইয়াছে ?-_ন1)--উহ্ার উদ্বেগের 
কারণ সে-সব কিছু নহে। তবে এ মত্ততার 
আমোদ পরিত্যাগ করিয়া এ দিকে আসিল 
কেন? আসল কথা, এই দকহ্যাপতি ফর্জা, 
একজন ইতর দস্যু নহে। আমোঁদের 
জীবন যাপন করিবার জন্য--ধন সঞ্চয় 
করিবার জন্য ফর্জা দস্থাবৃত্তি অবলম্বন করে 
নাই; সে দস্থাবৃত্বি অবলম্বন .রিয়াছে--- 
প্রেমের জন্য, নিনেতার জন্ত। ফর্জা 
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আর কেহ নহে-সেই নিনেতার বিবাহার্থ 
মন্দোলো। 

উহাকে চিনিতে, আমাদের একটু কষ্ট 
হইয়াছিল; যাই হোক্‌, দন্দোলো খুব 
বদ্লাইয়া গিয়াছে । যাহার চিন্ত মহৎ ভাবে 
পূর্ণ ছিল-নিনেতার প্রেম যাহাকে আরও 
মহত করিয়া তুলিয়াছিল, থাহাকে আমরা 
ইতিপূর্ব্বে একজন ভাগ্যবাঁনের আশ্রয় লাভ 
করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই যব পুকষের 
কেমন করিয়া এরূপ অবনতি ঘটিল ? 

ক্লোটিল্ডা ও দন্দোলোর মধ্যে যে কথা 
হইয়াছিল তা ত আমর জানি; দন্দোলো 
ক্লটিল্ডার নিকট হইতে যখন বিদায় হইয়া 
যায় তখন ভবিষ্যতে কি কর্ণ সে বিষয়ে 
সে অনিশ্চিত ছিল, কেবল ধনোপাজ্জন 
করিবে বলিয়া! সংকল্প করিয়াছিল; কয়েক 
মাস ধরিয়া দন্দোলোর নানা প্রকার বিডশ্বন! 
ঘটিল, কিন্থ দারিদ্র্য সন্বেও সে সততার পথ 
হইতে কখনও বিচলিত হয় নাই। অনেক 
দিন কাটিয়া গেল, তথাপি ধনোপাঞ্জনের পথে 
এক পদও অগ্রসর ভইল না। মানুষের 
ব্যবহারে ও ঘটনার বিপাকে হতাশ হইয়া, 
শ্বকীয় উদ্দেশ্ত সাধনকলে-যে পথ সাধু 
লোকের নিকট চির-রুদ্ধ, দান্দোলো অবশেষে 
সেই পাঁপ-পথে ধাবিত হইল আমরা যে 
সময়কার কথা বলিতেছি, দেই সময়ে 
দন্যুদের উপদ্রবে ইটালী দেশটা ছারখার 
হইতেছিল, দন্দোলো সেই একদল দক্যর 
দলতৃক্ত হইল। মান্দোলোর নির্ব্বিকার ভাব, 
সাহস ও ওত্বত্যে তাহার সঙ্গীরা বিস্মিত 
হুইল এবং শীত্রই তাহাকে তাহাদের সর্দার- 
পর্দে অভিষিক্ত করিল। দন্দোলো। স্বকীয় 


শোণিত সোপান । 
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লুটের অংশ সবত্বে সঞ্চিত করিয়া রাখিত ১ 
পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গীর তাহাদের অংশ 
আমোদ-আহ্লাদেই উড়াইয়া দিত। প্রথম 
প্রথম দন্দোলোর আচরণে উহারা অত্্ত 
বিশ্ময় অন্টভব করিত 3 কিন্তু দন্দো- 
লোর অর্থের কোম অভাব না থাকায় এবং 
তাহার সঙ্গীরাঞ্ধ যথেষ্টরূপে লুটের ভাগ 
পাপয়ায়,। সঙ্গীরা তাহার কাজে কোন 
বাধা দিত না) তাহার অদ্ভুত ধরণটা 
তাহারা বৰঝিতে না পারিলেও, সে বিষয়ে 
বড একটা মনোযোগ দিত না। 

অবশেষে দন্দোলো দেখিল, পাপের 
রাস্তা দিয়া সে স্বক্ষীয় বাসনার চরম লক্ষা- 
গানে উপনীত হইয়াছে । ক্টিলড| দান্দো 


“লোর নিকট যে অর্থ চাহিয়াছিল,-সেই 


পথহারা কৌন্টের নিকট হইতে দন্ধথ্যরা যে 
অপহরণ করিয়াছিল, তাহার 
মূলোই এ অর্থের প্রায় সংস্থান হইয়া আসি- 
মাছে । জর দুই ভিন দিনের মধোই 
তাহার আশাণতা ফলবতী হইবে যাহার 
জন্য সে জলাপগ্তুলি দিয়াছে, সেই 
ললনা শাঘ্রঃ ভাহার হইবে! কিন্তু যখন 
মে এই চিন্থায় উংফুল হইতেছিল, সেই 
সঙ্গে অন্গতাপও আসিয়া তাহার চিন্তকে 
দগ্ধ করিতেছিল। কিন্দপ মূলা দিয়া সে 
এই স্ৃখ-রত্র ক্রম করিতেছে সে কথাও 
তাহার মনে হইতে লাগিল। 
একাকী-চিন্ত্ামগ্র দন্দোলো, আর সে 
দন্দোলো নাই; যে অন্তর্বাণী পাপীর চিন্তকে 
দগ্ধ করে, েই অস্থরাণীর দংখনে, দস্থা- 


রক কেট 


ধমক 


॥জনোচিত লঘু আস্ফালন, ধর্মে সংশয়, উপহাস- 


পূর্ণ ভাঁড়ামী-_-সমস্তই তাহাকে পরিত,গ 
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করিয়াছে । এখন আর সে কাহাকে 
নির্যাতন কিবা অপমান করিতে সাহন করতে 
না। তাহার শৈশবেব স্থথ স্বপ্ন গুলি আবাব 
তাহার ম্মতিপথে আসিয়াছে, সে বেশ 
অন্থভব করিতেছে, রক্তপাত করিবাৰ 
জন্য সে জন্মায় নাই; ষে অদৃষ্ঠ, তাহাব 
সাধের বাসনা গুলি পূর্ণ করিয়া তাহাকে একটা 
ভীষণ পথে বলপুর্নক লইয়া গিয়াচ্ছ, সে 
এখন সেই অনুষ্টকৈে অভিসম্পাৎ করিতেছে । 
এখন সে নিনেঠার পাণিগ্রহণ করিতে 
উদ্যত--এখন দহ্থ্যদের সঙ্গ তাহার আর 
ভাল লাগে না। এই জন্যই 
মুখে বিষাদের ভাব প্রকটিত) 
অন্তই সে দগ্তাদের ছাডিয়া একাকী 
চলিয়া আসিয়াছে; তাহাদেব উল্লাসপ্বনি 
এখন আর তাহাকে উত্তেজিত কবিতে 
পারে শা। 

রাত্রি প্রভাত হইল; দন্দোলো ( এখন 
আর ফর্জা বলিব না) প্রস্তর মঞ্চের উপর 
এখনও পায়চালি করিতেছে? তাহার 
অন্তরে অন্তাপ ও আশার যুঝাযুঝি 
চলিতেছে; সেই চিন্তাতেই তাহাব চিন্ত 
নিমগ্ন )- এমন সময়ে খুব নিকটে একটা 
'পরিচিত অশ্রুতপুর্ঘ কন্বর তাহার ধান 
ভঙ্গ করিয়া দিল? মুখ ফিরাইয়া দেখিল, 
একটা বন-পথে একদল বেদিনী গান 
গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছে । শ্ান্বই 
তাহারা দন্দোলোর নিকটবর্তী হইল। 
একজন বেদিনী দল ছাড়িয়া, দান্দোলোর 
অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং তাহাকে 
এইরূপ বলিল £-- 

“ফর্জা-মহাশয় ! 


ভাহাব 


প্রভাত) আজ 


বঙ্গদর্শন ৷ 


এই 
টি. 


[| ৮ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৫। 


তোমার মুখ বড় ফাকাশে দেখাচ্চে ; 
কোন দ্র্খটনা হয় নি তো ?” 

চিন্তাম্ন দন্দোলো বলিল সম্প্রতি 
তোবা কি মাতেয়োর ক্ষেত-বাড়ীতে 
গিরেছিলি 2, 

“আমি বরাবর দেখছি, এ বাড়ীর 
খোজ খবর নিতে তমি ভালবাসো ; আমার 
মনে পডে, কিছু দিন হল, সেই বাড়র 
সকলে তাল আছে কি না, সেই বাড়ীর 
স্তন্দবী মেয়েটি ভাল আছে কি নাজেনে 
আম্বাব জন্য আমাকে একটা চক্চকে 
নোহব দিয়েছিলে; তুমি ত জান, আমার 
একটু গণনা-বিগ্যে ও আসে,_আমি তখনই 
বঝেছিনুম, কুশি ঘ্নে এই কাজে হাত দিয়েছ 
_সেকেবল সেই মেয়েটির জন্য” 

_-“এই বারটা তোর গণনায় ভূল 
হয়েছে 7, 

_্তাই যদি হয়, এবার তোমাকে 
একটা নৃতন খবর দেব, সে খবর শুনে 
তোমার ত আর কষ্ট হবে না-_-তাই নিছে 
তোমাকে বল্চি।_-একজন বড় কোণ্টের 
সঙ্গে নিনেতার বিবাহ হয়ে গেছে ।” 

দন্দোলো মনের আবেগে বেদিনীর হাত 
সাপটিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল £ 

--“তুই যা বলচিস্‌তা কি সত্য? তুই 
যা জানিস্‌ পাত্র আমার কাছে সব কথ খুল 
বল! এই নে বকশিল্‌।” 

বেদিনী আবার বপিতে লাগিল £-- 

“কিছু দিন হল, দেখলেম্‌, সেই ক্ষেত- 
ৰাঁডীর সাস্ে লোকগুলো বাস্ত সমস্ত হযে চলা 
ফেরা করচে? লিজ্ঞাসা করে জানলেম, মেয়ে- 
টির বিবাহের আয়োজন হচ্চে; চেঙ্গানোয় 
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গিঞ্জায় বিবাহটা শীঘ্র হবে; সর্দার মহাশয়, 
আর দেরী না, এই বেলা শীঘ্র যাও, না-হলে, 
পায়রার্টি তোমার হাত থেকে ফদ্‌কে যাবে 
--আর তাকে পাবে না।”) 

এই কথা বলিয়া, সে আবার সঙ্গিনীদের 
মধো গিক্কা মিশিল। শাখাপল্লবের ভিতর দিয়! 
তাহার্দের গান অস্পষ্টব্রপে শুনা যাইতেছিল। 

দন্দোলো বলিয়া উঠিল; “কি! আমার 
হাত থেকে ফসকে যাবে! না, না, তা 
অপন্তব! নিনেতা আমাকে ভালবাসে; 
আমি এখনি যাব, এখনি গিয়ে তার 
সঙ্গে আবার মিলিত হব; আর যদি 
ক্রোর্টিল্দা তার অঙ্গীকার রক্ষা না করে, 
তাহলে তার আর রক্ষা নাই; কেননা সেই 
উ০৮াভিলাধিণী রমণীই আমাকে এই পাপ- 
পথে ধাবিত করেছে! 

মনে মনে একটা দূঢ সংকল্প কৰিয়া, 
সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টির দিকে দন্দোলো চলিতে 
লাগিল। 

কিম্ুক্ষণ পরে, একটা বড় আচ্ছা্দন- 
বস্ত্ে আচ্ছাদিত হইয়া, এব” বহুদিনের দস্থ্য- 
বৃত্তি লব্ধ ধনরত্রাদি সঙ্গে করিয়া আবার 
ফিরিয়া আসিল । “ এইমাত্র আমরা তাহাকে 
এই অবস্থায় দেখিয়াছি । 

দস্টার আড্ডা হইতে দন্দোলে। সহসা 
পলায়ন করিলে পর, তাহার ছুই ঘণ্টা পরে, 
মন্যুরা দলে দলে একত্র হইয়া, দন্দোলো 
কোথায় না জানি গিয়াছে সকলেই পর- 
স্পরফে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; এমন 
সময়ে পাওলো! একখান! পত্র হস্তে করিয়া 
তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইল। 

স্গআমাদের সর্দার কেন পালিয়েছেন 


শোণিত-সোপান । 
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তাহার কারণ বাল শোন।” এই কথা 
বলিয়! পাওলো পত্রথানা খুলিয়া! পাঠ করিতে 
লাগিল £-- 

“তোমাদের সঙ্গে আর আমার পরিচয় 
নাই , তোমাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি, 
সেহকপ আমাকেও তোমবা তুলিয়া যাঁও। 
কিন্ধ যাদ তোমরা কখন আমার স্থখের 
ব্যাঘাত কর, আমি তোমাদিগকে ধরাইয়া 
দিব। তোমাদের গুপ্ট আড্ডা আমি 
জানি ।” 

পাওলো আরও বলিল ;_-ফচ্জা এই 
জন্যই টাক! খবচ কবিত না, সে আবার 
সাধুহবে মনে কবেছিল; কিন্তু সে তার 
শঙ্গীদের সঙ্গে, ধর্মভাইদেব সঙ্গে বড় একটা 
ভাল ব্যভার করেনি, তার অতীত জীবনের 
সমস্ত প্রমাণ লোপ করবার জন্য, সে বিশ্বাস- 
ঘাতক হয়ে আমাদের ধরিয়ে দিতেও পারে; 
অতএব ভাই সকল, এসো আমরা শপথ 
করি, যে রকম করে পারি শীত্ব আমর 
তাকে যমালয়ে পাঠাব, মরণই তার উপযুক্ত 
শাস্তি ।” এই প্রস্তাবে সকলে হাত বাড়া- 
ইয়। দিল এবং এইবপ উন্ধর করিল; 

-আমরা শপথ কবে বলচি, যে আমা- 
দের ছেড়ে চলে গেছে, আমাদের হাতে তার 
মরণ নিশ্চিত! 

১৩ 
জোত্দার মাতেয়োর, গৃহে পেপলির কাউণ্ট 
কথন্‌ আসেন তার জন্য সকলেই আগ্রহের 
সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে । কেবল জোং- 
দারের কন্য! নিনেতার ভয় হইতেছে পাছে 
তিনি আসিয়া ,পড়েন। কেননা, তাহ! 
হইলে নিনেতার সমস্ত স্থখের আশা বিনষ্ট 


৬৮৮ 


হইবে। বালাসহচরী সিল্ভিয়ার সহিত 
একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ হুইয়া নিনেতা 
দন্দোলোর শেষ পত্রখানি পাঠ করিতেছিল ; 
পত্রথানি এতদিনে পুরাতন হইয়! গিয়াছে! 
প্রিয়তমাকে লাভ করিবার জন্ত দন্দোলোর 
কত যুঝাযুঝি করিতে হইতেছে, কত 
বিড়ম্বনা সহা করিতে হইতেছে, এই সব 
কথা তাহাতে ছিল। এই সকল স্মৃতির 
মধো থাকিয়া, তাহার বস্বণা আরও তীব্র 
হইয়া উঠিয়াছে ; যে ভীষণ বাস্তবতা! আসন, 
তাহা নৈরাশ্যের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে । 
মাতার সংকলে সে বাধা দিতে চেষ্টা 
করিতেছে না; দে বেশ জানে, ক্লোটি লডা- 
ঠীক্রণ যে-ইচ্ছা একবার প্রকাশ করেন, 
সে ইচ্ছায় বাধা দেওয়া নিশ্ষল। হাড়কাঠে 
গলা দিয়া কখন্‌ থখড্গাঁঘাত হয় সে যেন 
তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে । যদি এই 
ঘ্বণিত বিবাহের প্রস্তাবটা অবাধে কার্যে 
পরিণত হয়, তাহ! হইলে সে কি করিবে, 
মনে মনে কেবল তাহারই আন্দোলন 
করিতেছে । 

তাহার সহচরী কত আশার কথা বলিয়া 
তাহার বিষাদ-অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্ তাহাতে কোন ফল হুই- 
তেছে না । সহচরীর কথাম্ম বরং তাহার 
মনের যাতনা আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে। 

নিনেতাকে সে বলিল ঃ-কেন ভাই 
তুমি এত কষ্ট পাচ্চ; দেখ তুমি শীপ্রই 
রাজরাণী হবে, “কৌনটেশ » হবে !-আমীর 
ওমারাওর ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার 
পাবে; তুমি কত সুখী হবে, ,তোমার স্থে 
সফলে হিংমে করতে; উতৎসব--আমোদের 





বজদর্শন । 
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মধোই তোমার জীবন কাট্বে; তুমি কত 
বস্থ অলঙ্কার পাবে। এইরূপ কল্পনার স্বপ্ন 
আমার মনে কতবার এসেছে-_এবপ স্ুখস্থগ 
তোমার মনেও কি হয় না? 

তাহার সহচরী এইব্ূপে যতই তাহাকে 
সান্তনা দিতে চেষ্টা করিতেছে, হতভাগিনী 
নিনেতার বক্ষ অশ্রজলে ততই ভাসিয়া 
যাইতেছে । 

আমরা পুর্রেই বলিয়়াছি, নিনেতা 
দন্দোলোকে বরাবরই ভাল বাসে ; বিচ্ছেদে 
এই ভালবাস নষ্ট হয় নাই, বরং আরও 
পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; এই ভালবাসাই এখন 
তাহার জীবনের ভিন্তি হইয়া ধীড়াইয়াছে ; 
এখন যতই বাধাবিদ্র আন্গৃক না কেন, এই 
তালবাসাই বিজয়ী হইয়া তাহার হৃদয় সিংহা- 
সন অধিকার করিবে । 

নিনেতা দন্দোলোর জন্য প্রতীক্ষা করি- 
তেছে; তাহার কফ্রুব বিশ্বাস, দান্দোলো 
আসিৰে। তাহার অন্তরায্মা যেন বলিতেছে, 
দান্দোলেো আসিবে । কেন না, প্রেমের 
সহিত আশ! চির বন্ধনে বন্ধ। 

যাহাই হউক, শ্রীমতী ক্রলোটিল্ডা দন্দো- 
লোকে যে সময় দিয়াছিঠ্লন, তাহার তিন 
দিন মাত্র বাকী আছে; এ দিকে, কৌন্ট 
পেপলির সহিত নিনেতার সম্বন্ধ স্থির হইয়া 
গিয়াছে ; নিনেতা এ সমস্তই জানিত, কিন্তু 
তবু একেবারে হতাশ হয় নাই। দন্দোলো 
অনিতেও পারে, কোন দৈব ঘটনায় তাহার 
এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহের সন্বন্ধট! ভার্গিয়! 
ষাইতেও পারে ;--এইরূপে সে ইচ্ছা-সুখে 
কতই কল্পনা কৰিতেছিল। কৌন্ট পেপলির 
আসিতে বিলহ্গ হইতেছে দেখিস্বা তাহার 


ণম সংখ্যা । ] 


এই আশা আরও দৃড়ীভূত হইয়াছিল--“যদি 


পেপলি কোন ফারণে না আসিতে পারে ত 
বড়ই ভাল হয়।” এই সময়ে নিনেতা মনে 
মনে পেপলির সকল প্রকার অশুভ কামনা 
করিতে লাগিল--এইবূপ চিন্তা মুহূর্তের 
অন্য তাহার মনের তারটা একটু যেন কমিয়! 
আসিল। 

কিছুদিন পূর্নে, এই বালিকাই একটি 
পাবধীর কষ্ট দেখিতে পারি না! তাহার 
হৃদয় অন্লুকম্পায় বিগলিত হইত। কিন্তু 
প্রেম মান্ষকে কখন কখন বড়ই নিটুর 
করিয়া তোলে! 

এ দিকে, জোত্দার মাতেয়োর গুহে আর 
এক প্রকার দশের অভিনয় চলিতেছিল |, 
মাঁতেয়ো ও ক্রোটিল্ডা, পেপলির একজন 
অনুচরকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়ী তাহাকে 
অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এই লোকটির 
নাম পেদোলিনো । আগমন স্বাদ দিবার 
জন্য তাহার প্রভূ তাহাকে অগ্রেই পাঠাইয়া 
দেয়। পেদ্রোলিনোকে দেখিয়া মনে হইতে- 
ছিল, তাহার অন্তরে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন 
উদ্বেগ রহিয়াছে । পূর্বরাত্রে সে বলিয়াছিল 
যে তাহার প্রভুর কয়েক ঘণ্টামাত্র পুর্বে 
সে ছাড়িম়্াছে; তাহার পর আবার রাত্রি 
আসিল, রাত্রি প্রভাত হুইল, তবু তাহার 
দেখা নাই। 

-পথে তীহার কি কোন দুর্ঘটনা 
হইয়াছে 1”--এই কথা মাতেও ও ক্লোটিল্ডা 
দুজনে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল। পেদ্রোঁ 
লিনে! ছুই একটা! কথায় ইহার উত্তর দিল ! 
জিজ্ঞাসাকারীপিগকে পেদ্রোলিনো আশ্বাস 
দিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্ত তাহার 
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পা শাষ্ণিটি শপ +৯৮ সপ __ লাশ টিপিপি 
শিপ পীপিরশশাক্পীশ পাশ হত শ্ল শা 


মনের উদ্বেগ দে ঢাকিতে পারিতেছিল না; 
তাহার মুখের তাবেই তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যাইতেছিল। 

ইতাবসরে, একটা লোক, হাঁতাহীন 
একটা বৃহৎ আলখান্নায় আচ্ছার্দিত হ্ইয়া 
(যেন্দপ কোত্তা দশ্থারা ইতিপূর্বে তাহার গাত্র 
হইতে উন্মোচন করিয়াছিল) দ্বারদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে আসিঙ্না 
দৃতন্বরে বলিল £ 

--৫আমি পেপলিব কৌন্ট। 

মাতেয়ো তিন পা পিছাইয়া গেল । 

তুমিই পেপলিব কৌন্ট? তুমিই 
আমার কন্ঠার বাগদন্ত বর? তুমি ঠাট্টা 
করছ না ক্ষেপেছ? 

“আমিই পেপলির কৌন্ট, এধং আমি 
তার প্রমাণ দিচ্চি। আমি যে এই পোষাঁকে 
এসেচি তজ্জগ্ত আপনি আমাকে মার্জনা 
করবেন, আমার সমস্ত কথা শুনলে আর 
আপনি আশ্চর্যা হবেন না” 

এই কখাতেও মাতেয়োর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
হইল না; কোন একটা গোলযোগ উপস্থিত 
হইলেই মাতৈ ক্লোটিলডোর শরণাপন্ন 
হইত। তাই, আর কোন বাক্যব্যয় না 
করিয়া, যে ঘরে ক্লোটিল্ডা ও পেদ্রোলিনো! 
ছিল, সেই ধরে আগন্তককে লইয়া গেল। 

আগন্ধতককে ঘরে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়াই পেদ্রোলিনো বলিয়া উঠিল £-- 
“হঙ্তুরালী।” এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে একবার 
চোখ-চাঁওয়া-চাউই হইয়া গেল। একজন 
মনোযোগী দশক সহজেই দেখিতে পাইবে, 
প্রভুর জীবনের জন্ত আশঙ্কা হইয়াছে, ভূত্যের 
মুখে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাঁয় নাই। 


৩)১০ 


মাতেয়োর স্তায় শ্রীমতী ক্লটিলডাও 
বিস্মিত হইয়াছিনলন। কিন্ক্ধ যখন উহ্নারা 
আগন্তককে প্রত পেপলির €কৌ-্ট বলিয়' 
চিনিতে পারিতেছিলেন না, তথন আগন্ধক 
তাহার দলিলাদি দেখাইল, এবং অরনোর 
মধে।) তাহার যাহ! ঘটিয়াছিল সমস্ত বর্ণনা 
করিল; তখন তাহাদেগ সন্দেহ দূর হইল) 
এবং তখন তাহাদের ব ধোবাধো ভাব চলিয়া 
গিয়া! ব্যগ্রতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। 
ক্লোটিলডা বলিলেন ১ 

»-তুমি যাহা বর্ণনা করলে তাহাতে 
ঘি বড়ই ভয় পেয়েছিলেম । ভোমার কি 
ভয়ানক বিপদই গিয়েছে । যাহোক ঈথরের 
কুপয় তুমি ভালোক্স-ভালোয় ফিরে এসেছ, 
এই টের); ধা ঘটেছে তার প্রতিবিধান 
এখনও হতে পারে । আর আশা করি সেজন্য 


এ বিবাহের কোন বিলম্ব হবেনা । পেপলি 
উত্তর করিলেন £-- 
--“আমারও সেই ইচ্ছা। আমার 


প্রিয়্তমার জন্য যে হিরার গহন! আন্ছিলেম 
দে ত রাস্তায় লুট হয়ে গেল, তাকে অন্ত 
হীরার গহনা আবার দেব; আমার এই 
পরিচ্ছদটা আমি সহজে বদলে ফেলতে 
পারব--তাতেও কোন বাধা হবে না। 
কিন্তু নিনেতা কোথায় ? শাকে ত এখানে 
দেখছি নে।” ক্লোটিলডা একটু মুচকি 
হাসিয়া বলিলেন ;_-“তোমাকে গ্রহণ করবার 
জন্ত সে এখন সাজসজ্জা করচে।”--“তিনি 
যেরূপ সুন্দরী তাতে সাজসজ্জার ত কোন 
প্রয়োজন নাই। আমার বরং এই বেশে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সন্কোচ হচ্চে ।” 
মাতেয়ো বলিলেন ₹_- 


বঙ্গদর্শন । 


সপ সপ পা পাশ পস্পপপিীশিপাশিিশিশশাপপীশিশশাি শীত শিক্পি  পীশপাশিশীশীটি 


[ ৮ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৫। 








“আমার রবিবারের পরিচ্ছদ ১ তোমাকে 
আমি দিচ্চি।” কৌণ্ট মধুর ভাবে একটু 
হাসিলেন। 

ক্লোর্টিলডা মাতেয়োর কানে-কানে 
বলিলেন ;--"বোকারাম তুমি করচ কি? 
উনি তোমার চাষাড়ে কাপড় পররেন ?” 

মাতেয়ো এইবপ সম্বোধনবাক্য বিশ বতসর 
ধবিয়া শুনিয়া আসিতেছেন-_স্থতরাং মাতেয়ো 
বিস্মিত না হইয়া উত্তর করিল ?--- 

“ওর প্রাসাদ হতে কাপড় আনিয়ে নেওয়া 
যাবে ।”? 

পেদোলিনে! ও পেপলি মুহূর্তের জন্য 
একটু ভাবিত হইয়া! পড়িল। তাহার পর 


।পেপলি বলিল £-_- 


“আমার প্রাসাদ এখান থেকে একটু 
দূুর_-আমার প্রাসাদ লুগানাতে ।৮ 

-_-“কি লুগানাতে ? আমি মনে করে- 
ছিলেম পোটিচিতে 1, পেদ্রলিনো বলিল ১ 

“ হজুরের প্রামাদ ছুই;জায়গাতেই আছে, 
কিন্তু হ্জুরের পরিচ্ছদাদি লুগানার প্রাসাদেই 
থাকে ।”? 

“দুইটা প্রামাদ ? আমার মেয়ের কি 
সৌতাগা !” - 

ক্লুটিন্ডা এই কথা বলিলেন। পেপলি 
বলিল £-_-এর দরুন বিবাহের একটু বিলম্ব 
হতে পারে; কিন্ত এর জন্য আপনাদের কোন 
ক্ট পেতে হবে না-পেদ্রোলিনেো সেসা- 
নোতে গিষে অনায়াসে একটা পরিচ্ছদ নিয়ে 
আস্তে পারবে-তবে ওর হাতে কিছু টাকা 
দিতে হবে- কেননা, দারা আমাদের সর্ব- 
শ্বাস্ত করেছে। 

তেক্কে! পেডেেলিনের হাতে কিছু টাকা 


৭৮ সংখ্যা |] শোণিত সোপান । ৩৯১ 








গুনিয়া দিল--এবং একটু বিরক্ত হইয়া! আস্ত- “দন্দোলো" 1-মাতেয়ো ও ক্ুটিজ্ডা 
কালে এই কথ! বলিল ২-- এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল । 

“আমার তাবী জামাতা পৌধাক যোগা- সেই সময়ে অন্ত দ্বার দিয়া নিনেতাও 
ইতে হইবে এ কথ! ত আমি পূর্বে ভাবি বরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দন্দোলোকে 
নি” সঃ পা রুদ্ধশ্বাস হই] নিনেতা 

[চ্ছত হহল। 

পেদ্রোলিনো! চলিয়া গিয়াছে--এমন সময় নো অথবা! ফর্জ্া, হাবৃ্ির ছার! 

আর এক ব্ক্তি, ঝকৃমকে পরিচ্ছদ পরি- 


টির ॥ এক্ষণে ধনশালী হইয়াছে পূর্বকার কথ! 
ধান কারন! মেহ ঘয়ের প্রবেশ বারে আপিয়া অনুসারে, সে নিনেতার পাণিগ্রহণের প্রার্থী 


ছিহিহরর। হইল। (ক্রমশ) 
শ্রীজ্যোতিরিল্্রনাথ ঠাকুর । 





পরলোকে। 


পুরাতন বঙ্গদশনের "শেষ পরিচালক এবএনব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবর্তক ও প্রধান সহায় 
৮/্ীশচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই ! গত ২৩শে কাহ্িক রবিবার রাস পূর্ণিমার রজনীতে 
দুম্কায় তাহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। গত ৩*শে আশ্বিন রাত্রি প্রায় ৮ আটটার সময় সহ্স! 
তিনি হৃদরোগে অন্ুন্থ হইয়া পড়েন, সে রাত্বি ও তাহার পর দিনও প্রতি মুহূর্তে বিপদের 
আশঙ্কা ছিল। তৃতীয় দিনে কিছু সুস্থ হন, এবং তাহার পর হইতে ক্রমেই একটু একটু 
করিয়। সুস্থ ও সবল হইতেছিলেন , মাঝে ২1১ দিন এক-মাধট! খারাপ লক্ষণ দেখা দিয়া 
ছিল বটে, কিন্তু পবে অবস্থা আবার আশাপ্রদই ধীডায়। শেষ দিন, সনস্ত দিন, তিনি 
বেশ স্থৃস্থ ছিলেন, বাত্রি ৮ট! পর্যান্ত সমাগত বন্ধু-বান্ধবদের সহিত কথ! ৰার্ত। কহিয়াছিলেন-- 
হান্ত পবিহাস৪ করিয্রাছিলেন, তাহার! চলিয়া গেলে, দুগ্ধ পান করেন,_-তারপর উপাধানের 
আশস্ে বসিয়া, বাটার পরিজনবর্শদের সহিত কথা কহিতে কহিতে সহসা তাহার মৃচ্ছাব 
তাব আসে, কিন্ত সামান্য শুশধাতেই লে ভাব দূর হয়। চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি সহধর্থিনীর 
ব্যাকুল ও কাতর ভাব দৃষ্টে “ব্যস্ত হয়েছ কেন? আমিত এখন বেশ আছি--কোন ভয় 
নেই” বলিয়া হসিয়!. চাহিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বক্ষে উলিয়া পডিলেন। 
চৈতন্ত লোপ হইল, দে চেতনা আর ফিরন না। কোন অঙ্গের কোন বিরুতি ঘটিল না, 
সে হাসিটুকু অধরেই রহিয়া গেল। 

চিকিংসক আসিমা সে হান্ত বদন লক্ষ্য করিলেন--তবে কি ইনি তখনও জীবিত? 
কিন্তু না,_ সবই যে ফুরাইয়াছে ! 

শুধু সেই হাঁঘি,--্বর্ী যুর্তির পাঁতুর অধরের সেই মুঙ্ছিত হাসি--সে হাসি সেই রা" 
পূর্ণিমান্ত জো তা সাতে, চারিদিকের আকুল ক্রন্গানের মধ, যেন প্রকাশ করিতেছিল-_- 


»“তোম্‌ হসো জগ রোয় |” 
রাহা এ 


গ্মরণে- 
আজি রাস পুর্ণিমায় 
নিশীথ এ জোছনায় 
হে বৈষ্ণব ! কি বিরহ বাজিল হিয়ায়, 
ক ধাঁশী পাঁশল প্রীণে, 
চাহিলেনা কারো! পানে, 
লুষমা-মাগর-মাঝে মিলাইলে হায়! 
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বঙ্গদর্শন। 


পি 
প্রাচা ভারত । 
বপ্তষান নাই । মন্গস*হিতার সেই কিংব- 
দ্ডীমাএ্রহই উল্লিখিত হইয়াছে । ! তাহা কত 
পুরাতন কিংবদন্তী, তাহার সন্ধান লাভের 
উপার নাই। 

আর্ধাবর্ত প্রধানত তিনটি প্রধান প্রদেশে 
বিতক্ত ছিল । ভাহার নাম--বক্গাবর্ত, ্ধর্ধি, 

এবং মধ্যদেশ। সরদ্দমতী এবং 


স্মরণাতীত পুবাকাল হইতে আর্ধ্যাবর্ত 
এবং দবাক্ষিণাতা নামে ভারতবর্ষের দুইটি 
প্রধান বিভাগ কাত হইয়া 
আসিতেছে । তনম্মধো যে 
বিভাগে আর্গণ অক্ষুপ্নপ্রতাপে 
অধিকার রক্ষা করিয়া, বংশানুক্রমে নিকদ্েগে 
বাস করিয়া আদিতেছিলেন, তাহাঁরই নাম 


অয বর্ত। 


“আধ্যাবর্ত |” * তাহার পূর্ব পশ্চিষ উত্তয় 
দিকেই সমুঙ্গ;-উত্তবে হিমালয় , দক্ষিণে 
বি্ধাচল ;--মন্থুসংহিতায় এইনপ সাধারণ 
ভাবের সীমানিদ্দেশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়।1 ইহা কখনও প্রক্কটত ভৌগলিক 
শীমা বলিয়া পরিচিত ছিল কি না, পুবাতন 


পূর্ব নীগা। দৃদ্তী নামক ঢুইটি নদীশোতের 

মধ্যবন্তী “দেবনির্ষিত” দেশের 
নাম “্রন্গাব৪” | তাহার পর কুকক্ষেজ, 
মত্ত, পঞর্চাল এবং শুবসেনক নামক প্রদেশ- 
চহ্টষোপশোভিত “ত্রিহ্ষষি দেশ” 1” তাহার 
পর “্মধার্দেশ 1৮ তাহার উন্তরে হিমালয়, 


দক্ষিণে বিল্ধাচল, পশ্চিমে সরস্বতী নদীর 


পপি পা কা৯ পপ 


কিতবদত্তী ভিন্ন তাহার অন্ত কোন প্রমাণ 








সপ পা পা 








চা ০ 





পপ শি 


*  মনুলংহিতার স্থপর্িচিত ভামাকার 'নধাভিণি আখাঠ-শন্ব্ন বৃৎপতি-ব্যাগার্থ লিখিয়! গিয়াছেন ১-- 
“আধ্যা বর্তীন্তে যত্র, পুনঃ পুনকতবন্তি, আরুমাক্রমাপি ন চিরং তত্র ল্েস্হ। 2 স্থাতাঙ্গো ভবন্তি |? এই 
ব্যাখ্যার মধোই সেকালের প্রধান এঁতিহানিক তথা প্রচ্ছন্ন হইয। রহিয়াছে? যেখানে আরাখণ বশান্ুক্রমে 
উতৎ্পন্ন,-যেখানে শ্নেচ্ছগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও, দীর্ঘক।ল অনস্থিতি করিতে অশক্ষ,--ভাহারই নাম 
আধাধ্র্ত। এইন্সপ বাগ্য। লিপিবদ্ধ করিয়। ভাষাকার আর্যাব্ধ শব্দকে ছৌগলিক সীমার বাহিরে টানিয়া 
আনিয়া, তাহাকে শার্ধাপ্রভাবক্ষেত্র বলিঝ।ই বর্ণন। করিস গিযাভেন । তলনুসারে, যাহা এক সময়ে আর্যা বর 
বলিয়! পরিচিত ছিল ন1, তাহাও উত্তরকালে আরা বর্তের অন্তর্গত হইবার অবসর লান্ত করিয়াছিল । আর্ধযাবর্ের 
পুর্ববাংশের নাম প্রাচী। তাহার অধিকাংশই ক্রমে আর্ধাধর্তের অন্তর্গত হইবার পর, বাঙ্কা অবশি চিল, তাহাই 
প্রাচী নামে কথিত হইন্ত। এই পার্থকানিদ্দেশের জঙ্ট আর্যাবর্ধের একটি ভোগলিক সীমা নির্দিই হইয়! গিয়ছিল । 
তাহ! হিমালয় এবং বিদ্বাচলের মধাবত্তী স্থানকেই আর্ধ্যাবর্ত বলিয়। থোষিত করিত । সে কত দিনের কথ।, 
তাহর়ও প্রমাণ নংকলনের।উপার নাই তাহ মনুসংহিতা সংকলিত হইবার পূর্ব কলের কথা। 

+ আসমুদ্রাত্ত, বৈ পর্ব দাসমুদ্র।ত, পশ্চিমাৎ। 

তয়োরেবাস্তং পির্যোবার্ধা বর্তং বিদুবুধাঃ ॥২।২২। 

টু পূর্বাচার্যগণ যে এইক্পপে সাধারণ ভ।বেই আ্য্যাবর্তের সীম। নির্দেশ করিতেন, “বিছু বুধা১” বলিয়। মনু 
ঘাহায়্ই উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। তাছা সনুর নিকিটেও পুরাকালের কথ] বলির! পরিচিত ছিল । তাহার পর 
অঙ্তান্ঠ স্থানেও আর্য প্রভা ষক্ষেত্র বিশ্বৃত হইয1 পড়িক্নাছিল । 








৩৯৪ 


অন্তধণন ক্ষেত্র, পুর্সে প্রয়াগ ধাম । * ইহাই 
আঁধ্যনিবামের চির পুরাতন পরিচয় বিজ্ঞাপক 
শেষ পীমা। এই সীমার মধ্যে উল্লিখিত 
তিনটি হ্বিখাত দেশে বসতি করিয়া, 
আর্ধাগণ তদন্তসারেই আত্মপরিচয় প্রদান 
করিতেন। নদনদীর প্রার্কতিক সংস্থান 
অবলগ্ঘন করিয়!, এই সকল প্ুবাঁতন 
আধ্যজনগদের সীনা নিিষ্ট হইয়া থাকিবে। 
পুরাকালে গেইরূপে সীমানিদদেশ করাঈ 
স্বাভাবিক প্রথ! ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। 

এই সাধারণ শীমার মধ্যে সকল স্থানে, 
-এবং ইখর বাহিরেও অনেক স্থানে 





আধ্যগণ ক্রমে ক্রমে বাজ্য 
দামাপিস্তার বিস্বাপপধ করায়, আর্ধাবর্ভে 


পুরাতন সীমা অংনকদব পর্যান্ত 


পূর্রবাভিমুথে বাপু হইয়! পড়িরাছিল। দিউ. 


নিণয়ের জন্ঠ পৃর্না'শ প্রাচী নামে অভিহিত 
হইলেও, তদ্দেশে নান! আর্াজনপদ্দ প্রতিটি 
হইয়া, প্রাচীকে ও সর্বাতৌভাবে আবর্ষাপ্রভীব- 
ক্ষেত্রে পরিণভ করিয়াছিল। যে দিপ্বিজয় 
লালসা এইবপে শ্রীচাভারতে আর্ম্যপ্রভাব 
বিস্তৃত করিয়া, আর্ধা সমাজকে বিজয়গৌরবে 
বিউ্ষিত করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের 
বাহিরে আর্ধাগৌরব বিস্তারে ধাবিত 
হইয়াছিল। 

আর্ধযবিজয় যুগের এই সকল দিখ্থিজয়ু 


বঙ্গদর্শন । 


৩ শান শ শীশ্াশীীতাদ 


1 ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 





ব্যাপাবের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলিত 


হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার 
প্রভাবক্ষেত্র সকল কথাই ম্মরণাতীত পুরা 
কালের কথা । সুতরাং কোন্‌ 
সময়ে প্রাচারাজ্যে আর্ব্যপ্রভাবক্ষেজ্জ প্রতি- 
ঠিত হইঘার শ্ুত্রপাত হয়,- কিবপে, কত- 
কাপে, কতদূর পর্যন্ত, আূর্যোপনিবেশ 
বাপ হঈগ়া পড়ে, তাহার সকল কথাই 
বিশ্বন্িগর্ভে বিলীন্‌ হইয়া গিয়াছে ! পুরাতন 
সন্বত সাহিত্যে এখনও তাহার যাহা কিছু 
আভাস প্রাপূু হয়! যায়, তাহা কেবল জন- 
শরতিমলক,-- নানা তর্কবিতর্কে নির্তিশয় 
সংশয়াচ্ছেল 11, 
প্রাচারাজ্যে যে সকল আধ্যজনপদ্দ 
গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছি, তাহা পুরাতন 
সাহিতো সহসা জনপদবপে উল্লিখিত হয় 
নাই,_ব্যক্জি বিশেষের নামান্ত- 
আখ্যাযিকা। সারে, _-সমাজবূপেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । কিজপে সেই সকল 
সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার আখ্যা- 
গমিকা নানা ভাবে উলিখিত। অথর্ধ-সংহ্নি- 
তায় অঙ্গ নামক এইরূপ একটি সমাজের 
উল্লেখ আছে । € এতবেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে 
পাওয়া যায়, বিশ্বামিত্রশাপে অন্ধ, পু, 
ইত্যাদি বাক্তিবর্গের সমাজ পতিত হৃইক্সা- 
ছিল। এতরেক্প আরণ্যকে বঙ্গ-সমাজের 


ছিমবদ্ধিগ্ধয়ে।মধ্যং যৎ প্রাপ্থিনশলাদপি 1 
প্রভাগেব প্রর়াগাচ্চ মদ্যদেশত প্রকীর্তিতত ॥ ২1২১ । 
এই পর্বাস্ত বর্ণনা ফরিন্ন প্রয়।গের পুর্বদেশবপ্তী অগ্ভ কোনও আর্ধাজনপদের উল্লেখ না ধরায়, তাহার 


আপেক্ষিক অর্ধ।চীনত হুচিত হইয়াছে। 


+ বৈদিক সাহিতো এবং লৌকিক সাহিত্যে এতদ্বিবয়ক যে সকল আধখ্যারিক। প্রাপ্ত হওর়। বার, তাহার 
মধো সর্ব(ংশ সামন্ত দেখিতে পায়] যায় না। কখন মগধ, কাশী, পর্যযস্তও প্রাচ্য বলিয়। উল্লিখিত। 

|! অথর্ব সংহিতার পঞ্চম কাভীয় পঞ্চমানুয়গান্তর্সত চতুর্দণ ক্কেেকে মগধের কার অঙ্গ যে তাবে উল্লিখিত 
আছে, তাহাতে মমে হয়, তৎকালে মগঘও আধাপ্রভাবক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 


৮ম সংখ্যা | ) 


স্পা প্র শশী শি 


উল্লেখ আছে। .শাঁখ্যায়ন শ্ৌতস্তত্রে পু 
সমাজের উল্লেখ আছে। দৈতারাজ বলীর 
পত্ী স্থদেষ্তার গর্ভে দীর্ঘতমা পষির উবসে 
পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইবাক একটি আখাধিকা৷ 
মহাঁতারতে প্রাপূু হওয়া যাঁর। তীহাঙ্গিগের 
নামেই প্রাচা পঞ্চরাজোর নাষকবণ হইয়া 
ছিল। * এইনুপ আখ্যাপ্সিকা ক্রমে নানা 
আকাব ধারণ কবিয়াছিল। 
ধাহারা আর্ধাবর্ভেব স্ুপবিচিত প্রবাতন 
সীমার বাহিরে আসিয়া, আর্ধ্প্রভাবক্ষত্র 
স্বিস্তত কবিয়াছিলেন, ভাহার। 
প্রতিহাদিক তথা আর্ধ্য নামেই পরিচিত ছিলেন । 
আর্ম্দিগের মধো তাহাব! ক্ষত্রিয় 
বলিয়! কথিত এাভীরা পুবাতন আর্শা- 
নিবাস পবিভাগ কবিয়া, অনার্ধাপ্রভাব- 
ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিতে ধাবিত হইয়া, 
জন্মভূমি হইতে ক্রমে বহুদূবে আসিয়া, বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইবপে তীহাবা 
এবং ভাহা্দিগেব সন্ততিবর্ চিবপ্রবামী হইয়! 
ব্রাহ্মণসমাজের অদর্শনে, শা্রার্থলোচনার 
অসভ্ভাবে, 'মর্মাসমাজোচিত কিয়া কাণ্ডের 
যথাষথ মর্ধযার্দারক্ষার অসামর্ধে, ব্রুঘে ক্রমে 
সমাজচাত _“ত্রীতা” হইবার কথা মন্গুসণ্হি- 
তাঁয় উল্লিখিত আছে। নানা কারণে, 
তাহাকেই এ্রতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয় । তৎ যথাঁ,_- 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষতিয়জাতিয়ত 
বৃঙ্গলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্ণ।দর্শনেন চ ॥ 


পাচা ভারত । 








পৌ গ্ুকাশ্চোডু্বিড়াঃ কাঞ্োজাঃ 

যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাপক্রবাশ্চীনাঃ কিরাতা দবদাঃ খশাঃ ॥ 
মুখবাহকপজ্জানাং যা লোকে 

জাতয়ো বহিঃ । 
মেচ্ডাবাচশ্চার্ধবাচঃ সন্দেতে দম্তবঃ স্ৃভাঁঃ ॥৮ 
মন্গুস-্হিভায় পথমে “ইমাঁঃ ক্ষত্রিযজাতয়ঃ” 
বলিঘ। উল্প্রথ থাকায়, এক সময়ে, _বিজয 
যাবাকালে,উহাবা দে সকলেই অপতিত 
ক্ষবিয় ছিলেন, তাহাবাই আভাস প্রাপ্ু 


হওয়া যাঁয় | পবে “শনকৈঃ” ক্রমে ক্রমে" 
সকলেই পতিত হইয়া, পবুষলহ”শুদত 


প্রাপু হইয়াছিলেন। তাহার মুখ্য কাৰণ 
ঠক্রিযালোপাত্”, গৌনকাবণ “বাঙ্ষণাঁদশনাঁ 
বলিয়া টউদিখিত থাকায়, দতিহাসিক কারণ- 
পরম্পবা ব্যক্ত হইয়া বহিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে 
আবও একটি ঈতিহাসিক তথা “ক্রেচ্ছাবাঁচ- 
শচাণ্যবাঁচঃ” শব্দেব মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়! 
ব্হিয়াছে। আধ্যনিবান বছদুবে 
আসিরা, কেবল যে ক্রিয়ালোপই সণ্ঘটিত 
হইয়াঞ্িল, তাহ। নাহ। ইহাদিগের মধ্যে 
ত!বাপার্থক্যণ প্রবেশলাভ কবিয়াছিল। 
কেহ মেচ্ছভ।যা গ্রহণ কবিয়াপছলেন ১» কেহ 
বা আদাভাঁবা রঙ্গ! কবিবার চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলন। প্রাচ্যণা?জ্যর ভাষাবিবর্তনেব মধ্যে 
এখন৪ শাহাব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
কিন্চ সেকালের আর্ধযসমাজ সকল শ্রেণীর 
ব্রাত্াগণকেই “ধস্্য” নামে অভিহিত করিজা- 


হইতে 


আঙ্গো বঙ্গঃ কলিলশ্চ পুশ, শুগ্গশ্চ তে সৃতত। 
তেষাং দেশঃ সমাথ্যাতাঃ স্বন(মকথিত] ডুবি ॥ আদি। ১০৪।৫৩| 
মুসলমানেরাও এইরূপ ধদশ্রুতির অখতারণ1 ফরিয়। নেয়ার বংশধরগণের নামানুমারে অঙ্গ বঙ্গের নাম প্রচ 
লি হইবার কগ। জিলিবদ্ধ ফরিয়। গিয়াছেল। বিয়াপ্প-উদ্-সলঠতিনে ও অন্যান্য গ্রস্থে তাহার পরিচয় পপ 


হওয়া ঘান়। 


৩৯৬ 
রানির রর রি 


ছিলেন । এইরূপ প্রাচারাজ্যে আধ্য প্রভাব-_- 
ক্ষেত্র বিস্বত হইবার কচনা হইতেই. তদ্দেশে 
একটি 'অভিন্ব সমাজের উৎপ্তি হয়। তাহা! 
আর্ধাদমাজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আর্ধান্তাভি- 
মানী ;--আর্ম্যসমাজ করুক পদবিচুত বলিয়া 
প্রাতাপবাদ গ্রস্ত ! 
সংস্কৃত সাহিতো যে ভাবে এই সকল 
নাম উল্লিখিত আছে, ভ্ভাহাতে বোধ হয়-_ 
প্রথমে এই সকল নামে জনপদ বুঝাইত না। 
ক্রমে তাহা জনপদবাচকবূপে ও বাবজত হই- 
যাছে। তখন এই সকল জনপদে আবার 
আর্যাঢার প্রচলিত কবিগা তাহাকে সন্বতো- 
ভাবে আর্ধাপ্রভাবঙ্গেত্রের অধীন কলিয়া 
লইবার চেষ্টার ত্রুটি হয় মাই । | 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সঙ্গ পুত, কামনপ-- 
প্রাচ্দেশের অন্তর্গত । এই সকল জনপদের 
মধ্যে অঙ্গ বঙ্গ পু, নাঁম সম- 
প্রাচ্যরালা। ধিক পুরাতন বলিয়া প্রতিভাত 
হয়; তাহা বৈদিক সাহিত্যে 
উল্লিখিত হইয়া, প্রাচীনত্বের পরিচয় দান 
করিতেছে । এই সকল জনপদের অধিকংশ 
স্থান কালক্রমে গোৌড়ীয়সাগ্রাজ্য বলিয়া বিশ্ব- 
বিখাত হইয়া উঠিয়াছিল। তঙ্জন্য এই 
সকল জনপদের অধিবাসগণের পুরাতন 
নাম বিলুপ্ত এবং সকলেরই “গৌড়ীয়” নামক 
সাধারণ নাম প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। 
যে সকল পৃথক পৃথক প্রাচ্য জনপদ 
উত্তরকালে এক অথণ্ড শাদনতত্্রের বশীভূত 
হইয়া, “গৌড়ীয় সাম্রাজ্য” নামে ইতিহাসে 
স্থপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি 
জনপদ অতি পুরাকাল হইতে 
খ্যাতিল্যাতি করিয়াছিল। 





পু | 


বঙগার্শন । 


শশা শীত শশী পি 


[ ৮ম বর্ষ, জগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


টি 








তাহার নাম পুু,। একদা তান্া পু, 
দিগের অধিকার্ভ্রক্ত হছিল,--এখনও 
মালদহ প্রদেশে তাহাদিগের সমাজ 
বর্তমান আছে। তাহারা বহুকাল রাজ্য 
হারাইয়!, কষকজাতিতে পরিণত হইয়াছে ! 
যাহারা দিপ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, আর্যা- 
গ্াভাবক্ষেত্র শ্ুবিস্থত করিতে 
ক্রিয়াকলাপে ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া, 
প্রাচারাজো অগৌরবে কালযাপন করিতে 
বাধা হুহরাছে, তাহারাই যে বর্তমান পু, 
সমাজেব খাজ পুক্ষ, পুঞ্ুগণ এখনও সে 
কথ। বিস্মত ইতি পাধে নাই। তাহার 
এখনও বিয়া থাকে-এ দেশ একদিন 


সি 
আনয়!, 


ত1ভাদিগেরই অধিকার ভক্ত ছিল। এখন 
কেহ কেহ বিদ্াশিক্ষা করিয়া উন্নতিলাতের 
আয়োজন করিতেছে । মহাভাক়তের রচনা 


কালে তাহাদিগের রাজ্য পু, পুগুক, 
পো, পৌগু,ক, এবং পৌপ্ডিক নামে 
অন্তিহিত হইত। তবাধ্যে পুণু, নামই 


সমধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। পু" 
দেশের পুণু,সমাজের হ্যায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙগ বা 
সুন্দদেশে এখনকার দিনে অঙ্গ বঙ্গ কলি বা 
স্রক্দনামক কোন সমাজ বর্তমান থাকিবার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

পুগশব্দ প্রথমে জাতিবাচক থাকিয়া, 
পরে জনপদ বাচকন্ূপে ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ভ করিলেও, সময়ে সময়ে জাতিবাচক 
রূপেও বাবহৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং সেরূপ 
ব্যবহার এখনও একেবারে 
বিলুপ্ক হইতে পারে নাই। 


মন্গুসংহ্তার ভাষ্যকার তং- 


জ[তিবাচক। 


৮ম সংখ্যা | 





স্পস্ট পাপা 





ীাাশিশিটি 


প্রাচ্য ভারত । 


৬০৭ 





প্রতি লক্ষ্য কিয়া গিয়াছেন।* বামায়ণেব অন্ততঃ মহাভাষ্যে তাহা সেই ভাষেই উল্লি- 


রচনাকালে পুণ্ড,শবই প্রচলিত ছিল। তৎ- 
কালেও পুগু,দেশ কোষকাবভূমি বলিয়। 
পরিচিত থাকিবাব আভাস প্রাপ্ত ভওয়া 
যায়। 1 পুগু,গণ অদ্যাপি রেশম কীটপাল”নব 
এবং প্লেশমন্ছত্র নিক্ষাপানব অশিক্ষিত পটুছের 
জন্য চিববিখাত হইম্মা ষহিয়াছে। এই 
সকল কাবণে, বর্তমান পুঞ্জ সমাজকে পুবাতন 
পুণ্ড নামক ত্রাতাঙ্ষতিয় সমাজ বলিয়াই 
স্বীকাঁৰ কবিতে হুষ। পুগুদিগের বর্তমান 
দর্দশাও একদিন সণ্ঘঠিত হম্ম নাই, 
তাহাও “শনকৈঃ”--ক্রমে জমে সণ্ঘটত 
হইয়াছে বলিয়া, তাহারা অগৌববে 
কালযাপন কবিতেছে। তাহাদিগেষ সহিত 
দিগ্রিজয়ে বহির্গত ইইয়া, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙগ ও 
সরহ্ধমামক যে সকল ত্রাভাসমাঙ্গ অধঃপতিত 
হইয়াছিল, তাহাবা কোথায়? 

ভগবান্‌ পতগ্জলিব পাণিনীয় বাকরণ 
মহাভাষ্যে পুগডশব্দই উলিখিত আছে। তাহার 
সময়ে অঙ্গ বঙ্গ সুহ্গ পণ, প্রতি শব্দ দেশ 
বাচফ বলিয়া পবিচিত হইয়া খাকিবে। 


ফা মেধাতিথি _লিখিয়। ধয়। গিযাছেন £--5. 


পু কা কাদযঃ জব ও পরমার্থাতা জনপদশব্ব।ঃ 


খিত বহিয়াছে।” + মহাভারতের বচনাকালে 
পুগু,শবা নানা ভাবে বাবহৃত 
হইয়াছে । ছান্দব অন্ুরোধেই 
হউক আর প্রচলিত বাব 
হাণবব গ্রভাবেই হউক, মহাভাবাত পু, 
পুর্ণ ক, পৌগ পৌগু.ক -এমন কি একস্থল 
পৌটিক পশ্ান্ত-তুল্যার্থ বোধক অনপদ- 

বাচকবূপে উলিখিত ।শ 
পর্ণবাজা সকল সময়ে সমান আয়তন 
অধিকাৰ করবিত বলিয়া বোধ হয় না। 
আযতন কথন স-্ষীর্ণ হইয়া পড়িত,-- 
কখন বা ব্ভদূর পযাস্ত ব্যাপ্সিলাভ করিত। 
অতিপুরাকাল হইতেই এই- 


গলপন্দবাচক । 


চতু মীমা। কপ সংকোচ-সম্পসাবণ প্রচ- 
লিত হইয়! থাকিবে । উত্তরে 
কিবাতবাজা, দক্ষিণপন্বে বঙগরাজা, দক্ষিণ 


পশ্চিমে স্রশবাজা, এব” পশ্চিমে অঙ্গরাজা,__ 
এই চ$,পীমা এক সময়ে পুঙ্রাজ্যের চতুই- 
সীমা বপিষ্া পবিচিত থাকিবার আভান 


মহাঁতাঁবতীয় সভাপন্বোক্ত ভীমসেমের দিপ্বি 


সা কাশি 





বাঁ পুুাদয়ঃ শব্দাত কথঞ্চিদ্দে শসম্বন্ষেন বিনা দৃহ্াণন্ত, তদৈ জ্ঞা তীয় বেদিতবা121 হঙ্কাতেই বুঝিতে পারা 
য|য়.--উর্তরকালে পুওক।দি শব্দ প্রধানতঃ জনপদ চকপপেই বাপহাত হয়! আসিয়াছ। কিন্ত এ সকল 
শব্দ যে এক মমযে জাতিবাচক ছিল, পবে জনপদবাচকরূপে বাবহৃত্ত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি সংস্কত সাহিতা 
হইতে কখনও একেবারে বিলুপ্ত হহতে পারে নাই। ভাষাকারের এই ব্যাখ্যায় এতিহ|নিক সিদ্ধান্তই 


সম্র্ঘিত হইতেছে । 
শঁ মাগধাশ্চ মহাশ্রামান পু)ং স্বঙ্গাং স্তথেবচ। 


ভুমিঞ্চ কে।যকার।ণা" ভৃমিঞ্ বজতহাকরাম্‌ ॥ কিকিন্বাকাণ্ড। ৪০1২৩ ॥ 
বঙ্গযাসী-সংক্ষরণের রামানুজ টাক! মমন্থিত বুষ্বই সংস্করণের স্ববৃহৎ রামাযণে ২২ সংখাক গ্লোক বপে 
মুদ্তিত, এবং তাহ!তে কিঞ্চিৎ পাঠাস্থরও বভতমান তৎ যথা, 
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামন পুণ্ু।ান বঙ্গী”স্ত খৈবচ | 
পত্তনং কোষকার!ণ।ং ভূমি রজত!করাম্‌ ॥ 
বৃ অঙ্গানাং বিঘয়েইঙ্গাঃ। বঙ।ঃ ক্ষ; | পুও)াঃ 1 ৪1২1৫২ 
শা আদি সভা এবং ভীন্দ পর্ধে পু নাম,--আদি, বন, ছে অনুশাসন পর্বে পৌওু, নাম, 
সন্তাপর্বে পুণ্তুফ মাম,-আঁদি সভা] পর্ষে পৌও, ক নাম,-এবং সভাপর্ধবের এক স্থলে পৌগি ক নামও 
দেখিতে পাওয়া যায়। | 


৩৯৮ 


জয় বর্ণনায় গ্রাপু হওয়া যায়।* ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে প্রথমে সমাজ, তাহার পরে 
সাত্রাজা ;-তজ্জন্তই তাহাতে ভৌগলিক 
বিবরণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। 
যাক। অতি প্ররাকালে সমামখ/াত সমাজের 
অধিকার-ৃক্ত ছিল, তাহাই কালক্রমে বিবিধ 
সাম্বাজ্যের অধিকারত্রক্ত হইয়া, সর্দদত্র শাস্ত্র 
শীসনতন্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্গিয়াছিল। 
প্রাচারাজোও যতদিন ভিন্ন ভিন সমাজ ভিন্ন 
ভিন্ন শাসনতন্দের হ্গাতন্থা রক্ষার চেষ্টা করি- 
মাছে, ততদিন অঙ্গবঙ্গাদি সমাজের পুথক্‌ 
পৃথক উল্লেখ দেখিতে শীডয়। [গিয়াছে । 
তাহার পর মখন সেই সকল খণ্ড সমান্গ 
পু*.সমাদ্ধের সহিত একত্তে এক অখণ্ড 
শাসনতত্ত্বেরে অধীনে আসিম্মা, গৌড়ীয় 
সামাজাবপে খাতিলাভ করিয়াছে, তখন 
হইতে সমস্ত প্রাদেশিক পার্থকা বিলুপ্ব হই- 
বার কারণ উপস্থিত হইয়াছে || 
গ্রাচ্যরাজোর এই সকল আর্ধাবিঞয়- 
ক্ষেত্র প্ররাকালে কাছবলে এবং সংঙাম 
কৌশলে পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। 
যাহারা পুরাতন আধ্যনিবাস ছাড়িয়া দুর- 


পপ পপ পাপী পাপিসিপসপা পপ ৮--৩৮৮৭৩০, 


বঙ্গদর্শন । 





[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 





দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
সাস্রাজ্যবিক্রম। করিয়াছিলেন, বাহুবল ভিন্ন 
তাহাদিগেব অন্ত স্থল অধিক 
ছিল না! ধীরে ধীরে রাজ্যবিষ্তার করিষ্লা, 
আয় গঙ্গার জন- অধিকার রহগার জহা-- 
তাহাদিগকে নিয়ত সংগ্রাম কৌশলের উদ্ভা- 
বন! করিতে হইত। ততকাঁলে এ দেশের 
নদনদী বিলক্ষণ প্রবল ছিল, অনেক স্থান 
সমুদ্র গঞ্ভে নিহিত ছিল, এক পন্তন হইতে 
অন্য পন্তন বিচ্ছিন্ন ভাবে দূরে দূরে অবস্থিত 
ছিল। এই সকল অনিবার্য কারণেই, 
পুথক্‌ পৃথক খগুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
থাকিতে পারে। 
ভীমসেনের ধগিজয় কাহিনীতে এই 
সকল খগণ্ডরাজোর মধ্যে দুইটি রাজ্য প্রবল 
পরাক্রমে ভারত বিখাত থাকিবার উল্লেখ 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তাহাদিগের নাম পণ, 
এবং কৌশিকীকচ্ছ। তন্মধ্যে 
পুগ্ু,রাজ্য বাস্থদেব নামক 
লরপতির অধীন ছিল 1 পুু- 
রাজ এবং কচ্ছরাজ উভয়েই “বলভুতৌ”- 
সেনাবল বক্ষিত; উভয়েই “তীব্র পরাক্রমৌ» 


পলাশ লাল 


পূর্ববকথ|। 





*. ভীমমেনের দিগ্লিগয় বর্ণন।য পুণ্ড, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাত্রলিপ্ত এবং কর্ণ্ট রাজোর উল্লেখ আছে। 
কে'শিকীকচ্ছ মিথিল[র একাংশ ঘাত্র ) 

+ গৌড়ীয় সাআ্রাজা পঞ্চছাগে বিভক্ত থাকায়) প্রত্যেক ভাগই গোঁড় নামে কধিত হইয়া “'পঞ্চগৌড়” 
নামক প্রবচন প্রচলিত কিয়! খকিতে পীরে । উত্তরকালে “পঞ্চগৌড়। নামক যে সফলরাঞজোর নম 
উল্লিখিত হইত. তাহার অনেক স্বানই আয্যাবর্তের অন্তর্গহ। তাহা প্রামাণিক হইলে, আধ্যাবর্ের অধিকাংশ 
স্বানকেই গৌড় বলয়! অতিহিত করিতে হয়। ভাহা কডদুর সঙ্গত বা! প্রামাণিক, তাহার আলোচন! 
আবগ্ক। সে আলোচনার শুত্রপাত হয় নাই) কেবল বঙ্গীর এসিয়/টিক দোদাইটির হুষিজ্ঞ সদস্য 
জীঘুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশন্প সম্প্রতি তাহার প্রতি দৃষ্টি আকরণ করিয়1 লিখিয়ছেন,-- টুট। 5078 
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৮ম সংখ্যা! । ] 


স্পট 


স্প্রবল প্রতাপশালী বলিয়া উল্লিখিত । 
তাহাননা উভয়ে প্রাচ্যরাজ্যের দ্বাব্ররক্ষকের 
টাস্ক ব্তমান ছিলেন । আর্ধ্যাবর্ত হইতে দিপ্বি- 
জয়ে বহির্গত হইয়া, ভীমসেনকে প্রথমে এই 
নরপতিদ্য়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। 
তাহার পর বঙ্গরাজ,- তাহার পর সমুদ্র 
সেন--তাহার পর চন্্সেন,- এবং তাহার 
পর তাম্লিস্তরাজ ও কর্বটরাজ পরাভূত 
হইবার কথ! লিখিত আছে ।* 


প্রাচাভাক্পতের এই কয়েকটি বিভাগেই 
আর্ধাপ্রভাবক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল বপিয়া বোধ 
হয়না । ফালক্রমে আরও অ7নক প্রীচ্য- 
জনপদে অধ্যপ্রতাঁপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
তগ্মধো ৮ প্রাগ্জোতিষপুর 
ঘাণিজ্যবিস্তার। বিশেষ তাবে উল্লিখিত হই- 
বার যোগ্য । তাহারই নামা- 
স্তর কামরূপ। এই রাজ্য পুগু রাজ্যের 
পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল। প্রাচাভারতে 
অধিকার বিস্তার করিয়া, আর্ধাগণ সাগর- 
তীরে বাণিজাবন্দর প্রতিষ্ঠিত করিবার পর, 
সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে বাণিজ্য প্রতাপ 
বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
কোন্‌ পুরাকালে আধ্যসমুদ্রযাত্রার স্ত্র- 
পাত হয়, তাহার তথ্যনির্ঁয় করা অসম্ভব । 
বৈদিক সাহিত্যেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া 
যার়। এই প্রভাব বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান- 


প্রাচা ভারত । 


সা আপা অর সপ শপািশসলিালাসসিাশিীকপাটিপাশী পে পাস পাপা আগা 
স্পা সা 


৩৯০) 








শিস ০ 


বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া, ভারত- 


লমুদ্াত্রা। বর্ষের বাহিরে এক বৃহত্তর 
তারতবর্ধ রচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। এখন তাস্ার কত কীন্তিচিহ্ন 


নানা স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে । ইহার সহিত 
প্রাচাভারতের সকল জনপদেরই কিছু না 
কিছু স্বার্থ সংশ্রব বর্তমান ছিল। তঙ্জন্য 
প্রাচাতারতের সকল জনপঙগেই নৌবিদ্যার 
এবং নৌগঠন কৌশলের অত দয় সাধিত 
হইয়াছিল। সাহসী সুচতুর নৌচালকগণ 
পোতাঁরোহণে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনাঁ- 
গমন করিয়া বাঁণিজা প্রধান প্রীচ্ডারতকে 
ধনরহ্ে সমুদ্দিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। 


, সমুদপথে বাণিজাব্যাপারে শক্তি সঞ্চয় করিয়। 


সকলেই আপন আপন অধিকারে সমুদ্রতীরে 
পত্তন সংস্কাপনের আয়োজন করিসক্াছিল। 
কামলঙ্কা, ভ্িিকালিঙ্গ, তামলিপ্ত, সপ্তিগ্রাম, 
স্বর্ণ গ্রাম তাহারই সীক্ষ্যদান করিয়া থাকে । 
এই সকল বাণিজা বনদবে নান! দেশের বণিক্‌ 
সম্প্রদায় সমবেত হুইয়া, নান! দেশের ধনরন্ত্ 
পুর্ধীকুত করিতেন,-তাহাতে প্রাচাভারতের 
সৌভাগ্যলক্দী উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিত । 
রামায়ণের রচনাকালে এ বিষয়ের যে 
সকল সমাচার আর্ধাসমাজে সুবিদিত ছিল, 


স্থগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণে 
বানরসেনা প্রেরণ প্রসঙ্গে 


কি্ষিন্ধ্যাকাঁণ্ডে তাহার উল্লেখ 


মমুক্রতীর। 


ল্পাীশিশি 


ততঃ পুণু,ধিপং বীরং ব1হাদেবং মহাবলং | 
কোৌশিকীকচ্ছনিলক্ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্‌ | 
উভভে) বলভূতৌ বীরাবুভো তীব্রপরা ক্রমৌ 
নির্ছিতাজে মহ।রাজ বঙ্গবাজমুপাদ্রব & 
সমুত্রসেনং নিষ্ডিভ্য চত্দ্রসেনঞ্চ পার্ধিবং। * 
তাস্রলিপ্তক রাজানং কর্ববট।ধিপতিং তথ! ॥ 


পপ 
ক এ ২2 শি পাশা পপি পাপা, পাট আপ পি শপ পা পাশাপাশি 


৪০০ 





দেখিতে পাওয়া যায়। *« তাহার সকল কথা 
--সকল হ্লৌগলিক বিবরণ--সম্পূর্ণ সত্য না 
হইতে পাবে, কিন্ত তাহা! যে সর্বেব কপোল- 
কল্িত, এপ অন্রমান কবা অসঙ্গত | ইউ- 
বোপীয়গণ, যখন ইউরোপেব বাহিবে নানা 
নবরাজ্যেব সন্ধান লাভ করেন, তখন তাহা 
দিগের সাহিতোও কত অলৌকিক বণনা 
স্থান লাভ করিয়াছিল,--তথাপি তাহার মুলে 
কিছু না কিছু সত্যসংশ্রব বর্তমান ছিল। 
বামায়ণেয় বর্ণনায় প্রাচ্ভাবত 
“সমুদ্ধমবগাঢান্”-_সমুদান্তর্গত--পন্তনসমহের 
উল্লেখ আবন্ধ হইয়াছে । শহপ্রসঙ্গে নানা 
হ্ীপোপদ্বীপের এবং গ্সপ্তদীপোপশোভিত” 
যবদীপের ও উল্লেখ আছে । | মহাঁভাবতে ও 
“গাগরবাসিনঃ” .:. বলিয়া সমূদভীবব গ্টী 
জনপদনিচয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই সকল কাবণে, প্রাচাভারভের 'র্ধা- 
সাম্রাজ্য কেবল স্থল সামাজ্ায বলিয়া উল্লিখিত 
হইতে পারে না ;--তাহা। জলেস্থলে সমান 
প্রতাপে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহার 
জন্যই নদনদীবক্ষে, সমুদ্রতীরবন্তী বাণিজ্য- 


তইতে 





বঙ্গদর্শন । 


-শশপশ্াস্াশািপীট 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


এ ৩ 


বন্দরে, এবং সুদূর সমুদ্র 
পথের সকল স্থানে প্রাচা- 
ভারতের অগণ্য অর্ণবধান্‌ 
দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহা যে কেবল 
বাণিজাভাগ্ডার বহন করিয়াই গমনাগমন 
করিত, তাহ! নহে। প্রয়োজন উপস্থিত 
হইবামাত্র এই সকল অর্থবযান কখন আক্র- 
মণে, কখন বা আম্মবক্ষায়। জলযদের 
অগামান্য কৌশল প্রদর্শনে বিশ্ববিখাত 
গৌবব লাভ করিত । £ যাহাবা নক্ষত্রমাত্র 
অবলোকন করিয়া নৈসর্ণিক বাধুপ্রবাহের 
উপর নিঙর করিয়া, নৌবিদ্যাপ্রভাবে মহাঁ- 
সমদে বিচরণ করিযা প্রচ্যভাবতের প্রভাব 


নৌবিদা । 


, বিস্তান কবিত,_-ভাহঠাদিগের সাহস, তাহা- 


দিগেব অকৃতোভয়তা, তাহাদিগের অধ/বসায়, 
তাহাদিগের নৌচালন কৌশল, কাহার না 
বিন্ময় উত্পাদিত কবিবে ? 

এইবপে প্রাচাভাবতের আরধ্্যপ্রতাঁপ 
জলে স্থলে ব্যাপ্ধ হইবাব সময়ে, কবতোয়া 
একটি মহানদী বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তাহাই পুগুরাজের পূর্বসীমা বলিয়। 


এপ ল 


সমুদ্রমবগাটাংশ্চ পর্ব তান্‌ পত্তনানি চ 
মন্দরসা চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়1121 কিং। ৪০1 ২৫ & 
ঁ ঘত্ুবন্তে! যবদ্ধীপং মপ্তরাজো (পশোভিতং | 
স্ববর্ণব্ূপকন্ধীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্‌ | কিং 1৪০ ৩* | 
রামায়ণের রচনাকালে সমুজ্জ যাত্রা যে মর্বত্র সুপরিচিত ছিল, তাহার নান! নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 


এক স্থলে তাহার একটি উপমা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইবার যোগা। 


যথা,-_ 


স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্রঃ শালভাডনবিহবলঃ | 
গুরুভারভরাক্রান্ত! নৌঃ সমার্থেব সাগরে ] কিং । ১৬। ২৪॥ 
1] সিংহল দেশের পুরাতন ইতিহাসে রাঙ্গামাটার নিকটে জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার আখ্যায়িক! আছে । 
বাঙ্গালীদিগের জলঘুদ্ধ নৈপুণ্যের কথ! কালিদাসের রঘুষংশে উল্লিখিত হইয়া! সকলের নিকটেই হুপরিচিত ছুইয়। 
রহিয়াছে। পাঠান শান্বন সময়েও নান! জলযুদ্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। মোগলেরাও জলযুদ্ধের জন্য 


রণতরণী রক্ষা করিতেন। 


তাহার ব্যয় নির্ববাছের জন্ত "জায়গীর নওয়ার।” নামে জায়গীর প্রচলিত ছিল। 


৮ম সংখ্যা |] 





উল্লিখিত । প্র।কৃতিক সংস্থানও তাহার 
পক্ষ সমর্থন করে। কর- 
করতোয়া। তোয়ার্‌ পুরাতন নম “সদা 


নীরা”। সেই নামের একটি 
নদী শতপথ ব্রাঙ্মণে উল্লিখিত আছে। অমর 
কোষেও “সদানীর।” করতোয়া প্রতিশন্ব 
রূপেই উিখিত। অতি পুরাকাল হইতেই 
করতোয়া এইবপে ভারশুখিখ্যাত হহয়া 
উঠিম্াছিল। কিন্তু মহাভারতীয় ভীম্মপণ্ৰে 
করতোয়া! এবং সদানীরা পৃথন পুথক্‌ 
উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ অন্নমান করেন 


-মহাভার্/তোন্ত সদানাবা হয় ত শশপথ- 
ব্রহ্মপণোক্ত: সদানীবাভাহা করোনা 


নহে,অন্ত কোনও প্রথশ্্ নদী । * কর- 


তোক়্া যে এক সমরে সবিশেষ প্রসঞ্েলাভ 
করিয়াছিল, “করতোয়া মাহাম্ম্য” নামক 
গ্রন্থই তাহার বিশি্ প্রমাণ । 
করতোয়া পৌগুগণের নিত্য গ্লাবনকারিণা 
বলিয়া মাথান্ম শালিনী,_-এইদ্ধপ উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় । 1 

বৌদ্ধবিজয় যুগে পুগ্ রাজা “পৌও,বদ্ধন” 
নামে কথিত হইতে আরম করে। 
অশোকাবদান নামক বৌদ্ধগ্রন্তে, এবং জৈন- 
দিগের স্থবিবনামাবলীতে তাহার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া ষায়।$ এই নাম কালক্রমে 


তাহাতে 


প্রাচা ভারত । 


৪৩১ 


পক 


বিশ্ববিখাত হইয়া উঠিক়াছিল। মহাচীন 
হইতে যে সকল বৌন্ধশ্রমণ তারতবর্ষের 
বৌদ্ধতী দশন করিবার আশায় ভারতব্রমণে 
প্রবুণ্ত হ্হয়াছিলেন, তাহারা কেহ কেহ 
পৌওবদ্ধন রাজোও উপনীত হইবার প্রমাণ 
প্রাপ্থু হওয়া যায়। তংকালে 
পৌও,বাজা “পৌপু, বদ্ধন- 
ভুক্ষি” নামেও কথিত হইত । 
সেকালেব সকল সামাজ ই তুক্তি, বিষ্য়, 
মগ্ডণ এব” গম শামক বিবিধ বিভাগ বিভক্ত 
ছিল। পৌগু,নদন দৃক্তি গৌডীর সান্রাজোৰ 
একটি ভুক্তি বা প্রদেশ বণিয়া পরিচিত 
ছিল। নভ্রাজভবঙ্গিণাতে তাহার পরিচগ্প 
॥প্রাপু হওয়। যাগ। তংকালে গৌডরাজ্য 
কতদণ বাপ্তি লাভ কনিয়াছিল, তাহার 
রাজধানাহ বা কোথ।র ছিণ, তাহার সন্ধান 
লাভের উপায় নাই। 

এক সময় গৌতীম় সাঘাজ্যের অন্তর্গত 
কর্ণন্বর্ণ শামক একটি রাজোর এবং রাজ- 
ধানীব নান স্ত্রপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহার অধীশ্বর গৌড়েশ্বর নামেই অভিহিত 


পো ও,বদ্ধন | 


হইতেন। কর্ণহ্থবর্থাধিপতি রাঁজাধিরাজ 
শশাঙ্কের নাম বৌন্ধসাহিত্যে 
কর্ণহবর্ণ। চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 


তিনি বৌদ্ধদ্িগের সুপবিক্র 





* প্রীঘুক্ত মনোমোহন চর্জব্তী মহাএয় এই সংশয়ের অবতারণা করিয়া গিঞ্র।স1 করিয়।ছেন--“করতোয়। 
কি পরতোয়ার অপত্রংশ নহে ?” করতো।য়! করোস্তবা বলিয়া! পৌরাণিকী বার্ত। এচলত আছে। তাহা খর- 


০ায়ার অপঞংশ হইবার সম্ভাবনা অঙ্গ। 


+  “পৌওযান্‌ প্াবয়সে নিভাং 1” ইহা ম্মার্ত শিরোমণি রঘুশন্দন ভট্রীচার্যা কর্তুক উদ্ধত হইয়াছে। 
সুভগাং করতো সামা হাস্ম্য” আধুনিক গ্রস্থ হইলেও, নিতান্ত আধুনিক বলিবার তপায় নাই। 
২. জৈনস্থবিরগণের তৃতীয় শাখ। “পৌগু বর্নীয়া"? বলিয়া কখিত। হ্ুতরাং এক সময়ে পৌগুবর্দধন- 


ঝাজো দ্ৈনদিগেরও প্রহূর্তাব ছিল । 


৪৭২. 





কপ শপ পলা এ শপ আজ 


বোধিদ্রম বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে গোঁড়ীয়সাম্রাজ্য পশ্চিমে 
কাশীনগর এবং দক্ষিণে পুরষোভ্তম পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত হুই্না পড়িয়াছিল,--কান্তকুজ পর্ধযন্থ 
আক্রান্ত হইয়াছিল।* শশাঙ্করাজ্য এইরপে 
সমগ্র বঙ্গদেশ, উৎকল, মগধ, মিথিলা, কাশা- 
রাজ্য পর্যান্ত অধিকারগত করিয়া, প্রবল 
প্রতাপে বৌদ্ধবিজয়ের গতিরোধ করিতে 
দগ্ডায়যান হইম্াছিল ।১এখন ৪ মগধের পর্ধত- 
গাত্রে তাহার পরিচয় থোদিত হইয়া বহি- 
পাছে ।। এই বিপুল বিজয় বাজ্যের অধীশ্বব 
উত্তর বঙ্গে বাণরাজা নানে শরিচিত )-- 
লোকে নানা স্থানে তাহার রাজধানীর এবং 
বাজঢরেঁর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দিয়া থাকে ।, 

গৌভীয়-সামাজযো সমর কলহের অভাব 
ছিল না। যিনি যখন ভাবশবর্ষে শক্তি 
বিস্তারের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাকেই 
গৌড়বাজা আক্রমণ ও অধিকার করিবার 





[3০1১ 1)60০)078 ৮০] 1], 


বদন । 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫1 


শা সপ আপা 


জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে । 
তজ্জন্ত কখন অশোক সাম্রা 
জ্যের এবং কথন গুপ্তসাত্রা- 
জ্যের অন্তভূক্তি হইয়!, গৌড়ীয় জনপদনিচয় 
নান! বিপ্লব দর্শন করিয়াছে । তাহার 
ধাবাবাছিক ইতিহাস বিলুপ্ু হইয়। গিয়াছে; 
কিন্ত এখনও কিছু কিছু কীগ্িচিহন দেখিতে 
পাওয়া খায়। : 

সমব কৌশলের ন্যায় জ্ঞান গৌরবেও 
গৌড়ীয় সাস্রাজা ভারতবিখাাত হইয়া 
উঠিয়াছিল। জ্স্কৃত সাহিতো পুরাকাল 
হইতে “গৌড়ীয় রচনা রীতির” যে উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ 
রটনাগৌরবের পরিচন্ন প্রদান 
করিতে পারে। ভারতীয় 
নাট,সাহিতো গৌড়ীয় পাত্রগণের “অন্ধ 
মাগধী ভাষা” বাবহার কবিবার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 8 এই সকল কারণে, 


অলোক শাসন। 


রচনাগীতি। 


+ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রনত্রী মহাশয় ইহার উলল্ল করিতে গিযা লিখিয়াছেন--4& 8৪5] 001 17) 69 
001 8.৮ 67510011001 6 01 110688081, 101811106 91781080513910051) 0980৪ (1)9 10801711610 


““প্রীমহাসমন্তশশ।স্কদেবস্য 1% 


$ মহাচীন সাআাজেযর বৌদ্ধ ভ্রমণকাঁনী হিয়ঙ্গের গ্রস্থে পৌগু,.বর্ধনরাজোও অশোকপ্তপ বর্তমান থাকি 
যার আভাস প্রাপ্ত হওয়। য।য়। উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর নামক স্থানে এখনও প্রায় দেড়শত ফিট উচ্চ একটী 
স্রপের ভগ্রাবশেষ বর্তমান আছে,_তাহা অশে।কগ্যপ কিনা, এখনও তাহার যখ।যোগ্য আলোচন। হয় নাই, 
নাটোরের নিকটবত্তী ধানাইদহ নামক পলীতে পুক্ষরিণী-খনন ক'লে একখানি পুরাতন তাত্্রশ।সনের কিম়দংশ 
আবিষ্কৃত হইয়। আমর হৃত্তে হ্যন্ত হইয়াছিল । ত'হা “গুপ্তরাজ্য সংবৎসরে” সম্পাদিত দানপত্র । ধ তাঅজ- 
শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়। প্রবন্ধ পিখিবার জন্ক তাহ! আমার অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাই বঙ্গদেশে আবিক্ত সর্ধবপেক্ষ! পুরাতন তাত শাসন। 

€$ গুরত নাটাশন্ত্রে এবং বিিধ অলংকার গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ উলিধিত হইঙ্া সকলের নিকটেই 


সুপরিচিত রহিয়।ছে হুলিয়া তাহ1 উদ্ধত করা হইল ন|। 


৮ম সতখ্যা। 





পুরাকালের গৌড়ীয় সামাজ্যের কথা নান! 
গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । * 

কাশ্দীরাধিপতি জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌগু- 
বদ্ধনে উপনীত হইবার এক আখ্যাক্লিকা রাঁজ- 
তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে। তিনি পৌন্ু- 
বদ্ধনাধিপৃতি জরন্তের কন্তা কলাপদেবীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া, শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়ের অবী- 
শ্বর করিয়া দিয়াছিলেন। এই 
আখ্যায়িকার মূলে€ গৌড়ীয় 
সামা:জার প্রবল প্রত'পেৰ 
জনশ্রুতি সম্নিবিষ্ট রহিয়াছে । পঞ্চগৌ*ডশ্বর 
জয়স্তের বিজয়রাজ্য কতদূর বাপিলাভ 
করিয়াছিল, তাহার বিশেষ কোনও পরিচর 
প্রাপ্ত হইবার উপায় নাী। তাহার শাসন 
সময়ে পৌগু,বদ্দন রাজা ঘে ধনরন্রে সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিয়াছিল, রাজতরঙ্গিনীতে তাহার 
পরিচয় প্রাপ্ূু হওয়া যায়। তংকালে জ্ঞান 
গৌরবে ও পৌগু,বদন্ধন রাজা জয়াপীড়ের শব্ধ 
আকর্ষণ করিয়াছিল।+ 

জয়াপীড়ের আবিঠাবের পুর্ন হইতেই 
কা'দীররাজো গৌড়ীর প্রতাপের পবিচয় বাক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথা রাজ তরঙ্গি- 
নীতে চিরক্ষণীর হইয়া রহিয়াছে । রাজ- 
তরঙ্ষিনী এতদিন কবি কাহিনী বুলিয়াই 


জন্তু! 


প্রাচ্য ভারত । 


৪০৩ 


স্পেস  আাপিপ আপ০াপাস বসপা৯ 


পপ্সিচিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক ট্রীন প্রমাণ 
পরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন 
রাজতরঙ্গিনীর শেষ ওরঙ্গ চতুষ্ষে যথার্থ এতি- 
হাদসিক তথোর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়! চতুর্থ 
তরঙ্গে লিখিত আছে,--গৌড়াধিপতি তীর্থদর্শ- 
নার্থ কাশ্মীরে গমন করিলে, কাশ্মীরাধিপতি 
মুক্তাপীড় ললিতাদিতোর আদেশে গৌড়েশ্বর 
নিহত হন। ইহাতে উত্ভাক্ত হইয়া গৌড়ীয় 
সেনাদল ত্ৰিগামী নামক তীর্থস্থান অবরোধ 
করিয়া, রামস্থামীর মন্দির চূর্ণ করিয়া, একে 
একে আত্মবিসঙ্জীন করে। কবি কহলন 
এই স্বামি ভক্তির কথা উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণন! 
করিস! লিখিয়া গিয়াছেন--“অদ্ব্যাপি মন্দির 
গুগ্য রহিয়াছে, কিন্তু ভূমগুল গৌড়ীয় শৌর্ধ্য 
গৌরবে পর্ণ হইয়া রহিয়াছে 1” । 

গৌড়ীয় বিজয়বাজ্োর রাজধানী কোথায় 
ছিল? তাহা! এখন নানা তরকবিতর্কে আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানাধিকার প্রবন্তিত 
হইবার পুন্ব পর্ণ্যস্ত পৌগু,বদ্ধনের নাম 
স্বপরিচিত ছিল,--পালব-শীয় 
এবং সেনবংশীয্ নরপালগণের 
বিবিধ তাঁম্রশাদনে তাহার 
প্রমাণ প্রাপু হওয়া যায়। তাহার পর 
হইতে, রাজা এবং রাজধানী লক্ণাবতী 


রি সে, পপ পক পান পা পাস 
শ্পাপিপিসপি ০ 


লক্মণ[বতী। 


«* গৌড়ীয় সাঞ্জাজার কথা কত শ্রন্থে কি ভবে উল্লিখিত আছে, তাঠ। একটি স্বতস্ত প্রবন্ধের বিষয়।-- 


এশ্বুলে তাকার সংক্ষিপ্ত উল্লেণ প্রীতিপ্রদ হইবে ন1। 


+ নবপর্যযাঁয় বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ধের তৃতীয় সাধা।য় মন্রখিত এপঞ্চ গৌডেঙ্বর জয়ন্ত? শীর্ঘক প্রবগ্ধে 


জই্টব্য। 


জদ্যাপি দৃশ্ততে শৃষ্ং রামন্বানি পুর।স্পদং ॥ 
্রন্মাণ্ডং গৌড়বীরাণ।ং সনাথং বশনা পুন ॥ 
নব পর্যায় হঙগপর্শনেয় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীপ সংখ্যায় লিখিত 'গবৌড়েব পূর্বক চিনী” নীর্ঘক প্রসন্ধে ইহার 


বিভ্ভৃত বিষরণ স্্টবা। 


৪০৪ 


পা পি পি শন শত লি ৯৫ শপাপপপশা শা শো লে পিপাপা শষ ৩ ২ 


উল্লিখিত হইয়া পৌগুবদনের নাম এব' 
রাজধ।নীর কথা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে । 
এথন কেহ মহাস্থানে, কেহ বন্ধনকোটে, 
কেহ পারুয়া নগরে, কেহ বা পাবনা প্রদেশে 
রাজধানীর স্থান নিদেশের চেষ্টা করিতেছেন । 
মহাচীন সামজ্যের বৌদ্ধ শ্রমণগণ যাহা 
লিখিয়া গিরাছেন, তাহাই সকল তকের 
শার্যস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে * 
পৌওগ্বদ্ধন রাজ্য বনুদূর পর্ধান্ত ব্যাপ্পি 
লাভ করিবার পর, তাহার রাজধানী নানা 
সময়ে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইকা থাকিতে 
পারে । বৌদ্ধশ্বরমণখণ কোন্‌ রাজধানী দ4 
করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণীত হইবার সগ্থা- 
বন! জটলাকাগ ধারণ করি 
যাছে। হিয়পথ সগের ভারত 
ভ্রমণকাহিনী এবং 


ষৌদ্ধখমণ। 


জীবন 


শশা? শীিপিপালিসপ পাপী পলা পা? 7 পপর 


বঙ্গদর্শন । 


| ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


চরিত নামক চীনভাষা নিবন্ধ ছুই খানি গ্রন্থ 
ফরাসি জন্দন এবং ইংকাশীভাষায় অন্ুবাদিত 
হইয়াছে । তাহাতে পৌগু,বদ্ধন, কামরূপ, 
কর্ণন্ৃবর্ণ, তাম্লিপ্ত কজঙ্গল এবং চম্পা 
নামক স্কানের কথা,তাহার্দের অবস্থান এবং 
দুরত্ধের বিষয় যে ভাবে উল্লিখিত আছে, 
তাহাই ভকখিতর্কের প্রশ্রয়দান করিতেছে। 

সেকালের চম্পা একালের ভাগলপুর, 
_কর্ণস্থবর্ণ বহরমপুরের নিকটবন্ভা রাঙ্গা- 
যাটা_-কামকপ গৌহাটা, বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়া, পৌপু বন্ধন নগরের স্থান 
নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। 
রাজধানী যেখানেই থাকুক, 
তাহার পুরাকীন্তি বিলুপ্ত 
হইয়া গিম্াছে। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা 
করিলে, মহাঁনন্দীতীরেই রাজধানী সংস্থাঁপিত 


যা । 


পাস পাশ পাশা পিক পপ শিট পি 


ক গৌড়ীয় বিজয় রাজোর রাভাধ।নী যে নান! সময় নানাস্থানে অবস্থিত ছিল, গ্রলঙ্গত্রমে সংস্কৃত সাহিত্যে 
তাহার আভান প্রাপ্ত হওযাযায়। খষ্টায একাদশশতাব্গীব সমগাময়িক মহাকবি মুপাথি “অনর্থবাঘব” ামক 
ম/টকে লিখিয়া গিয়।ছেন-__“চ০প1 এক সমযে গে,ডায়গণের রাজধানী ছিল” 


1 শ্রীক্ত অযুলাচরণ ঘে!ঘ বিদাভৃষণ মহাশ্য বঙ্গীয় সঠিতা পঞ্িষদের অধিবেশনে গচীন পরিত্রাজ ক- 


দিগের ব্গবিচরণ' নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহ'ভে শ্বান নিশয়ের জন্ত নানা গব্ষেণর পন্জিচয় প্রকাশিত 
হইয়ছে। ঘোষ মহাশয় তিষঙ্গ খসাঙ্গের নামলইযা অনেক আলোচন] করিয়া দেখাইয়| দিয়াছেন,--তাহার 
নাম “জন যুফ্ন-চয়ও১?| ইংরাহোরা কলিকাতাকে কাালকা।টা, বালেশ্বরক্কে ব্যালাসোর, মেদিলীপুরকে 
মিডনাপোর, বদ্ধীমানকে বর্ড ধান লিখিতেন $ পুরাহন সাঠিঙ্োর মরাংদা হঙ্দার্থ সেই সকল নাম এখনও সেই 
ভাবেই লিখিত হহয়া আতিতেছে। তাহাতে কাহ'রও বুঝবার অশ্বিধা ঘটিতেছে না। বঙ্গম।হিত্যের প্রথম 
বিকাশ সময়ে স্বগাঁয় অঙগংবুমাব দত্ত মহাশয়ই প্রথমে চন পরিব্র'জকের নম “খিরঙ্গ থ সাঙ্গ বলিয়া প্রচারিত 
করেন। তাহা তাগ করিয়া, বঙ্গ-মাঠিত্যে নুতন বর্ণবিশ্থামের অবতারণ। করিবার ঞয়াজন ব1 সার্থকতা কি, 
তাহা যেধগমা হয় না। 
হওয়া যায় না; 


এই প্রবন্ধের মধোস্থ।ন নির্ণয়ের জন্য যথাযোগ্য আয়াস স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত 
কেধল নানা মুনির নানা মতের নির্ঘন্ট মজ্রই প্রাপ্ত হওয়।যায়। কজঙ্গল এধন 
কাকজেোল পরগণ। নামে পরিচিত । কামন্ধপ ও পৌও,বর্দনের মধ্যবস্তা নদীর নাম [1০০ কালোতু ব্রন্মপুত্র 
নছে_করতোয়া। ত্রঙ্গপুতজ পুরাকাতল করতোয়ার পশ্চিম দিয়] প্রবাহিত ছিল) এই সফল বিষয়ের যথা. 
যোগ্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিলে, ঘে।বজ মহাপয়ের প্রবন্ধ তথ্য নির্ণয়ের পথ প্রদর্শন করিতে পারিত। 


৮ম সংখ্যা । ] 





থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।* তথাক্ 
পাওয়া নগরের ধ্বসাবশেষের মধো পুবাতন 
সৌভাগগর্কের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। 
তাহা এখনও পুগু,সমাজের কেন্দ্রস্থল বলিয়া 
পরিচিত। তাহার অনতিদূরেই গৌডনগর, 
এখনও ধ্বংসাবশেষ ধারণ করিয়া, পুরা- 
কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

এই বিপুল বিজয়রাজোর ষে অশ 
এখনও গৌড় নামে পরিচিত, তাহা মহা- 
নন্দার উভয়তীরে অবস্থিত। ম।(লদহের 
লোকে পশ্চিম তীরের জনপদকে গৌড় এবং 


পরাজয়। 


৪০৫ 


শি 





স্প্পকপপাসশিশীল 


পুর্দতীরের জনপদ্কে পৌওুবদ্ধন বলিয়। 
অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। এই সামা 
জ্যের অন্তর্গত যে স্থান মহানন্দীর এবং কর 
তোয়ার পশ্চিমে অবশ্থিত,তাহার নাম বরেন্দ্র 
তাহার সকল স্থানেই পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়। রহিয়াছে । তাহার মধো অনুসন্ধান 
করিলে, এখনও হিন্দুকীর্তির, বৌদ্ধকীর্তির, 
এবং পাঠানকীর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। মহানন্দীতীরেই তাহার সমা- 
বেশ সর্বাপেক্ষা অধিক । 
জীমক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


পরাজয় । 


6 

ধূলি কম্করমুক্ত প্রথম পথটা অতিক্রম 
করিয়া, সংসারের বিচিত্রপত্রপুষ্পথচিত 
তোরণদ্বারে যেমনি প্রবেশ করিবে, ঠিক 
এমনি সময়ে হেমেন্্নাথের জীবনসঙ্গিনী, 
প্রাণাধিক1 পত্বী লীল! একটি মৃত সন্তান প্রমব 
করিয়া, ইহলোঁক পরিত্যাগ করিল। 

এই দ্াকণ শোকের বেগ হেমেন্দ্রনাথ 
সহা করিতে পারিল না; ন! পারিবারই 
কথা! সে এক মহা দ্রর্দিনে লীলা হেমেন্ত্র- 
নাথের জীবনপথে সঙ্গিনী হইয়াছিল। যখন 
একমাসের মধ্যে ছর্দান্ত গ্েগের আক্রমণে 
হেমেন্দ্রের পিতামাতা ইহজীবন পরিত্যাগ 


পাপী 


করেন, তখন লীলা নববপু মাত্র! সেই 
সময় তাহার জীর্ণ চিন্তসংস্কারে লীলা পিজ্রা- 
লয়ের শ্রেহ আদর ও আপনার কতখানি 
স্ুথ কতখানি সাধ বিসঞ্জন দিয়াছিল তাহা 
শুধু হেমেন্দনাথই জানে! লীলা যে তাহার 
সংসারে একমাত্র শান্তি, একমাক্ত আনন্দ, 
তাহার আশা ভরা, এক কথায় সর্বস্ব ছিল। 
সে-ই লীলা আজ নাই সমস্ত সংসার 
হেমেন্্নাথের চক্ষে একটা ধূযাকার অসার 
পদার্থ বোধ হইতে লাগিল! 

একমাস হইল হেমেন্দ্র, বি, এল, পাশ 
করিয়াছে, আহা সেদিনের দে আনন্দ ভাষায় 
প্রকাশ হয় না! লীলাকে স্থথী দেখিয়া 
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৪০৬ 


__২শ পশিশিশি ৮০ প১০পপি। ৮ 


হেমেন্দ্র আপনার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া 
ছিল! তাহার পরব করদ্দন ধবিয়া স্বাদী- 
স্ত্রীতে নিলিয়া ভবিষাতের কত স্থচিত্র 
অঞ্ষিত করিত; সেই সুরঞ্জিত কল্পনা আজ 
নিতান্ত মিছার জন্পনায় পৰ্রিত হইয়াছে! 
আল্মীয়ব্বজন সান্তনা ধিলেন,--কেহ বা 
গদ্গর্কণ্ঠে কহিলেন--তোমার দুঃখ কি 
বাবা, আবার সব হবে।' হেমেন্ত্র কোন কথা 
কহিল না, নীরবে সব শুনিল! হেমেন্ডের 
অবস্থা ভাল, বয়স অধিক নহে, বিদ্যাও 
অর্জন করিয়াছে, গৃহে নিকট আত্মীয়ও 
ঠছজেন, ভা ঘউকৰ আনমনা) হইল 
হেমেন্জ ভ'বিল, কি পৈশাচিক হদরহীনত ! 
সেদিন ইহারা যাহাকে অঞুজলে বিদায় 
দিয়াছে, যাহার পবিত্র স্মতি এখন ঘরের 
চারিধারে বর্তমান_-হাঁতে বোন। কাপেটেখ 
ছবি, আলমারিতে পু$ল, সি€ব, মাথার 
চিঞ্ণি, চুলের ফিতাটি পর্ষ,ন্ত আজও তেমনি 
সাজানো, তেমনি অমলিন রহিয়াছে, আর 
তাহার কথাটা ইহারা ইহারই মধ্যে কিনা 
এমন নিচুর ভাবে তুলিতে বসিয়াছে ! 
সেদিন হেমেন্দ্র আপনার কক্ষে বিছানায় 
পড়িয়া লীলার একথানি ফটো বুকে লইয়া 
তাহাঁরই কথা ভাবিতেছিল! পার্থে লীলার 
কালিমাথ! চিঠিপত্র গুলি পড়িয়া! রহিয়াছে 
আহা, ইহাই এখন হেমেন্দ্রনাথের ষ্ধল। 
সহসা সে শুনিল বাহিক্পে ঘটকী তাহার 
পিভৃব্য-পর্তীকে মুদ্ুকণ্ঠে কহিতেছে--“তুমি 
ছ্বেখো মাসে বৌমার চেয়েও স্শ্রী হবে !” 
হেমেজ্রের ইহা সহ হইল না। বাহিরে 
আসিম্া কহিল, “খুড়মা তোমরাকি আমাকে 
বাড়ীতে টেকতে দিবে না ?” “কেন বাবা ?” 


বঙ্গদর্শন | 





[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


০৮ 


“কেন আবার কি? এরকম জ্বালাতন করলে 
কিন্তু আমি বাড়ী থেকে চলে যাব! 
যে সে একটা নাগ এসে এমন করে--” 
হেমেন্দ্ আর কিছু বলিতে বলিতে পারিল 
না, তাব স্বব কুদ্ধ হইয়া আসিল! সে তথন 
বিছানায় পড়িয়া বালকের স্তায় কাদিতে 
লাগিল, “লীলা, লীলা, কেন, কি দোষে 
ভুমি আমা;ক ত্যাগ কবে গেলে? আমি 
আজ আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন ! 
কোথায় তুমি আজ, এসো, কাছে এসো, 
লঙ্দী আমার, সোনা আমার !” 
(২ ৭) 

দিনকতক বিবাহের আলোচনা থামিয়া- 
ছিল, আবাৰ ধাবে ধীরে অন্নে অঙ্গে গন্ধে 
সন্পে সে গ্রস্তাৰ উঠিতে লাগিল । আবার 
উপবোধ অগ্রাবোধ তাৰ উপর অভিমান,-- 
হেমেন্দ অস্থিৰ হইয়! উঠিল, একদিন খুড়িমা 
হেমেন্্কে বিশেষ করিয়া ধরিয়া নানারূপ 
বুঝাইয়া সুঝাইয়া কাঁকুতি মিনতি করিয়! 
যখন বার্থমনোরথ হইলেন তখন অশ্রজলে 
স্নেহমাথা মুখখানি অভিষিক্ত করিয়া 
বলিলেন “হিমু! আজ যদি দিদি থাকৃতেন 
তবে কি তুই তার অনুরোধ এড়াতে 
পার্তিন। আমি ততোর মা নই আমার 
কথা রাখুবি কেন বল্‌ 1৮ এ অমোঘ অস্ত্র, 
এ মন্ত্রে আজিকার যুদ্ধে হেমেন্দ্ের পরাজয় 
ঘটল। সেই মাতস্থানীয়া স্নেহমরীর করুণ 
কণ্ঠের মন্রভেদী অভিমান-বাক্যে হেযেন্ছের 
দৃঢ়তা ক্ষণেকের জন্ত শিথিল হইয়া গেল, 
সেই দুর্বল মুহূর্তে হেমেন্ত্র বিবাহে সম্মতি 
দিল ? কিন্তু ব্বাত্রি প্রতাত হইতে না! হইতে 
সে আবার খুড়ীমার নিকট আবদার ধরিয়! 


শপ পেশ 
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বসিল “জামায় মাপ কর আমি আর বিবাহ 
করিতে পাব্ব না।” তখন আর কে 
শোনে সে কথা, হেমোন্দ্রের মুখে বিবাহের 
সম্মতি বাহির হইতে না হইতে সব ঠিকঠ(ক 
হইয়ছে; এখন আর ত ফিরিবার উপায় 
লাই। 

শ্রাবণের মেঘন্নিদ্ধ কোন এক নিশীথে 


কলের পুলের মত মাথাম্ব টোপর ও 
গলায় ফুলের মাল! দিয়া হেমেন্্নাথ 
আবার বর সাজিম্না বিব'হ করিয়া 
আদিল! 


আবার সেই বরণ, হুরুপবনি, শুভদৃষ্টি 
আবার সেই বাসর রাত! কিন্তু ফুলের সে 
গন্ধে আজ কোন মধুর 5 ছল না । বৈছ্াতিক 
আলোও তাহার চক্ষে যেন নিশ্রভ মনে 
হইতেছিল ! সে যেন কতকটা যন্থচাপিতের 
মত হইয়া পড়্িন্নাছিল ১ শুভদৃষ্বির সময় 
সকলের ব্যগ্র অন্নরোধে, পীডনে, একবার 
সে নববধূর প্রতি একট। চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়াছিল ! 

বাসর ঘরে আনন্দ প্রবাহের মাধা ক্গণে 
ক্ষণে তাহার যখন পুর্ধ স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে 
ছিল, তখন আপনার হৃদয় যন্থুটা কোনমতে 
চূর্ণ করিবার বিফল বাসন! তাহাঁব মনোমধ্যে 
ধার বার উদয় হইতেছিল! 

তাহার মনে পড়িতেছিল, আর এক 
দিনের কথা! সেও এমনি পরিপূর্ণ আনন্দ 
মধুর একটি জ্যোৎন্ারাত্রি ! সেদিনও এননি 
হাসি-আলো-গানের ছড়াছড়ি । কিন্তু আঙ্জি- 
কার এ উতৎসব-নিশীথের মত তাহা শান ছিল 
না ত'! হেমেন্ত্র ভাদ্দিল, এঁ তাহার অন্ঠায় ! 
গ্রঞ্চজনের প্রতি বিশ্বাসহীনতা করিয়্াছে-_ 


,সসার যেন 


৪০৭ 


কাশ শি পাপী পিশীশিস্পিলা পাপা শশপপাাশিীটিত পি পশাীপীশপিশী দশ চি পেশী পা শ্িটিীশি পাশ পিসি শশী শিসপিপাশিল সপশসপপা আপিল ০ শশা 


আবার এ নিরপরাধ বাপ্পিকার প্রতি অন্যায় 
করিবে! অমনি লীলার কাতিব চক্ষু দুটি 
যেন সে দেখিতে পাইল ! লীলা কি মনে 
করিবে ? 
বাসব ঘর হেমেন্দের জীর্ণ চিন্তর 
সন্মারের জন্য ক্রুট ছিল ন!! আমোছে 
প্রমাদে, গীতে গন্ধে সে কক্ষ মপুর্দ শ্রীধারণ 
করিয়াছিল। তক্ষণী কঠে যখন গান 
গ|ইতেছিল, 
“ক নিশি কেদে, পেয়েছি এ চাদে, 
চাদ আজ আর তুই যাস্নেরে।” 
তখন হেমেন্দের মন গানের দিকে 
ছিল না। তাহার মনে হুইতেছিল, এ 
অভিনর-মঞ্চমাত্র! সেই 
একদিন শাপ্ত প্রভাতের বিদ্বায় চিত্র তাহার 
মনে পড়িল! তাহার ক্রোডে শ্রান্তশির 
রাখিয়া লীলা যখন চিরবিদায় গ্রহণ 
করিল, তখন গৃহে কি একটা হাহাকারের 
স্থষ্টি হইয়ছিল! দেই বিরাট ছুঃখ 
হাহাকারের অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা তাহা- 
কেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, আর 
আজিকাব এই উসবর বিরাট আঁলন্দ- 
হসির অভিন/য়ও প্রধান ভূমিকা! তাহারই ! 
হাঅদই-এ উভয়ের মধ্যে এত প্রতেদ ! 
চেমেন্দনাখ ধারে ধীরে রুমাঁলে আপনার 
নয়নপ্রান্থ মুছিল! তখন বাসরে গান 
চলিতছিল 
“কেন ধরে রাখা, ওযে যাবে চলে 
মিলন-যামিনী গত হলে 1” 
(৩) 
বিবাহের পর রাণী পিত্রালয়ে অধিক 
দিন থাকিতে পায় নাই! এবার হেমেন্ের 


৪০৮ 


শম্পা পপ পাাশাীশীশাশািশপিিশিিসিশি 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ | 


তগ্রী চারু বধূর মুঝে শ্লানিমা লক্ষ্য করিয়া আহুলাকে চারিধার ষেন স্ব্মগ্ন মনে হইতে 


চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্সিল “হ) 
ৰৌ দিদি তোমাকে দাদা ভালবাসেত ৪৮ রাণী 
উত্তর দিল, “ই11” “আদর করে ?” “করে 
বৈকি 1” চারু কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারে নাই । সে আবার বলিল, “তবে 
তোমার মুখ এত শুকনো কেন ভাই ?” 
“কনো আবার কই ঠাকুরঝি ! তোমার” 
যেমন কথা 1” “আচ্ছা কাল কি কথা হয়ে- 
ছিল, বল ত, শুনি |” “না ভাই সে আমাকে 
বল্‌্তে বারণ করে দিয়েছে যে!” বধুর নিকট 
হইতে কোন কথা বাহির করিতে ন! 
পারিলেও চাক এটুকু বুঝিল যে রাণীর সহিত 
হেমেন্দের সম্পকটা তেমন প্রাতি স্থমধুব 


নহে! লীলার সহি দাদার যখন বিবাহ হয় 


তখনকার সমন্ত ঘটনা চাকর মনে পড়িতে 
ছিল--তখন উভয়ের মুখ সে কেমন হর্ষোং- 
ফুল্ল দেখিত। লীলা সাধিয়া তাহাকে রজনীর 
কাহিনী বিবৃত করিত, আর দাদাও কতবার 
তাহাকে মধাস্থ মানিয়া বধূর সহিত প্রণয়- 
কলহ ভপ্লন করিত! ক্রীড়া ও কৌতুকের 
সেকি এক জীবন্ত অভিনয় ছিল। আর 
এখন কাহারে মুখে সে হাদি নাই। জীব 
নের যেন এত টুকু ম্পন্দন নাই । অথচ রাণীর 
মত শান্ত মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না! 
রাণীর কথা ভাবিয়া সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিল। 

সে দিন রাত্রে পানের ডিবাটি হাতে 
লইয়া রাণী যখন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, 
তখন হেমেন্দ্রনাথ বিছানার উপর পড়িয়া 
পূর্বকাহিনী ভাবিতেছিল! আকাশে তখন 
কোথাও একটু মেঘ ছিল না, শান্ত চাদের 


ছিল, ঝির ঝির করির়! স্নিগ্ধ বাধু কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে মশারির ঝালর 
উড্ভাইতেছিল, সন্মুখের বারাগার টবের গাছ 
হইতে মনোহর পুপ-সুরভি ভাসিয়া 
আসিতেছিল। 

হেমেন্্নাথ একতুষ্টে উন্মুক্ত উদার আকা- 
শেব প্রতি চাহিয়াছিল! কয়েকটা নক্ষত্র, 
প্রশ্থুটিত পুস্পের মত ইত্স্ততঃ যেন বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে! অদূরে কদন্ধ ও চ[পা গাছের 
পাতা গুলা মুঃস্পর্নে কাপিতেছিল ! হেমেন্দ্ 
তাবিতেছিল লীপার কথা। একদিনও 
সেস্বপ্ে দেখা দেয় নাই! কি নিঠুর সে! 
হেমেন্ছ তাহারই পানে বিনিদ বিভাবরী 
যাপন করিতেছে, অশান্ত চিন্তে এতটুকু 
শান্তির প্রত্যাশা করিয়া আকুল হৃদয়ে সে 
লীলার শন মাগিতেছে, কিন্তু লীলা এক 
বারও ফিপিয়। চাহিল না! হায় এত প্রেম, 
এত ভালবাসা, মৃত্ার পরে কি তার এত 
টুকু অবশিষ্ট থাকে না, ভগবান! আরো! 
তাহার মনে পড়িতেছিল, লীলার প্রণয়রাগ- 
রঞ্জিত শত সহজ চিত্র! সেই একদিন 
হেমেন্দ্রনাথ থিয়েটারে গিয়াছিল,২-অধিক' 
রাত্রেযখন সে গৃহে ফিরল, তখন দেখে, 
মেঝেব উপর একটা মাহুর বিছাইয়া লীলা 
তাহাতে শুইস্সী হেমেন্দের লিখিত চিঠিগুলি 
পড়িতেছে! সে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ 
করাতে লীলা প্রথমট। জানিতে পারে নাই। 
হেমেন্্র কহিল “বুমোওনি যে লীল। ?” লীলা 
অমনি শশব্যন্তে উঠিয়া চিঠিগুলা তাড়াতাড়ি 
আঁচলে জড়াইয়! কোমরে গু'জিল ও হেমেন্দরের 
জাম! চাদর ছড়ি প্রভৃতি ষথাস্থানে রাখিয়া! 





৮ম সংখ্যা | ] 





দিল। তাহার পর বাতাস করিতে করিতে 
কহিল, “কি দেখলে, বল !” তাহাতে হেমেন্্ 
-_নিষটুর হেমেন্দ্র--বলিয্াছিল, “হা,সারারাত 
থিয়েটারে জেগে এখন আবার তোমাকে 
তার গল্প বলতে বসি ' কাঁল বলব' এখন 1” 
তাহাতে লীলা আবদার করিনা বণিয়াছিপ, 
প্বল না, লক্ীটি, এর মধো ঘুমোবে ! একটু 
গল্প করবে না?” হেমেন্তর কাতর বানিকার 
এই সামান্য কথাটি সেপিন রক্ষা কবে নাই! 
লীলাও ত কই কোঁন অভিমান ক.র নাই 
সেবেশ প্রদনমূুথেই শম্যাপান্তে হেমেঙ্ছের 
বাহু বেই্টনে আপনাকে ধর! শিয়াছিন ত! 
তাহাব পর আর এক্।ধন হেনেন্দ এক বন 
বাড়ীতে বিবাহের নিমন্্ণ গিয়া মে রাত্রে 
ফিরিতে পারে নাই, অতি প্রভাবে গৃহে 
ফিরিয়! দেখে, লীলা! মোটেই শধায় শয়ন করে 
নাই, মোঝতে মারে শরুন করিয়। থুমা ইয়া 
পড়িয়াছে, মাথার ও বুাকব নীচে হেমেন্দের 
লিখিত বাঙলা ডারেরীব খাতা খানি পডিয়া 
আছে! লীলার চূর্ণ কুন্লগুচ্ছ তোরের সেই 
নিগ্ধম্ছ বাতাসে ঈষৎ উড়িতেছিল ! 
বালিকার এই অদ্ভুত আতন্মবিসজ্জনে একান্ত 
মুদ্ধ হেমেন্দ্র তাহার সুন্দৰ মুখখানিকে চুশ্বন 
করিতেই লীলার খুম ভায়া যাঁয়। সে 
চমকিয়! বলিল, “কখন এসেছ ?” “অনেক 
ক্ষরণ 1 “আমাকে ডাকোনি কেন?” “তুমি 
ঘুমচ্ছিলে ; ভাবলুম,-আহা, বেচারী ঘুষুচ্ছে 
তাই আর ডাকলুম না!” লীলা বস্থা্দি 
সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া অভিমানে 
বলিয়াছিল, যাও, তুমি বড় ছষ্ট, তুমি 
একবার ডাকলেও না, ছটো কথা কইতে 
পেলুম না! সকাল হয়ে গেছে এখনি ঘর 
৮৬, 


পরাজয় । 


৪০৯ 


লাশ 
পপি পপ পাশ "পািপীপস্পীট 


থেকে বেরিফে পড়তে হবে”--তখন হাসিতে 
হাসিতে সে বলিয়াছিল, “নারে পাগলী আমি 
এই মাত্র এসে জামাজোড়া ছাড়ছি”-- 
বলিয়া আদর করিয়া মরা পুষ্পমালাটি 
তাহব শিথিল কববীতে সংলগ্ন করিয়! দিল! 
হানা আবেশবিজ্বল নেজে শুধু তাহার 
পানে চাহিয়!ছিল, সে দৃষ্টট্রকসে কথাগুলি 
যেন ক্াণিকাব ঘটনা । এখনো না এ 
লীপাব চিক ট” টাং শব্দট। শোন! যায়! 
হেঃমন্দেব চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া 
জল পর্ডিভেছিন । 

এননি সময রাণা কক্ষে গ্রবেশ করিল । 
দাবপ্ধ কবিরা আপবসিব টেবিলের উপর 
পানের ডিব| বাখিয়া শখ্াযায় হেমেন্দেব চরণ- 
পাণ্ডে বসিরা ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত 





বলাহডে লাগিল সহমা দীর্ঘনিশ্বাসের 
শন্দ শুনিয়া বাণী হেমেশখ্েব শিক্পরে 


আগিল। ভে"নন্দেব চক্ষে জল দেখিয়া সে 
একবাবে অঞ্চল দিনা ভাহার চোখ মুছাইতে 
মুছাইতে বণিন, খকেন-কাদছ কেন? 
বল--বল, লট! বলবে না?” হেমেন্্ 
স্ভির দগ্তিতে রাণীর পানে চাহিল, দেখিল, 
রাণার চোখ ছলছল করিতেছে, সে আপনাবর 
বা দিয়া বাশীকে বেষ্টন করিয়া গদ্গদ্‌ কণ্ঠে 
ডাকিল, “রাণী”-_ 

“কেন ?” বলিয়া রাণী আর একটু 
কাছে সরিয়! আসিল । স্বামীর বুকে মাথ। 
রাখিয়া কহিল,_-“বল, তোমার মনে কি 
হচ্চে বল আমাকে 1” হেমেন্দ্র বলিল, “আমি 
বড় নিঠর, না? তোমার মত এমন লক্ষী স্ত্রী 
যার দে তোমটুকে একটুও আদর করে না, 
ভালবাসেনা! সত্যি আর কারু সঙ্গে 


৪১০ 


সশিশস্প্প্প  প্ পাশ 


বিয়ে হলে ভূমি ঢের সুখী হতে !” “না ও কথা 
বলো না! আমি সত্যি খুব হুখী হয়েছি! 
কিন্ধ তোমাকে একটুও সুখী করতে পারছি 
না এই দ্রখ ! তুমি দিদির কথা বল আমাকে, 
আমার বড় ভালো লাগে । আমি দিদির মত 
হতে চেষ্টা করবো !” 

“ভ' ভার কথাই ভাবছিলুম ! উঃ তাকে 
কি ভালোই বাসতম! মানুষে যতখানি 
তাগো বাসতে পারে 1” রাণা গন্গদ কণ্ে 
কহিল “আমিও ভাঁলো বাসব 1” 

হেমেন্দ্র জানালার দিকে চাহিয়া রৃহিল। 
পানের ডিবা হইতে পান লইয়া স্বহস্মে 
হেমেন্দ্রের মুখে পান দিয়া রাণী কহিল, “মি 
দিদির কথা বল আমাকে--১। 

হেমেন্দ্র কিছুক্ষণ রাণার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,--“তোমার 
মুখ অনেকটা তার মুখের মত, তবে তার 
রঙটা তোমার. মত এত ফরসা ছিল 
না__» 


_ শি শীশশাশাশশাশীতি পিক শি শশা 


রাণী স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ধীরে 


কহিল,--“আমি দিদির মত হবার চেষ্ট 
করব!” হেমেন্্র কহিল, “আহা অভা- 
গিনী সে-» 

রাণী কহিল, “না, তাকে অভাগিনী 
বলো না; তার মত কজন হ'তে পারে ! তার 
পায়ের ধুলো পেলে আমি--* 

হেমেন্ত্র সাদরে রাণীর মুখ আপনার 
মুখের উপর টানিয়া চুম্বন করিল, ডাঁকিল 
পলাণী-- 

রাণী মাথা নাঁড়িয়া কহিল--“না, রাণী 
না! তুমি আমাকে দিদির নামে ডেকো । 
আমাকে সেই মনে কর না কেন!” 


বজদর্শন | 


সিল শা শী পাশিশ্পাশাশিশশীশশী শি িশীশিতিশি 


| ৮ম বধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


(৪ ) 

কিন্তু হেমেন্ছ কিছুতেই শান্ত হইল না। 
সে আপনার চিন্তকে যতই সংযত করিতে 
চেষ্টা করে, তাহার চিন্ত ততই অস্থির হইয়া 
উঠে। 

বন্ধ অমর কহিল, “এ তোমার ভগ্ডামি ! 
রাণী কথা যা শুনলুম, এমন ত গঞ্লেও 
পড়া যায় না! আহা, তোমার জীবনটা 
একেবারে টুরমার হয়ে গে'ছল,রাণী নিশ্চয় 
ভামাকে হুখী করবে ৮ 

হেমেন্দ কহিল--"ত জাঁনি ভাই, রাণীর 
মত ভ্ত্রী দেখা যান না,পে জন্তে আমার 
আরো চুদখ হয়। তাকে আমি তেমন 
ভালবাসতে পারি কই! কেবলি মনে হয় 
আমি কি পাও 1” 

অমর্-“এ তোমার 
করেছ যখন-_” 

হেমেন্দর--সে কথা কি বুঝি না কিন্তু 
কেবলি তার কথা মনে হয়, তাকে ভুল্তে 
পারি না--” 

অমর-_-তাঁকে ভুলবে কিবল? তাকে 
যদি ভোল তাহলে ত তুমি মানব নও! কিন্তু 
রাণীর কথা ভাবো, এই টুকু মেয়ে তোমার 
ছুঃথখ কতখানি বোঝে! তার কথাগুলি 
কেমন, বল দেখি! বেশ ত একে সে-ই 
মনে কর না কেন ?” 

হেমেন্ত্র_-“তা চেষ্টা করছি, কিন্ত ঠিক 
পারি কই !” 

হেমেন্দ্র বাড়ীতে বলিয়া কহিয়া দিন 
কতকের জন্য মুশৌরী বেড়াইতে চলিল। 

মুশৌরী হইতে রাণী প্রত্যহ পত্রের আশা 
করিত কিন্তু তাহার দে আশা মিটিত না! 


অন্ঠায়-বিষে 


»স সখা ] 


স্পা শিস্পিশ ৩৮ 


তাই বলিব মে কখনো পত্র লিখিতে এতটুকু 
অবহেলা করে নাই । এই ১৫ দিন হেমেন্ 
মুশৌরী গিয়াছে, ইহারই মধ্যে রাণী 
তাহাকে অন্ততঃ নয়খানি পত্র লিখিয়াছে। 
বালিকা আদর চাহে নী, ভালবাসা! 
চাহেনা--সে চাঁয় হেমেন্দ্রের ছুঃখ কিসে 
দূর হয়! হেমেন্র কিসে সুখী হয়! 
তাহা হইলে তাহারো সব সাধ মিটে! এ 
জগতে তাহার আর অনা কামন! নাই। 

হেমেন্্র বাড়ীতে চিঠি লেখে--উাকে 
লেখে, খুড়িমাকে লেখে, কিন্তু ঘাঁণাকে লেখে 
.না। অবশেষে এক দিন সহসা রাণা হেমেন্দ্রের 
পত্র পাইল। হেমেন্দ্র লিখিয়াছে,_- 
“প্রিরতমাঙ্থ- 

এখানে এসে রোজই প্রাযম তোমার এক 
থানি করে চিঠি পাচ্ছি, কিন্ত উতর দেওয় 
হয় নি, তার জন্যে কিড় মনে করো ন!। 
আমার মনের অবস্থা তুমিত জানই, এখানো 
সেইরূপ! জগতে কিছুতে আমাঁব শান্তি নেই। 
তোমাকে বিয়ে করে খুব অন্যায় কবেছি! 
জানি না সে অপরাধের শান্তি কি! তোমার 
কোমল জদয়ে কত কণ্ঠ দিচ্ছি কি করাবো', 
নিরুপায় আমার হৃদয় বুঝে আমাকে 
ক্ষমা করো । 

আমার জীর্ণ চিন্রকে গড়ে তোঁলবার 
জনয ভুমি যে কত চেষ্টা করেছ তা! মানুষে 
পারে না--আমি তোমার সে খন পরিশোধ 
করতে পারব না! সে অমূলা প্রেম আমি 
শুধু ম্ে মর্শে বুঝেছি! তার জন্যে 
আমি কুতজ্ঞ! সে কতজ্তা ভাষায় প্রকাশ 
করা বায় না; যাই হোক, ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করি তুমি চির সুখী হও । 


পরাজয় । 


৪১১ 


শী পাশ পিশিলাী পা 


শারীরিক ভাল আছি! তোমরা ভাল আছ 
জেনে সুখী হলুম ! ইতি 
তোমার হতভাগা স্বামী 
হ্মেন্র। 
পত্রধানি বার বার পড়িয়া মাথায় 
ছ্োোয়াইয়া বৃক ছোয়াইয়!ও রাণী যেন তৃপ্তি 
পাইতেছিল না! জীবনের এক মাত্র পাথেয় 
স্বন্দপ স্বানীর এই “শ্রিয়তমা” সম্বোধন 
টুকৃতে সে সিহাসনাধিষ্টাবী রাঙ্জীর ন্তাক্স 
আপনাকে মহীয়সী জ্ঞান করিয়াছে! 


(৫ ) 


সহসা একদিন হেমেন্্র জবগায়ে বাটি 
ফিরিয়া শবাঁগহণ করিল। পরিবারবর্ 
তাহাকে লইয়া বাস্ত হইয়া পডিল। রাশী 
একেবাবে আহার নিদা তাগ করিল। 
রাণাকে কেহ একদ সে কক্ষ ছাড়িতে 
দেখে নাই। ক্ষদ বানিকা আপনার প্রাণ- 
পণ শপ্তি লইয়া ঘমের সহিত সংগ্রাম করিল। 
ডাক্তার আসিয়। ঘেদিন জীবনের আশা দিলেন, 
রাণী সেদিন আনন্দে ভগবানের উদ্দেশে 
কুতজ্ঞতা জাঁনাইতে গিয়া! অশ্গগোপন করিতে 
পারিল না-আঁর একজনকে বার বার 
প্রণাম করিয়া সে কহিল, “দিদি তুমি আমা 
হাতে দিয়ে গিয়েছ, এবার কোনমতে যে 
রক্ষা হয়েছে-সে কেবল তোমার পুণো |” 

ডাক্তার আসিয়া কহিল, কেবল 
সেবার জন্ত এ যাত্র। রক্ষা পাইয়াছে; ঘড়ি 
ধরিয়া খাওয়ান, ওষধধ দেওয়া, মাথায় বরফ 
বাবহায় এ সকলেত্ কোনটাতে যদি সামান্ত 
ক্রুটি ঘটিত তাহ! হইলে টাইফড হতে কোন 
মতে রক্ষা কর! যাইত না। এবং তিনি 


শি১ ২, 


-স্পাািশাপীশাপীশীক্পীশিপী শি শীিিস্পী  শাশাশীশী শীট 


এই বালিকা বধূর প্রকান্তিক সেবা যন্ত্রের 
কথা বার বার উল্লেখ করিতে ভূলি- 
লেন না। 

সেদিন শেষরারে রোগাক্রান্ত হেমেক্দ্র 
ল্পপ দেখিতেছিল ! বেন সে লীলার ক্রোড়ে 
মাথা রাখিরা শয়ন কনিয়া মাছে ! লীলা খেন 
বলিতেছে, “তান তুমি ওকে এত অযত্র 
কব্ছ? আমাব অদুষষ্ট, তাই চলে গেলুম, 
কিশ্য আমি তোমাকে রাণীর হাতে দিয়ে 
নিশ্চিত আছি! সনি, আমার সর্পস্ব মি 
ওর মধো পাবে । ওকে দেখো লক্দীটি, ও 
আমার ছোট বোন্‌ ওকে কোন অত্র 
করো! না 1” সহসা হেমেন্দের ঘুম ভাগিয়। 
গেল। সে একেবারে ডাকিল--“ণীলা 1” 
নিদ্রাভঙ্গে ভেমেঙ্গ চাতিয়া দেখে, রাণা তাভার 
পাঁয়ের উপর মাথাটি রাখিয়া যেন কত 
সঙ্কোচে খুমাইয়া পডিয়াছে! তাহার 
মনে পড়িল, বাণী তাহার পার হাত বুলা- 
ইঞ্সা নিদ্! আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল-_- 
তাহার পর কথন নিজে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে 
আরকি? গাশের থে।লা খড়খড়ি দিয়া শেষ 
রাত্রের চাদের আলো! আসিয়া তাহার মখ- 
থানির উপর পভিয়াছে! হেমেজ দেখিল 
এ যেন সেই লীলারই মুখ! তাহারি মত্ত 
চর্ণ কুস্তলগুচ্ছ কপালখানির উপর উড়িয়! 
পড়িতেছে- করদিনের জাগরণে চিন্তায় 
মুখখানি যেন সকাণে বাসি কুলর মত 
শুকাইয়া শ্রান হুইয়! পড়িয়াছে। হেমেন্্ 
ভুলিয়া আবার ডাকিল পলীলা, ও লীলা ১” 
"“উ!” বাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, অপ্রতিভ- 
ভাবে উঠিয়া বসিয়া আবার সে হেমেজ্রের 
পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল । * 


ব্লদর্শন। 


সপ পাপী -সল পা পা 
্পেপস্পা তানি পি পপ পাশা শিস 
স্পা শি শা প্পলাজপাশাহাশিপিটি 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


হেমেন্দ্র হাত 'বাড়াইয়া ডাকিল, প্ক্সানী 
এসো কাছে এসো !” 

রাণী সরিয়া কাছে আসিল। হেমেক্র 
তাহার হাতখানি আপনার রোগণীর্ণ হাতে 
ধরিরা কহিল, "রাণী এইমাত্র তাঁকে স্বপ্নে 
দেখলুন। তোমার দিদিকে! তোমাকে 
অনাদর করি বলে কত সে ছুঃখ করলে! 


রাণা সাগ্রহে কহিল, “দিদি আর কি 
বল্লেন বল,_ 

হেেন্দ রাণীর চিবৃকে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে কহিণ,_-“আর বল্লে তুমি সে-ই 
আমাকে মাপ কর রাণী-আমি আর 
তোমাকে অমন করব না-অনাদর করব 
ন1, ভাল বাঁসন।” 

আনন্দে রাণাব নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া আসি- 
হেছিল, স্বামী রোগমুক্ত হইয়া তাহাকে যে 
আদর করিয়াছন, এ অপ্রত্াশিত স্থাথের 
মাত্রাটুক সে সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছিল না ! 


রাণা কহিল, “আমাকে শুধু দাসী বলে 
পাসে সানি 


হেমেন্দ তাহার মুখখানি আপনার বুকের 
উপর টানিয়া ধীরস্বরে কহিল--“না, না, 
পায়ে কেন_বুকের ধন আমার তুমি, বুকে 
করে তোমায় রাখব! আমার খালি বুক- 
থানি পুর্ণ করে থাকো।__ লঙ্গগী আমার৮-__ 

তখন ছু'একটা পাখী সেই উষ্যালোকে 
সবেমাত্র কুহরিয়া উঠিয়াছে এবং রাস্তা দিয়! 
থিয়েটার প্রত্যাগত বালকের দল গাহিতে 
গাহিতে চলিয়াছে,_ 

“আজু রজনী হাম ভাগো পোহায়ন্থ 

পেখনু পিয়ামুখচন্দা”-- 


শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন যুখোপাধ্যায় | 


প্রাণের কথ। । 


শি” -__স্এআ উটে খা ৫৮ 


প্রাণং দেবা অন্ুপ্রাণস্তি। মনুষাাঃ পশবশ্চ যে। 
প্রাণো হি ভূহানামাযুঃ । তম্মাৎ 
সর্বাযুষমুচাতে ৷ 
সর্ধমেব ত আরুর্ন্তি ৷ যে প্রাণংব্রদ্দোপাসতে। 
__তৈভ্তিরীয়োপনিষত, বহ্মানন্দবল্লী । 
শুনিয়াছি, বয়স হইলে, লোকের প্রাণের 
মামী কমিয়া আসে। যার কমে না, সে 
অধম, ঘোব সংসারী । বয়সের সঙ্গে আমার 
কিন্তু প্রাণের মমতা কমে নাই, বরং বাড়ি- 
যাই বুঝি বা চলিম়াছে॥ এ জন্ত আমাকে 
অধম বলিতে হয়, বল। অধম যে নই, 
স্পর্ধা কবিয়া এমন কথাও বলিতে পারি 
না! তোমরা অধম বলিলে, গায়ে বড় 
লাগে সতা, যেন তপু তৈলের ছিটা পড়ে, 
মন প্রাণ ভাতে চিড়বিড় কাঁরয়া উঠে । 
তোমরা আমার আপনার জন নও, তাতেই 
বুঝি অমন হয়। আবার অধম বলিয়া 
তোমাদের আনন্দ হয়, তোমাদের অভিমান 
পুষ্ট হয়, তাই তাতে আমার অভিমানে এমন 
আঘাত লাগে, কিন্তু আমি নিজেকে অধম 
বসিয়া জানি বাঁ না জানি, অনেক সময় 
ভাবিয়া থাকি । আমার নিজের মুখে বখন 
আমি নিজেকে অধম বলি, তখন প্রাথে 
আরাম পাই | নিজেকে নিজে নীঢ করার 
একট! মহত্ব আছে, তারই জন্য আপনাকে 
অধম বলিয়া মানাতে আমি কুন্তিত নহি! 
অধম যে নই,_-এমন কথা তাই বলিতে 
চাহি না। কিন্ত প্রাণকে ভালবাসি এই 


" তাকে 


জন্য আমি অধম, এ কথা তোমরা বলিলেও 
আমি শুনিব না। বয়স ফুবাইয়া আসিধ, 
কিন্ধ প্রাণের মায়া কমিল না, এজন্য আমি 
একবন্তিও লঙক্জিত নই; প্রাণের সঙ্গে আমার 
বিচ্ছেদ হইবে ভাবিতে অনহা যাতনা হয়, 
একথা স্বীকার করিতে আমি বিন্দমাতরও 
কুপ্ঠিত নহি। প্রাণ আমার অতি প্রিয়, এ 
প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এ জগতে আর 
কিছুই নাই। এই প্রাণ আমার প্রীতি 


মাপকাঠি । যাঁ'কে নিরতিশয় প্রীতি করি 
প্রাণ্ভল্য বলিয়া সম্বোধন করি। 
যার চাইতে জগতে আর কিছু প্রিয়তর 


আছে বলিয়া মনে হয় না, তাকে, প্রাণ 
ৰলিয়া ডাকি । প্রিয়তম যে তাকে প্রাণ 
বলিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ জগজে 
য1 কিছু প্রিয়, তা কেবল এই প্রাণের জন্য ) 
এই প্রাণের সেবা কপ্সিয়া তারা সকলে প্রিয় 
হইয়াছে! স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় বন্ধু 
ৰাক্গব, সমাজ স্বদেশ, দেব মানৰ সকনে 
প্রিয় এই প্রাণের জন্ত । এই বিশাল ব্রন্মাণ্ডে 
নিয়ত এই প্রাণের সেবা করিয়া এত প্রিয় 
হইয়াছে । এমন যে প্রিক্ক প্রাণ, ইহাকে 
ছাড়িব, ভাবিলে কষ্ট হয়, এ আর বিচিত্র 
কি? 

এ 'প্রাণকে বড় ভালবাসি, কিন্ত তাকে 
ভাল করিয়া এখনো চিনি না1। ভাল করিয়া 
যদি জানিতেই পারিভাম, তবে বুঝিবা এ 
প্রেমও থাকিত না । জানি অথচ জানি না, 
যত জানি তত জানি না, যত নিকটে আনি 


৪১৪ 


সপপা্পকপশীপ শশী 


ততই যেন আরো দুরে সরিয়! যায়, এই যে 
আলো-মীপারের বিচিত্র লীল1, তাহাতেই 
প্রেম জন্মে, তাতেই প্রেম বাচে ও বাড়ে। 
যাকে ভালবাসি সে চিরকাল আমার চাইতে 
বড় থাকিবে । যাকে একেবারে জানিয়া 
ফেলিলাম, সে তো মুঠার ভিতরে আসিয়া 
পড়িল। সেতো ছোট হইয়া! গেল। তার 
প্রতি প্রেম আর তেমন ভাবে, তেমন জলন্ত 
পিপাসা বুকে লইয়া ছুটিয়া বায় না। আর 
&ঁ পিপাসাই প্রেমের প্রাণ। 
জানি, জানি, মনে জানি; কিন্ধ আমি 
জশনে £__ 
চিনি, চিনি, মনে চিনি; কিন্ধ আমি 
চিনিনে ;- 
ইহাই প্রেমের উগজীবা। গ্রাণকে 
আমি জানি না, তাই এত ভালবাসি । যদি 
এ জনমে প্রাণকে ভাল করিয়া একবার 
জানিয়া ফেলিতে পারিতাম, তবে তার মার 
আপনি হয়ত কাটিয়া যাইত) বয়সের 
সঙ্গে যাদের প্রাণের মায়া সত্য সতাই 
কাটিক্কা যায়, বৰঝিবা তারা প্রানকে তাল 
করিয়া জানিয়া ফেলে । আর জান্বক ব1 
না জানুক, যতটা সম্ভব--একেবারে তার 
শেষটা দেখিয়াছে, : অন্ততঃ এ অভিমান 
তাঁদের জন্মে। নইলে প্রাণের মীয়া ছুটে 
কিসে? তারা এই দেহকেই প্রাণ বলিয়। 
ধরিয়া লয়, এ সকল ইন্ড্রিয়কেই প্রাণ বলিয়া 
গণনা করে, তাই দেহ যত হুূর্ধল হয়, ইন্দ্রিয় 
যত বিকল হয়, ততই প্রাণও শেষ হইয়া 
আসিতেছে ভাবিয়া, তা”র প্রতি মমতা শূন্য 
হইয়া! পড়ে। তারা যন্ত্রকে যন্ত্রী বলিয়া 
ধরে। আধারকে আধেয় বলিয়া ভাবে। 





বচাদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 





যন্বকে জানিয়াই যন্ত্রীকেও জানিয়া ফেলি- 
মাছে, তার দৌড় কত তাহা দেখিয়াছে, 


মনে করে। তাই তাদের প্রাণের মায়া 
কমিয়া যায়। কিন্ত আমি এখনো প্রাণকে 
চিনিলাম না। প্রাণের স্বরূপ এখনে! 
বুঝিলাম না এ প্রাণের ভিতরে কত কি 


যে আছে না আছে, তার কিছুরই সন্ধান 
এখনো পাইলাম না। এ জন্স বুঝি এই 
ভাবেই যাঁবে। কত জন্ম ঘে এইভাবে 
যাবে ভাহারই বা ঠিকানা কোথায়? বয়স 
বাডিল, আধঘু ফুরাইতে চলিল, কিন্তু এ 
প্রাণকে জানা হইল না, তাই ইহাকে এত 
ভালবাসি। এ প্রাণের উৎপত্তি কোথায়, 


ইহার স্িতি কিসে, ইঘার গতি ও পরিণাম 


কি,-এ সকল কিছুই জানি না, কিছুই 
ঝি না। খবঁজিতে গেলে, আপনাকে 
অনন্ত অসীমে হারাইয়া ফেলি। এ জনমে 
একটুকু মাত্র মনে হয়, যেন বুঝিয়াছি 
যে এই প্রাণ, হেয় বস্ত নহে। ইহা 
ক্ষুদ্ধ নহে। ইহার মধ্যে যেন এই 
বিশাল বিশ্ব লুকাইয়া আছে । জানি- 
য়াছি শুধু এই যে, এ প্রাণ নিত্য বস্ত, শাশ্বত 
সনাতন। উদ্ধমুলাহবাকশাখঃ এষোহশ্বথ 
সনাতন, মনে হয় এই প্রাণই সেই শ্রুতি- 
কথিত সনাতন অশ্ব বুক্ষ যাহার মূল 
উদ্ধে অনন্ত দ্েবপিতৃলোকে, আর যাহার 
শাখ। প্রশাখ! নিম্নে এই মরলোকে অনন্ত- 
ভারে পরিব্যাপ্ত হইয়া! আছে। এই প্রাণের 
উৎপত্তি কোথায় জানি না, জানি কেবল, 
পিতৃকুল, মাতৃকুল, ছুই পবিত্র কুলধার৷ এই 
প্রাণেতে গঙ্গা যমুনার মত সম্মিলিত হইক়া 
ইহাকে পরম পবিত্র ত্রিবেণী তীর্ঘে পরিণত 


৮ম সংখ্যা |) 


্ স্পা শীত পিপিপি শিপ সসপিশ শি িশিপিসাপশশ শী 


করিয়াছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতি প্রঙ্থাসে 
আমি আঙ্জন্মকাল এই পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে 
নান কৰিয়া পবিত্র হইয়াছি। পিতাতে 
মাতাতে, ছুই ছুই প্রাণধারা মিপিচ্চ হ্ইয়া 
তাহাদের প্রাণের স্ঙ্টি করিয়াছিল অথবা 
তাই কেন হলি, তীহাদেব মিলনে দুই নহে, 
চারি; চারি নহে, আট ;£ আট নহে, যোডঙশ 
ষোড়শ নহে, বজিশ ; বিশ নহে, চৌষন্ট ; 
চৌযট নহে, শতাধিক, সহক্র।ধিক -কত 
কুলধারা, কত প্রাণধারা যে এক একটি 
প্রাণেতে আসিয়া! মিলি হয়, তার সখা? 
করে কে? এই প্রাণ ধরিয়া যখন উচ্চে 


বহিয়া! চলি,_অল্পক্ষণ মধো এক অসংখা- 


শাখ, অনাগ্নন্ত প্রাণত্োতে গিয়া আত্মহারা 
হইয়া যাই । তখন দেখি এই প্রাণই পবিত্র 
স্থরধণী, সকল প্রাণের প্রতিষ্টা বিষুপাদপন্ধে 
এই প্রাণধারার উৎপত্তি । এই প্রাণে 
দিকে যখনই তাকাই তখন উদ্দাৰ চরিত 
না হইয়া9, দমগ্র বন্ুধাকে কুটন্ঘ বলিয়া 
আলিঙ্গন করিতে সাধ যায়। কত শত 
কত সহস্র, কত লক্ষ, কত কোটা কোটা 
প্রাণধার! মিলিয়৷ এক একটা ক্ষুদ্র প্রাণের 
হাটি করে, তার গণনা করিবে কে? শত 
শত মন্স্তর বাঁপী প্রাণন চেষ্টার শেষ 
ফল রূপে এই ক্ষুদ্র প্রাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
ইছার মর্যাদার সীমা কোথায়? কত 
যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া, কত দেব, কত মানব, 
কত দেবধি, কত রাজধি, কত মহধি, কত 
জ্ঞানী, কত কন্মী, কত যোগী, কত ভক্ত, 
কত আশাতরে, কত যত্বে, কত আদরে, 
কত ভাবে, এই প্রাণের পরিচর্ধ্য। করিয়া, 
কত শিক্ষা নীক্ষা দিয়া, মাপনাদের আজন্ম 


প্রাণের কথা । 
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সাধিত, সাধনসম্পন্তি দারা অভিষিক্ত 
করিয়া, ইদানীং এই সসারে, এক ক্ষত 
পরিবারে, এক নরদম্পতির পরম পবিত্র 
প্রাণযাগের যন্ঞফলবপে, এই কদর প্রাণকে 
ফুটাইয়াছেন, ইহা যখন মনে হয়, তখন, 
সতা ধলি, এ প্রাণকে আব আমার বলিতে 
সাহস হয় না। এ যে বিশ্বপ্রাণ-এ যে 
হীবগাগভ। এ যে প্রজাপতি । পবিজ্ 
পৃন্ঘমজ্ঞে ইহাব উত্পরওি। যে যজ্জের দেবতা 
কাম, চ্ছন্দ বেদমাতা গায়তী, খধি বিশ্বশ্য 
মির বিশ্বামিত্র ; পুকষ প্রেমক্লাত হইয়া যে 
যঙ্ছেব অগ্নিতে আপনাকে আপনি শ্রদ্ধা সহ- 
কারে, আভতিকপে অপণ কবেন, সেই মহা- 


* যন্ত হইতে এই প্রাণেক্ উতপভি। এ প্রাণের 


মতত্পেব শেব কোথায়? এমন প্রাণকে 
তালবাসি, ইহার জন্য লঞ্জিত হইব কেন? 
এই বিশান বিশ্ব এই প্রাণকে আশ্মঙ্ক 
করিয়া আছে । এই জো তির্দয় স্র্যাদেবতা, 
অনাদি কাল হইতে প্রাণের দ্বারস্থ হইয়া, 
ইহার নিকটে, নিয়ত আপনার জীবনের 
সম্যক সফলতা তিক্ষা করিতেছেন। যে 
ন্ূপতন্মাব্রা জ্যোতিম্ময় সবিতার প্রাণ স্বরুপ, 
তাহা আঁপনার সার্থকতার জন্য এই প্রাণ- 
মুখাপেন্দী চক্ষু দুটীর মুখ চাহিয়া আঁছে। 
চক্ষুর জন্য রূপের স্থষ্টি, না বপের অন্য চক্ষুর 
সৃষ্টি কে বলিবে? তেজ আগে না চোখ 
আগে কে জানে? কিস্ত প্রাণের আশ্রয় 
করিয়া, প্রাণের মধো যে ইহার1'পরস্পরের 
সফলতা সম্পাদন কনে, এ তো প্রত্যক্ষ 
কথা,-ইহা অস্বীকার করিব কেমনে । 
যে শব্তম্মাত্া প্রাচীন খধিকুলপুঞ্জে আকাশ 
দেবতার প্রাণ, তাহা আপনার সফলতনে 
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জন্ত এঞ্রতিনু্গলের মুখাপেক্ষী হুইয়া আছে। 
যে স্পশতন্মাজা বাযুধেবতার প্রাণ তাহা 
সেইদ্ধপ আপনাকে চরিতার্থ করিবার 
প্রত্যাশায় ত্বকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে । 
যে রসতন্মাতা। জলদেখতা বাকণার প্রাণ, 
ভাহা আপনার সফলতার জগ্ভ এই প্রাণা- 
শিত রসনার প্রতি চাহিগ থাকে । ঘে 
গন্ধতন্সাত্া এই ধরিত্রী পৃথিবী দেবতার 
প্রাণ, এই ঘাণেন্দ্িয়ের আশ্রয়ে 
আপনার সফলতা লাভ কারয়া থাকে । 
পঞ্চতম্মাত্রাম্মক এই পঞ্চ মহা?ত, পঞ্চ- 
তৃতাত্সক এই বিশাল জগতপ্রপঞ্চ এই 
পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়ের, এবং পরেন্ধয়, 


তাহ! 


এই 


আপন আপন অরফলও৩ লাভের জন্ভক এই" 


প্রাণের শরণাগত হইয়াছে । এব” এই 
প্রাণ বিশ্বন্তর,- বিথকে ভরনপেষণ 
করিতেছে । স্ষ্টি লীলায় এই প্রাণই মহা- 
বিষুর। ব্যষ্টিভাবে, এই প্রাণই ক্ষিরোদ- 
শায়ী, জীবান্তর্যামি ; সমষ্টিভাবে, এই প্রাণই 
নারায়ণ বা বিশ্বমানব। এই প্রাণই ভগ- 
বানের পরা প্রকৃতি | 
ভূমিরাপো২নলো বাষুঃ খংমনোবুদ্ধিনেবচ 
অহঙ্কারং ইতীম্ং মে ভিন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিত স্ন্াং প্রক্ততিং বিদ্ধি মেপরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাব[হো যয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥ 
ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার,--আমার এই বিতিন্ন অই 
প্রকারের প্রকৃতি। এ সকল আমার নিকুষ্ট 
প্রকৃতি, আমার অন্ত এক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, 
--সে জীবপ্রক্কতি, যাহাদ্বার', হে মহাবাহে। ! 
আমি এই বিশাল বিশ্বব্রন্ষাগুকে ধারণ 
করিয়! রহিম়্াছি। 


বঙগদশন। 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 





এই প্রাণই, এই পরা জীবপ্রক্কতি। এই 
প্রাণের দ্বারাই ভগবান সমুদদায্ জগৎ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন। স্থষ্টিলীলাম্ম এই প্রাণই 
লীলামঞ্ধে্প প্রধান সহায় । এমন যে বস্ত, 
এমন যে মহান, এমন যে পবিত্র, পরম 
তত্ব, তাহাকে ভালবামি, ইহাতে লজ্জার 
কথা কি আছে? 

ভোমর! তা জান লা। সংসারের 
লোকে সে খবর রাখে নি। কিন্তু যে দিন 
এই ক্ষুদ্র প্রাণ ভূমিষ্ট হয়, সে দিন এই 
বিশাল ব্রহ্গাণ্ডে সাড়া পড়িয়াছিল | দেবলোক, 
পিভলোক, পিগলোক, গন্ধবালোক, নর- 
লোক, সুরলোক, যক্ষরক্ষ-অল্রলোক»_- 
সকল লোকে সে দন সাড়া পড়িয়াছিল। 
বালকেবা নদীতীরে দধীড়াইয়! ক্রীড়াচ্ছলে 
নদীগভে উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, নদী- 
জলের তরঙ্গভঙগ দেখিয়া আমোদ করে, _ 
তারা জানে না যে এই এক একটা সামান্ত 
তরঙ্গে বিশাল সাগরবক্ষ পর্যন্ত অনৃস্তে 
বিক্ষুন হইয়া উঠিতেছে। শিশুরা সাবান 
জলে ফু" দিয়া আকাশে বুব্দ,দ উড়াইয়া, 
তার গায়ে ইন্দ্রধন্র রং ফুটাইয়া করতালি 
দিয়া নৃত্য করে, তাঁর! জানে না যে এই এক 
একটা বুব্দ'দ যখন ফাটিয়া আকাশে মিলিয়া 
যায়, তখন নিখিল বাযুমণ্ডল স্পন্দিত হইয়া 
হইয়া উঠে ( তেম্ি আমরাও জানি নাযে 
এক একটা ক্ষুদ্র মানবশিশুর প্রথম নিঃশ্বাস 
যখন এই পৃথিবীতে পড়ে, তখন নিখিল 
বিশ্বে রোমাঞ্চ উঠিক্সা থাকে এই ক্ষুদ্র জীবের 
সামান্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে কত শ্সেহ, কত 
প্রেম,» কত আনন, কত বিষাদ, কত 
আশা, কত আশঙক্কা- যে বিশাল বিশ্বপ্রাণে 
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শিছরিয়! উঠে, তার খবর কে রাখে? তার 
ওজন জানে কে? বনুনুক্ষিত দেবতার!, 
তৃষিত পিতলোকেবা, আসিয়া তখন ইহার 
স্থতিকাগারকে জনাকীর্ণ কপ্সিয়া ঠোলেন। 
মা, তুমি জান না যে তোনার শয্যাতল 
তখন সকল তীর্থের সাধতীর্থ হইয়া দাডায়। 

তোমরা এই ক্ষণ প্রাণে 
একরত্তি মানুষ, এক মুটা মা সগিও দোখিক 
অবদ্রা করিতে কিট আন্বজ্ঞ 
দেবতারা জানেন, এই একর! 5 জীব, এহ 
এক মুল্টা রক্ত মাস বন্ত কি? তাবা 
জানেন এই এক বিশু প্রাণ, আজ িশাল 
বিশ্বের অনাদি সঞ্চিত কনম্মাফলের বোঝা 
মাথায় কবিয়া এই পরথিণী25 আমিগাছে। 
এক? প্রঙ্জায়তে লোক? একো ০ 
স্বককতমেক এবচ দ্ন্কত'-জীব একাকী জন্ম 
গ্রহণ করে, একাকীই স্থুকত ভক্ত 
করে, কথা মিথ ক সে 
একাকী হইলে 9, অগণা জাবের খলুফতের 
বোঝা মাথায় লইয়া জন্মিঘা থাকে । এই 
তো তার মহন্ন। একাকী জন্মিয্া সে 
বহুজীবের, বহুধুগের সঞ্চিত কনম্মক্ষম্ন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। খ্রা্টীয়ানেরা বলেন, বিশ্বপিতা 
পরমেশ্বর, পাপী জগতের পবিত্রাণের জন্য, 
আপনার একমাত্র পুল্রকে ধলিধান করিয়া" 
ছেন। অন্লোকে ভাবে, জগতের ইতি- 
হাসে, ছুই হাজার বৎসর পুর্বে, জুদিয়া ভুমে। 
ক্যালভেরী ক্ষেত্রে, একবার মাত্র এই পবিত্র 
প্রায়শ্চিন্তের এই মহান পুরুষযজ্দের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল । কিন্তু উক্ত জ্ঞানীরা জানেন 
যে এ প্রায়শ্চন্ত, কেবল একবার মা হয় 
নাই । জগতের আদি হইতে, পুরুষ পরম্পরায় 

৪ 


ন্বজাও 


পাবু। 
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এহ পবিভ্র প্রায়শ্চিও, এই মঞ্ছান্‌ পুকষঘজ্ঞ 
সকল দেশে নকল সমাজে নিয়ত অন্তষ্টিত 
হইয়া আসতেছে । প্রন্ভাক জীবের জীবন 
আবপণ, এই মহাযজের অন্ষ্ঠান করে। 
প্রত্তোক গ্রাণা সধুপায় খিশের কখ্ফল ভোগ 
করিতে জনপরভণ কবিয়া, এই প্রায়শ্চিন্তের 
সাধন বে শ্রাণামাতেই, জগতের 
প'পের আায়শ্চিও করিবার জন্ত, এ সংসারে 
জগ্ম লংয়া থক । কারো 
সনাপা ভয়, কাত্পা ভাগে বাঁহয় না, কিন্ক 
হস স্পা দাপ বিশাল 
বিখেদ নিখিল কাক, বিখপিভা বিধাতা 
গুর্য কঠক, আহাতি প্রদও হইতেছে। 
কবে কোন্‌ এঁতিহাসিক যুগে, কোন্‌ 
অঙ্ঞাত ক।ব-ণ,.মাতা বলবা একবাগ বিদ্ধ 


তাগো এ 


নবশাচ এছ 


হয়া, কোদায় কি শিশ্বরাশি উপ্গাবণ করিয়া- 
ছিলেন, জণ্য পরবীৰ মে সকল 
ভভাগ আজ পন্াস্ত বিষধর খীজানপুগ্জে 
পাখপুণ ভতয়া আন্ছ। এহ সকল উহাগে 
যেভ জন্মাক না কেন, সেই যে বন্তদার এই 
প্রাচানকও কণবোঝা মাথায় শইয়! আসে, 
এব আমরণ পমাপ্ত এহ গ্রাণনাণী জাবান্ু- 
পু্সের মর্গে যুগ্িয়া সেই প্রাচীন পাপেরই 
প্রাদুশ্যিও করে,হহা কি সতা নহে 
কেন যে মাঝে মাঝে স্যণ্য দেহে স্োটক 
প্রকাশিত হয়, প৭৩ষ্চেরা এখনো ইহার তন্ব 
আন্ধার করিতে সমর্থ হন নাহ; কিন্তূ 
এই সকল সৌরক্ষোটকে বা 581)5001 এ 
পৃথিবীর আবহাওয়ার ঘে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া 
থাকে, এ কথা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই 
সৌরস্ফোটক নিবন্ধন বাযুমগ্ডলের স্বতাব- 
বিপধ্যর যখন ঘটে, তখন যে প্রারণীই সে 


টু 


৩াশৃহ 


বাযুমগুলে জন্মগ্রহণ কক না কেন, সবিতার 
এই কনম্মফলের বোঝা স্বর্পবিশ্থর পরিমাণে 
তাহাকে বহিতেই হয়। মাটার দোষগুণ 
যে কেবল উদ্ছিদেই ফুটিঘ্া উঠে, তাহ! নহে) 
_প্রাণীকেও পুর্ণ মাত্রায় তাহার ভাগী 
হইতে হয়! জলের দৌধপ্তণ, বাখর দোষ- 
ও৭,--পঞ্চমভাড়তের সমুদার স্ুককত দ্রদ্দতেত 
ভার এ জগতে স্বগবিস্তর পরিমাণে, আপন 
আপন প্রকৃতি অন্ুধায়ী, প্রতোক জীবকেই 
বহন করিতে হইতেছে । আর পূন্দপুকষেব 
দোছগুণেব ভাব মে সকল সারুষকেই বহিতত 

হয়, এ তো প্রভাঙ্গ কথা । দাও কশ্ম- 
বোঝা মাথায় লইয়া পুত্র জন্মথহণ করে। 
একরতি শিশুও তার সানান্ত ইচ্ছার বশাঘাঠ 
জনালে, যে কোপোবেগ মাখবণ করিতে না 
পারিয়া, বিকারগ্রস্থ রোগর হ্যায়, দিকৃবিদিক্‌ 
হইয়া আপনার অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
বিক্ষেপে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্যান্ত জাগাইয়া 
তোলে,-এ কি কেবল তার নিজের কম্মের 
ফলে, না, পিতার ক্রোধ, মাতার অপন্জার, 
পিতামহের পাকষা, মাতামহের মাতসর্ধ্য, 
এইরূপ পুকষ পরম্প্রাগত সঞ্চিত কম্মের 
পরিণাম? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, 
এ কথা সত্য, কিন্তু সে কেবল আপনার কম্ম- 
বোঝা মাথায় লইয়া কর্পটুকু মাত্র ক্ষয় 
করিতে এ সংসারে আসে, ইহা! সত্য নহে। 
এই বাংল! দেশে জন্মিয়া, এই মাটীর দোষ. 
গুণের বোঝ!কি সকল বাঙ্গালীকে বহিতে 
হইতেছে না? মাটার গুণে জলের গুণে, 
হাওয়ার গুণে, বঙ্গবাসী বাঙ্গালী হইয়াছে, 
শিখ শিখ হইয়াছে, রাজপুত' রাজপুত হই- 
য়াছে, শুজবাটী গুজরাটা হইয়াছে, মারাঠা 


জ্ঞানশৃশ্ঠয 


বঙ্গদশন ৷ 


[৮ম বধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 





৬ সপ পালাল পপ 


মারাঠা হইয়াছে,_-তামিল তৈলঙ্গী সকলেই 


আপনার দেহে আপন আপন মা্টীর দোষ- 
গুণের বোঝা বহিতেছে ; কেহ বা পশর্থা- 
ক্লতি কেহ বা খর্বাকায়, কেহ বা বলিষ্ঠ 
কেহ বা ছর্দাল, কেহ বা কন্ঠ কেহ ব| 
অকম্সণ্য হইয়ানছ্,ইহা| কি সত্য নহে ?--- 
শা কেখল নিজের সুকৃত ছু্গতের বোঝা 
দইগাহই এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে এই 
য্দ মতা হয়, তবে সংসারের সকল সন্বন্ধই 
শিথিন ৪ গ্রহ হীন একের 
সদে অপরের সুখদ্ঠখের ও পাপ পুণের 
এ5 যে বিপু, এই যে জটল বন্ধন, তাহ! 
ঘে নিভীস্তই কাল্পনিক, মাসিক, অলীক 
হইর! দীডায়। তবে এজগতে কে আর 
ক'র অপেখন রাখে ? কে কার জন্ত দায়ী 
হর? পিভার পুত্রর জন্য, পুত্রের পিতার 
জন্য, পাঁতব পির জন্ঠ, পত্রির পতির জন্য, 


হয়৷ পড়ে। 


প্রহর তের জন্য, ভতের প্রহর জন্য, রাজার 
প্রার জন্, প্রজার রালার জন্য, বন্ধুর 
বঙ্গর অগ্ঠ, কারো জন্য কাহারো আর 
কোনো! দায়ি থাকে না 
তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন, 
মোহমায়! নিদ্রাবশে, দেখিছে শ্বপন,-- 
ইহাই সংসারের সকল তথ্বের সারতর্ব 
হইয়া দাড়ায়। স্সেহের, প্রীতির, প্রেমের, 
ভক্তির, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, এ সকলের 
কিছুরই আর কোনো সত্য ও সারবন্ত! 
থাকে না । এই যে পরম্পরাপেক্ষীভাব, যাহা 
হইতে স্সেহ, প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, 
কর্তব্াকর্তব্য, ধর্ীধর্ম,--সকলের উৎ- 
পত্তি, এ সকল,--জীব কেবল আপনারই 
কর্মফল ভোগ করিতে সংসারে আমে, 


৮ম সংখ্যা । 


স্পা শী, পালি পটিশাপাাশি 





কেবল আপনিই আপনার কর্দের ভালমন্দ 
বার] আবদ্ধ হয়, এ যদ সতাই সতা হয়,-- 
তবে এ সকলের আর কোনো আশ্রয় 
রহিল কি? দশের কলশাণেব সঙ্গে 
একের কল্যাণ জড়িত, দশেব ভাল মন্দেব 
উপরে একেব ভালমন্দ প্রতিষ্ঠিত, দশেব 
স্থখের ভিতব দিয়া একেব সখ, দশেব উপিবি 
ভিতর দিয়া একেব তৃপ্ত, দশেব উন্নতিব 
মধ্য দিয়া একেব উন্নতির পন্থা, এই থে 
সমাজস্থিতি হেতু, এই বে লোকধ'য়,-এ 
সকলের আর কোনা পতিঙ্গা থাকে কৈ? 
ফলতঃ জীব একাকী জন্ম গাহণ কবে, এ কথা 
স্তা; কিন্ত বহুলোকের বহুযুগব সঞ্চিত 
কর্থের বোঝ! মাথায় লইয়া সে জন্মায়, আর 
জন্মিয়া এই নিখিল বিশ্বেব বিশাল কন্ম- 
জালেতে সে আবদ্ধ হয়, এ৪ অতি সতা। 
যে কন্মবোঝা লইয়া সে সংসারে আসে, 
তাহা এখানে আপনার সজাতীয় সমুদয় 
কম্মকে টানিয়া আনে । পাপ পাপকে টানিয়া 
লয়, পুণ্য পুরাকে টানিয়া আনে । এইবপে 
পরস্পরের স্থুকুত বোঝা নিয়ত 
বাড়িয়া যায়। লৌহচর্ণ মিশ্রিত গন্ধকচর্ণের 
মধ্যে একখণ্ড চুর্ঘক ফেণিয়! দিলে, যেমন 
আশে পাশের সনুদায় বিচ্ছিন্ন লৌহকণা 
তার গায়ে আসিয়া আপনি লাগিয়। যায়, 
সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীর নিজের প্রকৃত 
দুদ্ৃতি, চতুপাশ্বস্থ জড় ও জীব সকলের 
পূর্বসঞ্চিত ও অধুনারৃত, স্থরৃত ছুঙ্ধতকে 
আপনার মধ্যে আনিয়া ফেলে।--তুমি 
কার কে তোমার” ধলিয়া এ অপরিহাধ্য 
নিয়তি পরিহার করা যায় না। কেউ- 
আমার, জমি কারে! হই বা না হই, 


2্তের 


প্রাণের কথা । 
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১১৬ 


সপ শাপলা 


আমার পাপ পুণের ভাগী তারা, তাদের 
স্কৃত দ্ূন্নতের ফলভোগা আমি । এ সন্বপ্ক 
সত্য। এসন্বন্দ নিতা। মায়িক বলিয়া, 
চক্ষু বিয়া, ইহাকে অগশ্রাহা করিলে চলিবে 
কেন? 

ফলতঃ ইহা মাঁয়িকণ্ড নহে । তোমাকে 
আমা হইতে, আমা.ক তোমা হইতে, যে 
পৃথক, অসপ্ধন্ধ, বলিয়! ভাবি,-এই যে আমি 
আমি, ডমি এমি কাব, এই যে দুনিয়ার স্ুথ 
ছুঃখেব ভাগবাটোয়াবা করিয়া আপনারটা 
আপনি গুছ্াইঘ| লইতে চাই, ইহাই মায়ার 
খেলা । এই বিচ্ছিণ জ্ঞানই মায়িক | কিন্ত 
ভূমি আমি যে মুলে এক, একই প্রাণ- 
পাগরের ক্ষত্র ক্ষুদ্র তবঙ্গভঙ্গ, একই জ্ঞান- 
সযোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ কিরণ খণ্ড,-একই 
অনাগ্ণনস্থ নিতা প্রদীপ্ধ পাবকরাশির সামান্ত 
স্বপিঙ্গমাত্র,-ইহীই সত্য । 
তদেতত, সতাম্‌_ 

যথা স্ুপাপ্াত, পাবকাদিশ্ুলিঙ্গাঃ 

সহস্শঃ প্রভবশ্তে স্বরূপাঃ। 
তথাঞ্চরীত পিবিধাঃ সৌমা ভাবাঃ 
প্রঙায়স্তে তত চৈবাপি যন্তি ॥ 

ইহাই সশ্া, হে সৌম্য! যে যেমন 
প্রজ্ঞপিত অশ্নিহইতে অগ্নিৰপ সহম্্র সহ্থশ্র 
স্ুলি্গ প্রস্গত হয়, সেইকপ অক্ষয় পুরুষ 
হইতে বিবিধ গ্রাণা সকল জন্মগ্রহণ করিয়া, 
পুনরায় ভাহাতেই প্রতাধুন্ত হয়। এই 
একেতে সকলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই একে, 
স্তরে মনিগবাইব-স্কত্রে যেমন হারের মণি 
সকল গাথা থাকে, তেমনি সকলে গাঁথা 
বলিয়া, জড়ে ও জীবে এই বিচিত্র সম্বন্ধ 
প্রতিচিত হয়। যে প্রাণ আমাতে, সেই পাণ 
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সা পাপা পা পিস 


তোঁমাতেও, তাই তোমাকে আমি বুঝি । 
মেক্তান আমার পন্ধিলে টন্ুক্ষ করিতেছে 
ভাহা১ (খামার ছিলে ৪9 পকাশ করিতেছে 
বিয়া তহোঁনালে আশি কান, আযাকে হম 
জান । একই গেম, একই হো, একই 
দাক্ষিণা,--সমুদায় বিশকে আক্ছন্ন কবিয়া 
আছে বলিরা, আমার ও তোমার ৪ এই 
বিশাল জনসমাজের ন্নেভপেম দয়! দাশ্ষিণোব 
সম্বন্ধ সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত 
হইতেছে । সেই মহান একে, সেই পরম- 
তত্বেপ,। সেই নিখিপপএ14ু ওমুদ্তি ভগবানে, 
সংসারের বিচিত্র সম্ধদ্দ সকল প্রতিষিত। 
তাহ! ভউতে যখন এ গুলিকে পথ কিয়া 
দেখি, তখনই এ সকল মাগিক হইয়া দাড়ায়? 
এ সকলের কোনো সতা ও মাববনা আর 
খাঁকে না। তখন সর্তা সুতা, 
তুমি কান, কে তোনার, কারে বলরে 
আপন! 
মিছে মাঁয়। নিদাঁবাশ, দেখিছ সপন 
ইহাই সভা হইর! ঈীডায়। কিন্ত আমাকে 
ও আমার যারা তাদের সকলকে বথন ভগ- 
বানের মধো দেখি, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বধ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


এক ভামু অযুত কিরণে, 
উজলে যেমতি সকল তৃবনে, 

( ভেমতি ) তার গ্রীতি হইয়ে শতধা- 

বিরিচ্য সতী হম, 
জননী-জ্দয়ে করে বসতি-- 

এই যখন পায় করি,.-তখন এই 
মায়াবরণ সবিয়া গিম্া, সংসারের সকল 
সম্গন্দ, সকল স্থখ, সকল ছুঃখ, সকল ভেদ 
ভেদ, দকল ধম্মাধশ্শ, সকল কর্তবাযাঞর্তব্কে 
সশা করিয়া তখন আর “তুমি 
বাব কে তোমাব, কারে বলবে আপন,”-- 
এই বলিয়া এই আ্েতপ্রেম দয়াদাক্ষিণোর 
এই ধা়কশ্মেব- গুক্তর দায়িত্ব ও কঠিন 
এণভাল এঢাইতে পারি না। তখন দেখি-_ 
“আমি সবাকার, সবাই আমার, বিশ্ব আমার 
আপন । অশরগতের শথ, জগতের আশা, যত 
তালবানা,--সকলেধ ভাণী এ অধম জন।” 
তখনই মিছে মায়া নিদাবেশ কাটিয়! গিয়!,_- 
দিবা তৃষ্তি লাভ কবিয়াঁ, ভারতযুদ্ষক্ষেত্ 
অন্দ্রনের মত, ভগবদ্দেহে নিখিল বিশ্বের 
অনন্ত সন্বন্ধ সকলকে যুগপৎ একস্থ ও 
পৃথকৃতৃত প্রতক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই। 

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


হোলে । 


মকর 


কষঞ্চকান্তের উইল | 


( সমালোচন! ) 


কালিদাল তাহার জগংপুজ্য কাঁবোর 
নাম রাখিয়াছিলেন “অভিজ্ঞানশকুত্তলম্” ৷ 
সে কাবোর প্রধান চিত্র শকুস্তলা, কৰি 
ফেবল শকুন্তলার নামানুসারে কাব্যের নাম- 


করণ না কবিয়া, তাহার সহিত ণঅভিজ্ঞাঁন” 
শন্দের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এ 
সংযোগের বিশেষ সার্থকতা আছে; এই 
শ্রেণীর কবিগণ কখনও নিরর৫থক ভাবা 


৮ম সংথ্যা। ] 


কুঞ্ণকান্তের উইল । 
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বাবহার করেন নাঁ। অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের 
সহিত ছূর্বাসার শাপ সংযুক্ত করিয়া, কবি 
যে অপূর্ব কৌশলের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
বারা কেবল তিনি অন্বাভাবিককে সম্ভবপর 
করিয়া তুলিয়াছেন একপ নহে, এই কৌশলই 
তাহার ছুষান্তচরিত্রের গৌরব রক্ষার উপায় 
স্বরূপ হইয়াছে ; অঙ্গৃবীয়ের অবর্তমানে দুষাস্ত 
যেরূপ, যাহা ভূলিবার নহে তাহা ভুলিয়া, 
শকুস্তলাপ্রতাখানে, নিজেব পবিত্রতার 
প্রমাণ প্রদর্শন করলেন, অন্বরীয়ের পুনর!বি- 
তাবে, সেই প্রতাখ্যানজনিত মনোবেদনার 
তীব্রতার দ্বারা, তিনি সেইনপ তাহার 
শকুন্তল! প্রেমের প্ররূতত্ব সংস্থাপন করিয়া, 
সেই প্ররুতহ্রতেতুই যৌবনের লালপাজডিত 
প্রথম প্রণয়কে, পরিণত বয়সে, নির্মল 
অপতান্নেহের ভিতর দিয়া, শান্ত- 
'আকারে, সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রার্ধ 
হইলেন । অতএব. দেখা যাইতেছে, অভি- 
জ্ঞান-অশ্নুরীয় কাবোর প্রধান পাত্রদয়ের হখ 
ছুঃখের পহিত কম লম্বন্মবিশি্ট নহে, এবং 
ইহা ছুষ্যস্ত-চরিত্রের বিকশন কল্েও কলো- 
পধায়ক। 

বঙ্গের কবিও, তাহার কাব্যশীর্ষে, 
-কৃষগকাস্তের উইল” নাম অল্পার্থে ব্যবহার 
করেন নাই, কৃষ্টকান্ত রার গল্পগঠনের মেরু- 
ঈও্ডত্বরূপ নহে, তাহার কাব্যোল্িখিত ব্যক্তি- 
গণের ভাগ্যবিপর্যয়ে, এই উইল কম 
আধিপত্য প্রকাশ করে নাই। ইহা তাহার 
পাত্রগণের চিত্র প্রকটলেও বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছে ৮ কষ্ণকাত্ত রায় ও তাহার 
ধনিষ্ঠ রামকান্ত রায়ে মহা সম্প্রীতি ছিল, 
উভয়ের এজমালি বিষয় সমস্তই জোষ্ঠ ক₹ফ- 


কান্তেব নামে ক্রৌত হইয়াছিল, ভ্রাতার ন্যায় 
নিষ্ঠায় রামকাণ্ভ্তর বিনুমাত্রও সনোহ না 
থাকিলেও, পুত্র গোবিন্দলাল জন্ম গ্রহণ 
কবিলে, ভ্রাত্ুষ্পুতরদিগের সভিত কোনরূপ 
গোলযোগ না ঘটে এই মানসে, বিষয় সন্বন্ধে 
একটা লেখাপড়া করিয়া লইবার ততীহ্ার 
অভিলাষ জন্মিয়াছিল। ত্রাতার নিকট সে 
প্রস্তাব করিবার সাহস হইবার পূর্বেই, 
রামকান্ত পরলোক গমন করিলেন। পর- 
লোক গমন করিয়াও যদি মান্ধষের আত্মা এ 
পৃথিবীর কাধ্যকলাপ দেখিতে বাসনা করে, 
বা দেখি থাকে, তাব রামকান্তের আত্মা 
দেখিয়াছে, এব সমস্ত জগৎ-সংসার দেখিয়াছে 


'-ক্ামকাসন্তের মুদ্ভার পর, কৃষ্ণকান্ত, স্বার্থের 


বনীকুত হইয়া, ভ্রাতম্পুত্রের প্রতি অন্ঠায়াচরণে 
প্রবৃন্ধ হন নাই, তাহার কৃত উইল জগত- 
সংসারের নিকট সাক্ষা গ্রদান করিয়াছে, 
রুষ্ণকান্য রায় সে কালের একান্নবন্তী পরি- 
বারের কঠ্ুপদের অযোগা ছিলেন না ; কেবল 
তাহাই নহে, এ উইলে হরলালের অংশ 
নিদ্ধারণে কষ্ঃকান্তচরিত্রের দৃঢ়তাও প্রদর্শিত 
হইর়াছে। আধুনিক যুগের পুর্বে বা প্রারস্ত 
কালে এই শ্রেণীর লোক যত দৃষ্টিগোচর 
হইত বলিয়া শুনা যায় অধুনা তত হয় না।-- 
কষ্খকান্তের জো পুত্র হরলাল, সে কালের 
পিতার পুত্র হইলেও, এ কালের ছেলে, 
ত-জা পুত্র হইবার যোগা, তাহা সে প্রকৃত 
উইলের স্থলে জাল উইল সংস্থাপনের চেষ্টা 
প্রমাণ করিয়াছে ; কেবল তাহাই নে, হর- 
লালের এই স্বার্থময় চেষ্টায়, ব্রঙ্গাননের 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং এই উইল- 
পরিবর্তন-বাপারেও কবি কেবল তাহার 
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রোহিণী-চিত্রের প্রথম বর্ণপাত করেন নাই, 
ইহাতে রোহিণী, গোবিন্দলালের প্রতি 
প্রণয় প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়া গোবিন্দ- 
লালের অধঃপতন ও ভ্রমরের অনুষ্টভঙ্গের 
শত্রপাত করিতে কতকার্যা হইয়াছে আবার 
শ্রমর গোবিন্দলালের স্খছুংখের সহিতও, 
কবি লোক শিক্ষার জন্ত যে চিত্র অঙ্কিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার বিক- 
সন সম্পর্কেও, এ উইল-পত্রেরকম সম্বন্ধ 
নহে । কুষ্ণকান্ত রায়, গোবিন্দলালের 
চরিএ সশোধনাভিপ্রায়ে,। শুএ/কালের 
পুর্বে উইল পরিবর্তন করিয়া, সম্পত্তি 
গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরকে লিখিয়া দিয়া 
গেলেন, কুমতি গোবিন্দলালের হৃদয়ে 
তাঁছাঁতে অভিমান উপজাত করিয়া তাহার 
স্বকীয় অধ:পতনের ও সেই সঙ্গে, ইহজগতে 
ভ্রমরের সর্ধবশ্ব বিলোপের, সহায়তা করিল। 
আঁর সেই কারণেই, সেইরূপ অভিমানের 
বশীভৃতা হুইয়াই, গোবিন্দলালের মাতা পুত্র 
ও পুজবধূর মঙ্গল সাধন চেষ্টায় বিরত হুই- 
লেন। তাই বলিতেন্ছিলাম অল্লার্থে এই 
কাবোর শিরোনাম “কষ্ণকাস্তের উইল” 
হয় নাই। 

প্রতিভাশালী লেখকের লেখা হইতে 
উপদেশ সংগ্রহ প্রায় সর্ধত্তই করা বাইতে 
পাঁরে। কন্ত লোক শিক্ষার উদ্দেশ্টে কাব্য 
প্রণয়ন ভিন্ন কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
প্রথমরচিত আব্যারিকাজয়,-ছরগেশনন্দিনী, 
কপালকুগুলা, ও মৃণালিনী-এদপ কোন 
উদ্দেশ্তে প্রণোদিত্ত হইয়া, লিখিতে- প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয় না।আখ্যাগ্মিক 
লিখনে নৈপুণ্য লাঁভই প্রথম কাব্ত্রয় রচনায় 


বঙ্গদর্শন । 
উদ্দেস্ত বলিয়া বুঝা ঘায়। তাহার ছুর্গেশ- 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


নন্দিনী বিদেশীয় আদর্শে গঠিত, কপাল- 
কুগুলার আদর্শ শ্বদেশের সংস্কত সাহিত্যে, 
আর তৃতীয় কাব্য মুশালিনীই বোধ হয় 
তাহার প্রথম স্বাধীন চেষ্টা । এই সময়কে, 
আখ্যায়িকা কাবা রচনায় তাহার শিক্ষা 
বা অন্রশীলন কাল বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইতে পারে, যদিও অনুশীলন সময়ের 
অপরিপন্কতা, উদ্ভাবনশক্তির অভাব, বা! 
আখায়িকা-প্রণয়ন-ক্ষমতাঁর স্বল্পতা, এই তিন 
কাবো কিছু পরিলক্ষিত হয় না। তীহার 
আখ্যায়িকাঁকাব্য-প্রণয়ন প্রতিভার পূর্ণ 
বিকাশ প্রথম তাহার বিষবৃক্ষে, সে প্রতিতা 
যে তীহার নিজস্ব ও হ্বাভাবিক, অন্থ্‌- 
করণাঞ্জিত নহে, এই কাঁবোই তাহা প্রথম 
বিশেষ রূপে প্রতীয়মান এবং এই কাবোই 
তাহার লোকশিক্ষার অভিপ্রায় প্রথম প্রকাঁশ- 
মান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরবর্তী 
কাব্যগুলির, “দেবী চৌধুরাণী,৮ “সীতারাম” 
প্রভৃতির শিক্ষা উচ্চতর এবং ভিন্ন প্রকৃতির | 
কবির ক্ষমতার কত্রমবিকাশও অতি স্নার ও 
শিক্ষা প্রদ ; সোপান পরম্পরা! অবলম্বন করিয়া 
সে ক্ষমতা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে, উচ্চ 
হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্তের সংসাধনে তাহা 
পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ুশীলন 
দ্বারা স্বীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাত 
করিয়া, কবি মানুষের সামাজিক জীবনের 
মঙ্গল সাধনাভিপ্রায়ে লোকশিক্ষার অগ্রসর 
হইয়াছেন, এবং পরিশেষে মানুষের উচ্চতর 
কর্তব্য সাধনের পথে নায়কতা অবলম্বন 
করিয়া, তাহার উশ্বরদত্ত ক্ষমতার সার্থকতা 
সম্পাদন কত্ি্বাছেন। তাঁহার “বিষবৃক্ষ”» 


শীশিশীপার্শী 


৮ম সংখ্য। ॥ ] 


প্চন্রশেখর”, পকৃর্যচকাস্তের উইল”, তিন 
খানি কাবই , লোকশিক্ষার অভিপ্রায়ে 
বিরচিত এবং তিনেরই মূলগত শিক্ষা একই 
প্রকারের! সুতিরং “কৃষ্ণকান্তের উইল” 
বুঝিতে হইলে, এই তিনখানি কাব্যই একত্রে 
বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই কাব্য- 
ত্রয়ে কৰি বাঙ্গালির প্রকৃত জীবন চিত্রিত 
করিতে প্রয়্াম পাইয়াছেন, প্রথম ছুই 
খানিতে, কমনীয় কল্পনার সহায়তায়, সে 
প্রক্নত জীবনকে প্রকৃতাপেক্ষা অধিকতর 
রমনীয় অথচ সম্ভবপর আকারে গঠিত 
করিয়া, আদর্শ সংস্কাপনে চেষিত হইয়াছেন, 
এবং মে আদশের বিরোধী ঘটনাবলীর 
সমাবেশ করিয়া, তাহার পূর্ণতার সাময়িক 
অভাবের আবির্ভাব করতঃ, লোকশিক্ষার 
উপায়োষ্ভাবন করিয়াছেন, কষ্কান্তের 
উইলে, কল্পনার সাহচর্ধযা অনেক পরিমাণে 
পরিত্যাগ করিয়া, অধিকতর প্রক্ূত জীবনের 
নিয় ভূমিতে অবতরণপুর্মক দেখাইয়াছেন, 
প্রকৃত সুথ ও চিন্তসংযম কিরূপ ঘনিই সম্ন্ধ 
বিশিষ্ট, চিত্তণংয:মর অভাবে, মর্তের প্রাবল্যে, 
স্বর্গের আদর্শও কিরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। 
কুষ্ণকান্তের উইলে, কবি, স্বর্গ ও মর্তোর 
একত্র সমাবেশ করিয়া দেখাইয়াছেন ্রত- 
দুভয়ে প্রভেদ কি, শিখাইয়াছেন চিন্তসংঘম 
ব্যতিরেকে স্বর্স্থথে অধিকার জন্মে না, এবং 
চিতসংঘমের অভাবে স্বর্গন্থথ অধিকৃত 
হইলেও, তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। 
কেবল তাহাই নহে, দে বিচ্যুতি কেবল সে 
উচ্চ স্থখের অবসাঞ্জে অবশেষিত হয় না, 
মাস্থযকে পথের ভিখারী করিয়! রাখিক্পা 
যায়। ইন সংসার যাম্ুষের পক্ষে বিষতুল্য 





কৃষ্ণকান্তের উইল । 


৯ সপ 


৪২৩ 


৮.৮ লা 


হইয়! উঠে, তখন মানুষ ইহ জীবনের সকল 
সুখের মাশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দিশাহারা 
হইয়া, শান্তির জন্ত ঘুড়িয়। বেড়ায়, বুঝিতে 
পারে, ইহু সংসার পরিত্যাগ করত এক 
ভগবং পাদ্দপন্মে মনঃস্থাপন বাতীত সে 
শান্তর আশা কম। খিষবুক্ষ কবি যে 
লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কৃষ্জ- 
কান্তের উহলে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বিষনুক্ষে কুন্বনশ্দিনীর রূপমোহে নগেক্জ- 
নাথের চিএশাসন ক্ষমতার সাময়িক অভাব 
হইয়া থাকিলে ও তিনি কখনও তীহ্ায় চিন্ত- 
বুন্তির সমর্থন করেন নাই, আদ্যোপান্ত 
আম্মানাদর ও অন্কৃতাপে এবং প্রবল চিত্ত- 


' বুদ্তির সহিত নিরন্তর সংগ্রামে, কালাতি- 


পাত করিয়াছেন, তাহার পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
পাপের সর্র হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, 
তাই তিনি অত শীান্ব চিন্তবুত্তির সামঞ্জহ্য 
পুনলাত করিয়া ভগ্মোনুখ সুখের সংসারের 
পুনর্গঠনে সমর্থ হইলেন, অন প্রায়শ্চিত্তেই 
তাহার পাপের ফলের অবসান হুইল । 
উচ্ছঙ্খল ব্যবহার সামাজিক ভাবে গুরুতর 
পাপ মধো পরিগণিত হইলেও চক্ত্রশেখরে 
শৈবলিনীর সে উচ্ছঙ্খলভার জন্য সমাজ 
কতক পরিমাণে দায়ী এবং সে উচ্ছজ্ঘলতা- 
জনিত শৈবলিনীর অপরাধের কথা ভাবিতে 
গেলে প্রতাপও শৈবলিনীর বালোর সে অতি 
স্নাভাবিক বিশুদ্ধ প্রেমান্থরাগের কথা মনে 
আসিয়া সে অপরাধকে অনেক পরিমাণে, 
লঘু করিয়া ফেলে। তথাপি সমাজের 
মঙ্গলকল্পে সকল অবস্থাতেই চিত্তসংঘম 
অপরিহার্য এবং একান্ত কর্তব্য, এবং তাহার 
অভাবঙগনিত পাপকে সমাজ ক্ষমার চক্ষে 


কোপা ও শিপ শিস শাপলা টিপিপি টাসিস্পিশাপপাশটিশলাতি শিপ ীশিিিটি শশী শি -্াীশীোশিশী পিক 


দেখিতে অক্ষম, তাই কবি শৈবলিনীর সে 
আপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
করিয়া শৈবলিনীর ন্েস্থাচারে যে অশান্তি 
ও অমঙগলের সংঘটন ঘটিয়াছিল তাহার 
নিরাকরণ করিয়াছেন, নিরাকরণ করিয়া 
তাহার আদর্শ স্থির সৌন্দধাবর্ণন করিয়া- 
ছেন। কিন্তু রোহিনী গোবিন্দলাংলর সমাজ 
প্রতিকূলতার মন্বকুলে কিছু বলিবার নাই। 
রোহিনী বাভিচারিশী, গোবিন্দলাল সে 
ব্যভিচ।রিণীর সংসর্গে গমন করিয়া, হেলায় 
আপনার দেবভুলা চব্ত্রকে কলুযিভ করি- 
লেন; নগেন্গনাথ সমাদধন্ম রক্ষার জন্য কুন্দ- 
নন্দিনীকে পরিণীতা ভার্ধা করিয়া লইয়া 
ছিলেন, গোবিন্দলাল সমাজের প্রতি তউট্রকু 
সম্সানও দেখাইলেন না। গোবিন্গাল 
রোছিণীর বূপে মুগ্ধ হইয়া, রূপলালসাতৃক্ত 
অন্গরাগপ্রাবল্যে অস্থিরচিন্ত হইয়া, চরিত্র 
রক্ষার জগ্ত ঈশ্বর সমীপে শক্তি ভিক্ষা করি- 
য়াছিলেন সতা, রোহিনী হইতে দূরে থাকিয়া 
যদ্দি সে মোহ অপসারিত করিতে পারেন, 
সে চেষ্টাও কতক পরিমাণে হইয়াছিল, এবং 
ছুই এক কথায় আপনার "অধঃপতন জন্তয 
অনুতাপও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে 
চক্সিত্র রক্ষার জন্য, নগেন্দ্রনাথের হ্যায়, 
নিরন্তর ধারাবাহিক, সর্বাস্তঃকরণ সংযুক্ত 
ষত্ব বা পাপপ্রবুত্তির সহিত সংগ্রামের কিছুই 
বুঝায় না, বরং তিনি অতি পামরের হ্যায় 
আপনার নিরপরাধিনী পতিমাত্রজীবিকা 
সহধর্মিনীর উপর অন্যায় ক্রোধ ও দোঁষা- 
রোপ করিয়া, নিজের কুপথ গমনের রমর্থন 
কবিতে প্রশ্বাস পাইয়াছেন, গোরিন্দলালের 
অপরাধের প্রায়শ্চিত নাই, ইহ জীবনে শাস্তি 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১ । 


পুনর্লাতের সম্ভাবনা! তাহাক্প ছিল না, তাই 


তাহাকে ইহ সংসার পৰ্িত্যাগ করিয়া, 
সন্নযাসধন্মাবলম্বনে তগবৎ পাদপন্ছে মনঃম্থাপন 
করিয়া শান্তির অন্ুসন্ধন করিতে হইয়্‌ছে। 
সকল স্থখের, সকল কলাণের আকর, 
জীবের কল্যাণের জন্য, স্ুথশান্তির জন্তা, যে 
সকল উপায় করিয়া রাখিরাছেন, তাহাকর্তৃক 
যেসকল সুথসামগ্রী আয়োজিত্ত হইয়া! রহি- 
মাছে, তাহার উপভোগে তাহাকে আমরা 
ক্ষণমান বিশ্ত হইলেও, আমরা তাহার 
লুথের সম্স।র ভোগ করিবার অধিকারে 
বঞ্চিত হই। তাই বুঝি, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ 
হিন্দু সমাজ নিয়ন্তাগণ, আহারে বিহারে, 


,শয়নে স্বপনে, সর্দত্র 'শর্ব কাজে, ঈশ্বরকে 


স্মরণ করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
বিষবুক্ষে বঙ্ছিমচন্ত্র প্রেমান্ররাগের শ্রেণী- 
বিভাগ ব! প্রকৃত প্রণয়ের প্রকৃত ব্যাথা 
করিয়াছেন ।-_-“প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণ- 
য়াম্পদ বাক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি 
দ্বারা পরিগৃহীত হয় হৃদয় সেই সকল গুণে 
মুগ্ধ হইস্কা ততপ্রতি সমারুষ্ট এবং সঞ্চালিত 
হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিগ্া 
এবং তত্প্রতি তক্তি জন্মে। ইহার ফল 
সহদয়তা। এবং পরিণামে আত্মবিস্থৃতি ও 
আত্মবিসর্জন 1 ইহাই বঞ্ষিমচন্ত্রের মতে 
প্ররৃত প্রেমানুরাগ ॥ প্রক্কৃত ভালবাসা, তাছার 
মতে, অন্তের স্ুথের জন্ত আত্মস্থ বিনর্জনে 
্বতঃ প্রবৃত্তি। রূপানুরাগকে তিনি প্রকৃত 
প্রণয় বলিয়া শ্বীকার করেন না, তাহা 
সাময়িক মোহ মাত্র, তাহা ভোগলালসা 
সমন্থিত বা সম্ভাবিত, তাহা! গুণ প্রণয়ের 
হায় চিরস্থায়ী নছে। গুধজ প্রণয় রাপজ 


৮ম সংখ্যা । ] 





প্রণস্াপেক্ষা শ্রে্টতর সত্য, কিন্তু মানবহদয়ে 
ব্ধপান্গরাগের আধিপতা কম নহে, এবং জপা- 
সুরাগের মুগ্ধকর্ী শক্তিও অনীম, কবি এ 
কথা স্বীকার করিষ! গিননাছেন এবং প্রণয়ের 
প্রকারভেদেত্র চিত্রাঙ্কনে সিন্ধহস্ত কবি তাহার 
স্রচিত কাবো বূপানুরাগের ছবি কম সন্গি- 
বেশিত করেন নাই। মুলত; বূপান্গরাগ 
সম্ভোগলালসাসম্ভৃত হইতে পারে, এবং 
অস্থায়িহও হয়ত ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ; 
কিন্ত সকণ স্থলেই বে রূপান্থরাগের এই সকল 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এব্জপ বলা যায় না। 
হুষান্তের শকুন্তলা-প্রণয় কবি তাহার প্রথম 
বিকাঁশে লালসাজডিত করিয়া চিত্রিত করিয়া 
খকিলেও, অন্গুরীর প্পুনদ্বশনে নরপতির 
শকৃন্ভলা প্রত্যাখ্যান জনিত অনুতাপ ও 
অগ্মরন্তীর্থে দাম্পত্য সম্বন্ধে পুমমিলন 
তাহার গ্রক্কতত্ব এবং স্থাক্িত্র প্রমাণ করি 
তেছে। পান্নতীর বপদণনে স্বরং মহাদেবের 
ধ্যানভগ ঘদিও ন্নূপান্ুরাগ ও সশ্থোগম্পূহার 
পরিস্কার দৃষ্টান্ত, তথাপি, নীলকঠ যখন, খিনা- 
নিমন্ত্ণে বক্ষষজ্জঞে গমনোদাতা দাক্ষায়ণীকে 
নিষেধ করিয়া, সতীর দেহতাগ সম্ভাবিতস্থলে 
বলতেছেন,- আমার বড় আশন্ক! হই- 
তেছে, তুমি এ যজ্ঞে গমন করিলে, আমি 
তোমার যে মুখকান্তি দর্শনে কণ্ে হলাহল 
ধারণ কর্সিতে সমর্থ হইয়াছি, সে মুখকাস্ত 
আর দেখিতে পাইৰ না--”তখন আর নীল; 
কণ্ঠের সে বূপান্ুরাগে অন্ত ভাব কিছু 
দেখিতে পাই না। কবির নিজের কৃষ্টি 


চন্ত্রশেখরে শৈবলিনীপ্রেমও রূপানুরাগের € 


উর্জল দৃষ্টান্ত, কিন্ত সে নহুৎ চিত্রে সর্ধ- 
প্রকারেই মহত্ব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে 


৫ 


কুষ্ণকান্তের উইল । 


৪২৫ 


পাওয়া যায় না, বরং জ্ঞানপিপাশ্থুর জানার্জন- 


বৃত্তি অন্তরায় রূপে তাহার সম্ভোগ ম্পৃহার 
পথবস্তিনী হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। তবে 
রূপাঙ্গরাগের প্রকারভেদ আছে, আকার- 
বিশেষে তাহা কেবল ভে।গলিগ্ার নামাস্তর- 
মাত্র এবং ভোগে তৃণ্ডির সহিত তাঁহার অব- 
সান। এই শ্রেণাক্ন রূপান্গরাগকে প্রেমান্রাগ 
বা ভালবাসা নাম দিলেও তাহা নীচ প্রক্তির 
ভালবাসা এবং তাহার ফল ও পরিণাম বিষ- 
ময়। এই কণা পরিগ্কার কারবার জন্যই 
আমরা বঙ্গিমচন্দের প্রেমানুরাগের ব্যাখ্যার 
এই ক্ষুদ্র সমালোচনার অবতারণ করিলাম, 
অস্তথ! ইহা অগ্রাসঞ্িক ধিবেচিত হইতে 
»পরিত! কৃঝ্চকান্তের উইলে, রোহিনী- 
গোখিন্দলালের রূপানুরাগ এই শ্রেণীর” এই 
জঘন্য প্রহ্নতির এবং ইহার ভয়ঙ্কর ও শোচ- 
নীয় পরিণাম যাহা তাহা কবি অতি উজ্জ্বল 
বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই স্থলে পরি- 
ণয়াবন্ধ জীপুক্ষকে পরস্পরের সহায় করিয়। 
স্্রীপুকষযে।গকে পবিত্রতার সম্ন্ধনূপে সংস্থা- 
পন করতঃ যৌবনের উচ্ছঙ্খলতার নিধারণো- 
পায়ন্বজপ, হিন্দুসমাজনিয়ন্তাগণ সমাজের 
সুথশান্তির যে অকুতপুর্র্ব অনন্তান্ুষ্টিত ভিত্তি- 
স্থাপন করিয়া গিয়ছেন, তাহার প্রতিগমনে 
কি বিষময় ফলের, কি ভয়ঙ্কর অশাস্তির 
উত্পন্তি হয়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশে কবি 
রগ ও মর্তে্যর ছবি পরস্পরের পার্থে সংস্থা- 
পিত করিয়া, প্রকৃতি বৈপরিত্যে উভর চিত্র 


/উজ্জবল করিবার চেষ্টার, অনন্তলন্ধ ফললাত 


করিয়াছেন। 
রোহিনী মর্তা, ভ্রমর স্বর্গ, গোবিন্দলালের 
স্বর্গ ক্ষীণ ভিত্তির উপর নির্মিত বলির়।, 


৪২৬ 


পপ পপ 


সে ভিত্তির গঠন সামগ্রী মধ্য চিত্ত 

ধম ক্ষমতার অভাবহেতু, তাহা মর্তযের 
সর্ষে চর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। রোহিনীকে 
কবি সর্নাগীন মর্ত্যের ছবি করিয়াই 
আঁকিয়াছেন, তাঁহার চরিক্পে কবি এক্সপ 
বর্ণপাত কিছু করেন নাই যাহাতে, মর্তোের 
ভিন্ন, উচ্চতর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় 
রোহিনী-চিত্রের গ্রারস্তেই কবি এক স্থলে 
বলিতেছেন £-- 

“বাবুদের একটা বড় পুকুর আঁছে-- 
নাম বাকণী--জল তার বড মিঠ।- রোহিনী 
সেই খানে জল আনিতে যাঈত, আজও 
যাইতেছিল। রোহিনী এক জল 'আনিতে 
যায়--দল বাঁধিয়া যত হান্কা মেরের সঙ্গে 
হাল্কা হাসি হাসিতে হাসিতে হাল্কা কল- 
সীতে হাল্কা জল আনিতে যাওয়া রোছিনীর 
অভ্যাস নহে। রোহিনীর কললী ভারি, 
চালচলনও ভারি। তবে রোহিনী বিধবা । 
কিন্ত বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে 
পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি 
পরা, আর কাধের উপর চাকুবিনিশ্িতি। 
কালডজিনীতুলা। কুগুলীক্ুতা দোলায়মান! 
মনোমোহিনী কববী। পিতলের কলনী 
কক্ষে) চলনের দোঁলনে, ধীরে ধীরে সে 
কলসী নাচিতেছে--যেনন তরঙ্গে তরঙ্গে 
হুংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়! 
কলসী নাঁচিতেছে। চরণ ুইথানি আস্তে 
আস্তে বৃক্ষট্রাত পুষ্পের মত দৃহ মৃছ মাটিতে 
পড়িতেছিল--অমনি সে রসের কলসী তালে 
তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া ছুলিয়া পাল- 
ভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে 
চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো! 





বঙদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


করিয়া জল লইতে আপসিতেছিল--এমন 
লময়ে বকুলের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল 
ডাঁকিল--কুছুঃ ! কুছঃ! কুহুঃ 1! 

“রোছিনী চারিদিক চাহিয়া. দেখিল। 
আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহি- 
নীর দেই উদ্ধবিক্ষিপ্ু স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ, 
ডালে বসিরা যদি সে কোকিল দেখিতে 
পাইত, তবে সে তখনই- ক্ষুদ পাখি জাতি 
-তখনই সে সে শরে বিদ্ধ হইয়া 
উলটিপালটি খাইয়া, পা 01টো| করিয়া, ঝুপ 
করিয়। পড়িয়া যাইত ৯৯৮ %% গস 
মূর্খ পন্বী আাবার ডাকিল--কুহু! কুহু! 
কুহু !, 

“দূর হ! কালামুখো ! বলিয়া পোহিনী 
চলিয়। গেল । চলিয়া গেল, কিন্তু কোকি- 
লকে ভুূলিল না। আমাদের দূঢ়তর বিশ্বাস 
এই যে, কোকিল অদময়ে ডাকিয়াছিল। 
গরিব বিধবা যুবতী, একা জল আনিতে 
যইঈতেছিল, তথন ডাঁকাটা ভাল হর নাই। 
কেন না কোকিলের ডাক শুনিলে কতক- 
গুলি বিহ্ী কথা মনে পড়ে; কি যেন 
হাঁরাইয়াছি, ধেন তাই হারাঁনতে জীবন: 
সর্বস্ব অপার হইয়! পড়িয়া আছে--যেন 
তাহা আর পাই লা। যেনকি নাই, কি 
যেন হইল না, কি যেন পাইব না । কোথায় 
ধেন রত্ব হারাইয়াছি-কে যেন কাদিতেছে 
ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল-- 
স্থথের মাত্রা যেন পুরিল না-বেন এ 
সারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ কর! 
হইল লা। 

“আবার কুছঃ, কুহুঃ কুহুঃ !--ক্োহিনী 
চাহিয়া দেখিল-__সুলীল অনস্ত গগন নিঃশব 


৮ন দংখয। | ] 


আপা পলাশ সপপাসপনলী জান পালা পিন স্পা 


অথছ্ধ সেই কুছরবের সঙ্গে নুর বাধা । 
€দখিল--নবপ্রস্ষুটিত আন্রমুফ্ুল--কাঞ্চন- 
গৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমি শ্রিত, 
শীতল সুগন্ধপরিপুর্ণ,র কেবল মধুমক্ষিক। 
ব। ভ্রমরের গুনগুনে শন্দিত, অথচ দেই 
কুঁছরবের সঙ্গে স্বর বাধা । দেখিল -সরো- 
ৰরতীরে গোবিনালালের পুশ্পোপ্যান, তাহাতে 
ফুল ফুটয়াছে ঝাঁকে ঝাকে, লাখে লাখে, 
স্ববকে স্তবকে, শাখাষ শাখায়, পাভাষ 
পাতায় যেখানে সেখানে ফুল ফটয়াত্ছে। 
কেহ শ্বেত, কেহ রন্তু; কেহ পীত, কেহ 
নীল, কেহ ক্ষুদ, কেহ বু£ং-কোখাঞ 
মৌমাছি, কোথ।ও ভ্রদর-দেহ বুহববের 
সঙ্গে স্থর বাধা, বাতালোব সঙ্গে তাহাব গদ্ধ 
আসিতেছে--এ পঞ্চম বাধা স্তরে। আৰ 
৫সই কুস্থমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া 
৫গাবিন্দলাল নিজে ।-তাহান অতি নিবিড 
কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়! তীহার 
চম্পকরাজি নিশ্মিত স্বন্ধোপরে পড়িয়াছে_- 
কুন্থুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের 
উপর এক কুম্ুমিতা লতার শাখা আসিক়। 
ছুলিতেছে-_কি স্তন মিলিল! এও সেই 
কুহুরবের, সঙ্গে পঞ্চমে বাধা । কোকিল 
আবায় এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল 
ন্কুউ | তখন, োহিনট সরোবর দোপান 
জবতরণ করিতেছিল'। পরাহিনী, সোপান 
অবতীর্ণ, হইয়া, করাসী জলে ভাদাইয়া দিয়! 
কাঁদিতে বসিল;।” 

কি সুন্দর, আঁশ্চর্ধা। অসাধারণ লিপিহ 

ঈনপুণা! কি অভ্তুর্দাবরনাকৌশল ! 
কসাহিনী-চিত্রের সংপূর্ণতা ইহঠতেই বিদ্যমান 
-রোহিনীর বব ভাব, রোহিনীর হৃদয়, 





 কষ্তকাস্তের উইল। 
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রোহিনীর প্রকৃতি, রোহিনী-চরিত্রের সন্তা- 
বনা এবং যে প্রাকৃতিক অবস্থায়, খাহা প্রকৃ- 
তির যে প্রভাবপ্রাবলো, লে সম্ভাবনার 
প্রকতে পরিণতি, কবি তত্তাব তাহার 
দেবদন্ত ক্ষমতার বলে, এই সংক্ষিপ্ত অথচ 
সমগ্র বর্ণনা মধো সন্নিখিষ্ট ও স্ফুটমান 
করিয়াছেন। বোহিনী জীবনের পরবর্তী 
কাযা বা ঘটনাবলি এই চিত্রের বিকাশ 
বা বাথা। মাত্র। 

উপপ্রি-উদ্ধত কবি লিপি হইতে বোহিনী 
সদ্ন্ধে আমবা আর একটী কথা এই বঝিতে 
পারি যে রোহিনী গ্রক্তির প্রভাব অতি 
সভজ অনুভব করিত । রোহিনী চিত্র 


, বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে, অনেক পরি 


মাথে তাহার অন্থভূতির দিকে দৃষ্টি করিতে 
হইবে। 

বস্গ্কব কোকিণ চিরদিনই ডাকে, 
প্রকৃতির পৌন্দধা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়, 
কিন্ত কোকিলের সে কুত রব এবং বাঁসস্তিক 
প্রকৃতির সে মমোবম শোভা! রোহিনীর মনে 
থে বিগ্ুব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার সমা- 
স্থাপনা সকলে মনেই সেব্ধপ বিপ্ল উপস্থিত 
করে না। তাহার এক কারণ, সকল মনের 
অগুভূতি সমান নহে; আর এক কারণ, 
যাহার] ধর্মজ্ঞানে মনকে সংমত রাখিতে 
অজ্ন্ত তাহারা বাহাজগতের' প্রভাব অন্থুতবু 
করিলে ৪, ততক্ষণাঁৎ মনকে সে প্রভাব হইতে 
আকুঞ্চিত করিতে সমর্থ । তাঙ্বার কেবল 
পাপরু. কার্য্য হইতে বিরভ থাকিতে চেষ্টিত 
নহে, পাঁপের চিনস্তাকেও তাহার! প্রশ্র 
প্রদান করে না, চিন্কে সতত নিয়ন্ত্রিত 
রাখিতে তাহারা চে! করে, অথবা নিরন্তর 


৪8২৮ 


পবিপ্র চিস্তানিরত মন স্টির সৌন্দধ্যঝে 
পাপচিন্তার সভিত সংপক্ত করিতে জানে নাঁ। 
রোহিনী প্রনৃত্তিমূলে এ সকলকে বিলাসের 
সামগ্রীভাবে দেখত, তাহাপ মন সেই পথেই 
অন্ুুধ/বিত হইত । রোহি্ণার অনুভুতি ও 
প্রধল, চিনতদমানর শিক্ষা ও অভ্াসও কম; 
অতএব বলা বাল্য যেরোহ্তা প্রকৃতির 
অতাচারে-রে।হিণার জদয়ভাব, ও রোহি- 
ণার প্রবুত্তিকে ৪, আমরা প্রক্কতির অঙ্গীভৃত 
বলিয়া পরিগশিত করিব--ক্রমে গৌবিন্দ- 
লালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া উঠিল। 
রোহিনীর প্রেমান্ুরাগের ইহতিবুন্্ কাবাকার 
নিজে এইরূপ নিথিক়া গিয়াছেন $--. 

“সেই অবধি নিতা কলসীকঙ্গে রো্ণী 
বারুণী পুক্গরিণীতে জল আনিতে যায়; 
নিতা কোকিল ডাকে, নিতা সেই 
গোবিন্বলালকে পুপকাননমঅধো দেখিতে 
পায়। 

প্যাই হউক, * * গোবিন্দলালের 
রূপ রোহিশীর হদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর 
বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার 
চিত্রপট-উজ্জল চিত্র! দিন দিন চিত্র 
উজ্জ্লতগ, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে 
লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষ - যাক, 
পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ না'ই। 
রোহিণী সহসা গোবিন্বলালের প্রতি মনে 
নে অতি গোপনে গ্রণয়াসক্ত হইল । * « * 

“কেন যে এত কালে পর তাহার এ 
ছর্দশা হইল, তাহা! আমি বুঝিতে পারি না, 
এবং বুঝাইভেও পারি না। গ্ই রোহিপী 
এই গোবিদলালকে বাঁলককাল হইভে 
দেখিতেছে--কখনও তাহার প্রতি রোহিগীর 


বঙ্গদর্শন । 


পপ ৮ লা: ক শা শট শি তি শশী পিলার জপ পাশ ০ শিল্পা 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন ? 


ভানি না। যাহা যাহা ঘটয়াছিল, তাঁহ। 
তাহা বলিয়াছি। মেই ছুষ্ট কোকিলের 
ভাকাডাকি; সেই বাপীতীরে রোদন, 
সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিন্তভাব, 
তাহার পর গোবিন্দলালের অসমক্কে করুণ! 
আবার গোবিনলালের প্রতি রোহিণীর 
বিনাপরাধে অন্তায়াচরণ--এই সকল উপলক্ষে 
কিছুকাল বাপিক়্া গোবিন্দলাল রোহিণীর 
মনে স্কান পাইয়াছেন, তাহাতে কি হয় 
না ভয়, তাহা! আমি জানি না, যেমন 
ঘটয়াছে, আমি তেমনই লিখিতেছি। 

«রোহিন্ী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই 
নঝিল যে, মরিবার কখা। যদি গোবিন্লাল 
হুণাক্গরে এ কথা জানিতে পারে তবে কখনও 
তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামেত্র 
বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ 
কথা বলিবার নহে । রোহিণী অতি যত, 
মনের কথ! মনে লুকাইয়া রাখিল । 

“কিন্থু যেমন লুকীয়িত অগ্নি ভিতর 
হইতে দগ্ধ করিনা আইসে, রোহিণীর চিত্ত 
তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার ৰহন 
করা রোহিণীর পক্ষে কষ্টদাঙ্গক হইল । 
রোহিণী মনে মনে রাজ্িদিন সৃত্যুকামনা 
করিতে লাগিল!” 

আমরা বলিয়াছি, কৃষ্ণকান্তের উইলে, 
কবি কল্পনার শিখর হইতে প্রকৃত জীবনের 
নিয়তর ভূমিতে অবতরণ করিয়া, সংসারের 
চিত্র অস্কিত করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছেন। 

সারে “কার্ধ/কারণ সম্বন্ধ অতি জটিল, 
মনুষ্য হৃদয় ভাবসন্কুল, কখন কোন্‌ ভাবের 
প্রাৰল্যে মন্ষাহদন্ন কোন্‌ পথে ধাবিত হ্ক্ক 


৮ সংখ্যা |] 





যুবিয়্া উঠা! সহজ নহে। বিশুদ্ধ কল্পনার 
স্ষ্টি বুঝিতে তত কঠিন হয় না, কেন না 
এরূপ স্ষ্টির প্রদ্ষ্টনে, তাহার সৌন্দর্য 
সম্পা্দনে, যেরূপ গঠন সামগ্রী বা বর্ণপাতের 
আবশ্তক, কবি তাহার বাবহারে ইচ্ছাধীন, 
সংযোগ বিয়োগে তাহার স্বাধীনতা আছে। 
প্রকৃত জীবন চিত্রিত করিতে হইলে, কবি 
যেরূপ দেখেন সেই রূপ তাহাকে লিখিতে 
হয়, সেরূপ স্থলে কার্ধাকারণ সন্গন্ধ বুঝিবার 
ভার অনেকটা পাঠকের উপর পতিত হয়। 
গ্রাকৃত জীবনের চিত্র কবিগণ যাহা দেখিতে 
পান সর্বদা অবিকল তাহা হইতে গৃহীত হয় 
প্ররূপ নহে! কবির স্যট্টি এরূপ স্তলেও, 
অনেক সময়েই, কল্পনর্শর সাহাঁষো গঠিত হয়। 
তবে প্রকৃত জীবনের জ্ঞান, এবপ স্থলে, 
কবি কল্পনাকে সীয! প্রদান করে। চিত্র 
কল্লিত হইলেও, প্রকৃত জীবনের প্রতিকল্প 
তাহাতে আবশুক। গতিকেই, প্রকৃত 
জীবনে মানুষের কার্যের কারণনির্দেশ কর। 
সর্বত্র যেমন সহজ নহে, কবিরূৃত প্রকৃত 
জীবনের চিত্রও সেইরূপ সকল স্থানে বুঝিয়া 
উঠ! আয়াস সাধা। এক দ্বিকে, যেমন, 
একই কার্ধ্য বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলে সংঘটিত হয় 
বলিয়া ভাহার কারণ নিদ্ধারণে ভ্রমের 


কুষ্ণকান্তেব উইল । 


৪) 


শসার পরকাল পাস | পাপা শোপিস 


সম্ভাবনা, অন্য দিকে, সেইরূপ, সংসারে 
সকল কার্য সকল লোকে একই ভাবে না 
বুঝিয়া, বিভিন্নাবস্থায়, বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন 
বুদ্ধিতে, একই কার্য বিভিন্ন কারণে সংযুক্ত 
কৰিয়! দেখে বলিয়া, এ কাধ্যকারণ সম্বন্ধ 
অধিকশর জটিল হইয়া উঠে। কবে ইচ্ছা 
করিলে তাহার রচিত চিত্রে এ সম্বন্ধ পরিষ্কাবু 
রাখিতে পারেন, কিন্ত কাব্যে সংসারের ভাব- 
রক্ষার অভিপ্রায়ে যদি তিনি অন্তরূপ ইচ্ছা 
করেন, তাহাতে ও তাহার স্বাধীনতা আছে। 
আমাদের বোধ হয় বাঙ্কমচন্ছ তাহার কৃষ্চ- 
কান্তের উইলে সংসারের এই ইন্রজাল কতক 
পরিমাণে প্রতিকল্পিত কন্তিতে প্রয়াস পাইয়া- 
, ছেন। তাহার প্রধান পাত্রত্রয়ের 
গ্রতোকেরই চরিত্র স্থানে স্থানে বুঝিতে 
অল্লার্দিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। চিত্র- 
ত্রয়ের স্বলরেখা নিচয় দৃষ্টিগোচর করিতে 
সময়ক্ষেপ করিতে হম্ব না, অন্তথা কৰির 
অভিপ্রেত শিক্ষার কার্ধা অম্পাদিত হইতে 
ৰাঁঘাভের উৎপত্তি হইত । কিন্ত স্থানে স্থানে 
কবি যেরূপে তুলিকামংযোগ করিয়াছেন, 
তাহাতে যেন কিছু অস্পষ্ঠতার উদ্ভব হই- 
মাছে । অথব! তিনি ঘটনাবলি বিবৃত করিয়। 
বুঝিবার ভার শাঠকের উপর রাখিয়াছেন। 
(ক্রমশ) 
শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী ॥ 





তাই 


মন্বন্তরে মালগুজারি। 


সপ পাশ পাশার স্পাই চে ৫ পাশে. আর 
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বাঙলা যখন কাল মনন্তর বিরাজ 
করিতেছিল তখন কোম্পানী বাহাছবর বাউ 
লার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়া কেবল 
৪1৫ বংসর কাটাইয়াছেন। তখনো কোম্পী- 
নীর রাজন আদায়ের কোন স্ুবাবস্থা 
প্রচাণত হয় নাই। প্রভ্োক জমীদারী 
প্রতোক তালুক তখন সেকালের চিরাচরিত 
পুর্ধব প্রথা মতই সরকারের মালগুজারি দিয়া 
আসিতেছিল ! 

ইতিপূর্বে বাঙলার ন।জিম যাহা পারি- 
তেন জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহ 
আদায় না করিয়! ছাড়িতেন না। ইংরাজের 
অর্থপিপাসা শান্ত করিবার জন্যই নবাবকে 
অনেক সময় বাধ্য হইয়! প্রজাপীড়ন করিতে 
হইত।* জমীদ'রগণ সে পীড়া সহ 
ফরিতেন বটে কিন্তু প্রজাদিগের শোণিত 
শোষণ করিয়া নবাবকে তুষ্ট করিতেন এবং 
নি্বেরাও লাভবান হুইতেন। নাজিম 
এবং জমীদার অথবা জমীদার ও প্রজার 
'মধাবর্তী মুতস্দ্দীগণ সকল সময়েই আপন 
আপন প্রাপ্য বুঝিষ্া লইতেন। এইব্পে 


দেশের অর্থে নকলেরই পেট ভরিত, কেবল: 
রোদন করিয়া মরিত রামধন ও মবারক । 

রাজস্ব আদায়ের এই সকল আলেখ্য 
সন্মুথে রাখিক্কা কোম্পানী ৰাহাছুর স্বক্কং 
নিঙ্জামতী গ্রহণ কিলেন। তখন ভূমিকর 
ছাড়াও দেশে ষফডবিশ প্রকারের কর 
প্রচলিত ছিল-_-তথম সরকার বাহাদুর 
ৰাঙালীদিগকে “গুলিখোর" কানাইয়! অহ্ি- 
ফেন প্রঈতির উপর”"কর আদায় করিতে 
আরম্ভ করিয়ছিলেন, হিন্দুর দেবমন্দির,ও 
সরকাবের সিন্ধৃক পূর্ণ করিবার সহাফ্কতা 
করিয়াছিল। উপযুক্ত স্থানে এ কাহিনী 
বণিত হইবে । 

কোঁম্পানীৰ আমলেও জমীদারগশ 
তাহার্দিগের অধীনস্থ প্রজাদিগের নিকট 
হইতে যথাসাধা আদায় করিক্া লইভে- 
ছিলেন। সরকার বাহাদুর যতদ্দিন ষথারীতি 
রাজস্ব পাইতেছিলেন ততদ্দিন জমীদারদিগের 
প্রপোর কোঁন বিদ্ব ঘটান লাই । কোন, 
ভূম্যধিকারী আপন দেয় রাজন্ব পরিশোধ 
করিতে না পাঁরিলে তাহাকে কাররুদ্ধ 
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৮ম. সংখ্য। | 


হইতে হুইত--তীহার সপ্পন্তির ভার 
স্ব্ং কোম্পানী বাহাহুর অন্্গ্রহ পুর্্বক 
গ্রহণ করিস! দায়ঘুক্ত ভূম্যধিকারীকে 
অবিলম্বে চিস্তামুক্ত ও তার মুক্ত করিয়া! দিতে 
বিলম্ব করিতেন না! অনেকদিন পর্ধান্ত 
বাঙলার এইরপ তীষণ 'অবশ্থা ছিল যে 
অনেকেই কোম্পানীর রাঁজন্ব পরিশোধ 
করিতে না পারিয়া কারাগারে বাস 
করিতেন। মন্বন্তরের বিংশ বর্ম পর্ন যখন 
ইংরাজ বাহাছুর বাঙলার শাসনভার যথা- 
বীতি গ্রহণ কর্ধক্াছিলেন তখন দেখিয়া 
ছিলেন যে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম দরিদ্র হত- 
ভাঁগা বঙ্গবাসীই রাজকারাগার পুণ করিয়। 


রাখিয়াছে-কোনদিন্টী আর তাহদিগের 


মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই । 

কোম্পানীর রাঁজস্বই ইংরাঁজ তহশিলদার- 
দিগের ধান জ্ঞান পরম তপঃ ছিল। বিনি 
উহ্া কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করিতে 
পারিতেন সরকারে তাহার প্রশ'সার অবর্ধি 
থফিত না--অচিরেই তাহাব পর্দোনতি 
হইত। সেকাল ইংরাজ তহশিলদারদিগের 
উন্নতি বা অবনতি, প্রশংসা বা নিন্দার সহিত 
প্রজার স্থখ ও সম্পর্দের কোন সম্বন্ধ ছিল 
না। মুশিদাবাদের কৌন্পীল এবং কলিকাতার 
কর্তাগণ মনে করিতেন বাঙলার জমীদারী 
যেন তাহাদিগের ইজারা! মহাল--শাসন 
করিতে হইবে না, ভাল মন্দ কিছু বিচার 
করিতে হইবে না, রক্ষার কোন বন্োবস্তের 
ও প্রয়োজন নাই,--এ মহালের উন্নতিই 


ম্ধন্ত্নে মালগুজারি। 


১০১ 








হউক আর অবনতিই হউক, যেমন দিন 
ধাইবে অমনি কোম্পানী বাহাছুরের জীর্ণ 
পান্টালুনের বিরাট থলি ছুইটা আপনা 
হইতেই পুর্ণ হইয়া! উঠিবে। তাই, বাঙলার 
ঘে পরগ।। সেকলে যাহা দিতে পারিত' 
সরকার বাহার নয়ন মুদ্রিত করিয়! তাহার 
শেন কান! কডিটা পর্যান্ত তুলক্কা লইভেন, 
কিন্ধ দেশের জন্ত 'অবধ পয়পা বায় করিতে 
হইলেই আকাশের বন্্যেন মাথায় তারা 
পড়িত!* কোম্পানী বাহার যখন প্রথম 
দেশর রাঁজ! হইলেন তখন কবি কাঁলিদাসের 
বাণী 
প্রন্গানামেব ভনার্থং স তাভো বলিমগ্রহীং 
সহস্্রগুণমুতস্টমাদত্তে হি রসং রবি ॥ 
মিথ। হইয়া গেল! 

তখন, “নাবায়' পরিশোধ করিতে করিতে 
বঙ্গের কলুষকগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে 
লাগিল। যে সকল প্রজ। মরিয়া গিয়াছে 
অথবা যাহারা নানা অহ্থবিধার পতিত হইয়া! 
শেষে নয়নজলে তাসিতে ভাদিতে আপনাপন 
গ্রাম পরিত্যাগ পুর্বিক পলারন করিয়াছে, 
তাহাদিগেরই দেয় রাজন্বও জম! হুইতে 
পারিত না! অন্ত যাহার] সেই গ্রামে বাঁস 
করিত তাহাদিগকেই 'নাধায় পরিশে।ধ 
করিতে হইত । রাম, শ্যাম, যদুর কর, হরি 
সিচ্ধু ও সাধু 'জরু গরু, লাঙ্গল” বিক্রয় করিয়া 
করিয়া প্রদান করিত--ন! দিতে পারিলে 
সমস্ত জীবন ধরিয়া লৌহকারাগারের প্রাচীর 
বেষ্টন মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন শেষে নিজ 
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শন 


অস্থি খণ্ড দিয়া কোম্পানীর খণ পরিশোধ 
করিতে হইত।* সে নাধার করেরও 
আবার কোন বাধ! বাঁধি হার ছিল না--উ 
তহশিলদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। 
বাঙলাম্র যখন মন্বস্তর তখন বাঙলার 
অর্থ সংগ্রহের ভার, ইংবাজের এধং লোক 
রঙ্গার ভার পরমেশরের এবং কিয়দংশে 
নবাবেরও ছিল। ইংরাঁজ তাই অর্থ সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন) বিহার যখন শ্বশান 
তথন তথাকার কর্তা সংবাদ দ্িলেন-- এ 
বঙসর দেশের অবস্থা বিবেচনায় মনে হইয়া- 
ছিল বুঝি ২৫ লক্ষের অধিক টাকা আদায় 
হইবে না। কিন্তু এখনহ আমর| তাহার 


শাশশীশীশিশি -াপিশাশি শশী লাশ শসপীপপিপশর শিপ ি 


অনেক অধিক আদায় করিয়াছি এবং ভবসা , 


করি বর্ষ শেষে প্রায় ৩৮1৩৯ লক্ষ মুদ্রা আদায় 
করিতে পারিব)1 কার্ধযকালে কোম্পানী 
বাহাছুর মহানন্দে বিলাতের কৃত্তাদিগকে 
জানাইয়াছিলেন_-পুর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মন্ব- 
স্তরের বংসরে বিহাষ হইতে 
মুদ্বা অধিক আদায় হইয়াছে | 
এ দিকে মুর্শিদাবাদের খাপ কামরায় 
বসিয়া রিল. সাহেব লিখিলেন ঢাকা, পূরণিষ্ন 
ও হুগবি জেলাম্থ সরকারের প্রাপ্য যথারীতি 
আদ্বায় হইতেছে--কোন কোন স্থনে 
অগ্রিমও আদায় করা হইয়াছে । স্থপার- 


৪২৫৭৪৯ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


ভিন্ন এবার সকল স্থানেই নিরমমত রাজ্থ 
আদায় হইবে 8 কোম্পনীর দপ্তর খুলিলেই 
দেখাঁ যায় যে দারুণ ছুর্ভিক্ষ এবং লোকক্ষন 
সত্বেও বিহার এবং বঙ্গভূমির নৃতন বন্দোবস্ত 
পুর্র্ধাপেক্ষা উচ্চহারে সম্পার্দিত হইয়াছিশ 
- প্রতি বিভাগের রাজকর কড়াসধ গণ্ডায় 
আদায় হইয়াছিল তাহার অনুমাত্র ও ক্রুটা 
হয় নাই! খা 

সরকারের কন্মচারীগণ নাশীভাবে নান! 
ছন্দে জানাইতে লাগিলেন যে দেশের অবস্থা 
যেবপই হউক, কোম্পানীর ইষ্ট সিদ্ধি বিষজে 
তাহারা কনে! শিথিল হইবেন না । অনেক 
স্থান হইতে তখন সংবাদ আসিতে লাগিল ঘষে 
রাঁজস্ব বুর্দিই হইবে ।' নিয়ে কতগুলি পত্র 
উদ্ধৃত হইল। সেই সকল পত্র হইতেই 
রাজনাহী, রাজমহল, নদীয়!, ময়েদপুর, যশো- 
হর দিনাজপুর এবং বীন্নভূমির অবস্থা অন্গু- 
মান করা যাইবে; সরকারী দপ্তরে এক্ধপ 
পত্রের অভাব নাই। নিষ্বোন্ধত পত্রশুলি 
কোম্পানীর রাজস্ব নীতির দর্পণ শ্বরূপ। 





[ রাজসাহী স্ুপারভাইজর মি: রাঁউসের পত্র । ] 


(১) কোম্পানীর ঘার্ধিক রাজন্ব তিন 
চারি লক্ষ মুদ্রা বাঁড়িয়াছে। 

৮ অক্টোবর | ১৭৭* 

(২) রাজস্ব বিষয়ে যাহাতে জমীদারগণ 

শৈথিল্য না! করেন অথবা তহশিলদারগণ 





ভাইক্ররগণ বলিতেছেন দুই একটা স্থান 


শি ৬০৯ কী সী গং 


1)০0 


3০751 067)012] 1,00৩ (5০০৫৩ 19608101891) 3 [০৬ 127272, 
00750168600 (96160 00120171005) 9 006) 1720. 

5058 (50৩21 1,505 (59০0 [0০602005060 10 জ্যাক, 1772, 
[651 790 তে 2,২6০), 00121042050 57 706০০706 5770, 
8০78৪] 3506721 [75061 506 3)6]7210716180) 12280178105 7771, 


10791500977) 1792, 


৮ম সংখা! |] 





অমনোযোগী না থাকেন আমি তদ্বিষয়ে 
যথোচিত তীক্ষ দৃষ্ই রাখিয়াছি। (২) 
১৬ জানুয়ারি । ১৭৭১ 
(৩) আমি নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদের বারং- 
বার নিগৃহীত করিয়াছি ও যুবকরাজা এবং 
জমীদারদিগকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়াছি; 
আমি তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে 
বন্দোবস্ত মত প্রাপ্য টাকা অবিলক্ম্ব পরিশোধ 
করিতে হইবে । দেশে দুভিক্ষই থাকুক আর 
বন্তাই থাকুক কোন আপত্তিই শোনা হইবে 
না! ১৯ এ্রেল | ১৭৭১ 
রাজমহল। 
[ রাজমহলের স্থপার ভাইজরের পত্র।] 
সম্প্রতি রাজমহল এবং ভাগলপুর হইতে 





“পাপা বাশি শিস ক পিপিপি 


মন্বম্তরে মালগুজারি। 


শশা পা িশ পাশ সপ ১ শা শালি শ্িপাপাাাহিশিতি 


৪১৩ 





রাজন পাঠাইয়াছি, পরে আমি 
তদপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করিতে 
পারিব। তাহা যদি না পারি, তবে আমার 
অধীনস্থ জেলা গুলির অর্থহীন বিধবংশ ও 
দ্রপশা গ্রস্থ অবস্থা স্মরণ করিয়া এখন আমি 
আপনাদের নিকট যে কৃপার ভিখারী হই- 
হইয়াছি, আপনারা আনন কখনো আমাকে 
পেকপ দয়া দেখাইবেন না। (কিন্ধ ইলি 
ইতি পৃব্বেই হস্তবুদে সামান্য কিছু বুদ্ধি জমা 

দেখাইতে ক্রটা কবেন নাই ।) 
১৬ নভেম্বর । ১৭৭০ 

নদীয়া 

[ন্দীয়ার রাজা কিশোরঠাদের আবেদন ।] 
ঢুর্িক্ষে অনেক প্রজ। মরিয়া গিয়াছে, 


আমি যে 





শা পাশাপাশি শাপাাশীাশীশ শিট শা ০ 
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৪8৩৪ 


পাশ 








ধা 


অনেক দেশতাগা হইয়াছে, তবুও আমি 
ক্লাজন্ব মাপ দিই নাই যাহা বন্দোবস্ত হইয়া- 
ছিল তাহাই আদায় করিয়াছি । (২) 
২৮ শভেম্বর | ১৭৭০ 
শময়েদপুরু । 

[ কৌনসীলের নিকট বিচাঁব সাহেবের পত্র |] 
অবস্থা বিবেচনায় ৭ সকল দিক দেখিয়! 
ঘতর্ব সম্ভব আদার কর! হইয়াছে । কোঁম্পা- 
নীর রাজন্ব আদার কবিভে আমি এবং মহ- 

গুদ রেজা খা চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। 


২8 ডিসেম্বর ॥১৭৭০ 
যশোহব । 
[ যশোহরেব সুপাব ভাইজর রুকৃ 
সাহেবের পত্র |] ূ 
(১) যে প্রকার লোক ক্ষয় হইয়াছে 
তাঁহাতে...আমি সস্তোষের সহিত জানাই- 


শপ, (৯৯৭ ৯ | কাপ কপপ্পাপাসিসি শিস _-শ শি সাশাশীশি পপস্পাাা ০৯৮ শশিশািট 


বঙ্গদর্শন । 


[৮ম বর্ধ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


তেছি, আপনারা যে পরিমাণ আশঙ্কা করিয়া 
ছিলেন, রাজস্ব এবার সে পরিমাণ বাকী 
পড়িবে না। ১লা এপ্রেল। ১৭৭১ 
€২) মহাশয়গণ আপনারা নিশ্চয় জালি- 
বেন অনাদারী টাকা আদাক করিতে আমি 
সাধামত চেষ্টার ক্রটা করিব ন1। 
৩১ মে । ১৭৭১ 
দিনাজপুর । 
| দ্রিনাজপুবের স্ুপারভাইজর লরেল 
সাহেবের পত্র |] 
আপনারা অন্ুগ্রহ পুর্ক দেখিব্ন 
এবাবকাব বরা ( সিক ) ১৮,৮৮,৩৩০ টাকা 
কিন্ধ গত বংসর ৩০শে চৈত্র পর্যযস্ত দিনাজ- 
পূরের খাজনাখানায় ১৪,৬৩,২১৬, টাকা 


পাঁওয়। গিয্াছিল। ৪ঠা মে! ১৭৭১ 


_২০ শা শি পাশা পাশিপ | এগ শি নাশ পশাশীতীশি এাী্পীশপশীস শিস 
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৮ম সংখ্যা । ] 





বীরভূম ।* 
[ বীরভূমের স্থপারভাইঙজরের পত্রোন্তরে 
কৌন্দীলের মন্তবা" ] 


আপনি যে হিসাব দাখিল করিক়াছেন 
ও গত বর্ষের রাজদ্ব আদায় এবং বর্তমান 
বর্ষে আপনি যেদপে আপনার অধীনস্থ জেলা- 
গুলির বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আমরা এ সমু 
দয় দেখিয়া! তৃষ্ট হইয়াছি। প্রথমটা হইতে 
বুঝ! যাইভেছে যে বংসরের অবস্থা বিবেচনায় 
আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তদপ 
আদায় হইয়াছে; পবের্টী হইতে আমবা 
বুঝিয়াছি যে আগামী বর্ষে খাছস্ব অুনক 
পরিমাণে বুদ্ধিই হইবে। মহাশয়, আপনি 


শোৌণিত-সোপান । 


০০২২০ পাপ ০৯ পবা রস পাপ সা সি সস শা 


৪৩৫ 


পপি পিসি পি শশী শিলিসসপাশিপী 





সপে ঞ্রপক পপদ  সপাশ পা শসা পপাপিশিসল | পাশ পপর 


যেবপ মনোযোগ ও আয়াসের সহিত কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্ত, এই সুযোগে, 
আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। 
২রা জুলাই | ১৭৭১ 
এই সকল পত্র পাঠ করিলেই ইহ! 
অন্থমিত হয় যে দেশের লোৌক যদ্দিও 
অনাহা'র মবিয়াছে কিন্তু কোম্পাশীর 
কণ্মচাবীগণ রাজকব আদায় করিতে বিন্দৃ- 
মার9 টা কবেন নাই, বরং কর্মকশলতার 
পণপিচয় দিবাব জণ্য কবেব মাজা বৃদ্ধিই 
করিয়াছিলেন । রাজা দেবীসিণ্হ, দেওয়ান 
গঙ্গাগোধিন্দ এপ” মহম্মদ রেজাশার দেশে 
এজন্য কোম্পানী বাহাদুরের তত দোষ দেখি 
না| (ক্রমশ ) 


শোণিত-সোপান। 


_ম্পিশা শিপ শাাশিাশ পরিজ ৫) এ স্পা পপ পা 


দন্দেলো হঠাত আসিয়া উপস্থিত হও- 
যায় তাহাকে দেখিরা নিনতা মুক্ণ যায়) 
এথন তাহার চৈতগ্ঠ হইল; নের উন্ী- 
লন করিলে, প্রথমেই নেত্রে হর্মেব ভাব 





বাক হইল, কিন্তু পরক্ষণেই, গেপপিকে 
দেখিয়! সে ভ!বটি চলিয়া গেল। নিনেত। 
ক্লোগীলডাব দিকে মুখ ফিবাইয়। ভয় ও 
উদ্দেগ পুর্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাহাকে যেন জিজ্ঞাসা 


শাক পি শট আপ পাশপাশি পাপা 
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৪৩৬ 


করিল-_দন্দোলোর সহিত, না, কৌন্ট পেপ- 
লির সহিত তাহার বিবাহ হইবে? 

গ্রীমতী ক্লোটিলডা এই মুক জিজ্ঞাসার 
অর্থ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হইল যেন 
দুই অঙ্গীকারের মাঝখানে দাড়াইয়া তিনি 
ইতস্তত করিতেছেন । প্রথমে তিনি দন্দো- 
লোকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন 2-- 

“এত দেরীতে এলে কেন? আমি 
নিনেতাকে অন্তের হাতে সমর্পণ 
করেছি ।” 

দন্দোলো, নিনেতার মুচ্ছায় একটু 
অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার 
প্ররৃতিগ্থ হইয়া, উৎসাহের সহিত কথোপ- 
কথনে যোঁগ দিল,-_ 

“নিনেত কে অন্টের হাতে সমর্পণ করে- 
ছেন। আপনি কি তবে আপনার অঙ্গীকার 
বিশ্বৃত হয়েছেন? আপনি চেয়েছিলেন 
আমি ধনী হই! আমি ধনী হয়েছি...আমি 
নিনেতাকে ভালবাসি! . নিনেতাও যে 
আমাকে বই আর কাঁহাকে ভাল বাসে না, 
তার প্রমাণও আপনি পেয়েছেন। আপনার 
মেয়েকে কি আপনি অশ্থখী করতে চান? 
না, তা অসম্ভব !...নিনেতা স্বাদ্দীন, নিনেত। 
আমারই হবে...আপনি জানেন না, নিনে- 
তার পাণি গ্রহণের জন্য আমি কত কষ্ট ভে!গ 
করেছি!” ক্লোটিলডা বলিলেন ১-- 

“তোমার প্রভাগমনের সংবাদ দেওনি 
কেন তবে 1” 

“কোৌন্ট মহাশয় বোধ করি বুঝতে 
পারবেন” - 

এই কথা বলিয়াই, দন্দোলো, কৌন্টের 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল) দৃষ্টি মাত্রে 


বঙ্গদর্শন । 


শী পি শিশীশাশিত শপাশাশিশশি ৮ পাপাপশগস্পালীপপপলীশি ৮৯ শা শাহ পে শালী 


[ ৮ম বর্ম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


০৯ 





০৮ শশী শিস্াতি পাশ 


দন্দোলোর মুখ, মড়ার মত ফাকাশে হইয! 


উঠিল; দুই জনই এক সঙ্গে কি একটা 
কথা বলিয়া উঠিল...ফজ্ভা এবং যাহাকে 
ফঞ্জ! পূর্ঘ দিনে বস্ত্র বিরহিত করিয়া ছিল 
সেই বাক্তি-:এই উভয়ই উভদ্নকে চিনিল। 
এক পক্ষে বিন্মক্ন, অপর পক্ষে হতবুদ্ধিতা_ 
উপস্থিত রঙ্গ দৃশ্ঠের গতি ফিরাইয়া দিল। 
দন্দোলো মাথা হেট করিয়া রহিল, একটি 
কথা আর বলিতে সাহস করিল না। 
কৌন্ট পেপলি এই সময়ে একটু লজ্জিত 


হইয। ছিল, এখন সাহস পূর্বক সম্মুখে 
অগ্রদন হইল এবং শ্রীমতী ক্লোটিল- 
ডাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা 
বলিল £-- নী 


“আমার নিকট আপনি পবিত্র অঙগব- 
কারে বন্ধ হইয়াছেন, আপনার কন্ঠার সহিত 
আমার বিবাহ অবশ্যই হইবে এবং আমি 
আশা করি এ লোকটি এতে কিছুমাত্র বাধ! 
দেবে না! আমিযা বলচি তা ঠিক কি 
ন!?”--এই কথা বলিয়া অবজ্ঞার ভাঁবে 
সন্তবস্ত দন্দোলোর দিকে মুখ ফিরাইল। 

দন্দোলো কোন উত্তর কব্িল না; 
তাহ!র অন্তরের মধো ভয়ানক একট! যুঝা- 
যুঝি চলিতেছিল। যে সমক্নে 'সে মনে 
করিয়াছিল সুখী হইবে ঠিক সেই সময়েই 
স্থখ তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। 
দন্দোলো ধর্মী হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, এবং 
যাহাকে পাইলে তাহার অহ্গতাপের তীব্র- 
তার কিছু লাঘব হইত সেই ললনাকে আর 
একজন লইয়া গেল, তাহাকে আর সে 
পাইবে না-দন্দোলোর পক্ষে এটা একটা 
বিষম ব্যাপার -_কেননা আমরা জানি 


৮ সংখ্যা |) 


দন্দৌলো৷ নাছোড়বন্দ] লোক, সেই ত মনে 
মনে সঙ্চল্ল করিফ়্াছিল--ডাকাতি করেই 
হউক, হত্যা করে হউক, নিনেতাকে আমার 
পেতেই হবে। 
একটু উপহাসের ভাবে কৌন্ট বলিলেন _ 
“মৌনে সম্মতিলক্ষণ; অতএব আমি 
আজ রাত্রে আমার প্রিয়তমা বাগদবাকে 
বিবাহ করব। কেবল এই দুঃখ, এই উং- 
সবের দিনে একটা উৎপাত এসে জুটে'ছ।” 
দন্যোলো কুদ্ধ হইয়া বলিল £_- 
তুমি নিনেতাকে বিবাহ করবে! 
কিন্তু তা কিছুতেই হবে না) আমি জানি না 
এ লমন্তের পরিণাম কি হবে, কিন্কু এ কথা 
আমি নিশ্চয় বল্তে প্মরি নিনেতা তোমার 
স্ত্রী কখনই হবে না)” 
কোন্ট মৃুস্বরে উত্তর করিলেন :-_-“তার 
পরিণাম এই হবে-দশ্থামহাশয়, যদি তুমি 
বেশী পীড়াপীড়ি কর, তোমাকে ফাসি 
দেওয়াব |” 
দন্দোলো আবার পূর্ব স্থিরভাব 
ধারণ করিল; এদিকে, আর সকলে, এই 
অভিনয়টা কোথায় গিয়া শেষ হয় তাহারই 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
--পআমি তোমাদের বল্চি এ বিষাছে 
ও কখনই বাধা দেবে না; আর আমি ইচ্ছ 
করলে, এই কথা ওরই .মুখ দিয়ে বলাতে 
পারি)” * 
দন্দোলো শুধু এইরূপ উত্তর করিল £-_ 
-পক্সামি ফিরে যাচ্ছি”_--এবং এই কথা 
বলিয়াই প্রশ্ন করিল। যাইবার সময় 
নিনেতার পানে চাহিয়া একবা শেষ দেখা 
দেখিয়া লইক্ব। শেষে কি না জানি ঘটে 


শোনিত গোপান। 


৪৩৭ 





সাপ পপি». সিম শপে পিসী পাপ পেশা সপন পাপা 


এই আশঙ্কায় উৎকষ্টিত হইয়া নিনেতা 
উহাদের কথা শুনিতেছিল । 

দন্দোলোর আকন্মিক গ্রস্থানে, ভীমতী 
ক্লোটলড। বিশ্ময়াভিভূত হইলেন এবং এই 
সমস্ত বাপারের কারণ কি মন মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। কিন্ধ সহস্র চেষ্টা করি- 
যাও এই রহসে'র তিনি-কোন কৃপকিনারাই 
পাইনেন না যদি কৌ-্ট এই বিষয়ে ছুই 
একটা কথ না বলিতেন। স্তাহার কথাতেই 
ক্লোটিলডার সন্দেহ হইল, যেন এক একটা 
মন্ত্রের দ্বারা পেপলি দন্দোলোকে বশীভৃভ 
করিয়! রাখিয়াছে 1-_-“দেখুন.মাঈষের জীবনে 
এমন কতকগুলি গুপ্ু কথা থাকতে পারে 
যে সেই গুপ্ত কথার উপরেই তাহার জীবন 
নির্ভর করে)--গুপু কথাগুলি যেন তাহার 
জীবনের চির সহচর হয়ে অবস্থিতি কৰে। 
দন্দোলো এ কথা বিলক্ষণ বোঝে,_-তাই 
আপনার প্রতিজ্ঞা পুনঃ শ্বরণ করিয়ে দেবার 
জন্য সে আর এখানে আদ্বে না, আমি 
নিশ্চয় করে বল্‌্তে পারি” 

দন্দোলো একেবারেই প্রস্থান করে নাই 
- একটা পত্র হস্তে করিয়া আবার ফিরিয়। 
আদিল এবং এইন্মপ বলিল £-_ 

“তোমার ভারী ভূল, সেসালোর গির্জায় 
কালই আমি শ্রিয়তমার সহিত পরিণয় সুত্রে 
আবদ্ধ হব।” ক্লোটিলডার দিকে ফিরি 
কৌন্ট বলিলেন :__লোকটা পাগল ! 

“পাগল কি না একটু পরেই দেখা যাবে 
তখন আমি তোমাকে ঘা বল্ব তাই শুন্তে 
হবে।” 

“তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে 
পারচিনে, আর বোধ করি তুমিও আমার 


৪৩৮ বঙদর্শন। [ ৮ম বর্ম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ । 


কথা বুঝাতে পারচ না। তা, এদের কাছে 
আমি এখনি একটা গল্প বল্ব, তাতেই 
তোমার সমস্ত পাগলামি ছুটে যাবে ।” 

--আচ্ছা “মাইকেল” ভায়া টুমি একবার 
চেষ্টা করে দেখ, আমিও ওদের আমোদের 
জন্য বল্ব,অরণোর কোন্‌ অংশে ওরা 
আসল পেপণিকে পেতে পারেন। তুমি 
অতি বদ্রকমে পেপলিব্ নকল করচ।” 
এই কথায় কোন্টের মুখ পাঠ্ধর্ণ হইয়া 
গেল এবং সহসা দন্দৌোলোর নিকটে আসি! 
মৃত্রন্বরে বলিল ১-- 

ঘা বল্চ তার প্রমাণ £” 

-্গ্রামাণ ' আমি দেখাতে পারি যদি 


তুমি ইচ্ছা কর | তোমার বভুমানাম্পদ পেদো- 


লিনো তোমাকে যে পত্র লিখেছিল, আর 
'অরণো তুমি যে কোর্ভাটি ছাড়তে বাধ্য 
হয়েছিলে, সেই কোর্ভার পকেটের মধ্যে 
এই পত্রখানি ছিল--এই পত্রথানি কি 
চিন্তে পার ?” 

সেই পত্রে এই কথাগুলি ছিল 3-_ 
প্রিয় মাইকেল, 

জোত্দার মাঁতেয়োর কণ্তা নিনেতাঁকে 
তৃমি ভালবাস; অবগ্য তান রূপলাবণোর 
জন্যই তুমি তাকে ভালবাস, আর ভাঁল- 
বাস বোধ হয় ভার ধন রশ্র্যোর জন্য; 
পেপ্বির কৌন্টের সহিত তাঁর বিধাহ হবার 
কথা; এইবার আমাদের হছুজনের খুব 
একট! দাও মারবার অবসর হয়েছে। 
কৌণ্টকে হবু শ্বশুরও চেনে না, বাক্দন্তা 
কন্তাও চেনে না। আমি জানি, কাপ 
কোন্ট নিকটবর্তী অরণো, রাত্রি যাপন 
করবেন। এসে আমরা তার প্রতীক্ষায় 


স্পা পপ পাত 
৮৮৮০৮ পিপি 


থাকি। আর ষে -সময়ে তুমি তাকে 
“বৈতরনী নদ পার করাবে (ষে কাজে 
তোমায় খুর্ধ'রফত আছে) সেই সময়ে আমিও 
তোমার কতকটা সাহায্য করতে পারব । 
তুমি কৌন্টের নাম ও উপাধি ধারণ করে 
তুমিই নিনেতাকে বিবাহ করবে। অবশ্য 
আসদ কাজের সময তোমার কোন সাহায্য 
করতে পারব না-কেননা ও কাজে আমার 
রুচি নাই ; আমি শুধু তোমার চাকর সাজ্ব; 
এবং বিবাহের ছুই দিন পরে শ্বশুরের কাছ 
থেকে তুমি যে টাকা পাবে, আমাকে তার 
ভাগ দিতে হবে । তার পর, তুমি যাঁকে এত 
ভালবাস, তার মন যোগাতে থাক, আমি 
ততক্ষণ ফঁন্সে গিয়ে আমোদ আহলাদে জীবন 
কাটাই। এ প্রস্তাবে তোমার যদি সম্মতি 
থাকে, আজ সন্ধ্যার সমগ্ন তোমার জঙ্; 
অপেক্ষা কর্ৰ। 
পেদ্রোলিনো 1৮ 

জাল্‌ কৌন্ট পেপলি ( এখন হইতে তাহাকে 
আমরা মাইকেল বলিব) লজ্জা মাথা হেট 
করিয়া রহিল; কিন্ংক্ষণ পরে, ক্রোধভরে 
দন্দোলোর এপরতি এবং ঈর্ধাভরে নিনেতার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মুখের ভাঁকে 
স্থিরসঙ্কল্মহীনতা ও নৈরাশা প্রকটিত হইল । 
তাহার হৃদয়ে ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতে- 
ছিল, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছিল না। 

পাপের দ্বারা সে যাহা অর্জন করিয়!- 
ছিল, এইবার তাহা ত্যাগ করিতে হইবে 
--তাহা অপেক্ষা ভাগ্যবান, তাহার স্নে 
প্রতিদ্বন্দ্বী সেই এখন নিনেতাঁকে আছ 
করিবে। ছুই জনই এক পথের হাত্রী। 


৮ম পংখ্যা। 


জনই আত- 


নই দর্সা- 







নিনেতার প্রেমে মুগ্ধ হই 
তারী হুইয়! ধড়াইয়াছে_ 
বুতি অবলম্বন করিয়াছে। 

এই সময়ে মাইকেলের হঠাৎ একটা 
উপায় মনে হইল | পেদোলিনোর নিকটে 
গিয়। সে মৃদশ্বরে ছুই চারিটি কি কথা 
ঘলিল। পেদ্রোলিনো ছন্মবেশী প্রহর 
আদেশে একট| টেবিলের নিকটে গিয়া 
উপস্থিত হইল যখন নিনেতা গছ? যায় 
সেই সময়ে তাহার জন্য যে পানীয় প্রস্থত 
হইয়াছিল, সেই পানীগ্স সেই টেবিলের 
উপরে ছিল। সে হাত বাঁড়াইয়া অলিতে 
কি একটা শুঁড়া তাহার মধো নিক্ষেপ 
করিল । তাহার পর্ন মাইকেলের নিকটে 
গিয়া তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহাকে 
ইঙ্গিতে এইব্প জানাইল। তথন মাইকেল 
সুখে নির্বিকার ভাব ধাবগ করিয়! স্বাভাবিক 
স্বরে ভ্ীমতী কোটিল্ডাকে বপিল/৮ 

__«আপনি প্রথমে দন্দোলোর নিকটেই 
গ্রুতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হয়েছিলেন, অতএব ঁ 
গ্রতিদ্তঞার ফল সেই তোগ করুক, নিনে- 
তাঁকে সেই বিবাঁহ করুক ।” 

এই কথীয়, বালিকার চক্ষু আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে, 
নিনেতার পিত! সেই পানীয়ের সাজ্ঘবাতিক 
পাত্রটি হাতে করিয়া নিনেতাকে দিল। 
নিনেতা পাত্র হইতে সেই পানীয় পান 
করিল। 

মাইকেলের মুখ, একটা ভীষণ নারকী 


শোনিগ সোপান । 


১০ ্ ০ সপ শপ মি 
শে পাশপাশি 


১৯৯ 


পাপা শিপ 


তাবে উজ্জ্রল হইয়া উাঠল। প্রতিশাধ জনিত 
সুখের আবেশে কাপিতে কীপিতে সে 
বলিল; 

_ “সুধী হও দ্রন্দোলো, আমার উপর 
সন্কট হওয়া তোমার উচিত।” 

দন্দোলো কোন উত্তর বণিল না; কিন্ত 
এই কথাগুলি মাইকেল এমন তত্র কর্কশ 
স্গংর বনিয়াছল যে, দন্দালো শিহরিয়! 
উঠিন। 

মাইকেল ও গেলোলানো, হভভাগিনী 
নিনেতার প্রতি শেষ দূ নিক্ষেপ করিয়া 
এনং তাহার ভাবী পতির সন্ব প্রকার স্থখ 
সথৃন্নি কাম করিয়া, ক্ষেত বাড়ী হইতে 





* তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। 


কিয়ংক্ষণ পরে, নিনেতা তাহার ভাবী 
পতির কোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল) 
বক্ষের স্পন্দন থামিল, শরীর শ্রীতল হইয়া 
পড়িল। দন্দোলো, রোষ সহকারে বলিয়া 
উঠিল; 

_-“তী পিশাচেরা বিষ গ্রয়োগ করেছে! 
নিনেতা, আমি এর প্রতিশোধ নেব। 
প্রতিশোধ নিয়ে তবে আমি মব্র--এখন 
পৃথিবীতে আমার এই মাত্র কাঁজ।”” এই 
কথা বলিয়! দন্দোলে নিনেতাকে বহন করিয়া 
একট। পাশের ঘরে স্থাপন করিল। দ্য 
পতি ফর্া একট। শয্যায় শিয়রে নতঙাগ 
হইয়া বালিকার মৃতদেহের সম্মুখে শিশুর 
যায় ক্রন্দন করিতে ল!গিল। 


(ক্রমশ ।) 
গ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৪৪০ বঙচাদর্শন | [ ৮ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। 


আতৃপ্তি। 
বল মোরে বল পুন বল বারবার 
বল সে অমৃত বাণী, হধিত শ্রবণে 
শুনি ন্ব্ণ একতন্্রী রশিত নিকণে 
হিয়ার স্পন্দনচ্ছন্দ মিলিত বঝঙ্কার। 
বল মোরে বাস ভাল, বল পুনরাস্প, 
ফেণিল তরঙ্গ-ভঙ্গ-মৃখরিত সুরে 
তট-ভূমি চুমি চুমি সিন্ধু যথা গায় 
একটি প্রণয় গীতি ফিরি ঘুরে ঘুরে। 
অলি বারবার ফিরি একটি গুর্কীন 
গাহে মুকুলের কানে, একটি রাগিণী 
গাছে পিক চুতশাখে চির পুরাতন 3 
হৃদয় মন্দিরে মোর দ্বিবস যামিনী 
বাজুক কণক ঘটা প্রহরে প্রহরে 
প্রণয়-আশ্বাস-ভরা তব কণ্ঠস্বরে | 


উ্রীঃ-- 


৯ শপ সিসি 





বিজয়িনী। 


আমার হদয় খানি লহনি হরিয়া 
নিমেষের সন্মোহনে ; রূপ-বহ্কি মাঝে, 
উন্মন্ত পতঙ্গ সম, অন্ধকার সাঝে 
পড়ি নাই মৃত্যুলোভী। লয়েছ জিনিয়া 
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সক্ষ-আকর্ষণে 
অপ্রমন্ত চিন্ত মোর, হেমন্ত নিশীথে 
ত্াাম-তৃণ ধল-রাজি যথা ক্ষণে ক্ষণে 
হিমানীর কণা গুলি নিঃশব্দ ইঙ্গিতে 
বক্ষমাঝে লয় টানি; অরণ্যের স্থানে 
ধীরে দীরে গ্রাম খানি বর্ষ বর্ম ধরি, 
ক্রমে যথা উঠে ফুটি, কুটারে, উদ্যানে, 
শ্য ক্ষেত্রে, সখ শোভা-সফলতা ভরি, 
দয় প্রান্তর মোর গহন বিপুল 
তেমনি করেছ আজি এন্বর্য্যে অতুল ! 


শ্রী; 


শোক। 


ঠি 
ডাকো 
ড 


শোক কি? সে নহে ছুঃখ, অসহা সে শখ, 


মহিতে পারে না যাহা অস্থি মাংস মেদ, 
বলিয়া পেখিয়! যায় চূর্ণ করি বুক, 
বক্ষেতে বিধিয়া যাহা কক্ষ করে ভেদ! 


শোক কি ? বিরহ নহে, অসহ্‌ মিলন ;-- 
বাছির হইতে যাহা তীব্র বেগতরে 
হৃদয়ের রন্ধে, রন্ধে, করি অন্বেষণ, 
আগ্রছে আত্মারে আত্মা আত্মল।ৎ করে ! 


শিস 


শোক কি? বিলীপ নহে, বীজমন্ত্র তার; 

শোঁক কি? নিরাশ নহে, নব আশা ভরা, 
শোক কি? সন্গযাস নহে, গ্রীতি ফুল হার; 
শোক কি? বিশ্বৃতি নহে, আপন! পাসরা ! 


দেবতা পেয়েছে সুধা, মানুষেরা শোক, 
রুতার্থ সৌভ্ডাগ্যশালী ধন্ধ নরলোক ! 


গ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস॥ 


জনেরও 


বঙ্গদর্শন। 


“স্পট টি ও-্স্্পস্পা 


লক্ষমণমেনের পলায়ন-কলহ্ক ।*% 
শাস্তি পিন 


প্রথম তাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, লইলর পর, তাহা ক্রমে নিরক্ষর নরনারীর 
অথচ দ্বিভীর ভাগ মুদ্দিত ও প্রকাশিত হইয়া নেরট, সুপরিচিত হইয়া উঠিম্নাছে! এত- 
গিয়াছে, এপ গ্রন্থ সকল দেশের সাহিতোই কালেন পর সম্প্রতি একজন শ্ুনিপুণ চিত্র- 
নিতান্ত সুছল্লত। কেবল বঙ্গদাহিত্যেই কর তাল লঙ্টয়া একখানি চিত্রপট রচনা 
একপ একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিতে পাগয়া করিয়া, লক্ষণাসেনের পলায়ন কলঙ্ক চিরশ্মর- 
ধায়। তাহার নামবাঙ্গালার ইতিছান”। &ণীয় করিবার চেষ্টা কবিয়ানছন।* যাহা এই- 
পুশাশ্্েরক বিষ্ভামাগব মহাশয় সেই “€অদ্বি- কপ বাঙ্গালীব গণ্হ গুছে চিরপরিচিত হইয়া 
তীয় গ্রন্থ র্চন। করিঘ্! যেন্ধপ বিচার বুপ্ধর উঠিয়াছে, তাহা! যে সর্দথা অনীক, এখন 
প্রাখর্ধ্য প্রক্গাশিত কবিঘাছি:লন, তাহার তাহার আলোচনা করিতে অনেকে অস- 
্রন্কত মর্ধাদ। অগ্রভব করিতে অপমথ ছইন্খ, ম্মত হইতে পারেন কিন্তু স্বদেশের ইতি- 
তাহার জীবিত কালেই অনেকেই বাঁলার হাসের সকল ঘটনাই স্বাধীন ভাবে আলো- 
ইতিহাসের প্রথমভাগ রচনা করিবার জন্ত চনা করা কর্তব্য_যাহ! সত্য তাহা নির্ণগ 
বান্ত হইয়া উঠিযাছিলেন। তাহার ফুল, করিয়া প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধন কার্যে 
বঙ্গদাহিতো এক অলৌকিক উপাখ্যান হস্তক্ষেপ করা কর্তবা,__-কালবিলন্বে অসত্য 
ইতিহাসের মর্ধ/দালাভ করিয়া, সকলের কখনও সত্যের মর্ধ্যাদা লাঁভ করিতে পাবে 
নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না। লক্ষণসেনের পলায়ন-কলক্কের মুলে 
বন্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয় অথবা লক্ষণ- আদৌ কোন সত্য সংশ্রব বর্তমান আছে 
সেনের পলায়ন-কলক্ক ! ই কলক্ককাহিনী কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে 
বন্যাতাড়িত আবর্জনা রাশির ন্যায় রঙ্গালরের আলোচিত হইবে। পুর্কে-অনেক বার 
ছারদেশে পুঞ্তীকৃত হইবা মাত্র, তদ্বারা অর্থো- “বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়” সমালোচনা 
পার্জনের সুযোগ লক্ষ্য করিয়া, বঙ্গরঙ্গালযপ কৰিতে গিয়া, প্রসঙ্গ ক্রমে লক্ষণসেনের 
তাঁহাকে পরম সমাদরে ক্রোড়ে ভুলিয়া পলায়ন-কলক্কের কিছু কিছু আলোচনা 





আস 





শি লী শী শশী ীশীশ্্াা্ীক্াশটীটী 
* যুক্ত নুরেজ্রনাথ গানগুলী কর্তৃক অস্থি চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজনাহী শাখ। লাহিত্/-পরিষদে 
তৃতীন্ন বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত। 


৪8৪২ 


করিয়াছিলাদ।* এখন চিত্রপট প্রকাশিত 
হইতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে--বঙ্গ- 
সাহিত্যে বা] প্রকাশিত হয়, সকল শিক্ষিত 
বঙ্গবামী তাহা পাঠ করেন কিনা মনেহ। 
বক্তিম্নার খিলিজির বন্গ(গমননর ঘষ্ঠিবর্ষ 
পবে স্থবিখ্যাত গ্ুলমান ইতিসাস লেখক 
মিন্হাজ ই সিরাজ এদেশে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন । তিনি “তবকতৎই নাসপী' নামক 
দিল্লী সাঘ্াজোর মে হতিহাস রচনা ২ রয় 
গিয়াছেন, তাহার শি পরিচ্ছেদ গুসঙ্গ- 
ক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সর্পক্গপু কাহিনী 
উল্লিখিত হইয়াছে । ত15।/৩ লিখিত আছে 


-বক্তিয়ার সপ্ুদশ অশ্বারোহী লইয়। 
-ন্ওদিয়া?, নামক রাজধানীতে উপনীত 


হইবামাত্র “রায় লছমনিয়” নামক হিন্দু 
নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। মিনহাজ 
বিচার নিপুণ আ্ঁতিহাসিকের ন্যায় এই 
কাহিনীর সত্াসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া 
লিখি! গিয়াছেন--যাহাব! বক্তিয়ারের সহিত 
বিজয় যাজায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের 
মুখে মিন্হাজ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া 
ছিলেন। মিন্হ'জের গ্রন্থ প্রমাণ রূপে 
উল্লিখিত করিয়া, বিদ্যালয়ের পাঠ পুস্তকে 
এই কাহিনী স"কলিত হইবার পর, ইহ] 
ক্রমশঃ সর্ধত্র প্রচারিত হুইয়া পড়িয়াছে। 
ইহার মুল প্রমাণ মিন্হাজের গ্রশ্থ --এক মাত্র 
প্রমাণ মিন্হাজের গ্রন্থ--তাহাঁও এক মাত্র 
বুদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যাক্িকা। বক্তি- 
মার থিলিজির বঙ্গাগমনের যণিবর্ষ পরে 
এ দেশে আসিয়া মিন্হাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের 
নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া- 


্ধ নবপধ্যঘ বঙ্গদর্শন ইহ বিশ্তৃততাবে গরস্থশিত 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫1 


ছিলেন বপিয়া লিখিয়া গিয়।ছেন--তিনি 
তখন অশীতিপর বৃদ্ধ-তাহার সত্য নিষ্ঠ! 
বা আম্মগৌরব ঘোষনার প্রলোভন কতদূর 
প্রবল ছিল এতকাল পরে তাহার মীমাংসা 
করিবার সম্ভাবনা নাই ! 
মুলমানাগমনের অবাবহিত পুর্ববন্তী 
'গ বাহার! এ দেশের রাজমি হাসন অলন্কৃত 
কবিতেন, ক্সে সকল স্থগৃহীতনাম1! নরপাল- 
গণের নানা শাসন লিপি আবিষ্নত হইয়া, 
আমাদিতগব নিকটে যে সকল পুরাতত্ের 
দ্বার উদঘ।টিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ 
অশ্বাবোহীর অলৌকিক দিগিজয় কাহিনীর 
সাঁনপ্রশ্ত রক্ষা করিতে পারে না। বাংলার 
ইতিহাসের প্রধান ছ্ভাগা সকল যুগেই সমান 
ভাবে বর্তমান,সকল যুগেই তাহা বিজে- 
তার বিদ্বেষপুর্ণ বিকৃত লেখনী হইতে প্রস্থত 
হইয়াছে, কোন যুগেই দেশের লোকে 
দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আয্জো- 
জন করেন নাই। 
বক্তিয়ার স্বাধীন ভাবে প্রাচা ভারতে 
সাম্াঁজা সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়া কিয়ৎ 
পরিমাণে কৃতকার্ধা হইবামাত্র, দিীর মুসল- 
মান বাদসাহ, তাহাকে দিল্লী সমাজ্যের অন্ত- 
ভূক্তি করিবার জন্য লালাঁয়িত হইয়া! উঠিয়া 
ছিলেন ; ইহাঁর জন্য প্রথম হইতেই দিল্লী 
সাম়াজ্য এবং গৌড়ীয় সামাঁজ্যের মধ্যে কলহ 
ঘটিত হইবার স্ুত্রপাত হয়,--এবং ইহার 
জন্যই দিলীর ইতিহাসলেখকগণ দিল্লীর 
গৌরব ঘোষণা করিস, গৌড়ীয় সাআাজ্যের 
কলঙ্ক কীর্ভন করিন্বা ইতিহাস রচনা করিতে 
প্রবৃত্ত ্ছন। যে সকল মুসলমান বীর শোঁপিত 





হইয়ছিল । সং সং। 


৯ম সংখ্যা । ] 


পাস পিস 





সল্প শিস স্পাীশ শাসিত তি ই 


ক্ষয় করিয়া গৌড়ীয় সাম্াজোর অধিকার 
বিস্তার করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর তাহাদিগের 
কোনরূপ সহাম্নতা সাধন ন! কৰিয়াই, তাহা- 
দিগের বিজয় গৌরবেব ফলভোগ কব 
বার জন্য আালায়িত হ্ইম়" উঠিম্াছিলেন। 
দিল্লী সাম্র'জোর ইতিহাস লেখকের পক্ষে 
এই সকল কারণে গৌড়ীয় মূপলমানগণের 
দিগ্রিজয় ব্যাপারকে অনারাসন্ন অকিঞ্চিং- 
কর যুদ্ধগৌরব বলিয়া ব্যাধ্যা কৰা অভান্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। মিন্তাজের কাহিনী 
আদৌ কোনও দ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে 
মংকলিত, অথবা তাহার কগোলকলিত মাত্র, 
তদ্িযয়েও অন্দেহশৃন্য হইবার উপ! নাই । 


যাহা হউক, বক্তিয়াব ধিলিজির বঙ্গাগমন 


সময়ে এ দেশ বাঁ, মিথিলা, ববেন্দ, বগ 
এবং বাঁগ্ডী নামক ভাগপঞ্চকে বিভক্ত 
থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের 
গ্রস্থেই দেখিতে পাই । ততংকালে এই পণ 
বিভাগ গৌভীয় সাম্রীজার অন্তর্গত ও এক 
রাজার অধীন ছিল । বিকমপুব, লক্ষণাবী 
এবং লঙ্ক্লৌব নামক তিন স্তানে তিনটি রাজ- 
ধানী প্রতিঠিত ছিল৷ এই বণনায় “ নওদিয়” 
নামক স্থানে কোনও রাঁজধানী সংস্থাপিত 
থাকিবার উল্লেখ নাই । “নও দিম” কোথায় 
ছিল,-তাহা রাজধানী, হইলে তত্প্রদেশে 
মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, 
_ক্লীয় লছমনিয়াই বা কাহার নাদ-- এ 
সকল প্রশ্গের কোনরূপ সছুন্থর প্রাপ্ত হইবার 
উপায় নাই । 

গোঁড়ীয় ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যবর্তী খালিম 
পুর নামক আধুনিক গ্রামে ধশ্মপাঞজ্জ নামক 
নর্পাঁলের যে তাত্শাসন আবিষ্কৃত ও নবর্গীয় 


লঙগমণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক । 


শপ ০ স্পীশপ ৮ এ "7 িপিস্পাশ তি 


৪8৪৩ 


চে -্শ 


উমেশচন্্র বটবাল মহাঁশয়ের যখ্জে প্রকাশিত 
হয়, তাহা-ত দেখিতে পাঁওয়। যায়,_-ধর্মগাঁজেৰ 
রাজধানী পাটলিপুত্রেই সংস্থাপিত ছিল। 
তিনি মগধাধিপন্তি হইয়া, গৌতীম্ন সামাজ্যের 
কিয়দ শে অধিকার খিস্তার করিয়াছিলেন। 
মুঙেছর আখিম্বত দেবপাল নামক নরপালের 
তাম শাসনে দেখিত পাওয়া যায়--ততকাঁলে 
রাজধাণী মৃদ্গগিবি নগরেই সন্দ্বাপিত ছিল। 
তাহ! পব বঙ্গড়মির নানা স্থানে-_ পূর্ব 
এব, উত্তৰ বঙ্গে-পাল-নবপালগণের রাজ্য 
ও বাঁজপাশী সংস্থখপিত হইবাব পরিচয় নানা 
শনন-লিপিতে পাণ্ত হওয়া বায় । পাবনার 
অন্থগত মাধাই নগবে আবিদ্বত লক্ষণ সেন 
দেবের একখানি তাম্রশামনে দেখিতে পাওয়া 
যায়_-“করাও ক্ষত্রিয় বংশের” সেন নরপাঁল- 
গণ বঙ্গভমিতে কিবপে অধিকার বিস্তার 
করিরাছিভেন। এই রাজ বংশের বিজয় 
সেনদেণ নানক মব্রপাপ রাজসাহীর অন্তর্গত 
ববেক্র প্রদেশে গ্রচায়েশ্বর মন্দির নামক 
মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে যে ফলক লিপি 
রচন। করাইনা ছিলেন, তাহাতে বিজয়মেন 
দেবের বিজয় কাঠিনী উলিখিভ আছে । বিজয় 
সেনের পুর বল্গাল সেন গোড়াধিকার করিয়া 
«“গৌডেগ্ধব" নাম গ্রহণ করেন। তিনিও 
বীত্র কখত্তির জন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাব পুত্র'“লক্ম সেন দেব পশ্চিমে কাশী 
এবং প্রার্নে কামবূপ পর্যন্ত বিজরলাভ ককিয়া 
বীর কীর্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 
মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বজেন--এই 
নরপতির নামানুসারে পুরাতন গৌড় মগের 
নম “লঙ্গাণাবতী” বলিয়া পরিচিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। অনেক দিন পথ্যস্ত এ দেশের 
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মুসলমান রাজ্য দিলীর ইতিহাস লেখক দিগের 
গ্রন্থে ল্গমণাবতী রাজ্য বলিয়াই উলিখিত 
আছে। লক্ষাণ সেনের বীর পুত্র বিশ্বন্দপ 
সেনের শাসন লিপিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়! 
“গর্গযবনান্বয় প্রলয় কাল রুদ্র” 
নামে পরিচিত ছিলেন। মিন্হাজ যখন 
এ দেশে পদার্পণ করেন, তখনও ( বক্তিয়ার 
খিলিজির বঙ্গাগমনের ষঠি বর্ষ পরে৪) 
পূর্ববঙ্গে লক্মণসেনের পুতব্রগণেব অক্ষু 
আঁধকার বর্তমান ছিল--তদেদশে তখন পর্যাস্ত 
মুসলমান শাসন বিশ্তুত হইতে পায়ে মাই। 
শাসন লিপির ও মুসলমান ইতিহাস 
লেখকের এই সকল উক্তির সমালো্ন! 
করিলে বুঝিতে পারা যায়--বক্তিয়র সহজে 
এ দেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন 
নাই তিনি যেখানে অধিকার বিস্তার 
করিয়াছিলেন, তাহা লঙ্গমাণাবতীর নিকটবর্তী 
কয়েকটি পরগণা মীত্র এবং সেখানেই মুসল- 
মানদিগের সর্ষ প্রথম জায়গার লাভের 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধাঁপক ব্রকমান 
পুরাতন বঙ্গভূমির ভৌগলিক ও অ্তিহাসিক 
তথ্য সংকলনের জন্য প্রভৃত অধাবসায় 
ক্বীকার করিয়া ষে প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন -: 
দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে 
একটি সেনা নিবাঁদ সংস্থাপিত করিয়া, 
বক্তিয়ার যুদ্ধ কফলহে লিপ্ত ছিলেন; এবং 
সেই সেনা নিবাসই স্তাহার বিজন্ব রাজ্যের 
পুর্ববোত্তর সীম! বলিয়া পরিচিত ছিল।. এই 
সেনা মিবাসে ১২০৫ খ্রীষ্টাবের সম সময়ে 
বিদ্যার খিলিজির মৃতু হচ্জছ। উত্তর বঙ্গের 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


০০০০০ 


“রাজর[জণাকগণ” দীর্ঘকাল পর্যান্ত বাহুৰরে 
্বাধীনতা রক্ষা করিবার কথা অধ্যাপক ব্লক- 
মান স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই 
সকল প্রমাণ অতি বুদ্ধ মুসলমান সৈনিকের 
অলৌকিক আখায়িকার সামপ্স্ত রক্ষা 
করিতে পারে না। 

সেআধ্যায়িকায় যে “নওদিয়ার” রাজ- 
ধানী ও “রায় লছমনিয়া” নামক নরপতির 
উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসন লিপির 
সাঁমঞ্জন্তয দেখিতে পাওয়া যায়না? এরূপ 
ক্ষেত্রে কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, 
-“নওদিয়া” লবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, 
“লছমনিয়া ৪” তবে লঙ্গাণসেনের অপত্রংশ | 
নিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন,_“রাজ্যাবের 
অশাতিবর্ষে বক্ধিয়ার খিলিজির দিখিজয় 
স্থসম্পন্ন হইয়াছিল 1” তদনুসারে আঁর 
একটি অনুমানের আশ্রক্ গ্রহণ করা অনি- 
বার্বা হইয়া পত়িয়াছিল। কাহারও পক্ষে 
অথাতিবর্ষ রাজভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ 
হয় না) শৈশবে সিংহাসনে আরোহন 
করিবার অন্গমানও লক্ষণসেনের পক্ষে 
স্থুসঙগত হইতে পায়ে না! কারণ, তিনি 
যে পরিণত বয়সেই পিতৃসিংহাসনে আরো- 
হণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংব- 
দৃত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত । বলল ও 
লক্ষণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা 
বিনিময় হইত, তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে 
ভ্রমণ করিতেছে । এরূপ অবস্থায় 'একটি 
অসামান্ঠ অনুষানের অবতারণা কর! অনি- 
বার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার, 
পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম 
হুইতে রাক্ান্দ গণনা কন্দিবার রীতি গ্রন্থ 


+*ম সংখ্যা | ] 


লিত ছিল; লক্র্ণসেনের পক্ষে তীহার 
জন্মতিথি হইতে অব্ধ গণনা করিবার একটি 
অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া 
হইয়াছিল। “লক্ষণ সংবং” নামক একটি 
জবা গণন! রীতি অন্বাপি মিথিলায় কোন 
কোন স্থানে প্রচলিত আছে ;--এক সময়ে 
মানা স্থানে এই অক ধরিয়া শিলালিপি 
খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দো- 
পাধায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার হইখাদি শিলা- 
লিপিতে এইরূপ অন্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, 
তাহার সমালোচনা করিয়! দেখাইয়! দিয়া- 
€ছন,--“৫১ লক্ষণাবের পুর্ব কোনও সময়ে 
লক্ষমণসেনদেবের দেহান্তর সংঘটত হয়।” 


মুসলমান ইতিহাস লেখক লঙ্গণসেনকে * 


ঈথর। 


পরপর. 
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পলায়নকলঙ্কে কলঙ্ষিত করেন নাই। 
তদীয় রাজাবের অশীতিবর্ষে দিখ্িজয়ের 
উল্লেখ কনিয়া গিয়াছেন :- আমরাই তথ্য 
নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে প্রায় 
লছমনিয়াকে” লক্ষমণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, 
অযথ! কলঙ্গে শ্বদেশের ইতিহান মলিন 
করিয়া তুলিয়াছি। দ্বঃখ এই, যে বর্ষে এই 
সকল তথা আবিক্কত হইয়া, লক্মণসেনের 
অলীক কলশ্ের অপনোদন করিয়া দিয়াছে, 
ঠিক সেই বর্ষেই কলা-সমিতির পক্ষ হইতে 
এক চিব্রকরের “পলায়ন-কলঙ্ক” নামক 
একখানি সর্দথা কাল্পনিক চিত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে; আর সেই স্ুনিপুণ চিত্রকর-_. 
একজন বাঙ্ঈীলী! 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ 


আপ সত 


ঈথর ৷ 


শর ৬7৮ 


বাঁজিকর যখন দুরে দীড়াইয়া ছুর্বোধ 
মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার পতুল- 
গুলিকে নাচাইতে আরম্ভ করে, দর্শক 
মাত্রেরই তখন বিশ্ময়ের উদ্রেক হইয়া পড়ে। 
বলা বাহুল্য মন্ত্রের আল্রর্য্য শক্তির উপর 
বিশ্বাস করিয়া এই বিশ্ময়ের উদয় হয় না। 
সহম্র সহত্র চক্ষুর তীক্ষ দৃষ্টিকে এড়াইয়! 
বাজিকর যে কৌশলে লুক্কায়িত তাকরুগুলিকে 
টানিয়া তেল্কি '্খাইতেছে দর্শকগণ 
ভাঙারি কথ! মনে করি বিশ্মিত হন। 

বাজিকরের জ্জেল্কি ব্যতীত” অনেক 
€ভল্কি প্রতিদিন আমাদের নজরে আসিয়া 


পড়িতেছে। আমরা কোন অতিপ্রা্কত 
কারণ নির্দেশ করিয়া তাহাদের বাখান 
দিবার চেষ্া! করি না। প্রীত শক্তি যখন 
নানা জটিল অবস্থার ভিতর বিচিত্র আকারে 
আমাদের সম্মথে আসিকা দীড়ায়, তখন 
কেবল মুত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতির দূত 
বলিয়া চিনিয়া লওয়া সত্যই কঠিন হইয়া 
পড়ে। কিন্তু এ প্রকার ছন্মবেশ অধিক 
দিন ভূলাইর়! রাখিতে পারে না। থে অভি- 
সুগম তার টানিয়া প্রকৃতি দেবী তেল্কি 
দেখাইয়া থাকেন, তাহা! শেষে ধরা পড়িয়া 
ষাম্ব। 


৪৪৬ 


পাপা? ৯ 


অজ গ্রার ত্রিশ বংসর হইল জগদিখ্যাত 
পণ্ডিত ব্লাক দান্সওয়েল্‌ এ প্রকার কতক- 
গুণি প্রাকৃতিক ভেন্বর কারণ নির্দেশ 
করিবার জন্ত গবেষণা আরম্ভ কবিয়া 
ছিলেন। বহুদূরে অবস্থিত দুই পদার্থ কি 
প্রকারে পন্ষম্পরকে আকর্ষণ করে, এখ 
কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী গ্যোতিফের 
তাপালোক কাহাকে অবলম্বন করিয়া ছুটা- 
ছুটি করে, তাহা স্থিব করাই গ্রবেষশার 
উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি এই বিষয়টিকে (4৯০- 
6017) 06৪ ০1১18702) অবলম্বন করিয়া 
যে একটি জ্ঞানগর্ভ ও নবত্বত্বপুর্ণ বক্তা 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অঠুলনীয় 
হইয়া! রহিয়াছে । 
দূরে দাঁড়াইয়া কোন বস্তকে সচল 
করিতে হইলে, একটা সণযোক্ধক পদার্থের 
একান্ত আবশ্তক। এই সংবোজক পদার্থ 
অবলম্বনে বল প্রয়োগ করিয়া চালক বস্তু 
মাত্রকেই সচল করিয়া থাকে । শিলাথগুকে 
নড়াইতে হুইলে আমরা তাহাতে রজ্জ, বাঁধিয়া 
টানিয়া থাকি কিংবা বংশদও দিয়া তাহাকে 
ঠেলিতে আরম্ভ করি। শরীরের বল এ 
ংযোজক রজ্জ, বা বংশখগডকে অবলম্বনে 
শিলাঁয় পৌছিয়! তাহাকে স্থানচাত করে। 
মহাশুন্তে অবস্থিত জ্যোতিক্ষগুল্ি ষে পর- 
স্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাতে আর মভ- 
দ্বধ নাই । ইহা কেবল বৃহৎ জড়পিগ্েরই 
বিশেষ ধর্ম নয়। শত হৃর্য্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র 
হইতে আর্ত করিয়া! অতি হুক্ম ধুলিকণ। 
পর্যাস্ত দকবি আকর্ষণধন্্াী। -জড়বস্ত মকঘ 
ধক প্রকারে পরম্পরের মধ্যে আকর্ষণের 
শস্তিচালন। করে, তাহা স্থির করিবার অন্য 
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স্পা পিপাসা 





পল 


এ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
অনেক গবেষণা করিয়া আদিতেছেন। 
কোন বিষন্ন লইস্া একাধিক ব্যক্তি গবেষণা 
করিতে থাকিলে, প্রায়ই শেষে মতের 
অনৈক্য উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে 
সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন। যখন ৰহুদূরবস্তী হইয়াও পদার্থ 
সকল পরম্পরকে টানাটানি করে, তখন 
নিশ্চয়ই কোন এক অতীন্দ্রিয় পদার্থ দ্বারা 
সমস্ত বাবধান পুর্ণ আছে বলিয়া সকলেরই 
বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং দূরবর্তী পদার্থ গুলিকে 
এই অতীন্দিয় বস্তুই সংযুক্ত ব্রাথে বলিয়া 
তাহাদের প্রতোকেই স্থির করিক়া ছিলেন। 
কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়া 
টানিলে সমগ্র জিনিসটাতে টান্‌ পড়ে। 
ইহা ও একটা অত্যাশ্চর্যা ব্যাপার । পদার্থের 
গঠনের খবর জানিতে গেলে, বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন-__পদার্থ মাত্রেই অণুময়, এবং অণুগুলি 
এ প্রকার ভাৰে সুসজ্জিত যে কেহ কাহাকে 
স্পর্শ করিয়া থাকে না। অর্থাৎ অণুশ্তলির 
মধো বেশ একটু বিচ্ছেদ রহিয়! যাম্স। এই 
প্রকার স্ুম্পষ্ট বিচ্ছেদ থাকা সত্বেও, কতক 
গুলির অথুকে ধরিয়া টানিতে থাকিল্ে 
তাহাদের সহিত অপর অণুগুলির সঞ্চলন 
€কন হয়, তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয় । 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকর্থণ এই ব্যাপারটিরও 
মীমাংসার জন্য অলক গৰ্ষেণা করিয়া- 
ছিলেন, এবং শেষে দিদ্ধাত্ত হইয়াছিল, 
মালার পুম্পগুলি ষেমন বিচ্ছি থাকিয়া 
কুঙ্গম শুত্রের দারা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, পদ" 
খের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিও সেই প্রকারে কোন 
এক সংযোজ্ধক পদ্ছার্থ হাতা! বিশ্চন্ুই প্ু- 
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স্পরের সহিত যুক্ত আছে। আমরা যখন 
ঘল গ্রয়োপ করিল্না একটি লৌহশলাকাকে 
বাকাইতে আরন্ত করি, তখন সেই সংযোজক 
পদ্দার্থই টান্‌ পাইয়া বাকিতে আরম্ভ কবে, 
গ্রবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারি সহিত আবদ্ধ 
অণুগুলি স্ানন্ষ্ট হইয়। পড়ে । যে অতীন্দিয় 
পদার্থট এই প্রকারে অখুব অবক্াশে থাকিয়া 
ত্বাহাদের পরম্পরের স্বন্দ স্ক্ষা করে, 
এবং বাধুমণ্ডল ও মহাশূগ্গের সন্দাংশে 
পরিবাপ্ু থাকিয়া পদ্দার্থ মাত্রেই আকষণ 
ধর্মের বিকাশ করে, আবুনি ক বৈচ্ঞ'নিকগণ 
গাহাক্কেই ঈথর নামে মাখ্যাত করিয়াছেন । 

ঈথরের অস্তিহ মানিয়া লইবার অপর 
কোনও আবশ্তকতা আছে কিলা, আমরা 
এখন আলোচনা করিব। জগদিখ্যাত পণ্ডিত 
নিউটন সাহেব, তীঙ্কার মহাকর্মণের নিক়্- 
মাদির আলোচনাকালীন ঈথরেব গ্যায় 
একটা সর্ধবাপী পদার্থের অন্তিহ্ের সম্ভাবনা 
জানিতে পারিফ়াছিলেন। তিনি এক নিবন্দে 
€ 090০৪) এ ) স্পঠই বণিয়াছিলেন, 
- জড়পদার্থ মাত্রকেই যদি কোন এক অতী- 
কিয় পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত বলিয়া যনে 
কর! যায়, এবং এই জিনিসটি জড়ের নিকট- 
বর্তী হইবামাত্র হ্বল্পচাপবিশিষ্ট হইয়া গড়ে 
বলিয়া যদি স্বীকার কর! যায়, তবে মহা' 
কর্ষণের নিক্মমাদদির একট ব্যাখ্যান পাওয়া! 
যাতে পারে। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিউটনের 
পূর্বোক্ক কথাগুলির সা'রবন্তা বুঝিয়া ঈথর 
মাষক একটি িনিসের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাঘ কক্গিতিছেন। ইহারা বলিতেছেন, 


জলের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেকট্ুনের 


ঈথর । 
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ঘপ্ডি হইবামাত্র সতাই তাহার পার্থ 
ঈথবের চাপ কমিয়া যায়। মুল জড়পদার্থ 
--ইলেই,নেব সহিত অতি অল্গদিন মাস 
আমাদের পারচয় হুইয়াছে। বৈজ্ঞা- 
নিকগণ অন্থমান করিতেছেন, ঈথরেরই 
অন্শ বিশেষ কোন প্রকারে বিরুত হইয়া 
পড়িলেই ইলেক্টানর উৎপন্তি হয়। এই 
অন্নমান সহ্য হইলে নিউটঃনর কথা গুলির ও 
সতাতা প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া অনেকে আশা 
কবিতছেন। সুতরাং ইলেক্টন আবি- 
দ্ারের পর তইতৈ যে ঈথরের অক্তিত্বের 
প্রমাণ আরো! স্পষ্টতব হইয়া দাড়াইতেছে 
তাহা মার এখন অস্বীকার করা যায় না। 
* মহাঁকর্ষণের নিম্নমারির সহিত আমাদের 
বিশেষ পরিচয় আছে সতা, কিন্ত এই আঁক- 
বণ ঠিক কি প্রকারে পদার্থে উত্পন হয়, 
তাহা আমরা মোটেই জানি না। কাজেই ঈথ- 
রকে আকর্ষণের উংপাদ্দক রুপে জানিয়াও এ 
সন্বন্ধে আমাদের স্ভান বিশেষ বুদ্ধি পায় নাই । 
এজন্য কেবল মহাকর্ষণের অস্তিহ্থ দেখিয়া, 
এখনও ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাই- 
তেছে না। ঈণরের অস্তিহ এক আলো 
কের উৎপত্তির দ্বারাই বিশেষ ভাবে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
তাপ আলোক এবং বিছ্বাৎ যে পদার্থ 
বিশেদের ভ্রুত স্পনদনূ দ্বার! উৎপন্ন হয়, এখন 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
যে দ্িনিস সেইপ্রকার স্পন্দনে স্পন্দিত 
হইতে পারে ব্রহ্মাও খুঁজিয়া তাহার দর্শন 
পাওয়া ভার। আমাদের পরিচিত কোন 
পদার্থবই কষ্পনকে আলোক স্পজ্দনেব 
অনুরূপ ত্রুত কর! যায় নাই । অথচ আলোক- 
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বহু কোন একট| পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, 
তাহা সুনিশ্িত। এই স্ুনিশ্যয়তার জঙ্ত 
বৈদ্ধানিকগণ একটা আলোকবহু পদার্থ 
মানিয়া লইয়া, তাহাতে আলোক উতৎপাদন- 
উপযোগী অনেকগুলি ধর্মের আরোপ করিতে 
বাঁধা হইয়াছেন | গত শতান্দীর বৈদ্ঞানিক- 
দিগের মধো ক্লার্ক ম্যাকাওয়েল এক সময়ে 
বি! ও জ্ঞানে সকলের অগ্রলী হইয়া দাড়া- 
ইয়াছিলেম। তিনি ঈথরের অ্িহ্বে 
বিশাস করিয়া স্প্টই বলিয়াছিলেন, 
যে মহাশুন্তে গ্রহনক্ষত্রাদি অবস্থিত তাহা 
কখনই শূন্য নয়। কোন একটি পদার্থ 
নিশ্চয়ই সেই জ্োতিক্ষ খচিত অনন্থ স্থানকে 
পূর্ব করিয়া রাখিরাছে। মানব শার্জি সেই 
পদার্থটকে কোন ক্রমে স্থানচাত করিতে 
পারে না। ইহাই গ্রহের সহিত গ্রহের এবং 
নক্ষত্রের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আদিতেছে। 
কোটিযোজন দূরবর্তী জ্যোতিফষে হাইছ্রোজে- 
নের একটি অতিশ্স্ম কণার স্পন্দন আরন্ত 
হইলে, শ্রী সর্বব্যাপী পদার্থই স্পন্দন- 
গুলিকে আনিয়া রশ্মি নির্বাচন যন্ত্রের (১১০- 
০07990905 ) ভিতরে ক্ষীণ বর্ণছত্রের 
(52965০00107 ) উৎপত্তি করে। 

আলোকের পরিবাহনই যে, ঈথরের 
অন্তিত্বেরে একমাত্র পরিচায়ক এখন আর 
সে কথা বলা যায় না। চৌম্বক এবং বৈহ্য- 
তিক ব্যাপারেরও মূলে ঈথরের কার্য্য ধরা 
পড়িক্মাছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে 
ঈথরের সহিত বিছ্যাতের সম্বন্ধ আবিরের 
জন্ত তীহার সমগ্র জীবনটি অতিবাহিত 
করিক্ছিলেন। উঈথরই যে, চৌম্যক ও 
বৈছাতিক ধঙ্খের একমাত্র উৎপাদক 
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পূর্োক্ত মহাত্মাই তাহা প্রথমে জানিয়া 
ছিলেন । 

বিছাৎ ও চুম্বক লইপা পরীক্ষা! করিবার 
সময় বাধুশুন্ন পাত্রের ভিতর দিয়াও উহ্থা- 
দের শক্তির পরিচালনা প্রত্যক্ষ করিয়া 
ফ্যারাডে সাহেব মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবত 
বাহিরের কোনও পদার্থ সর্ধদ1 বিহ্যৎ ও 
চু্বকের নিকটবর্তী থাকিয়া এ সকল শক্তির 
প্রকাশ করে। এই অপরিচিত পদার্থের 
স্বজপ নিন্ধপণের জন্য অন্গসন্ধান আরন্ত 
হইয়াছিল, এবং শেষে আলোকবহ ঈথরকেই 
বৈছ্বাতিক ও চৌম্বক শক্তির উৎপাদক বলিয়! 
চেনা গিয়াছিল। যে ঈথর অনস্ত আকাশকে 
আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থন করিতেছে, এক 
তাপালোকের পরিবাহন করিয়াই যে তাহার 
কার্ধ্য শেষ হইয়া যাইবে, এ কথ ফ্যারাডে 
সাহ্বে স্বীকার করিতে পারেন নাই। 
বৈছ্যাতিক ও চৌম্বক শক্তির উৎপাদন এবং 
তাপালোকের পরিবাহন ব্যতীত ইহার 
আরো! অনেক কার্য্য আছে বলিয়া তাহার 
বিশ্বাস হইয়াছিল । 

পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় 
ফ্যারাডে সাহেবের পূর্বোক্ত উক্তিগুলি 
ভবিষ্যৎ বাণীর স্তায সফল হইয়! পড়িয়াছে। 
ইহার! বিদ্যুৎ ও চুম্বকের শক্তির সহিত 
ঈথরের যোগস্থত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং 
ঈথরের আরো অনেক কার্যের আভাস 
পাইয়াছেন। অধাপক টমসন্‌ (1০. 0. 
1)00:501) ) পরীক্ষা নিপুণতায় এবং 
অসাধারণ শীস্ত্জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সমাজে 
অতি উচ্চ আঁসন প্রাপ্ত হুইয়াছেন। অতি 
অশ্নদিন হইল ইন্দিই বলিয়াছেন; আনিকা 


৯ফ লংখ্যা 1] 





ব্রন্ষাণ্ডে ধতপ্রকার জড়বস্ত দেখিতে পাই, 


তাছা! এক ঈখরেরই বূপাস্তর মাত্র। তা! 
ছাড়া পদার্থ মাত্রেত্বই অন্তর্নিহিত শক্তি এবং 
[01051000817 প্রতিও সেই ইথরেরই শক্তি 
হইতে উৎপন্ন । 

ঈথরে পৃর্বোন্ত ধর্ম গুলির আরোপ 
করিতে হইলে, তাহাকে অত্স্ত ঘন পদার্থ 
বলিক্না স্বীকার করিয়া লওয়ার আবগঠক হয়। 
টমসন্‌ সাহেব এবং সার অলিভার লজ 
উভয়েই বলিতেছেন, ঈথবকে প্লাটনস্‌ 
প্রস্ৃতি অত্যন্থ ঘন ধাতু অপেক্ষা সহজ গুণে 
অধিক ঘন বলিয়া শ্বীকাপ্ধ কর। কোনক্রমে 
অসঙ্গত হইবেলা। 

জড় পদার্থের সহিত ঈথরের সম্বন্ধ 
এখন আলোচনা করা যাউক!] হইঈথর 
জিনিসটি নিজে জড় পদার্থ কি না, এই 
প্রশ্নটর সছুন্তরের প্রহাখার অনেককে 
বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইতে দেখা যাক্স-- 
আমর! প্রথমেই এই গ্রপ্রটির আলোচনা 
করিব। ইঈথর যে জড় লগতেরই জিনিস 
তাহাতে আর অণুমাত্র সনেহ নাই, কিন্ত 
ইহাকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবার 
অনেক অন্তরায় আছে। জড়ের সাধারণ 
ধর্মের সহিত ঈথরের ধর্মের অনেক অনৈক্য 
দেখা! যায় । কাজেই আমর জড় বলিলে 
ঘাহা বুঝি ঈথর তাহা নয়। মোটামুটি 
বলিতে গেলে, ঈথরকে জড় পদার্থেরই মূল 
উপাদান বলা যাইতে পারে । 

লজ্‌ সাহেব যে একটি সুন্দর উদাহরণ 
দ্বারা জন্তুপন্দার্থ ও 'ঈথরের পার্থক্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, আমর) এখানে সেটির উল্লেখ 
করার লোন্ছু স্থরণ করিতে পারিলাষ না। 


ঈথর। 


৪৪০ 





পপ পলাশ পাপা 
৯ প্রি পি আক এ+ 


লজ. সাহেব বলিয়াছেন,-_এক্ষথও রজ্জ,তে 
একটি গ্রন্থি রচনা করিলে যেমন রজ্জকে 
গ্রন্থি দ্বারা রচিত না বলিয়া গ্রস্থিকেই 
রজ্জ, দ্বারা গঠিত বলি, মেই প্রকার ঈথরকে 
জড়ময় না বলিয়া জড়বস্ত্র মাত্রকেই ঈথরময় 
বলা উচিত। সকল জড় পদ্ার্কেই আমর 
স্থানান্তরিত করিতে পারি, কিন্ত কোন শর্তি- 
দ্বারা ঈথরকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারা 
যান না। জড় ওঈখরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ 
স্থস্প্ট। জীথর আবন্তিত ও স্পন্দিত হইতে 
পারে, এবং পার্খে চাপ (50০৭৭) দিয়া নিজে 
প্রনারিত (50৭1069) হইবার ও চেষ্টা করিতে 
পরে, কিন্ক স্বানাস্তরিত হইতে পানে 
না। 

ঈথর জি'নসটা যে, সাধারণ কঠিন 
পদার্থের হ্যায় নয়--তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা নিশ্চয়ই 
কোন দ্রব পদার্থের (01019) আকারে সমগ্র 
বিশ্বকে জুঁড়িয়া রহিয়াছে বলিয়াই বৈচ্ভানিক- 
গণ বিশ্বাস করিয়া আমিতেছেন। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে,_যে জিনিসটি নির্জেই 
দ্রব তাহা দ্বারা নানা কঠিন বস্তর উৎপত্তি 
কি সম্ভবপর? জলের ন্যায় দ্রব বস্বহথারা 
গৃহ নির্মাণ যে প্রকার অসম্ভব, ঈথর দ্বারায় 
লৌহ্‌ প্লাঠনম্‌ প্রহৃতি ধাতুর উৎপত্তিও 
প্রথম দৃষ্টিতে সেইপ্রকার অসম্ভব বলিরা 
মলে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার স্কাহা নয়। 
অনেক সুত্রে দ্রব পদার্থকে ঠিক কঠিন বস্তুর 
নয়ই কার্যা করিতে দেখা যায়। লর্ড 
কেল্ভিন এবং অধ্যাপক লজ, এই সন্ধে 
অনেক পরীক্গ। খবিষ্াছিলেন। আমর] 
এখানে তাহাদেরি ছুই একটি পরীক্ষার 


৪০ 


স্পট শশী শি ্পাাদাশিট শিশ্ন পিপি 
কপ 


বিবরণ দিয়া, দব বস্তর কঠিনবং কার্মোর 
কথা বৃঝাইতে চে! করিষ । 

সাধারণ রেপমের সত্রকে কখনই লৌহ 
শঙলাকার হ্তায় কঠিন বলা যায় না। কিন্তু 
একটি কপিকলে রেসম সতাকে মালাকারে 
বাধিষ্না অভি দভবেগে ঘুরাইতে থাকিলে 
তাহাকে সতাই কঠিন হইতে দেখা যায়। 
এই অবস্থায় স্ত্র্টিকে ধরিয়। কম্পিত করিত 
থাকিলে, কম্পন তরঙ্গীকারে সত্রের উপর 
দিকা চলিতে আর করে । হিনাবে দেখা 
যায়, তক যে বেগে খুরিতে থাকে, কম্পন- 
গুলি তরঙ্গাকারে ঠিক সেই বেখেই সতের 
উপর দিম! সঞ্চলন কৰে ।* শিকলকে 
আবর্িত করিতে থাকিলে, তাহাকেও ঠিক 
৬ প্রকারে লৌহ দণ্ডের হ্যায় দাড়াইতে 
দেখা যাঁয়। 

জলের ভিতর হাত ডুবাইতে গেলে, 
হাত অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই 
জলকেই পিচকারির মুখ দিক্া জোরে বাহির 
করিতে থাকিলে, তাহা কঠিন ইঞ্টকেব ্যাক় 
কার্যা করে। এই অবস্থায় খরধার 
ছুরিকাকেও জল মধ্যে প্রবেশ করানো দায় 
হয়। সাধারণ কাগজকে বৃত্তাকারে কাটিয়া 
ঘুরাইতে থাকিলে, তাহাকে ঠিক লৌহচক্র- 
ধৎখ কঠিন হইতে দেখা যায়। ইম্পাতের 
গল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, চক্রাকার 
করাতকে এ কারণেই দ্রুত ঘুরাইবার রীতি 
দেখা যায়। সাধারণ লৌহের করাত 
ঘুরিবার সময় এত কঠিন হইস্তা ঈাড়ায় যে, 





ধঙদর্শন । 


তদ্বারা ইম্পাতের স্তায় অতি কঠিন জিনিসও 


[ ৮ম বর্ষ, পৌঁষ, ১৩১৫। 


অনায়াসে দ্বিথঙিত হইয়া! পড়ে । 

পূর্বোক্ত উদ্দাহরণগুলি হইতে বেশ বুঝ! 
যাইতেছে, ঈন্ন জিনিসটা নিজে রব পদার্থ 
হইলেও, অতি দ্রুতবেগে ঘুনিত হইলে, 
তাহাতে কাঠিন্তাদি জড়েব অনেকগুলি ধর্ম 
আপনা হইঙ্জেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 
সথতরাং ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি কোন 
ক্রমে অসম্ভব নয়। 

নানা প্রকার যন্্ সাহাযো ঈথরকে 
ঘুরাইয়া তাহার কাধ্য দেখিবার জন্ত বৈজ্ঞা- 
নিকগণ এ পর্যাস্ত অনেক পরীক্ষা করিয়া 
ছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই। সার অলিভার লঙ্জ. ঈথরে 
আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য এক লৌহ- 
চক্র নিন্মীণ করিয়! সেটিকে প্রতি মিনিটে 
চারি হাজার বার ঘুরাইয়া এবং তাহার 
উপর অলোক পাত কক্রিয়া, ঈথরকে চঞ্চল 
করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়! 
মনে হয়, উহাকে ঘূর্ণিত করিবার কৌশল 
কখনই সহজে আমাদের কন্পায়ন্ত হইবে না। 
কিন্তু বৈছ্াতিক উপায়ে ঈথরকে স্পন্দিত 
করিবার যে কৌশল আছে, তাহা! এখন 
আর জামাদের অন্ঞাত নাই। বিছ্যাৎযুক্ত 
পদার্কে ধন ঘন আন্দোলিত করিতে 
থাকিলে, ঈথর আপন হইতেই তরঙ্গিত 
হইয়া পড়ে। তা ছাড়া কোন বিহ্াৎযুক্ 
পদ্দার্থকে সহসা বিছ্যুৎ মুক্ত করিলেও ঈথরে 
তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে 





* গতিশীল পদার্থের এই অস্থায়ী কাঠিতকে শান্থকারগণ ছ0086৮৩ 11810165 মাছে অভিহিত করিয়। 
ছেদ। এই অবস্থা পঙার্থটিতে কোন প্রকাহ ভয়ঙ্গহ উৎপত্তি কছিলে, তাক? পদ্দার্থেরই আবরণ হব গাণত 
হইয়! চজিতে খাকে। গনিভশানেজ এই সিদ্ধান্তটি ঈষর ঘটিত গণনাবাজেহই একটা প্রধান লহাস্ 4 


৯ম সংখ্যা । 


শী পপপীাপা শা উপাািপপিপিপপীি পাশা? 


ঈথর-তরঙ্গের উৎপাদন করা এখন অতি 
সহজ হইয়া ঠাড়াইয়াছে। রন্জেন্‌ বশ্মি 
(ৰা সু 0২5৭) আজকাল প প্রকাব বৈদ্বা- 
তিক প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন করা হইয়া 
থাকে । 

ইঈইথবকে গতিশীল করিবাব সহস্র চেষ্টায় 





মন্বন্তরে মালগুজারি । 


২৫১ 





বার্থ হইয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অন্তিত্তে 


কণামাত্র সন্দেহ প্রকাঁশ করেন নাই। 
তাঁপালৌক এবং বিদ্বাৎ চুম্বকের প্রতোক 
কাঁধো ঈথবের অস্তিহের যে সুস্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়, তাহাই ইহাদের বিশ্বাসকে 
চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখিবে। 


গ্রীজগদানন্দ রায়। 


মন্বম্তরে মালগুলারি। 


(এপ 


পূর্ণিয়া যখন মহা শাশানে পবিণত 
হুইল__পুর্ণিয়াব অধিবাসীগণ যখন ত৭।দি 
আহার কবিয়া জীবন ধারণ করিল, শেষে 
পুত্র কন্যাও বিক্রয় করিল-যখন টাকায় 
৩ মণের স্থলে ৩০ সেব শাত্র চাউল মিলিতে- 
ছিল * শেষ ঘখন তাহাও আব মিলিতেছিল 
নী (নহিলে লোকে তণাদি খাইবে কেন ?) 
_তখনো পূর্ণিয়া হইতে সরকারের রাজস্ব 
যথারীতি আদায় হইয়াছিল! 1 নদ্রীয়াব 
যে ধন্দোবস্ত হইয়াহিল কোম্পানী বাহাদুর 
ভাহাতেও লাভবান হইয়াছিলেন। 4 

চাকুরী রক্ষার মায়ায় অ'নকই অনেক 
আ্বকরণীয় কার্ধ্য করিয়া থাকেন_স্ুপার- 
ভাইজব্রগণও ছলে ৰলে. কৌশলে রাছন্ব 
আদায় করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং স্তাহাদের 
চরিত্রালোছন! নিষ্ফুল। কোম্পানীর একজন 


২ শপে পিপীপাপপাপাপালাসীলাপ টা মিল 





০০৬ ওর 


অগ্ভতম প্রধান কর্দচাঁবী রিত সাহেব যখন 
লিখিয়াছিলেন_মাঁসিক কিস্তিবন্দী অনুযায়ী 
'রাঁজন্ব আদায় কবিবার জন্ত নুপারভাইজর- 
দ্িগকে বিশেষ কবিয়া সতর্ক করা হইয়াছে। 
আমাৰ দঢ বিশ্বাস তাহারা সর্বাস্তঃকরণে 
সেই আদেশ পালন করিতেছেন, ৪ তখনই 
বুঝিতে হইবে যে স্থপারভাইজবগণ রাজস্ব 
অখ্দায় করিতে বিন্দমাত্রও শিথিলতা ্র্ধ- 
শন করেন নাই । 

রাজস্বের কর্ভাগণ (00706011008 
00177101616 ) ফোর্ট উইলিয়ম হইতে 
মুশিদাবাদের কৌন্সিলকে লিখিলেন_ দেশের 
অবস্থা বিবেচনায় যতদুর পার বকেকা 
আদায় করিয়া ফেল। যদিও বাংলাক্ 
দাকণ দুঃসময় আসিয়াছে, কিন্তু সাবধান, 
এই ছুর্দিনের ছল করিয়া হয় অনেকে 


শে পাপািপীিশিপপপপক্পিপপিশিশাটি 


০ ৮ টিসি পদ শা পলাশী শপ আপপাশপািপিগ রি 
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৯৯৬ লক সপ 








সপ 


কোম্পানী বাহাছরকে ফাকি দিবে । আমর! 
তোমাদের যন্ত্র ও তীক্ষ ঢষ্টির উপরই নির্ভর 
করিয়া আছি । * মুশিদাবাদ হইতে উত্তর 
গেল-_আমবা কয়েক দিন মাত্র এই 
গুরুতর কায ভার গ্রহণ করিরাছি, কিন্তু 
ইহারই মধো প্রায় পুর্ব বৎসরের সমান 
অর্থ আদায় করিয়া ফেলিয়াছি 117 

কোম্পানী বাহারের করুণার সীমা 
ছিল না। তাহারা কলিকাতা হইতে 
স্থপারভাইজরদ্িগকে উপদেশ দিতেছিলেন 
এই জুদিনে প্রজাদিগকে খখা শক্তি সাহাযা 
করিও, কিন্তু মনে বরাখিও যে কোম্পানীর 
রাজন্দসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। £ 

স্ুপারভাইজরদিগের মধো 
দেশের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া কোম্পানী 
বাহারকে পুনঃ পুনঃ বিরক্কু করিতে 
লাগিলেন, তাহারা! বাজসাহীর বাউস সাহে- 
বের মত কোম্পানারু বিব্ক্তিভাজন হইয়। 





পাশ 


পরাগ পিপিপি পক লি সর্ট লা পন তিক পলি 


বঙদর্শন | 


যাহারা, 





[ ৮ম বর্ষ,পৌষ, ১৩১৫। 





উঠিলেন। যাহার! ৰাংলার সকল অবস্থা 
সম্যক জানিয়াও মহম্মদরেজ! খার মত 
শ্বদেশবাসীর কচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
অনেক প্রজ! অন্নাভাবে মরিতেছে ও অনেকে 
পলায়ন করিয়াছে জানা সত্বেও রাজস্ব 
কড়ায় গপ্ায় বুঝিয়া লইতে লাগিলেন_-এক 
কপর্দক৪ মাপ দিলেন না $ এবং ঢাকার 
মিডলটন সাহেবের ন্যায়-যে টাকা বহু 
বংসর হইতে অনাদায়ী ছিল তাহা পর্যাস্ত 
নৃতন করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন, 


তাহারা অনভিবিলাম্ব সরফরাজ হইয়া 
উঠলেন এ 


মুদার.পরিবঞ্ডে শসা দিয়া রাজস্ব পরি- 
শোধ বাজার চির প্রচলিত প্রথা । কিন্ত 
মন্বস্তরের সময় ধান্ষের অভাব হইয়াছিল) 
বাঙলার বরামধন ও মবারক তথন নগদ 
মুদ্রায় রাহ্ন্ব পরিশোধ করিতে চাহিল। 
ইংরাহ্ধ তহশিলদ্বার দ্েখিলেন একটা সযোগ 
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৯ম সংখ্যা | ] 


সম্থথে উপস্থিত হইয়াছে-তিনি ধানোর 
মূল্য তিন টাক1 করিয়া মণ ধার্যা করিলেন 
অথচ পুর্ববে এক টাকায় এক মণ মিলিত! 
যাহারা এই হিসাবে টাকা দিতে অসমর্থ 
হইল তাহারা সর্বস্ব তাগ করিয়া পলায়ন 
করিল-_যাহার! পলায়ন করিতে পারিল না 
তাহারা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্নু হইল। * 
ইতিহাস তাই জিদ্রাসা করে শুধু কি এক 
বৎসরের অজন্মায়--এক বৎসরের মন্বন্তরেই 
সোণার বাংলা শ্বশান হইয়াছিল? 
প্রবল বস্তায় যে সকল স্থানে নদীর বাঁধ 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল--বাধ তাঙ্গিয়া যে সকল 
স্থান জলমগ্ন হইয়াছিবা, সেই সকল স্থানের 
প্রজাদিগের অন্য কোম্পানী বাহাদুর একাস্ত 
দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে--এবং তখনকার 
মত নিজ ব্য ভগ্র বাঁধ সংস্কৃত করিসক্সাছিলেন 
কিন্ভধ--এই কিন্তরুতেই চিরকাল বাণলার 
সর্বনাশ সাধন করিয়! আসিতেছে! সরকার 
বাহাছুর বাঁধ বাধিলেন বটে কিন্তু স্থপারভাই- 
স্বর্গের কাবে কাবে কহিয়া দিলেন-_যদ্ধি 
দেশের প্রথাবিরুদ্ধ না হয় তবে সুদিন 
আসিবে প্রন্বাদের নিকট হইতে বাধের 
খরচাটা আদ্বায় করিয়া লইও। 1 

রাজসাহীর স্থপারভাইজর রাউস সাহ্বে 
র্ধঘ] শ্বহক্ষে তথাকার, ছুর্দশা দেখিতে 
ছিকেন। একে প্রবল বন্তা, তাহাতে আবার 
ভীঘশ দুর্ভিক্ষ! তিনি বুঝিতেই পারিরনা- 
ছিলেন, গুজাছের, খান্ধনা দ্িবার উপার 


ছিল না। তিনি তাই দান্ংবার কোম্পানী 





মন্বন্তরে মালগুজারি। 


. না 


৪8৫৩ 


পি লিলা 


বাহাছুরকে মে কথা জানাইতে লাগিলেন। 
কোম্পানী বাই।এর অধীন কর্শচারীর এরূপ 
ধৃষ্ট বাবহার দেখিয়া বিরক্ত হইক্বাছিলেন। 
রাউস সাহেব তাই একান্ত বািত হৃদয়ে 
কলিকাতায় লিখিয়াছিলেন--“আমার একান্ত 
সদিচ্ছ। থাকিলেও আমি হয়ত কর্মপটু 
হইতে পারি ..আপনারা যে বিরক্ত 
হইয়াছেন ইহাত্বে আমি একাস্ত দুঃখিত 
হইয়াছি। আপনারা যুদ্ধ মনে করিয়! 
থাকেন যে ভাতুড়িয়া পরগশীর আমি যে 
বর্ণনা করিয়াছি তাহা অতিরঞ্জিত.'-তাহা 
হইলে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যিনি এ 
বেলা পরিদর্শন করিতে আমিবেন তিনি যেন 
নিজে ভাতুড়িয়া পরগণার অবস্থা প্রত্াক্ষ 
করেন | 

উহার ফলে কি হইয়াছিল তাহা এখন 
জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কিছুকাল 
পরে তিনি পুন্রার় কলিকাতায় জানাইয়া 
ছিলেন--'আমার ইহাই বিশ্বাস ছিব যে, যে 
স্থানের ত্্ধাবধান ভার আমার উপর অর্পিত 
হইয়াছে সেই স্থানের সকব অবস্থা-সকল 
সংবাদ সর্বদা আপনাদের নিকটে নিবেদন 
করাই আমার প্রধান কর্তব্য এ কথা 
আমার কখনো মনে হয় নাই যে এ গ্রদেশের 
দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করিলেই, 
কোম্পানীর রাব্রশ্ব বাকি ফেলিতে প্রজা” 
দিগকে প্রশয় দেওয়া হইবে, 

সরকার, বাহাছুর কলিকাতায় আসিয়া 
এতদ্বিন কেবল পরের মুখে ঝাল থাইত্ে- 
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ছিলেন । তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন মন্বস্থরে 
বঙ্গের অবস্থা কিবপ হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে 
দরণন করাই সঙ্গত। কিন্ক দেশের লোকে 
চিরদিন যেমন দেশের সর্ধনাশ করিয়া 
আমিতেছে, তখনো! তাহাই করিয়াছিল! 
কোম্পানী বাহার তন্বজিজ্ঞান্থু হইয়া 
নায়েব-দেওয়ানের অভিমত জিজ্ঞাসা! করি- 
লেন। নায়েব-দে ওয়ান অম্রান-বদদনে কহিলেন 
এখন কি আপনাদের দেশ ভ্রমণে বাহির 
হওয়া উচিত? এখন বাহির হৃউালই বঙ্গের 
প্রজাবর্গ আসিয়া আপনাদের চরণতলে 
নিপতিত হইবে এবং তাহাদের দুঃখ দৈনোর 
অশ্রু বর্ষণ করিয়া! চরণতল ধৌত কবিবে! 
তখন প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া আপনারা 
“তন্কভি' প্রদান না করিয়া ফিরিতে পারিবেন 
না। এখন আবাদের সময়, যদি জমীদারগণ 
কোন প্রকারে--পাঁকে চক্রে আবার্দে বিলম্ব 
ঘটাইয়া ফেলেন তবেই আরো সর্বনাশ 
হইবে । আবাদ শেষ হউক--বন্দোবন্ত সম্পূর্ণ 
হউক--তারপর আপনারা দেশের অবস্থা 
দেখিতে বাহির হইবেন।* কোম্পানী 
বাহাদুর আর মড়িলেন না। আমরা, শুদ্ধ 
ইংরাজেরই দোষ দিয়া থাকি--কিস্ত একথা 
বিবেচনা করি না সেই ষোড়শ শতাব্দী হইতে 
আজ পর্যান্ত নীরব ইতিহাস অঙ্গুলি নির্দেশে 
সর্ধদ! দেখাইয়া দিতেছে যে বিদেশী ইংরাজ 
অপেষ্ছা দেশী আমকাই অধিক অপরাধী । 
বাংলার লোক খাইতে পাইল না-_ 
অনাহারে মরিয়া গেল--যাহারা নিতাস্তই 
মন্ধিল না তাহারাও পঙগাঙ্ছন করিল, কিন্তু 
কোম্পানী বাহাছরের রাজস্ব কমি না বন্পং 








বতদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


পপ 





- আরও বুদ্ধি প্রাপ্ধ হইল! মহম্মদ রেজা খা 


ইংরাজ বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিলেন 
-ঘিদ্বিও দেশে এক বিন্দু বারিপাত হক্ষ 
নাই, তবুও ১৭৭০ থৃং অবেের রাজস্ব যতদূর 
সম্ভব সমস্তই আদায় করিয়াছি, যাঁহা কিছু 
অবশিঃ আছে এখন তাহা আদায় করিলে 
প্রজাগণ বিন& হইবে-দেশ ধ্বংস হইকে 
এবং আগামী বর্ষের রাজন্বেরও বিশেষ 
ক্ষতি হইবে, রেজা খা যদ্দিও লিখিয়া, 
ছিলেন যে তখনো কিছু রাজন্ম আদায় 
করিতে বাকী ছিল-_কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
এক কপর্দক ও অনাদায়ী ছিল নাঁ! বদ্ধ- 
মানের মহারাজা তেজচাদদ কোম্পানী 
বাহাঁদুরকে জানাইয়াছিলেন--দারুণ ছুত্তিক্ষে 
বঙ্গ-প্রজা একেবারে নিম্পিষ্ট হইলেও রাজস্ব 
সম্পূর্ণ আদায় হইয়্াছে_-কিছুই বাকী 
বকেয়া নাই! বাঙলা যাহা দ্রিতে পারিয়া- 
ছিল ফৌজদার কজুম খা সে সমস্তই শোষা 
করিয়া কোম্পানীর অর্থালয় পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন। মহম্মদ রেত্বা থা পুনঃ পুনঃ 
কোম্পানী বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন-- 
আমি যথাশক্তি সরকারের ইষসিদ্ি 
করিতেছি- দোহাই ধর্শের_ আমার কোন 
শৈথিল্য নাই ! 

অবশেষে যখন হিসাব শ্রিকাশের সমস্থ 
আসিল তখন দেখা গেল বে দুর্ভিক্ষের পুর্ব 
ৰংসর কোম্পানী বাহাছুর-বাঙুলা হইতে ফে 
পরিমাণ রান্ধন্ব আদায় করিস্বাছিলেন মন্স্ত- 
রের বৎসরে তাহা অপেক্ষা শতকর! দশ টাকা 
ফরিয়। অধিক আদ্বার করিগ্বাছিলেন! কিন্ত 
হেঙ্টিংস সাহেব ৰলিয়্াছিলেন ১৭৬৮-৬৯খবঃ 
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শশা পোপ | পোপ পপর 





অবে (মন্বন্তরের পুর্ব বতসর ) বাঙলায়' 
যেরাজশ্ব আদায়ুকর! হইয়াছিল তাহাকেই 
আদর্শ বলা বাইভে পারে! যখন বঙ্গভূমি 
শ্মশান হইল তথন কোম্পানী বাহাদুর 
বাঙলা হইতে তাহান্দের আদর্শেরও অধিক 
আদায় করিয়াছিলেন! বর্তমান সদাশয় 
গবর্ণমেণ্ট কি এমন পারিতেন? হিন্দু নুপতি 
বা মুসলমান নবাব কি এমন করিয়াছিলেন ? 
পুর্বে কেহ যাহ! পারেন নাই--কোম্পানী 
ঘাহাছুর তাহা পারিলেন । * 

বাঙ্লার রামধন ও মবারক কি কবিবে 
ভাহার! চিরদরিদ্র চির অনশন-ক্রিষ্ট চির- 
প্রপীড়িত চির-অর্থশূন্য । রামধন তাহার 
কণিষ্ট পুর্রকে বিক্র করিল, মযারক তাহার, 
কন্তাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কোম্পানীর 
খণ পরিশোধ করিল ! তবুগ তাহাব্না মরিল 





মনবন্তরে মালগুজারি । 


ঢের পলা পিসি সি উপ রপাজপ টস পি পাশ পীছিশশি 


৪8৫৫ 


শপ শাশীসপিপা পি | পাশপাশি পাটা লা পা পাপিকাতিশত পপ কাপ 


না-বঙগভূমি একেবারে সাহারার মক হইল 
ন|! ইহা বিধাতার আশীর্বাদ কি 'ভি- 
সম্পাত তাহা বুঝিতে পাবি না। বাঙ্লার 
ইতিহাস নাই-বাঁউলার রামধন ও মবার- 
কের কাহিনী কেহ লেখে না; কিঙ্কু যে 
সকল দেশের ইতিহাস আছে তাহার কোন 
এক খানিতেই কি দেখিয়াছ যে দেশের 
বামধন ও মবারক রাজস্ব পরিশোধের জন্য 
গৃহের অন্যান্কা তৈজ্রসের সহিত পুত্র-কন্তাও 

কু করিয়াছে? বাঙলার কৃষক তাহাই 
করিয়াছিল! । তাই এক জন ইংরাজ 
বড় ছুঃখে কহিয়াছেন-- 
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মহশাদীয় অভ্ভ্যুদয়। 





আরবের মরুভ়মি অতিক্রম করিয়া 
তখনও মুসলমানের জয়পতাক] প্রোথিত 
হয় নাই, স্বয়ং মহম্মদ তখনও মদিনায় 
রাজত্ব করিতেছেন, এমন সময মুসপমান 
পুত বসরার শাসনকর্দার নিকট ধন্মঘার্তী 
লইয়া তথায় চলিল। 
বসরা তখন রোম সামাজোর অধীন, 
তখন পুর্ব রোমের অধীশ্বর হিরাক্লিয়ল সিজর 
উপাধি লইয়া অন্তিয্কা নগরে অধিষ্টিত। 
তথন সাগরজলকণাসিক্ত, বাযু সেবিত, স্ুখ- 
সেবা, মনোহরফপ-পু্প-শোভিত, সিরিক্মার 
উদ্যান ভূমি রোমীয় বিপাসের আলয় ; তখন 
লিরিয়ার জগৎ বিখ্যাত রূপ লাবণ্যের মাধুরী, 
অস্তঃসায় শূন্য অবসদ-পুর্ণ রোমান জাতির 
সের কারণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। 
যে সমদ্ে গ্রীষ্ট ধর্ের সংঘমিতা রাজ প্রাসাদের 
বিলামিতার সহিত একত্রে বস বান কন্সিতে 
আপত্তি দেখে নাই, যে সময়ে ধর্মের জন্য 
উৎপীড়িত দরিদ্রের পর্ণকুটীবর হইতে বিস্তৃত 
হইয়া শ্রীষ্টধর্দ সিজ্জরের রাজপ্রাসাদে স্থান 
পাইয়াছে, যে সময়ে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান 
ধর্থখ বস্থাচ্ছাদিত হহ্রির শ্তায় কতিপয় 
মরুবাসী অর্ধ-সভ্য আরববাসীর মধ্যে 
আবদ্ধ, সেই সময়ে একদিদ মহপ্মদের কাসেদ, 
হরেদ-_বসরায় পর লইয়া চলিল, পথি মধ্যে 
ছিরাক্রিযসের প্রতিনিধি ও আরবীয় ্রীষ্ঠান- 
দের নেতা শেরছিল কর্তক হরেদ ধৃত 


ৰ শেরছিল আপন 


হইল। দূত আপনার পৰিচয় ও কর্তব্য 
কিছুমাত্র গোপন ন! করাতে শেরহিল 
তাহার প্রাণদণ্ড করেন। হরেদ রক 
মোটাগ্রামের ভূমি সিক্ত হইল। অচ্ঞাত- 
নামা মোট।গ্রাম ইত্তিহাসে স্থান পাইল, 
মুসলমান ও খ্রীষ্টানের বহু শতার্ী ব্যাপী 
যুদ্ধের সুচনা হইল | 

হরেদের হত সংবাদ মহশ্রদের নিকট 
পভছিল; তিনিদুতের মৃত্যু বার্তায় 
অতান্ত ক্রদ্ধ ও প্রতিশোধের জন্য অধীর 
হইয়! পড়িলেন। তিন সহমত সৈনিক 
যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল, পিতৃ শত্রু বিনাশ 
করিতে, হরেদ-পুত্র জৈদ সগেনাপতিরীপে 
নির্বাচিত হইলেন। মহন্মদের পিতৃব্য- 
পুত্র জাফর দ্বিতীষ্ষ সেনাপতি, ও তাহার 
পর অবদুল্লা রোহুয়া স্থান পাইলেন। 
মুসলমান সেনা এই প্রথম বৈদেশিক যুদ্ধের 
অন্য যাত্রা করিল। 

ক্রমে শত্রদলকে অগ্রসয় হইতে দেখিয়া 
ভ্রাতাকে তাছাদের 
পর্যাবেক্ষণ জন্য পঞ্চাশ জন সৈনিক সন 
পাঠাইয়া দিলেন। কিন্কু মুসলমানগণ 
তাহাদের চিনিতে পারিয়া! অচিরাৎ বিনষ্ট 
করিল, শেরহিল ভগ্নদূতের মুখে শত্রুর 
বলবিক্রম শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন 
এবং হিরাক্লিসের নিকট সবিশেষ সংবাধ 
পাঠাইলেন। ্ 


৯ম লংখ্য! |) 
হিরাক্রিয়ঃ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিজ্ঞ 
রাজনৈতিকের ন্যায় কার্য করিলেন। 


তিনি শক্রকে উপেক্ষা ন। করিয়া এক বিপুল 
সেনার আয়ৌজন করিয়া শত্র নাশের জন্ 
পাঠাইয়া দ্রিলেন। 

যদি সংখ্যাধিকা, উংকঞ্ শন্, 
শিক্ষা বা কায়িক বল, জয়লাভেব নিশ্চিত 
কারণ হইত তাহা হইলে সেই রোমান সেনা 
অবাধে অক্রেশে উপস্থিত যুদ্ধে জয়নাভ 
করিত। কিন্তু মন্টষ্য শরীরে এমন এক 
অশরীরী উপাদান আছে যাহ! জাগত হইলে 
জগতের সমস্ত পরিজ্ঞে় বিষযুকে পরাজয় 
করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করে। 
সেই অশরীরী উপাদান, সেই অশরীরী বল, 
ভাব তরঙ্গ । যখন কোন জাতি সেই ভাব 
তরঙ্গের দ্বাা উত্ঠক্ষপু হয়, তথন সেই জাতি 
নানা বাধা বিদ্ধ অতিদ্ন করিয়া আপনার 
আগ্নের় শোতে চারিদিক উদ্ভাসিত কর্ধিয়। 
আপনার গন্তব্য পথ প্রজ্জলিত কবিরা অক্ষয় 
পদ-চিক রাখিয়া চলিম্ষা যার। জগং 
অবাক হইয়া চাহিদা থাকে । দাখলিক 
কারণ অহ্থসন্ধান করে, কবি বশোগীতি পাঠ 
করে। খএতিহাসিক তাহার কার্য কলাপ 
লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু অতর্কিতে কোথা 
হইতে যে তাহা আদিল কেহই বুঝিতে 
পারে না। 

উভয় নেনা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ন।না 
গতি প্রতি-গতি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
নিক্মতির গতি বুঝিবে কে? এইকপ নানা 
কৌশল চালনার পর ছুই দল দেই মোটা 
গ্রামে ব্বাসিয়! পরম্পরের সন্গুখীন হইল,। 

বঙ়্িমুখ পতঙেয় ত্তায় সেই ক্ষুদ্র মুসলমান 


৩ 


উত্তম 


মহম্মদীয় অদ্যুদয়। 


৪৫৭ 


কপ 





শিশির শীট পাপিশাশাগেশীপপপশালাশিদি 


সৈন্ত বিপুল অরাতিকুলকে আলা হো 
আকবর রবে আক্রমণ করিল। প্রথম 
সংঘর্ষেই জেদ পিহ্নরন্ত-সিক্ত ভূমিতে আপন 
নার রক্তপাত করিয়া যেন পিভখণ পরিশোধ 
করিয়া চিবনিদাক়্ শায়িত হইল । মহন্মদের 
আক্ডান্ুধায়ী জাফর সেনা চালনা করিতে 


লাগিলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাহারও মৃত্যু 
হইল। এবার মহম্মদ নিয়োজিত আবহুল্লার 


পালা । আবছঞজা সেনানায়ক হইলেন । 
ঘোরিতর বুদ্ধ চলিত লাশিল। আবদুল্লা 
বণশাঘী ভইলেন। সেনান।য়ক' শশ্ত, যুদ্ধ 
কিরূপে চলিবে ৮ সেই বুদ্ধহেবে একজন 
বিংশতি বর্ষায় সুনা অপরিশিত বলের সহিত, 
অসাধারণ সাহসের সহিত, অপুর্ব কৌশলের 
সহিত যুদ্ধ কধিতে ছিল, মুসলমানসেনা 
তাহাকে নায়ক ঘনোনীত করিল 1 মুললমানি- 
ধাম নবদীপ্ষিত--খালেদ আজ সমবেত মুলল- 
মান সেনার দারা সমরক্ষেত্রে মুসলমান ধর্শের 
মান রক্ষার ভাব গ্রাপণ্ত হইল। তখন সেই 
মুষ্টিমেয় মুসলমান সেনা, সাগরছুর্ধার শক্রু- 
দলকে সংক্ষুব্ধ করিয়। যুদ্ধ চালাইতে লাগিল | 
রাত্রি আসিল, যুদ্ধ বন্ধ হইল। রোঁমানগণ 
পরদিন শত্রু নিম্মল করিবে আশা! করিয়া, 
উধাগমের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। পূর্ব্বা- 
কাশ পরিগ্চার হইল, ক্োমানগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। কিন্ত তাহারা 
আসিয়া যাহা দেখিল তাহা কল্পনাতীত ১-- 
রাত্রিকাল মধ্যে মুসলমান সেনা অনেক গুণে 
পরিবর্ধিত হইয়া আঁহবে তাহাদিগকে, 
আহ্বান করিবার অন্য গ্রাপ্তত হইয়া রহি- 
ঘ্াছে, বহুদু্ম পর্যাত্ম তাহাদের ব্যাপ্তি, নব 
হুর্যযকিরণে তাহাদের শঙ্্রেয় বিকাশ ; একি, 


৪৫৮ 


পূর্বাদিনের যুদ্ধে কি কেবল মহম্মদীয় সেনার 
পুরোভাগ মার ছিল? আজ কি এই মহা- 
চমূ নিশায়োগে তাহাদের নাশের জন্য অল- 
ক্িত ভবে আমসিক্সা স্বদলেষ পুট্ি সাধন 
করিন্াছে ? রৌমাঁন স্তম্ভিত, ভীত, চকিভ 
ও বিপত পলজুনপর শবে 
থালেদ আক্রমণ করিলেন, কিন্ধ অন্ুমবণ 
করিলেন না। ব্ভসংখাক বোঁমান সৈম্ত 
হত হইল, থালেদের বীরহ ও রণনৈপুণোর 
এই পথম বিকাশ । ভিনি বোমান সেনার 
প্রাতঃকালে র্ণাসজ্ঞাঁষ উপস্থিত হইবার 
পূর্বেই আপনাব ক্ষদ চমৃণ্ক এমন ভাবে 
সাজাইয়া রাখিলেন যে শক হার সৈন্ঠ 


হইল । 


বচন দেখিয়া, সণ্থার অঞম'ন কবিতে না 


পারিয়। ভয়ে পলায়ন করিল। তিমিও 
জয়োগাসে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের অন্তসরণ 
করিলেন না। কফাসেদ হরেদের হত্যার 
প্রতিশোধ হুইল, মোটার বিজন ক্ষেত্র 
রোমানরক্তে রঞ্জিত হইল, খালেদ সসৈন্তে 
মদিনায় ফরিলেন। 

তিনি মক্কানগর বিনা কেশে উদ্ধার করি- 
লেন, হৈনির রণক্ষেত্রে তাহার আনমুবিক 
বিক্রম দেখিয়। লোকে আশ্চধ্য হইল | ইুদ্দি- 
দিগের উত্তেজনায় হোক, অথবা হিরা- 
ক্রিয়সের প্রতিশোধক আক্রমণের বাধা 
দিবার জন্যই হোক, মহম্মদ সিরিয়া অভি- 
যানের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন | তাহার 
শিষ্যগণ তাহাকে এরূপ কাধ্য হইতে নিরস্ত 
হইতে অনুরোধ করিতে লাঁগিল--রোম 
সাম্রাজ্জোর অতুল বল বিক্রমের সহিত তাহার 
ত্র শিষ্য সম্প্রদায় কিরূপে সমকক্ষ হুইবে ? 
মছুত্মদ কিছুতেই শুনিলেন না। সভা করিয়া 


বঙ্গদর্শন | 


এপ রর. ++. পপ 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


শিষা মণ্ডলীর নিকট হুইতে চাদার ব্যবস্থা 


হইল। প্রিয়তম শিষ্য ও আত্মীয় আধু 
বার আপনার সর্বপ্ব গুকয়. আয়োজিত 
যুদ্ধের জন্য দান করিলেন অপর অপর 
শিষাগণ আপনাদের সামর্থেরর অনুবপ 
দান করিল। তিশি হাজার সৈন্য সমবেত 
হইল, আনু বাক্কর সেনানাবক হইলেন, 
খালেদ পুরোগামী অশ্বারোহী সেনার 
অধ্যক্ষদণপে নিন্নাচিত হইলেন। অন্ত অন্ত 
সেনাপতিদগতক বিভাগায় আধিপতা দেওয়া 
হইল। মহম্মদ স্বয়ং সেনার উৎসাহ বদ্ধন 
লন্য সঙ্গে চলিলেন। 

কিন্ত অণ্ত কুক্ষণে এই অভিযান আরম্ত 
হইল। দেশে ঢুভিক্ষ, তাহাতে মরু অতি- 
ক্রমের ক্লেশ, আরবসেনা অস্থির হইয়া! 
পড়িল, আহার সংগ্রহ অসন্ভব হুইয়! উঠিল? 
আরবের শেষ উপাক্ষ উদ্মাংস, মহন্মদীয় 
সেনার এক্ষণে তাহাই অবলম্বন হুইল, 
তাহার] আপনাদের সম্তারবাহী উদ্টরে্র মাংস 
খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। 

মহম্মদ এক সভা করিলেন, এক্ষণে কি 
কর্তব্য তাহার বিচার আরস্ত হইল । বিচারে 
সাব্যস্ত হইল--সসম্তার সেনার প্রত্যাগমন । 
কিন্তু মহম্মদ বিপক্ষকে মুদলমান অসির 
বলের পরিচয় না দিয়া ফিরিতে অনিচ্ছ,ক, 
তিনি সমস্ত সৈম্তকে ফিন্রিতে আজ্ঞা দিশ্বা, 
চারিশত কুড়ি জন মাত্র অশ্বারোহিকে 
থালেদের নেতৃত্বে ছুমংউল জানদল্‌ হর্গ 
অধিকার করিতে আজ্ঞা দিলেন। নির্ভীক 
খালেদ ও ভ্তম্তিত ) মহম্মদ, শত্রু বিনা আরাসে 
তাহার হস্তগত হইবে বলিয়া আশ্বাস 
দিলে, খালের বিনা বাক্যব্যর়ে ছুর্গ অধিকার 


৯ম লংখ্যা। 





করিতে চলিলেন। হুর্ণপতি শীকার করিতে 
বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি খালেদ কর্ভক 
ধৃত হইলেন। ছুর্গ সহজেই মুসলমানের 
হস্তগত হইল । 

কিছুদিন পরে মহম্মত্দর মৃত্টা হইল। 
আবুবাকর প্রথম খলিফ! হইলেন। এই 
সময়ে আরবের স্থানে স্থানে প্রবর্চক দয় 
প্রবর্তকের প্রাহুর্ভাব হয়, এই সকলের মধ্য 
প্রধান স্ুজিয়া নারী থুষ্ঠান রমণী, ও 
মোসেলিয়া নামক একজন মহণ্মদের শিষা। 
মহন্সদের মুত্যুর পর মোঁমেলয়া নিজেকে 
ঈগর প্রেরিত ধর্শ প্রবর্তক বলিয়া জাহির 
করে। 

মোসেলিয়ার কুছকে অভাগিনী সুলিয়ার 
অধঃপতন হয়, কিস্কু তাহার শিষা মালেক, 
মুসলমান ধন্মের বিরোদী হইয়া! ফাড়ায়। 
মালেক পুন্ন যুমলমান ছিল ও মহম্মদ শিখা 
ওমার তাহার আদীয় ছিলেন। এক্ষণে 
থালেদ মালেকের বিকৃন্ধে প্রেরিত হইলেন । 
তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে ষধি মালেক 
তাহার অপকশ্মের জন্য অন্রভাপ করে ও 
মুপলমান ধর্মের উপর আহ্া প্রদ্শন করে 
খালেদ যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। খালেদ 
মালেককে পরানিত করিয়া তাহার শির- 
শ্ছেদে করেন ও তাহার অসাগান্যরূপৰত 
বিধব| পত্তীকে বিবাহ করেন। 

খালেদের কার্যের নানারূপ কাতর 
আরোপিত হইল) ওমারের প্ররোচনায় 
খালেদকে মদিনার ড]কাইয়! পাঠান হইল, 
খুলিফ। খালেদের আ'্ম সমর্থনে তৃপ্ত হইলেন, 
কিন্ত ওমারের ক্রোধ সমান রহিল। 

খালে মোসনিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ যাত্র। 


মহন্মদীয় অভ্যুদয় । 





৪৫৯ 





করিলেন, ঘেরতর যুন্ন হইতে লাগিল, 
অনেকবার মহুম্মপীর সেনা যুদ্ধে পশ্চাদ্পদ 
হইল, কিন্তু খালেদের অটল বিক্রমে শেষে 
জয়লাভ হইল। হতভাগিনী সুজিয়ার 
পতন পঙ্গের আধাত মোসলিয়ার “জখীবনো- 
যান” নামে গ্রমোদোগ্যানের সম্মুথে মহাবুদ্ধে 
মোসণিম়া সপন্তে নিহত হইল। সেই 
অবধি উহার নাম “মরখণোদাান” হইল। 
মোজিয়া নামক জনৈক বন্দীর কৌশলে 
মোসলিয়া পক্ষের ষ্ধ হতাখশিষ্ট পরিত্রাণ 
পাহল। খালেদ রক্তাক্ত হস্তে মোলিয়ার 
রূপবতী কন্তার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব 
করিলেন। সমস্ত মুনলমান সেনা অদন্্ 
ইইল। এই ঘোর যুদ্ধে বিস্তর মুসলমান 
হও হইয়াছে, সমগ্র মুসলমানমণ্ডলী শোঁক- 
সন্তপ্ু হইয়া অশোৌচ গ্রহণ করিয়াছে, এ 
মুসলমান সেনাপতির বৈবাহিক আনন্দে 
মাতিবার সময় নয়,মোজিয়ার ও কুলনাশককে 
কন্তা সম্প্রনান করিতে ইচ্ছা নয়, সেও 
যৌহুকচ্ছলে বিস্তর অর্থ চাহিয়া বসিল। 
থানেদ কোন বিষয়ে পশ্চাপদ হইবার 
পাত্র নহ্থেন, তিনি তাহ) দিয়াই বিবাহ 
করিলেন । খালেদের বিঞদ্ধে মদিনার 
আবেদন গেল খলিফা তাহাকে তিরস্কার 
করিয়া পত্র লিখিলেন। খাপেদ তাহ! 
উপেক্ষা করিষ্কা বলিলেন, ইহা বৃদ্ধ ওমারের 
কারা 

থালিফা খালেদকে পারশ্ত বিজয়ে নিয়ো- 
জিত করিলেন। খালেদের হৃদয় আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল। নুতন রাজ্যে তিন্নি 
মুসলমান ধর্ম প্রচার করিবেন, সেখানকার ধর্শ 
গ্রচারের সহিত তাহার নাম ইতিহাসে অক্ষয় 





৪৩০ বঙ্গদর্পর্গ | [৮ম বর্ঘ, পৌঁধ, ১৩১৫। 
অক্ষরে লিখিত থাকিবে । কবিগণ তাহার চারিদিকে হৈ চৈ, পড়িয়া গেল । 


বীর কাহিনী গান কলিবে। কল্পনায় ভিনি 
কত আনন্দ টপভোগ কলিতত লাগিলেন । 
থার্ এন আন্দার পরির্ধন হইল, 
তাহা ডামান্গসেব বিপাদ্ধ যুদ্ধ যাত্র! 
করিতে আঙ্গা হইল, অন্থকে পারস্ত বিজয় 
ভার দেওয়া হভল। ক্ষন হদয়ে খালেদ 
ডামাঙ্গন মঠিমুধে মুদ্ধবাত্রা করিলেন, মন 
কর্তন, এমাবেশ কাযা । ডামা- 
স্কসেগ মল্গুণে নানা মৃদ্ধ হল, খালেধ আপ- 
নার বারহের অন্থনপ নানা অন্ভুত কাথা 
করিলেন। ডামানহ্সের অবরোধ আরম্ু 
হইল । প্রায় এক বংসবকাণ অববার্ধ 


৪ 


চলিতেছে, এমন সময়ে মদিনা হত রাজ-, 


দুত আমিন, খানলনদব সইন্ণাণা আর 
ও বেদ পত্র পাশশন, তিনি পর্রেব মণ 
প্রকাশ কাবানন থালদ দুততকে 
মর্ধিশার সবাণ [িগ্জাসা কবাতে সে আৰু 
বাকরের মুঠ সবাদ ধিল, খালেদ নখ- 
নিক্বাচিত খার্খিধাব নাম লিজ্ঞাগা করতে 
দূত উত্তপ্প করিল, ওমর । ওমাবের 
থ।লফাপদ প্রাপ্ির কথা শুনিয়া নিজের 
সৈম্তাপত্য বিচাতির আশঙ্কা প্রকাশ করাতে 
দুত শীবব রহিল। খালেদ আব কিছু 
ধপিলেন না। তিদ্ত কাজ তাহার কিছুসাত্র 
উদান্ত হইল না| ববং অধকত৩র উৎসাহের 
সহত যুদ্ধ কর্পিতে লাগিলেন। আবু 
ওবেদার সেনাপতির পর্দে উন্নতি) ও থালে- 
দের অবনতির কথা সেনার মধ্যে রাষ্ত্রী হইয়া 
পডিল। একদিন একজন টনৈনিক আনু 
ওবেদাকে প্রধান সেনাপতিক্ন অভিবাদনে 
অভিবাদন করিল। 


ক্যা | 


খালেদ, আবু গওরবেদাঁকে তাহাঁব এই- 
রূপ প্রকৃত কথ! গোপন কবার জন্য 
অন্বযোগ করিতে লাগিলেন, তাহাব স্যার 
বন্ধব একপ করা ভাল হয় নাই বলিলেন । 

আবু ওবেদা তথন এরূপ নিদাকণ 
বাক্য বলিতে আপনাকে অক্ষম বলিয়া 
জানাইলেন, শেষে খালেদকে তাহার অধীনে 
অশ্ব দৈহ্যেব অধাক্ষতা গ্রহণের জন্য বিনয় 
কবিয়া খলিলেন, খালেদ আপনার অবমানন। 
ক্ণিয়া স্বঙ্গাতির ও স্বধন্মের জন্য হীনতা 
ল্লীকাব করিলেন । 

ওমাঃপব আ'দশ মত দেনাপতি সম- 
বকে পানাস্িনব ধিক পাঠান হইল। 
এ পিকে ডামান্ষমেব সল্পখে ঘোবস্র বুদ্ধ 
চলিতে নাগিণ। অবকদ্ধ শত্রু মধো মধ্যে 
অত প্রচণ্চ ভাবে বহিরাক্রমণ করিতে 
লাগিগ, কিন্তু যেখ।নে বাআোত খরতর, দেই 
খানেই খা্লদেব তীষদ মুঙ্ডি, মেখানেই 
শম্'র খল প্রাবলা সেই খানেই খালেদের 
ঞ্চগড অশিব ঝনঝনা । 

এদিকে বোমান সৈন্তের সমাবেশ 
অণ্ধক হইতে লাগিল, চারিদিক হইতে 
রাল আত্রায় সৈম্ট আসিয়া যুটিতে লাগিল। 
স্নক বিপন্ন হই পড়িলেন, আবু ওবেদা, 
কি করিবেন স্থির করিতে না পারিরা খালে- 
দকে পরামর্শ লিজ্জঞাসা করিলেন, খালে 
চিরসিদ্ধ প্রতিভার সহিত তংক্ষণাঁৎ উত্তর 
করিলেন, সমকর পশ্চাৎ ভাগের শক্রদলকে 
আক্রমণ করিতে হইবে, এবং নিজে তাহার 
নায়কতা স্বীকার করিলেন। 

বালবেক নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধে 


৯ম সংখ্যা । ] 


মহন্মদীয় অভ্যদয়। 


৪৬১ 





শত্রুর পরাজয় হইল। থালেদ পুনন্দার 
আসিয়া ডামাঙ্কসের অবরোধে যোগ দিলেন । 
ডাষাঙ্কলবামিরা বশ্ঠত1 স্বীকার করিল । 

শানকর্তভ। নিবুক্র কবিয়। আনুওবেদা 
খালেদের সহিত আসিয়া, সমকর সৈশ্তেব 
সহিত মিলিলেন। রোমান সেনাপতিগণ 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাহারা ও শকতক বাধ! 
দিবার অন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্ত 
যুদ্ধের পূর্বে আব্নবদের ভয় দেখাইয়া শিবু 
করিতে চে করিলেন। দূত রোমান টসগ্ঠের 
অভ্ুল বলের কথা বুঝাইয়া আরবধগকে 
যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইতে বণিলেন, ফল 
কিছুই হইল নাঁ। তখন তাহারা আবাব 
দূত পাঠাইলেন, দত আরবদের এই 
যুদ্ধের উদ্দেগ্ত কি ও তাহারা কি হঠলে 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে এই সব জিজ্ঞাস! 
করিল। এইবার আরব দূত বোমান শিবিরে 
গমন করিল। জগতের এখর্যয-পুরিত নান! 
দরিগদিগন্ত হইতে বিলাস সামগ্জী দার! 
লুলজ্জিত রোমান ভোগের অন্মত ইন্দ্রবন 
সদৃশ রোমান শিবিরে, দীনবেশে আরব 
মৈযু গমন করিল। সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্তি 
নাই, মৈযু নিজের অশ্খের বন্না নিজে লইয়! 
রোমান শিবিরে প্রবেশ করিলেন। দাস 
আসিয়! অশ্ব রক্ষার ভার লইতে গেল। 
মারব কখন নিজের অশ্বের ভার অন্তর 
হস্তে দেয় না বলিয়া, আরব তাহাকে নিরস্ত 
করিল। 

মনোহর চিত্রপট ভুলয আসনে সমবেত 
রোমাঁন সেনাপতিগণ উপবিষ্ট, মৈযুর জন্য 
তুল্য আনন বিস্তারিত হুইল, মৈষু আসন 
গ্রহণ করিলেন না। পুনঃ পুনঃ আসনে 


বমিতে বলাতে বলিপেন,_-সত্যা বটে, অ!বৰ 
কথন দঙাগমান হইয়া কাহারো সমক্ষে 
আপনার বন্তবা বপিবে না এই প্রহর 
আল্রা। এই বলিয়া মৈঘু আসন গুটাইয়া 
ভূমিঙলে বমিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
মৈথু বলিলেন ২-আইা যে ভুণময় হত্রিৎ বর্ণের 
আসন ভ্রপষ্টে আপনার শ্& সকল জীবের 
জন্য বিশ্তা/রত কিমা রাখিয়াছেন তাহা 
অপেক্ষা অগ্ঠতপ আসন গ্রহণ করিয়া 
মানবের আপনার গর্তের পরিচয় দেওয়া 
উচিত নয়। 

রোমান সেনাপতি অর্থদানে আরব- 
দিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা 
করিলেন । মৈষু বলিলেন £- সিরিয়া বাসি- 
দের মুসলমান ধ'য় গ্রহণ ভিন্ন যুদ্ধ অনিবার্ধ্য। 

ঢগ্‌ 9 প্রাকার বেত হঞ্জেয় কোয়েল 
নগর, সম্মূথে ষাট সহ রোমান সৈম্ সুদক্ষ 
সেনাপতিগণ পরিচাণিত হইয়া অবস্থিত, 
সাইব্রিশ হাজীর আরব আবু ওবেদ! খালেদ 
ও সমকর অধীনে তাহাদের আক্রমণের জন্ত 
প্রস্থত বহিল। 

মুসলমান ইভিহাসবেস্তাগণের 
শক্রসত্থ।ার তুলনায় এই যুদ্ধে মুসলমান 
সৈন্ের সংখ্যা অন্তান্ত যুদ্ধের অপেক্ষা 
অধিক ছিল। ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল, 
বিষলিপু শঙ্গের প্রহারে আরবগণ অস্থির 
হইয়] পড়িল, তাহারা আর তিষিতে পারিল 
না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এ সময়ে খালেদ 
কোথায়? তাহ|র সেই শ্বক্ন-অভয়দাত্রী 
বিপক্ষ-স-হারিপী মুর্তি কোথায় ? 

থালেদ মুহা! হঙ্কারে অনত্র অস্ত্রপাতের 
মধ্য দিয়া শত্রকে আক্রমণ করিলেন, সৈম্ত- 


মতে 


৪৬২ 





গণ মহা উৎসাহে আল্লা হো আকবর রবে 
তাহার মগ্তসরণ করিল, কোন বাধা বিন 
ফানিল না। আরাবর জয় হইল । 
হাজার রোমান বণঙ্গেত্রে শারুত রহিল, 
অবশিষ্ট সেনা কোয়েলের দ্বর্গে আশ্রয় লল । 


এগার 


হানেস ( বণ্তগান একমস। ) নগর খুসল- 
মান কর্ডউক অবকদ্ধ হহল। হিরাপিয়ঃ প্রনঃ 
পুনঃ হামেসবাসিগণকে মুসলমানগন্রে নিকট 
নগর অপণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাছাতে 
লাগিলেন, কিন্ত কোয়েল ঘুদ্ধ মবাদে ভীত 
হাঁযসবাসিগণ অল্লীকাল মনো 
আম্মসমপ্পণ করিল । মৈদান (বর্ভমান তেসি- 
থান) ভামেসের ছষ্টান্ত অন্থরণ করিল । মৃুমল- 
মানগণ ক্ষুর্দ ক্ষদ্র দুল বিভক্ত হইয়া সিরিয়ায় 
ও পালাি,ন ধর্ম প্রচারে বান্ত হইল। 

হিরাক্রিয়ঃ কোয়েলের যুহ্ধ সাবাদে, 
বিশেষতঃ হামেসের আম্মসমপণে অভ্যস্ত 
ক্ষুক হইলেন। তিনি সমবেত পারিষদগণের 
সমক্ষে সেনাপতিগণের সম্বন্দে অহনক 
অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন ₹-এই 
সকল পরাঙ্জয়ের কারণ কি? রোমান 
জাতির অসংখ্য সৈনিক, উতকুষ্ট প্রহরণ, 
জুন্দর রণশিক্ষ!, না, ক্ষুদ্রকায় আরবের তুল 
নাক তাহাদের মহাঁদেহের অপরিমিত বল? 
ইহার মধ্যে কোনটা আমাদের এই লঙ্জাকর 
পঞ্সাজয়ের কারণ $ আমাদের সেনাপতি- 
গণের, বিপক্ষের প্রঠি অযথা উপেক্ষা কি 
আমাদের পরাজয়ের কারণ নম্ন? তাহাদের 
ওঁদান্ত কি আমাদের সর্ধনাশের মূল নয়? 
এক্ষণে এই নন্দন কানন সদৃশ সিরিয়া দেশ 
আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে ইহা ভিন্থ 
'্মার গত্যন্তর দেখিতেছি না। 


শনহন্তে 


ব্তাগশন । 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ ১৩১৫ । 





বুদ্ধতন পারিষদ উঠিয়া ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন £ মহারাজ এ আরবের 
পাশব শক্তি রোমানের পাশব শক্তিকে 
জয় করে নাই। আরবের ধন্দ নীতি, 
আবব্র ভোগ বিলাস বিরতি, আরবের 
ধন্মানুচিতি ও তাহার কর্তব্যান্থগতি একীহ্থৃত 
হইয়া এমন এক শক্তি উৎপন্ন করিয়াছে 
মে তাহ! আমান্দর পক্ষে অজেয় হ্হক্] 
পাঁডয়'ছে । কিন্ধ ফল যাহাই হোক আপনার 
অনীঘ ক্ষমতার অন্রবগ চেগ্ী না করিয়া 
সিরিয়! দেশ শকু হস্তে নিক্ষেপ করা উচিত 
নয় । 

পরিষদের পরামশ হিরাক্রিয়ঃ সম্যক্‌ 
অবধান কবিলেন। পুনব্বার যুদ্ধের জন্য 
বিপুল আয়োজন হইল। চারি লক্ষ সেনা 
সমবেত হইল । প্রধান সেনাপতি বাহান, 
সেনানায়ক হইনা যাত্রা করিলেন । 

মুসলমানেরা, ধন্ম গ্রচারের জন্য সিরিরা 
পালা্টিনে ছড়ীইয়া পড়িয়াছে, বিপক্ষের এই 
মহা সেনা সংগ্রহের কথা শুনিয়া আবু 
ওবেদা ত্রস্ত হইলেন, তিনি মদিনায় নূতন 
সৈন্য সাহাযের জগ্ত লিখিয়া পাঠাইলেন, 
উপস্থিত দলবল লইয়া! হামেম নগরে আশ্রয় 
লইলেন এবং যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইবেন কি না, 
তাহাও থালিফাকে জিড্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন। মাদনা! হইতে বড় সাহায্যের 
আশ! আসিল না। অধিকন্ত খালিফা সম্মুখ 
সমরে বিমুখ হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাই- 
লেন। এ অবস্থাক্স-কি করা উচিত ভাহ! 
নিদ্ধারণের অন্ঠ হামেস সহরে সভা বমিল। 

সকলেরি প্রায় একই মত ছইল। এত 
অল্প সৈন্য লইদ্া সুদক্ষ সেনানী-পিচাণিত 


৯ম সংখ্যা । ] 
দিব্যস্বসজ্জিত বিরাট রোমান চমুব 
সহিত প্রকাশ্ত সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা 


একননপ অসম্ভব, একপ অবস্থায় হামেসেব 
ছুর্গের অন্তরালে থাকিয়া খুদ্ধ করা মন্দ নয়। 
কলের মত লওয়! হইল, মকণেই প্রার 
একমত হইলেন, এমন সময়ে হোবারা 
সকলের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন 
আরব মকংমহচর সে মক্ভুমে মকছেগে 
ছুটিয়! বেডাইতে পাইলে প্ররূতিস্থ থাকে, 
তাহাকে প্রাচীবের দ্বাব আবদ্ধ রাখিলে 
তাহার প্ররুরির বিকৃতি হইবে, তাহার কাধা- 
কুশলতা যাইবে ) প্রীচীর বেইনে তাহার 
রক্ষা হইবে না, তাহার নাশ হইবে । 

হোবারার কথার যাথার্থা সকলে 
্বীকার করিল, এবং হামেস ভাগ করিল 
মক্কুমার আরবগণ মক্দ্ধেগে অনাবদ্ধ হমে 
বিচরণ করিতে চলিল, বাহান সসৈগ্গে 
হামেস অধিকার করিলেন, হামেসের পুন- 
কুদ্ধার হইল। 

বাহান বিশাহাজার সৈনিকে এক এক 
রণ-চতুষ্ষ প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হই- 
লেন। হিরামুখ নদীর তীরে ঘোরতর যুদ্ধ 
তইল, আরবগণ মধাস্থলে অসংখ্য শক্র দ্বারা 
আক্রান্ত হই ছত্রভঙ্গ হইয়া ছুটিতে লাগিল, 
এবার বুঝি চন্দ্রকসা চিত্রিত পতাকা শ্েন 
চিহ্রিত পতাকার পদতলে লুষ্ঠিত হয়! 
মধিত সেনার মধ্য হইতে খালেদ-পরিচালিত 
দশ সহমশ্র আরব অশ্বারোহী ভীম গঞ্জনে 
বাহিয় হইয়া বজুবিক্রষে শক্রদল আক্রমণ 
করিল, বুদ্ধের গতি ফিরিল। রোমান সেনা 
ছিঙ্ন ভিন্ন হইল। পলায়নপর বহু রোমান 
বিরমুখের জলে ভুবিল। বাহান , বহধতে 


মহন্সদীয় অভ্যুদয় | 


শ্পাপাশীিপশাশী শা শি শ্পাৃেিশ্পশশশ পাস ৮০ 
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হতাবশিষ্ট লেমাকে পুনব্বার শরুবিকদ্ধে 
পরিচালিত কন্িলেন। বিষাক্ত শঙ্্াঘাতে 
আরবসেনা জন্জবিত হইল, আবার বুঝি 
যুদ্ধেব গতি ফিরে। 

অসথা কুলিশ সম্পাঁত মধো, উভয় 
সৈগ্ঠের মধা স্থলে এন্থজালিক খালেদ 
দণ্ডায়মান, ভয় নাই, ক্ষয় নাই, আপন 
সেন্পকে উদ্দীপিত কবিতেছেন। খালেদের 
অভয়পদ মণ্রি দেখিয়া! আববসেনা প্রকৃতিস্থ, 
তাহার উৎসাহে পুনকসাহিত হইল, ব্সল্লা 
হো! আকবব রবে ভাহাব অনুসরণ কৰিল। 
রোমান সেনার যে গপল।ইল সে বীঁচিল, যে 
রহিল সে মরিল, কেহ অক্ষত দেহ রঠিল 
না। সমস্ত বণক্ষেত্র রোমান রক্তে রক্তময় 
হইল। মুতত্দহে ভূমি আচ্ছাদিত হইল 
আরবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল, খৃষ্টান 
পতাকা চিরদিনের জন্য সিরিয়া হইতে অন্ত- 
হিত হইল। 

যুদ্ধাবসানে বাহানের শব, শবস্তপের 
মধ পাওয়! গেল। বর্দমুক্ত করিয়া দেখা 
গেল শদ্দীরের কোন স্থানে ক্ষত চিহু নাই। 
কেহ রোষ, কেহ ক্ষোভ, কেহ ভয় তাহার 
মৃত্ার কারণ নির্দেশ ধফৰিল। 

সে দিনকাক্স রক্ময়ী রণহূমি দেখিয়া 
লোকে বুঝিল, যে কি কারণে খালেদের 
আবাস-শিবির পূর্বদিন রক্তবর্ণে রগ্রিত 
ছিল। 

ফ্িরমুখের যুদ্ধের পর আরব সেনা জেরু- 
সেলাম অবরোধ করিল। অবরুদ্ধ নগর- 
বাসীগণ ভয়ে ওমারের নিজের হস্তে মগর 
সমর্পণ করিতে চাহিল ওমার নিজে আসিয় 
নগর অধিকার কাঁরলেন। ওমারের মুখে 


৪8৬৪ 











থালেদের কোন প্রশণসাই প্রকাশ পাইল 
না| কিন্ক সমগ্র আববজাতি তাহা;ক 
সিরিয়ার প্রকৃত খিজেতা বলিয়া নির্দেশ 
করিতে লাগিল। কবির মুখ নীরব রহিল 
না। কবি অসাণ তাহার বারহ্ সুন্দর 
গাথায় গ্রকটিত করিলেন। 

উদার খালেদ আঅ.সথকে প্রল্নত অর্থ 
দান করিলেন। মন্দজদন তাহার দানের 
মন্দ ব্যাখা করিল । খালেদ এত অর্থ পাই- 
লেন কোথায়, যে মকাতরে অসৌথরে এত 
টাক! দেন, নিনি অবশাস লুষ্ঠিত দন অবথ। 
কূপে আম্মনাৎ করিয়া থাকিবেন। 

ওমারের আক্ঞায় তাহার বিচার আবস্ত 
হইল। খালেদের এই বিচার কালর বাবভার 
সর্বজনকে মুগ্ধ করিয়াছিল । যে খালেদ সব্দ- 
রণজয়ী, চিরবিজয়ী আজ তিন সামাগ্য 'অপরা- 
ধার মত নিজের উষ্গাযের দ্বারা গললনবাসী 
ও বিচারকের সামান্য £তোর দারা ধৃতগলবস্তু 
কইয়া বিচারের জন্য উপস্থিত হইলেন। 

তাহার সম্পান্তর অদ্ছেক মুল্য স্বরূপ 
প্রভৃত অর্থদণ্ড হইল। তিনি দোষী সাবাস্ত 
হইলেন । 


ইহার পর আর খালেদের নাম কোন" 


সামরিক বিবরণে দেখা যায় ন1'। তিনি 
অতি দীনভাবে স্বগৃহে দিন যাঁপন করিতে 
লাগিলেন । তিনি মধো মধ্যে দুখ করিয়া 
বলিতেন, যে দেহ ঈশ্বরের ও দেশের 
কাধো অকাতরে শক্রর শত অস্ত্রের মধ্যে 
নিক্ষেপ করিতেন, তাহা সেই মহৎ কার্ষেয 
নিঃশেষ না হুইয়!, পরিত্যক্ত জীর্ণ লৌহখণ্ডের 
তান নষ্ট হইতে চলিল, এই ষ্ঠাহার বিশেষ 
পরিতাপ। 


বঙ্গদর্শশ । 


প্র ০ ৯ - ++ পেশিসাপািসিশিপীস্ডি পাটি 7 শি শিপ উপ েস্পীশ সদ পা 
২ শিশ্পাশপিপিশাটি সপ স্পা 


[ ৮ম বর্ম, পৌষ, ১৩১৫। 





2ঠখে হোক সুখে হোক দিন সমভাবে 
কাটিয়া যায়। খালেদেরও দিন কাটিতে 
লাগিল। তাহার দুঃখের অবসান হইল। 
এই অকুতজ্ঞ পথিবী তাগ করিয়া তিনি 
চিরাঁদনের জন্য বিদায় হইলেন । 

তাহার মৃত্যুর পর তীহার ইচ্ছাপত্রে 
দেখা গেল ;--একখপ্ড তরবার. একটা অশ্ব, 
ও একজন ব্লীতদাঁস মাত্র তাহার সম্পন্ভি 3 
তিনি তাহা বীরগণের মধো সমভাগে ভাগ 
করয়া দিতে বলিয়াছেন । 

তখন খালেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে 
পাবা গেল, ভিনি যে* নিজের নর্থ প্রাচুর্য 
বশত; অসৌথকে পড়ত অর্থ দান করিয়া 
ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাহার দার্য্যগুণে 
ধৰপ করিয়াছিলেন । 

এমারের ক্ষোভের সীমা রছিল না। 
তিনি যখনই খালেদ জননীকে রোদন করিতে 
শুনিতেন তখনই বলিতেন খালেদ জননী 
একমাত্র স্ুপৃত্র জননী, পুত্রের শোকে 
কাহার৪ যদি রোদন করিবার আঁধকার 
থাকে তাহারই আছে। 

থালেদ আদর্শ মুসলমান ছিলেন। যে 
সকল গুণে সুসলমানগণ অতি অন্কাল মধ্যে 
জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে খালেছে 
সেই সকল গুণ অসাধারণ পরিমাণে ছিল | 
তাহার অসামান্য বীরত্ব, অদ্ভুত রণকৌশল 
ভীমকন্মী আরব জাতির মধ্যে বীাগ্রণ্য নাম 
দিয়াছিল। তাহার চরিত্র অতি উদার, তিনি 
সাধু বাককরের শোকে সন্তপ্ত হুইয়াছিলেন। 
কিন্ত ওমায়ের সম্বন্ধে ঈর্ষা! প্রকাশ করিতে, 
বা ওমারের নিন্দা করিতে কেহ গুনে নাই 
ওমাবের স্চ্ধে তাহার মত বড় ভাল ছিল 


৯ম সংখ্যা । ] 


শা শিপ পিপি 


না, কিন্তু যেদিন হইতে ওমার থালিফা হই" 
লেন, খালেদ, ওমারকে তাহার পদোচিত 
সম্মান করিতে ক্রটী করেন নাই। আবু 
ওবেদার সহিত তাহার ব্যবহার অসাধারণ 
নিঃম্বার্থতার নিদর্শক। তীহ!র চরিত্রের যে 
দোষ, তাহা! মুসলমান সমাজশিক্ষার দোষ । 
সার স্ত্রী ও পুক্ষকে লইয়া; উভ-মর 
চরিত্র উকর্ষে সমাজেব ওউংকর্ষতা হয়া 
থাকে । মুসলমান সমাজে স্্বীচরিতরের স্থান 
নাই। মুসলমান সমাজ, পুস্ষের সমাজ, 
পুকষ একাই কার্ধোর কর্তা । মুসলমান 
পুকষার্থপ্রবৃত্তিনী প্রকৃতিকে মানে না। 
সংসার তাহার একার লীলাভূমি । -সে 
নারীর সাহচর্য মানে না, নারী তাহার 
কাছে নিকৃষ্ট জীব, অঞ্থ গবাদির মধো। ধন 
ধান্সর মধো, ব্হ্রমাণিকোর মধ্যে, কিন্ত 
তাহার সমকক্ষা সহচরী নন্ন। সে ভোগ্য 
বস্ত, সে কখন সংসারে সমভাগিনী নয়। 
সেই জন্তই দেখিতে পাই, মুসলমান যেমন 


কৃষ্ণকান্তের উইল । 


৪৬৫ 





ঘুদ্ধে শত্রুর অসিচর্্ম অধিকার করিতে প্রস্তত 
শন্র অশ্বগঞ্গ অধিকার করিতে প্রস্তত, শরুর 
ধন রত্র অধিকার করিতে প্রস্তত, তেমনি 
তাহার স্ত্রী কন্তা অধিকার করিতে প্রস্তত। 
তাহার শক্রর ধনরভ্রাদি লুগন করাতে যেরূপ 
ধত্সের দ্বারে দান্সিহ, তাহার স্ত্রী কন্তাকে 
বন্দীকরা তাহার অপেক্ষা! অধিক দায়িত্বের 
কাজ নয়। মুসলমানের মতে বিবাহ বন্ধন, 
পার্থিব বন্দন; ইহার সঙ্গে ধন্মের কোন সম্বন্ধ 
নাই, সেই জন্ত মুসলমান যে কোন বিধর্শি- 
নীকে বিবাহ করিতে পারে । এই সকল 
কথা স্মরণ রাখিণে খালেদের মালেকের 
বিধবা পত্রীকে ও মোজিয়ার কন্তাকে বিবাহ 


*করার রহন্ত বুঝিতে পারাযায়। কিন্ত তিনি 


কাল বিবেচন! না করিয়া স্বজাতির শোককে 
উপেক্ষা করিয়া বিবাহ উৎসবে মত্ত হন 
সেই জন্যই নুসলমানগণ কুদ্ধ হয়, নচেৎ 
তাহার বিবাহে তাহারা কোন দোষ দেখে 
নাই। 

শ্ীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র । 


ওল জুরে 


কৃষ্ণকান্তের উইল । 


( সমালোচনা ) 


আমর! রোহিণীর প্রেমান্রাঁগের ইতিবৃত্ত 
উদ্ধৃত করিয়াই, রোহিণী চিত্র, এ কাব্যের 
অন্ঠান্ত চিত্রের ভার সর্বাঙ্গীন বুঝিবার পক্ষে 
বাধার কথার উল্লেখ করিয়াছি । আমরা 
প্রথমতঃ গোবিন্বলালের গতি রোহিণীর 
প্রেমারাগের কথাই বুঝিবার চেষ্টা, করিব, 


কেন না, রোহিণীকে বুঝিতে হইলে, সর্ধাগ্রে 
তাহার প্রেমের কথা বুঝা নিতান্ত আবহ্ক | 
রোহিণীর যে সময়ের কথা আখ্যায়িকায় 
প্রথম বর্ণিত হইয়াছে, তখন রোহিনী 
তাহার পুর্ণ যৌবনে উপনীতা এবং সস্তোগ 
স্পৃহা রোহিণীর মনে তখন একাস্ত গ্রবল!। 


৯ ০ 


৪৬৬ 


এই সম্থোগস্পৃহাই রোহিণীর সকল ভাবের, 
সকল কার্যোর কারণস্বপ, রোহিণী সম্বন্ধে 
সকল ব্যাখার ইহাই মুলসুত্র। যৌবন- 
সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, এই ভোগলিগ্যায় 
যখন রোহিণীর মন অধিরুত হইল, তখন 
হইতেই, সে লালসার পরিতপ্তির গ্রধান 
সামগ্রী রূপবান্‌ পুক্ষ, তাহার বাসনার বস্থ 
হইয়া উঠিল) তখন) গোবিন্দলালের কমনীয় 
কান্ছি যে তাহার চিন্বকে আরুই করিল না, 
ইহা অসন্থব। তবে গোখিন্দলালের গাণ্ঠীর্সা 
চরিত্রবতী' এবং ষ্টাহার ভ্রমরান্নরাগ রোহিণী 
অবগত ছিল, তাই সে ভাহার দিকে অগ্রসর 
হইতে সাহস করিত না। অন্থতঃ উাহার 
চরিব্রবস্কার আলোচনা করিপ্ল, তাহার মনে 
আশার সঞ্চার হইভ না। তথাপি অকর্মণের 
বস্তু তইতে কেহ দূবে থাকিতে চায় না। 
প্রিয় বস্বর দর্শন জনিত আননের সহিত 
তাহা লাভ করা যে শহজ সাধা নহে হহা। 
তাবিয়া সে প্রিয় স্তর চিন্তন হইতে মনকে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা কর! দূরে থাকুক, 
প্রত্যত, রোহিনী গোবিন্দলালকে একমাত্র 
চিন্তার বিষয়ীতৃত কবিদ্। মনকে তন্ময় কবিষ়া 
তুলিল। ইহ জীবনের ন্ট কোন মূল্য 
আছে বাঁ হইতে পারে, ভোগন্রখ ভিন্ন 
জীবনের কোন মহন্তর নিয়োগ লইয়া মানুষ 
এ পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকিবে এপ কথা৷ 
তাহার চিন্তার প্রাকার মধো কখনও প্রবেশ 
লাভ করিত না, স্থতরাং রোহিণী তাহার 
প্রবৃত্তি, তাহার হৃদয়বেগ নিম্বস্ত্বিত করা 
প্রয়োজন বোধ করিল না। চিন্তকে নিয়ন্ত্রিত 
না করিয়! প্রবৃত্বিভ্রোতে ভাসাইয়া দিলে, 
অনস্ত ছুঃখ সম্ভাবিত ছয়, সংযমের কঠোরতা! 


বঙ্গদর্শন ৷ 


। ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


আপাতঃ ক্লেশকর হইলেও, তাহার সাধনাতেই 
মানুষের ইহকালে এবং পরকালে প্ররূত 
সুখ, রোহিণী তাহার প্রবুত্তিপ্রবল হৃদয়ে 
তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, উদ্দাম 
প্রবৃত্তি এবং ততৎপরিপোষণশীলা স্বভাব 
শূন্তর নিকট জদয়কে ছাড়িয়া দিতে কিঞিঃত- 
মাত্রও সম্কচিত হইল না। বরং প্ররোচন- 
শীল প্ররুতভির কার্ষো উত্সাহ বোধ করিতে 
লাগিল। পোড়া কোকিলের কুহুরবে 
জালাতন হইয়! “দুবহ, কালামুখে! 1 বলিয়া 
রোহিণী কোকিলকে গালি দিত সতা, কিন্তু 
রোহিণীর হৃদয়র সুরের সঙ্গে সে কুহুরব 
স্বর বাধিত না, আমরা একপ বুঝি না ॥ সে 
কাল পাখীব জদয়োদন্রান্তকারী কুহুরণ এবং 
তাহার সঙ্গে সুর বাধা সুনীল, অনন্ত, নিঃশব্ব 
গগণ; নব প্রস্বৃটিত, কাঞ্চনগৌর, শীতল- 
-ম্গন্ধ-পরিপূর্ণ, ভ্রমর গুনগুনে শক্কায়িত, 
শ্তামল পত্রবিনিশ্িত আম্মুকুলের স্তরশ্রেণী, 
শ্বেতরন্ত-নীল পীত, ক্ষুদর-নুহৎ, বাষু-গ্রবাহে 
সৌরভসঞ্চারী, লঙ্ষলক্ষ পুষ্পস্তবক, এবং 
এ সকলের সঙ্গে বাকণীতীরবস্তী পুশ্পোগ্ভানে 
ছায়াতলে দণ্ডায়মান, কুস্মিত-বৃক্ষার্ধিক 
"স্থন্দর,। চল্পকরাজিনির্সিত স্বন্ধোপরি 
দোলায়মান নিবিড-কিষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম 
শোভিত গোবিন্দলালের উন্নত দেহতরু ১ এ 
সকলের সঙ্গে রোহিণীর মন স্বর বাধিত 
বলিয়াই,রোহিনী জলিয় পুড়িয়াও,এ সকলের 
মধ্যে বিচরণ করিতে ভালবাসিত 9 এইক্পে 
রোহিণীর হৃদয় ক্রমে বিবশ হইস্স| উঠিল, এবং 
অন্য দিকে গোবিন্দলালকে পাইবার সম্ভাবনা 
পিছু না দেখিয়া, ছূঃখভারাক্রাস্ত হইতে 
লাগিল। 'এই ছুঃখের ভার স্বঘছ়ে লইয়া, 


»ম লখ্য। | ] 


পুর্ব্ববৎ প্ররুতিপ্রপীড়িত হইয়া, রোহিণী 
এক দিন সন্ধার সময় বারুণী পুক্ষরিণীর 
সোপানোপরি বসিয়া কাদিতেছে,এমন সম? 
গোবিন্দলাল সহনা' সখানে উপস্থিভ হইয়া 
তাহার" .দুঃখের কারণ "জিজ্ঞাস করিলেন। 
রোহিণী অসন্তাবিতের দংঘটন দেখিয়া অথবা 
গোবিন্দলালের চরিত্রবত্তার কথা স্মরণ করিয়া 


রুষ্ণকান্তের উইল । 


৪৬৭ 


সরা... 





শশী শাশীশিতাশীপতিশি পা পা প্লাগ পলা 


বয়ন, নূতন সুখ! জ্দামি আর তোমায় দেখা 
দিব না, আর তোমার পথে আসিব ন|। 
এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও ন11” 
তখন আমপা জীজ্জ্রলামান দেখিতে পাইতেছি 
কোহিণীর প্রেমানুরাগ একমাত্র সন্তোগম্পৃহ৷ 
হইতেই উদ্ভুত, তাহার অন্ত কোন মূল 
নাই। আমরা যত দূর বুঝি, ইহাই 


চমকিয়! উঠ্ভিল, তাহার বাকাক্ষর্ভি হইল না। রোহিণীর প্রেমান্তরাগের ইতিবৃন্থ। কবি- 


কিন্ত গোবিন্দলালের এই অসময়ের কক্ষণায় 
তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল, কেবল 
আশার সঞ্চার নহে, সে আশঙ্বাসিতও বে'ধ 
করিতে লাগ্রিল, দ্বিতীয় বার জিদ্ঞাসিত 
হইয়। বলিল “এক দিন বলিব। আজ নহে। 
এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে 
হইবে” অতঃপর রোহিণী ক্রমশ গোবিন্দ- 
লালের নিকটবন্তা হইতে চেষ্টা করিতে 
লাঁগিপ এব*, গোবিন্দলাঁল বন্দবথালি হইতে 
ফিরিয়া আদিলে, ভ্রমরের অন্ুপদ্থিতি সময়ে 
গোবিন্দলালের উদ্যান গৃহে তাহার সহিত 
ঘনিষ্তা সম্পাদন করিরা, মনোরাথের চরি- 
তার্থতা বোধ করতঃ,গহে গ্রভাগমন করিল। 
ইহার পর প্রসার্দপুরে বোহিণী চরিত্রের 
শেষ পরিণতি, রোহিণী সেখানে বারাঙ্গনা- 
রূপে গোবিন্দলালের বিলাদসগ্গিলী ; এই 
খানেই কবি রোহিণীকে, সম্পুর্ন নিরাবরণ 
করিরা পাঠকের স্গুথে উপস্থিত করিয়া 
ছেন। নিশাকরসহ প্রেমালাপনের অভাস্তরে 
গোবিন্বলাল হখন রোহিণীকে গলা টিপিয়া 
-ধরিয়া গৃহে লইয়া তাহাকে মৃত্যুর জন প্রস্তত 
হইতে আহ্বান করিতেছেন, এবং রোহিণী 
কাছিরগ্বরে কীদিতে কাছিতে বলিতেছে__- 
“মারিও না! মারিও লা! আমার নবীন 


লিখিত সে প্রেমকাহিনীর সহিত আমাদের 
এ ইচিবন্তের সম্পূর্ণ মিল নাই। কবির 
কাহিনী যে দিন বাকণীর ঘাটে গোবিন্দলাল 
কোহিথার তি অসৃনছে করুক একশন 
করিলেন নেই দিন হইতে আরস্ত হইয়াছে, 


"বালাকাল হইতে পরিচিত গোবিন্দলালের 


প্রতি হগাং কেন রোহিণীর হৃদয় আকৃষ্ট 
হইল, কবি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 
আমরা সে কথা বুঝিবার জন্য কবি- 
নির্দিষ্ট কালের পণ্চাৎ ভাগে কিছু গমন 
করিয়াছি। রোহিীর বাকণীক্প ঘাঁটে অত 
দীর্ঘ ক্রন্দনের জন্য একমাত্র কোকিল 
বেচারিকে 9 যেন আমর] দায়ী করিতে পারি 
না। রোহিণী সংসারের লোক, তাহার 
চরিজ্রব্াখাার জন্য অন্রমানের আশ্রয় লইতে 
কবি আমাদিগকে একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন 
বলি মনে করি। তাহাতে যদ্দি পাঠক- 
দিগের কাহারও আপন্তি থাকে তবে তাহারা 
বুঝিতে পারেন, রোহিণী অন্ঠের স্থুথে ঈর্ষা 


/করিত, তাহার বৈধব্য হঃখের কথা নিরস্তর 


ভাবিত, তাহার সহিত যোগদান করিয়া! হষ্ট 
কোকিলই তাহাকে কাদাইয়াছিল, আর স্গে 
ক্রন্দনের অনুচিত দৈর্ঘ্য দেখিয়া যদি কেক 
সলেহ করেন যে, গোবধিদলালের করুণাক বর্ণ 


ম্প্্প 


এপস ৮ ৭ পাপা পলি শাসিত শীশিপাপিটি 


৪৬৮ 





শশা স্পিশাশিল 


করিবার জন্যই রোহিণী ওদধপ ফাদ পাতিয়া 
বসিয়া ছিল, তাহাকে ও আমন কিছু বলিতে 
পারি এরূপ মনে হয় না। 

আমরা বলিক্সাছি, সংসারে লোকের 
ফার্ষা দেখিয়! তাহার কারণ নির্দেশ করা 
সকল সণয়ে সহজ নহে, এব কবি, 
রুষঃকাস্তের উইলে, বিশেষতঃ সেকাবের 
এই রোহিণী চরিত্রে, সংসারের এই অবস্থা 
প্রতঠিবিদ্িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এ 
চরিত্রের এক ভাগের একবপ বাথা 
করিলে, অথ ভাগ তাহার সহিত সঙ্গত করা 
কঠিন ভয়! উঠে; রোহিণী চভরা,--এ 
প্রকৃতির বমণাগণ চতুরাই হইয়া থাকে-_সে 


কথন্‌ কোন্‌ ভাবে কি চালে চলিতেছে তাহা 


সম্পূর্ণ ₹ঝিয়া উঠা যায় না, আবার রোহিণীর 
অন্থভুতি-শন্তি-বিশিষ্ট জদয় প্রক্তির প্রভাবে 
বা আশা, আশঙ্কা, নৈরাহ্া!দির ফলে, কথন 
কি ভাবে বিলোডিত হয়, তাহাও বুঝা 
কঠিন । বাকণীর ঘাটে গোবিন্দলালের করুণ 
যবহারে আশ্বীসিত হইয়া রোহিণী ক্রন্দন 
পরিত্যাগ করিয়া! গৃছে গেল। আবার 
রোহিণী কেন এননূ্‌প ভাবে যে, গোবিন্দলাপ 
তাহার প্রেমাচুরাগের কা ঘুণাক্ষরে জানিতে 
পারিলে, তাহার ছায়া মাড়াইবে না, তাহাকে 
গ্রাম হইতে বিদুরিত করিতে ও পারে । বোধ 
হয়, সামঞ্জস্য করিবার জন্য এইনূপ বুঝিতে 
হইবে--গোবিন্দলাল রোহিণীর দুঃখে সঙাহু- 
ভূতি ভিন্ন এরূপ কোন করুণার নিদর্শন 
তাহাকে দেখান নাই, যাহাতে সে মলে 
করিতে পারিত, গোবিন্দলাল কর্তৃক এক 
দিন না এক দিন তাহার মনোরথ পূর্ণ 
হইবে; কাজেই, রোহিণীর মনে, আকা- 


বহছাদর্শছ । 


[ ৮ম বর্ম, পৌষ, ১৩১৫। 


জ্রার প্রাবল্যে তন্মহুর্তে আশার সঞ্চার 
হইয়া থাকিলেও, অধিকতর প্ররুতিস্থ হইয়া, 
সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করিয়া রোহিণী পুরান 
আশঙ্কান্বিত হইল, তাহার আশার মূল আছে 
বোধ করিতে পারিল না। যদি 
গোবিন্দলালের অনুগ্রহ সম্থন্ধে রোহিণীর 
মনে এইনূপ আশঙ্কারই উদর হইয়াছিল, 
তৰে আবার বন্ধনের দশায় সে তাহাকে 
প্রণয়-সস্তাষণ করিতে সাহস করিল কিরূপে? 
কেবল তাহাই নহে, সামান্য স্তত্রাবলগ্থন 
করিয়া, দেই বাদলের দিনে, উদ্যান গুঁজে, 
রোহিণী কেমন গোবিন্দলালের সমীপবর্তিনী 
হইল । এই সকল সাহসের কারধ্যের 
অন্তকুলে, গোবিন্দলাল হইতে, রোহিনী ষে 
কোঁনন্প উৎসাহ প্রাপ্ূ হইক্াছিল, এ 
বিচিত্র চরিত্রের ইতিহাসে তাহার কোন 
আভাস নাই।৬সলি কথা আশা আশ্বাস, 
আশঙ্কা, সকলই অবস্থা বিশেষে রোহিণীর 
মনে উদিত হইত, এবং রোহিণীর আকা- 
জ্ার বস্ত সম্বন্ধে, অবস্থাভেদে রোহিণীর 
বংবহার ৪ ভিন্পপ্রকৃতিক হুইত। মোটের 
উপর রোহিণী ক্রমে গোবিনদলালের দিকে 
অগ্রসর হইতেছিল, যণ্দও যে পর্য্যন্ত মিলন 
সম্পন্ন না হইয়াছিল, আশঙক্ষ। ও নৈরাশ্য 
সময়ে সময়ে রোহিণীর মনকে সম্কৃচিত 
করিত। 








রোহছিণী সম্বন্ধে অন্যান্য কথ1+- 


রোহিরী প্রথম বাঁর উইল পরিবর্তন করিয়াছিল, 
হুরলাল তাছাঁকে বিধবা! বিবাহের বিধানাদ্থ- 
সারে বিবাহ করিবার প্রলোভন দেখাইয়ান্ছিল 
বলিয়া) . সে দ্বিতীন্ব ৰাদ্ধ উইল পদ্ধিধর্তন 


৯ম সংখ্যা । ] 


করিল, সে তাহার প্রণয় পাত্র গোবিন্মলালের 
যে অনিষ্ট সাধন করিয়া রাখিয়াছিল, শাহার 
নিরাকরণ করিবার জন্ঠ। সগ্ভোগ হাক 
নরনারীও পরম্পরকে ভালবাসে, এবং 
তাহাদের পরম্পরের প্রতি অন্রাগ অন্নের 
প্রতি ক্ষুধার্ডের অন্থরাগাপেক্ষা উচ্চতর 
না হইলেও, যে কাল পর্যান্তসে ভাব 
তাহাদের চিন্ত অধিকার করিয়া থাকে সে 
কাল পর্যন্ত সে অনুরাগকে তাহারা প্রকৃত 
প্রণয় বলিয়াই মনে করে, এবং কার্ষোও 
অনেকট! সেই ভাবই দেখাইয়া থাকে। 
অতএব রোহিণী যে তাহার প্রণয় পাত্রের 
উপকারার্থেই দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্তন 


করিতে গিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিতে * 


কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই! 
তবে যদি কেহ রোহিণীর প্রকৃতি বিবেচনা 
করিয়! তাহাঁর সাহস, তাহার বুদ্ধি, তাহার 
ম্পৃহার কথা! ভাবিস্মা একপ অন্রগান করেন 
যে প্রণয় পাত্রের হিতসাধন চেষ্টায় এমন 
অবস্থার ষোঁগ আসিতে পারে যাহাতে তাহাকে 
তাহার আকাঙ্জার বস্তর নিকটবর্তিপী 
করিবে, ইহাও রোহিণীর চিন্তার বহিভু্তি 
ছিল না, তবে তিনি সতা হইতে বহু 
দুরে বিচরণ করিবেন একূপ আ-রা বলিতে 
সাহস করি না। প্রব্ূত পক্ষে সেইরূপ 
অবস্থার যৌগই ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে 
রোছিণীর মনোরথসিদ্ধির গথ অনেকটা! 
পরিফার করিয়া আনিল।-_ 


রোহিণী জলমগ্ন হইবার কথা ।-_ 


গোবিল্গলালের চরিত্রব্ধার ভয়ে পোহিণী 
যখন হৎংগ্রতি তাহার অন্থরাগের কথ! অতি 


কুষ্ণকান্তের উইল । 


/ 


' অগোচরে মরিবে। 


৪৬৯ 


ষস্তে মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছিল, অথচ 
লুকায়িত অগ্নির সায় সে অনুরাগ তাহার 
চিন্তরকে দ্ধ করিয়! আমিত্েছিল, তথন 
একবার রোহিশী মৃত্া কামনা! করিয়াছিল। 
কিন্কু রোহিণী তাহার ভোগ লালসা অতৃপ্ত 
রাখিয়া মরিতে পারে নাই । এবার ভ্রমরের 
কথায় রোহিণী অনায়াসেই বারুণী পুকুরে 
গিয়া জলমগ্র হইল। ভ্রমরের স্থখে তাহার 


ঈর্ষা, ভ্রমরের কথা তাহার গায়ে সহিত 
না, তাই কি এত আভমান? না, 
ভমরের নিকট গোবিন্দলাল তাহার 


প্রণয়কাহিনী ব্ঞ্চ করিয়াছিলেন, তাহা- 
তেই একপ অভিমান সঞ্জাত হইয়াছিল ? 
বুঝি ব। গোবিন্দলালের প্রতি অভিমানই 
তাহাকে কতক পরিমাণে একপ 
কার্যে প্রবুন্ত করিয়া থাকিবে । বুঝি বা, 
গোবিন্দলালের এরূপ ব্যবহারে, তাহাকে 
পাইবার সম্বন্ধে রোহিণার মনে বিশেষ 
নৈরাশ্ের উদয়ও হইয়াছিল। তকুণবয়স্ক! 
রমণীদিগের পক্ষে এরূপ অবিমৃশ্তকারিত! 
অনেকটা তাহাদের স্বভাবস্থলভও বটে। 
তবে রোহিণী অন্তরূপ বলিয়াছে। ব্নাত্রি- 
দিন দাকণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে-__সম্মুখেই 
শীতল জল, কিন্তু ইহ জন্মে সে জল স্পর্শ 
করিতে পারিবে না। আশাও নাই। তাই 
মরিতে রোহিপী কৃতসংকল্প, এবার গোবিন্দ 
লাল বাদী হইলেন, বারাস্তরে তাহার চক্ষুর 
ইহা রোহিণীর কেবল 
মুখের কথা নাও হইতে পারে। রোহিণী 
অহরহ গোবিন্দলালের সংসর্গকামনা করিতে 
করিতে প্রকৃতই সে সংসর্গ বিহনে জীবন 
অবহনীয় বোধ করিত, এবং হয়ত ভোগ- 


০০ 
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লিগ্মার নিরতিশয় গ্রাবলাহেত, তাচার 
তপ্বির অভাব জনিত দুঃখের ভার বহনে 
অসমর্থ বোধ করিয়। জীবন বিসক্ষনে সে 
ঃখভার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিত। 
ইচ্ছার কার্ষো পরিণতি এপ স্তলে কতদুর 
স্বাভাবিক তাহাই বিবেচনার কথা । তবে 
যুবতীর অবিমৃশ্তকারিতা অনেক সময়ে 
অন্দাভাবিককে ও সম্ভবপর করিয়া তলে। 
কবি রোহিণীর প্রেমকাহিনী লিখিতে 
লিখিতে কখন কখন বাঙ্গের ভাষাও 
বাহার কাঁরাছেন। আমরা জানি না 
মেবাঙ্গর ভাষার অর্থ কি? আমর! 
বুঝি না এই অদ্ভুত সংসারের জীবকে 
আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব। সুংসারে 
সতা ও ছায়া, প্রকৃত ও অন্রকর্ণ এরূপ 
অপরূপ ভাবে মিশ্রিত যে সে ভোজবাজীর 
অভাস্তরে প্রবেশ করা মানুষের অসাধা। 
রোহিণী যে তাহার ধর্শরক্ষার জন্য দেবতা- 
দিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহার মধোও 
যেন আমর! তাহার মর্ডোর ভাঁবই দেখিতে 
পাই, তাহার মধোও যেন তাহার ভোগ।- 
কাথা বিদামান। এ সংসারে লোকে 
ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, ধর্মের কথা 
বলিতে বলিতে, পাপাঁচরণের কখ! ভাবে, 
পাপেক্স অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। রোহিণীও 
তাহাই করিত। রোহিত মর্ততার জীব বলিয়াই 
তাহাকে বুঝ! কঠিন, কবি যেন মেই কথাই 
বুধাইবার জন্ত তাহাকে এন্সপ বিচিত্র করিয়া 
টি করিয়াছেন । 


রোহিণার ভ্রমরের প্রতি শক্রতার কথ|। 


রোহ্ণীর ছুর্ণাম রটিল, রোহিত মলে করিল 


বছামর্শনি । 


[ ৮ঙ্গ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫ । 





ভ্রমরই তাহার যূল। ইহার ভিতর রোহিলীর 
সরলতা থাকিকেও পারে । কেননা, কৰি 
বলিয়াছেন, রোহিনী ভাবিল আর কাহার 
এত জ্বালা । আবার ভমরের সর্বনাশে যদি 
রোহিণীর আনন, তব এরূপ না! ভাবিলেই 
বা সে সর্দনাশেক অনুষ্ঠানের কারণ সংস্তাপন 
হয় কোথা হইতে ? সংসারে লোকে জানিয়া 
শুনিয়াই যে মিথা। কারণ যাইয়া আনে 
তাহা নহে, অনক সময়েই মন যাহা চার 
আমরা অঙ্ঞান তাহা কল্পনা করি, এবং 
মনের বেগাধিকো কলিত ও সতো 'প্রতেদ 
করিতে পার না। চতুরা রোহিণী সম্বন্ধে 
ততটুকু উদারতা দেখাইবারও প্রয়োজন 
নাই। কলঙ্কের কথা পরিহার করিতে থে 
রোহিণী এত যত্রবতী ছিল, সেই রোহিগী, 
গোবিনলালের সহিত তাহার অসং সন্বন্ধের 
কলঙ্ক রটনা হইলে, আপনা হইতেই তাহ! 
প্রমাণ করিতে বমিল। কষঞ্তকান্তের উইলেব 
পাঠকগণ অবগত আছেন, সে কিরূপ সাজিয়া 
গিয়া, মিরপরাধে, ভ্রমরের অদুষ্টলিপির 
সফলতার পথ পরিষ্কার করিয়া আসিল। 
রোহিণী কি কেবল ভ্রমরকে আলাইবার 
জন্যই এরূপ করিল? হঈতেও পারে, 
কেননা ঈর্যানল কম জিনিল নহে। 
আবার রোহিণী যাহ। বশিয়া কার্যক্ত্রে 
নামিত, তাঁহার অন্তরালে লুক্কাপ্নিত কিছু 
থাকিত অনুমান করিলে এ কথাও অবিশ্বাস 
যোগ্য নহে যে, রোহিণী ভাবিপাছিল ভ্রম়্- 
গোবিন্দলালের মনভঙ্গ করিয়া! দিতে পারিলে 
তাহার নিজের পথ পরিষ্কার হইবে। 
প্রকৃতও তাহাই হুইয়াছিল। সংসারে লোকের 
কাধ্যের ফল দেখিয়া হদি প্রণোদনকার 


৯ম সংখ্যা । ] 


কষ্ণকান্তের উইল । 
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শিল্প ৯ লি পাপিস্পীশিশীিশীা পাশা ীঙিশশদ। শাশীাশীতিগীশিরি 


কারণের অন্মান করিতে হয়, তবে এ অন্থু- 
মানকে অসিন্ধ বলিতে পারি না। অতএব 
দেখা যাইতেছে ষে'কবি রোহিণীকে এপ 
করিয়া গড়িয়াছিলেন যে অনেক স্থলেই তাহার 
কার্যাদির একাধিক কারণ নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। কবি নিজে কোথায়ও 
কারণ বাথা। করিয়াছেন, কোথায়ও বলিয়া- 
ছেন যেষপ ঘটয়।ছে তিনি সেইরূপ লিখিয্া- 
ছেন, কিসে কি হইয়াছে, বুঝ।ইতে পরেন 
না। ইহাতে বোধ হয় যেন কারণ অন্গমান 
করিয়া রোহিশীকে বুঝিধার চেঞ্া করা 
কবির অনভিপ্রেত নহে। যদি তাহাই হর, 
তবে বলিতে হইবে €রাহিণী নূতন রকমের 
চিত্র, এবং রোহিণীতে সংসারের ভাববিশেষ 
সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া কবি নুতন 
রকমের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ।-_- 


রোহিণীর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর 
ছুই একটা কথা। 


রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে গোবিনলাল 
বুঝিলেন, “যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজন্গীও 
সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে,” তিনি মনে 
করিলেন প্দর্পণস্থ প্রতিবিষ্বের ন্যায় রোহি- 
ীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন” আমরা আশা 
করি পাঠকগণ মধ্যে কেহ-রোহিণীর প্রেমানু- 
রাগকে এই ভাবে দেখিবেন না । গোবিন্দ- 
লাল সরলচিত্ত, সংসারাপণভিজ্ঞ এবং তাঁহার 
অধঃপতনের জন্ত রোহিণীকে তাহার এই 
ভাবে দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
তিনি ন্বর্গের পবিত্র সুন্দর জিনিস হইতে 
মর্তোন্ন পক্কিবাতাকে পৃথক করিতে পারিতে- 
ছিলেন না, পবিভ্রতাকে অপবিত্রতার 


সংস্পর্শে আনিয়া পবিত্রতাকে অবজ্ঞাত 
করিতেছিলেন 1--রোহিণীকে গোবিন্দলাল 
গুলি করিয়া মারিলেন অর্থাৎ হিন্দু যাহাকে 
অপমুত্া বলে রোহিণীর তাহাই ঘটিল। 
রোহিণীর পাপে তাহার উদ্ধার নাই, 
স্তাই কবি তাহার এপ মৃত্তার বিধান 
করিয়াছেন,_লমরের জীবনাবসান হইলে 
বিরুত মন্তিক্ষ গোবিন্দলাল আত্মহতার কল্পনা 
করিতেছেন, রোহিণী নরক হইতে তাহাকে 
পেই মহাপাতকের পথে আহ্বান করিতেছে । 
পাপীয়সী জীবনে গোবিন্দলালের নৈতিক 
চরিত্রের অপঃপোত সাধন করিয়াছিল, মরণেও 
তাহাব আম্মার নিরয়গমলের পথ প্রশস্ত 
করিবার চে্রায় ছিল। জীবনে নানা-বয়সে 
বোহিণী যেরূপই প্রতীয়মান হইন়্া থাকুক, 
এই স্কানে আবার কবি তাহাকে তাহার 
প্রকৃত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, নরকে 
পাপিষ্ঠ1 পাপ চিস্থায় বিবত হয় নাই ! অথবা 
নরক যন্ত্রণা হইতে আপনার উদ্ধারের অন্ত 
সম্ভাবনা না দেখিয়া, গোবিন্দলালের সঙ্গে 
জভাইয়া থাকিলে, যদ্দি ভ্রমবের পুণ্যে সেই 
সঙ্গে উদ্ধার পায়, রোছিশী গোবিন্লালকে 
আম্মহতায় প্ররোচিত করিয়া সেই স্বার্থের 
অন্থসন্ধান করিতেছিল,নীচ স্বার্থই রোহিগীর 
গ্রকষ্ট প্রকৃতি, স্বতরাং এ ভাবেও রোহিণী 
তাঁহার নিজ বর্ণেই প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার পার্থিব প্রেমানুরাগ কখনও, তাহা 
প্রেমপাত্রের মঙ্গলের জন্যও, শ্বার্থত্যাগ 
করিতে সমর্থ হয় নাই। 

আমরা, রোহিণীকে মর্ত্যের ছবি 
বলিকাছি। আশা! করি আমর! রোহিণীর 
সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহাতে সে কথা 


৪৭৭. 


পরিষ্কত হইয়াছে । রোহিণী হিন্দুর মেরে, 
হিল সমাজে লালিতপালিতা, হিন্দুর শিক্ষা 
সন্ধার সকলই তাহার ছিল, পাঁপপুণ্য 
কাহাকে বলে তাহা সে বিশেষ রূপেই 
জানিত, কিন্ত তাহার প্রকুতিতে সন্তোগ- 
ম্পৃহার রাজত্বে, দে তাহার শিক্ষাদীক্ষা 
পাপপুণাজ্ঞান ভুলিয়া, সকল প্রকার 
পাঁপাচরণেই প্রবৃত্ত হইতে পারিত। নে 
অর্থের লোভে উইল চুরি করিদ্পা, বিশ্বাস- 
ঘাতকতাঁর কার্গ্যে অলম্মতা হইয়াছে, আবার 
সষ্তোগলালসার তাপুর উপায়স্বরূপ হর- 
লালকে পাইবে আশায় সহজেই দে মপকার্থা 
করিয়া আসিয়াছ। আমর! বলিয়াছি রোহিণী 


বড় কলঙ্গের তয় করিত, কিন্ত তার ভোগ- ' 


লিগা যাহা জ্ীলোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
প্রান কলঙ্ক, তাহা তাহার ভয্বকে পরা 
করিয়াছিল। রোহছিণী প্রকৃত প্রেমান্রাগ 
কাহাকে ধলে জানিত, গোঁবিন্দলালের 
নিকট, গ্রকৃত বিশ্বাসে হউক বা দেখাইবার 
অন্য হউক, সে প্রেমান্ুরাগের অভিনয় 
করিতেও পশ্চাংপদ হয় নাই, আবার 
অসংকোচে নিশাকরের আয়ত চক্ষুর অনু- 
গামিনী হইয়া, তাহার প্রেমমুরাগের প্রকৃতি 
প্রদর্শন করিয়াছে । গোবিন্দলাল প্রদত্ত 
স্থানান্তর গমনের সংপরামর্শ অগ্রাহ্হ করিষ়া 


বঙাদ শন । 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


তাহার বূপদর্শনের জগ্ঠ ছুটিয়াছে, তাহারই 
মধ্যে রোহিণী তাহার বিধবার ধর্ম রক্ষা 
করিবার জন্য দেবতাদিগকে ডাকিতেছে। 
জীবনসন্ধশয় এবং মরণের পর রোহিণী 
তাহার মাস প্ররুতির পরিচয় প্রদান যপ্দিও 
আমাদিগকে করিয়াছে, তথাপি জীবনে 
বোহিণী নানারূপ অপ্রক্কত বর্শ ধারণ করিয়া 
আমাদিগকে প্রতারিত কবিবার চেষ্টায় 
শৈথিলা করে নাই! রোহিনী সম্তোগ- 
স্পৃহার সহিত প্রেমান্ধরাগের অভিনয়, 
ধয়জ্জানের সহিত পাপ চিন্তা ও পাপাচারপ 
ইতাকার বিরোধ সম্বন্ধের অদ্ভুত মিশ্রণরূপে 
আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে 
মর্তে র প্রকৃত ছবি দেখাইয়াছে। রোহিণীর 
নামটিও কবি ধিশেষ বিবেচনা করিয়াই 
বাখিঘাছেন। রোহিশী নক্ষত্রের জাত 
ফলের মধো লিখিত আছে :--“ম্চারু- 
দেহোবিলসংকলেবরঃ  ম্মরাগ্রিনাকুপিতা- 
খিলাশযো যে রোহিনীজঃ ৮ বোহিণী 
নক্ষত্রের প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদ্দি 
মানুষ বিলাস নিরত এবং সম্যক ম্মরাধিকার- 
গত হয়, তবে অবন্ত রোহিণীতে কাম এবং 
বিলাসকামনার উৎস নিহিত রহিয়াছে মনে 
করিতে হইবে । 
ক্রেমশ--. 


শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী | 


হিন্দু ও মুসলমান |? 


০৯, 


হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসস্ভাব ঘটিয়! 
বন্তমান সময়ে নানা উপদ্রব আরস্ত হইয়াছে, 
ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন । 
বাস্তবিক কি উভম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
“অসছ্ভাব” ঘটিয়াছে ? আমার বিবেচনায় 
এ কথা ঠিক নহে। আমবা তিন শেণার 
মুসলমানগণের সহিত এক বসবাস 
করিতেছি । নিক, শ্রীম্য ও শিক্ষিত। 
মুসলমানগণের সহিত আমাদের অসচ্ভাব 
নাই,ইহা! সতা কথ|। ঠাহাঁদের কতকাংশের 
সহিত আমাদের মাত্র রাজনৈতিক অটনক্য। 
গ্রাম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ঘুসলমানের 
সন্তাব চিরকাল বর্তমান ছিল, এখন? 
'বর্তমান আছে, দেশ কাল পাত্র ঘটিত 
ব্যাপারে মাত্র তাহাদের সহিত হিন্দদেক 
কতক মতান্তর ঘটিয়াছে, মনান্তর ঘটে নাই ।। 
তাহাদের গ্রাম্য সম্বন্ধ বেশ প্রীতির ছিল। 
বর্তমান সময়ে সে সম্বন্ধ ঠিক থাকিলেও 
মতান্তরের দরুণ একটু বিচলিত হইয়া পড়িবার 


আপক্কা হইতেছে । নিষ্নশ্রেণীর মধ্যে উপরি-। 
উক্ত উভয় শ্রেণীর মতান্তরের দক্ণ ননান্তবু ) 


ঘটিয়া নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের অপ্রীতিকর 
ঘটনা ঘটিয়াছে ও তাহাদের রাজদ্বারে 
তলব হইয়াছে, অনেকে বিচার অপরাধী 
হুইম্বাছে, এক ঘটনায় নান! ঘটনারঅবতারণা 








করিতেছে । এমন কি অভিজ্ঞতাঁর দার! 
অন্ভব করিস্মাছি লাঠি বাজিতে এখন কে 
অধিক সমর্থ, তাহা লইয়া গ্রামে গ্রামে একটা 
রেশারেশি চলিতেছে। মহরমের সমর 
[পুরা অপ্ুল পৃন্বে হিন্দু ও মুসলমানের 
মর্ধো মেন্ধপ লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি ক্রীড়া 
কৌশল এবং তাহাতে যে উভয় সম্প্রদায়ের 
লতি উত্স দেখা যাইত, এ বংসর তাহার 
রাতিক্রম ঘটয়াছে; আগরতলায় মহরমের 
সময় ব্রিউশ বিপুর্রা হইতে দলে দলে গ্রাম্য 
মুললমানের ত।জিন! আসিত, তাহাদের মধ্যে 
হন্দু খলিফা ( ওস্তাদ) থাকিত। খেলায় 
যদি মুসলমানকে হারাইয়া হিন্দুর জয় হইত 
দলের মুসলমান তাহাকে বহন করিয়া! বাড়ী 
লইম্া যাইত এ বার সে দৃষ্ঠ লুপু হইয়াছে, 
তাহার পরিবর্ভে এখন কোথাও কোথাও 
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বেশারেশির অস্কুর 
দেখা যাইতেছে । সেদিন লেখকের এক 
জন শিক্ষিত হিন্দু বন্ধু কলিকাতায় একটু 
স্পদ্ধ|ী সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
ত্রিপুরায় হিন্দগণই লাঠি বাজিতে সমধিক 
পটু । তাহার মনোগত ভাবে ইহা ম্প 
অনুভব করিয়াছিলাম যে হিন্দুদের গর্ববটা 
একটু মুখরোচক | কিন্ধ এ কথাও সত্য 
যে মুখরোচক দ্রব্য সব সময় পাকস্থলীর 


রন 


* এই প্রবন্ধ নেক দিন শুর্ব ামাদের হস্তগত হইগাছিল | বং যাঃ। 
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পক্ষে স্ুপাচা হয় নাঁ। এবং পাকস্থলীর 
যদি কোনরূপ দুর্বলতা থাকে তাহার পক্ষে 
মুখরোচক জিনিষ বিষবৎ হইম্সা পড়ে। 


পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে | 


(উত্তম মধাম নিব) হিন্দুদের এরূপ তিন 
দলের মধ্যে মতান্থর ঘটিরা বিবাদে 
পরিণত হইয়াছে । ইহার একমাত্র কারণ 


1 
এই যে শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলদানগণ্র 


সহিত মতান্তর ঘটার দকণ ক্রমে তাহ। 
নিয়ন্তরে গড়াইয়াছে। মুসলমান গুগ্ডারা 
কুমিমায় যে বিন্ষ উংস্াৎ ঘটাইয়। একটি! 
ভয়াবহ চিত্র অঙ্গিত করিয়াছি তাহার 
একমাত্র কাঁরণ9 মতান্তর উদ্বত। বুমি- 
ল্লায় এ ছুদশা! ঘটবার বভ পন্দে লেখকের 
হিন্দু বন্ধদিগরকে ইহার জন্য সাবহিত হইবাব 
জন্য অনেক প্রয়াম পাইয়াছিলাম। কিন্তু 
তঃথের বিষয় যদদিচ সকলে মন প্রাণ মমর্পণের 
জন্য মুখে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ঠ কার্য করিবার বেলায় কেহই অগ্রসর 
হইলেন না--বরং সভা করিয়া রিজলিউসন 
করিয়া কোন কোন মুললমান ভাগাবস্থকো! 
“বয়কট” করা হইয়াছিল) তাহার সঙ্গে 
ষে হিন্দু যোগ দিলেন, তিনিও মুসলমান। 
স্পর্শে “[3০৯০০৮” সামাজিক দণ্ড ভোগ 
করিয়াছিলেন, তারপর য1! হইবার হুইয়াছে। 
এখন হিন্দু মুসলমানগণের মধো ঝগড়া 
উপস্থকিত। এখানে একটি কথা বলিক্। 
রাখি, এই স্বদ্দেশী ব্যাপারে নিম্ন শ্রেণীর মুসল- 
মানগণের মধ্যে যে শ্বদেশী ভাব দেখিয়া 


ছিলাম তাহাতে বাস্তবিক মনে হইয়াছিল 
ষে “ম্বদেশী” ভাব বুঝি ভারতে পয়পতাকা. 


প্রোথিত করিবে । একজন ইংক়াজ বছুর 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৫। 


আক 


সহিত একটি মুসলমান জোলার আলাপ 
হয, বন্ধুটি বাঙলা জ্বানেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন “বন্দে মাতরম্‌ বল কেন?” 
উত্তরে মুসলমান বলে “হুর, দশে কয় তাই 
কই ।” বদ্ধুটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন “তুমি 
বিলাতি মাল বেচন! কেন?” উত্তরে “হুঙছুর 
দেশের কর্থার! বানুরা কয় দেশের জিনিষে 
দেশে টাকা থাকব, বিদেশিরে টাকা দেবার 
কি দরকার 1” বুষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে 
একটি কথায় বর্ধা কষ্ট দূর হইয়াছিল। 
কিন্তু হার! এক্ষণে সেই ত্রিপুরাতেই হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে কি কাণ্ড না! ঘটয়াছে? 
ইহার কারণ কি? একমাত্র কারণ 
হিন্দু ও দুললমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মতান্তর । এই মতান্তর ক্রমে নিম্নগামী 
হুইয়া মনান্তর ঘটাইয়াছে। এই মতাস্তরের 
কারণ কি? রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু 
মুসলমানের এক মত হইতেছে না। এমন 
কি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে 
অনেক হিন্দু ভাগ্যবস্তকেও নিলিপ্ত দেখা 
যাইতেছে । মুসলমান আব্হমান কাল 
হইতে হইতেই রাজ দরবার প্ররিম্ন, এবং 
দরবারের জন্য বাগ্র। এই দরবারি ভাব 
মুদলমানি, কাজেই মুসলমানের দরবার 
গত প্রাথ। তার উপর আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
তাহারা অনমর্থ, কাজেই “সস্তানের মধ্যে 
যেজজন মৃঢ়মতি, জননীই তাহার আশ্রয় 
সমধিক এবং জননীর স্নেহও তার পরে 
সমধিক” ইহা শ্বাভাবিক। তারপরে, 
শ্বরাজ্য স্থাপিত হইবার কাল ও 
বিলঙ্ব আছে, যদিও হাইকোর্ট হইতে 
শন্বরাজ্* শব্দের অর্থ হইয়াছে 51 
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০৬৮০1711511, পাজপুকষগণ এই শবের 
অর্থান্তর করিবেনই এবং তাহার উপর 
সিদিশানের মোহর ছেপ্ত করিবেন, 
ইহাতে সন্দেহ মাঁজ নাই ) যে পর্যান্ত স্বরাজ 
স্থাপনের একটা ঠিকঠাক না হইবে সে 
পর্যান্ত মুসলমান দরবার ছাড়িতে পারে না, 
কারণ তাহা সে জাতির পক্ষে অধর্শ্ম। 

বিশেষ, এই ভারতবর্ষ কিং এডওয়াছের 
ভারত সাম়াজ্য। 
৮7০0৮ ইহার ব্যাথায় এই এঞ্তীবম।ন 
হয় যে ভারতে এখন পর্ান্ত রাজ! কোন 
অন্তায় করেন নাই ইংলগ্ডের ভারত সনাট 
তাহার মন্ত্রী সভা! ও পালিয়ামেন্ট যাহ! করেন 
তাহার বিরত অর্থ করিলে সাম্াজোর কোন 
ক্ষতি হইবে না। যে পর্ধান্ত আমরা ইংরাজ 
সামাজা ভুক্ত থাকিব, সে পর্যাস্ত আমাদের 
সমাটের দোহাই চলিবে, মুসলমান ভ্রাত।গণ 
ইহ) জানেন। আর9 জানেন সাম্প্রদায়িক 
দ্বেষ শূন্য দৃঢ় ব্রত এবং একতাবদ্ধ “আস্রলগু” 
চীৎকার ও মারপিট করিয়াও অদা পর্যান্ত 
স্বরাজ পাঁয় নাই, যাহার] স্বরাজ বলিয়া 
চীৎকার করেন তাহারা “পাষাণে সে চাহে 
জলেশর ন্যায় পিপাসার থান গাহিবেন। 
মুসলমান তত দিনে রাজ ভোগ খাইয়া রাজ- 
সম্মান পাইয়া তৃপ্ু হইবেন। কারণ তাহা- 
দের গানে “্যব হাম গুঞ্জরি তব ছুনিয়া 
গুজ্রি” লক্ষৌ ঠুংরিতে সর্বদা বাজিতেছে। 
যে পর্যন্ত শ্বরাজেন্স সম্প্রদার তাহাদের প্রাপ্য 
আদার করিয়া! দিনের আলোকে স্পষ্টভাবে 
্বরাঞ্জের ভিত্তি স্কাপন না করিবেন, তত 
দিন মুসলমানগণ গতাহাতে কখনও বিশ্বাস 
করিবেন না; কাজেই যতদিন রাজনৈতিক 
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ক্ষেত্রে মতান্তর রহিয়াছে নিয়স্তরে মনাস্তর 
ঘটবেই এবং শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মতান্তর 
যত বৃদ্ধি হইবে, নিক্স্থ যে উংপাৎ ততই 
বাড়িবে। তাহার ফল হিন্দু মুসল- 
মান উভয়েই পাইবে। রাজারও এ 
আদেশ, কাজেই হিন্দু মুসলমান ইংরাজি 
দরবারে যখন এক হইবেন না তখন 
আমাদের ভাগো যাহা আছে ভাহাই 
ঘটবে। 

তারতবর্ষ ইণরাজের সামাজা ; তাহাদের 
এই সান্াজা এখনও স্থপ্রতিঠিত হয় নাই। 
এখনও ভারত সা্াজোর সীমানায় নানা 
বিভাঁযিক! বন্তমাঁন রহিয়াছে ; এখনও ভারত 


" সমুদ্র পথে ইংরাঞ শত্রুর গতাগতির আশঙ্কা 


রহিয়ছে ; এখন৪ হি্যাচলের ছুডেদ্য 
হিম্‌ প্রাচীরের উত্তর অঞ্চলে ইতবাজ শক্রর 
গুপু মন্্ণার আশঙ্কা করা যাইতেছে; এখন 
আফগান বদ্ধটিকে হাতে রাখিয়া তাহাকে 
শিখণ্ডীর গ্যায় ব্যবহারের জন্য ভারত 
সনাটের বিশেষ প্রয়োজন। এখনও ভারতে 
সৈন্ত নখা বুদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে 
এখনও ভারতে তাহাদের বাস! বাধার আশ! 
আছে, কাজেই স্বরাজ ইংরেজ এখনও 
সহসা দিবে না। আমরা যতই কেন কাদি 
না, তাহারা এই অনুগ্রহ করিতে এখনও 
শক্তিমান নহে) ঘরের ছেলে উপবাসে 
কাদিতেছে, শত্রুর সহিত মামলায় অর্থরাশি 
উকিল মোক্তারকে দিতে হইতেছে-- ছেলে 
কাদে কাদুক! ইংরাজি দয়া মায়া তাহাদের 
ঘরের জন্য সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়--ভারতে না 
কি ইংরেজ [9095 99৪০৩ ছিনিধ দেয় ল1। 
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17001 মাল রপ্পানি করে। 
অবস্থায় 


আকাশ পতশ। 


এমন 


]117)177717110 পাইবার ভবসা 
সন্বাব মেএয়া ফুল এ কথা 
হয়, তাহ! হইছুল সবুবের দরকার 
এ প্রবাদিও মুসলমানি । 
মুসলমীনগণ মহাজন বাক্য লঙ্ঘন কবিবেন 
না, বরং আগা খা পুবোহিত এ জন্য দক্কায়ন 
ইতভাদি করিঃবন, এবং রাজ দরবারে ধন। 
দিবেন । যাহারা ইহা করিতে চান ন!, 


বরং ইহাকে লঘৃতা মনে করেন তাহাদের 


যদি তা 


আছে। কাঁেই 


বতপর্শ | 


[৮ম ধর্ষ, পোষ, ১৩১৫। 


সহিত মতান্তর ঘটবেই। সভা রেজলিউমন 
করিয়া কাগজে কড়া কথায় গালি মন্দ 
বলে বলুক, তাহাতে ক্ষতি যাহা! হইবে 
তাহা উভয়ত; ভোগা হইবে । স্বপ্নে 
রাঙ্গলাভ পপ কর্পনাকে চরিতার্থ করে 
মাত্র । হিন্দু যঘলমানের মধো এ্রক্য সপ্ভাব 
গ্লাতি যাহারা বাস্তবিক আকাঁজ্ষা করেন. 
তাহাদের পর্গে মনান্তর দরেব জন্তা বাবস্থ। 
না ববিলে “নফোযধি পরিদ্ঞানাৎ ব্যাধি- 
শান্তি; কচিং ভবেঙ”। 





শীমহিমচন্দ্র ঠাকুর । 





কাতন্ত্র কল।প ব্যাকরণ । 


স-্বৃত শব্দ শাস্ে আমরা সুপ্রাটান আট 
খানি ব্যাকরণের নাম ও তাহার আট জন 
শ্রন্বকারের নাম শুনিতত পাই । তন্মধো 
কেবল পাণিনি প্রনাত “আগ্টাধায়ী পাণিনীয় 
ব্যাকরণ” এক্ষণে সংস্কৃত পঞ্জিতদিগের নিকটে 
পরিচিত, “ন্দ্র” “চান্দ্র” প্রভৃতি বাকরণের 
সংবাদ আর পঞ্ডিতমণ্ডলী রাখেন না। 
গাণিনীয় সুত্রে আমরা অনেক বৈয়াকরণ 
খধির নাম দেখিতে গাই, সেইবূপ বৈয়াকরণ 
দিগের মত সন্কলনের ' সময়ে পাঁণিনীয় সুত্রে 
স্পইতঃ “কলাপের” নামোলেখ নাই। বঙ্গ- 
দেশীদ্ পটিতদিগের একাস্ত বিশ্বাস যে 
বাকরণের ছায়াবলত্নে কলাপ ব্যাকরণ 


লিখিত। তাহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কারের 


কারণ বঙ্গদেশীয় টাকাকারগণ সেই ভাবের 


কথা লিখিয়াছেন। আবার কোন কোন 
টীকাকার কলাপ বাঁকরণের উৎপভি 
সম্থন্ধে পিতামহীর ৰপকথার মত সেই 
আকারের একটা আখাক্িকারও সৃষ্টি 
করিরাছেন। কাশী প্রহ্তি স্থানের পণ্ডিত- 
দিগেব কিন্তু একপ সংস্কার নাই; সে 
দেশে কলাপ বাঁকরণের অধায়ন অধ্যাপনা 
না থাকিলেও তাহারা কলাপ বাঁকরণকে 
আর্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। সর্ধ 
বন্ধাচার্্য এই ব্যাকরণের রচন্কিত। 
বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধি। বঙ্গীষ্ক টীকা- 
কারগণও সেইরূপ লিখিয়াছেন, কলাপ 
হত্রে বা হত্র মালার শেষ গ্রস্থকারের নাষ 
নাই। বুত্তিকার ছর্ণসিংছ রচিত নমস্কার 
শ্লোকে আদরা প্সার্কবর্শিকংশ এই পছ্টি 
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দেখিতে পাই। এই “সার্ববর্মিকং” পদটা 
দেখিক্াই টীকাকারগণ ও পগ্ডিতগণ সর্ম- 
বন্মাকে কলাপের গ্রন্থকাৰ স্থিব করিয়াছেন। 
আচার্ধয সর্ধবর্ধথী কলপেব হ্জ্রকাব 
হইলেও পাণিনীয় অপেক্ষা কলাপ যে আধু- 
নিক প্রমাণ হয় না। পাণিনীয়ের ছাযাঁব- 
লগ্বনে কলাপ যে লিখিত, সে বিষয়েও কোন 
প্রমাণ পাই নাঁ। বৈয়াকবণ-কেশরী €গ 
সিংহ যে বুন্তিতে ও টাকাতে কলাপ গ্রত্রস 
বাখায় পা্ডিতা প্রদর্শন কবিয়া পাঁণিনীয 
মতের খগুন করিয়াছেন, পাণিনীয়ের স্লো 
ধিক্যে উপহাস করিয়াছেন, আবার কোন 
কোন স্থলে পাণিনীয় সুত্রের দৃষ্টান্ত্রে সেই 


অন্থকরণে বক্তবা সুত্রের স্থ্টি করিয়াছেন; , 


তাহার ছ্বারাতেও পাশিনীযর় অপেক্ষা কলাপ 
আধুনিক প্রমাণ হয় না,-_দুর্গসিংহই আধুনিক 
প্রমাণ হয়। কেহ কেহ বে"দব অনাতম 
বাখ্যাকর্থা দর্াচাফাকে দর্ঘসি হ বলিত 
চাহেন  তর্গাচার্যা ও দুর্গসিশ্হ এক কিনা 
সে বিষয়ে আমরা এ পর্যান্ত অবার্থ প্রমাণ 
পাই নাই। স্মার্তশিরোমণি রপুনন্দন, কাব্য 
গ্রন্থের অদ্বিতীয় টাকাকাৰ মল্লিনাথ ও পাঁণি- 
নীয়ের প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ ক্ডর্গসিংহের” 
নামোলেখ করিয়্াছেন। গৌডেশ্বর লক্ষণ 
সেনের মন্ত্িশ্রে্ঠ আচার্যা পশুপতির পত্র 
জরন্‌ নৈয়ায়িক গোপীনাথ তর্কাচার্ধ্য মহাঁ- 
মহোপাধ্যায় শ্রীপতিদত্ত কৃত পরিশিহের 
টাকাকার গোপীলাথ লক্ষণ সেনের সমসাম- 
কিক; শ্্ধরাং প্রীপতিদতত লক্ষ্মণ সেনের 
পূর্ববর্তী । ছর্গসিংহ ফে কলাপ স্থত্রের 
ব্যাখ্যায় অর্থ নৈপুণা প্রদর্শন করিয়া প্রয়োগ 
সাধন করিয়াছেন ও রশি রাশি পানিণীর 


কাতদ্্র কঙ্গাপ ব্যাকরণ । 


৪৭৭ 





হৃত্রের থগুন করিয়াছেন, জ্রীপতি দত্ত 
আবার তাহারই খগ্ন করিয়া পাণিনীর 
স্কত্রেব সাথকতা দেখাইয়া পরিশিষ্টের রচন। 


করিয়াছেন। স্বতবাং দুর্গসি'হ শ্রীপতি 
দত্ত অপেক্ষা প্রাচীনতম । বোঁপদেব যে 


তাহাঁব কবিকল্পদমে “পাণিনামরজৈনেন্দ্রাঃ 
বলিয়া আট জন শান্বিকের নামোলেখ 
করিয়াছেন , তন্মাধ্য “অমব" কে, জানিবার 
বিষন্ন] অমর সিংহ প্রসিদ্ধ কোষ 
“নামালিঙ্গান্রশাসনেব” বচয়িতা। বাককণের 
পুস্তক লিখিতে যাইয়া বোপদেধ কি কাবণে 
একজন কোষকারেব নামোলেখ করিলেন ? 
যে আট জন শান্দিকের নাম কীর্ভিত হইয়াছে 
তন্মধো এক অমব ভিন্ন সকলেই বাকরণের 
রচয়িতা । কোষকার বলিয়া অমরের নাম 
গৃহীত হইলে আর৪ বাড়ি প্রন্ঠতি 
প্রনিদ্ধ ও প্রাচীন কোযকারদিগের কাহা- 
রও কাহাবও বা সকলের নামোলেখ হইত । 
এই জনা আমর! বোঁপদেবের উল্লিখিত 
অমরকে কেবল কোষকার মনে করিতে 
পাবি না, কোষকাব বলিয়া তিনি বোপদ্দেব 
কর্তক অভিনিন্দিত হইয়াছেন মনে করিতে 
পারি না) প্রত্যুত তিনি একজন বাকরণের 
গ্রাসিদ্ধ শ্রান্থকার ছিলেন বলিয়া অন্থমান 
করিতে পারি। ভরতবর্ষে যে কয়েকখানি 
ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তদ্ভির অমরের 
রচিত অন্ত কোন ব্যাকরণের গ্রন্থ আমর! 
এ পর্যাস্ত দেখি নাই বা শুনি নাই। বৃত্তিকার 
দুর্গমিংহ সংক্ষিপ্ব কলাপ সুত্র দ্বারা সংস্কৃত 
ভাঁষায় প্রচলিত সমস্ত বৈকম্পিক পদ সাধন 
করিতে ন” পাঞ্রিয়া সেই আকারের পৃথক্‌ 
পৃথক শব্দ আছে কল্পনা করিয়াছেন। 


৪8৭৮ 


বনু দ্গনি। 


[ ৮ম ধর্ম, পৌঁধ, ১৩১৫1 





আশ্চর্যের বিষয়! ছর্দসিংহের সেই সেই 
কলিত শব্দ অমর সিহের “নামলিঙ্গান 
শাসনে” ঠিক সেই সেই আকারে স্তান প্রাপ্ত 
হইয়াছে। পাণিনী প্রল্ৃতি বৈয়াকরণগণ 
“মাস” “জদয়” প্রভৃতি শব্দের ও “করো, 
শন্দের স্থানে বিভক্তি বিশেষে “মাস” “নিশত 

তি ও “ক্রো্ু আদেশের বিকল বিধান 
করিম্মাছেন । কলাপে সে আকারের কোন 
সুত্র নাই, দুর্গসিপ্হ “মাস” পনিশ” প্রস্থতি 
শব্ধ আছে অর্গীকার করিয়া কলাপের পৃথক 
সদর আবশাকত! নাই সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। 
অমরকোষেও “মাস” “নিশা” প্রতি শবের 
ও শন্দের পৃথক সন্তা স্বীকত হইয়াছে। 


বৈম্বাকরণগণের সঙ্কেত সন্কেও অমর সিহের 


সেই সেই শব্ষের পৃথক স্বীকারে কি 
প্রয়োজন ছিল বুঝিতে পাবা যায় নাঁ। এই 
জন্য আমরা ৰলিতেছি অমরমি"হ পৃথক্‌ 
ব্যক্তি নহেন, ছুর্গসিণহই অমরসি'হ। এই 
জন্যই তিনি কলাপে যাহা বলিয়াছেন, ঠিক 
অমর কোষেও তাহাই বলিয়াছেন। ধরিতে 
গেলে অমরসিংহের “নামলিঙ্গান্ুশাসন” 
থানি প্রকারান্তরে কলাপেরই পরিশিষ্ট গ্রন্থ । 
পাণিনি লিঙ্গানুশাসনের হত করিয়াছেন, 
কলাপের তাহা! নাই । অমরসিংহ লিঙ্গানমশাসন 
বর্গ লিখিগ্নাছেন। বিশেষ্য নিম্নবর্গে ও 
সঙ্ীর্থবর্গে কৎ, তদ্বিত ও স্ত্রীত্বের প্রয়োগ 
দেখাইয়াছেন। পাঁণিনীয়ে যখন এই সকল 
প্রয়োগের সাধন প্রক্রিয়া! আছে, তখন আর 
পৃথকৃ করিয়া এ সকল প্রম্বোগের প্রদর্শন 
কন্সিবার প্রয়ো্ন বোধ হয় না। কেবল 
কলাপের পরিশিষ্ট বলিলে এ আপত্তির 
খণ্ডন হন্বণ অবশ্ত সেই সেই বর্ণে কলাপের 


ব্যবহৃত সংন্ঞা অমরসিংহ গ্রহণ না করিগা 
পাণিনীয়ের ব্াবহৃত সংজ্ঞার গ্রহণ 
করিয়াছেল; তাহার ভদ্দেশ্ঠ স্বতন্ত্র । যেমন 
হুর্গসিণ্হ বক্তব্য করিতে যাইয়া বা কলাপ 
স্থত্রের বাখাম্র করিতে যাইয়া উদ্দাহরণ- 
স্থলে পাণিনীয় শ্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; 
অমরসিণহও সেইরূপ উদাহরণ দেখাইবার 


উদ্দেশ্যেই পাণিনীয় সঙ্ষেতিত প্রতায়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন । কলাপের বৃত্তিকারের 
প্রত নাম হছুর্গসিংহ নহে। হুর্গসিংহ 


বৃন্তিকান্সের উপাধি । ছুর্গে বিষমে সিংহ 
ইব সিংহ £” টাকাকারগণ দ্র্গসিংহ এই 
পদের এই অর্থ কপ্রিয়াছেন। ছুর্গমিংহের 
নাম দ্র্থসিহু হইলে অর্থ করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল; এই জন্যই আমরা বলিতেছি, 
ছগসিংহ নাষ নহে, ছুর্গসিংহ উপাধি। 
দুর্গসিংহ ধাহার উপাধি, সেই মহাপুরুষের 
প্রকৃত নাম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা 
বলিব, তাহার নাম অমরসিংহ। যে যে 
কারণে আমরা অমরসিংহ ও দুর্গসিংহকে 
এক বলি, তাহার কতক কতক কারণ 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণে অমর- 
দিহ ও দুর্গসিংহের ধর্মমত এক কিনা দেখা 
আবশ্তক। বিভিন্ন ধর্মমত হইলে আঁমর! 
যে সিদ্ধান্ত করিতেছি, তা! অপসিস্ধান্ত 
হইবে। উজ্জপ্িনীপতি ভারতসআ্াট 
বিক্রমাদিতোর একটী নব-রত্ম্ডিত-সভা! 
ছিল, তাহারই অন্তম বৃত্ত অমরসিংই। 
এই অমরসিংহ বৌন্ধ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ । 
স্ততে “নবরত্র” নামে যে একখানি ক্ষুদ্র 
কাব্য আছে, তাহাতে প্ধন্বস্তরি ক্ষপণফা- 
মরসিংহশঙ্কু বেতাল ভট্ুঘটকর্পর কফালি- 


»ম লংখ্যা । ) 


দাস;” ইত্যাদি লিখা আছে। “ক্ষপণক” 
বৌদ্ধদিগের একটা উপাধি, এই উপাধি 
অমরসিংহের বৌন্ধবের পরিচায়ক; আরও 
পরিচায়ক তাহার কোষের নমস্কার শ্লোক। 
নমস্কার শ্লেকে তিনি আর্ধাজাতির স্বীচত 
কোন দ্বেব দেবীর নাম করেন নাই, ইপ্বর্মোর 
জন্য ও নির্দাণলাভের জন্ত জ্ঞান ও দয়ার 
সিদ্ধু্ব্ূপ যে মহাপুকষের নিল ৭ সমূহ 
আছে, সেই অক্ষয় পুক্রষ সেবনীয় হউন এই 
আকারের শ্লোক লিখিগ্াছেন। এহ সকল 
বিশেষণ দেবোচিত বিশেষণ নূহ, (কান 
মুক্তাত্মা মহাপুক্ষের বিশেষণ। 'অমরলিংহ 
স্বর্ণবর্গে দেবতাদ্দিগের নাম কীর্তন করিতে 
করিতে যাইয়া প্রথমেই বুদ্ধদেবের নাম 
কীর্তন করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় প্রবর্তক 
শাঁকাসিংহের “সঃ” “স5? করিয়া বিষ 
অবতার বুদ্ধের সহিত এক করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। দুর্গসি'হও বৌদ্ধ ছিলেন, 
কলাপের পরিভাষাবৃন্তির নমস্কার শ্লোক, 
দুর্ঘটাকার শ্লোক ও কলাপবৃন্তির নদদ্ধার 
শ্লোক তাহার পরিচায়ক। “ভগ্রং মারবলং 
যেন নির্জিতং ভবপঞ্জরং। নির্ধাণপদমারূঢং 
তং বুদ্ধং প্রণমামাহম্” এইটা পরিভাষা 
বৃত্তির শ্লোক, ললিতবিস্তরে লিখা আছে বুদ্ধ 
শাকাসিংহ মারবল জয় করিয়াছিলেন, 
অমরসিংহও বুদ্ধের নামের তালিকায় 
*মারজিৎ* এক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। 
*শিবমেকদজং বুদ্ধমহতং তং শ্বয়স্তুবং | 
কাতন্্ব বৃত্তিটাকেয়ং নত্বা ছর্গেণ-রচ্যতে” 
এইটী ছর্গটীকার প্রথম শ্লোক। কলাপ- 
বৃত্তির প্রথমে যে ক্লোকটা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
বঙ্গদেশে সে ফ্লোকটা শিবের নমস্কার প্লোক 


কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ । 


৪৭৭ 





বলিয়া প্রসি্গ। দুঃখের বিষয়, সে শ্লোকটা 
এই £_-'দেবদেবং প্রণমাদৌ সর্বজং 
সর্দদগিনং | কাতন্বশ্ত প্রবক্ষামি ব্যাখ্যানং 
সার্দবর্মিকং? । এসর্দগ্ঞ” হইলে “সর্নদর্শী” 
হয় স্বতঃসিম্ধ ; সুতরাং “সর্ন্ন্তং সর্দশিনং” 
বলিবার আবগ্কতী দেখা যায় না। 
টীকাকাবগণ ইহার উপপন্তি কবিবাৰ জন্ত বহু 
চেষ্টা কবিগাছেন ; ইতিহাস না জানিয়া সেই 
নিকল চে আকাশগানে অঙ্কপাতের ন্যায় 
কেবল পরিশমেই পর্যাবসিত হইয়াছে । 
“নব সুগতো বুদ্ধঃ” ইত্যাদি অভিধান 
আছে, এই অশুধান দর্শনে বুঝিতে পারা 
পারা যায় অন্যান্য নামের হ্যায় £সর্বজ্ত?? 
একট দ্ধের নাম; সুতরাং সর্দার বলিয়া 
সর্ঘদর্শী বলাতে পৌনকক্ত দোষের সন্ভাৰ 
হয় নাঁই। যদি অমরসিহের সহিত 
তুর্গসি"হের ধর্মমতেব পার্গকা থাকিত, তাহা 
হইলে চর্গসিশহ ও অমরসিংহকে এক বলিতে 
পারিতাম না। যখন সেই সেই শ্রোকের 
দারা প্রতিপন্ন হষটয়াছে উভয়েই বৌদ্ধ 
ছিলেন উভয়েই বুন্ধদেবের অন্ুবর্থী ছিলেন, 
সেবক ছিলেন ও সেই মতে আহ্াবান্‌ 
ছিলেন, তখন আর কোনরূপ সংশয় 
করিবার কারণ নাই। কলাপ-ব্যাকরণের 
সুত্র প্রণেতা “তিউন্ত পর্য্যস্থের সুত্র প্রণয়ন 
করিয়াছেন, কুদন্যের হুত্র প্রণয়ন করেন 
নাই। কাতায়ন “করদস্তের” সুত্র রচনা 
করিয়াছেন । কাতাঁয়নের পাণিনীয় 
“বার্তিক” দেখিয়াছি, “পালি ব্যাকরণের” 
সুত্র দেখিয়াছি, আর কলাপের কৃতপ্রকরণের 
সুত্র দেখিক্সছি। কলাপ ব্যাক্করণকে 
সক্মুখে রাখিয়া! কাত্যা়ন তাহার পালি 
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ব্যাকরণ রচনা করিয়াছন, কলাপ স্তর 
ও পাপিস্থর দেখিলেই স্পঞ্ট বুঝিতে পারা 
যাক়। ক।হণারন পাণিনীয়ের “অচ৩”হল” 
শংদ্ধা গ্রহণ করেন নাই, কলাপের “নর” 
“ব্যপ্রন” সক্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, “বদ 
ল্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, “ঘোষবন্ত” জংদ্ঞা 
গ্রহণ করিয়াছেন, “অঘোষ” সংজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়াছেন। আবার কলাপের সন্ধির 
সংজ্ঞাপাদদের শেষেই যেমন প্রাঘ্াজনবশতঃ 
ব্ঞ্জন হইতে স্বরকে বিগুক্ত কম্সিবাব বাবস্থা 
আছে, অন্দর বাঞ্জনকে যেমন পরবপ্ধী 
বন বা স্বরের সহি সতমুক্ত করিবার 
বাবস্থা আছে, পালি বাক্রণেও কাঠায়ন 
সেইরূপ মগ্ির মণ প্রকরণের শেষেহ সেই 
উভয় বাবন্থার 
কলাপের শংদ্ঞা “সবণ” “অসবণের” গ্রহণ 
করিয়াছেন, কলাপের বাবহত “অগ্রপদিই” 
শবের গ্রহণ করিয়াছেন, নামার্থে প্রনূক্ 
পাণিনীয়ের “প্রাঙ্িপদি ক” সণজ্জার গ্রহণ 
করেন নাই, কলাপে “লিগ? সংজ্ঞা! গ্রহণ 
করিয়াছেন। কারকের কলাপের শ্ুত্র 
“্যম্মাদপৈতি ভয়মাঁদন্তে বা তদপাদানং,, 
কাত্যায়নের পালির স্থত্র, “যম্মাদপেতি ভয়ম্‌ 
আদন্তে বা তদপাদানং” ইতাদি ইত'াদি 
আর কত কিদেথাইব। আশ্চর্যের বিষয়, 
কলাপের অপাদান সুত্রে ছুইটী “তিউন্ত” 
ক্রিয়া পদ আছে, মধ্যে “ভয়ম্‌্” বলিয়া 
একটা কৃদন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে 
কাত্যা্ননও ঠিক কল৷পের অনুকরণ করিতে 
যাইয়া প্রক্রমভঞ্গদোষের অবতারণ! 
করিয়াছেন, “ভন্বং” লিখিতে তাহার ভঙ্ম 
হয নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিম্া! কি 


পএধণন 


বচাদর্শন | 


কবিয়াছেন। 
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বলিতে পারি পালি ব্যাকরণ-প্রণেত! 
কাতায়ন কলাপের কৃ্প্রণেতা কাত্যায়ন 
নহেন? ফাতায়নেরই নামান্তর বররুচি, 
কৃতের টীকাকার নৈয়া়িক রঘুনাথ 
শিরোমণি জানিতেন না, না জানিয়াই 
গোলে পড়িয়াছেন। তিনি দুর্গসিংহের 
“কাত্যায়নেন তে স্থঙ্টাঃ” এই কৃৎবুত্তির 
প্রথম প্লোকাংশ দেখিয়া মহর্ষি কাতায়নকে 

স্তর প্রণেতা অবধারণ করিয়াছেন, 
বরব্চি কৃত কৃইস্থত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে 
ও প্রাচীন টীকাকারদিগের লিপি আছে 
'কাতারণনাহি বরক্চিশরীরং পরিগূহা, 
এইন্প আধথাফ্িকার অবতারণা করিয়া 
এই উত্তর মতেব মামঞ্ন্ত রক্ষ/ করিয়াছেন । 
বলা বাহলা, যে কাত্যায়ন যখন পালি 
বশাকরণ লিখেন, তখন পানিনিক্কত সংস্কৃত 
বাকরণ দেখেন নাই, দেখিলে অগ্ততঃ 
কারক লিখিতে যাইয়া এঁৰপ অপাবধানতা 
গ্রহণ করিতেন না। লক্ষণ (3011101)0) 
করিতে হইলে নৈয়াপ্সিকেরা যে নিয়মের 
প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ 
করিতেন।  'যতোহপৈতি” অর্থ কি? 
যাহা হইতে অপায় হয়, তাহার নাম 
অপাদান। অপাদান এই সংজ্ঞার প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন অপাদানে কাঁরকে পঞ্চমী 
বিভক্তি হইবে। এই হ্ষত্রগত "্যতঃ” 
শকের পরেও পঞ্চমী বিভক্তি আছে, 
অপাদান কি বুঝি না, অপাদানেরই লক্ষণ 
এই স্ত্রটী, তাহাতেও পঞ্চমী বিভক্তি দ্বার! 
অপাদান অর্থের প্রতিপাদন করা হুইতেছে। 
ন্টায় মতে এটি ভয়ঙ্কর দোষ। আশ্চর্য্যের 
বিষয়, যে বঙ্গদেশে নৈ্ায়িকগণ বংশখও 


»ম সংখ্যা । । 
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নির্মিত-লেখনী দণুদ্বারা রাশি রাশি ভ্তাস্ 
গ্রন্থের প্রণয়ন করিজ়াছেন, উনবিংশ 


শতান্দীতে সেই বগগদেশে বসিয়া শ্রদ্ধাম্পদ 
্বগীয় ৬ বিদ্যাসাগর মহাশরও কলাপের 
অনুকরণে দোষঢষ্ট সত্রের ্টি করিয়াছেন। 
তগবান্‌ পাণিনি এই দোষের পারহাবের 
নিমিন্ত ফবমপায়েহপাদানং ইতভাদি জের 
প্রণয়ন করিয়াছেন। বুহহ কথাস।রং 
সাগরে লিখিত আছে, উপবর্ষ-পঞ্জিতের 
ছাত্রদিগের মধ্যে কাতায়ন সনাপেক্গা 
প্রতিভাশালী, আব পাশিনি সবাপেক্ষা 
অধম! উপাধায় উপবর্ষের পহী পাশিনির 
অল্পপুপ্ধিহ দেখিয়া মহাদেবের তপন্তা কপি 
বার জগ্ত নিশুক্ত করেন, মহাদেৰ ভপজগাঙ্গ 
সন্থষ্ট হইয়া পাণিনিকে একখানি নৃভন 
ব্যাকরণ প্রদান করেন। পাশিনি মেই 
বাকরণ প্রচার করিয়াছিলেন বিয়া 'এই 
ব্যাকরণের নাম পাণিনীয় | সেই বাকরণ 
হস্ত লইয়া পাশির্নি কাত্যায়নের সহিত 
সপ্তাহকালব্যাপী বিচারে প্রনভ্ত হায়ন। 
যখন প্রতিভাশালী কাত্যায়ন কক পাখিনি 
পরাজিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 
মহাদেব আকাশমগ্ডুল এক হর্গার কবেন, 
সেই হুষ্কারেই কাত)ায়নের “ধন্দ্র” বাকরণ 
নু হয় এবং পাণিনি কঞ্চক কাতাধন 
পরাজিত হুন। পরাগিত হয়া তিনি 
মহাদেবের আরাধনায় প্রবুভত হরেন, মহাদেব 
কিন্ত ঠাহাকে পাণিনির ব্যাকরণেরই অবশিষ্ট 
পূরণ করিতে আদেশ করেন। সেই জন্ঠই 
অগতা! কাত্যায়ন পাণিশীয়ের বাতিক রচনা! 
করেন, এই পর্য্যন্ত কথ সরিৎসাগরের কথা । 
কথাসরিংসাগর আখাগ্লিকাগ্রন্থ হইলেও 


কাত্যায়নের এই গল্লটী আকাশে অট্রাপিকা 


কাতন্ত্র কলাঁপ ব্যাকরণ । 
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নিম্মাণেব ম্যায় অসতা বলিয়া বোধ হয় না। 
অতিরঞ্ভন থাকিতে পারে থাকৃক, উপবর্ষ 
পরুতের ছাত্র যেমন পারিনি তেমনই 
কাতায়ন ইহ! সতা। কাত্যায়নের সহিত 
পাণিনির জিগীষা ছিল তাহ! সতা, পরে 
উভয়ে উভয়েব শাস্ব চচ্চায় মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্ 
করিয়াছিংলন তাও সতা। সেহ খঙ্ধতের পরি- 
নামই পাণশিনীর গ্রন্থের কাতায়ন করুক 
বাণ্তিক রচনা । পািনীর বাাকরণ নিভূলি 
বলিগাই পাণিনীর নিকট কাতায়নকক অব- 
শেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হহয়াছিল। 
কাতায়ন কলাপের একখানি বন্তি লিখিয়া 
যান। টাকায় সেহ পুত্তির উল্লেখ আছে। 
এগমি-হ কখনও কাভাায়ন এই নামের 
উনেথ কারয়াছন, কথন বরঞচি এই 
নামের উল্লেধ করিগ্াছেন। কাত্যারনের 
পতি কাহ্যায়ন আর৪ অনেক নতন 
ক্ত্রের বা বঞ্জব্যের শু কবিয়ছচেন। 
সেই চত্র বক্তবা সমন্বিত পৃহৎ কলাপব্যাকরণ 
'এীন্দ' কিনা নিন্চয় করিয়। বলিভে পাবি না। 
গভুবলেখরে” যে কলাপধণাকরণ প্রচলিত 
আছ, তাহা এগপসি হের বঠিসধনিত নহে, 
বননান উপাধাঞ্জের বৃত্তি তাহাতে সংযো- 
জিত। অবগ্ত তাহাতে অনেকগুলি অতি- 
রিক্ত নৃতন ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বদ্ধ- 
মানের বুনি দেখিয়া “প্রক্রয্া” নামক আর 
একটা বুভ্তি রচিত হইয়াছে । সেই প্রক্রিয়! 
বৃন্তিই সাধারণতঃ ভুবনেশ্বরে প্রচলিত । আমি 
“প্রক্রিয়ারুক্তি” দেখিয়াছি, বর্ধমানের বুত্তি 
দেখি নাই, ভূবনেশ্বরবাসী পগিত-ভাঙ্কর 
দাসের মুখে শুনিয়াছি, তাহার গৃহে বদ্ধ- 
মানের বৃত্তি ও কাত্যায়নের বৃত্তি উভয়ই 
আছে। 
(ক্রমশঃ ] 
প্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ব । 


শে।ণিত-সোপান । 


সেই ব্যাত্বহদয় দ্রন্দোলো, যে নির্দরভীবে 
কত লোকের রক্তপাত করিয়াছে_সেই 
তীষণ দহুয ফর্গা,_নিনেতার অন্তো্টি 
ক্রিয়ার পুর্বে, সমন্তক্ষণ বিষাদ-জড়তায় 
আচ্ছন্ন ছিল। অতীত জীবনের জন্য 'অন্র" 
তাপ হইয়াছে বলিয়া, কিংবা পাছে তাব 
প্রতিদ্বন্দী ভাহার দশ্তানুন্তির কথ! প্রকাশ 
করিয়। দেয় এই তয়ে সে যে এইরূপ বিষাদে 
আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা নহে। যে তার 
হৃদয়কে অবিরত অধিকার করিয়া ছিল, 
দন্থ্যবুত্তির সময় যাহার স্বৃতি তাহাকে বল 
দিয়াছিল এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া 
কত মহাঁপাপের মুল্যে যাহাকে পাইয়াছে 
বলিয়। সে বিশ্বাস করিক্বাছিল এবং সেই 
সময় আর এক জন আসিয়! যাহাকে তাহার 
নিকট হইতে কাঁডিয়া লইল, সেই যুবতী 
ললনার মৃত্ীতেই সে এইক্ধপ বিহ্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। 

দন্দোলো, নিনেতার শিয়রে উবু হইয়া 
বসিয়াছিল; শব-বহনের যে সব বিষাদমন্ 
পুর্বোদেযাগ চলিতেছিল, তাহার প্রতি সে 
কিছু মাত্র লক্ষা করে নাই। তাহার পর 
যখন শবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যাইতে 
হইল, তখন সে এক বিন্দু অশ্র মোচন 
করিল না-কোন কথা না কহিষ্না, কিছুরই 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। 

সে যাই হোক, তজন্মণ্ুপ হইতে 


১ 


বাহির হইবামাত্র তাহার একটু জ্ঞান ফিরিয়া 
আদিল, তাহার স্বকীয় চরিত্র আবার 
প্রকাশ পাইল; পারিবারিক সমাধি-মন্দিরে 
নিনেতার মৃতদেহ যখন স্তস্ত হইল, তখন 
দন্দোলো মনে মনে শপথ করিিল,_- মাই- 
কেলকে খুজিয়া বাহির করিয়া প্রিযতমার 
মুহা প্রতিশোধ লইতে হইবে। 

তার পর সমস্ত দিন দন্দোলো এইরূপ 
বিষাদে নিমজ্জিত ছিল। ছুহিতার মৃত্যুর পর, 
মাতেয়োর সমস্ত স্নেহ মমত' দন্দোলের উপর 
আসিয়া পড়ে। নিজে শোকগ্রন্ত হইলেও 
মাতেয়ো দন্দোলোকে সান্তনা করিতে চেষ্টা 
করিল। মাতেয়ো সমস্ত সন্ধ্যাটা দন্দোলোর 
নিকটে রহিল, কিন্তু বিশ্বমার্থ শয্য! গ্রহণ 
করিতে দন্দোলোকে কিছুতেই রাজী করা" 
ইতে পারিল না । তখন অগন্যা মাতেয়ো 
ক্লোটিলডার সেবাঁতেই ব্যাপৃত হইল । এই 
অবসরে দন্দোলো ক্ষেত-বাড়ী হইতে 
বহির্গত হইয়া, নিন্তোর সমাধি স্থানের 
অভিমুখে গমন করিল । যে তাহার জীবন 
সর্ধস্ব ছিল সেই নিনেতার মৃতদেহের নিকট . 
গেলেও তাহার কতকট! সাস্বনা হইবে এই 
রূপ সে আশা করিয়াছিল । 

শিলাবৃট্টির শিলায় সমস্ত পথটা আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল ; চাদ মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকিয়! 
যাইতেছিল, তবু সেই টাদের আলোতেই 
দন্দোলো! পথ চিনিয্বা লইল। শিলাবৃটিতে 
পথটা পিছল হইয়াছে । একটু দুক্ধে সে একট! 


৯ম স্হখ্যা। ] 


নক 


পায়ের শব্ধ শুনিতে পাইল; তাহার পর 
ভ্রমরগুঞ্জনের গ্তায় কতকগুলি লোকের ক- 
ল্বরও তাহার কানে আসিল। ফিরিয়া 
দেখিল, যেন কতকগুলা মন্ুষা মৃত্ি; সেই 
সময়ে চাদ মেঘে ঢাকিয়া গেল, আবার 
সমস্ত অন্ধকাঘে আচ্ছন্ন হইল । দর্দোলো 
না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিল এবং 
যেন এক প্রকার অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া গন্তবা স্থানে ঠিক 
আসিয়া পৌছিল। আর ঢ্রই চারি প। 
অগ্রসর হইবা মাত্র একটা আছলা দেখিতে 
পাইল। আলোট! দপ্‌ করিয়া জলিয়া 
আবার নিবিয়া গেল। দন্দোলো থামিল। 
এবার চোখের ত্রম কিংকা অলীক কল্পনা, 
নহে। আর কোন বাক্তি, দন্দোলোর 
পূর্বেই এ শ্কানে আসিয়াছে । ওঁ আলোকে 
প্ন্দোলো নিনেতার সমাধি স্থান চিনিডে 
পারিয়াছিল। নাজানি, আব কে এসময়ে 
মৃতদিগের পুখা মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ 
করিতে সাহস পাইবে? দন্দোলো কাণ 
পাতিয়া গুনিতে লাগিল । একজন বলিল-_ 
“কি অদ্ভুত কাজেই আমবা আজ 
বেরিয়েছি! আমাদের এ যেন জলের 
উপর খাঁড়ার ঘ! মারা হচ্চে । মনেক্র 
ধেন নিদ্রাবন্থাতেই আছে, তা হলেও, 
ধে শীতে আমরা জঙ্ে যাঁচ্চি, সেই শীতে, 
আর বাতাসের অভাবে ওকি মারা যাবে 
না?” আর একজন উত্তর করিল £-- 
“আমাকে এখন সাহাব্য কর 9 সব 
তোমায় ভাবতে হবে না”। 
*্যদি তার সঙ্গে তার সমস্ত ধন এশ্বর্য্য 
থাকৃত কিংবা নিদেন পক্ষে অধস্কারগুল 


শোণিত-সোপান। 


৪৮৩ 





থাকৃত, তা হলেও বুঝতেম্‌ এ একটা কাজের 
মত কাজ বটে; কিন্ত তাত কিছুই নয়। 
আমর! একটা মৃতশরীর ভিন্ন এখানে আর 
কিছুই পাব না ।” 

“চুপ কর বলি, পৃথিবীর সমস্ত ধন 
রহ্থের চেয়েও ওকে আমি ভালবাসি; আমি 
কোন বাঁধা মানব না; ওকে আমায় পেতেই 
হবে; এসে আমরা ছুজনে এই পাথরটা 
টেনে বাব কর্সি। শুধু একজন খনক মাটির 
মধো পাগরটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে ।, 

যে দ্ুই বাক্তি এইবপ বাক্যালাপ 
কবিতেছিল, নিণেতার দেহ যে পাথরের 
দেরজে বন্ধ ছিল তাহারা সেই দেরাজটা 
উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, 
এমন সময়ে দন্দোলো সেই খানে অগ্রসর 
হইল। এবটা লগনের আলোক রশ্মি 
তাহাদেব সুখের উপর পড়িতেছিল; সেই 
আলোকে দন্দোলো মাইকেলকে চিনিতে 
পারিল। সেই পেপপির জাল-কৌন্ট, 
নিনেতার গুপ্টঘাতক | দাঁনোলে? শক্রকে 
ছুই হাতে জাপটিয়া ধরিয়া এই রূপ বলিল £--. 
“তুই ভাবিমূনি আমি এখানে আস্ব3 
বিষঘানতী কাপুকষ,। ভোরই এই যোগ্য 
কাজ বটে; যাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস, 
তারই কবরের ধরে দাড়িয়ে আবার তার 
কৰরকেও কলুষিত করছিদ্‌।” 

এই মর্খ্ধাতী বাকো মাইকেল কিছুমাত্র 
বিচলিত হইল না; দন্দোলোর বাহুবন্ধন্‌ 
হইতে একটা হাত বিমুষ্ত করিয়া মাইকেল 
ছোরা বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল; িস্ত 
দন্দোলো তাহা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল, 
এবং দ্বিগুণ বল গ্রপ্োথ করিয়া সেই ছোরা 


৪৮৪ 


তাহার নিকট হইতে কাডিরা লইল , এই 
কাড়াকাদ্রিতে ঠাভাব হাতে যে একট। 
থোচা লাগিয়াছিল নে তা টেবও পায় নাই। 


স্পশাল্পী শা শা 





দণ্দোলো গেই ছোন্া লহয়া মাহইকেলের বুকে 
বসাইয়া দিল। মাইকেল ধরাশায়ী ভইপ। 
তার মুখ দি“ একটা কথাও বাভির হইল না। 

এই ঘটনাটা এত চকিতের মধ্যে হইয়া 
গেল যে, মাইকেলের পাপ-সহকারী সেই 
০পদোনিনো), ইন্ডা করিলেও মাইকেলকে 
সাহাধ্য করিতে পাত্রিত না। সাহ।যা করিবে 
বলিয়া সে যনে৪ করে নাই দন্দোপোব 
প্রচণ্ড +এ ৩।খ দেখিয়া সাহাধা করা দর 
থাকুক, মে পলার়নেৰ চেঠায় ছিল । পগনট। 
পেদেপিনো দূর থাকান, 
অন্ধকারের মধো, মে কয়েক পা 
_অগ্রসব ভইতে পারিপ। 
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বাব 
মাএ 


এই ভ।ষণ কান। সপন কবিরা দন্দোলো 
লঠনটা হস্তে লইয়া পেদোপিনোর অভিনখে 
গনন করিল ; মনে করিন, মঈইকেণেব গায় 
তাহাকে 9 যমালয়ে প্রেরণ কঞ্ষিব। কিন্কু 
পেদর্রোলিনো তাহার পদতালে নঠজাত্র হইয়া 
যোডকরে তাহার নিকট এইবপ অন্রনয় 
করিল £-- 

»-প্রড়,। আমাকে মের না। আমাৰ 
কথা শোনো, আমি যা বলি তা শুনলে তুমি 
আমাকে ধন্যপাদ দেব। তোমাব পাগ্দনুা 
ভাবীপত্ী মরে নাই, তুমি আবার যাতে তাকে 
পেতে পার তার জন্য আনি সাহাযা করতে 
প্রস্তুত আছি ।,) 

এই কথ! শুনিয়া দন্দোলো সঙ্কলিত কার্ধা 
হইতে ক্ষণেকের জন্য বিরত হইল । পেডো- 
লিনে বলিতে লাগিল £-_ 


বতাদর্শন ৷ 


পপ শশী শাদা শা পিলপপা পা পির বস 


[৮ম পর্ধ পৌষ ১৩১৫। 


--“মাইকেল মাতেয়োর মেয়েকে ভাল- 
বান্ত; পে তাহাকে বিষ খাওয়ায় নি; 
সেই সব্ধতের কোন মারাজআ্মক গুণ ছিল না, 
সেই সব্বত থেলে শুধু ুমিয়ে পড়তে 
হয় 1” 

দন্দোলো আর কোন কথা শুনিল 
না, প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করিয়া সেই পাথ. 
রের দেরাজটাকে টানিয়া আনিল এৰং 
তাহার ছোরার আঘাতে শবাধারের একটা 
তকৃতা! উড়াহয়া (দিল। 

নিঃনতা মরে নাই। আলোর রশ্শি 
তাহান্র আপ্ত চেঙনাকে উদবোধিত করিল, 
কিংবা বাকুস ভাঙগগার আঘাত-শন্দে সব্ধতের 
নেশাটা ছুটিঘা গেল। যে কারশেই হউক, 
নিনেতাকে যধন দন্দোলো বাহুপাশে আবদ্ধ 
কারল তথন নিনেতাব চৈতন্য ফিরিয়া আদসি- 
য়াছে। যেন তথন৭ একটা স্বপ্ন দেখিতেছে 
এই ভাবে নিংনতা চক্ষু উন্মীলন করিল এবং 
তাহার গ্রণষীকে এই বূপ বলিল :-- 

“এতক্ষণ তুমি কেন আমাকে এখানে 
একলা ফেলে গিয়েছিলে ? আমাদের বিবাহ- 
স্থানে লোকের! আমাদের জন্য অপেক্ষা 
করছ 1)? 

নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার হাছ্ধে 
প্রতিশোধ নিয়েছি” । এই কথা বলিস 
দন্দোলো মাইকৈলের মৃত দেহের উপর 
লগনের আলোক নিক্ষেপ করিল। নিনেতা 
ভাঁত হইয়া! বলিয়া! উঠল “এ কি! আমর! 
এখন কোথায় আছি?” তাহার পর, চারি- 
দিকে আন্তাষ্টির উপকরণ সমূহ নিব্রীক্ষণ 
কবিয়া আতঙ্কে আবার মৃচ্ছিত হুইল। 
দন্দোলে! বক্ষের উপর নিনেতাকে চাপিক়া 





»নম লংখ্য। | ] 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ গতিষ্ঠা । 


২৮৮৮ শী শী? ১০৯০ 


8৮৫ 


শপাস্পস্পিলীশি 





শা ৮ পাস পাশা 


ধরিয়া এবং পেপ্রোলিনোর দিকে ফিরিয়া! আমার সাহাবা কর্‌--তোকে আমি ধনী 


এইরূপ বলিল ₹- 

“তোকে আমি মার্জনা করলাম; তুই 
এখন আমার কাজে নিধুক্ত হ। এদেশ 
ছেড়ে আমর! চলে যাঁব--আর এখানে ফিরব 
না। এই বিষয়ে তুই আমার সাহাযা কর। 
আমরা সমুত্র পার হয়ে যাব-আয় তুই 


করে দেব।” 

এই অমূল্য বোঝা লইয়া, দন্দোলো 
পেদ্রোলিনোকে পথ দেখাইল__পেদ্রোলিনো 
লন হস্তে লইল; সমাধি শত সমূহের মধ 
দিয়া উভয়ে অতি কষ্টে পথ চিনিয়া চলিতে 
লাগিল। 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ধরি 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা ।* 


গসিপ স্পী 


পরিষগ্জের গৃহ । 

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ! 

আপনাদিগের সম্ভাষণচ্ছলে ছুই চাব্রিটা 
কথা বলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় আমাকে 
আদেশ করিয়াছেন । আমি আন্তরিক আন- 
ন্দের সহিত তাহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি । 
আজ বঙ্গীন্ন সাহিতাপরিষ'দর গুহ প্রতিষ্ঠা । 
প্রায় ১৫ বর্ষ পূর্বে এই পরিষদের জন্ম হয়, 
এত দিন ইহার স্বপদে দাড়াইবার শক্তি হয় 
নাই, আজ ইনি স্বীয় চরণে নির্ভর করিয়া 
একেবারে ছিতল হন্ট্যে আব্বোহণ পূর্নক 
তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া সকলেই 
আনন্দিত হুইয়্াছেন। ' এই আনন্দের 
দিনে--পরিষদদের এই গৃহপ্রতিষ্ঠা মহোৎ- 
সবে--যোগদান করা আমাদের বিশেষ 





্লাঘার বিষয়। তাই আজ পরিষদের প্রতি 
আমার অকৃত্রিম সংস্রব জানাইবার জন্য ও 
আপনারা ঘে উৎসবে বাপৃত হইয়াছেন 
উহাতে আমিও সংস্থঞ্ঠ আছি ইহা প্রকাশ 
করিবার জন্য, এখানে উপস্থিত হইয়াছি। 
মপ যুগভাপতের আঠিহীন মাঠিতা ও 
সাঠিতাঠীন জাতি। 

সভাগণ ! বাঙ্গালার ইতিহাসে-বলিতে 
কি ভারতের ইতিহাসে--আজ এক স্মরণীয় 
দিন। এই দিনের মাহাম্া এক্ষণে আমরা 
সম্পূর্ণরূপে জদয়ঙগ্গম করিতে পারিতেছি না। 
ছুই তিন শত বর্ষ পরে এই দিন ইতিহাসে 
স্থবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং এই দিনের 
ঘটনাবলী লইয়া কত আন্দোলন ও আলো 
চনা হইবে। গত চারি সহস্র বর্ষ মধ্যে 


* গত ২১শে অগ্রহণ বঙ্গীর সাহিতা পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে গরিষদেক নিষ্মতলের সভায় মহা, 
যহোপাধ্যায় পঞ্ডিত সতীশ চক্র বিদযাতৃষণ মহ।শয় এই মর্ধে খক্ততা করেন। দ্বিতলের সভায় লেকধিকা হওয়ায় 


পুঞজনীয় জীনু রবীত্রলাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভা হইয়াছিল । সত।র বিপরিত বিবরণ পরে 


প্রক।শিত হইবে । বঃ সঃ। 


৪৮৬ 


এরূপ দিন কখনও উপস্থিত হয় নাই। 
শুনিয়াছি ইতিহাসের প্রারস্তে কয়েক জন 
খমি পবিত্র সলিল! সরস্বতী নদীর তীরে 
বাপ করিয়া তথায় একটী ভাষার প্রবর্তন 
করিয়া ছিলেন, কালক্রমে উহা সমস্ত 
আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাতো বিস্তার লাভ করিয়া 
বর্তমান সংস্বৃত সাহিত্যের স্যাষ্ট করিয়াছে। 
এই সাহিতা নানা জাতি বিপ্লব ৪ রাষ্্র-বিপ্রব 
অতিক্রম করিয়া অগ্রতিহতভাবে ধীরে ধীরে 
ডারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
স্বীয় অধিপত্তা সংস্থাপন করিয়াছে। সকল 
যুগেই ভারতে অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষা 
প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ প্রস্থে প্রধানত: 
দামিল। অন্ধক, ঘযেনক প্রন্ততি অষ্টাদশ 
প্রাদেশিক ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সকল ক্ষুদ্র ভাষাকে কখনও 
স্থানচ্যুত কখনও আম্মমাত বাঁ কখনও 
উন্লঙ্ঘন করিয়া সংস্কৃত সাহিতা সর্বাত্র 
স্বপ্রভাব বিকীর্ণ করিয়াছে। কাশ্নীরী, 
পঞ্জাবী, মহারাষ্ী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, দ্রাবিড়ী 
প্রড়ৃতি সকলেই সংস্কত সাহিতাকে নিজের 
বলিয়া মনে করেন কিন্ত সংস্কৃত ইহাদের 
কাহারও মাতৃভাষা নহে। ইহাদের 
গ্ররত্যকের মাতৃভাষা পৃথক । গান্ধারের 
পাণিনি, উজ্জয়িনীর কালিদাস, বিদর্ভের 
ভবভুতি, গুজরাটের মাঘ, বাঙ্গালার চন্দ 
গোমী ও দ্রাৰিড়ের দিগনাগ--ইহীরা কখন ও 
একভাষায় কথোপকখন করেন নাই কিন্তু 
ইহাদের রচিত সাহিত্যের ভাষা অবিকল 
একরপ। সেইজন্ত আমার মনে হয় 
ওীঁতিহাসিক যুগে অন্ততঃ মধ্যযুগে সংস্কৃত 
কোন জাঁতিবিশেষের ভাষা ছিলনা । অর্থাৎ 


বঙ্গদর্শন। 


[ ৮ম বর্ষ, পৌষ ১৬৯৫। 


সেই সময়ে ভারতে এমন কোন নির্দিষ্ট 
জাতি ছিল না যাহার মাতৃভাষা, সংস্কত। 
এইরূপে সংস্কত ভাষ। কোন নির্দি্ জাতির 
মধ্যে নিবদ্ধ না থাকায় জাতি বিশেষের 
উত্থান বা পতনে সংস্কৃত সাহিতোর কোন 
রূপান্তর ঘ:ট নাই। ভারতে কত জাতির 
উদয় ও বিলয় হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য 
সমস্ত পরিবর্তন বিপ্লবের মধ্যে অবাধিত- 
ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। তাই কাশ্দীরের 
কবি সোমেন্দ্র স্বীয় পিতা মহাকবি ক্ষেমেত্ররের, 
অবদানকল্পলতা নামক স্তুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
স-স্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
সংসক্তনেত্রাবৃতচিত্রচিত্রাঃ 
কালেন তে তে বিগতা বিহারাঃ | 
সরস্কতী ভুলিকয়া বিচিত্র- 
বর্ণক্রমৈকোল্লিথিতাবদানঃ। 
তাতেন যোহয়ং বিছিতো মহার্থৈঃ 
সন্নন্দন পুণাময়ো বিহারঃ| 
ন তদ্য নাশোহস্তি যুগঙ্য়েইপি 
জলানলোল্লীম পরিপ্নবেন ॥ 
“নেত্রানন্দ দায়ক ও অস্ৃতময়ী' তুলিকা- 
দ্বারা নানা বর্ণে চিত্রিত সেই সেই ( পূর্ব 
প্রতিষ্ঠিত) বিহার সমূহ কালের আ্রোতে 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার পিতা 
অবদানকল্পলতারপ ষে পুণ্যময় বিহার 
নিশ্দাণ করিয়াছেন, যাহার অর্থগৌরবে 
সাবুগণ পুলকিত হুন, এবং যাহার অধ্যায় 
সমূহ স্বরম্বতী স্বয়ং ষেন তুলিক! বার! নান! 
বিচিত্র বর্ণে অষ্কিত করিয়াছেন, তাহার নাশ 
নাই; যুগান্তকালে জলের উল্লাসে না অন- 
লের চপলতায় এই অবদানক্ল্পলতার ক্ষয় 
হইবেনা”। 





৯ম লংখ্যা । ] 


সংস্কৃত সাহিতোর অব্যহত গভি। 
এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক শাকা- 
মুনি সংস্কৃত ভাষার স্থানে মাগধী বা পালি 
ভাষা ভারতে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা 
করিদ্মাছিলেন কিন্তু তাহার চেষ্টা সম্পূর্ণৰূপে 
ফলবতী হয় নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
ত্রিপিটক ও কতিপয্ন ধর্মগ্রন্থ পালিভাষায়- 
বিরচিত হইয়াছিল কিন্তু কিম্নংকাল পরেই 
এই ভাষার প্রচার রুদ্ধ হুয় এব” সংস্কৃত 
ভাষায় বৌদ্ধগ্রস্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। 
গ্ৈন ধর্মের প্রনত্রক মহাঁবীব শ্বামী সংস্কৃত 
গাধার পরিবর্তে ভারতে প্রাকৃত ভাষ! 
চালাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু 
তিনি ও সম্পূর্ণবপে কৃতকার্য হন নাই। 
৪৫ থানি জৈন সিঙ্কান্ত ও অপর কতিপয় 
জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় ব্রচিত হইয়াছিল 
বটে কিন্তু কিছুকাল পরেই এ ভাষায় প্রচার 
বন্ধ হয় ও সংস্কৃত ভাষায় জৈন গ্রন্থ লিখিত 
হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা মে নকল বৌদ্ধ 
ও জৈন গ্রন্থ বিদামান আছে তাহার 
অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত । বোদ্ধ 
ও জৈন সাহিত্যে যে প্রাকৃত ও পালি 
ভাষার বাবহার হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। উহ্বারা এক 
প্রকার সুখোচ্চার্যয সংস্কৃত ভাষা । পালি 
ধে সংস্কত মূলক তাষা তাহ। নিয়লিখিত 
বৌদ্ধ বচনে অবগত হওয়া যায় £__ 
সা মাগধী মূল ভাস। 
নরা ষ। য়াদিকপ্লিক1। 
ব্রাহ্মণ! চাস সুতালাপা 
সন্দ্ধ' চাপি ভাসরে। 
“মেই য'গধী (পালি) ই মূল তাবা। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহপ্রতিষ্টা। 


৯ ০ পে পাকি শি সপ আর শা 


৪৮৭ 


পোাস্পিপপ্প 


কমের প্রার্ত যথন অপর কাহারও আলাপ 
শবণ করেন নাই তখন ক্রাহ্ষণ ও সম্ুঙ্ধগণ 
এই ভাষায় কথোপকথন করিতেন” 
জৈন গ্রন্থে পিখিত আছে 
মুন্ণ দিটুঠি বায়ং কালিয় উকালিয়"গ সিন্বংত্তং 
থীবাল বান্ণংখং পাইয় মুইয়ং জিনবারেহিগ। 
“জিনবর ( মহাখীব) দৃষ্টিবাদ বাতীত অপর 
সিন্ধান্ত সমূহ সী, বালক, বুদ্ধ ও মুখ গণের 
সুবিধার জন্য প্রাকৃত ভাষায় ম্মরণ করিয়া 
ছেন।” 
নবা বলব জ তীয় সাহিতা। 

বস্তততঃ সংস্কত সাহিত্যের সহিত 
প্রতিদ্নন্দিতা করিতে এ পর্যান্ত কেহই সাহসী 
হন নাই! ধাহার! প্রতিযোগিতা করিবার 
উদ্দচোগ করিয্মাছিলেন তাহারাও বার্থ 


হইয়াছেন। ইহ! দেখিয়াও আমরা পরম 
সাহসিকের কাখ্য করিতে বাসয়াছি। 
বাগালা সাহতাকে আজ আমর। সংস্কত 
সাহিতোর প্রতিদন্দ্ী করিয়া প্রতিষ্ঠিত 
করিলাম। বাঙ্গাল! জাতির অভ্রাদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিতোর অভ্যুদয় 
হইয়াছে । বাঙ্গালা সাহিতাকে এখন আর 


আমাদের অগ্নাহ্ করিবান্ন উপায় নাই। 
পৃর্বেই বলিয়াছি মধাঘুগে ভারতে জাতি ছিল 
কিন্ত সাহিতা ছিলনা! এবং সাহিত্য ছিল 
কিন্তু জাতি ছিল না, অর্থাৎ তৎকালে 
বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়ী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, 
কাশ্মীরী, আসামী প্রভৃতি যে সকল জাতি 
বাস করিত তাহারা স্বীয় মাতৃভাষার উপর 
ভিত্তি করিয়া কোন সাহিত্য গঠন করে 
নাই এবং উহ্ঠদের মধ্যে কোন জাতিই 
স্তকে আপনার মাতৃভাষা বলিয়াও 


৪৮৮ বঙাদর্শন । [ ৮ম বর্ষ, পৌষ, ১৬১৫। 


পপ সাপশীািশিসীিশিাশেশাালপীলাপশী শিপ ািপাশাা্পিশািিশপেীা পাপা পাশা ্পিটিিশিশ্িাাাাাাশীশিশীশ্পািিক্পলী পেশা শসা পপ পি 


গ্রহণ করে নাই। কাজেই মধাবুগে ভারতে । এই সাহিতোর পরিণাম ফি হইবে এবং 
জাতির সহিত সাহিত্যর বিচ্ছেদ ছিল । এই জাতিরই বা পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া 
অধুনা প্রকৃতির বিচিত্র বিবর্তনে বঙ্গদেশে স্থির করা যায় না। পরিষদের প্রতিষ্ঠা 
জার সহিত সাহিতোর অপুর্ধ মিলন। উপলক্ষে চতুর্দিকে যে মহা-জন-সমুত্র তেজঃ 
হইয়াছে । আজ পবিল্র ভাগীরথী তীরে হর্ষ ও উৎসাহে বিচরণ করিতেছেন তাহা! 
সহম্র সহশ্র বাঙ্গালী সমবেত হ্ইয়। একপ্রাণে দেখিয়া আমার ফ্ুব বিশ্বাস হইতেছে আমরা 
মাতৃভাষার উপর ভিগ্ডে করিয়া অভিনব কোন অনন্তসাধারণসাধ্য সিদ্ধির জন্য 'অত- 
আদর্শে বাঙ্গালা সাহিতোর গঠন করিলেন । কিত ভাবে ধাবমান হইতেছি । 


শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 


ররর 


দশপদী কবিতা । 
মাঝি বসে আছে হা'লে, বসে আছে দীড়ে যারা দাড়ি, 
নৌকা মধ্যে যাত্রীৰম বসে আছে! তোমরা মরাবোঝা) 
নৌকাখানি এ প্রকাণ্ড মহানদে যাচ্ছে দিয়ে পাড়ি, 
দেখে ভোমর ভাবছে! নৌক1 চাপানোট। নিতান্থই সোজা । 
ভাবছো দিয়ে ঠেলে ফেলে মাঝি দাড়ি মাঝি, বন্বে গিয়ে নিজে, 
চালাবে এ নৌকাখানি, পাড়ি দিয়ে চলে" যাবে পাড়ে) 
-অথা উ্রীখোনি নৌকা চালানোটা-_সে বিগ্ভাটা কি যে) 
অথচ হাল, ধর্তে চাহে!, বস্তে কেহই চাহোনাক দাড়ে ; 
অথচ সে যাত্রায় আচছ ঘূর্ণী এবং চড়া পদে পদে) 


অথচ ঝ$ উঠতে পারে ষখন তখন সেই মহানদে। 
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 


বঙ্গদরশন। 


০৯১ হিউ কন 
ংলার কাহিনী । 


সচন। 
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যে দেশের প্রতি গ্রামে থা'সপণি, গতি 
গৃহে লিওনিডন সে দেশের৪ ইতিহাস ছিগ 
না_ইংরাজ উহা পিখিয়াছন, 1পখিদ্ধা 
যশস্বী হইয়াছেন । কিন্ফ আমবা ভার বাসী 
হইস্সাও মে ইঠ্িকাপ লিখতে পারবি নাই 
_তাবশবর্ষেব এমনি চবদৃঈি। ভাগারথী 
তরঙগ-বিধৌতা ফলবুলপুরি হা কুক্জনিভততক 
রাজি স্ুশোভিতা শশ্যশ্তানলা স্ব গ্রসবিনী 
জগদ্ধাত্রীন্বরূপা বঙ্গহুমি-সপু শত বর্সের 
লুনেও বাহার বদ্ররাদি এদনও নিঃশেষ হয় 
নাই,-ত্রিসপ্তকোটা ক এখন খাহাব জর 
গান করিতে শিখিয়াছে- যাহার সন্তানগণ 
জ্ঞানে কর্দেশিক্ষান্জ মহনীক্ন-ধাহার দুহিতা 
গণ দানে অনপুর্ণা, ন্নেহে ' জগদ্ধাত্রী, বপে 
লক্ষ্মী, গুণে নরম্বতী-ধাহারা তিতিক্ষায় 
বস্থমতী, ক্ষমান্ ভগবতী, রমণীগৌরবে 
যাহারা সাবিত্রী--খনা, লীলাবতী, ভবানী, 
শরতনুন্দরী যে দেশের, সে দেশেরও ইতিহাস 
নাই-_ কোন দিনই ছিল না! যে দেশের 
বীরাঙ্গনা রণরঙ্গে চগ্ডিকা-কপাণ করে 


বিধমী শকব শিব ছিন্ন কবিঘ্না শৈলপাচীব 
সন্দশ ছর্গপ্রকাব হইত দ্গমল প্রাবাহিনী 
ভীমবেগশাণিনী করতায়া তরঙ্গ মধ্যে 
আগ্মবিসচ্ছন করিত কুঠিতা হয়েন নাই 
-এখনও বাগাব প্শাকীর্তি ম্মরণ করিয়া 
নগদ নবনাবী অধুনা সঙ্গীণ শবীনা কবতোয়ার 
পৃশ্বাধি স্পাশী পরিনত হর -হাধরে অদৃষ্ঠ 
সে দেশেক9 ইতিহ।স নাই 1 সে দেশের 
জনপ্রবাহণ এমন, যে তাহারা নিজেকে 
চিনিতে পারে নাহ । 

যখন দেশে হিন্দুব রাজহ ছিল, যখন 
ক্ষত্রিয় রাজেন্্গণ ত্রাঙ্ষণের আশীর্দাদ 
দেবতার বব স্বদপ শিরে ধারণ করিয়া 
ব্রাঙ্মণেবই আদেশে এব" উপদেশে দেশ 
শাসন করিতেন, যখন এ দেশের কাবানিকুষ্ত 
কবিকুল-কলকণ্-মুখরিত,--তখনও দেশের 
ইতিহাম ছিল না সণ্যম-নিয়ম-বিধির ভিতর 
দিয়া শুধু সমাজ-শাসনের কাহিনী তখন 
বর্তমান ছিল।, 

শেষে যখন পানল-নরপালবশ্শ ধরাঁব 


৪৯৬ 


শাশীশীশগাশিকশ 





বঙঈদর্শন | 


বাপি শশা পাশা 


? ৮ম বর্ষ, মাথ, ১৬১৫ 





পুলির সহিত মিশিগনা গেল, যখন হৃণগন্প- পড়িয়া রহিল! সেই দ্বিন হইতে ইংবাজ 


খর্বকারী প্রাগ্জ্যোতিষপুরজদ্মী কালরদ্রসম 
সেনব শ অভাতের চিধবিশ্বত অন্ন্থগ্ভে 
নিম্ষিত হইল -আজ যে মোগল পাঠান 
ক্রীডাপটে বিদ মান, তাহাদগেক 
“আল্লা আলাহো? বা দান দান্ত রবে সুদূর 
শৈল-গ্রান্ত পধীন্ত 7৮55 
হইয়! উঠিল, তখন তাহারা । 5৫ ৮ যা 
ছিলেন। সেই সকল হাঁ$৮ তাপ গষ্কয 
কলেবরে কেহ বা অন্ুগরহ করিয়া খালার 
জন্য 'একটু স্থল দিগ়্াছিনেন, কেহ বাসে 
মুষ্টিভিক্ষাও দিতে কুঠিত হইয়!ছিদেন ! 
তাহাই এককালে বাণলার একনাত্র ইভি- 
হাস ছিল! 

তার পর ই"র'জ ব্যাপারী পণা মাথায় 
করিয়া বা'লার বাজারে বিক্রয় করিতে 
আদিল । তখনও মোগলের চিতা একেবারে 
নির্দাপিত হয় নাই বটে, তখন মোগল- 
রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্য তাহার 
রাজসি-হাসন তথন দীতথকালের ব।সনে 
শরক্তিহীন এবং একান্ত বাদক জার্ণ হইয়তছে। 

কিছুকাল গেল; ইংরাজবণপারী এক 
দিন তাহার কাচপূর্ণ বাণিজ্য ভরণা ভাগবথী 
মধো ডুবাইয়া দিয়া বাংলার বক্ষের উপর 
কুঠি? বা শিল্পশীপা নিম্মাণ করিয়া বুদ্টিয়াল 
হইয়া বসিল। তাহার পর একদিন 
স্থপ্রভাতে ইংরাজ দেখিল, বিশাল বঙ্গভূমি 
তাহাদেরই চন্নণ স্পশ করিয়। মুক্তি ভিক্ষা 
চাহিতেছে। ইংরাজের কুঠি রাজ প্রাসাদ 
হইল, মোগলের জীর্ণ শীণ পুরাতন রাজ- 
সিংহাসস তখন অশ্রু বিনর্জন করিতে 
করিতে মতিঝিলের এক পার্খে হতাদরে 


যথন 


প'-পনন্ত 


আমাদের তিহাসিক। বৈদেশিক পর্যযটক- 
গণও ইতিপূর্বে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 
ইণ্রাজ আমাদের এতিহাসিক। "সাত 
সমুদ্র তের নদী” পার যাহারা বাস করে-- 
যাহারা আমাদের দেশ চিনে না, সমাজকে 
জানে না, ভাষা বুঝে না- যাহারা এক শত- 
ছিন্ন প্যান্টানুন, জীর্ণ কোট এবং এক গাছি 
বেতের ছড়ি হস্তে লইয়া ই দিনের জন্ 
আসিয়া, এদেশের অর্থে শৃন্তথলি পুর্ণ করিয়া, 
ল্যাণ্ডো বেরুন্‌ কহাম্‌ চালাইয়া, মোটরকারে 
হাওয়া খাইয়া অবশেষ একজন ভূমিশৃহ 
বা 'ক্যাসেল' শৃন্ত 'নাইট'বপে আপনার 
গুহে ফিরিয়া যায়_-তাহাদিগের সেই দুই 
দিনের ভ্রমণকাহিনীও আমাদের দেশের 
ইতিহাস ! 'রাজেগু সঙ্গমে দীন যথা যায় দুর 
তীর্থ দরশনো-ধাহারা সেই মত এদেশে 
আসিয়া! তিন মাসেরও অধিক কাল থাকেন 
না-সেই তিন মাসেরও আবার তিন দিন 
ভয়পুরে, চারি দন দিলীতে, দ্ুই দিন মান্ছাজে 
পাচ দ্বিন ক'লক(তায় কাটাইয়া শুধু “ডিনার? 
বিল, “পাটি” “ম্াটেও্ করিয়া, বিলাতের 
বাদ পত্রের জন্য সংবাদ যোগাইয়া, ভারতের 
“নোট” লিখিয়া লইয়া লগুনে প্রস্থান 
করেন, তাহারাও ভারভ-কাহিনী -রচন! 
করিনা থাকেন; সে বচনাও আমাদের 
দেশের ইতিহাস! সকল ইংরাক্জ এঁতিহা- 
সিকই যে বসন্তের কোকিল, শরতের পুর্ণচক্্র, 
বাঙালীর সাধের উদ্যানে ষোহাগেক 
“ক্যামেলিয়া”-তাহা নহে ; অনেকে এমনও 
আছেন বাহারা তাহাদিগের জীবনের কর্শ- 
পর্ব ভারতবর্ষে সমাপন করিয়াছেন- বাংলার 


১০ম সংখ্যা । ] 





নিকট চির কৃতজ্ঞ বলিয়া ধাহীরা কর্মাবসানেও 
বাংলাকে ভুলিতে পারেন নাই--বিদেশী 
হইয়াও বাংলার সহিত আপনাকে ঘিশাইয়! 
দিয়াছেন, তীহাদগের রচিত ভারত" 
কথাই অ.মাদিগের প্রধান ইতিহাস। 

দুই একজন ভিন্ন তাহাদিগের সকলের 
ইতিহাসেই কেবল ঘনঘোর পাঞ্চজন্ নিনাদ 
আছে, সৈনিকের রণকোলাহল আছ, 
আর মাছ রণণবজস্মী জন্বুলের বিঅয় (বিচ্ঞা- 
পন। পলাণী-প্রাঙ্গণে কয়টী আশ্র বুক্ষ 
ছিল, ইতরাজের ইতিহাস তাহা ৪ পাইব। 
কিন্ত সেই সকল আমগবুক্ষ বা আননিকুগ 
গড়িয়। তুলিতে যাহার দেোহর শোশিত 
ঘাতল হ্য়াছিপ, ইংরাজের ইঠিহ'সে 
তাহার সুখ-দুঃখের হর্ষ বিষাদের কাহিনী 
পাইব না, অথচ দেই মবারক নন্ত 
ও রামধন দাসের কথাই আবনাদের বান্ণার 
ইতিহা। ইংরাঁজের অগ্রারোহী সেনা বা 
ইংরাজের পদাতিক কত শপক্ষেত্র দলিত 
করিয়! এক দিন কত ক্রোশ পথ অতির্লম 
করিয়াছে, ইংরাজেব লিখিত বাংলার বা 
ভারতের ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাইব, 
কিন্ত চৈত্রের প্রচণ্ড মার্তও-আষা:ঢুর 
অবিশ্রাম বারিপাত--মাথের দারুণ শীত সহা 
করিয়়/ও যাহারা সেই সকল শদক্ষেত 
উর্বর করিয়াছিল -যাহাদিগের জীবন মরণ 
€সই খণ্ড খণ্ড ভূমি গুলির সহিত চি্-সম্বন্ধ- 
বন্ধ তাহাদ্িগের কাহিনী লিখিবার মত কয়- 
আন ইংরার এ্রতিহাদিক এদেশে 
আসিয়াছেন ! 

ইংরাজ. শাসনের প্রারস্ত হইতে সী 
পর্ধ্যন্ড অনেক ই'মাজ এঁতিহালিক প্রাচে)র 


বাংলার কাহিনী । 


৪৯১ 


এ স্ঞঞব 


ইতিহাদ লিখিয়াছেন কেহ বা আমাদিগকে] 
কাপুকষ, শঠ, ভীক বলিয়া জগতের সম্মথে 
পরিচিত করিয়াছেন_কেহ বা বাংলার 
ইতিহাস না লিখিয়াও করতালি-চঞ্চল 
বন্ত তামঞ্চ হইতে ভাষা! শানাইয়া আমা- 
দিগংক অনৃতবাদী বলিরা তৃপ্তিলাভ করিস 
ছেন। ইনি হয়ত বাউলার ইতিহাস 
পিখিলে লিখিতে পারিতেন--কিন্তু না 
পিখিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিগ়্াছেন, 
আমবাও তাই দেই দুষ্ট সারমেয়-তাড়িত 
শিখাপ্ীর মত কহিতেছি--0941১5৪ 0০, 
চ)88 61111105 1)1758 07000105015 50981 
0.1 আব ভিক্ষার কাজ নাই! মহাশয়, 
অন্ভগহ করিয়া আপনার কুবুরটাকে নিবৃত্ত 
করিণে আন বাচি! সকল ইংরাঞজজ এতি- 
হাসিকই যে আমাদগকে গালি দিয়াছেন, 
ভাই! শঠে, কেহ বা সঠতা কথা গোপন না 
করিয়া বখিয়াছেন--বাঙালীর স্তায় সুচতু; 
বুদ্ধিমান জাতি অবজ্ঞার পাত্র নন্থে। 

জাত! নেশন বগিলে ইংরাজ। বাছা 
পুঝন, হায়, আমরা যদি দেই রকম একটা 
জাত হইতে গার্িহাম, তাহা হইলে এত 
কলের দ্াস্তেও পামাদিগের কোন হ্ষতি 
ইংরাজ এদেশে আসিমা 
বঙাণীকে ঘেমন দেখিয়াহিলেন, পর্ডমেকলে 
সাহার, ১ হঠাস পিখিয়াছিলেন! কিন্তু 
মেকলের বঙ্গবাদী এবং সতা বসগবাসী কি 
এক ? তাহা নহে। তখন মোগলের অতি- 
দীর্ঘ অত্যাচারে বঙ্গবাসী অবসন্ন; বাঙলার: 
ধনকুবেরগণ- যাহারা সর্বদাই দেশের মুখ- 
পাত্র, নেতা, সর্বকার্ষে আদর্শ, সর্ধসাধারণেত, 
নায়ক--তাহারা তখন শক্রিহীন, দেশের: 


হইত না। 


৪০৯৭ 


টি শিক সিল সাতে 





পপ পাদ  পাপ্পীপিন্পা 


নায়কতা করিবার ক্ষমতা আর তখন ত্াহা- 
দিগের ছিল না। মেকলে ষাহেৰ সেই 
সময়ের বঙ্গবাসীর চিত্র লিখিয়াছেন-_- 
বাঙালীর চিত্র নহে। কিন্ত আমরা যদ্দি 
সতা সতভাই একটা জ্ঞাতি হইতে পারিতাম 
তাহ! ভইলে মোগলের সেই দীর্ঘ অতাচার 
অসম্ভব হইর! উঠিত।* ইন্লামের গ্রাবর্ভন 
কালে এই জাতীয়তার অভাবই বৈদেশি ক- 
দিগকে বিজয় লাভের সুবিধা ঘটাইয়া দিয়া- 
ছিল--এ দেশবাসীর জাতীয় অবনতির পথ 
স্থগম করিয়াছিল। নতুবা এতিহাসিক 
মেকলে বাঙালীর আদ্যশ্ান্ধ সম্পন্ন কর্সিবার 
[বধ গাই.৬ন না। 

মেকলে প্রভৃতি ইংরাজ এতিহাসিকগণ 
যেকত ছন্দো-বান্ধ প্রাচ্যে ইংরাজ শক্তির 
প্রতিষ্ঠার ক।হিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহার সথা নির্ণয় করে কাহার সাধা। 
কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে 
যে সেগুলি প্রাচোর ইতিহাস নহে--প্রতী- 
চোর ইতিহাস! সে সকল ইতিহাস কেবল 
ইংরাজ শাসনের বা ইংরাজ শাসকের কাহিনী 
মাএ্র_ইংরাজ যাহাদিগের রাজা, সেগুলি 
তাহাদিগের ইতিহাম নহে। যদ্দি তাহা 
হইত, তবে এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফের দিনে 
_-কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বেও, ইংরাজ-রাজ- 
ধানী হুইত্বে মাত্র পাচ ঘন্টার পথ দুরে 
অবস্থিত বাঙলার ভাগাবিপর্ধায়ের লীশা- 
নিক্কেতন বীরভূমির কথা-প্রপঙ্গে একজন 
নিরপেক্ষ ইংরাজ্জ এ্ঁতিহাসিককে বলিতে 





বঙ্গদর্শন ॥ 


[৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 





হইত না,-_৭৬111)0101 15 011100. ৮178৯ 
71০০০”--বীরভূমি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ! 

তাই ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাক্ষন 
ত্বাবতবর্ষের একজন সতা এঁতিহাসিক বড় 
দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন), “7116 
11311 17111110015 119 0258 06017 ১০0৩ 
819115]151.”--অর্থাত 
সেই কোটি মৃক প্রজা, যাহার। আমাদিগের 
শালন-শৃঙ্গল॥ বহন করিতেছে, তাহারা এক- 
উন? পতহাসিক পায় নাই 1 ইহা 
ইংরাজের পক্ষে ঢ,খের কারণ বটে, কিন্ত 
আমাদিগের পক্ষে লক্জার কারণ এতদিন 
আমরা ইতিহাস লিখিতে জানিতাম না 
ইতিহাসের আবহ্ঠকৃতা এব” সমাদর বুঝি- 
তাম না; কিনব এখন ত আমরা ইতিহাস 
পিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন ত বুঝি- 
য়াছি যে জাতীয় ইতিহাসই জাতীয় উন্নতির 
সোপান, এখন ত আমরা বুঝিতে আরম্ত 
করিয়াছি যে “আমাদের ছিল” বলিয়া এতদ্দিন 
ঘে গর্ধ করিতেছিলাম--এ যুগে শুধু সে 
গর্কের কোন মুল্য নাই; এখনও কি 
বাঙালীর এই কলঙ্ক দুর হইবে না? 

যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিব--আমা- 
দের স্ব:দশব্রত গ্রহণ নিম্ফল হইয়াছে! 
যাহারা আপনাকে চিনে না তাহার! কি 
কে।ন দিন পৃথিবীর ইতিহাসে একটা জাতি 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে ? আমাদের 
“কি ছিল তাহার আলোচনাও যেমন 
প্রয়োজন, আমরা কত সহিয়াছি তাহার 
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১০ম সংখ্যা | ] 


চিন্তাও ততোধিক প্রয়োজন। আমাদের 
ছিলও সব- আমরা হরাইয়াছিও সব। 
কিন্ত আমর! যাহা সহিয়াছি, আজিও তাহার 
অনেক সহা করিয়া আলমিতেছি ! তা” যদ্দি না 
হইবে তবে ইংরাজ রাজপুক্ষ বলিবেন কেন 
»7£77252 ///0% ভারতের 
রক্তমোক্ষণ করিতেই হইবে! ভারতের 
অসীম নির্ভর-দগকে শতধা ভগ্র করিয়! 
তবে কেন ঠিনি বলিবেন যে দীনপাণিনী 
ভারত্বেশ্বরীর পবিত্র ঘোষণা-পত্র একটা 
কপটতা মাত্র_উহা রাজইনতিক কপটতী, 


অর্থীৎ--101101071 10৮19001655? 
আমাদের সে কাল আর এখন নাই 


যখন রাজকুমার কম্মকার দাদা হইত, 
হারাধন তন্থবায় ছিল মামা, রায় জমীদারের 
জোষ্ঠ পুত্র হরিদান ফেনলু নাপিতকে ডাকিত 
ফেপু কাকা'-আর তাহার ঠাকুরদাদার 
আমলের বৃদ্ধ পেয়াদা হুর মহন্মদকে বলিত 
“বুড়ো দা”; সেকাল আর আমাদের নাই 
যখন রামচন্দ্রদাস-_জ।তিতে কৈবর্ত, পেখা 
গোমস্তাগিরি-_-আহান্নান্তে তাহার বাটার 
প্রাঙ্গনের পত্রবহুল আন্র বুক্ষতলে এক খানি 
জীর্ণ মাদুরে উপবিষ্ট হইয়া, নানা অঙ্গভগ্গিতে 
কত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিত এবং প্রতি- 
€বশী যাছ্, সিধু, নিধু, বিধু, মাধু- এমন কি 
দিলু, হাজি পর্য্যস্ত জমীদারের থাজনা দিতে 
আসিস, একটা মান ও. একছড়া পন্ক রন্ভ 
ভূমিতলে র্াখিস্বা এক মনে তাহা শুনিত, 
আর মধ্যে মধ্যে বক্রদুষ্টিতে চাহিয়া দোঁখত 
যাহ এক গা ঘামিরা কেমন করিয়া তন্ত্ায় 
ছুলিয়া পড়িতেছে ও ক্ষিপ্রহত্তে স্বন্ধস্থিত 
বাল রঙের ডুরিষ্কা গামন্থাথানা টানিয়া লইয়া 
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বাংলার কাহিনী । 


৪৯৩ 


শপ শাশাঁিিশী পিপি পা 


নিজের ঘর্শা(ক্র, দেহ ও তন্্াসক্ত নয়নদ্বয় 
মুছিয়া ফে'লতেছে। 

সেকাল আমাদের গিয়াছে যখন ঝুম্ঝুম্‌- 
পুর গ্রামের মাসী ক্ষান্তমণী-_বয়স 
আন্দাজ চণ্লিশ, বিধবা কি সধবা তাহা 
অচ্ঞত -এক ক'সে পান ও এক ক'সে 
তআানাকর পাতা গুজিয়া গ্রামের জমীদার 
নবীন রায়ের জননী,ক ডাকয়! বলিত, 
কেমশ্র কবিয়া খাজনার দায়ে বিশুর ছেলে 
বাধা পাডয়াছে, কোম্পানীর লোকে তাহাকে 
লইয়! গিয়াছে--দেশে যে ঘোর “অকাল” 
তাহ! পর্ধান্ত মানে নাই ! 

সেদিন চণিয়া গিয়াছে, যখন দাঁদা- 
ঠাকুরের বাটীন্রে যে বৈঠক বসিত--সেই 
বৈঠকে গ্রাম শাসিত হইত, গৃহস্থ নির্বিবাদে 
নিদ্রা যাইত, গ্রাম্য জমীদার তীত হইত, 
পদ্মমুখী, পান্বতী প্রঙ্গতি যুবতী হইলেও 
অনায়াসে কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতে 
পারিত--চৌধুরীদ্দের আত্রনিকুঞ্জে লুকাইয়া 
থাকিয়া কেহ তাহাদিগকে দেখিত না! সে 
দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন পাঁচ টাকায় 
হর্গোঘসব হইত, একজন ফকির মাসে এক 
টাকাব্যয় করিল কালিয়া-পোলাও খাইয়া 
কাটাইভে পারি, যখন, টাকায় ৮ মণ 
চাউল পাওয়! গিয়াছিল বলিয়া বাংলার 
নবাব ঢাকার সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার 
শিরোভাগে গর্ধভরে লিখি দিয়াছিলেন-- 
“যে নবাবের রাক্বাকালে পুনরায় টাকায় ৮ 
ম৭ করিয়া চাউল বিক্রীত হইবে, তিনি যেন 
এই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করেন।” সেকাল 
আর নাই যথন মুর্শিদ্রকুলী খার আমলে 
চাউলের সাধারণ দূর ছিল টাকার ৫1৬ মণ ; 
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পদক 


সেকাল আর হইবে না যখন সায়েস্তা খাঁর 
দর্প চর্ণ করিয়া সবফরাজ থ! ঢাকার সেই রুন্ধ 
তোরণ মুক্ত করিয়া ছঃলন ! 
ইতিহাস বলিয়! দিতেছে যে এমন দিনও 
ছিল্‌ যখন ১ িতাকজে* ২০ সের ঘুত 
মিলিত, ১ মণ চাউগ্সের দাম ছিল ৫ জিতাল, 
১ মণ লবণ ১জিতালে পায় যাইত । তার 
পর এমন দিন আসিয়াছিল, যখন তৈল এবং 
ঘ্বতের দর প্রায় এক ছিল, যখন ২ মণ চাই- 
লের দাম ছিল আট আনা, যখন ৩টা মোহরে 
এক থান ঢাকাই মসলিন পাওয়া যাইত, 
যখন ১ সের লবণের দম ছিল ১ পাই মাক । 
বাংলার এমপ দিনও গিয়াছে যথন 
১ টাকায় এক মণ দশ সেব চাউল খিক্রীত 
হইতেছিল বলিয়া! দেশে ছুডিক্ষ হইয়াছিল! 
এমন দিনও হিল যখন বঙ্গদপ্তানগণ স্পঞ্জ 
করিমা গাহিতে পারিতেন--, 
“চির কলাণময়ী ভুমি ধন্য, 
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন, 
জাহুবী-যমুনা বিগলিত-করুণা, 
পুণা-পিষুষ স্তন্য-বাহিনি | 
অস্বি! ভূবন-মনোমোহিনি 1” 
তথন বাংলার অন্নে করোমাগেল কাচিত, 
মদ্লিপত্বন্‌ বাচিত- তখন সিংহল মালদ্বীপ 
প্রভ্ভতিতে বাংলার চাঁউল বাইত। তারপর 
এমন দিন আসিয়াছিল ঘন বাংলায় টাকায় 
৩ সের চাউলও পাওয়া যাঁর নাই-_ধখন দীন 
বঙ্গবাসী অনাহারে মরিয়াছিল--যথন ক্ষুধার 
তাড়নে জননী তাহার মৃত সন্তানকে আহার 
করিয়াছিল! 
এমন দিন বাংলায় ছিল বখন বাঙালী 
জনানদদন জাহান কোষ তোপ নির্মাণ 





বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বধ, মাঘ, ১৩১৫। 





করিয়াছিল তাহা? অদ্যাপিও মুশিদাবাদে 
বাঙালীর কীর্তিস্তপ্ত স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, 
এমন দিনও ছিল যখন বাংলার বাদ্‌শাও- 
য্লালী বা মুলকময়দান, বিষ্ুপুরের সেই 
প্রসিদ্ধ হোপ, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রেক নামাক্িত 
গলিত-লৌহ-কিণিন্মিত বৃহৎ কামান এবং 
এতগ্িন্ন বাশি রাশি পিত্তল নিশ্মিত আগ্নেক়াম্ত্র 
বাংলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল! বাংলাক়্ 
এমন কামানও ছিল বাহার ক্ষমতা পরীক্ষা 
করিয়! মহামতি রেনেল সাহেব বলিয়াছিলেন 
যেউহা হইতে ৬ মধ ভার গোলা নিক্ষিপ্ত 
হইতে পাবিত! 

বাংলায় যেমন কামান ছিল, কৃপা 
ছিল--যেমন শ্নত, তৈল, তগু,ল ছিল, তেমনি 
কাটোয়ায় এব” কৃষ্ণনগরে ভাঙ্কর্ধা, ঢাকার 
মন্লিন, কাণীমবাঁজারে রেসমী বস্্, রলপুরে 
সতবঞ্চ, মেদিনীপুরে সুশ্ক্ মাদুর ও মস্নদ্‌-- 
তেমনি স্থ।'পতো গৌড়ের হন্্যশ্রেণী, মুশি- 
দাবাদে কাঁঠরার মদ্জিদ, মুশিদকুলিখার 
চেহেল্স্ৃতুন-ঢাকার সেই নবাবী মস্নদ 
প্রস্তুতিও বাংলার অতুল কীত্তি-কনকা- 
ক্ষরে লিখিত বাংলার গৌরবের ইতিহাল। 

এখনও সেই গ্রাম আছে, সেই শ্াম- 
ন্সিগ্ধ বৃক্ষতল আছে কিন্তু সে দাদাঠাকুর 
আর নাই, সে বৈঠক আর লাই, সে সঙ্ছ- 
লতা আর নাই ; এখনও সেই ঢাকা আছে, 
সেই মুশিপাবাদ আছে; কিন্তু এখন বন্দুকের 
শব শুনিলে বাঙালী তাহার ছই কর্ণে অন্গুতি 
প্রবিষ্ট করাব, এক বিন্দু রক্ত বাহির হইবে 
ভদ্বে তাহার আদরের গোপালের হস্তে এক- 
থানি ছুরি পর্ধ্স্ত দেয় না--বাণালী আর. 
ফামান গড়বে কি! সে ক্ষাস্তমণী, নবীন 


০৮ পাপন পর... 


১৬ম সংখ্যা। ] 


৮ শা শশা শি 


নাপিত এখনও আছে বটে, কিন্তু তাহারা 
আর গ্রামের সংবার্দ রাখে না। নবীন 
নাপিত এখন গ্রামের "কলেজ আউট” নবীন 
বাবুদিগের নিকট পড়িতে শিখিয়াছে - 
“বস্থমতী” ক্রয় করিবার সঙ্গতি তাহার 
হুইয়াছে-সে এখন হনোলুল্ব সংবাদ রাখে 
-ভাহার বালা লীলার রঙ্গঞ্ছল ঝম্ঝুমপুর 
গেলকি থাকিল সেতত্ব করিবার অবসরই 
এখন নাই ! 

ক্ষাম্তমণীর জমীদার-দিদি গগ্গালাভ করিয়া 
ছেন। নবীনারা ক্ষান্তকে সেকেলে বলিয়া 
আর তেমন ভাল বাসে না- তাহার সভিত 
আর তেমন করিয়। মনের কথা কহে না 
আমর। বড় আদর করিয়া যে তাঙ্বাদগকে 


পড়িতে শিখাইয়াছি “আর ছি ছি? কুন্দ- 


মন্দিনি। তুমি চোরের স্পশে কাপিলে 
কেন ?*-তাই একটু অন্সর পাউনোই 
তাহারা এখন তাবে “কুন্দনন্দিনী বিষ থাইয়া 
মরিয়াছিল কেন? আমরা আজ না হয় 
তাহাদিগের হস্তে শ্রীদুক্ত রামেন্্র বাবুর 
“ব-লক্ষীর ব্রতকপা” দিতেছি, কিন্তু এত- 
দিন ত যন্ত্র কন্িয়া শিখাইয়! আিয়াছি__ 
“আজি ধে রজনী যায় ফিরাইব তায 
কেমনে? 
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল 
নয়নে? 
এ বেশতৃষণ লহ সখি লহ, 
এ কুস্ুম-মালা হয়েছে অসহ, 
এমন যামিনী কাঁটিল বিরহ-শয়নে। 
হায়, যে রনী যাঁখ ফিরাইব তায় 
কেমনে ?” 
আমরা এতদিন শ্শানে দী়াইয়া খেলা 


বাংলার কাহিনী । 


০৯০০ পাশা ১৩ শট শা পা 
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কতিয়াছি, বেদনা বুকে লইয়। গান গাহিয়াছি, 
স্থৃতরাং কর্মফল কিছুদিন ভোগ করিতে 
হইবে৷ আমরা চিরদিন কেবল সহা করিয়াই 
আমিতেছি, বোধ হয় অনন্ত কাল ধরিয়! 
সহাও করিব--কিন্ধ খরচের খাতায় কি 
পরিমাণ ওয়াশীল পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে 
তাহার একট। হিসাঁধনিকাশ কর! কি সঙ্গত 
নহে? 

সেই গ্রাম, যাহার সহিত বাঙলার স্থুখ- 
দুঃখের, বিপদ সম্পদেব, সমৃদ্ধিদারিত্রোর 
[চিবসন্বদ্ধ সেই গ্রাম, বাহ] লইয়া বঙ্গভূমি _ 
সেই গরমহন্মদদ, জবান আকন্দ, নবীন যোগী, 
সেই রামধন দাস ৪ মবারক নশ্ যাহাদিগকে 
লইয়া বাংলার রাজন্ব--যাহারা না থাকিলে 
বালার রাজা একদিনও টিকিতে পারেন! 
না--তাহাদিংগর কাহিনী লিখিবার কেহ 
মাই, ইহা কি কম দ্রঃখের কথা! ! 

আমর! “ স্বদেশী *--আমর! বাঙালী; 
আদবা আনার প্রয়াজন-অ প্রয়োজনের গ্রে 
অ.্শটুকু না! বুঝিয়াছিঙ্গাম, ইতরাজ বিদেশী 
হয়া ব্পুর্বেই আপন স্বার্থের খাতিরে 
ভাহা বু ঝঞ্জাছিলন--সাধে কি ইশ্রাজ আমা- 
দিগর রাঙা! ইণরাজ বুঝিয়াছিলেন থে 
জেলা নোডের ভাইম্-চেমারম্যান রাধামাধব 
সাহা, অথবা মিউনিপিপ্যালিটার 'ধোঁকার 
টাটি হরিন।থ রায়, অথবা গে।ঃবিন্দপদ যুখো 
রায় বাহাদুর কিংবা “অনারারী” রমেশচঙ্ 
তাহার্দিগের কেহ নহে---ইহারা মরিলে 
ইংরাজ মরিবে না, কিন্তু কিনা সর্দার গু 
জবান আকন্দ, রামধন দাস ও মবারক নস্তা 
বাচিলে তবে ইংরাজ বাচিবে; ইংয়াজ 
বুঝিয়াছিলেন যে ইলপক্স, কিন, জধান্‌ বাঁচিলে 
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তবে রায় বাহাদুর বাচেন, “মি, আই, ই? 
বাচেন, রাজাবাহাছর বাচেন। দেশের 


বজদর্শন । 


[ ৮ম বর্ম, মাঘ, ১৩১৫। 


বুঝিতে পারিয়াছিলেন_ কিন্তু বিলগ্ষে ; এবং 
যেমন করিয়া বুঝিলে আমাদের উপকার 


রাজা হইয়া এ কথাটা ইংরাজ নিশ্চক্সই হইত তেমন করিয়া বুঝেন নাই ! 


(ক্রমশ) 


সামজিক প্রসঙ্গ | 


রর "পাপা ক পন 


ঘছিন পুর্বে কাণী বেড়াইতে যাই। 
প্রাতীধিন সকালে গঙ্গার ধারে যাইতাম-_ 
ধেখিতাম কত দূর বাাপিয়া ভগ্ মন্দির 
সকলের বুহত প্রান্তর থওগুলি গঞ্চাতটে ইত 
স্ততঃ বিক্ষিপ্র | ভাবিতাম--এ সকল দিয়া সে 
সকল সুবুহৎ মন্দিরের গ্রন্থি রচনা করিয়াছিল 
কে? তাহাদের নাশই বা করিল এমন কম্ম- 
নাশা শক্তি কার? মণ্কিণিকার ঘাটেও 
একদিন দেখিলাম সেইরূপ দুইথগ্ড প্রস্তর 
পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার একখ।ওর উপর 
তথন একটি শবদাহ হইতেছিল !_-মণিকণি- 
কার ঘাট কাশীতে বাঙালীর শ্মনান, দেখিয়া 
শুনিয্না ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম। 

এখন যখন দেশে আনিয়] যেখানে 
সেখানে ঘুড়িফা বেড়াই, মনে হয় যেন বিশাল 
এক শ্মশান ক্ষেত্রে বেড়াইতেছি; সমগ্র 
খ্শান যুড়িয়া এক বৃহৎ চিতা জলিঙতেছে, 
ধক ধক করিয়া চিতাগ্রি জলিতেছে; অগ্নি 
শিখায়, চিতাধূমে আকাশমার্গ রক্ত পাল 
হুইয়্াছে। চিতার অলিতেছে আমাদের সমাজ, 
চিত্তাক্ম জলিতেছে আমাদের দেশাচার। 
এই ভাগীরণীর উপকূলে, এই পুণ/তোয়া 


এ বাপ এন 


ভাগারথীব উপকূলে, সমতুল্য কাণী বঙ্গভূমে 
জ্বলিতেছে বঙ্গীয় সমাজ ;--ষে অমর কীর্তি 
»মাজ-মন্দির গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা কালের 
বন্যায় তগ্ন, ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহার বিশাল 
ভিন্ত্ি প্রস্তরের উপর চিতা সাজাইয়া জলি- 
তেছে-বঙ্গীম সমাজ। এই ভারতের 
মশিকর্ণিকাড়ুমে, বঙ্গভূমে_ জলিতেছে বঙ্গীয় 
সমাজ, বসিয়া দেখিতেছেন--কালরূপী 
মহাকাল! 

হিন্দুর স্বদন্ত প্রাচীন নাম বর্ণাশ্রমী; 
কর্মভেদে বর্ণভেদ এই জাতির লক্ষণ । পূর্বে 
অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে গ্রাচ'লত ছিল। 
এখন তাহা সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিলে 
অতুক্তি হয় ন। 

কোন কোন ক্ষত্রিয় সমাজে অসবর্ণ 
বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে, এ সকল 
ক্ষত্রিয় হীনবর্ণের কন্তা বিবাহ করা শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ মনে করেন না। হাড়ি প্রভৃতি 
নিয়্তম শ্রেণীর লোকে হিন্ুমাজ্জতুক্ত যে 
কোন স্ত্রী কিশ্বা পুরুষকে, ্বত্রেণীতুক্ধ 
করিতে বিমুখ নয়। 
হিন্দু সমাব্জের এই বর্ণবিভাঙগ হইতে আনেক 


১৬ম সংখ্য। |] 





কুফল ও কুঁফলক্্দলিয়াছে ; এই বর্ণ বিভাগ 
একাধারে সমাজের বিঘ ও অমৃত দুই রক্ষা 
করিয়াছে । ইহা হইচই হিন্দুজাতির 
স্থিতি, ইহা হইতেই হিন্দু জাতির বণ্তমান 
অবনতি । এক বংশের পুণ্ষি পরম্পরা 
এক বাবসা অবলম্বন বা এক শির অগ- 
ধাবন করাতেই হিন্দু জাতির শিমাদিতে 
এত উন্নতি, এত উতংকর্ষ। 
ধর্দতন্কে ফল উচ্চতর ;--সংস্কত ভাষা জগতে 
অতুলনীয়া, যেমন ভাষার পরিপাট' তেমনি 
ভাব সঙ্গতি; উপনিষদের দাশনিব, ধণ্ম- 
প্রকাশ হইতে কালিদাসাদি কবিগণেব ভাব. 
বিকাশ সকল বিষয়েই যে অব্ণচ্ছটায় জগং 
উদ্ভাসিত তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রায় 
সকল দেশের ভাববৈভব অকিঞ্চিংকর। কি 
সাহিতো কি বিজ্ঞানে, কি ধশ্মশান্সে কি 
দর্শন শান্সে কিঅঙ্ক শান্বেকি চাক শিল্পে 
কি স্থপতি কার্যে, সকল বিষয়েই গ্রাটীন 
ভারতের উন্নতি দেখিয়া সনগ্র পৃথিবী 
চমতকুত! এই সকল বিভবের মধ্যে 
একটা বিষয়ের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেটী ঘোর অভাব, সে অভাব ইতিহাসের ; 
সেই অভাবের ফলও বিষময়, ইতিহাস শূন্য 
জাতীয় জীবন, কর্ণশূন্ত জণযানের সমান। 
মহাজন: যেন গতাঃ স পন্থা । যে পিতৃ 
গণ জগতে শ্রেষ্ঠ আরাব,.যাহাদের পদচিহ 
অগ্ুনরণই জীবনের গন্তব্য পথ, যাহাদের 
পদচিহু তভৃগুপদ চিত্রের স্ায় হৃদয়ে ধারণ 
করিস! জগতের মহাপুক্কধগণ আপনাদের 
কম্মক্ষেত্রে অভিসরণ করেন, সেই পদচিহ্ন 
ঘর্দি কোন জাতির কাছে, বালুকাক্ষেত্রের 
ক্ষপবিধ্বংসি চিত্রের ভ্যান কালের 


ন্‌ 


সাহিতভা ও 


সামাজিক প্রসঙ্গ । 
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প্রতি ফুতকাবে বিলীন হয, সেই জাতির 
গ্রলয়ের ঝণাবাতি পথনিদর্শক হহৰে 


কে? “বংস যদি মহাজন হইতে চাও 
মহাজনগণের জীবশী পাঠ কর” ইহা এক 
মহাপুকষের উক্তি । অপঠিত চরিত্রের 
মহাজন চরিত পাঠই চরিজ গঠ-নর প্রকট 
উপায়। আবাবৰ সেই মহাজন যদি আপ্ত- 
জন হন, তাহা হইলে আম্ম শ্লাঘ। আসিয়া 
জাতাতিমান ও বশাভিমান মুগ্িতে এ 
চরিত্র গঠন কাযো সোণার সোহাগ! হইয়া 
দাড়ায়। 

হিন্দুদের কোন বাঁজনৈতিক ইতিহাস 
নাই। কোন সামাজিক ইতিহাসও নাহ। 
আছে কেবল তাহাদেব এই ভগ্ন অসংশ্থভ 
শমাজ, বহু কালের ভগ্ন অপংস্কত সমাজ, 
'আছে কেবণ এই মুমুর্ম মমাজের ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপু কাধ্যাবণী, আছে কেবল মৃত 
রাজাদের মুত অগ্ুশাঘনাবলী। 

প্রথমে, এই বর্থাশমজাতি বিবিধ বর্ণে 
বিভক্ত হইয়া, আশৈশব সবর্ণবিদ্যায় 
শিক্ষিত হইয়া, পুকষপরম্পরা একভাব 
পরম্পরায় পরিচালিত হইয়া, নানা বিষয়ে 
উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন । কিন্ত সেই 
স্ববন্দোবস্তের মধ্যেই প্রায় প্রথম হইতে 
একটী ঘোর অভাবের স্থট্ি হইল। প্রথম 
হইতেই উচ্চশিক্ষা ও বিষয় বিদ্বা শিক্ষা ভিন 
থাতে পরিচালিত হইল । উচ্চ শিক্ষাভিমানী 
ত্রাহ্মণ, দশন ও সাহিত্য মনোনিবেশ করি- 
লেন? বিষয় বিদ্যা, নিরক্ষর লাধারণ লোকের 
হাতে রহিল। যদি সেই সময়ের ইতিহাস 
থাকিত, হয় ত আমরা দেখিতে পাইতাম 
যে আবদ্ধ শ্লোতের দোষ তখন হুইতেই 
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সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তখন হইতেই 
শ্বাধীন চিন্তার অচাব কার্যে পরিলক্ষিত 
হইয়াছ। যে উচ্চ শিক্ষা পাশ্চাতা জাতি 
সকলকে অন্তরগ্গ ও বহিরঙ্গ কত বাধা বিদ্ব 
সবেও জগতের সকল বিষয়ের শীর্মস্থান 
দিয়াছে, সাধারণ ভাবে তাহারহই অভাবই 
আমাদের প্রায় সকল অনিষ্টের মূল । যদি 
আমাদের সেই কালের ইতিভাস থাকিত হয়ত 
আমর দেখিতে পাইভাম আমাদের গকল 
কার্যে সেই উদার ভাব লোপ পায় পাশ্ডাতা 
ভমির তমোনগের গায় শানাদের দেশও 
এক্ক ভমাধগের ভামসে আক্গন্ন। উচ্চ 
শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তা সন্নাসীর গিরি প্রহ্থায় 
ও এ্ফষণ মণ্লীর নিড়তাবাসে আবদ্ধ । 
এমন ানয়ে এক ভাবের বন্যা টটল-সমপ্ত 
বন ছিডিল, সমস্ত দেশ হাবিত হণ। 
হিমাচ.পব পাদদেশ হইতে নুন ভাখগগ 
প্রবাহিত হইয়া সমাজের আধবিশতা নই 
করিল। হিন্দুসমাজের প্রা» ন শিক্ষা ও 
বৌদ্ধ ধর্ঠের নূতন দীক্ষা একীহঠ্ত ভইয়া 
এক নবন জাতিকে গডিয়া ভুলিল। 
নবীন উৎসাহে স্বাধীন চিন্তা সমন্ত জাতীয় 
কাধে প্রকঠিত হইল । কি চাক্ষশিল্পে কি 
বিজ্ঞান কলে, প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু 
গৌরবের বিষয় দেখিতে পাও, আহার অধি- 
কাঁংশই বৌদ্ধকালের সৃষ্টি । 

কালে বৌদ্ধধর্মের পতন হইল, ব্রাঙ্গণ- 
গণের রাজনীতির নিকট কপিলাবস্তর রাজ- 
কুমারের সাম)নীতি নিরস্ত হইল। বোধ 
হয়, এই সমক্কে প্ররুতিপুগ্ধকে ত্রাঙ্গনগণ 
নৃতন করিয়া নানা বর্ণ বিভাগে পুনঃ বিতক্ত 
করেন, ও বৌদ্ধকালে তাহাদের অল্প বিস্তর 


বঙ্গদর্শন । 
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মিশ্রণ হেতু আমাদিগকে দানাশক্করজাতি 


বলিয়! নিদেশ করেন। বঙ্গদেশের সাধারণ 
নবশাখগণের ও অন্য অন্ত জলাচরণীয় জাতি- 
গণের আকৃতি প্রকৃতি ও জাতীয় ব্যবসায় 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা 
অন্ততঃ আ-শিক বৈশ্ঠবর্ণ সম্ভৃত। 

আধ্য জাতির আদি অবস্থায়, প্রকৃতি- 
পুঞ্জের সাধারণ ব্যবসায় ভূমিকর্ষণ ও 
গোমেষাদি পালন ছিল, ক্রমে আর্ধাগণ 
ধেমন সভাতা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, 
সমাজেব নৃষ্ধন নৃতন অভাব দূর করিতে 
বৈশ্ঠগণ ভিন্ন ভিন শাখায় বিভক্ত হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন বাবসাপ্ন অবলম্বন করিল, তাহাতে 
নবশাথগণের প্রথম কঙ্গি। 

ভাবতবর্ধ হইতে বৌদ্ধ ধন্দের তিরো- 
ধানের পর, বঙ্গের ব্রাঙ্গণমণ্লী তথাকার 
রাজগণকে, সাধারণ প্রকৃতি পুঞ্জকে, কিছু 
কঠে!র হস্তে অন্শাসনের বাবস্থা দেন, 
তাহাদের পবামশে ব্রাহ্মণ বাতীত সমস্ত 
বাঙালীর জাতিত্ব শদহ্ে পারণত করা 
হহল। বগের সেনরাজাদের রাজত্বকালে 
বঙ্ছদেশে এই ব্রাহ্গান্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়? 
কিন্ধ তখনও তথায় প্রাচীন স্মৃতি মতে 
অশোৌচ আদির ব্যবস্থা চলিতে ছিল। ক্রমে 
মুনলমান প্রভাব বঙ্গে বাড়িতে লাগিল, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অজলাচঙ্্- 
নীয়গণ হিন্দু সমাজে প্রকুষ্টরপ স্থান না 
পাইয়া মহম্মদীয় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
পরবর্তী কাসে খুষ্ঠান ধর্ম প্রচারক্দিগের 
প্ররোচনায় অনেক অজলাচরনীব় প্ররূপ 
থৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে । বাংলার 
হিন্ু সমাজ এইক্কপে সমাজনেতৃদিগের 


১০ম সংখ্যা! । 


সামাজিক প্রসঙ্গ | 
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ক্ষমতা লালগায়, ও ভঁবষ ৎ ধর্শবিগ্রব বোধ 
কামনায় আপনার ক্ষাত্র শক্তি হাবাইতে 
বদিল। ছূর্নীতির বশবন্তী হইন্জা হিন্দু 
সমাজের যে ভর্গতি, তাহা তাহার জাতীয় 
দৌর্বধলোযো চিরদিনই প্রতীয়মান, বিশধভ? 
বর্তমান হিন্দু মুসলমানেৰ বিবাধে তাহ 
স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। পশ্চিম ভারতেব সম্জ 
নেতা ত্রাঙ্মাগণ নুতন ক্ষব্রয়কল আপ্পকানব 
স্যট্টি করিয়া আপনান্দর কদিম্ন্ার প বচয় 
দিয়াছেন। অগ্রিকুল ভারতের ভাবী হিন্দ 
মুসলমানের ঘৃণ্ধব মগ্নি পরীক্ষায় আপনান্দব 
গ্ষাত্র শক্তিব বিলক্ষণ পবিচসবু দিগানছ। 
মহাভারতের সময় হইত ব্রাঙ্গাগণ আানাক 
একাল পর্যান্ত ক্ষাত্রবুন্ত অবনশ্ধন কবিয়! 
আসিতিছন, তাহা,ত পশ্চিম ভাবাভব 
ক্ষা্র শক্তি নক পরিপুই ; কিন্তু বগাদাশেব 
বাক্গণগণ শঙ্গজীবি লয়, তাভাব। চিবক।এই 
শান্্র্রীবী; তাহান্দর ববস্তাব খুণে দে"শব 
উচ্চশণার মধো ক্ষত্রিয় এক্তি লোপ পাহন। 
শান্সের বৈষমাবাবন্যায় 
অনকে হিন্দুধনম তাগ কবিল। 
বঙ্গদেশ এক প্রকার ক্ষাত্র শান্তি শৃণ্ত ভইন। 
তারপর বঙ্গের পরশ্ুবান ম্মার্ত শিরোমণির 
ঞসাবিভাব ; পরশুরাম আপনার শস্ববাল যাহা 
না করিতে পারিয়াছিলেন, ম্মার্ড শিরোমণি 
আপনার শান্দ্রবলে তাহা অপেক্ষা আক 
করিলেন। তীহার ব্যবস্থাতে ত্রাঙ্গণ ব্যতীত 
সমগ্র বঙ্গীন সমাজ দাস সনাজে পরিণত 
হইল। এমন কি সংস্কৃতালোচী বঙ্গের 
বৈষ্াকুলকেও হীন দাস শ্রেণীতে পরিণত 
করিবার চেষ্টার ঞষ্টী হয় নাই। তাহাদের 
অন্ত ও একমাস অশৌচের ব্যবস্থ! করা হইল। 


উপক্ষ৪য়গ'ণর 
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ভাবতের অন্তস্থানে গ্রচলিত স্মৃতির মতে 
কেবল মন্ভজ জাতিবজন্য একমাস অশোৌচ 
বাবস্থা । সেখান পাক্ষীবাহক “কাহারও 
এক মাস অশোচ পালন কর না। কি 
উদ্দেগ্টে বঙ্গীব বাদ্ধণবুল স্দেশকে এইবপে 
নিগগীত কবিয়|ছিহ্লন ভা ঠিক বল! যায় 
না, সঙ্গবৃতঃ যাঠাতে ভাবীকালে সমাজে 
আব বোঁনদপ ধশ্যবিপব ঘটিতে না পারে, 
সেই উদ্দে শা কণিয়া থাকিবেন । ফল বিপবীত 


ঘটণ। জাতি নিজীৰ হইল, বিদেশী 
আয়া ক্ষ্নযের শন্য স্কান অধিকার 
করবিশ। ভিন ধমীব সঠিত, বঙ্গদেশ 


ভিন্দপ 'ভাগেব হইল , আবাৰ চৈতন্যদেবের 
আপিডাথর সহিত ধর্মে নুতন শোতি 
দেশে প্রবাহিত সমস্ত দেশকে 
শদপণ্ণ পণিণত কবাতে বঙ্গীয় ব্রাঙ্গখ- 
গণ ম্সপনাতদর মবাদাব 
না, 5!বাঁ দেখিলেন তাহাদের 
দশ ৮৭ প।ঢাহ কোথ।” হই 
উ)য়াচছ , পাখর দশে হশদ 'প্রতিগাভী” 


হইল । 
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হইয়া নজন মাঁজন গতিগ্রহক্রিস্কাদি দ্বারা 
ভী'বক। পিদাহ অসন্ব হয়া উঠিল। 
অশূদ প্রতঠিগ্রাতিষ গুণ ভহয়া উঠিল, তাহা 
আর প্রায় শ্রেণগঠ গুণ রহিল না। 

অ'দণ নাত শক্তি দেশ রহিল না, 
তহার অভাব »নস্ত বাঙাণী জাতি ক্ষাজ- 
তেজ হভচত অ.নক অন্তরে গডিল। দাস্তিক 
বিঃদণা প্ররূত শঙ্কর অন্রসঙ্ধান না করিয়। 
বাঙপার জ্বল মাটাতে বাঙালীর দৌর্ধলে র 
কারণ দেখিল। যদ সে পক্ষপাতিত্বের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া সরল দৃষ্টিতে 
দেখি শ্তাহা হইলে বুঝিতে পারত )-- 


৫০০ 


যে দেশে মা'সভোজী শাদ্দুল, পঙ্ 
রাজসিংহ অপেক্ষা পরাক্রমী, যে দেশে উত্ভিদ- 
জীবী থঙ্গী জগতের সকল জীব অপেক্ষা 
বলশাপী, সে দেশ কেবল হতভাগ্য মানবের 
পক্ষে দৌর্ধলে বর কারণ হইতে পারে না। 
তাঁহার দৌর্বলোর কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান 
করিতে হইবে । 

ব্রা্মণ হিন্দু সমাজের কর্বী, ত্রাঙ্গণ 
হিন্দুবিধির বিধাতা । বর্ণাশমগণের মধ্ো 
পরম্পরের সব্বঙ্গ অতি দূর। হিন্দুিগের 
মধ্যে একব্ক্কি ধায়ান্তর গ্রহণ করিয়। অন্যের 
সহিত যে কোন আম্মীফ়ত'য় আবদ্ধ হইতে 
পারে । কিন্ত বর্ণাশমগণের মধ একবর্ণের 
লোক কোন ক্রমে বর্ণান্থরে প্রবেশ কবিতে 
পারে না। সমাজে সকল বর্ণেবই ঘনি 
সম্বন্ধ ত্রাহ্মণের সছিত। অরিষ্ট গৃহে জীবনের 
প্রথম সণ্্কার হইতে চিতাগ্নি প্রজলত হ ওয়! 
পর্ষান্ত বর্ণাথমীর পদে পদে ক্রাঙ্গণের 
প্রয়োজন । কোন বার্ণর নিঃশেষ হউক, 
নৃতন বর্ণবিশেষের স্ষ্টি হউক, সমাজের 
হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার পক্ষে কোন 
ক্ষতি বুদ্ধি নাই। কিন্তু ব্রা্গণ শূগ হিন্দু 
সমাজ এক মুহুর্তও চলিতে পারে না। 
আত্মাশুন্ত জীব, এবং ব্রাহ্মণ-শূন্য ঠিন্দু সমাজ 
সমানই কথা) ভিন্ন বর্ণেগ লোকের পরম্পরের 
সহিত সম্বন্ধ একমাত্র ব্রাঙ্গণকে লইয়া । এক 
গুরুর শিষাত্ব এক পুরোহিতের পৌরহিত্য 
ভিন্ন অন্ত হ্যত্রে বিভিন্ন বর্ণের লোকের পক্ষে 
পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইবার কোনরূপ 
সম্ভবনা নাই। এরপন্থলে ত্রাঙ্গণ যেপভাবে 
সমাজ শীসন করিবেন সমাজ সেইবপ ভাবে 
চালিত হইবে ইছা আর অসম্ভব কি? 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ মাঘ, ১৩১৫ । 


মুনলমান শালনকালে, বঙ্গদেশে হিন্দুক্ষা ত্র- 


শর্জর অনেক হাস হইলে বৈশ্যবুত্তি সকল 
একরূপ চলিতে লাগিল । নবশাখগণ 
ব্রাহ্মণের চক্ষে শদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও 
কার্ম্য নঃ তাহার! আপনাদের 
বৃত্তি অনেকটা অক্ষ রাখিল। 
কিন্ধ এই সময় হইতে হিন্দুগণের বর্ণ বিভাগ 
প্রকৃত পক্ষে শিথিল হইতে আরগ্ত হইল। 
ভিন্ন ধন্্ী রাজা রাজ সংসারে চাকুরীদানে 
বা সমাজে লোকের উপজীবিক1 সম্বন্ধে 
বর্ণাশ্রমেব বর্ণবিনাগের উপর কোন লক্ষ্য 
রাখিলেন নাঁ। বর্ণভে'দ সহানুভূতির অভাব 
হিন্দুসমাজের প্রকৃতিগত দোষ; এক্ষণে 
বণগত বুস্তান্বর্তিতাব মে গুণ তাহার লোপ 
পাইবার স্বত্রপাত হইল। কিন্তু হজপাত 
হইল মাত্র। পুকষ পরম্পরা একবাবসা 
অবলম্বন করিনা লোকে সন্ন্দে দ্রিনপাত 
কবিতেষ্টিল, স্থতবাং তাহার। একদিনে 
স্ববুত্তি তাগ করিতে প্রস্তত হয় নাই। 
জম দারগণের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন, 
তাহারা আপন আপন এলেকায় হিন্দু 
সমাজের আচার বাবহাঁর অক্ষুণ্ন রাখিতে 
চেষ্টিত রহিলেন। 


ভারতে রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটিল। মুসলম'্নি 


রাজ্যের অবসান এবং ইংরেজ রাজ্যের স্থাপন 


হইল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সহিত 
বাংলার সমাজে ধীরে ধীরে বিপ্লব ঘটিল। 
বর্ণভৈদ অনুসারে ব্যৰসায় ভেদ উঠিয়া গেল। 
বর্ণভেদ রহিল কেবল বিবাহার্দি সামাজিক 
সংস্কারগত কার্ধো। সুক্ুল বর্ণের লোকই, 
আপনার অবস্থা কুলা , আপনান্গ স্ম্তান- 
দিগকে, ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যগ্র 


১*ম সংখ্যা । ] 





হইল। এদিকে রাজকীন্প শিক্ষাবিভাগ, 
ৰিশেষতঃ থৃষ্ট মতাবলম্বী বিভিন্ন ধর্ম প্রচাবক 
সম্প্রদান্ন ভারতবধীয়দিগকে শ্বল্প বায়ে 
পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার সুবাবস্থা করিয়া 
দ্িল। সকল বর্ণের মেধাবী বালকগণ 
আপনাদের বর্ণগত জাতি ক্যবসা পরিত্যাগ 
করিয়া ইংরেজী বিদা শিক্ষান্ন মন দিল। 
প্রতিভাসম্পন ব্রাক্ষণ কুমার সংস্কৃত অলোচনা 
পরিতা'গ করিয়া রাজকীয় চাকুরী পাইবার 
আশায় ইংরেজী শিক্ষা করি;৩ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে "নিযুক্ত হইল। তীক্ষুবৃদ্ধি বৈদা- 
বালক আমুর্বেদ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 
ইংরেজী পাঠে মনোনিবেশ করিল । এইব্ধপে 
সকল বর্ণজাতির বুদ্ধেমান বালের জাতি 
ৰ্যবস! পরিতাগ করাতে বর্ণাশ্রম-অন্রমোদিত 
ব্যবসা সকলের অবন।ত হইতে লাগিল । 
দেশে ইংরেজী শিক্ষার যতই বিস্তার হইতে 
লাগিল, শ্রী সকল জাতীয় বাবসার তই অব- 
নতি হইল। যে সকল স্ুল বুদ্ধি যুবক ইংরেজী 
শিক্ষার অনুপযুক্ত প্রধানতঃ তাহারাই জাতি- 
ব্যবসায় লইয়া পড়িগ্জা রহিল। যে সকল 
বুদ্ধিমান যুবক অভাববশতঃ ইংরেজী শিক্ষা 
করিতে না পারিয়া, অগতা। জাতি ব্যবস! 
শিক্ষ। করিতে বাধ্য হইল,তাহারা আপনাদের 
বিষয়কর্ম্নে উন্নতি লাভ করিতে পাৰিলেই 
আপনাদের সন্তভানদিগের' আর জাতিব্যবদা 
শিক্ষা দেওয়া উপঘুক্ত বোধ করিল না। 
তাহারা সম্তানদগকে ইংরেজী শিখিতে 
দিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য বিদ্যা 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ধ। এবং পাশ্চাত্য 
শিল্প, ভারতীয় সাধারণ বিদ্যা, ভারতীয় 
আমুর্কেদ, ভারতীয় শিল্পের সহিত প্রাতি- 


সামাজিক প্রসঙ্গ । 


৫০১ 





যোগিতায় নিযুক্ত হইল। স্বাধীন চিন্তা 
ও উচ্চশিক্ষার ক্রোড়ে লালিত, রাজকীয় 
শ্নেহে পরিবদ্িত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও কর্ম 
আ্োত, প্রতিভা-বিহীন হতাদর বর্ণাশ্রমের 
কর্মকাণ্কে নই করিল। বর্ণাশ্রমের্‌ 
বর্ণবিভাগের আর কোন অর্থ রহিল না। 
রহিল কেবল বর্ণাশ্রমের প্রকৃতিগত দোষ $- 
সম্মিলনী শক্তির অভাব। এই. শক্তির 
অভাবের জগই সাধাবণ প্রক্পতিপুঞ্ত আবহমান 
কাল রাষ্ত্রবিপ্নাবে নিরপেক্ষ । যখন ভারতের 
ক্ষাত্র শঞ্তি ক্ত্রিয়োচিত পরীপ্রমে যুসলমান 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়! ক্ষত্রিয়োচিত পরি- 
ণাম প্রাপ্ূু হইল; তন আর বিদেশীর হস্ত 
হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করে এমন আর 
“কেহই রহিল না। এইরূপে যখন ভারতে 
রাজশক্তির বিপণায় ঘটিয়াছে তখনই প্রজা- 
পুঞ্জ উদাসীন দ্রঈ্াকপে গ্াস্বিপ্নব দেখি- 
মাছে মাত্র, কোন পক্ষের প্রতি কাধ্যতঃ 
কোনবপ সহাশ্্তি দেখায় নাই। 


সমাজরুন্ত মানব জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্যন্ত সমাজের অধীন। রোগে বল, 
শোকে বল, উৎসবে বল, বাসনে বল, 


সকল বিষয়ে সমাজ, তুমি যে তাহার অধিকার 
ভুক্ত এই কথাটী তোমাকে অনুভব করায় ॥ 
সমাজের সামাদ্ধিক হইতে গেলে, সমাজ- 
অন্ুজ্ঞাত সংস্কার দ্বারা তোমাকে সংস্কৃত 
হইতে হইৰে। 
বর্ণাশ্রম-সমাজ ব্রাঙ্গণ-প্রধান সমাজ, 
ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রমদিগের মধো শ্রেষ্ঠবল, ব্রাহ্মণ 
সমাজনেতা, ব্রাহ্মণ সমাজের বিধাতা, সমাজ 
রক্ষা করিতে গেলে, বর্ণাশ্রমের অন্তিহথ রক্ষণ 
কগিতে গেলে, বর্থকে রক্ষা করিতে হইবে । 


৫০২ 





সমাজকে সংপথে রাখিতে গেলে সমাজ- 
নেতাকে স্বাধীনচেতা হওয়া চাই । স্বাধীন- 
চেতা হইতে গেলে হ্বাধীনবুন্তি হও! চাই। 
ঘঅন্রচিন্তা অনেক সময়ে প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও 
বিশাবন্তার দাঁহিকা জলন্ত চিতা, একথ! 
অনেকবার অনেক প্রাজ্ঞ বলিক্াছেন, একথা! 
আর নূতন করিয়। বলিতি হইবে না। এই 
চিন্তায়, বাহাঁতে ব্রাঙ্গণের স্বাধীনতা নষ্ট না 
হয়, যাহাতে সমাজনেতা ব্রাহ্গণকে অন্য 
বর্ণের দয়া দাক্ষিণের উপর নির্ভর করিতে 
না হয়, অথচ যাহাতে নিজের অন্গের চেষ্টায় 
ব্যতিব্যস্ত হইতে ন। হয়, যাহাতে নিজের 
শাসনের গুণে, বিন! ক্লেশে, বিনা চেষ্টায় 
'অনায়সলন্দ অন্দ্ধারা সমাজনিয়৭%ণ 
আত্মরশ্স7 করিয়া সমানজর উন্নতিকর্সে 
আপনাদের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে 
পারেন, সমাজ তাহ'র বন্দোবস্ত করিল। 

কি রাজা, কি প্রজা,কি ধনী, কি নির্ধন, 
কি ব্রাহ্মণ, কি অত্রাঙ্মণ সকলেরই সং্কারময় 
বর্ণাশ্রম জীবনের সকল সন্্কারে সাধামত 
একই বাবস্থা অরিষ্টগ্রহে নবজজাত 
সন্তানের নবজীবনের এরহিক মঙ্গলকামনায় 
প্রথম দেব আরাধনা হইতে, শ্মশানশায়ী 
বিগতাত্মা বর্ণাশ্রমীর পারজ্রিক পরিতপ্তির 
জন্য পুরক পিও দান কার্ধা অবধি সকল 
বিষয়ে, সেই বনী ব্রাহ্মণের আবশ্তক, সেই 
বর্ণী ব্রাঙ্গণের প্রতিপালনের বাবস্থা । 
সংস্কারকামী বর্ণীশ্রমী হিন্দু যেখানে যাঁউক, 
সেইথানে তাহার ত্রাঙ্ষণের আবশ্তক, সেই 
খানেই তাহার ত্রাঙ্মণ প্রতিপালন কর্তব্য । 
ইহাই বর্ণাশ্রম সমাজের মুল ভিত্তি, ইহাই 
বর্ণাশ্রম সমান্বের মৌলিক নীতি। ইহার 


বঙদর্শন। 





[ ৮ম বর্চ মাঘ, ১৬১৫ । 





বলে এই অদ্ভুত বর্ণাশম সমাজে ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদাক্স প্রতিঠিত হইয়া পবিত্র আর্যাভূমিতে 
যে অপুর্ব ভাষ। অপূর্ধ্ব দর্শন অপূর্ব বিজ্ঞান 
প্রতি প্রণয়ন করিয়াছে, তাহা বিপুল 
পৃথিতলে অনন্থযদৃষ্ট অভাবনীয় স্থ্টি। 
যে উচ্চ শিক্ষা, যে স্বাধীন তিস্তা, যে প্রাচীন 
চিন্তা প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্গণমগ্ুলীর তীত্র 
প্রতিভাকে জগত অতুলনীয় করিয়াছিল, 
যদি সেই উন্নত শিক্ষার সেই স্বাধীন চিন্তার 
স্রেত বর্ণাশম সমাজের সকল ক্তরে সঞ্চা- 
রিত হইত, তাহা হইলে পীচীন ভারতের 
কালগ্রস্ত চাঁক শি্লির অবশিষ্ট অণ্শে প্রাচীন 
গ্রীসেব জিয়সের টদবগান্ীট ও মাধাকালীয় 
ইতালীৰ মাদানা মাধুরীর অপেক্ষা অধিকতর 
'গন্ঠীব মধুরে'র সমাবেশ দোখতাম | 
ব্রাহ্মণশাসিত বর্ণাশ্রষের প্রন্ততিপুঞ্ 
কেবল মার বশানুরূমী “বিষম বিদ্যায়” 
শিক্ষিত হওয়াতে তাহাদদর ক্রার্যাবলীতে 
উন্নত শিক্ষার উন্নত-ভাঁব কিছুমাত্র বিকশিত 
নাই। তাহাদের চাককার্ষে স্থশিক্ষিত 
হস্তের পরিচয় সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু 
মার্জিত মর্ডিক্ষের লক্ষণের সর্মরই অভাব । 
তাহাদের স্থপতি কার্ধ্য প্রহতিতে যাহা 
কিছু মাঞ্জিত চিশ্টার লক্ষণ লক্ষিত হয়, 
ভাহার অধিকাণশই হিন্দুপমাজের বৌদ্ধ- 
কালের সন্কীর্ণপথত শী চিন্তা বিস্তৃতির ফল । 
বৈদেশিক সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের ব্রচ্ছতেজ 
লুপ্ত প্রাক; ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের স্তায় শ্ববর্ণ 
বাবসায় ত্যাগ করিয়া নানাবৃত্তি অবলহন্ঃ 
করিয়াছে; কিন্তু তাহার সমাজ শাসনে 
তাহার সন্বম্ক অনেকট। হ্রিক রহিয়াছে ! 
এখনও হিন্দুগণ ক্রাক্ষণ-প্রবর্তিত আচার 


১৬ম সংখ্যা । ] 


অনুসারে আপনাদের শাস্ত্রোক্ত সংস্কার সম্পন্ন 
করিয়া সমাজ রক্ষা করিতেছে । যেদিন ব্রাঙ্গ- 
ণের প্র।ধানা লোপ হইবে পেই দিন হিন্দু- 
ধন্মের শোপ হইবে । সমাজে ত্রাঙ্মণেতর 
বর্ণের মধ্যে কন্ত বিপধ্যয় ঘটিয়াছে; কিন্ত 
ব্রাহ্মণ নাম, বর্ণাশ্রমকে বহিরধবস হহতে রক্ষা 
করিতেছে । এক্ষণে সমাজ অন্ত;সার শুন্য, 
সামাজিক কাধ উদ্দেগ্র শৃন্ঠ। 

সমাজ, শাসক ও শাসিতে সঙ্গতি) 
সমাজ, নিয়স্তা ও নিয়ন্ত্রতের সমবায়। 
উত্সবে, বাসনে, রোগে, শোকে, বিপদে, 
সম্পদে সমাজের সকণপ কানে ,-কথন 
দান রূপে কখন দক্ষণাকপে, কখন স্থাবর 
মুত্তিতেি, কখন অদ্থাবর মুতে, নান! 
আকারে সমাজ আগপার পেয় দিয়া, সশাজ্জ 
শাসক ব্রাঙ্দগণের জাঙ্গণা রক্ষা করি-তছে। 

্বপন্মে শিধন" শেয়; পরধ/ণ্মা ভয়াবহঃ, 
এই শিক্ষা, কি গীতার তগবং উক্ত ক্ষি 
ধর্মবাধ কাহিনী প্রঙ্রতি পৌপ্াণিক খত 
কি শুদ্রনিধন রূপ নাটকীয় বিনুতি সকল 
বিষয়েরই উন্দেগ্ঠ, সকল খিষয়েরহ আচেষ্টত 
মত! এই শিক্ষার দ্বারা সমাজের সঞক্ল 
বিভাগকে নিয়ন্্িত রাখিয়া ত্রাহ্মণমণ্ডণী 
সমাজ চালাইবার বাবস্থা করিমাছিলেন ! 
তাহাতেই তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সদাজ 
চলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন .পাশ্চাতা সভ্যতা, 
যে সকল উদ্ভাবন! দ্বারা বর্তমান কালে 
আপনাকে বহুমানগর্ষিতা মনে করে সেই 
সকল উত্তাবন! অতি প্রাচীন কালে উদ্ভাবিত 
হইয়া বর্ণাশ্রম সমাজকে রক্ষা করিতেছিল ! 
উৎসব, মারীভয়, হুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব এই 
চারি বিষয় সফাজ নিয়স্তার ভাবিবার বিষয়; 


সামাজিক প্রসঙ্গ । 
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সমাজ থাকিলেই তাহার উৎসব চাই) 
যেমন পরি শ্রমজনিত ক্লান্তি অপগম কারবার 
পক্ষে বিচ্দ্ধা আমোদ প্রমোদ বিশেষ 
প্রয়োজনীয়, সামাজিক ক্লান্তি দুর করিবার 
জগ্ত উত্সব তেমান প্রয়োজনীয় । ইহাতে 
সামাজিকগণের পরম্পরের মধ্যে সহৃদয়তার 
বুদ পায়। কখন জাতীয় পন্বাহথে কখন 
ব্যক্তবিশেষের সমাজ-অন্রুজ্ঞাত সংস্কারকালের 
যঙ্ধে ইহার [বকাশ। এই সকল পব্বাহ, 
এহ সকল যঙ্জ সমাজভেদে ও সমাজের 
দাচভেদে, সকল দেশে ও সকল কালে 
আচাপত ভহমা থাক । 

এহ সকল ধঙ্গাদির অনুষ্টান বিষয়ে, 
হন্দু সমাজে সধারশের যে স্বতঃ প্রবৃত্ত 
জাহানের বাখস্থ!, যেবারোয়রীর বন্দোবস্ত 
আচ্ছ, সে ব্যিয় মনোনিবেশ পূর্বক অঙ্ু- 
ধাবন করিণ চমহঞ্ত হহতে হয়। পাশ্চাত্য 
জগযওর “পারিথাম ভার” (1১০51061)£ 
111110) 9 ছুভাপ কাছে হার ম্ানিয়া যায় । 
বর্ণা শ্রমাশশ্ুর জন্ম হাতে তাহার সংস্কারময় 
জবনের সন্ধার মালা 
আচাপত হহতে চলিল। আম্মায় শ্ব্জন 
সকচগ্হ আপনাদের সাধ্যমত আঅবহ-দেয় 
আর্থিক ও যজ্ঞোপযোগা মিষ্টানাদির সাহায্য 
লইর! আনণ্দ উৎসবে যোগ দিলেন! ইহা 
হইতে “মামাজিকতা” বা “লোকিকতার” 
স্ট্টি। পুর্ববে এই সামার্জিকতার বিশিষ্ট 
অর্থ ছিল। যতদিন ব্ণাশ্রম জাতিগণের 
মধো জতি অনুসারে বাবসা নির্দিষ্ট ছিল, 
ততদিন প্রায় এক বর্ণজাতির লোক সকলের 
আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় একরূপ সাম্য- 
তাঁব ছিল? সুত্তরাৎ যে কোন ব্যক্তির 


শাদাতজাত 
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আত্মীয় শ্বজনের দন “লোৌকতা” তাহার 
যজ্জার্দিতে বাবহারোপধোগী হইত এখনও 
দুর পল্লীগ্রামে, কোন কর্ম উপলক্ষে কোন 
গৃহস্থের বাটাতে যক্গ হইলে গ্রামস্থ এক 
ব্যক্তির পুদ্গরিণীর মাছ অপর বাক্তির 
বাগানের পাতা তৃতীয় বক্তির গাছের ফল 
কর্মকর্ত'র প্রকৃত উপকারে আইসে; কিন্তু 
সাধারণতঃ এখন আর এই লৌকিকতার 
কোন অর্থ নাই। এখন এক বর্ণজাতির 
তো কথাই নাই, এক পরিবারের মধো 
বাক্তিগণের উপ্জীবিকা ভেদে এত অবস্থার 


ভেদ দধড়ইম্সাছে ঘে এক্ত জ্যাক বহু জমা স- 


দত্ত সামগ্রী অপর ভ্রাতার পক্ষে “লোষ্ট্বং” 
হইয়া থাকে, সে দ্রবাদি কর্মকর্তা ধনী 
ভ্রাতার কোন কাজে লাগে না। 

। সমাজ বক্ষ! করিতে গেলে সমা'জব 
বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদির বাবস্থা করিতে 
হইবে । এই উদ্দেশে যাত্রাদির “পেণা” 
দেওয়ার স্ষ্টি। কম্মবর্তার অবন্ত। অন্সারে 
সামান্ঠ টাকায় যাত্রা ওয়াল ও কীত্তনওয়ালার 
সহিত চুক্তি হইত, তাহার আত্মীয় স্বজন 
বন্ধু বান্ধব সকলে আসিয়! যাত্রার রসাস্বাদন 
করিয়া,--কীর্ভনের হরিগুণগাঁন শুনিঘ্ধা 
গ্ীয়কের পুরস্কার স্বরূপে আপনার আপনার 
সাধামত পেলা দিয়া পরিতুষ্ট করিত। 
ইহা ছাড়া এইন্পে পাঁচ জনের অর্থে, 
রামায়ণ গান, মহাভারতের গান, চত্তীর 


গান ও পুরাণের কখকতা প্রভৃতি বিশুদ্ধ 
আমোদ ও ধন্ধচচ্চার ব্যবস্থা ছিল। 
কেবল ইহাতেই সমাজের পরিতৃপ্রি হইত 
না! প্রকাশ্ব ধারোয়ারীতে সাধারণের 
চাদায় আমোদ আহলাদের বন্দোবস্ত ছিল। 
“শের নড়ী একের বোঝা 1” - 


বঙ্গদর্শন | 


| ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫ । 





এই নীতির উপরে নির্ডর করিয়া পৃর্বেকার 
বাঙালী সমাজে কম্মকাণ্ডের বাবস্থা ছিল। 
কোন ভদ্র লোক তাহার পুর্ব পুকষ প্রতি- 
চিত শ্যামস্রের সেবার কথায় বলিয়াছিলেন 
_তিলকরাম ঠাকুর মহাশয়ের সময় শ্তাম- 
স্রন্দর ছিলেন “বিগ্রহ, স্তবাহার পৌত্রাদির 
সময়ে শ্াামন্ন্দরের সেবা করা হইয়াছিল 
নিগাহ', এখন আমাদের আমলে উনি 
হইয়াছেন গলগ্রহ্থ |” 

এখন সামাজিক আচার, সামাজিক 
গণর অবপ্তা ভেদে হইয়া উঠিয়াছে গলগ্রহ । 
জনেকে এই সামাজিক আচার যে গলগ্রছ 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছে তাই তাহা উঠিয়া 
যাইণতছে। আগ্রিকতাহীন সমাজে সহ- 
দয়ত' শূন্য বায়পাপেক্ষ, সামাজিকতা বিড়- 
স্বনা। আন্মীয়ে আমন্ত্ীয়ে অবস্থার সামাভাব 
নাই, আত্মীয়ে আম্মীয়ে সহৃদয়তা নাই, আছে 
কেবল বাহির-কুটশ্িতা; এই বাহির- 
কুটুম্বিতার ফলে সাধারণের পক্ষে আত্মীয়তা 
রক্ষা করা হইয়াছে গলগ্রহ, ধনী কর্মকর্তার 
পক্ষে সাধারণ নিমন্ত্রিতর অভর্থনা করা 
হইয়াছে নিগ্রহ। ইহা ছাড়া সমাজে আড়ম্বর- 
প্রিয়তা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে ; 
তাহার ফলে কর্শুকর্তী যে সকল দ্রব্যান্দি 
লৌকিকতা পায় তাহা! ক্রিয়া উপলক্ষে ব্যবহার 
করিতে তাহার লজ্জা বোধ হয়, অথচ 
তাহাই দিতে তাহার নিমন্ত্রিতগণের প্রাণাস্ত 
হইয়া থাকে । এই সকল কারণে লৌকিকতা৷. 
রূপে স্মাজে শ্বতঃ প্রবুতত সাহাধ্য প্রথা ত্রমে 
উঠিক্কা যাইতেছে । যাহা সমাজে বিড়ম্বনা 
মাত্র তাহা যত শীত্র সমাজ হইতে তিরোহিত 
হব ততই ভাল। 


১০ম সংখ্য! |] 


পাশ্চাতা সতাতা বহু জনাকীর্ণ স্থান 
সকলকে মারিভন় হইতে রক্ষ! করিবার যে 
যে উপায় উদ্ভাবন করিবাছে তাস্থার নাম 
প্বিচ্ছিন্ন নিবাস” (3০2191101)) | এই 
বিচ্ছিন্ন নিবাস”-প্রথা হিন্দু সমাজে বহুকাল 
ধরিয়া, বোধ হয় হিন্দু সমাজে? স্থষ্টি হইতে 
আবহমাল কাল ধরিয়া প্রচলিত। এই বিচ্িন্ন- 
নিবাস প্রথা হিন্দুব কাছে নৃতন নম, একটু 
মনোনিবেশ করিরা মাপনার সাদাজিক 
আচার সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি:ল, আপ- 
নার ঘরেই কিন্দু তাহার সদর বাবস্থা 
দেখিতে পাইবে) দেখিভে পাইবে না 
তাহাতে কেবল পাশ্চাত্য সভাতার নি্,বতী, 
ন্নেখিতে পাইবে না! তাহাতে কেবল পাশ্চানা 
সভাতার হৃদয়-শৃণ্ঠভা, দেখিতে পাইবে না 
ভাহাঁতে কেবল পাঁশ্চাতা সভাতার নিম্মমতা। 

বসন্থার্দি সংক্রামক রোগের বাবস্থা লক্ষা 
ফর; রজকগ্ৃহে রোগীর ও রোগীর পরি- 
যারস্থ সকলের বন্্ প্রেরণ নিষিদ্ধ ; রোগীর 
পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ক্ষৌরকন্ম নিষিদ্ধ ; 
এই সকল উপায়ে রোগের বাণ্তি নিবারণের 
বাবস্থা । রোগা পরিবারম্থ ব্যক্তিগণ 
সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, রোগীর সেবায় 
নিষুক্ত রহিল। মস্ত মাংস গ্রক্ততি পদার্থ, 
ঘাহার বাবহারে রোগের বৃদ্ধি হয়, রোগা 
আঁবাদবাটীতে তাহার .প্রবেশ পর্যান্ত 
নিষিদ্ধ; রোগীর বাসগৃহ শাস্তিঙ্বাত্রী ছুর্গতি- 
হরা ভগবংশক্তির আরাধনা-গৃহে পরিণত 
হইল। ধৃপ ধুনার সৌগন্ধ এবং গন্ধপুষ্পের 
সৌরভ, বাটীর সর্বত্র পুতিগন্ধ নষ্ট করিয়া 
য়োগীর ও রোগীর শুশ্রযানিরত ব্ক্কি- 
গ্রগের মনের প্রকুল্লত! বৃদ্ধি করিয়া রোগ 


৩ 


সীমাজিক প্রসঙ্গ । 


৫০৫ 


১ পা লা প ৬৯ ৯৯ পাশাপাশি শা িিাটিশ 
পাপী পাও সরে 


বীজ নাশ ও রোগ বাপ্বির জ্রান অপগত 
করিল। এই রূপে ভগবংতক্তির সভ্তি 
নৈসগিক শুণি মিপিয়া, আধাক্বিক ও 
আধিতৌতিক বল একফোগে প্রবল হইয়া, 
রোগীর ও রোগীর শুশষানিরত জনের রোগ 
ইইতে 'অবাহতি পাইবার ধিশবাসকে অটল 
করিল। অদুষ্টবাদী হিন্দ চিকিংসক আপ- 
লার হিন্দশার্ানুতমাপদভ কর্তব্য জ্ঞান 
ও ভবিতবাচার উপর নিঞর করিয়া 
নিঃসক্ষোণচে রোপীর চিকিৎসা করিতে 
ল[গিলেন। পাশ্চাতা শিক্ষায় তাহার অদুষ্টবাদদ 
নই হয় নাই। রোগী আরোগা হইল। 
নিন হরিদা ঢণ ছারা তাহার দেহের, রোগের 
বীদ্ধ ন্ট করিয়া আরোগমানের পয় তবে 
সৈ সাধারণে মিশিতে পাইল। এই রূপে 
আবত্মীকস্বজনের মধো থাকিয়া, সাধারণ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হহয়া, আপনার জনের সেবায় 
ব/হাতে বোণর চিকিৎসা! চলে, সেই উদ্দেশে 
হিন্দু শান্প যতে এইনপ “িছ্ছিন্ন নিবাসের” 
বাবস্থা । বর্তমাল গাশ্চান্যা বিজ্ঞানাজ- 
মোঁদিত আপ্রুজনবিরহিত, হদঘমশৃন্ত নির্জন 
কারাবাস বর্ধাখমসমাজের “বিচ্ছিন 
নিবাস” ন্য়। 

হিন্দু ধর্দের সকল ব্যবস্থাতেই আধাত্তিক 
ও আধিংভীতিক দুই ভাবের সমবায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেহ ও আম্মা লইয়৷ মনুষ্য 
উন্নতিকল্পে যে সমাজে আধ্যাত্মিক ও আধি- 
ভৌতিক উত্তয় উন্নতির বাবস্থা দেখিতে 
পাওয়া না যায় সে সমাজ ননুয্ের পক্ষে 
প্রকু্ই সমাজ হইভে পারে না। 

মুতের সম্মানে জীবিতের আত্ম-সম্মীন। 
এই মৃতের লম্মান মালব সমাঙ্গে নানা মুস্তিতে 


৫০৬ 


ধিকশিত। কোথাও সমাধি-ক্ষেত্রের সমাধি- 
স্তস্তে, কোথাও চিত্রশালার চাক চিত্রে, 
কোথাও ভাঙ্করের জীবস্ত প্রতিমুঙ্ভিতে এই 
মুতের সন্মান মুষ্টিমান রহিয়াছে! কিন্ত 
ইহাতে ও মানবপ্রকৃতি তপু নয়! কি সভা, 
কি অসভা, কি পৌন্তলিক, কি নাস্তিক, 
সকল সমাজই আপনার অনুশাসনে এই 
মুভের অর্চনার বাবস্থা করিয়াছে ইহা 
হইতেই অশোৌচ গ্রহণেষ জষ্টি,_-ইহ1 হইতেই 
শ্রাঙ্ধাদির কল্পনা । আধ্যান্সিক তন্বে একা 
ঠীঁচা 'ও আধিতীতিকে উদাসীনতা, ইভাই 
চিন শান্ের অপবাদ, ইহাই হিন্দু শর 
কলঙ্ক : “হিন্দ শান যে, অশোচ শ্রাদ্ধ গ্রাচতি 
আধাম্সিক বিষন্সেক বাবস্তাতে অণ্িি বশ্ছ 
থাকিবে তাহাতে কিছুমাজ আশ্চর্না হইবার 
কথা নাই । 

হিন্দু পরিবার একানবন্দী ; একান- 
বর্তিতা একোঁপক্্রীবিকাব অভকুল। বর্প- 
শামর বাবশ্তামতে এক পরিবার কেন, এক 
বর্ণ জাতি, এক উপন্গীবী। দশজন মিলিয়া 
এক কার্যা করিলে দশঙ্জনে তাহাব সমান 
ফলভাণী। দশেব পবিশমের উপলব্ধ ধন 
দশে ভোগ করিবে, ইহাতে কোন বিবাদ 
বিসগ্ধাদ বা মনোবাদের আশঙ্কা নাই, এই 
জন্যই হিন্দু সমাজে একানবর্তিতা অবাধে 
আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছিল। 
বর্তমানে জামগ্রামে বাণিজ্োপজীবি নন্দী- 
গোষ্টী বন পুরুষপরম্পরা “একাননবন্। 
উ্ধপ, পূর্বে, দেশে সর্বত্র সকল পরিবাবেৰ 
মধো দেখিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্য 
অত্যন্ত অধিক হুইয়া দীড়াইয়াছে। এখন 


বঙঈীদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, মাথ, ১৩১৫। 





হয়ত এক তাই আপনার বিদ্যার ও প্রতিভার 
বলে বিচারালক়ে বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত, 
আর এক ভাই হয়তো সামান্য বেতনভোগী 
কেরাণী, স্ুতরাঁং দুইজনের পদগত ও অর্থগত 
পার্থক্য অতান্ত অধিক হওয়াতে দুইজনের 
একান্নবর্তিতভা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
দাড়াইয়াছে ; পুর্বে তাহা ছিল না, দেই 
জন্যই হিন্দু সমাজে একান্বর্তিত! অতি 
সাধারণ বাপার ছিল। সাত পুকষ এক 
ভিটায় বাঁস করিয়া এক অন্নে থাকিয়া যে 
দিন কাটাইয়৷ যাইবে ইহা লোকের পক্ষে 
বড় অসম্ভব ছিল নলা। শত পুরুষের পর 
মান্তষ এক অন্নে নাথাকুক এক ভিটায় বাস 
করিবে, ইহা প্রাচীন কালে অতি সম্ভবপরই 
ছিল। এই অবস্থার উপরই বর্ণ শ্রমের 
আ.শীচের বাবস্থা । 

বাটাতে মরণাপর রোগী পাকিলে, রোগ- 
জনিত হউক অথবা রোগীর শুশধা করিতে 
গিয়া অসাবধানতা' বশতই বা হউক, বাটার 
বায়ু প্রশ্তত দূষিত হইয়া খাদ্যাদি দূষিত 
করিবার খুব সম্ভাবনা । এই উদ্দেশ্যেই 


বাটাতে মৃঠ্য ঘটিবার অব্যবহিত পরেই 
পাকস্থালী প্রন্টতি সমস্ত মুৎপাত্র ত্যাগ, 


তৈজস এবং গৃহাদ্ির সংমার্জনা, বস্সাঁদি 
ধৌতকরণ, মৃতব্যক্তির সংস্পৃষ্ট বস্কাদি বর্জন 
এবং সব্ধত্র গোমজ় মিশ্রিত জল সিঞ্চনাদির 
বাবস্থা! এই রূপে সমস্ত বাটী পৃত করা 
হয় (01511660660) 1 গ্রামের দুরে, মন্থু- 
ষোর আবাসহ্ুমির অনেক অন্তরে শবদাহ 
করিয়া সংকারকগণ আপনাদের দেহ 
অবগাহন-ন্ানে পরিফষার করিবে । অন্য পরি- 
বারের যাহারা সংকার কার্ষেয যোগ দিয়া- 


০ 








১০ম সংখ্যা । সামাজিক গস । ৫০৭ 
ছিল, তাহারা স্নানের পূর্বে ক্ষৌরকম্ম ঘ্বাপা যে স্বভাবতঃ যত সংস্কত, তাহার পক্ষে 
দেহের গ্লানি দূর করিবে । পরিবারস্থ অশৌচের কাল তত অল্প। সাগ্নিকের 


বাক্তিগণের অশৌচান্ত পর্যাস্ত ক্ষৌরকর্শ 
নিষেধ, ধৌত করিবার উদ্দোশে বজককে 
বন্বদানও নিষেধ); এই বপে মুতবাক্তির 
সমস্ত পরিবাববগকে সমাজ হইস্ত "“বাচ্ছন্ন” 
থাকিয়া বোগের বীজ-বিস্ার হইতে সাবধান 
থাকিতি হইবে । গুহ হইতে শব স্কানাস্তর 
করিবার পর অন্ততঃ দিবসাবকাল, সৎ 
কারকদিগের দেহ বছিবাধু দ্বাবা বিশুদ্ধ 
করার বাবস্থা । ইহা হইতেই, ফণ্য দেখিয়া 
সংকার করিত যাইলে তাবা দেখিয়। 
এবং তাবা দেখির] প্রস্থান কবিলে কা 
দেখিয়া গৃহপ্রবেশের বিধি । সংকারকগণ 
সকলে সমবেত্র হইয়া, মৃতবানক্রির বানতে 
আসিয়া অগ্নিম্পশ প্রভৃতির দ্বাা আপণনান্দর 
দেহ পুনর্ধার পুত কবিয়া, শোক- 
সন্তপ্র্দগণক সাগনা করিয়া আপন আপন 
স্থানে গণন করিবে । মুত ঝক্ির পরিধার- 
বর্গ অশোচান্ত পর্বাস্ত সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাঁকিয়া, বোগ-ত্রাস হইত সমাজকে 
অভয় দিয়া, অশোচান্তে পুনক্বার পাকস্থালী 
পরত্যাগ করিয়া, গ্রহাদিব সন্ঙ্কার সতমাজ্জ- 
নার পর আবার সামাজিক কার্যে যোগ 
দিবে। * 

বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে" বিভিন্ন অশোৌচান্ত 
কালের ব্যবস্থা কেন? যে বর্ণ যত উন্নত, 


আআ | পপ ৮ পপ পান পাপা, পাপা পি 


হওয়া ধিশেষ সম্ভব তাহার। “সপিও 1") 


গুহ সর্বদাই হোমাগ্রি প্রজলিত, হোমাপ্রি- 
ধুম গৃহাদি সর্বদাই সঙ্ক্ত, সেখান 
হইতে বোগবী'জর বিস্বৃতির আশঙ্কা অতি 
কম, এই জন্যই সাগ্রিকের পক্ষে তাহার 
অপবর্ণের আপক্ষা অন্ন কাল অশৌচের 
বাবস্থা । হীনবর্ণ স্বভাবতঃই প্রাকৃত, তাহাদের 
গৃহাদি স্বভাবতই অসংস্কৃত, তাহার উচ্চ 
বন্ণর লোক অপেক্ষা সে শোকে অধিক 
অভিকত হইয়া অধিক কাল এুহ সংমার্দ ন! 
প্রন্তি কর্তব। কাণ্দায অমনোযোগী খাকিকে 
তহাই সমব; এই জনা তাহাদের জন্য 
দীর্ঘকাল অশোৌচ পাপনের বাবস্থা । 
ইহা বাতীত শিক্ষিত বান্কির আধাব্মিক 
অবস্তা য৩ শীন শোকপাশ ছেদনে সক্ষম, 
পারুত জনের প্ররূতি পারই তত শীঘ্ধ পারে 
না, সেই জনা শাদ্ধাপি কার্ধা উচ্চ বর্ণের 
লো?কর ছারা স্থচারবপে সম্পন্ন হওয়া 
যে সময়ে সম্ভব, হানবর্ণের লোকের পক্ষে 
পেই সময়ের মাধ শ্রাঙ্ধার্দির জনা প্রস্তত 
হওয়া সম্ভব নয়। 

সমজের অবস্থা এখন আর সেরূপ নাই, 
এখন মার বর্ণাপ্রমেব কন্ম বর্ণধায অন্তসারে 
অন্থশংসিত নয়। কেবল বাঙ্গণের যাক্ষন 
কর্দে অনাবর্ণ হস্তক্ষেপে সক্ষম হয় নাই; 
তাহাতেই ত্রাঙ্মণ-গ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম সমাজ 


* লবণের মধ বাহাদের একত্র অন্র পাক হওয়ার সস্তখ, অর্থ ৎ বংহাদের একানবত্বী পরিবারের অগ্ভূি 
যাহারা এক জলাশয়ের জলে সরে, যাহাছের এক বস্তুত বাস 


সম্ভব, তাহার] “সদানো দক 1” যাহারা এক ক্ষেত্র কর্ষণ করে, ব।হাদের এক গ্।চ।রণে গবাদি চারিত হয় অর্থাৎ 
যাহাদের এক গ্রামে ধাপ সম্ভব, তাহারা “সগোক্র” | পুর্বেব আমাদের দেশে, এক গোঠী এক এম লইছ1) সমস্ত 
লে|কে খাস করিত! দৃা'কৃসন্‌ জামলে ইংলত্ডেও এই প্রথ। প্রচণিত ছিল।* 


৫ ০৮৮ 


এখন ও ধাড়াইয়। আচছে। কিন্ত সকল বাঙ্গণ 
এখন শান্্বাবসায়ী নয়, অনেক খ্জ বন্ধু 
ইংরাজী শিক্ষার গুণে নানা উপজীকিকা 
অবলম্বনে স-চষ্ট, আবার অনেক ব্রাঙ্গণেতর 
বর্ণের লোক শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে এই সকল 
দ্বি্জ বদ্ধগণের অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অবস্থায় 
হীন নয়, এই সকল কারণে এথন আর 
বর্ণভেদে অশৌচ পালনের নিয়ম-ভেদের 
কোন অর্থ নাই। এই জন্াই কাষে'র কারণ 
দেখিতে না পাইয়া, অশৌচ পালনের নিয়মে 
বর্তেদে অন্ুশানন ভেদ্‌ দেখিয়া, লোকে 
সমাজনিয়ন্ত। ত্রাহ্ষণকে পক্ষপাতিতখ। দোষে 
দূষিত মনে করে। 

প্রাচাদেশ দয়া ধর্মের জনা বিখাত। কি 
হিন্দুধর্ম, কি মসুসলমাঁনধণ্ম, কি বৌদ্ধধন্ম, 
সকল ধর্মেই, দক্সাধন্দ্ন ধণ্মশালের শ্রেষ্ঠ ধম্ম 
এবং দান কর্মীর প্রধান কর্ম বলিয়া শিক্ষা 
দেয়। এই শিক্ষার ৰলে মুষ্টিতিক্ষাই ধন্মের 
শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। “আর সব ঝুটা, শাচ্চ! মুঠা |” 
এই শিক্ষার বলে দেবারাধনার পবিত্র 
স্থানে পরিবর্তে অতিথি নিবাসের নান 
ধর্মশালা। এই শিক্ষা জাতির মজ্জা 
প্রবিষ্ট, ভাষার ভাব বিকাশে বাক্ত; 
এদেশে অন্নাভাবের নাম “অনশন মৃহা- 
কাল”(50217৮৭1101))নয়, এ দশে অন্রাভাবের 
নাম “দানের অক্ষমতার কাঁল”-___ছুর্ভিক্ষ। 
দান এদেশে অল্প সংস্থানের শিরূপক, উদর- 
পবন অন্ন সংস্থানের নিবূপক নয়)--অস্ততঃ 
পুর্বে ছিল ন1। 

সনাজ নিরস্তাগণ “ব্ণভেদ ব্যবসায় 
ভেদ” এই অনুশীলনের বলে দেশর শিল্পের 
উন্নতি করিয়া! দেশে ধনাগমের পথ ও দন্বা- 


বঙদর্শন । 


ধনের শিক্ষা দিয়া বর্ণাশ্রম সমাজকে অন্ন 


[ ৮ম বর্ষ, মাধ, ১৩১৫ । 


কষ্ট হইতে বক্ষা করিবার ব্যবস্থ! করেন । 

রাষ্বিপ্লব বর্ণাশ্রম সমাজের প্রকৃতির 
বিপরীত। যে শক্তির প্রভাবে সমাজে 
রাষ্রবিপ্নব সন্তবপর, বর্ণাশ্রন সমাজে সে 
শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। যখন দেশের প্রজা- 
শক্তি একীভৃত হইয়া এক কেন্দ্রস্থ হয় তখন 
তাহার সমাক পরিচালনা না করিতে 
পারিলেই রাষ্্রবিপ্রব ঘঠান সহজ হইয়া উঠে। 

রাষ্ট্রবিপ্নৰ ও রাজপবিবর্তন এক জিনিস 
নহে। যখন সমগ্র রাষ্ট্রে সমগ্র প্ররৃতিপুঞ্জের 
মধ্যে ভাববিপ্রব ঘটিরা রাজ-শক্তির 
পরিবর্তন ঘটায় তখনই যথার্থ পাষ্্রবিগ্নব। 
যখন কোন ভিন্ন ক্ষাত্র শুক্তি রাজকীয় ক্ষার 
শক্তিকে নষ্ট করিয়া তাহার স্থান অধিকার 
করে তাহার নাম রাজ-পরিবর্তন। এই 
রাজ পরিবর্তনের ফলে কখন কথন কতকটা! 
নিঃশব্দে রাষট্রবিপ্রব ঘটিয়া থাকে। নূতন 
রাঞ্জশক্তি যখন বৈদেশিক, তাহার অধিকো- 
হণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে নৃতন চিস্তার ও নূতন 
বৈদেশিক ভাবের সমাগম এবং অনেক 
সময়ে নৃতন সম্প্রদায়ের স্ি হয়) ইহার 
ফলে পুর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া থাকে । ভারতে 
মুসলমান আগমনে ও পাশ্চাত্য সমাগষে 
এইকপ রাই্ৰবিপ্লব ঘটিয়্াছে। এইকবপ 
পরকীয় রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা, দেশের 
ক্ষাত্রশক্রির পরিপুষ্টি ভিন্ন অসম্ভব। জগতের 
ইতিহাসে, বর্ধর ক্ষান্ত শক্তির প্রভাবে 
অনক সভ্যতম জাতির বিনাশ, ইহার 
দৃষ্টান্ত স্থল। 

বর্ণাশ্রম সমাজে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন 
হ্বার্থে প্রণোদিত ; ভিন্ন ভিন্ন কেজে, ভিন ভিন 





১০ম সংখ্যা । ] 


স্বার্থে আকৃষ্ট * ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিত পদ্রি 
চালিত। এ সকল কেন্দ্রের আকর্ষণী সুত্র 
ব্রাহ্মণের হাতে । এইরূপে সমগ্র বর্ণাশ্বরম 
সমাজ বাহ্মণ-পরিচালিত। এতত্িন্ন, শাস্মমতে 


রাজ। জগতে ঈশ্বরের আবিভাব, এক 
মাত্র তিনিই ধন্মাবতার পদের বাচ্য। পাজ- 
শন্তি রাজন/কুলে নাস্ত, এই জনা এহ 


কুলেই অবতার ক্রপ অগবংশন্তি, অভি- 
বাক্ত। একমাত্র পরশ্রর।!মই এই আচারের 
বাভিচার। কিন্তু তাহার মাতৃলঝুল ক্ষত্র 
কুল; তিনি ক্ষাত্র বাণসার়ী। তাহা দৃষ্টান্ত 
“বাচারেই সাচাবের প্রচার” এই হ্যায়ের 
প্রতিপোষণা। বর্ণাশ্রম সমাজ এই সকল নিম্ন 
মের বশ্বন্তা হইয়'-রাষ্ট্রবিপ্লৰ শক্তি-বিহীন । 

রাবণের মুভ্ভাধাণ মদন্দাদরীর নিকট। 
সদ্যজাত ফুল স্থকুমার শির জরা ও মুতার 
বীক্দ তাহার জীব-পরমাঁণর সহিত চির 

যোগে উপ্ঠ। হিন্দু সমাক্গ-নিয়স্তা, আজন্ম- 

শঙ্ব-বাবসায়ী ক্ষাত্র শক্তির উপর কেবলমা্ত 
নির্ভর করিয়া, জাতির ক্ষাত্রশক্ষি পরিপুষ্টির 
উপায়াস্তর না রাখিয়া সমাজকে অন্থরাক্টবিপব 
শক্তি হইতে রক্ষা করিতে গিগ্া, বহির্শক্রর 
ভারত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
দাসত্বের পথ পরিফার করিয়া! দিল। 

ধ্রতিহাসিক চুড়ামণি দুঃখ করিয়া 
বলিয়াছেন, যেদিন ভারতে নবক্ষাত্র শক্তি 
বাজপুত শক্তি--বীরত্বের অপুর্বকীর্তি প্রদর্শন 
করিয়া শেষে পাঠানের ভীষণবলে, উন্নত 
রাজাসন হইতে ভূতলে পাতিত হুইল, সে 
দিন আর মুহুর্ভকাঁল তাহার পৃষ্ঠপর হইয়া 
দাড়ায় জীর্ণ কগত-জীবন হিন্দু গাতির মধ্যে 
এমন-আর কেহ রৃহিল না! 


সামাজিক প্রসঙ্গ । 


৫০ 


কথাটা কি ঠিক? শুখন হিন্দু জাতির 
জাতীগ্ন জীবন হইতে রাজপুত জাতির 
জাতীয় জীবন কি স্বতন্ত্র? তখন সমগ্র হিন্দু- 
জাতির জীবন প্রবাহ হইতে রাজপুত জাতির 
জীবন প্রবাহ এমনই কি বিভন্ন খাতে 
প্রবাহিত যে, যে সময়ে রাজপুতশাঞ্ত জাতায়, 
গৌরব পুণ সীনায় স্টীত, সেই সময়েই 
হিন্দ জাতীর জীবনীশাক্ত নিাঘ-পীড়িত মৃত 
সবিতে পরিণত? হইহাকি নয় যে ভারতের 
ক্ষাত্র শর্ষি মুসশমান কনক নষ্ট হইল, 
সেচি৩-স্লিল জলাশয়ের জলের গ্কায় সে স্থান, 
পূরণ হইল শা, নিঃক্ষত্রি্ দেশ বিদেশী ক্ষাত্র। 
শক্তির নিকট চিরদিনের জনা দাসত্ব স্বীকার 
করিল? যদি দেশ ণবর্ণভেদে কর্দখভেদ” 
"নীতির বশবপ্তা না হইত, যদি ক্ষাত্রশক্তি 
পরপোষণী শক্তি সমগ্র জাতীয় ধমনীতে 
প্রবাহিত থাকিয়া সমগ্র জাতিকে পরিপুষ্টু 
রাখিত, তাহা হইলে সেই জাতীয় হর্দিনে 
চৌহানের শোণিত বিন্দু ভূতলে পতিত হইতে 
ন। হইতে লক্ষ চৌহানের উদ্রয় হইয়া রণস্থল 
নব চৌহানে পরিপূর্ণ করিত। কিন্থ বিজে- 
তার বিজয় লক্গী পূর্বেই হিন্দুর সমাজে অল- 
ক্ষিতে প্রবেশ করিয়া! আপনার চামুগ জিহবা 
বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। ফল ভারতের 
চিরপরাধীন তা । 

ভারতে বৈদেশিক রাজত্বের প্রবর্তন 
হইল। ভিন্নধন্ীর আগমনে বর্ণাশ্রম সমাজে 
ক্ষাত্ত শক্তির অপচয় ও প্রতিপক্ষ সমাজে 
ক্ষাত্র শক্তির উপচয় হইতেই লাগিল। পূর্ব 
হইতেই বঙ্গের আদর্শ ক্ষাত্রশক্তির এক 
প্রকার নাশ হুইয়াছিল। এক্ষণে কোথাও 
ঝ| বিদেশীর পীড়নের বলে, কোথাও বা 


৫১০ 


হিন্ুমুদলনান ধন্মের বৈষনা-সামা-নাতির 
স.ঘর্ষের ফলে, বঙ্গের অবজ্ঞাত উপক্ষত্রিয় 
সমাজ ণভুল পরিমাণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিল। রাজপ্রনাদ লাভের লোভও 
তাহাতে যোগ দিতে ছাড়িল নাঁ। এই 
সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের সামা শিক্ষা, বৈঝুবের 
নবতগ্ব্বের দীক্ষাবপে বদি বঙ্গদেশকে রক্ষা না 
করিত তাহা হইলে মুসলমান প্রাবলো বঙ্গে 
হিন্দুয়ানী রক্ষা করা ভার হইত! পুর্ব 
বঙ্গের অবস্থা ম্মরণ করিয়া একথা আর 
বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বাকী থাকিবে 
না। বহিরাক্রমণে যখনই হিন্দু সমা- 
জের আসন টলিয়াছে, তখনই তাহার 
সম্প্রসারিণী শক্তি ধর্মের বিভিন্ন শাখার 
আকারে বিকাশ পাইয়া তাহাকে রক্ষা করি- 
পাছে) পঞ্চাপে(?) শিক্ষা ধর্খে, ৰঙ্গে বৈষ্ণব 
ধর্মে, বর্তমান কালে ব্রাঙ্গ ধর্মে তাহার 
পরিচয় ।* এই বূপে বর্ণাশ্রম সমাজ আপনার 
সম্প্রসারিণী শক্তির গণ আংশিক রক্ষা 
পাইল কিন্ত সংস্পর্শ দোষে তাহার অস্থি 
মজ্জ! পর্যাস্ত সংস্পৃষ্ট হুইল । 

বর্ণাশ্রম বহুকেন্দ্রী । ভিন্ন ভিন্ন বর্ণেষ ভিন্ন 
ভিন্ন স্বার্থ; সেই স্বার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়। 
তাহাদের কর্ন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে পরি- 
ভ্রমণ করে, সেই জন্তই এই বহুকেন্্রট সম-" 
জ্কে এক কেন্দ্রে সঘত করা এক স্থার্থে 
আকৃঞ্ঠ করা, এক কক্ষে পরিচালনা কর, এত 
আয়াসসাধ্য, সেই জগ্তই ভারতের সম্প্রধা 
সমূহের তৎপরতার মধ্যে এত প্রভ্দ। 
হুক বুদ্ধি কুর্জন তাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং 
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তাহার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার বাৰ- 
চ্ছেদ কালে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন) যখন 
দেশে আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ উঠিল 
তখন তিনি মনে করিলেন ইহা আন্দোলন 
ব্যবসায়ীদের লোষ্টনিক্ষেপে নিশ্তল বঙ্গে জল- 
কুঞ্চন মাত্র, জাতীয় মন্ম-্পর্শা সংক্ষোভের 
তীষণ উত্তাল নয়। 

কুর্জনের অপেক্ষা! তীক্ষ বুদ্ধি রাজপুরুষ 
ইংরাজ পক্ষ হইতে কেহ কখন তারতে 
পদার্পণ করেন নাই, তাহার সমকক্ষের 
সংখ্যাও অতিবিরপ; তিনি ভারতবাসপার 
প্রকৃত দৌর্বলোর কারণ বুঝিতেন, তিনি 
বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পুর্বে সেই দৌর্বলো)র সদ্ধি- 
স্থান নিরীক্ষণ করিঘ] পরীক্ষা করিয়া তাহার 
গ্রন্থি শিথিল রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি 
জানিতেন এই বহৃকেন্দ্রী জাতিকে বিষয় 
বিশেষ হইতে নিশ্চেষ্ট রাখিতে গেলে 
উহাদের বন্ধন গ্রন্থি শিথিল রাখিতে হইবে, 
সেই জন্স তিনি বর্ণাশ্রষ সমাজকে তাহার 
বর্ণ প্রাধান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত 
করেন। কিন্তু, তাহার সে চেষ্টা বিড়ম্বনা 
মাত্র। 

তাহার প্রণোদিত বর্ণপ্রাধান্ত-আন্দোলন, 
--প্রত্রতত্বের তকের ভ্াায়, পুরাজ্গতের জীব 
জাতিবিশেষের অস্থি খণ্ডের দ্বার তাহার 
কঙ্কাল গঠনের সম্ভবপরতার বিচারের ভাগ, 
-বাক্তি কতিপয়ের আগ্রহাতিশক্স বুদ্ধি 
করিয়া থাকিলেও তাহাতে সমাজের সংক্ষোতভ 
কিছু মাত্র হয় নাই। বহৃশতাধীর শাসনে 
ও সংস্পর্শে হিন্দু সমাজ অনেক বিষয়ে 
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অন্তঃসারশৃন্ত, সেই রূপ বর্ণভেদ এখন 
কেবল যৌন নির্বাচনে পরিলক্ষিত। 
রাজদ্বারে তাহার কোন সশ্বান নাই, অর্থ 
উপার্জনে তাহার কোন প্রাধান্য নাই, 
এক যৌন নির্বাচনেই উহ! পরিলক্ষিত 
হয় ;কিস্তু দে মৌন নিন্দাচল্নও তাত 
কেবল সীমা রেখার কারা কজিতেছে মান ২ 
বর্ণকে বর্ণান্তব হইছে পৃথক রাখিয়াছে মান। 
বিশেষতঃ যে সামাজিক আচ'রে বিদেশ্শ 
ঘাজার হস্তক্ষেপেব কোন অণ্ধকাব নাই, মে 
সামাজিকতাব রাঁজদাবে [কান আদব নাই, 
লোকে, দে বিষায়র বিচার কর্তা বিদেশী 
কাক্াকে মানিবে কেনগ বল্লাল সেন 
কোন্‌ কালে মরিয়া 'গিয়া”ছন, কিন্তু তাহার 
প্রবর্তিঠ কৌলিন্য প্রথা আজিও বঙ্গীয় হিন্দু 
সমান্তকে বাতিবান্ত রাখিয়াছে; বলালের 
সমায়ে কৌলীন্য স্বীকার লোকের স্বার্থ ছিল, 
সেই শ্বার্থের শ্রোত সামাজিক আচাবের 
আকার ধরিয়া এখনও  কোৌলীনাতক 
জীবিত রাখিয়াছে। বিদেশী রাজপুকষ 
প্রণোদিত আতি বিচারে হিন্দু সমাজের 
কোঁন স্বার্থ নাই স্থৃতরাং তাহা নিরর্থক 
হইল। যে বিষয়, প্ররৃতভাবে হৌক ব| 
অপ্রকৃত ভাবেই হৌক, দেশের লোককে 
ক্বার্থ বুঝাইতে পারিয়াছে তাহাই সফল 
হইয়াছে । 

নদীর একধার ভাঙে অপর ধার গড়ে। 
এইন্পে নূতন খাতের সৃষ্টি হয়) নদী নূতন 
খাতে প্রবাহিত হয় । বৈদেশিক অধিকারে 
বর্ণাশ্রম ভাঙিল; নিঃশব্খে অপরধারে পলি 
পড়িতে লাগিল, নৃতন পাড় গড়িয়া! উঠিল; 
পাড়ের মাথ! দেখ! দিয়াছে মাত্র, কিন্ত 


সামাজিক প্রসঙ্গ | 
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পপ শিশ্পপিিজ 


বর্ণাশম-তাটর শত মন্দির শোভিত নগর 
উপনগর ধুলায় বিলুষঠিত। বিদেশী স্নাঙ্গা 
বর্ণাশ্রমের “বর্ণতিন্দ কর্খভেদ' নীতি মানিল 
না যাহাকে যোঁগা মানে কারিল, যাহাকো 
মানর মতন মানুষ পাইল বিদেশী বাজপুরুষ 
তাহাতকই রাজ সংসারে কর্মদিল; বিদেশী 
রাজার নিকট হিন্দ কশ্ধ প্রাণীরঁগণের জাতির 
থাতির খাটিল না? প্রথম প্রথম উচ্চবর্ণের 
লোক আপনাদর শিক্ষাব গুণে রাজ-সনসারে 
কম্ম পাই লাগিল, কিন্ সাধারণ লোকে 
যখন দেখল তাহাদের রাজ সংসার কর্ম 
পাইবাব পক্ষে 'দাহাদব বর্হীনতা আর 
কোন পতিবন্দক নয তখন তাহারা আপন 
আপন সম্ভানগণণক অন্ববপ শিক্ষা দিতে 





"লাগিল, এইবপে ক্রমে মে সমাজব সকল 


বর্ণে লোক ধীবে ধীর কর্মক্ষেত্রে সমান 
ভাব মিশিতে লাগিল । প্রম ক্রমে সকল 
শেণীব লোক পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে 
ফিলিনত আবগ্ত কবার তাহাদের মধ? উচ্চ 
নীচ ভাব লুপু হইল; টিচ্চ বর্ণের লোক, 
অবস্থা বিশোম, আর নীচ বর্ণের বাবসায়কে 
আপনার উপন্গীবিক1 রূপে অবলম্বন করিতে 
পক্ষাশ্থরে ঘ্বণা বা অপমান বোধ করিল না। 
চিলিনট উচ্চ পদস্থ লোক নিম পদস্থের 
সকল বিষয়ে আদর্শ ; কি অশনে, কি ভুষণে, 
কিআমোদে প্রমোদে, হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে 
বিদেশী সমাজের অন্তকরণ আরন্ত করিল) 
বিদেশী রাজা বিজিত প্রজার এইরূপ সামা- 
কিক অবনতিতে আপনার রাজসিক উন্নতি, 
এবং হিন্দু সমাজের আচারন্রষ্টতাতে আপনার 
অভিষ্ট সিদ্ধি মনে করিল। কিন্তু প্রতি 
ফার্যোরই তাল মন্দ দুই দিক আছে, তাই 
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সমাজের এই ভাঙ। গড়ার ম'ধা, ভিতর 
ভিতরে এক নৃতন শন্তি আমিয়া বিজিত 
জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের 
সামাজিক পার্থকা লোপের সহিত ভাহাদর 
সামাজিক্ক অনৈকা লোপ পাইতে বসিল, 
তাহারা এক যো্ট কার্য করিতে শিখিল) 
তাহার ফল বর্ভনান ঘাঞ্নতিক আন্দোলন । 
বর্তমানে এই শক্তি মতি ক্ষীণ হইলে ও উহার 
বিকাঁশ সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । রাজ- 
শক্তি ইহার সম্যক উপলব্ধি করিতত না 


বঙ্গদর্শন । 


সা শশী টিপা শপ পপাশ্াশশীকি 
এপাশ পাশ 


| ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫ । 


পারিয়া বর্তমানএসক্কটে ।'পড়িয়াছে। কুর্জন 
বছুকেন্ত্রী বর্ণাশ্রষ সমাজের মৌপিক 
দৌর্বলোর , উপর নির্ভর কক্িয়াও তাহার 





£নৃতন বলের উপচয়্ বুঝিতে না পারিয়া বিভ্রাট 


ঘটাইয়াছেন। 
কালে, যদি হিন্দু, মুসলমান খ্রিষ্টান 
প্রডৃতি সকলে আপনাঁপন ধর্ম পার্থকা 
ভুলিয়। এক রাজটনতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
তাহা হইল এই অধঃপতিত জাতির 
পুনকন্নতি সম্ভবপব হইতে পারে। 
ক্েমশ -- 


স্রীীরোদচন্দ্র চন্দ্র । 





বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ | * 


সস কট "নস. 


সাহিত্যই মানব সতাহার জীবন, 
মানব সত্যচার প্রধান নিদর্শন । সাহিতোর 
ও কলাবিদ্যার পরিমাণ ও গৌরব অনুসারে 
পৃথবীর অতীত ও বর্তমান জাতি সমূহের 
সত্যতা পরিমিত হইয়া থাকে । কালো 
অনেক বিষয়্েরই পরিবর্তন হয়; দেশের 
প্রাকৃতিক অবস্থা রূপান্তর ধারণ কবে) 
রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়| 
ভাষায় ও সামাঙক্ছিক অবস্থার নিয়তই 
পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু অতীত কালের 
প্রসিদ্ধ জাতিগণেত্র সাহিত্যময়ী সভ্যতার 
নিদর্শনের লোপ হয় না। পুরাতন গ্রীক 


*. বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের গৃহপ্রতি) উপলক্ষে 
ফক্ততার সারাংশ । 


ও কক্স পম আস 


গিয়াছে, পারসিকগণের সহিত যুদ্ধে পর 
এথেন্স গমুখ দেশসমূহের সভ্যতার পরা” 
কাঠা প্রাপ্তির অন্যান্ট নিদর্শন কেবল 
ইতিহাসস্থ হইয়াছ্ছে, কিন্ত হোমার, পিগার, 
ইস্থিলাস, সফোক্রিস, ইন্টরিপিডিস, প্লেটো, 
এবিসটটল. প্রহতি সাহিতাসেবিগণের 
কীর্তি সজীব রহিয়াছে । পেরিরিজের নাম 
ইতিহাসস্থ, কিন্তু সাহিতাসেবিগণ কেবধগ 
ইতিহাসস্থ নহেন। , পুরাতন রোম গিয়াছে, 
অগাষ্টাস, প্রকৃতি কীর্তিম।ন সম্রাটগণের 
নাম মাত্র আছে, কিন্তু ভাঞ্জিল, হরেস, 
প্রন্থতি এখনও আমাদের সঙ্গী। ছারত- 





সতাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র "মহাশয়ের প্রদগ্ত 


১৬ম সংখ্যা । ] 


বর্ষের সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর আর অস্তিত্ব 
নাই) বৈদিক সময় আর্ধাতূমির 
প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে এখনকার প্রাক- 
তিক অবস্থা বিলক্ষণ বিতিম্ন। সময়ের 
কুঠারাঘাতে, বিজ্ঞয়ী সৈন্য ও বিদেশী রাজ- 
গণের অগ্্রঘাতে, আয সম্তানদিগের মধ্যেও 
এই [ভিন্নতা দেদীপ্যপান। এমন কি 
ধর্ম্মেরও অনেক পন্রিবর্তন হইরাছে। আমরা 
সেই পুরাতর্ন আর্ধ্যদিগের সন্তান তাহাই 
সহজে বোধগম্য হয় নাঃ) কিন্তু সে 
সভাতার লোপ হইলেও, বেদ, উপনিষৎ, 
মন্বাদি স্বৃতি, মহাকবি কালিগ?াস প্রহৃতির 
কাব্য পুর্ব সত্যতার অনশ্বর চি স্বরূপ 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে! সবই লোপ 
পাইস্বাছে, কিন্ত সাহিত্যের লোপ হয় 
নাই। পঞ্চদশ থুষ্টশতান্দীর বিজয়নগরের 
হিন্দুরাজ্য চারি শত বৎসর হইল বিলুপ্ত 
হইয়াছে, [কস্ত তখনকার গ্রন্থাবলি এখনও 
আমাদের করতলগত। তবে অনেক 
কাব্োরই লোপ হইস্জাছে, সম্ভবতঃ অনেক 
ভাল তাল গ্রন্থ কালতোতে নিমগ্ন হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের জনৈক প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন 
যে কালআ্োতেঅনেক গৌরবান্বিত গ্রন্থ গুরুত্ব- 
নিবন্ধন ডুবিয়] শিয়াছে) তাহার] ভাসিয়া 
আইসে নাই,--অকর্দণ্য শুকুত্বহীন গ্রন্থ 
অনেক কাল তাসিয়৷ আমসিয়। পড়িতেছে, 
তাই আমর। এখনও তাহাপ্দিগকে পাইতেছি। 
উপমাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কথাটা 
অনেকাংশে সত্য। আমরা যে অনেক 
গ্রন্থ পাই নাই তাহ ঠিক, অন্ততঃ বাংল! 
দেশেরই অনেক পুরাতন গ্রন্থ কালম্োতে 
আমাদের নিকট ভাসিয়। আইসে নাই। 
8 


বঙ্গীয় পাহিত/-পরিষদ । 


৮১৩ 





পাপা 





গ্রগ্থকারের জীবদ্দশায় অনেক গ্রন্থের ই 
প্রতিষ্ঠালাত ঘটয়া উঠে না1। এমন কি 
শ্রীকষ্ঠপদশাগ্থন মহাকবি ভবভুতিকেও 
মালতী-মাধবে বলিতে হইয়াছে--- 
যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়স্ত্যবজ্ঞাং। 
জাঁনস্তি তে ক্মিপি তান্‌ প্রতি নৈষ যত্রঃ। 
উৎপবস্ততে মখ তু কোপি সমানধন্মা, 
কালো হয়ং নিরবধিধিপুরা চ পৃথথী। 
আমাদের দেশের অনেক কবির, এমন 
কি অনেক ভাল তাপ কবির গস্থ লুপ্তপ্রা় 
হইয়াথ|কিবে। অনেক গ্রন্থই ষে আমরা 
পাই নাই, অনেকই ফে শ্রীরামপুর ব] 
বটতলার প্রকাশকদিগেয় হাতে আসে নাই, 
অনেকই যে গুপ্ততাবে বহিঘ্বাছে। তাহার 
[বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাঁহত্য- 
পরিষদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, «সই সঞ্ল 
গ্রন্থের আবিফার ও প্রকাশ। পগ্সিষৎ এই 
বিষয়ে কতকট। ক্কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে অনেক কাধ্যের আশাও আছে। 
যে সকল গ্রন্থ পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, 
ভিন্ন ভিন্ন পুরাতন পুঁথি দেখিয়া! তাহার 
পাঠ সংশোধন করা পরিষদের দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য । তজ্জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। 
জনেক সংশোধিত গ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে? 
পরিষৎ কেবল পুরাতন*ধসাহিত্য লই 
ব্যস্ত নহে) অধুনাতন সাহিতাসেধিগণের 
যথোচিত মধ্যাদা রক্ষা করা? তাহাদিগের 
সাহিত্যসেবাকার্ষ্য সাধ্যমত সহ্ৃদয়তা 
প্রকাশ করা, ইহার একটী প্রধান উদ্দেশ্ঠু। 
যাহাতে কাব্য ও বিজ্ঞানের আলোচম। বৃদ্ধি 
হয় এবং গ্রস্থসংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হয়, 
যাহাতে সংলেখকের সংখ্যা অধিক হস্ব 


৫১৪ 





তজ্জন্য পরিষ২ং বিশেষ যহঃ করিতেছে। 
প্রতি মাদেব অধিবেশনে প্রত্রতব্ব, পুবাতন 
কাব্য, নৃতন সাহিত্য বিষযের আলোচন। 


হইতেছে। কেবল সাহিতাসেণী কেন, 
ষাহারা সাহিত্যসেবায় সহাযতা কবেন, 
মহারা সাহিত্যসেধিগণকে উদ্সাহিত 


করেন, ক্াহাদিগের যথোচিত 'সন্মমননাও 
পরিষদের উদ্দেশ্য । পবোক্ষে ব। প্রত্যক্ষে 
যিনি বঙ্গীয় সাহিতোব পুষট্টিব জন্য য্রধান 
তিনিই সাহিত্যপরিষদেব সমাদরের পাজ। 
ত্ঁহাব। নেকেই পরিধদের সত্য | শ্বর্গায় 
কবি বা বৈজ্ঞানিকগণও অনেকেই মর্ম 
বা চিরপটে নিবেশিত হইযা বঙ্গীয় 
সাহিত্যের পুট্টসাধনে সহায়তা করিতেছেন। 
তাতাদিগের মুর্তিই অন্থকরণেচ্ছা উদেকেক 
মূল হইতে পাবে। মধুশ্থদন, হেমচত্্র 
ভূদেব, বক্ষিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার 
প্রভৃতি সাহিত্য-বীবগণ স্বর্গস্থ হইযাও এই 
মন্দিবে জীবস্তশ্বৰপ বিরাজমান হইযা বঙগীয় 
গসাহিতোর উন্নতিতে সহাযত। করিতেছেন । 


£1,1565 010 2700 00610 91] [60110009 
০ ০2) 101১0 001 11555 581)11100 , 
4705 06081060219252 06170 05 
০০1১7171502) 16 9202)05 01 (12761 


ধাহার।া সাহিত্যসেবিগণকে সাহাযা 
| 

করিয়। বঙ্গদেশকে থণী কবিয়। ইহলোঁক 
পবিত্যাগ করিয়াছেন তাহাদিগের স্বৃতি- 
রক্ষার্থও সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছে ও 
হইতেছে । ভারতবর্ষে ৮৪০50000196 
5০০০ গ্যায় গৃহ নাই, কবির স্থান 
(10565) 0011161) নাই। সাহিত্য-পরিষৎ 


ক্ষুদ্তাবে সেই অতাব দুরীকরণার্থ চেষ্ট। 
করিতেছে। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর, মাঘ, ১৩১৫ | 





বৈজ্ঞানিক প্ররিভাযাও পরিষদের দৃষ্টির 
অন্তর্গত। বেজ্ঞানিক শব্দ স্থিতীকরণ কর। 
বঙ্গের বর্তমান অবশ্থাধ বিশেষ আবশ্ঠক। 
সমগ্র ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক শব্দের একত্ব 
যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তদ্দিষয়ে মতভেদ 
হহতে পারে না। বাংলা দেশের 061)1751 
০39০] €বজ্ঞানিক 
শব্দের একত্ব স্থাপনার্থ যন্ত্র করিতেছেন। 
কিন্তু এই গুরুতর কার্ষের সফলতা লাত 
সময়সাপেক্ষ । 

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস এখনও বিশিষ্ট 
রূপে ,সঙ্কলিত হয ,নাই। ইতিহাস ক্ষেত্র 
স্বিস্তীর্ণ , তাহার অনেক অংশই তমসাবৃত ; 
কখনও যে সে সকল অংশেজ্ঞানরশ্মি প্রবেশ 
করিবে একপ আশাও নাই । পুরাকালে 
বঙ্দেশ আর্্যগণের ত্যাজ্য ছিল। ভূতত্ব- 
বিদ্বগণের মতে এককালে ইহ! বঙ্গোপ- 
সাগরেব লবণান্ধু দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু বহু 
শত বর্ষ পুর্বে বঙ্গের নবদ্বীপ মানব নিবাসের 
উপযুক্ত হইয়াছে । কতকাল পরে বঙ্গভৃমি 
স্সভ্য আধ্য জাতির বাসস্থান হইয়াছে 
তাহ! বলা ঘায় না। ছুই সহ ব্সরের 
পূর্বের অবস্থাও অজ্ঞাত। ঘ্বাপব যুগে অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিজের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়। যায়, 
কিন্ত এ্রতিহাসিক কোনও নিদর্শন নাই। 
পঞ্চদশ শতবর্ষ পূর্ধঘে বঙ্গভূমি বৌদ্ধ জগতের 
অন্তর্গত ছিল, এই মাত্র জানিতে পার] যায় 
আদদিশুর রাজার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম এখানে 
প্রবল ছিল। বাজাবাও বৌদ্ধ ছিলেন। 
পালি যেমন এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা এবং 
যেমন ইহা বৌদ্ধগণ সাধারণ লোকের 
অববোধনার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদৈশেও 


(০0101701609, 


১০ম সংখ্যা । ] 


সপ সদ পি পক স্পা আপার পাপা পিস পপ পন্পালী পসসস্পীস 


তদ্রপ তৎকাল-প্রচলিত সাধারণের বোধগম্য 
ভাঁষ বৌদ্ধ শ্রমণ ও তিক্ষুক দ্বার! গৃহীত 
হইয্না থাকিবে । হয়ত সেই ভাষাই__ 
তৎকালের শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের আদুত ভাষাই 
_-বর্তমান বঙ্গ ভাষার মুল। তখনকার 
পুঁথি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইলে 
আমাদের ভাষার ষুলের আবি র হইতে 
পারে। তখনকার কতক তাত্রলিপি ও 
শিলালিপি পাইলেও বঙ্গ তাষার ভিত্তির 
আবিষ্কার হইতে পারে। তবে খুব সম্ভব 
বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বাংলার প্রাকৃত তাষা 
লাবহার করতেন । তাঁহাতেই কবিতা ও 
গীতি বুচিত হইত এবং সাধারণ লোক 
উপদিষ্ট হইত। আদিশুর বঙ্গের কতক 
বৈদিক ও পৌরাণিক ধন্ম পুনঃ স্তাপন 
করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে সংস্কৃত 
সাঁহিতোব পুনরুখান হইয়া থাকিবে। 
বেণীসংহার নাটক সেই সময়ে রাঁচত 
হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ । অন্যান্য গ্রন্থও 
স্কতে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্মের 
পুনরুখানের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের 
পুনরুথান খুবই সম্ভবপর। 
সেনরাজগণও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ 
অশ্থরাগী ছিলেন । বল্লাল সেন দানসাগর 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । লক্ষণ সেনের নববত্ব- 
সত! সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপূত 
' থাকিয়া যশোরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন। 
বৌদ্ধযুগে ষে বঙ্গভাষার স্থষ্টি হইয়াছিল+ সেন- 
রাজগণের দ্বাজত্বকালে তাহ! আব্ন পৰিবদ্ধিত 
হয় নাঁই। সেনরাজগণের সময়েই সংস্কৃত 
সাহিত্যের নিঃসন্দেহে পুনরুথান হইয়াছিল 
এবং সেই সময়ে অঙ্গয় নর্দীর কুলে মধুর 


বলীয় সাহিত্য-পরিষদ । 


৫১৫ 





কোমলকান্তিপদ্াাবলীরচয়িত1 জয়দেবকবি 
'গীতগোবিন্দ' প্রণয়ন করিয়। শিক্ষিত সমস্ত 
তারতবাসিকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া- 
ছিলেন। খর্তমান বগসাহিত্য সেনরাজ- 
গণেবু অন্তর্দানের পর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাত 
করিয়াছে । মুসশমান রাজন্বের প্রারস্ভের 
পর তিন শত বৎসরে কত কি গ্রন্থ বাঙজ। 
ভাষ।য় বুচিত হইয়াছিল তাহ নিরাকরণ 
করা সহজ নহে । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
সেই সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সম্কলন 
কার্যে অভনিবিষ্ট হইয়াছেন। কত দিনে 
কত পরিশ্রমে সফলত। লাত হইবে বল। যায় 
না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা বার যে, শ্ীকৃষও- 
চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পূর্বেই 
'বাংল।তাঁষ। গঠিত হইয়।ছিল; বাংলায় 
অনেক পন্য ও গীতি রচিত হইয়াছিল; 
পয়ার ছন্দঃ বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল । 

মহাপ্রভুর আবিাবের কাল বঙ্গতাষার 
প্রকৃত পুনরুখানের সময়। এই সময়কেই 
বঙ্গ-সাহিত্যে্র “[২০17515571008 [61০4৮ 
বলা যাইতে পারে। প্রীকঞ্চচৈতন্ত মহা" 
প্রভুর আবির্ভাবের সময় ও তৎপূর্ববস্তা ও. 
পরবস্তা সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ 
করা কঠিন নহে। €বষ্ব, শাক্ত ও শৈব 
সকল প্রকার গ্রন্থই সেই সময় হইঞ্চে ₹চিত 
হইতে থাকে। 

খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতান্ধীর শেষতাগ ও 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ভূমগ্ুজস্থ 
সমস্ত আর্ধ্জাতির ধর্মপ্রবৃত্তি ও মানসিক, 
প্রবৃত্তির পুনবিকাশের সময়। এই যুগপৎ 
অভ্যুত্থানও আশ্চর্যের বিষয়। ইউরোপে 
লুখার, কেলতিন্‌ প্রভৃতি মহাপুরুষের! 





৫১৬ 


৯৮ পপ পা 


পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া সে 
সময়ে বুষ্টায় ধর্মের নববিধান করিতে ছিলেন, 
যে সময়ে ইগনেসিয়াস লয়ল। পুরাতন খুষ্ীয় 
ধর্শের রক্ষার নিমিত্ত ও তাহার সংস্কারের 
নিমিত্ত নুতন 7০) শ্রেণীর প্রতিষ্ঠ। 
করিতে প্রবত্ত হইয়াছিলেন, প্রায় সেই 
অময়েই তারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপরু 
প্রান্ত পর্ধ্যস্ত ধর্শবিপ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। 
্রীষ্িয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্প্রদ্ধায়- 
প্রবর্তক কবীরের নবধন্থ খ্যাতি 'লাভ 
করিয়াছিল, ও বল্পতাচার্ধা বিশেষ যত্বসহ- 
কারে বালগোপাল সেবা প্রচার করিয়া 
শিলাতটে স্ুণ্রসিদ্ধ অশ্বথরৃক্ষতলে আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ভারতে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও অবগ্ত- 
স্ভাবী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে মেঘ 
নিচুক্ত নতোমগুলে যেজ্যোতিত্মান নক্ষত্র- 
পু্জের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে নবছীপ 
চন্দ্রের নাম বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য । 
তিনি চৌদ্শত সাত শকে হিমসেকশন্ত 
নুনিশ্ল পৌর্মাসী নিশায় ভারত হমিতে 
অবতীর্ণ হইয়া স্থবোমল সুশীতল গ্রেষামৃত- 
রসে জগৎ আল্লত করিয়াছিলেন। তাহার 
হরিনামামূতা হ্বাদব্হিবিল শষ্যসহচবরণগণ 
শ্রীষ্টীয় বাড়শ শতাব্দীর প্রথমেই কঠোর 
কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে সুমধুর প্রেমতক্তিময় 
ধঙ্দমুবিস্তার করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, পরস্ত 
শ্রুতিষধুর, রসাত্সমক কৃষ্ণলীলাময় গাথা 
রচনা ও সেই স্ুধাময় ধর্মপ্রবর্তক চৈতন্য 
দেবের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন 
বার বঙ্গত।ষার অতিনব শক্তিসঞ্চর করেন। 
এই সময়েই রঘুনাথথ শিরোমণি প্রভৃতি 


বঙ্গদম্ম ॥ 


[৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫ । 


নৈয়ায়িকগণ গঙেশোপাধ্যায়রুত তত্বচিত্তা- 
মণি গ্রন্থের ব্যাখ্যাদি প্রণয়ন ঘার। নব্যন্তায়- 
শাস্বো যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন।? 
এই সময়েই ঠৈতন্তদেবের সহাধ্যায়ী শ্মার্ড- 
চুড়ামণি বঘুনন্দন পূর্ব প্রচলিত শিবন্ধকার- 
দিগের মত খগুন করিয়া) উন্নত সমান্দের 
উপযোগী অস্টাবংশতিতত্ব নামক নুতন 
ব্যবস্থ।গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এই সময়েই গুরু নানক (১৪৬৯ খুষ্টান্দে) 
ইরাবতী ন্দীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
স্বধন্দপ্রচার করণানস্তর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই 
পবিপ্র ক্ষেত্রেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। 
বস্ততঃ এক মহাসাগরের উপকূল হইতে 
অপর মহাসাগরের উপকূল পধ্যস্ত সর্ধন্ 
সমকালে ধশ্মবিপ্রব ও তক্তিশ্বোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল! সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্য 
ও সংস্কহ, লাটান ও গ্রীক প্রস্ৃতি প্রাচীন 
ভাষার অন্ুশীলন-আোত গ্রবদ্ধিত হইয়াছিল 
এবং এ অনুশীলন হইতেই আধুনিক ভাষা- 
সমূহের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হহতে লাগিল । 
আর্ধ্যজগতের এই পুনরভ্যখানকালেই 
বিজয়নগরেও, নবদ্বীপের ভ্তায়, বেদ, বেদাস্ত, 
দর্শন ও স্মতিশাসত্রেরে বিশেষ অনুশীলন 
হইয়াছিল। প্রবল তমোময় বাত্যাবর্তে 
কাব্য প্রদীপসমূহ নির্বাপিত হইয়াছিল, 
সাহিত্যজগত মহ''প্রলয়ে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া 
ছিল; কিন্তু ষোড়শ শতান্দীর প্রারস্ত হুই- 
তেই পুনরায় জগতের সাহিত্য সম্পত্তি 
অতিনব কলেবর ধারণ করিয়া প্রলম্- 
পয়োধিঞল হইতে পুনরুখিত হইতে লাগিল, 
স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপিত 
হইতে লাগিল, এবং মানবপ্রক্কতির নৈস: 


১০ম সংখ্যা । ] 


সাল 


গিক গতি অবাধে ক্রমোন্নতির অভিমুখে 
প্রধাবিত হইল। 

দেড়শত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে 
প্রকৃত আফগান ও পাঠান সাআ্াজ্যের 
অবসান হইয়াছিল এবং তাহা বিচ্ছিন্ন 
হইয়। স্বতন্ত্র তন্ত্র ক্ষুদ্রক্ষুদ রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল। যালব, গুজরাট, জোয়ানপুর, 
মূলতান ও বঙ্গদেশ হ্বাধীন মুসলমান 
ব্লাজগণের অধীন হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে 
ব।মিনী রাজ্য বিলক্ষণ প্রতাপান্বিত 
হইয়াছিল। মানবজাতির পরম শত্রু তাতার 
তাইমুরলঙ্গ (১৩৯৮ অব) ভারতবর্ষের উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল মানবশোণিতে রঞ্জত করিয়। 
দিলী নগর লুগন "করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 
প্রত্যার্ত্ত হইলে; দিল্লীতে যে নামমাত্র 
সাম্রাজ্য ছিল, তাহারও লোপ হইয়াছিল। 
তাহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় 
ও লয় পাঠান সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই 
পুনরাবৃত্তিযানত্র। মোগল সাম্রাঙ্জয ধবংশপ্রায় 
হইলে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যরূপ 
যে তরঙ্গনিচয় উখিত হইয়াছিল, তাহ! 
এক্ষণে ত্রিটিশসাম্রাজ্য মহাসাগরে মিশ্রিত 
হইয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । যাহ হউক, 
উক্ত দেড় শত বৎসর অর্থাৎ খুইীয় অয়োদশ 
শতাব্দী ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ 
ভারতবর্ষের বিষম বিপৎ্কাল। কিন্তু এই 
কালে হিন্দুর হিন্দৃত্ব, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর 
সভ্যতা অলিব্বচনীয় জাঁবনীশক্তিগ্ভাবে 
নুযুপ্তাবস্থায় জীবন ধারণ করিয়াছিল? 
একবারে মৃত্যুদশ! প্রাণ্তড ছয় নাই। ক্ষুদ্র 
ক্ষু্ধ রাজ্যের উৎপন্তিই গ্মনেক ইতিহাস- 
তেশ্তাক্ হতে ভারতবর্ষের গুনরভ্যর্থামের 


বঙগীর সাহিত্য-পরিষদ । 


৫১৭ 


পাস রস 


কারণ রাজ্যরক্ষায়, রাঞ্যশাসনে, হিন্দুর 
সাহায আবশ্ঠক হওয়ার জাতীয়জীবনে 
নূতন প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়াছিল। 
এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বঙ্গদেশীয় 
অনেক জমীদারীর উৎপত্তি; অধিকাংশ 
রাজাই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাহারা 
বিক্রমাদদিত্য ও ভোজরাজ প্রত্ৃতির অনুকরণ 
করিয়। রত্রমগুগী ঘ্ার। পরিরৃত থাকিতেন। 
কুঝ্ঝনগরের যঠারাজা কৃঝ্চজ্্র ইংরাজ 
আমলেও রত্র-পরিরবত থাকিতেন। ধর্তযান 
জমীদারগণের মধ্যে অনেকেই বিছ্যোতসাহী। 

আর্ধ্জাতির এই পুনরুখানযুগের আোত 
বছদিন প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন 
দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, জয়ানন্দ ও গোবিন্দ 








দাস প্রষুখ বৈষুব কবিগণ বাংলা ভাবায় 


এবং “যুরারিমুরলী ধরন সদৃশ” মুরারি 
ও কবিকর্ণপুব প্রন্থতি বৈষব কবিগণ এবং 
গদাধরাদ্য দার্শনিকগণ সংস্কৃতি ভাষায় 
সাহিত্যরত্বসমূহ বঙ্গে বিকীর্ণ করিয়া বঙ্গের 
সভ্যতাজ্যোতিঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়াছেন 
এদিকে শাক্তগণেরও সাহিত্যে মনোযোগ 
পড়িল। অনতিবিলঘেই ওজন্বী শ্বতাবকবি 
কবিকক্কণমুকুন্দরাষ চক্রবর্তী দাযুস্তার 
নিকটস্থ দামোদরের কুলে বসিয়া শকিনর 
প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া স্ুললিত গীর্তগাহিতে 
লাগিলেন_-"অজয় নদীর কুলে, অশোক 
তরুর সুলে, কামরসে কামিনী মৃচ্ছিত।” 
“কীর্তিবাস” কৃতিবাস মহাকবি বান্ত্রিকীকে 
বঙ্গাবয়ব দিলেন এবং কামস্থ কাশদাস 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিগণফে অষ্টাদশ পুরাণের 
সার সংগ্রহ, ব্যাসদেবের শেষ কীর্তি 
মহাভারত, বঙ্গভাষায় গুনাইতে লাগিলেম। 


৫১৮ 


সংস্কত সাহিতোর আদ র কিছুমাত্র হা 
ন1 ইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সুন্দর 
অবয়ব ধারণ করিতে লাগিল। 

ইংরাঞ্জ শাসন-সংস্থাপনের সকালেই 
আবার বঙ্গীয় সাহিত্য একটু অধিক দীপ্তি 
মান্‌ হইল। বিপ্লবের পর শাস্তি । ঘোর- 
তর মনস্তরের পর পৃথিশীর সুজলা শ্ামলা 
মত্ত বঙ্গের কবি ভারতচন্দ্র রাঁ়গুণাকরাক 
মধুর কবিতায় “অনদামঙ্গল' বুচনায় উত্তেজিত 
করিল। ভক্ত বামপ্রসাদ ভক্তির পরাক্ষান্ঠ। 
দেখাইয়া! বঙ্গবাসিগণকে তক্তিরসে প্লাবিত 
করিলেন। অনতিপরেই দাসু রায়, 
ব্রামবন্ত। হরুঠাকুর, আন্ট,নি সাহেব, 
চিন্তামণি প্রভৃতি কবিগণ রসাত্মক বাক্য 


দ্বার! বঙ্গদেশকে মোহিত করিতে লাগিলেন। 


ছুত্রস্ত সিপাহবিদোহ ভারতভূমিকে 
আলোড়িত করিয়াছিল। বিদর্রোহশাত্তির 
পরই মহাঁরাঁণী ভারতেশ্ররী ভিক্টোবিয়। 
স্বয়ং ভারতশ্বাসন-ভার গ্রহণ করিলেন । 
তৎকানীন শাসনকর্তাদিগের সুব্যবস্থায় 
ভারতবর্ষে পুনঃ শাস্তি সংস্থাপিত হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির অপরিহাধ্য ফলন্বরূপ 
ক্রবি ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন ও মধুস্দ্ূন এবং 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি গদ্য 
রচয়িতৃর্গণ বঙ্গসাহিত্যকে অসামান্ত সৌষ্ঠব 
দান করিলেন। অনতিপরেই দ্বীনবন্ধু, 
বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেধিকগণ 
বঙ্গসাহিত্যকে ভারতবর্ষে সাহিত্যের আদর্শ 
করিয়া তুলিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
সেই সাহিত্যবীরগণের ম্মতিচি্ু স্থাপন 
করিয়া তাহাদের গৌরব চিরল্মরণীয় করিতে 
বত্রবান্‌ হইয়াছে। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ম, মাঘ, ১৩১৫। 


স্পা শী ততো পা তি 





পা শাশট টিশ্শিিিশিশশ টিপিপি রি 


বর্তমান সাহিত্য-সেবিগণ অনেকেই 

পরিষদের সভ্য, অনেকেই এখানে উপস্থিত 

আছেন। তাহারা সকলে অর্থশালী ন1 

হইলেও, বঙ্গের তাহারা রত্বশ্বরূপ। 

বিদ্রা নাম ব্ূপমধিকং গ্রচ্ছন্রণুপ্তং ধনং 

বিদ্য। তোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্য। গুরূণাং 
গুরুঃ | 

বিদ্যা বন্ধুজনে। বিদেশগমনে বিদ্যা পরং 
দেবতং 

বিদ্যা রাজস্ু পুজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ 


পৃশ্ডঃ। 
বাল্সীকি, ব্যাস, হো'মর প্রস্তুতি মহাকবি- 


গণের আর্থিক অবস্থা যেরূপই থাকুক না 
কেন, তাহারা সহজ সহজ বর্ষ কত শত 
লোকের যশের ও অর্থের আকর হইয়াছেন। 
কত শত গদ্য পদ্য লেখক কত সহ্ক্র 
গায়ক, তীহাদ্দিগের অভ্রভেদদী অনস্তরত্ব- 
প্রভব গিরিগুহা, হইতে রত্রচয়ন করিয়। 
জীবিক! নির্ধাহ করিয়াছেন। কোন 


লম্রটও সেরূপ লোক প্রতিপালক হইতে 
পারেন না। 
মধুস্দ্দন এক] বালী কির সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, 


“তব পদচিহ ধ্যান করি দিবা নিশি 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, 
দমনিয়। তবদম ছুবস্ত শমনে-_- 
অমর! শ্রীতর্তৃহরি, স্থরি ভবভূতি 
গ্রীক; তাবুতে খ্যাত বরপুত্র যিনি 
ভারতীর কালিদাস স্ুমধুরভাষী » 
মুবারি যু্লীধরনি-সদৃশ মুরারি 
মনোহর, কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি, 


এ বঙ্গের অলঙ্ক।র 1” 
মহারাজ, রাজ। ও অন্যান্ত ধনশালী 


বিদ্যোৎসাহিগণের নিকট প্রার্থনা! এই থে 


১০ম দংখ্যা। ] 





তাহার! বিক্রমাদিত্য, তোজর!জ প্রস্ৃতি 
চিরম্্রণীয়কীর্তি ব্বপতিগণের অনুকরণে 
সাহিত্য পরিষদের পরিবর্ধনার্থ ধত্রবান 
হউন। সাহিত্য-সেবিগণেব আর্থিক অবস্থ। 
প্রায়ই ভাল নয়, কেবল তাহাদের উপর 
নির্ভর করিলে পরিষদের উদ্দে-্যর 'সম্পূর্ণ 
সফলতা লাভের আশা সামান্য, তাহার! 
সাস্তঃকরণে বঙ্গলাহিত্যের উন্নতিবিধানে 
কৃতসংকল্প হইয়া বঙ্গদেশের কতজ্ঞতাভাজন 
হউন। ভারতবর্ষ এখন ভিন্ন দেশীয় সমাট 
দ্বারা শাসিত। তিনি ও তাহার প্রতিনিধি- 
গণ ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত সাধ্যমত 
ঘন্র করিতেছেন। বিতিন্ন-জাতীয়-হইলেও 
তাহারা তারতবধাঁয়, ভাষা ও সাহিত্য সমূহের 
উন্নতির নিমিত্ত বিবিধ প্রকারেই চেষ্ট! 
করিতেছেন' ।কন্ত তাহাদের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করফে।ইতে পারে না। এদেশের 
ভূম্বামিগণ পুরাকালগ হইতে বি'গ্যাৎসাহী 
ও সাহিত্যসেবিগণের পৃষ্ঠপোষক | মুসল' 
মানদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের 
ছুর্দিনেও, তাহার সংস্কৃত সাহিত্য ও দেশীয় 
সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহাদিগের গুণেই তীহাদিগের যেই, হিন্দু 
ধর্মের, খিন্দুকীর্তভির ও দেশীয় সাহিত্যের 


বঙ্গীয় সাঁহত্যা-পরিষদ । 





৫১৯ 
রক্ষা ও উন্নতি হইয়। আপিয়াছে। এখনও 
বঙ্গস।হিত্য তাহাদিগের মুখাপেক্ষী । 


সাহিত্য-প,রষদের আবাসস্থল, হইয়াছে 
কিন্তু রক্ষিত ধনভাগার ব্যতীত ইহার 
স্থায়িত্ব সন্দেহজ্নক। বাসহুমি থাকাক্ন 
অনেক উপকার হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে 
সঞ্চিত অর্থ না থাকিপে গৌরব রক্ষা করা 
সহজ হইবে না। রক্ষিত ধনভাগ্ারেরু জন্য 
পর্ষদের রাজন্যগণের উপর নিরব কর! 
ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অন্ততঃ পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ন্যণ্ত না থাকিলে পরিষদের 
মহৎ উদ্দেশ্টেসমূহ কার্যে পরিণত করা! 
ছুরূহ হইবে । দেশের হিতসাধন, সাহিত্য- 
সেবিগণের প্রতিপালন অনেক পরিষাণে 


'ন্যন্ত ধনভাগারেব্র উপসত্বের উপর নির্ভর 


করিবে। বঙ্গবাসিমাত্রেই এ বিষয়ে সাহায্য 
করিতে পারেন, পরিষদের বর্তশান সভ্যগণ 
প্রয়োজনীয় ধনসঞ্চয়ের জগ্ত সাদ্যযত চেষ্টা 
করিতে পাবেন, কিন্তু বঙ্গীয়সমান্গের শীর্ষস্থ 
তৃস্বামী ও তাদৃশ অর্থশালিগণই ইহার 
স্থায়িত্ব রুক্ষ! করিতে সমর্থ । 


প্রবর্তিতাং প্ররুতিহিতায় পার্ধিবঃ 
সরম্ব তী শ্রুতমহতাং মহীয্যতাম্‌ | * 





+ বঙ্গীয় ১৩০১ অর ১৭ই সৈশ.থে ঘৃষ্টিয় ১৮৯৪ অকোর ১৯শে এপ্রেল বঙ্গীয় সাহিত্যপর়িষদ প্রতিষ্টিত হয়। 
প্রা চৌদ্দ বৎপর পরে সেদ্নি ইহার গুহ প্রতিটা হইয়াছে। সেদিন নাছিতা-পরিহদ গৃহে লক্ষী সয়ম্থতীর 
ঘরপুত্রগণের যেয়াপ সমধেপ হইঈইস়্াছিল সে দৃগ্ধ বলগদেশে নৃতন। সেদিন সকলের মুখে যে উৎসাহ ও হর্ষের 
চিছু দেখা গিগ্রাছিল তাহ! বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বড় আশণ গুদ! ভরসা করি, বঙ্গনাছিতোর উন্নতির জন এ 
উৎসাহ স্থারী হইযে ও বাংল।য় এই সাহিত্য-মন্দিয়ে জননী বঙ্তাার ঘূর্বি দিন দিন উত্ছল হইয়! উঠিতে। বঃ সঃ 


আমার ভাষা । 


৯ 


আজি গে' তোমার চরণে জননি 1--আনিয়। অর্থ করি মা দান-- 
ভক্তি-অশ্র সলিল-সিন্র শতেক-ভক্ত দীনের গান । 
মন্দির রচি মা তোমার পাগি'_ পয়সা কুডায়ে পথে পথে মাগি” 
তোমারে পূঙ্গিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া ন্বান। 
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহি নামান; 


কোরাস্‌ চি তুমি মাও তোমার ও ছুটি অমল কমল চরণেস্থান। 


চর 


জানো কি জননি, জানো কি, কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত! 
(হায় মা যাহারা তোমার তক্ত, নিঃক্স কি গে মা তারাই যত !) 
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, 'গাহেছি মা ন্বখে তোমার জন্য 
তাই দুহস্ডে তলিয়া মন্তে ধ"রছি-_যেন সে মহত মান। 
কোরাম! জননি বঙ্গভাষা-ইত্যাদি। 


খ্ 


নয়ান বহোছে নয়নের ধারা, জলেছে অঠরে যখন ক্ষুধা, 
মিটায়েছি সেই জঠর জালায়, পাইয়া তোমার বচন সুধা; 
মকভুমে সম যখন তৃষায় আমাদের মাগো হাতি ফেটে যায়, 
মিটায়েছি মাগো! সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়। পান । 
কোরাস্‌। জননি, বঙ্গভাষা_ ইতাদি | 


৪ 


পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি 

বাসনা_তাহাই গুছায়ে যতনে সাঁজাবো তোমার চরণ দুটি; 
চাহিন! ক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর) 

--ভুমি গে! জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমান প্রাণ । 
কোরাঁস্‌। জননি বঙ্গভাষা-ইত্যাদি ।% 


ীতজেন্্রলাল রায়। 


সন 





+ গত ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সংহিতা পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে গীত। 
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ক্ষত্রিয় রাগ সি্তাবরায় শাজেহানাবাদে 
গন্ম গ্রহণ করিক্সাছিলেন। তিনি দরিদ 
ছিলেন; অল্প বেতনে আগ! মলিমন নাঁমক 
এক বাক্তির কর্ম করিতেন । শাজেচানা- 
বাদ পরিতাগ করিয়া সিতাবরায় কালরুমে 
আজিয়াবাদে আসিয়াছিলেন। এই আজিয়া- 


বাদই শেষে তাহার বিপুল কর্শভূমি 
হইয়াছিল। 
সিতাবরায়ের অসাধারণ গ্রতিপত্তি 


ও কর্মকুশলতা ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে 
আজিয়াবাদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন-__ 
সুশ্দাবাদেও তাহার প্রতিপত্তির অভাক 
রহিল না । মহম্মদ রেজ! খাঁর মিত্র-সংখ্য। 


যেমন অতি অল্প ছিল, সিতাবরাঁয়ের তেমন 


অতান্ত অধিক ছিল। দয়া দাক্ষিণা দূরে 
থাক্‌ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের মুসলমান 
কর্তা যেমন নারীধর্্ম পর্য্যন্ত সর্বদা পদদলিত 
করিতেন, সৌজন্ত জানিভেন ন1) 
পণ্ডিতের সন্মান বুঝিতেন নারাজ ম্ব- 
বিভাগের হিন্দু ক্ষত্রিয় কর্ত। তেমনি বিনয়ে, 
লীলে, চরিত্র গৌরবে সকলেক্প প্পরিয়পাত্র 
ছিলেন--কখনও কাহাঁকেও কটু কথা 
৫ 
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061)973 


কছিতেন নাঁ। মুসলমান রেজা! খ! উচ্চ 
রাঁজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যেমন বাংলার 
অভিসম্পাত-ভাজন হইজ়াছিলেন, ক্ষত্রিয় 
সিতাববায় তেমনি সকলের আশীর্বাদ 
হইতে দণ্ডেকের জন্য ও বঞ্চিত হন নাই । 
রাও সিতাবরাগ যদি৭ তোষ মসিজীবী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু অসি চালনায় তিনি 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন । ইংবাজ কাপ্তান নঝ্স পর্যন্ত 
সিতাবরায়ের অসানান্য বীরপণা দেখিয়! 
অশেষ প্রশংসা করিরাছিলেন এবং এক দিন 
বলিয়াছিলেন --ইনিই একজন প্রকৃত নবাব, 
আমি এমন নবাব জীবনে কখনও দেখি 
নাই। ইংরাজ বাহার গুণের এবং জানের 
সন্মান চিরদিনই করিতে জানেন । তাহারা 
মহারাজ সিতাবরায়কে পরম শ্রদ্ধা করিতে 
লাগিলেন-_সে শ্রদ্ধা মহম্মদ রেজা খ]! 
পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রেজা 
খ] যেমন মণি বেগম এবং বন্ধু বেগমের 
সহিত নানাবিধ গোলযোগেই জীবন কাটা- 
ইয়। ছিলেন-_রাঁবিয়া বেগমকে প্রতারিত 
করিয়া তাহার সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করিয়াছিলেন--সিতাবরায় তেমনি সমরে, 





৫২, 


শশা শিশিপিসিত 


সন্ধতে রাঁজসভায় রাজনৈতিক আলোচনায় 


সময়ক্ষে করিয়াছিলেন, একজন গড 
ব্লাহণণব আগঠভ, আব একজন আপন 
প্রতিত বল 2 গুণপ্ণায় প্রসিদ্ধি লাভ 
কদগা।5৮* ল। 

মহাণান1 |[সশাবরাগব “স দশর্ঘ কাহিনী 
বর্ণশীয় হহলেগ, এ শিস 2০১ উপঘুক্ত 
বহে। বাদসলাভ সাহ " “. শিকট 
তাহার দৌভা, তাহাব এ ভ 1 শী 


তাহার অসীম সাহন বলে ইবাজের এনাং 
বাদ দুর্ধ বিজয়, অবশেষে সুজাউদ-দদৌলার 
পরাজয়, সরকার বাহারের টুনারগড় 
অধিকার, অবশেষে ইণ্রাজ ও সুজী-উদ্‌- 
দোৌলার সপ্গি সংঘটন প্রন্ততি বর্ণনীয় হইলেও 
এ গ্রবদ্ধে ভাহাদেব স্থান নাহ। র্‌ 

লর্ড ক্লাইব লোক চরিত্র চিনিতেন। 
নভিলে মোগল বিজয়ে থে দেবভা যাহাতে 
তুষ্ট ঠাহাকে সেইন্াপ ফুল জল দিতেন না। 
তিনি লোক চিনিয়াছিলেন বলিয়াহই এলাহা- 
বাদ গমনকালে মহম্মদ বেজ খাঁকে না লইয়া 
মহারাজা সিতা'ব প্লায়কে সঙ্গে লইয়াছিলেন। 
মহারাজার কম্মনিপুণতা দেখিয়া কোম্পানী- 
বাহাদুর তাহার উপর শিতান্ত তুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন এবং তাহাকে আজিয়াবাদের সর্বময় 
কর্তী কবিয়াছিলেন। ইহাই শেষে তাহার 
কাল হইয়াছিল। 

মহম্মদ রেজা! খা যখন মুশিদাবাদে, 
মহারাক্ত সিতাবরায় তখন আজিয়াবাদে 





ব্জাদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 


উভয়েই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত-_উভয়েই 
উচ্চ ঝাজসন্জানে শৌববান্বিত। সেই সময় 


বাংলায় মন্বম্তর দেখা দিয়াছিল। মহারাজা 
সিতাব রায় দ্ুঃখীর দুঃখে অশ্রুমোঁচন করিতে 
লাগিলেন। তাহার আজিয়াবাদর উদ্যানে 
প্রতিদিন সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান 
আহার পাইতে লাগিল। শুধু আহার নে 
ষ্টাহার আদেশে দরিদ্রদিগের মধ্যে অর্থ 
বিতবিত হইতে লাগিল * এমন কি 
অহিনফন, সিদ্ধি, তামাক প্রভৃতিও বিতপ্িত 
হইয়াছিল । 

একদিন তিনি শুনিলেন যে কাঙ্গীতে 
অল্প মলো চাউল পাওয়া যাইতেছে । অমনি 
তাহার £তাগণ ছুটিল-তিনি নিজের লোক 
জন দিয়, নিজের নৌকায় কাশী হইতে 
চাউল আনাইয়া তথাকার খরিদ দরে 
আজিয়াবাদে বিক্রয় করিতে লাগিলেন । 
প্রতি মাসে তিনবার কক্দিয়া চাউল আমিভে 
লাগিল । এদিকে মহম্মদরেজা খন] তখন 
মুশিদাবাদ বন্দরের তওুলপূর্ণ তরণী লুণ্ঠন 
করিতেছিলেন। যখন কোম্পানী বাহাদুরের 
তহশিলদারগণ জ্ঞানান্ধ হইয়া গ্রাজাদিগকে 
ধবংস করিতেছিলেন, 1 যখন মহন্মদরেজা খ" 
»রকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া সরফরাজ 
হইতেছিলেন এবং সর্বদা জানাইতেছিলেন 
যে রাজস্ব আদায়ে তাহার বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য 
নাই £ বরং সেই ভীষণ দুর্বংসরেও ৭৬ 
সালের রাজস্বভার কড়ায় গঞ্ডায আধার 
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১০ম সংখ্যা । ] 


স্পা পপটািশিটি 


করিতেছিলেন *-যখন রে) খা বেশ 
বুঝিতেছিলেন €য কোম্পানীর সমুদগ্ধি রাজস্ব 
আদায় করিয়া লইলে স্বর্গভলা বঙ্গভূমি 
জাহান্নমে যাইবে এবং প্রজাবর্গ পব্স পাপ্য 
হইবে, তবুও ন্যায্য রাজন্ব ত লাদায় করিতেই 
ছিলেন বরং তাহার উপর শতকর। দশ 
টাকা করিয়া অধিক আদায় করিলেন-- 
তখন মহারাজা সিতাবরাক্স ইংলগ্েখরকে 
লিখিয়াছিলেন $-- 

“মহারাজাধিবাজেব রাঁজন্দ ১১ মাস 
আদায় হয় নাই, ইহা শুনিরা আপনি বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়াছেন; আমি এ সন্বাদে 
একান্ত বিশ্মিত হইয়াছি। দাঁদদিগের 
নিতান্ত অনিষ্টকর এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ 
মিথা, ইহা যে আজ আমি প্রদ্ূুর সমঙ্গে 
নিবেদন করিবার শ্থযোগ পাইয়ছি তাহা 
নিরতিশয় সুখের কারণ | হিসাব নিকাশের 
সরকারি কাগজ পর আমি সম্প্রতি মুশিদা- 
বাদ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি; সে সমুদয় 
অন্রসহ প্রেরিত হইল । সেই সকল কাগন্দপত্র 
পর্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে যে ৫ 
মাসের রজন্ব বাকি পড়িয়াছে, ১১ মাসের 
নহে, এবং প্রভু যে সেইজন্য আমাদিগকে 
কঠিন ভাষায় তিরক্কার করিয়াছেন আমরা 
সে তিরস্কারেরও ধোগা নহি । 

'রাজসিংহাসন ধাহাদ্িগকে দাখিলা দিয়া 
থাকেন, তাহারা যদি রাজন্য প্রদ্দান 
করিতে বিলম্ষ করেন তাহাতে আমাদের 


৮০৯০১ পা 
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মন্বম্তরের পরিশিষ্ট । 





৫২৩ 


শাপলার 


অপবাধ ক? তহবিলের অবস্থা বিবেচনান্ 
আমি সর্দাই রাঁজসিংহাসনের প্রাপ্য মথ! 
সময়ে দিবারই চেষ্টা করি। এ বৎসর রাজদ্ব 
যে কিছু মধিক পরিমাণে বাকি পড়িক়াছে, 
সে সম্বন্ধে স্মামাদের অনেক কথ! আছে- 
প্র সে সমুদয় অবগত আছেন। 

“দীর্ঘকাল-স্থায়ী দাকণ অনাবুষ্টিতে এ 
গদেশের অণধকাণশ স্থল উতসনে গিয়াছে । 
কেবল যে বাংসবিক ফললই বিনই হইয়াছে 
তাহা নহে-কর্ষণীয় ক্ষোব্র গুলিও আর 
আবাদেব যোগা নাই। ইহার ফলে ছুিক্ষ 
এবং যু মাপিয়া উপস্থিত। এই সকল কাঁর- 
ণেই রাজন্নও কমিয়'গিরাছে এবং তহবিলের 
অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে) কিন্ত 
আমাদের বায়ভার কমে নাই, পুর্ব মতই 
আছে । খুব ছিসাব করিয়া চলিয়া ও আমরা 
আর সে ভাব বহন কবিতে পারিতেছি না। 
এমন অবস্থায় রাজসিংহানের প্রাপা পৌছিতে 
যদি কিছু বিলম্ব ঘটে তাহা হইল্রে, আমা- 
দিগের অক্ষমতা বা কোন ছরভিসন্ষিই যে 
সেই বিলম্বের হেতু 'একপ কথা মনে করা 
প্রভৃব পক্ষে সঙ্গত নহে; কারণ, কেধল 
দায়ে পড়িয়াই 'এই বিলম্ব ঘটতেছে। ইহা 
স্থির নিশ্চয় যে প্র্ুর স্থবিধা ও সর্ব বিষঙ্কে 
তুষ্ট সাধন জন্য আমরা সর্ধদাই যথাশক্কি 
যই্ ক্র পস্থুচ আছি। 1 

হন) 4প হব পিংহাসনতলে মহারাজা 


সিভাবধাদের শিবেদনের প্রতি অক্ষরে শবে 


2 51716, 11770. 
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৫২৪ 


সস 


তেজ, থে শিভীকঠা ফুটিয়। রহিপছে- 
সহম্মপ্ধ রেজার্গাব তাহ! ছিল বলিক্া বোধ 
হয়না। উদ্ধত পত্রের প্রতি ছত্রেপেশর 
ছূর্দশাগ্রস্ত ক্ষুধিত পীড়িত প্রজাদিগের জন্য 
যে প্রশান্ত সমবেদন। কাদিয়া ফিরিতেছে, 
রেজার জদয়ে কি তাহা ছিল? মহারাজ! 
সিতাব রায় কি কোন দিনও কলকাতার 
কৌন্দীলে জানাইয়াছিলেন যে দেশের 
অবন্ত। নিতান্ত শোচনীয় বটে, কিন্ত ষোল 
আনা রাজস্ব আদায় করিতে আমার শৈগিলা 
নাই! তবুও বাংলার প্রাচীন বিখাত 
এ্রতিহাসিক বলিগীছেননাপিরবন্তী আন্থে 
দ্রশশিত হইব, দে কালের অবস্থার বত দোষ, 
রেজার্থার তত অধিক নহে ।” প্রবীণের 
কথাই সতা হউক । স্* ট 

মহম্মদ রেজা! খা এবং 
রায় একই কালে এদেশের 
তরণ করিয়াছিলেন কিনব 
আর এক জন দেবতা বহিয়্া ইতিহাসে 





মহারাজা দিতাঁ 
কন্মভূমিতে অব- 
এক জন দানব 


বচাদশর্ন । 





[৮ম নর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 





থাত। সেই ইতিহাসই আবার সাশ্রুনম্ননে 
বলিতেছে যে হুষ্টবুদ্ধি ইংরাজ জন্‌ গ্রেহামের 
শঠতায় মহারাজা পিতাব রায় মহম্মদ 
রেজাখশী।র সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন ! 
জন্‌ গ্রেহাম ম€শম্মপর রেজার বন্ধু 
ছিলেন। তিনি দেখিলেন বেন্রা খেকে বন্দী 
করিবার জন্য তাহ'রই উপর আদেশ আপি- 
যাছে-__সে আদেশ অবহেল! করিবার শক্তি 
তাহার ছিল না। রেজার্খাকে রক্ষা করি- 
বার জগ্ত তিনি নানাবিধ চেষ্টা করিলেন? 
সফল চেষ্টাই যখন বিফল হইয়া গেল তখন 
তিনি আপনার চ'রত্র প্রকাশ করিয়া ফেলি- 
লেন! তিনি জাটিতেন যে রেজাখা সিতাব 
রায়ের উপর নিতান্ত বিরক্ত । রেজাখ। 
পদচাত হইয়া কাবারদ্ধ থাকিয়া অপমানিত 
হইবেন আর তাহারই শক্র সিতাবরাস 
তখনও আজিয়ার্াদের গর্দতৈে গৌরবে 
সম্ঘংম বপিয়া থাকিবেন--ইহ! কখনই হইতে 


পাবে না। মহন্ম্দ রেজখাও 


যেখানে, 





টি শী লি স্পা পাট সিসি আও পাপা লাশ শী শি শীট শশী 





স্পা সালা 





সপাশিিপীর্শিট 
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* ব্জালার নবাবী জ।মপ ।** 


১০ম সংখ্যা । ] 


মহারাজা 'সতাববায়কেও তথাঠেই যাইত 
হইবে! এই নিদ।রুণ বন্ধুবা সল্য মহাপাজার 
সর্বনাশ সাধন করিপ। 

বিলাত হইতে কেবল রেজাখাকে বন্দী 
করিবার আদেশ আপিয়াছিল-_-দে আদেশ- 
পত্রে সিতাবরায় সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল 
না। গ্রেহাম সাহেব ভাবিলেন তাহার 
উপায় আমি করিতেছি । তিনি কলিকাতায় 
এক থানি পত্র লিখিলেন। কি লিখিলেন 
তাহা তিনিই জ'নিতেন। কিন্তু তাহারই 
ফলে মহারাজা সিতাবরাঁয়কে ও বন্দী ভাবে 
কলিকাতায় পাঠাইবার আদেশ হইল ।* 

যিনি ইংরাজের মঙ্গল কামনায়, ইংরাজের 
যুদ্ধে, ইংরাজের 'সন্ধিসংঘটনে প্রাণপাত 
করিয়ছিলেন, যাহার গুণে সেকালের 
ইংরাজ সম্প্রদায় তাহাকে শ্রন্ধা করিতেন_- 
সম্মান করিতেন- আজ সেই মহাঁরাজ। 
সিতাব রায় এক জন নগণা ইংরাজব্যাপারীর 
দ্বণিত শঠতাপ্প আপনার বজরার মধ্যে অব- 
রুদ্ধ হইয়। বিচারের জন্ত কলিকাতায় প্রেরিত 
হইলেন ! ইহারই নাম বিধিলিপি ! 

লাঞ্চিত মহারাজ! শেষে কলিকাতায় 
আদিলেন। ছুই মাস মধ্যে, বিনাবিচারেই 
তাহার কর্ম্চ্যতির আদেশ হুইয়া গেল! 
কোম্পানীর ঘোষণ।পত্র বজগন্ভীরম্বরে ডাকিয়া 
কহিল-_“সরকারের রাজস্ব বিভাগের দে ও- 
যান মহারাজা! সিতাব রায় কর্মচাত হইকা- 
ছেন। আজিয়াবাদের ইংযাজ কৌন্দীল 


মনন্তরের পরিশিষ্ট । 


বিচার 


৫২৫ 


এখন হইতে তাহার স্থান গ্রহণ কারবেন। 
রাজস্ব বিভাগের কর্চারগণ এখন হইতে 
তীন্পীলের আদেশ অ লম্বনে কার্ষয সম্পা- 
দন করিবেন। কিন্ধ মহ'রাজা সিতাব রায় 
নিজামতির কার্ধা পরিদশন পদে 'পাকা? 
হইলেন। সেবিভাগের কর্দচারীগণ এখন 
হইতে মহারাজার আজ্ঞায় কার্ধয করিবেন 
রেজা খা কিন্তু কোম্পানী বাহাহুরের নিকট 
এই অন্কগ্রহ পান নাই। 

মহারাজা ঘ্বণায় লজ্জায় অপমানে মৃতবৎ 
হইলেন। 
তিনি ইংরাজের হস্তে একপ পুরস্কার আশ! 
করেন নাই! কোম্পানী বাহাদুর আদেশ 
করিলেন যে রেজাখা ও সিতাবরায়ের 
স্বতগ্ন দিনে হইবে। যাহাতে 
একজনের জবাব শুনয়া আর একজন 
তাহার সমাগত একটা কৈফিয়ং গড়িয়া 
তুলিতে না পারেন এই উদ্দেশ্তেই উক্ত 
প্রকার আদেশ প্রকাশ করা হ্ইয়াছিল। 
তিনি সর্ববিষয়ে নিপ্দোধী ছিলেন। দীর্ঘ এক 
বৎসরের বিচারে ও বিবেচনায় কোম্পানী 
বাহাহ্ুর স্থির করিলেন যে মহারাজা সিতাব- 
রায় সম্পুর্ণ নিদ্দোধী। তিনি সগৌরবে 
মুক্তিলাভ করিলেন। 

পুনরায় সরকার বাহাছরের ঘোষণ! পক্ত 
কহিল--কোন কারণ বশতঃ (1) মহারাজা 
সিতাবরায়ের সাধুতা সম্বন্ধে কলিকাতার 
কৌন্দীলের এবং বিলাতের প্রধান কর্তা" 
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স্প্ীশাশিটিটিটি সপাশাশশীটিশী 


দিগের লন্দেহ জন্মিয়াছিল ৷ কিন্তু দীর্ঘকালের 
তীক্ষ পৰীক্ষায় জানা গেল যে দে সন্দেহ 
ভিন্তিহীন। নে অগ্রি-পরীক্ষায় কেবল 
মহারাজার সাধুতা, ই-রাজের প্রতি অন্নরাগ 
এসং ইংরাজের কর্দে একান্ত উতৎ্সাতই 
প্রকাশ পাইয়াছে। ইত্বাজর হস্তে তিনি 
যে কাঠাব বাবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা 
নিভান্ত অন্তায়ই ভইয়াছে । তিনি ই*রাজেব 
যে সকল অমল্য উপকার কবিয়াছেন 
তাহাতে সে কঠোর বাবহার সর্ব বিষয়ে 
অনুপযোগী হইয়াছে 1* 

ইংরাজ বাহাদবর দ্ঃখিত হইলেন বটে 
এব* মহারাজার গৌরব-বুদ্ধি মানসে ভাহাকে 





০০ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৫। 


একটা খেলাত্‌ প্রদান করিলেন; একটা 
হস্তি ও কতকগুলি মুশি মুক্তা উপঢৌকন 
দিয়া ই“রাজ ঠ্রাহার সম্মান বুৰ্ধি করিলেন 
এবং পুনরায় তাহারই হস্তে আজিয়াবাদের 
রাজন্ব বিভাগের কার্মাভার অর্পণ করিতে ও 
কুষ্টিত হইলেন না, কিন্তু মহারাজ! পিতাব- 
রায়েব জদয় ভাঞ্গিয়। গির়াছিল ; এই সকল 
পুরঙ্কার লাভ করিয়াও ভিনি হৃদয়ের বিষম 
ক্ষত শিলাউতে পারিলেন না, অল্পকাল 
মধোই দাকণ পীডাঁযর় আক্রান্ত হইয়া 
শক্রতাও মিত্রতা হইতে রক্ষা পাঁইলেন-_ 
কোম্পানীর প্রদত্ত পুরস্কার গ্রেহাম সাহেবের 
কীর্ডি-চিহ্ স্বরূপ ধরাতলে পড়িয়া রহিল | 


শ্রী £-_ 


3 


নীল-কণ্ঠ । 
( উপন্যাল) 


খা বাবুদের প্রবীণ দেওয়ান নীলকণ 
বন্দোপাধ্যায় ত্বাহাৰক অবগুগনাবুতা 
পরিবেশন নিরতা, যুবতী গৃহিণী, আীমতী 
ষোড়শী বাঁলাকে সন্বে!ধন করিয়া বলিলেন, 
“আরে,ছি”, তুমি যে হাসালে, মন্মথের নিকট 
আবার লঙ্জ1 1” ষোড়শী এই কথায় যেন 
আরও একটু সঙ্কুচিত হইল, তাহার সেই 
মুণাল-নিন্দিত, চম্পক-গৌর কর-ধৃত রজত- 
অন্নপান্রশোতিত পুষ্পিতা-দেহ-লতাখানি 
একটু কাপিয়়া উঠিল! বেচাবী তখন 
ত্রস্তে আত্ম সম্বরণ করিয়া অন্ন পাত্র শ্ব'মীর 
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সশ্বুখে রাখিয়া কুন্দদস্তে অধর টিপিয়ীা, 
অবগুঠন মধ্য হইতে, তাহার প্রতি এক 
বিশাল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল! কিন্তু বুদ্ধ 
স্বামী মহাশয় তখন সন্মুখস্থিত-স্ুশোঁভি ত-অন্র- 
বানের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে- 
ছিলেন, কাজেই সে বাণে তাহাকে আহত 
করিতে পারিল না! হ্তিক সেই মুহূর্তে মম্মথ 
মুখ তুলিয়া, নীলককে কি বলিতে যাঁইতে- 
ছিলেন, যোডশীর সেই সম্মোহন-নয়ন-বিশিধ, 
তাহারই নয়নে পড়িল! ষোড়শী অপ্রতিভ 
হইয়া মুখ ফিরাইয়া, মস্থরগমনে চলিয়া! গেল 


চি 





১০ম সংখ্যা । ] 


তপ্ত কাঞ্চন-নিভ সে সুলর্ণ, সুচারু-বস্ত্রাবরণ 
ভেদ করিয়া ফুটয়া বাহির হইতেছল। 
পুরাকাল হইতে, ভুবন মোহিনী যোডশী 
অন্নপুর্ণারা বুঝি বৃদ্ধেরই অঙ্কগতাঁ হইতে 
ভাল বাসেন! 

আহারাদি শেষ হওয়া পর নীলকণ 
মন্মথকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, 
যাও ভায়া তোমার নূতন ঠান্‌ দিদির কাছ 
ইডে পান নিয়ে এস!” মন্মথ একটু 
ইতশ্ততঃ করিতেছিলেন, বুদ্ধ আবার 
কৌতুক করিয়া বলিলেন, “তোমার 9 লক্জা 
হলো নাকি? রাঙ্গাবটয়েব কথা কি 
ভূলে গেলে” বলিতে বলিতে বৃদ্ধেব যেন 
কিছু ভাবাস্তর হইল, কোন্‌ দিনের একট! 
পুরাতন স্ুখ-স্বৃতি যেন ঠাহার জদয়তন্বীকে 
সহসা আহত কবিল! কিন্তু নালকণ 
নিমেষে আবাব আনম্মসন্বরণ কবিয়া লই- 
লেন, মন্সঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 
“আমি বলচি, তা আর ভয় কেন, যাও” 
বলিয়া একটু হাসিলেন। মন্মথ তথন 
অগত্যা তাহার মন্মথ-নিন্দিত, কুমার- 
স্ুলত-সুকুমার সৌন্দর্ধ্য-কিরণ ৰিকীর্ণ করিতে 
করিতে গৃহ্মধ্যে যথায় সম্মুখে পানের 
বাট রাখিয়া অব গুঠিতা ঠান্‌ দিদি দীডাইয়া, 
সেইখানে গেলেন । মন্সথ ষোড়শীর সম্মুখে 
প্রণত হইলেন, দূর 'হইতে নীলকণ 
পত্ভীকে বলিলেন “নাতিকে আশীর্বাদ 
কর্লেনা ?” ষোড়শী তথন হালিমুখে পানের- 
ডিবাটী সরাইয়া দিল, ডিবা সরাঁইতে 
যাইয়া তাহার অবগুঠ্ঠন "একটু সরিয়া 
গেল! সেই সময় মন আর একবার 
লে রাহু-মুক্ত বদন-চন্ত্র দর্শন কনিলেন, 


নীল-কণ। 


৫৭ 


শ্াশীাশীশীশীি পপি 


আর একবার তাহার যুগল আখি, ছুটী 
সলঙ্ঞ আখির সহিত মিলিল। 

যোডশ্বাক তখন কার্ধ্যান্তরে যাইতে 
দেখিয়া নীলকণ্ঠ গৃহিণীর প্রতি, একটা 
বিদ্রপেখ ক্ষুদ্র-বাণ প্রয়োগ করিবার লোভ 
সম্ধরণ করিতে পারলেন না! বুদ্ধ সহজে 
রসের সাগর, আজ আবার সে সাগরে 
জোয়ার বহিয়াছে। তামাস।টী এই, “বলি 
ত পান দিলে, কিন্তু পুরাতনে 
অযতন কেন, আামাব “ছেঁচা,, কই 17, 

“ছেঁটা বিজ্ঞান”? বোধ হয় সকল পাঠক 
পাঠিকাব জানা নাই! দন্তহীন নীলক 
তাশুল চর্বণে অশক্ত হইলেও তান্ুল- 
রসে বঞ্চিত হইবার বাসনা রাখিতেন না 
তাই তাহার জন্ত পান সজিয়া হ মাল- 
দিস্তায় ছেচিন্া দিতে হয়। তারই নাম 
€ছেঁচ।,? তৰ্ণী ভাব্যা আঁমতী ষোড়শী স্বহন্তে 
প্রঙাহ বৃদ্ধক “ছেচিরা দেন,” আর বুদ্ধ 
দুটা বেলায় আহারাস্তে নিমীলিতপ্রায় চক্ষে 
স্থরভি-তাঅকুটের ধুম সযোগে এই তান্ুল- 
রম গলাধঃকরৰণ করেন । 

কিন্ত এইখানে একটু রসভঙ্গ করিতে 
হইতেছে, আগেকার গোটা কতক কথা 
এখন বলিবার প্রয়োজন । 


নাত্িকে 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বল্লভ পুরের খা বাবুরা বড় জমীদার। 
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধায় স্থদীর্থ চত্বারিংশবর্ষ 
এই সংসারের কার্ষ্যে সংস্ষ্ট, এবং ত্রিশ 
বংসর “এক কলমে” অপ্রতিহত প্রভাবে 
“দেওয়ানী” * করিয়া আলিতেছেন, বলিতে 


৫২৮ 


কি ভাহারই বুদ্ধি কৌশলে ও যত্তে এ ছ্লেটের 
এত উন্নতি! রায় রামেশ্বর খ। বাহাছুব 
যে প্রায় বাহাঢর” উপাধি পাইয়াছিলেন 
তাও কেবল দেওয়ান নীলকঞ্চের কার্ধা 
প্রণালীর গুণে, প্রজার দুঃখ বিমোচন, 
দ্ুডিক্ষ দমনে, সাধারণের হিত সাধনে, 
তিনি স্বেস্ছা-প্রণোদিত হইয়া মুক্তহস্তে বায় 
করিতেন। এ সকল কাৌত্ির প্রতি 
গবর্ণমেন্ট উপেক্ষা প্রদর্শন কৰবেন নাই। 
বিনা চেষ্টায়, বিনা যন্ত্রে, রামেশ্বর বাবু পরায় 


বাহাদ্ুর” উপাধি পাইয়াছিলন! রার 
বাহাদুর নীলককে অকপট [চিন্তে বিশ্বাস 
করিছতন, পরের উপর এতটা নির্ভর 
একালের কেহ বড করে না। পিতার 


আমলের কর্শাচারী বণিয়া রাস বাহাছর 
নীলকগ্ঠকে খুড়া সম্বোধন করিতেন, কেবল 
সন্বাধন নহে, পিভবা জ্ঞানে যথেচিত 
সন্মান ও করি.তন্‌, তাহার শিজেব যে খরচের 
প্রয়োজন হইত, তাহাও ডিনি বালকের 
হ্যায় দেদ্যান খুড়ার নিকট চাহিতেন, 
ভ্রমেও কখন তাহার প্রতি হুকুম জারী 
করিতেন না। নির্জে কেবণ সর্গীত- 
চচ্চায় ও দেশ ভ্রমণে দিন কাটাইতেন। 

এতট! বিশ্বাসের এতটা নির্ভরতার 
কারণও যথেষ্ট ছিল, নীলকণ্ঠের সততা, 
চরিত্রের নিম্মলতা, ধর্মে একাগ্রতা, দেশ- 
প্রসিদ্ধ! পরম শক্রতেও তাহার এ গুণ- 
গ্রামের সুখ্যাতি না কতিয়া' থাকিতে 
পারিত না। 

এইন্ূপে নীলকর দিন বেশ স্ুথে 
শীস্তিতে কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা পঞ্চাশ 
বৎসর বন্ধসে তাহার সুশীলা পত্রী তাঁহাকে 


বদরশনি | 


[ ৮ম বর্ষ, মাঁথ, ১৩১৫। 





অকুল সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া, ইহধাম ত্যাগ 
করিয়া! গেলেন, নীলকঠের গৃহ অন্ধকার 
হইল, বুদ্ধ বয়সে পত্রী-বিয়োগ-যন্ত্ণা বড় 
অসহনীয়! বৈষ্ণব কবি প্রণস্থিণীকে_- 
শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা 
বরিষার ছত্র.পিয়! দরিয়ার না) 

বলিয়া আদর করিয়াছেন, এ স্ততি সকলের 
পক্ষে সর্বথা সত্য কিনা জানি না। কিন্ত 
বৃদ্ধের পক্ষে ইহা নিগুঢ় সতা! বৃদ্ধ বয়সে 
এই “না” হারাইয়া নীলকণ সংসার 
দরিরার “হাবুডুবু” খাইতে লাগিলেন, “ন 
গৃহং গৃহমিতাযান্ঃ গৃহিণী গৃহমুচাতে” তবে 
আর এখন কিসের গৃহধর্ম, অপত্যহীন 
নীলকঞ্ঠ তখন স্থির করিলেন শাস্ত্রের 
বচনই মাঁনিতে হইবে, পপঞ্চাশোর্ধং বনং 
ব্রজেৎ1” ক্রমে নীলকণ্ের এ সংকল্প 
রায় বাহাদুরের কর্ণেও উঠিল! রায় 
বাহাদুর তখন দেওয়ান খুড়ার শূন্ত-গৃহ পূর্ণ 
করিতে প্রয়ামী হইলেন। প্রথমতঃ খুড়! 
মহাশয় কিছুতেই একার্যে সম্মত হন নাই। 
«এ বয়সে আর কেন?” কিন্তু শেষে অনেক 
যুক্তিতকে অনুরোধে, উপরোধে, খুড়া আবার 
নূতন দার-পরিগ্রহ করিয়া রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন । নীলকণ্ঠ ধনে, 
মানে, জনে, কুলে শীলে, কিসে কম? 
কেবল “কিঞ্চিত্বরে ' দোষ,” কিন্তু একে 
পুকুষ, তায় কুলীন, সে দোষ ত ধর্তবাই নহে, 
নীলকণ্ঠ কিন্তু শেষ পর্য্স্ত একটা আপত্তি 
করিয়াছিলেন, “এ বিবাহে ফোনরূপ 
ধুমধাম.করা হইবে না। গোপনে গোপনে 
কোন প্রকারে এ কার্য সম্পন্র ফরিতে 
হইবে। “বিলক্ষণ, তাহলে খুড়াঁর শাশুড়ী 


১০ম সংখ্যা |] 


মন ভূলিবে কেন” বলিয়। রায় বাহাছপ্ত সে 
সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, স্বস্নং 
বর কর্তী! হইজ্বা বামন বাহাদুর মহা আঁড়ম্বরে 
দেওয়ান খুড়ার বিবাহ দিয়া আনিলেন, 
বিবাহ-সভায় বৈধাহিকব পপিহার বসকে 
লইবে প্রশ্ন উঠিলে, বায় মহ্াশম্ম--"এই থে 
আমি, ববের বাবা উপস্থিত বলিয়া গম্থীর- 
ভাবে দাড়াইয়া উঠিল্ন-__সভা মঞ্চ উচ্চহান্টে 
মুখরিত হইয়া উঠ্িল। রায় বাহাদুর সে বৎসর 
পরগণায় গিয়া যত টাক] নজর পাইয়াছিলেন, 
সে সমস্তই এ বিবাহে বায় করিলেন । এ 
বিবাহে বিবিধ বিধানে এতটা সমারোহ হইয়া 
গেল যে, নীলকণ্ঠের প্রথমটীতে এবং 
কাহার উর্ধতন চতর্দশ পুরুষের তিপ্লাটা 
বিবাহতেও ইহার এক আনা রকমের বাস 
হয় নাই । 

বিবাহে এতটা খরচ পত্র করায়, নীলক 
বড়ই অপ্রতিভ * হইন্নাছিতেন, তিনি 


এ সম্বন্ধে কত দিন রায় বাচাদুরকে কত * 


বলকমে অনুযোগ করিতেন, নিজেকে 5 গালি 
দিতে ছাড়িতেন না। একদিন নীলকণ্ঠ 
রায় বাহারকে বলিভেছিলেন বাবাজী 
লোকে আজ কাল তোমাক অমুক রাজার 
বাপের সহিত তুলনা দের ! 

বলায় বা-কেন বাপু! 

খুড়া--তা বুঝি জান না, সেই রাজা 
বিড়ালের বিবাহে ষাট হ।জার থরচ করে 
ছিলেন । 

রায়--তাতে তাঁর বাপের সঙ্গে আমার 
তুলনা কেন? 

খুড়া-_শুনইত, একদিন এর রাজা তার 
গ্যালিকার নিকট এই বিড়ালের বিবাহের 
ধূম ধাঁমেন্স কথ! তুলির!-_বড় বড়াই করিতে- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার শ্তালিকা একটু 
অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, এ 
আবার ভারি কথ! আমার দিদির শ্বশুর 
মহাশয় এক বীদরের বিচ্কেতেই এক লাক 
টাকা খরচ করেছিলেন,_-রাজা প্রথমে 
রূহশ্তটা তলাইক়! বুঝেন নাই, মিছে কথা 


৬ 


নীলকঞ। 


£২৭৯ 


বলিয়া উডাঁইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
শ্তালিঝ্টারত্বের অধর বিদ্রপের চাপা ভাষি 
দেখিয়া, শেষে অপ্রতিভ হইন্া হাসিয়া উঠি! 
শ্তালিকার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন । 

রাজার শ্টালিকাব এই পরিহাসের মুল 
কথাটা আনেকেই জানেন না কিন্তু অমুক 
রাজার বাপবাদরেব বিয়েতে যে এক লাখ 
টাকা খরচ করে ছিলেন এ কথাটা একটা 
প্রবাদের মত হনয় দাড়িয়েছে! এইজন্টেই 
তোমার খু ঢার বিনের কথায় তোমাকে দেই 
রাজার বাঁপের সঙ্গে তুলনা দিচ্চে !” 

রায় বাহাদ্তর “খুড়ো কি বলে বাপু,” 
বলিয়া কথাটা চাপা দিতেন । 

এইবপ প্রায়ই চলিত। 

কিন্ত রাঁর বাহার এত টাকা বুখাক় 
বায় হয় নাই, আর নব বর্ধর পিতা মাতাও 
কন্ত।র “বোড়শী” নাম করণ বুথায় করেন 
নাই, কুলীনের ঘরে “ধোড়শা” পাওয়া কঠিন 
নহে সত্য কিন্তু তেমন স্থন্দরী “ম্োড়ণী” 
লাখে এক! 

নীলকণ্ তখন আবার নুতন করিয়া 
সন্নার পাতিলেন, মে গুহ-অরণ্য আবার 
উদ্দানে পরিণত হইল! বুদ্ধ তখন পুনশ্চ 
যুবার উৎসাহে কদ্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
রায় বাভাদ'রর উদ্দেশ্য সিন্গ হইল, এখন 
তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে, দেশ ভ্রমণে ও 
সঙ্গীত চঙ্চ!র মনানিতবশ করিতে পাণ্পেন, 
কিন্তু বড় আঁধক দিনের জন্য নহে, দেশ- 
ভ্রমণপ্রিয় রায় বাহাহ্ুরের সহসা সেই মহা 
দেশ হইতে ডাঁক আসিল। মাত্র পয়তাল্লিশ 
বৎসর বরসে তিনি মহা প্রস্তান করিলেন, 
অন্তিম সময়ে গঞ্গাতীরে একবিংশবষীয় পুত্র 
মন্মধকে নীলকণ্ঠেব হস্তে সমর্পণ করিস্বা, 
রায় বাহাহ্র রুদ্ধপ্রায় কে বলিয়/ছি.লন 
খুড়ো আঁমিত চলিলাম, মন্মথ রহিল 
ইহাকে জীবন থাকিকে পরিত্যাগ করিও 
না।” নীলক তখন শোকে বড় কাতর, 
প্রথমে মে কথার কোন উত্তর করিলেন 
ন|। কিন্ত রাক্ম বাহাদুর বার বার পীড়াপীত্ি 





৫৩৪ 
করিতে লাগিলেন, শেষ সেই গঙ্গাতীরে 
নীলকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিলেন আজীবন, তিনি 


মন্মথকে তাগ করিবেন না! তখন নি শ্ন্ত 


বঙদর্শন | 


[ ৮ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৫। 


হইয়া মন্মথকে খুড়ার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, 
রামেশ্বর এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। 
ক্রমশ 





নবযুগের উত্নব। * 


উরস সস ্রসপ আনত ওটি ০০০০ পাজি 


নিজের অসম্পর্ণ ভার মন্ধা সম্পর্ণ মতাকে 


অবিক্গার কবাভ সময় লাঁগ। আমরা যে 
যথার্থ কি, আমরা ঘেকি কবচি, তার পরি" 
ণামকি, তার ভাতপন্য কি, সেইটি স্পষ্ট 


বোঝা, সহজ কথা নয়। 

বালক নিজেকে ঘ'রর ছেলে বলেই 
জান। তার ঘরের সন্গন্গকেই সে চব্ম 
সম্বন্ধ বলেজ্ঞান করে । সেজানে না সে 
ঘরের চেয়ে অনক বড় সে জানে না, 
মানব জীবনে সকঙেল চেয়ে বড সদন্ধ তার 
ঘরের বাইরেই । 

সে মানুষ ক্রতরাং সে সমস্ত মানবের | 
সেযদি ফল হয়ত ব তাঁব বাপ মা কেবল 
বুস্থুমার ; সমক্ত মানববুক্ষের সঙ্গে একেবারে 
শিকড় থেকে ডাল পযন্ত তার মজ্জীগত 
যেগ। 

কিন্থ সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, 
সে যে মানব, একথা শিশু অনেক দিন 
পযন্ত একেবারেই জানে না। তণু একথা 
একদিন তাকে জানতেই হবে যে, ঘর তাকে 
ঘন্র মধ্যেই সম্পূর্ণ মাগ্সসাৎ কববার জন্তে 
পালন কব্চে না--সে মানবলমাজের ভান্তেই 
বেড় উঠচে। 

আমর আজ পঞ্চ/শ বৎসরের উদ্ধকাল 
এই ১১ই মাঘের উত্সব করে আস্চি। 
আমরা কি কর্চি, এ উত্সব কিসের উত্সব, 
সেকথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে) 
আর বিলম্ব করলে চলবে না। 

আমরা মনে করছিলুম আমাদের এই 
উৎসব ব্রা্গসমাজের উৎসব । ব্রাহ্গসম্প্রদায়ের 
লোকেরা তাদের সন্বৎসরের [_ ক্রাস্তি 


সা পা সপ স্প শপ পপ কা ৮ িোশিশাশাশাশিতিগ 





+ গত মাঘোৎদবের রাজিতে ছু রবান্্রনাথ ঠ। 'কুর মহ(শর কর্তৃক পঠি5। 


-স্ল্দ শ শিশশীপিস্পাশ শশী পপি 


9 অবনসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসঙ্ন 
দেবেন, তাদের ক্ষয়গ্রস্ত জীংনের ক্ষতিপুরণ 
করবেন, প্রতিদিনের মঞ্চিত মলিণতা ধৌত 
করে শেবেন; মভোতংসবঙ্ষেরে চিরনবীনতার 
যে অমৃত উত্স আছে তারি জল পান কর- 
বেন এবং তাতেই স্নান করে নবজ্জীবনে 
সদেজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন। 

এহ লাভ এই আনশ ব্রা্গপমাজ উৎসবের 
থেকে গ্রহণ যদি কবতে পারেন তবে ত্রাহ্গ 
স্রদায় ধন্য ভবেন কিন্ত এই টুকুতেই উৎ- 
সাবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে 
পাবিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাঙ্গ- 
সগান্জর চেয়ে অনেক বড়। এমন কি, 
একে যদি ভারতবর্ষের উত্সব বলি তাহলেও 
একে ছোট কথা হবে। 

আমি বলচি আমাদের এই 
সমাজের উংসব। একদা যদি সম্পূর্ণ 
গ্রাতাগের সর্জে আজ না বলতে পারি 
তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দুর হবে মা; তাহলে 
এই উৎসবের এশ্বর্য।ভাপ্ডাব মামাদের কাছে 
সম্পূণ উন্মুন্ু হখে না) আমর' ঠিক জেনে 
যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহত হয়েছি। 

আমাদের উৎসবকে ব্রঙ্গাংসব বলব 
কিন্ত ব্রান্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে 
নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সতাম্‌ তার 
আলোকে এই উতমবকে সমস্ত পৃথিবীতে 
আজ প্রপারিত করে দেখব; আমাদের 
এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; 
এর ক্ষুদ্রতা নেই। 

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবলে 
দাড়িয়ে বলেছিলেন-- 


উত্সব মানব 





১ম সংখ্যা । ) 


পশৃন্বস্থ বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রা আ যে 
দিব্যধামানি তশ্থ,-- 
বেদাহমেত; পুরুষং মহান্তং আদিত,বর্ণং 
তমপঃ পর্স্তাত” 
হে অমুতের পুরগণ যার! দ্িব্ধামে আছ 
সকলে শোন--আমি জ্োতি'়ন মহান্‌ 
পুরুষকে জেনেছি। 
প্রনীপ আপনার আলোককে কেবল 
আপন|প মধ্য গোপন করে রাখত 
পারে না। মভান্তম্‌ পুক্বং-মহান্‌ পুঞ্যকে 
মহৎ সতাকে যাবা পেয়েছেন তার! আর ৩ 
দরজা বন্ধ করে থাকৃতে পারেন না; এক 
মুহর্তেহ তারা একেবারে বিশ্বশোকের মাঝ- 
খানে এস দাড়ান) নিতাকাল তা দর 
কণ্ঠ*ক আশ্রগ করে আপন মহাথাণী ঘে'ষ 1 
করেন) দিবাধামেকে তারা ইহাদের 
চারি'দকেই প্রন] রা দেখেন; আর, যে 
মানষের মুখেহ ঘষ্টপাত করেন, সে মৃখই 
হোক আর রি হোক, সে রাঙ্গচক্রগ্া 
হোক্‌ আর দীন দরিদ্রই হোক, আঅমুতির 
পুর বুল তার পরিচয় গ্রাণ্ড হন। 
মেই যেদিন, ভারতবণ্যর তপোঁধনে 
অনন্তের বার্তী এসে পৌচেছিল, সে পিন 
ভারতবর্ষ আপনাকে দিবাধাম ধলে জান্‌ 
তেন, সেদন তিনি অমুতের পুত্র-দর সভায় 
অমৃভমন্ত্ব উচ্চারণ করেছিলেন; সে দিন 
তিনি বলেছি'লন _- 
“যন্ত্র সর্বাণথি ভূতানি আত্মন্যেবান্থুপশ্যতি, 
সব্বভূতেষু চাত্সানং ততো নবিক্র গুপসতেটি 
যিনি সব্বভূতকেই পরমাস্মার মধ্যে এবং 
পরমাত্মাকে সর্কভূতের মধো দেখেন তিনি 
কাডকেই আর ঘ্বণা করেন না। 
ভারতবর্ষ বলেছিলেন_-“তে সব্ধপং 
সর্ধতঃ প্রাপা ধীরা যুক্তাআ্বানঃ সব্বমেবা- 
বিশস্তি'+-যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে সর্দান্রুই 
প্রাপ্ত হয়ে তার সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা 
লকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন। 


সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝ- 


নবযুগের উতসব। 


৫৩১ 


খানে ঠাডিয়েছিলেন ; জলম্থল আকাশকে 
পরিপূর্ণ দেখেছিলেন ; উদ্ধ পুর্ণমধাপুর্ণমধ- 
পূর্ণ দেখেছিলেন--সেদিন সমস্ত অন্ধকার 
তার কাছে উদঘাটিত হয়ে গায়ছিল, তিনি 


বলেছিলেন, “বেদাহং” আমি জেনেছি, 
আমি পেঃয়ছি। 
সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন 


ছিল , কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তার 
অমৃত্যঙ্ছে সর্বমানবকে অৃতের পুত্র বলে 
আহ্বান করে ছলেন-তার ঘ্ণা ছিল না, 
অহ্প্ার ছিণনা। তিনি পরমাক্মার যোগে 
সকলের মধাই প্রবেশ করেছিলেন। নে 
দিন ভাব আমন্্রণধবনি জগতের কোথাও 
সঙ্চ৩ হয়নি; তাখ বঙ্গ্মন্ত্র বিগ্বসঙ্গীতের 
সর্দে একতানে মিলিত হযে শিতাকালের 
দধো প্রতিধব।নত হয়ুছল- সেই তার ছিল 


উৎস.থর 'দন। 
* তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে 


অপরাধ প্রবেশ কব্ল। বিশ্বলোকের দ্বার 
চা।রদিক হতে বন্ধ হতে লাগল-নির্বাপিত 
প্রণীপের মত ভারহবর্ষ আপনার মধ্যে 
আপনি 'অবকদ্দ হল। প্রনল ক্রোতন্মিনী 
যখন মরে আন্তে থাকে তখন যেমন 
দেখ?ত দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে 
উঠে তার সদুদ্গামিনী ধারার গতিরোধ করে 
তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে 


ণেয়, 
খিভন্ত করে )-যে ধারা দূরদূরাস্তরের 
প্রাশদায়িনা ছিল, যা দেশদেশাস্তরে 


সম্পদ বহন করে শিগ্পে যেত, যে অশ্রান্ত 
ধারার কলরধবনি জগত্সঙ্গীতেধ তানপুরার 
মত পরুভশিখর থেকে মহাসমুদ্ধ পধাস্ত 
নিরন্তর বাজতে থাকৃত--সেই বিশ্বকল।াণী 
ধারাকে কেখণ খণ্ড থণ্ড ভাবে এক একটা 
ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে--সেই 
থগুতাগুলি আপন পূর্বতন এঁক্যটকে 
বিশ্বৃত হয়ে বিশ্বনৃতো আর যোগ দক বা, 
বিশ্বগীভসভায় আর স্থান পায় না, দেই 
রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের সঘন্ধের পুণ/ ধারা সত সাশ্পর- 


৮ পপ পপ পাপা শাক | িক্পাকিপাস্াপসসপপাি | সি 


দায়িক বালুরচরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে 


। 


ভার পরে, হায় সেই বিশ্ববাণী 


পডল। 
কোথায়? কোথায় সেই বিশ্ব পানর 
বঙ্গাদাল] ? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় 


পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে 
কলিত করে, সেই জনো যে যেমন দ্বান- 
গাীনব নিষধর দ্বারা নিজর চারিদিকে 
বেডা ভাল দেয় েমনি আজ ব্দ্ধ তারতবর্শ 
কেবলি কলণ্ষব আশল্কায় বাভিবের ন্হং 
সংস্বাক সর্দমতোভাবে দূরে বাখবাব জন্ন্য 
নিষেধের পাটীণর কলে দিয় জর্ণযালোক 
এব” বাডামকে পষন্থ তিরক্কত করেছেন, 
কেবলি বিভাগ, বিশ্বর 
লোক গুকর কাছে বসে বে দীক্ষা নোৰ 
সে দক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষাব অবারিত 
মন্দিব কোথায় -সে আহ্বানবাণী কোথায় 
যে বাণা একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত 
হয়েছিল _ 

“যথ।পঃ পরবঝভাযি যথা মাপা অহজ বিম্‌ 
এবং মা" বঙ্ধচারিণোধাত আয়ম্ক সন্দ্রতঃ 
সাহা - 
জল যেমন সভাবতই নিঘ্রদেশি গমন কবে, 
মাস সকল যেমন ম্বভাবতই সবতসাবব 
দিক ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই 
ত্রন্মচাবিগণ আমার নিকট “আমন শ্বাহা 1, 
কিন্ক সেই স্বভাবের পথ যে আঙ্গ রুদ্ধ; ধর্ম, 
জ্ঞান, সমাজ তাদেব সিংহদার বন্ধ করে 
বসে আছে_ কেবল অন্ত-পুদরর যাতায়াতের 
জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল।চ 
মাত্র । 

সতাসম্পদের দারিদ্রা না ঘটলে এমন 
দুর্গতি কখনই হয় না। যে বলতে পেরে"ছ 
“বেদাহং” আমি জেনেছি তাকে বেরিয়ে 
আদতেই হবে, তাকে বলতেই হবে “শৃণস্ত 
বিশ্বে অশ্বে অমৃতসা পুত্র!” 

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের 
মধো সমস্ত দ্বার জানাল বন্ধ করে যখন 
ঘুমচ্ছিলুম এমম লম্য় একটি ভোরের পাখীর 
ক থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের 
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কেন্ণি বাধা টু 


বঙগাদ এন । 
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নিতাসঙ্গীতের স্থর এসে পৌঁছিল--যে সুরে 
লোকলোকান্তর যুগধুপান্তর সুর মিলিয়েছে, 
যে স্থরে পৃধিবীর ধুলির সঙ্গে সৃর্য্য তারা একই 
আস্মায়তার আনন্দে বঙ্কৃত হয়েছে- সেই 
স্বর একদিন শোনা গেল। 

আবার যেন কে বলে “বেদাহমেতং৮--" 
আমি একে জে.নছি! কাকে জেনেছ ? 
“আদিতা বর্ণং_জ্োতিয়য়কে জেনেছি 
-্ধীকে কেউ গোপন কব্তে পারে না। 
জেগাতি'়য় ? কহ ভাকে ত আমার গৃহ- 
সামগ্ীব দধ্যে দেখ চিনে ।- না, তঠোমাপ 
অঞ্ধকাওপ দিগে টক তাকে তোমার ঘরক 
মধ্যে চাপা দিয়ে বাখোনি--তাকে দেখছি 
ত্মসঃ পবস্তা২ং- তোমাদের সমস্ত কক্ধ 
অদ্ধকারেব পার হতে । তুমি যাকে তোমার 
সম্উদ|য়ের মধ্যে ধা বেখেছ, পাছে আর 
কেউ সেথা'ন গ্রাবশ করে বলে মন্দিহের 
দরজা] দ্ধ করে দিয়েচ, দে যে অন্ধকার-_ 
নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে 
যায়, সুযা চন্দ্র সেখানে তৃষ্টিপাত করে না 
সেখানে জ্ঞানে স্থানে শান্্ের বাকা, ভক্তির 
স্থানে পুজাপবাত, কম্মের স্থানে অভ্যপ্ত 
আচার -_সেখা,ন দ্বাবে একজন ভয়ঙ্গর “না, 
বসে আছ, সে বল চ, না, না, এখানে না 
দুর যাও, দূরে যাও । সে বলচে কান বন্ধকর 
পাছে মন্ত্র কানেযায়, সরে বস পাছেস্পর্শ 
লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি 
পড়ে! এত “না” দিয়ে তুমি ধাকে ঢেকে 
রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথ বল- 
ছিনে-কিন্ত বেদাহমেতং--আমি তাকে 
জেনেছি যিনি নিখিলের--ধাকে জান্লে 
আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে 
ঘ্বণা করা যায় না-ধাকে জান্লে, নিয়দেশ 
যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান 
করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে 
স্বভাবতই আহ্বান করে, তেমনি স্বভাব 
সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার 
জন্মে- তাকেই জেনেছি। 
ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতগ্ন থেকে 
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পপ পিপিপি শীত 


গর্জন করে উঠল-_দৃর কর দূর কর, একে 
বের করে দাও এ'ত আমার ঘণরর সামগ্রী 
নয়! এত আমার নিয়মকে মান্বে না! 


না, এ তোমারি ঘ্রর না, এ তোমার 
নিয়মের বাধা নয়। কিন্ত পারবে না-- 
আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয় 
ঠেলে ফেলতে পারবে না_তার সঙ্গে বিরোধ 
করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। 
প্রভাত এসেছে ! 


প্রভাত এসেছে_ শামাদর উৎসব 
এই কণা বল্চে! আমাদের এই উৎসব 
ঘরের উৎসব নয়, ত্রাহ্মগলমাঁজের উৎসব নয়, 
মানব-চিন্তগগনে যে প্রভাতের উদ হচ্ছে 
এ যে সেই স্থুমহত প্রভাতের উংসব! 

বহু যুগ পুর্নে এই প্রভাত-উৎসবের 
পবিজ্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে 
ধরনিত হয়েছিল, “একমেবাদ্িতীয়ং | 
অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পুর্দদিগন্তে 
আবার কোন্‌ জাগ্রত মহাপুকষ অন্ধকার্‌ 
রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে 
এনে ম্তন্ধ আকাশের মধ্যে স্পনন সঞ্জার 
করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীক্বং! অদ্ধিতীক্ 
এক! 

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের 
উপরে দাড়িয়ে জানিয়ে দ্রিলে, যে, “একক্র্যয 
উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট 
অসংখ্য প্রদীপ নেবা৩*- এই মন্ত্র কোনে! 
একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কে'মো 
একটি দেশের প্রভাত নয়--হে পশ্চিম 
তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও-_-শৃণুস্ধ 
বিশ্বে-হ্ে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো-_ 
পুর্বগগণের প্রান্তে. একটি বাণী জেগে 
উঠেছে-_বেদাহমেতং--আমি জান্তে 
পারচি--তমসঃপরস্তাৎ--'অন্ধকারের পরপার 
থেকে আমি জান্তে পারচি--নিশাবসানের 
আকাশ উদয়বোন্ুধ আঁদিত্যের আসন্ন আবি- 
ভাঁবকে যেমন করে জাঙ্তে পারে তেমনি 
করে। 


নবযুগের উত্সব । 


___ শাপলা 
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এই নুতন যুগে পৃথিবীর মানবচিন্নে 
মে প্রভাত মাসচে সেই নব প্রভাঁতর বার্তা 
বাংলাদেশে আজ আশি ব'সর হল প্রথম 
এসে উপস্থিত হয়েছিল) তখন পৃথিবীতে 
দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে 
ধর্মের সংগাম ; তখন শাক্ষবাকা এবং বাহা 
গ্রথার লৌহ সিণ্ভাসনে বিভাগই ছিল 
রাজা সেই ভেদবৃদ্ধির প্রাচীর-কদ্ধ অন্ধ- 
কারের মধো বাজ! বামমোহন যখন অদ্বিতীয় 
একেব আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি 
দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু 
মুসলমান ও খুশনদন্ম আজ একত্র সমাগত 
হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে 
এই বিচি অতিথিদের একসভায় ব্সাবার 
জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব 
সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের 
শাখা গ্রশাথায় বাপু হতে চলেছিল তখন 
এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্্ব জপ কর- 
ছিলেন_ এক 1! এক! এক! তিনি 
বল্ছিলেন-- ইহ চে অবেদীৎ অথ সত্য 
মন্তি-এই এককেই যদি মানুষ জা; 
তবে সে লতা ছহয়_ন চেৎ ইহ অবেদী 
মহতী বিনষ্টিঃ--এই এককে যদি না জা 
তবে তাঁর মহতী বিনষ্টি। এ পর্যযস্ত প্র 
বীতে যত মিথার প্রাছুর্ভাব হয়েছে 
কেবল এই মহাঁন্‌ একের উপলব্ধি অভাবে 
যত ক্ষুদ্রতা নিক্ষলত1 দৌর্ধল্য, সে 
একের থেকে বিছাতিতে-যত মহাপুরু 
আবিতাঁব সে এই এককে প্রচার কর্‌ 
যত মহাবিশ্বের আগমন দে এই এন 
উদ্ধার করবার জন্তে। 

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বি 
তার ছুদ্দিনের মধো কোথায় এই * 
দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূগ্বেং 
বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র_-একমেবাদিতরে 
দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টম্বরে উচ্চারিত হয়ে 
তখন এ কথা [নিশ্চয় জান্তে হবে. 
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০. থা পাচ জজ পপ পাপী 


সানবচিত্ জো ভাত একট নিগুচ জাগ- 
রণের বেগ সর্ধারিত হায়ছ _এইট্বাস্লা 
দেশে তার প্রথম স্বাদ ধ্বনিত হয়ে 
উঠেছে! 
আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের 
আগনন হয়েছ। এখানে মালদের পাজ। 
নেই, বাণিজা নেই, গৌবব নেই পুথিবী-ত 
আমরা সকলেব চেয়ে মাগা শীট করে রয়েছি 
- আমাদেরই এই দর্পণ ঘ:রর অপমানিত 
শৃগ্ঠ তার মাঝখানে বিপাট মানবের অফ দয 
হয়ুছ। তিশি আজ আনাদরই কাছে 
কব গ্রহণ করবেন বন্ল এসছেন। সকল 
মানুষের কাছ নিতা কালের ডালায় সাজিয়ে 
ধরতে পারি এমন কোনো বাজ,লভ অর্থ) 
আমাদের এখানে সংশ্বহ হয়েছে, নইলে 
আমাদের এ শৌভাগা হতনা । আমাদর 
এই উৎসর্গ বটর তলায় নয়, ঘ.রর দালানে 
নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উতসর্গ বিশ্বের 
প্রাঙ্গণে! এইখানেই ভার প্রাপা নেবেন 
বলে বিশ্বমানব তার দূতকে পাঠিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন তিনি আমাদের মদ দিয় গিয়েছেন 
'একমেবাদ্বিতীয়” 1” বলে গিয়েছেন মনে 
খিস , সকল বৈচিত্রের মধো মনে রাখিদ্‌ 
দ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে 
[খিন্‌ অদ্বিতীয় এক 
সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত 
মাদের নি নেই দেখচি! (“এক 
শদর স্পর্শ করেচন, আর আমরা 
ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্ব- 
[র পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি 
1থের পাথেয় আছে বলে জান্তুম নাঁ-- 
দেখছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে 
ক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমজ্ত 
শর মধ্যে তারাই “একশকে প্রচার 
খর হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় 
€ আছে বলেই এমন হুকুম এসে 
ল! 
মার পর থেকে অ'নাগৌনা ত চলেইচে 
ঘুঃকে দূত আস্চে। (এই দেশে এমন 
ক 





বচদশন। 
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একটি বাণা তৈরি হচ্চ যা পুর্-পশ্চিমকে 
এক দিবাপামে আহ্বান করবে, যা একের 
আলোকে অনুতের পুত্রগণকে অমৃতের 
পরিচয়ে মিলিত কা রামমোহন 
রাঃয়র আগননের পর থেকে আমাদের 
দেশেব চিন্তা, বাকা ও কর্ণ, সম্পূর্ণ না 
জেনও, এবটি চিরন্ত'নর অভিমুখে 
চলেছ। আমরা কোনে! একটি জায়গাকস 
নিতাকে ল!ভ করব এবং প্রকাশ করব 
এমন এক খভাব আবেগ আমাদের অন্ত 
রেব ম.্ধা জোয়ারের প্রথম টানের মত 
শীত হয়ে উঠ্ছ। আমরা অন্ভব করচি) 
সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে 
বিচ্বান, ধঙ্মের সঙ্গে ধঙ্মযে এক পরমতীর্থে 
এক সাগ্রসঙ্গমে প্ুণান্সান করতে পারে 
তারই রহন্ত আমরা আবিষ্কার করব । 
সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম হয়ে 
গেছে। আমাদের দেশে পৃথিবীর বে 
একটি প্রাচীন গুককুল ছিল সেই গুরুকুলের 
দ্বার আবার যেন এখনি খুলবে এম্নি 
আমাদের মনে হচ্চে । কেন না, কিছুকাল 
পূর্কে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন 
থে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর এ 
যে দেখছি বাতায়নে এক একজন মাঝে 
মাঝে এসে দাড়াচ্েন! তাদের মুখ দেখ 
চেনা যাচ্চে তারা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তার! 
নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে 
কাল কালে যে সকল মহাপুকষ ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে আগমন করেছন সেই যাজ্ঞবস্কা 
বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খুষ্ট মৃহম্মদ সকলকেই তারা 
ব্রন্মব বলে চিনেংছন) তারা মৃত বাকল 
মৃত আচারের গোরস্থন্দে প্রাচীর তুলে 
বাস করেন ন! তাদের বাক্য প্রতিধ্বনি 
নয়, কাধ্য অন্রকরণ নয়, গতি অনুবুতি নয়; 
তার! মানবাত্মার মাহাত্সসঙ্গীতকে এখনি 
বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন । 
মেই মহা সঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু 
ধরয়ে দিয়ে গেছেন--“একমেবাদ্বিতীয়াং 1” 
সকল ধিচিত্র তানকেই এই ধুক্াতেই বারম্বার 


১ম সংখ্যা! 





ফিরিয়ে আন্,ভ হবে - একমেবাদ্ধিতীয়ং। 

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার তো 
নেই ! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে 
হবে-ব্রক্গর আলোকে সকলের সামনে 
প্রকাশিত হতে হবে-বিশ্ববিধাতার নিকট 
থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের 
কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই প্চিয়- 
পত্রটি তিনি তার দূতকে দিয়ে আমা'দর 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্‌ পগ্চিয় 
আমাদের ? (আমাদের পরিচর এই যে 
আমর] তারা যারা বলে না যে, ঈরর টিশেষ 
স্থানে বিশৈষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা 
যারা বলে “একোবশী সব্বভূতান্তরাক্মা” সেই 
এক গ্রভূই সর্বভূতের অপ্ররাত্মা, আমরা 
তাপা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো 
প্রক্রিয়া দ্বাগা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা 
কোনো বি-শষ শানে ঈখরের জ্ঞান বিশেষ 
লোকের জন্যে আবদ্ধ হযে আছ, আমবা 
বলি “হৃদ মনীষা মানসাভিহ্কপ১৮ হৃদমাস্ত 
সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাকে জান! 
যয়) আমরা তারা যাথা ঈশ্বরকে কোনা 
বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা 
বলি তিনি অবর্ণ)ণ এবং বর্ণননেকান্ি- 
হিতার্থো দধাতি, সর্ধ বর্ণেই প্রয়োজন 
বিধান করেন কোন! বর্ণক বঞ্চিত করেন 
. না)(আমরা তাগা যাগ এহ বাণী ঘোষণার 
তার নিয়েছি এক, এক, আদ্বতীয় এক! 
তবে আমর] আর স্থানীয় ধম্ম এখং সামগ্িক 
লোকাচারের মধ্ো বাধা পড়ে থাকব কেন 
করে! আমরা একের আলোকে সকলের 
সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব । আমাদেত 
উৎসব সেই প্রকাশের উৎদব, সেই বি 
লোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথ 
মনে রাখতে হবে! এই উৎসবে সেই 
প্রভাতের প্রথম কশ্মিপাত হয়েছ যে € 
একটি মহাদিনের অভয় হৃচনা! করচে 

সেই মহাদ্দিন এপ্সেছে অথচ এ 
সে আমে নি। অনাগত মহাভবিষ,০. 
তার মুর্তি দেখতে পাচ্চি। তার মধ্যে যে 


নবযুগের উত্সব । 


সতা বিরাজ করচ সে ত এ. 
যাকে ৬ একবারে লাভ ক. 
দের ঈম্প্রনারেক লোহার 1 
দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ 
আছি; যাকে বসব এ আ! 
সমাজের, ব্রাঙ্গপম্্রদায়ের ! 
সম্পূর্ণ উপপন্ধি কিনি । 

আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে 
বর্ষে বর্ম বভন কবে আন্চি তাঁ ভাল করে 
ব্ঝাতে পারিনি । আমরা স্থির করে- 
ছিলম এই দিনে একদা ক্রাক্গসমাঙ্ স্থাপিত 
হয়েছিল আমরা বাক্গরা তাই উত্সব করি, 


কথাট। এমন ক্ষুদ্র নয় 1( “এষ দেবো 
বিশ্বকণ্মী মহাস্সা সা জনানাং হৃদয়ে সন্গি- 
বিঃ” এই যে মহান আম্মা এই যে বিশ্ব 
কয়া দেবতা যিনি সব্বদা জনগণের হদয়ে 
সন্নিখিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে 
জগটে ধন্ম সমশ্বয় জতি সমনয়ের আহ্বান 
এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ 
করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, 


না। 


আমরা ধন্য !--এই আশ্চর্য ইতিহাসের 
আনন্দকে আমরা মাঘোংসবে জাগ্রত 
করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের 


উদ্বোর্ধিত হতে ভবে-_বিধাতার এই মহতী 
রুপার যে গন্তীর দায়িত্ব তা আমাদের 
গ্রহণ করতে হবে!-বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, 
... পৰিদ্র বলে 
সনো না-তপল্তায় 
বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের 
ভোগ করবার জন্তে ড্রানকে 
এবং কনম্মকে যন্ত্রবং কোরো না-- 
[ত্যকে সকলের উদ্দে স্বীকার কর এবং 
রন্ষের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে 
অভয় গ্রতিষ্ঠ] লাভ কর। 


দ্য (পালা তি 


পাশশিলিটি শপ পপাপাপাশিশীশিশপিশ লা শি 
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।র হদয়াসন-সন্িবিষ্ট বিশ্বকপ্মী 
আজ আমাদের নিয়ে £ভামাঁর 
বচন? করচ, হে মহান আকসা, 
খামবা সম্পূর্ন বুঝতে পারিনি ! 
ভগবংশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে 
(খানে স্পর্শ করেছ, কোথায় তোমার 
স্ষ্টিলীল! চল চে তা এখনো আমাদের কাঁছে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি-জগং সংসারে আমাদের 
গৌরবান্বিত ভাগা যে কোন্‌ দিগন্থরালে 
আমাদের জন্তে প্রতীক্ষা করে আছে তা 
বুঝ তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে 
ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে ; আমাদের দৈন্ত- 
বুন্ধি ঘুচচে না, আমাদের সততা উজ্জল্‌ হয়ে 
উট্‌চ না, আমাদের ছুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ব 
লাত কব্‌চে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়চে; 
স্বার্থ আরাম, অভাস এবং লৌকভয়ের চেয় 
বড় কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে 
পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে 
সমন্তড সংসার যদি আমার বিকদ্ধ হয় তবু 
তুমি আমার পক্ষে আছ, কেন না, তোমার 
সংকল্প আমাতে পিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে 
তোমার জয় হবে! হে পরমাম্্রন 1 এই 
আত্ম অবিশ্বাসের আঁশাহীন অন্ধকার থেকে 
এই জীবনঘাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ 
কর্তৃহ্ব থেকে না 
কর, আমাদের স. 
অভি প্রায়কে আমরা ব্হণ 
উপলব্ধি করাও, তোমার অ।. 
আমরা ষে নবধুগের সিংহদ্বার ৬ 
করবার জন্তো যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য 
কি তা যেন সাম্প্রদাপ্সিক মুঢ়তায় আমরা 


*্গ ালি নইচণার 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 





শষ পর 


পথিমষো বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে 
তোমার বিচিন আঁনন্দন্ূপের মধ্যে এক 
অপক্নপ অপব্ধপকে নমস্কার করি, নানাঁদেশ 
নানাকালে তোমার নান। বিধানের মধো 
এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথাক় পেতে 
নিই--ভয় দূর হোক্‌, অশ্রস্ধা দূর হোক্‌, অহ- 
স্কার দূর হোক্‌, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন 
নেই, সমব্জই তো'নার এক অমোঘ শক্তিতে 
বিধৃত, এবং এক মঙ্গল-সঙ্ল্পের বিশ্বব্যাপী 
আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেলে 
সর্ধক্রই তক্রিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে 
জোডহাতে তোমার সেই নিগুঢ় সঙ্কল্পকে 
দেখাবার চেষ্টা কবি! তোমার সেই সংঙ্ষলজ 
কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খগ্ডিত 
নয়, পরিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে 
পার না, রাঙ্গা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাধতে 
পাব না। এই কথা নিশ্চিন্ত জেনে এবং 
সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় 
সঙ্ষনকে গগেচ্ছাপুর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে 
তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে 
স্রেই ; আশার আলোকে আমাঁদের আকাশ 
প্লাবিত হইয়! যাক, হৃদয় বলতে থাক্‌ আনন্দং 
পরমানন্নং, রা আঁমাদের এই দেশ আগ- 
নার বেদীর উপরে আর একবার াড়িস্গে 
উঠে মানবসমাজেত্র সমস্ত ভেদবিভেদের 
পবে এই বাণী প্রচার করে দিকৃ-_ 
নথ বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা আ যে 
দিব্যধামানি তস্থ,$ 1 
বেদাহমেতং পুকষং মহান্তম আদিত্য বর্ণং 
তমসঃ পরস্তাৎ। 
ও একমেবাধিতীয়ং | 


এ 


শোণিত সোপান । 


সি পদ 


দন্দোলো যখন চুপি চুপি প্রস্থান করে, 
মাতোয়ো তাহা লক্ষা করিয়াছিল। এখন 
হইতে মা:তয়ো তাহাকে আপনার পুত্রের 
মত মনে রাখিত, সে চলিয়া যাওয়ায় মাতেয়ে 
বডই চিন্তিত হইল । পরিচারিক1 সিলতিয়া 
ক্লুটলডার নিকটে আন্ছ কি না নিশ্চিন্ত 
জানিয়্া মাতেয়ো গৃহ হইতে বাহির হইয়া 
পড়িল। দন্দোলো নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়্তমার 
কবরের নিকট গিরাছে এই মনে করিয়! 


মাতিয়ো গোরস্থানের পথ ধরিয়া চলিতে 
লাগিল। 
একজন লোক পখের ধারে বপিয়া ছিল) 


অন্ধকারের মধ্যে দিবা হাঁতডাইতে হাতত 
ডাইতে মাতেয়ো তাহার উপর গিয়া! পড়িল; 
মাতেয়ো তাহাকে দন্দোলো মনে করিয়া 
যেমন তাহার হাত ধরিবে, অমনি একটা 
ধাক। খাইয়া পিছু হুটিন্া পড়িল। সে 
লোকটা উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল । 
তখন মাতেয়েো! বলিল £-_ 

“দন্দোলো, এসো, পণেন ধারে কেন বসে 
আছ, বস? 

আচ্ছাদন-বন্ত্রে আবৃত দেই লোকটা 
আরও দূরে চলিয়া গেল । মাতেয়ো তাহাকে 
ডাকিল-_ 

“দন্দোলো ! দন্দোলো !” 

তখন সেই লোকটা ফিরিয়া আসিম্া 
এরূপ স্বরে গ্ুরকটা কথা বলিয়া উঠিল যে, 
শোকের আবেগ যদ্দি মাতেয়োকে নিক 
করিয়া না তুপিত, তাছা হইলে সেই শ্বর 
গুনিয়া মাতেয়ো নিশ্চয়ই পলায়ন করিত £ 

“আমি দন্দোলো নই ।” 

৭ 


মাঁতেয়ে আবার দেই পথ ধারয়া চলিত্তে 
লাগিল) ভাবিল, আমি কি ভুলই করিস 
ছিলাম! ধেখানে রান্তাট| কাকিন্ধাছে সেই 
বাঁকের মুখে পৌছিয়া, মাতেয়ো পার্স 
একটা! ক্ষুদ্র পাহাড়েব চুডার দিকে দৃষ্টিপাত 
করার একটা অদ্ভূত দৃ্ঠ তাঠার মনোযোগ 
আকর্ষণ করিল। অনেকটা দূরে থাকিলে 
সে যেন দেখিতে পাইল,_এক জম মানুষ 
একটা সাদা লম্বা পুপলিন্দা বন করিয়! লইফ়া 
যাইতেছে, তাহার উপর একটা আলা 
পড়িয়াছে এবং সেই আলোয় বড় বড় রক্তের 
দাগদেখা যাইতেছে । মুহর্তের স্ধান্য সে মনে 
করিল, বুঝি এক দল বে-আইনী মালের 
সওদাগর; কিন্তু পরক্ষণেই, ঈন্দোলোর 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পাপে মনে 
করিয়া এ দিকেই চলিতে আরম্ত করিল। 
বাইতে যাইতে, একটা বন্দুকের আওয়াজ 
শুনিতে পাইল এবং মনে হইল সাদ! 
বিন্দুর মত কি একট! জিনিস্‌ স্থির হইস়া 
আছে। মাতেয়ো ও দিকেই চলিতে 
লাগিল; পেদ্রোলিনোর নিকটে আসিয়া, 


একটা অদ্ভুত দৃশ্ত তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল । 
দন্বোলো ভূলে সটান পড়িয়াছে, 


মস্তক রক্তাপ্ুত, এবং মে আসন্ন মরণের 
সহিত যুঝাধুঝি করিতেছে। আপুলারিত- 
কুম্তল নিনেতা, শব-বস্ত্রে কোন প্রকারে 
আচ্ছাদিত হইয়া, তাহার প্রিয়তমের দেহের 
উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহাকে বাঁচাইয়া 
তুলিবার জন্য পেদ্রোলিনোর নিকট নানা 


বদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 





রকাকুতি মিনতি করিতেছে । পেদ্রো- 
(নো, পন হাতে প্াড়াইয়া আছে; এই 
ভীষণ দৃশ্টের উপর লগ্ঠনের আলো 
পড়িয়াছে। 
পিভাকে দেখিবামাত্র নিতেন! উঠিষ়্া াহার 
বাহুপাশে ঝাপাইয়া পড়িল। এই সময় 
মাতেয়োর মনে যাহ! হইতেছিল তাহা বর্ণনা 
করা স্কঠিন। সে জাগ্রত কি নিদ্িত 
তান্থা বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার 
বিশ্বাস, তাহার কন্যা মরিরাছে, তাহার মৃত 
নিক.ট থাকিয়া একটা দিন 
ক]ট|হদ্বাছে; কিন্ত একি অঠুত কাণ্ড, এখানে 
আবার তাহাকে দেখিতে পাইল, দন্োোলোর 
পাশে তাহার দেহ শোণিতাপ্ল,ত ;-আর 
দন্দোলে! গুপ্তঘাতকের অস্ত্াধাতে মুতপ্রায়। 
যাহা দেখিল তাহা বাস্তব বলিফ্ষাই মনে হইল 
না। নির্লিকারচিভ মাতেয়ো_যে এরূপ 
হত্যাকাণ্ডে কথন 'অভান্ত ছিলি না-_সে 
স্থথ কিংবা ছুঃখ কিছুই অনুভব করিতে 
পারিতেছে না; সে বাচিয়া আছে মাত্র; 
সে দন্তর মত কাজ করিয়া! যাইতেছে মাত্র । 
কিন্তু তাহার হৃদয়ের অনুভূতি চলিয়। 
শিয়াছে, হৃদয় অসাড় হইয়! পড়িয়াছে। 
বলিতে যতটা সময় লাগে তাহা! অপেক্ষা 
সল্প সময়ের মধোই এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। 
মাতেয়ো বি্রয়-বিহ্বল অবস্থা হইতে একটু 
সাম্লাইয়! উঠিয়াছে এমন সময়ে যেন কাহার 
পায়ের শব্ধ শুনতে পাইল । দীর্ঘ আচ্ছাদন 
বন্থে আবৃত--একট! বড় টুপীতে মুখ অর্ধেক 
ঢাঁকা-কতকগুলি লোক ক্রুতপন্দ সেই স্থলে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমুরু দন্বোলোর 
দিকে কুঁকিয়া একজন লোক তাহাকে এই- 


রূপ বলিল £--“তুই বিশ্বাসঘাতকের কাজ 
করেছিলি -আমরা তার প্রতিফল দেব 
বলে” অঙ্গীকার করেছিলেম। আমর! 
আমাদের কথা রেখেছি। এই তোর 
বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল ।” 

দন্দোলে। অনেক কষ্টে তাহার ক্ষত বিক্ষত 
মুখ নিনেতার দিকে ফিরাইয়া তাহার শেষ 
কথা বলিল £--আমি মহাপাপী..-ঈশ্বর 
্যায়বান ..নিনেতা তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা কোরো ।” 

প্রিতমের মৃতদেহের সম্মুখে নতঙজান্ 
হইয়া, কাদিতে কাদিতে নিনেতা এই কথা 
বঙ্গিল £-- 

“আমি তোমার হতে পার্লেম না, 
এখন আমি একমাত্র ঈশ্বরেরই হতলম 1” 

০৪ 

ছুই বংসর অতীত না হইতে হইতেই 
এক দল দশুযু ধরা পড়িল; উহারাই 
নেপ্লস-নগন্পের চতুর্দিকস্থ প্রদেশ ছারখার 
করিয়াছিল। কেক বৎসর ধরিয়া উহ্বারা 
এ সব প্রদেশে আড্ডা গাড়িয়া কূষকদিগের 
বিভীষিকা হইয়1| দাড়াইয়াছিল। মোকন্দম! 
দীর্ঘকাল চলিল;) এবং সেই মোকদ্বমায়, 
পেপ্রোলিনো নামক এক দস্থার এজাহারে 
আরও অনেক বদমাইসির কথা প্রকাশ 
হইয়া পড়িল। বিচারে সকল অপরাধীরই 
প্রাণদণ্ড মাদিই হইল। 

উহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার 
সময়ে, অপর দিক হইতে আর এক 
দল লোক আসিতেছিল। ধর্মমঠের সন্গ্যা- 
িনীরা একটি সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ লইয়া 
যাইতেছিল, শবের পশ্চাতে যে জনতা ছিল, 


১০ম লংখ্য। 1] 


সেই জনতার মধো, পেদ্রোলিনো, নিনেতাব 
পিতাকে চিনিতে পারিল। 

উহারা নিনেতাঁরই মৃতদেহ সমাধিস্থানে 
লইয়া যাইতেছিল। এই দল্াদ্দর মোক- 
দমার কথ! নিনেতারও কানে আিয়াছিল। 
(এখনও ইটাপির প্রসিদ্ধ ডাকাঁতি মৌক- 
দ্মার মধ্যে এই মোকন্দমাটি দৃষ্টান্তত্ষপ 
উ“ল্রথ কর! হন )-এই মোকদামার মধে, 
ফর্জা নামধারী দন্দোলোর নাম বারম্ার 


দুই ইচ্ছা । 


৫৩৯ 





ধবনিত প্রতিধ্বনিত হইয়়াছিল। রোগগ্রন্ত 
নিনে] যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, 
তাহার নামে এইরূপ কলঙ্ক রটনা! হওয়ার, 
সেই মনন্ত(পে তাহার পীড়া আরও বাড়িয়। 
উঠল, একমাত্র ধর্ম যাহাকে সাম্বনা দিয়া 
এতপ্দিন বাধিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্রা তাহাকে 
এই ছুঃখময় স'সার হইতে মুক্তি দান করিল। 
(সমাপ্ত ) 
্ীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


ঢুই ইচ্ছা | ঈ 


আমাদের এই উ *সব মিলনের উৎসব । 

এর মধ্যে ছুটি মিলন আছে। থেনন 
বিবাহ উৎসবের েন্দ্স্থলে আছে বরকন্তার 
মিলন এবং তাঁকে বেষ্টন কবে আছে আহত 
অনাহত রবাহুতের মিলন-পরিচিত অপরি- 
চিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন -- 
তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পাদ এই 
উৎসবের কেন্ত্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে 
আমার অবীশ্বরেব মিলন এব" সেই মূল 
মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্ব সাধারণের 
সূক্ষে আনন্দ-মিলন । 

আক্ষতপ্রভাতে সর্বপ্রথম সেই মুল 
কথাকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্য 
প্রবেশ করতে চাই-সৰ মিলনের মুলে 
যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, 
ছগং সংসার নেই কেবল আমি আছি আর 
তিনি আছেন, সেইখান দিয়ে যাত্রা আরশ 
কর্ব-তাঁর পরে দেই একটিমাঞ্স বৃস্তের 
উপর স্থির নিশ্চল হয়ে ফড়িয়ে হদয়পনের 
একশো দলকে একেবাকে বিশ্বতুবনের 


একশো! দিকে ফুটিয়ে তোল! যাষে-_-তখন 
একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হঙ্ে 
উৎসব সম্পূর্ণ হবে । 

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম 
নিহৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত 
আরস্ত কর! যাক। কোন্থানে আমি আর 
তিনি মিল্চেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি। 

রোজই ত দেখা যায় সকাল থেকেই 
সসারের কথা ভাবত সুরু করি।, কেন 
না, সে যে আমার সংসার । আমার ইচ্ছা- 
টুকুই এই স*সাবেব কেন্্র। আমি কি 
চাই না চাই,কি রাখ্ব কি ছাডব, এই 
কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমাব স"সার। 

যে বিশ্ব্ুবনে বাস করি তার ভাবন! 
আমাকে ভাবতে হয় না! আমার ইচ্ছার 
দ্বারা ক্র্যা উঠে না, বায়ু, বইচে না, অন্গু- 
পরমাণু,ত মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে স্যটিরক্ষা, 
হচ্চে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছা" 
শক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গর্ভে তুলছি 
তার_ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় 
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ভাবনা করেই ভাবতে হয়, কেন না নেট! 
আমারি ভাবনা । 

তাই এত বড় বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডের বৃহৎ 
ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে ধেকেও আমার 
এই অতিছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে 
মনে হয় না, আমার প্রভাতকালের সামান্ঠ 
আয়োজন চে? প্রভাতের সুমহৎ সর্যোদয়ের 
কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয না, এমন কি, 
তাকে অনায়াসে বিশ্বৃত হয়ে চল্/ত পারে। 

তবেই ত দেখছি ছুইটি ইচ্ছা পরস্পর- 
সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে 
বিশ্বগতের ভিতবকার ইচ্ছা, আর একটি 
আমার এই অতি ক্ষুদ্ধ জগতের ভিতরকার 
ইচ্ছা । রাজ! ত রাজত্ব করচেন, আবার 


তার অধীনের তালুকদার সেও সেই মহা-, 


রাজোর মাঝখানেই নিজের রাজহটুকু 
জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যোর সমস্ত 
লক্ষণ আছে-_কেন না এ ক্ষু্র সীমাটুকুর 
মধো তার ইচ্ছা, তার কর্তৃত্ব আছে। 

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে 
ঈশ্বর আমাদের প্রতোককে রাজা করে 
দিয়েছেন। লোক রান্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে 
সে৭ণ তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং 
সকলের শ্রেষ্ঠ । যিনি ইচ্ছাময় তিনি “্যাব- 
চন্দ্রদিবাকরৌ” আমাদের প্রত্যেককে একটি 
করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন। 

আমাদের এই চিরস্তন ইচ্ছার অধিকার 
নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত 
হয়ে উঠি। বলি,যে আমার নিজের ইচ্ছা! 
ছাড়া কাউকেই মানিনে । এইরূপে সকলকে 
লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা ষে স্ত্াধীন 
এইটে স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই। 


বদর্শন | 
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কিন্ধ ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ব আছে। 
স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নর। শরীর 
যেমন মনকে চায়, বস্ত যেমন বস্তুকে আকর্ষণ 
করে, ইচ্ছা তেমনি হচ্ছাকে না চেয়ে 
থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত 
হতে না পারলে এই একলা! ইচ্ছা আপনার 
সার্থকতা অন্রভব করে না। সে মায়ের 
কাছ থেকে কেবল মেবা চার না, সেবার 
সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চাক্--বলে যে, বন্ধু 
ইচ্ছ! করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার 
করুক--এমন কি উপকার নাও করুক কিন্ত 
তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে-_-মমি 
যেন তাঁর অনিচ্ছার সামগ্রী ন! হই। 

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্ত ইচ্ছাকে 
চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে লা, 
সেখানে নিজেকে তার খর্ধ করতেই হয়। 
আমি যেমনি ইচ্ছে তেমনি চল্ব অথচ অন্তের 
ইচ্ছাকে বশ করে আন্ব এ ত হয় না। 
গৃহিনীকে বাড়ীর সকলেরই সেবিকা হ'তে 
হয় তবেই তিনি বাড়ীর সকলের ইচ্ছার সঙ্গে 
নিজের ইচ্ছাকে সশ্মিলিত্ত করে গৃহকে মধুর 
করে তুলতে পারেন ! 

এই যে ইচ্ছার অধীনতা এত বড় অধীনত! 
ত আর নাই। আমরা দাসতম দাসের 
কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদার 
করতে পারি না, অতএব সেই ইচ্ছা যখন 
আত্মসমর্পণ করে তখন আর কিছুই বাকী 
থাকে না। 

তাই বলছিলুম-_-ইচ্ছাতেই আমাদের 
ক্বাধীনতার সবচেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি 
এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের 
চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইহা, অহঙ্কাক়ের মধ্যে 


১০ সংখ্যা । ] 


আপনাকে শ্বাধীন বলে প্রকাশ কণে স্ুুথ 
পাপ বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় স্থখ পাত্র 
প্রেষে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে। 

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধেঃও এই ধগ্ধটি 
দ্বেখতে পাচ্চি-তিনিও ইচ্ছাকে চান। 
এইজন্তই--চাইতে পারবেন বলেই--আমার 
ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। 
বিশ্বনিষ্বমের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষ 
বেধে ফেলেন নি। বিশ্বসামাজ্যে আর 
সমস্তই তার এরশ্বর্যা কেবল এ একটি জিনিস 
তিনি নিজে ব্রাথেন নি। সেটি আমার 
ইচ্ছা_্রটে তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে 
নেন-মন ভুলিয়ে নেন। একটি জিনিস 
আছে যেটি আমি তাঁকে সত)ই দিতে পান্রি। 
ফুল যদি দিই সেত্তীরি ফুল, জল যদি দিই 
সেষ্টারি জল, কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ 
করি সে আমারি ইচ্ছা বটে। 

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইথানে তাঁর 
ইখর্যা থব্ব করেছেন । আমার কাছে এসে 
বল্ছেন-আমি রাজ খাজনা চাই নে, 
আমাকে প্রেম দাও !--হে প্রেমস্বরূপ ! 
তোমাকে প্রেম দ্রিতে হবে বলেই তুমি এত 
কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যেই এই এক 
স্যস্িছাড়া “আমির” লীল। ফেঁদে বসেছ এবং 
আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে 
সেটি পাবার অন্ত আমার কাছেও হাত 
পেতে গাড়িয়েছ, তাই যদ্দি না হ'ত তৰে এ 
গানটি গাইতে কি আমার সাহস হ'ত $-- 
“নথ ছে, প্রেমপথে সব বাঁধা ভাঙিয়া দাও, 
মাঝে কিছুই রেখো না রেখো না-_ 
€থকো না থেকে না দুরে !” 
গু কেছন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? 


দুই ইচ্ছা । 
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মানুষ কেদন করে এ কথা কল্পনাতেও 
টা এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে 
বিশ্বভৃবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? 
বিশ্বতুবন বলতে যতখানি বোঝায় এবং 
তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোন 
অঙ্কের দ্বার! তাহার পরিমাণ কর! ছুঃসাঁধা ! 
এমন যে অচিন্ত্যনীয় ত্রহ্মাণ্ডর পরমেশ্বর 
ভারই সঙ্গে এই কণার কণা অন্থর অন্ধ 
বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, সত্তার 
রাজ(নংহাসনে একেবারে তার পাশে এসে 
বসবে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তার 
জগত্যজ্ঞের হোমছুতাশন ঘুগযুগাস্তর জলচে 
আমি সেই বজ্ঞক্ষেত্রের অনীম জনতার এক 
প্রান্তে দাড়িয়ে কোন্‌ দাবীর জোরে দ্বারীকে 


* বল্চি এই যক্তেশ্বরের এক শয্যাম্ব আমাকে 


আসন দিতে হ'বে। 

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে 
চায় একি তার অতাকাঙাার অশাস্তোন্মত্ততা, 
অহঙ্কারের চরম পরিচয় ? 

কিন্ত অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ 
নিদ্ধেকেই ঘোষণা করা সেট! ত এর মধ্যে 
দেখ্ছিনে--এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত 
করা! তার প্রেমের অন্তে যে লোক 
ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীপ করে সকলের 
পিছনে এসে দাড়ায়; যারা ঈশ্বরের প্রেমের 
দরবারে দরবারী তাদের পায়ের ধুলা পেলেও 
সে যেবাচে! 

সেই জন্ত জগবস্ষ্টির মধ্যে এইটে 
সকলের চেয়ে আশ্চর্যা বলে বোধ হয় যে 
মান্গষ ভার প্রেম চায় এবং সকল প্রেমের 
চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য বড় লাভ বলে 
চায়। 
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কেন চায়? কেন না, সে যে থাধিকার 
পেয়েছে । হোন না তিনি রা 
রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবী তিনিই 
জন্মিয়েছেন আবার প্রেমও তাহার সঙ্গে! 
এতে আর ভয় লজ্জা কিসের? 

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ “আমি” 
করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে 
দিয়েছেন। এক দিকে বিরাট ব্রহ্মা আর 
একদিকে আমার এই “আমি” এ রহসা 
কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে এই পরম 
আমিটি মিলবেন ! 

এমন যদ না হ'ত তবে তার জং 
রাজ্যের একলা রাজ। হয়ে গার কিসের 
আনন্দ? কোথাও তার কোন সমান নেই 
তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা কি অনস্ত একলা । 
তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে 
এই তার একাধিপত্য বিসঞ্জন করেছেন । 
তিনি আমার এই “আমি' টুকুর আনন্দ 
নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, 
বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন, বলেছেন--“আমার 
চন্দ্র স্যর সঙ্গে তোমার নিজের দামের 
হিসাব করতে হবে ন।। কেন না ওজন 
করে তোমার দাম নয়? তোমার দাম 
আমার আনন্দের মধ্যে, তোমার সঙ্ষেই আমার 
বিশেষ প্রেম বলেই তুঙ্ছি হয়েছ, তুমি আছ। 

এই খানেই আমার এত গৌরব যে 
তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পাস্ছি; 
বলতে পারি--“আমি তোমাকে চাইনে”-- 
সে সকল কথা তার ধুলো জলকে 
বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না, তারা 
তখনই মারতে আলে । কিন্ত তাকে যখন বলি 
“তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চ।ই, 


বদন । 


[ ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫ | 


পেস | ৯৯০ পিপিপি পা আস আর 





খ্যাতি চাই তিনি বলেন, “আচ্ছা বেশ 1” 


ৰলে চুগ করে সন্গে বসে থাকেন। 

এদিকে কখন এক সময় ছস হন যে 
আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন সেখান- 
কার চাবি ত আমার খাজাঞজীর হাতে 
নেই-টাকা কড়ি ধন দৌলত কোন 
মতেই সেখানে গিয়ে পৌছায় না,__বাইরে 
আব্্ঞনার মত পড়ে থাকে! সেখানে 
ফীক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা 
ঘরটিকে মহান্‌ একলা ছাড়া কেউ কোন 
মতেই ভাবতে পারে না। যে দিন বলতে 
পারব চন্ন্র্যহীন এই একল! ঘরটিতে 
তুমি আমার আর আমি তোমার সেই দিন 
আমার “আমি” জন্মের মত সার্থক হকে! 

আমাদের অন্তরাত্মার “আমি” ক্ষেত্রের 
একটা বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড ছাড়া নিকেতনে সেই 
আননময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে' 
তাঁর নিদর্শন পড়ে রয়েছে । আকাশের 
নীলিমায়, বনের শ্যামপতায়, ফুলের গন্ধে 
সর্বত্রই তার সেই পায়ের চিহু ধরা পড়েছে 
যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে 
আস্তেন, তাহলে জোড় হাত করে মাধা 
ধূলার লুটিয়ে তাকে মানতুম--কিন্ক এ আয়- 
গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, 
একেবারে একলা আদেন- সঙ্গে তার 
পদাতিকগুলো শাসন দণ্ড হাতে জয় ডঙ্কা 
বাজিয়ে আসে না_সেই জন্তে পাপ তুম 
তাঙতেই চার ন।, দরজা বন্ধই থাকে । 

কিন্তু এমন করলে ত চলবে না। 
শাসনের দায় নেই বলেই লক্মীছাঁড়া বদি 
প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে আর 
জয়জন্ম সে কেবল দালদানাগ্রদান হয়েই 


১৬ম সংখ্যা । 


ঘুরে মর্বে। মানব জন্ম যে আননেোর 
জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না। 
তবে, অন্তরের ষে নিভৃততম আকাশে চ্ছ 
শুর্ধ্ের দৃষ্টি পৌছায় না, যেখানে কোনো 
অন্তরগ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই--ঘেখানে 
কেবল একলা তারই আসন পাতা, দেইখান 
কার দরজাট! খুলে দে, আলো জেলে তোল, 
যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার 
আলোকে আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে 
আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে 
পারি তার আনন তার ইচ্ছা তার প্রেম 
আমার জীবনকে সর্ধত্র নীরন্ধ, নিবিড় ভাবে 
পর্িবৃত করে আছে। তিনি তপণ করে 
বসে অছেন তার এই আনন্দ মূর্তি তিনি 
আমাদের জোর করে দেখাবেন না বরঞ্চ 
তিনি প্রতি'দনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ 
তাঁর এই জগংজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন 
প্রতিদিনই আমার কাছে বার্থ হবে তবু 
তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন 
আমার প্রেম জাগবে সে দিন তার প্রেম 
আর লেশ মাত্ত গোপন থাকবে না। কেন 
যে “আমি” হয়ে একদিন এত দুঃখে দ্বারে 
ছারে ঘুরে মরচি সে দিন সেই বিরহ-ছুঃখের 
রহস্য এক মুহুর্তে ফাস হয়ে যাবে। 

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ম 
সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে আমার মিল 
আছে-__ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার 
মিল আছে) পণ্ড পক্ষীর সঙ্গে আমায় মিল 
আছে, সাধারণ মান্রষের সঙ্গে আমার মিল 
আছে। কিন্ত এক ঝান্সগাক় একেবারে 
মিল নেই-_যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। 
আমি বাকে “আমি” বল্ডি এর আর কোন 


দুই ইচ্ছা। 


৫৪৩ 


লা 


দ্বিতীয় নেই । এযে ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির 
মধ্যে ব্ব--এ ফেবল্মাত্র “আমি”, একলা 
“আমি, অন্থপম অতুলনীষ “আমি” 
“আমির যে জগৎ মে একলা আমারই অগৎ 
--সেই মহা বিজন লোকে কে আমার 
অন্তর্ধামী তুমি ছাড়া আর কারো প্রবেশ 
করবার কোনে! জো নেই। 

প্রকৃ, সেই যে একলা আমি, বিশেষ 
শামি, তার মধ্য তোমার বিশেষ আনন, 
বিশেষ মাবি9্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভীবটি 
আজ কোনে! দেশে কোনো কালেই নেই। 
আমার মেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব 
প্রভু! এই “আমি” নামক তোমার সকল 
হতে স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে 
এই বিশেষ লীলান্ন তোমার সঙ্গে যোগ দেব 
- একের সঙ্গে এক হয়ে মিল্ব ! 

এই “আমি”টিকে অনাদিকাল থেকে 
তুমি হন করে আন্চ। কত স্ৃুর্যাচন্ত্রগ্রহ- 
তারার মধ্য দিয়ে ঞকে ভোমার পাশে করে 
হাতে ধরে শিল়্ে এসেছ, কিন্তু কারো সঙ্গে 
একে জড়িয়ে ফেল নি! কোন্‌ নীহারিকার 
জ্যোতির্ময় বাম্পনিচয় থেকে অন্ুুপরমাঁণুকে 
চালনা করে কত পুষ্টি কত পরিবর্তন, কত 
পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমি-ক আহ্ 
শরীরে ফুটিয়ে তুলেছে! তোমার সেই 
অনাদিকালের সঙ্গে সে আমাব এই দেহটির 
মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল 
থেকে আগ পর্যাস্ত অনস্ত স্থষ্টির মাঝখান 
দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, 
সেটি হচ্চে “আমি”্র রেখা। সেই তুমি 
আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের 
অস্বিতীল় বন্ধু, তোমাকে আমার মেই একল! 


68৪ 


লাস কাদার 


আর কিছুই তোমার সমান না থোকা 
চেয়ে বড় নাহোক! আর, আমান এইযে 
এফটা সাধারণ জীবন, যা নান ক্ষুধা তৃষ্ণা 
চিন্তা চেষ্টা ছারা আমি সমন্ত তরুলতা 
পশ্ুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ কর্চি 
সেইটেই নানাদদিকে প্রবল হয়ে না উঠে। 
অমি যেধানে জগতের সামিল সেখানে 
তোমাকে জগদীখর বলে মা'ন--কিন্ত 
“আমি রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে 
জান্তে চাই! এই "আমি; ক্ষেত্রেই আমার 
সব হঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে 
(বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঞ্ষারের দুঃখ ।_-আমার 
সবস্থুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে 
মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুথ। এই অহঙ্কারের 
ছুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুন্ধ 


বচাদর্শন। 


বন্ধুকূপে জীবনের মধ্য উপলব্ধি কর্ব। তপন্তা কম্পেছিলেন এবং এই অহষ্কারের ছঃখ 


[ ৮ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৫। 





তেমন করে ঘোচে দেই জানিয়েই খুৃষ্ট 
প্রাণ দিয়েছিলেন । হে পুত্র হতে প্রির, বিত্ত 
হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, “আমি” 
নিকেতনেই ষে তোমার চরম লীলা, এই 
জন্তেই ত এইখানেই এত নিদাকণ দুঃখ, 
এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান! 
সেই জন্তেই ত এইথানেই মৃত্যু এবং অমৃত 
মেই মৃত্ু/ুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত 
ভচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং 
বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও 
বম ছুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধর! দিয়ে 
যেন বলতে পারি আমার সব মিটেছে, আমি 
আর কিছুই চাইনে ! 


& শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি ! 


০১১ 


নিয়তি। 


০ 


এ জীবনে কু ভুমি হবে ন। আমার 
জানি তাহা সুনিশ্য়। প্রতিকূল গ্রহ 
অন্ধকার কক্ষচ্ছায়! ফেলি অহরহ 
মান-অন্থরাল রেখা মাঝে দুজনার 
নিরত রেখেছে টানি । নিয্তি প্রাচীর 
লঙ্ঘিবার শক্তি নাই, চিরবন্দী সম 
পাষ!ণ বেইনোপরি হানে সদ! শির 


অদীর উন্মপ্ত চিন্ত। কুদ্ধ বিহঙ্গম, 
পিঞজরের লোহাস্কুলি-বন্ধ মুষ্টিমাঝে 
ঝবাঁপটিয়া মরে পাখা, কমক উধান্ন 
উজ্জল মধাান্থে কিন্বা ন্গিপ্ধারণ সাঝে 
ধবে তারে দেখ। ঘাও বিচি মায়ায়। 
'দিক্‌ চক্রবাল সম, পরশ-মাতুর 
চিত্তেরে থেরিয়া নিতা আজ বহুদূর 
ভ;- 


বদর্শন।। 


০ 


বাংলার কাহিনী । 





€ এরি ও 





£770208 810001015 ০0100750 050016 0) ৮1100 90610200021 1015601 07 আও] 
১০ 160 10 10715216609105 7 ৮ টা [00091000900 116301617 2710 19৮৩7১৫ 
২১199 125 %6 0১০৪] 06৪10910৩00 ০0010065501) 765681017৩3, 


ইংকাজ সরকার দপ্তর বাধিতে চিরদিনই 
পটু-_ইহা ইংরাজের প্লোষ নহে, ইংয়াজের 
শুণ। ঘে দণও হইতে ইংরাজ বাংলা 
ঈাড়াইবার স্থান পাইয়াছেন, সেই দণ্ড ছইতে 
ধাংলার প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন 
ইতিহাস ইংরাজের দপ্তরে বাধা পড়িয়াছে। 
এমন কি শ্বদেশদ্রোহী মিথাবাদী উমিচঠাদের 
প্রায়শ্চিত্ত স্ববপ সেই জাল সন্ধিপত্র পর্যাস্ত 
ইংরাজের দগ্তরখানায় রাহয়াছে। 

ইংরাজ বাহাদ্বর বকাল পূর্ব্বেই এদেশে 
শ্রকটা বিরাট বিশাল জরীপ বিভাগ 
(5015৮ 19907100761) খুলিয়াছিলেন। 
সেই বিভাগের কর্মকর্তার গ্রামে গ্রামে 
ঘুিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, গ্রামে 
হ্বামে শিকল টানিয়া ইংবাজের রাত 
শীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাহিকের একটা 
আবরণে অন্তরের মসীচিহ্ ঢাকিলেও ছুই 
দিনের জন্ত উহ]! ঢাক পড়ে। ইংবাজের 
এরীগ বিভাগের তত্বা্ছপন্ধান সম্বন্ধে আলো- 
টন! করিলে৪ তাহাই দেখা যাইবে । রাজ- 
ফ্খডারীর) কেবল শিকল টাগিক, নক! 
লিখিয়!, দপ্তর বাঁধিক্াই সঅয়ক্ষেপ করিয়্া- 
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কাহিনী সংগ্রহ কার্যে একান্ত উদ্দাসীন 
ছিলেন। ইহার প্রমাণের জন্ত অধিক 
"আযগ্নোজনের প্রম্নোজন নাই । 

এতিহাসিকের চক্ষে, আর কিছু না 
হইলেও, বাংলার তিনটা স্থল মহামূল্যবান । 
মিরপেক্ষ তবগ্রহণেচ্ছ যে বাংলার দেই 
তিনটা স্থানে দীড়া£য়া বিশ্বচক্রের মহা পরি- 
বর্ন দেখিয়া হর্ষে বিষাদে বিশ্মায়ে অভিভূত 
হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই । বাংলার 
আদি মধ্য ও বর্তমান এই তিল যুগের 
তিন জন বা তিন জাতি নরপতি । আদিতে 
হিন্দু, মধাযুগে মুসলমান, বর্তমানে ইংরাজ । 
রুচি চিরদিনই ভিন্ন। ইংরাজ যে স্থলকে 
এখন নিতাস্ত নগণা ও শুর বলিয়! মনে 
করেন, হিন্দু ও পাঠানরাজ সেই স্থলে রাজ- 
ধানী নির্মাণ করিয়া এশ্বর্য এবং সমৃদ্ধির 
পন্নাকাষ্ঠা দেখাইক্সাছিলেন। হিন্দুর এবং 
পাঠানের অত্ীত-গৌরববাহিনী মহাসমৃদ্ধি- 
শালিনী.সেই নগরী, যাহা একদিন ধনে 
জনে বঙ্গভঁমির গৌপধস্থল ছিল_পাঠান 
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নৃপতিগণ যে সিংহাসনে আরোহণ। করিয়া 
আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যশালী বলিয়া 
মনে করিতেন_াঁহাকে হিন্দু নৃপতি দেব- 
তার নৈবেদ্যসম জ্ঞান করিতেন যাহার 
শক্তিশালী নরপতিকুল, সুন্দর সুদৃশ্ত হুবুহং 
রাজপ্রাসাদ সমূহ, বিরাট স্তস্তাবলী, বিশাল 
সিহদ্বার একদিন অনন্ত শোভার ভাগ্তাব 
ছিল_-কালের মহাশাক্ত প্রভাবে এখন 
সেখানে ব্যা্রাদি বন্য জঙ্ক নির্দিবাদে বিচবণ 
করিয়া বেড়াইতেছে--পৃথিবীব যে কোন 
রাজ্যের ইতিহাসে যে রাজধাণী মহ! গৌব- 
বের সহিত স্থান লাভ করিতে পারিত-- 
ইংরাঁজের জরীপ বিভাগের ইতিহাসে তাহার 
জন্য দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ কতটুকু স্থান 
প্রদ্দত্ত হইয়াছে? একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের 
পূর্ণ এক পৃষ্ঠার যোগ্য বলিয়া'ও হিন্দুব সেই 
প্রাচীন রাজধানী বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু 
সেই বিপুল নগরী কি আজ ইংরাজকে 
মনে করাইয়। দেয় না যে যাহারা এক সময়ে 
উহাকে ধনে জনে শোভায় অতুল করিয়! 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারাও এক দিন 
ইংরাজেরই মত এদেশে দওমুণ্ডের কর্তা 
ছিলেন ! 

মুসলমান নবাব যখন বাংলার মসনদে, 
তাহার শেষ সময়ে ইংরাত ব্যাপারী বাংলায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পর 
যখন ইংরাজ রাজ! জরীপ বিভাগ খুলিলেন 
তখন তাহার! মুশিদ্রাবাদের সেই, মতিঝিল 
সেই তক্ত মোবারক, সেই চেহেলম্থৃতুন 
সেই কাঠরা প্রভৃতি আর পূর্বের চক্ষে 


দেখিতে পারেন নাই--বে সিংহাসনপশ্বুখে 
ইঈণিশ করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনে- 
কের মেরুদস্ত বক্র হইয়া গিক্বাছিল, * সে 
সিংহাসন আর তখন ইংবাজের নিকট 
মহিমামণ্ডিত বলিয়া মনে হয় নাই--তাই 
মুসলমানের প্রাণপ্রিয়, বাংলার অন্ততম 
গৌরব স্থল মুর্শিদাবাদের কাহিনী সর্ভে 
বিভাগের দপ্তরে শুধু অর্ধ পৃষ্ঠা মাত্র স্থান 
লাভ করিয়াছিল । 

ইতরাজ দেশের রাজা! হইয়া স্থুতানটী, 
কলিকাঁতা এবং গোবিন্বপুব লইয়া কলি- 
কাতাঁকে রাজধানী বলিয়া! ঘোষণা করিলেন । 
কলিকাতা এখন গৌরবে সন্্রমে, শোভায় 
সম্পদ্দে ভারতে অহ্ুল। ইংরাজের বিজয় 
কীর্তি এখন প্রতিদিন ফোর্ট উইলিয়ম হইতে 
অগ্মমুখে নিনাদিত হুইতেছে। সেই 
কলিকাতার কাহিনী লিখিতে গিক্া' যদিও 
সর্ভে বিভাগ অর্থ পৃষ্ঠায় সারিতে পারেন 
নাই--এ? পৃষ্ঠার ৪ কিছু অধিক স্থান দিতে 
হইয়াছে, কিন্ত সেই এক পৃষ্ঠারও আবার 
বেশীর ভাগ সাঁইরেণ পোঁতে সঙ্কলিত মিথ্যা- 
বাদী হলওয়েল সাহেবের স্বকপোল কল্পিত 
অন্ধকৃপ হুত্যাকাছিনীর উল্লেখেই বার্িত 
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বহু-বিজ্ঞাপিত 
নবাব-ইংরাজে সমরকাহিনীও বাদ যায় নাই ! 
সর্ডে বিভাগ এ্রইরূপে বাংলার ইতিহাস 
সঙ্ধলন করিন্বাছিলেন। 

ইংরাজরাজকর্মমচারীগণ যে দিন হইতে 
বাঙালীর গৃঙদেবতারও অধিক হইয়াছেন, 
সেই দিন হইতেই তাহারা বঙ্গবাসী ও বঙ্গ 
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ক চিনিতে চাহিতেছেন--লিংহ ধেমন 
যুগের সকল অবস্থা, সকলভাব, সকল 
শক্তি চিনিদ্না লয় সেইরূপ । তাই আজ 
শিকরসিক্ত খসখসের আস্তরণে সমাবৃত 
কার্পেটমগ্ডিত, কুশন্চেয়ার-স্থুশোভিত, 
সুসজ্জিত স্ুরম্য কক্ষে ঘুর্যমাণ বৈহ্যাতিক 
পাখার নিয়ে বসিয়া, ইজিপ্সিয়ান সিগারের 
ধূমোঁদগীবণ করিতে করিতে ইংরাঞ্জ মুহুর্তে 
বলিতে পারেন বাঙালীর গৃহে কতখান 
কলম কাটিবার তোতা ছুরি আছে-ধ্বংস 
করিবার করখান! ভগ্র জীর্ণ বটা আছে-_ 
শস্য নিড়াইবার জন্য কত খানা ঈরিচা ধরা 
কর্তনী আছে! তাই আজ ইংরাজ ইঙ্গিতে 
বলিতে পারেন প্রতি. বাঙালীর গৃহে কয়জন 
গ্ুহলক্ী তাহার সংসার আলে! করিয়া 
রাখিয়াছে। 

হিন্দু নরপতি ইহা! পা্সিতেন না, সুসল- 
মাঁন নবাব ইহা জানিতেন না, তাই আজ 
হিন্দুর শাসনকাহিনী গল কথায় পর্যবসিত, 
আর দোর্দগড প্রতাপ মোগল-পাঠান রাঁম- 
চন্দ্রের ভূজার দোকানের কালি-চুপণ তৈলা- 
স্কিত ল্তাতন্তপূর্ণ কুলুঙ্গির মধ্যে সযস্বে 
রক্ষিত ! কিন্তু আজ বাঙ'লী হাসিলে ইংরাঁজ 

(হা লিখিছ1 রাখে, বাঙালী রোদন কৰিলে 


ইংরাজ তাহার নেট লয়, বাঙালীর গৃহে, 


শ্রীমান কার্তিকের অন্নীশনে বাদ্যোদ্যম 
ইইলে ইংরাজ কর্তার কর্ণে সে ধ্বনির প্রতি- 
ধ্বনি বাত্মে--তাই আজ বাঙালীর বিধাহ 
বভ!, বাডালীর শক্তিপূজা ইংরাজের মিউ- 


বাংলার কাহিনী । 
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উর শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের তৃত্তিসাধনের 
জন বঠচের ফানুস মধ্যে সুরক্ষিত ! ইংরাজ 
এদেশের রাঞ্জা হইবে না তকি? ইংরাজের 
দগ্ডর খুণিলে দেখিতে পাই যে যে বাণিজ্য 
বিস্তারের জন্য অষ্টর্জন ইংরাজ বণিক এক 
থানি ক্ষুদ্র দেশীয় তরণী মধ্যে পণ্য বোঝাই 
করিয়া সাগর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন-- 
শেষে উড়িষাঁর মোগল শাসন কর্তীকে পূজ। 
করিয়া, তাঁগার চরণ চুম্বন * পুর্ববক বাণিজ্য 
বিস্তারের সুত্রপাত করিয়াছিলেন, সেই 
ইংরাঁজের ভয়েই আবার একদিন বঙ্গবানা 
তন্থবাক়কুল আপন আপন বৃদ্ধানুষ্ঠ বলি দিয়া 
অক্ষম সাজিতে বাঁধ্য হইয়াছিল! ইংরাজ 
এদেশের রাজা হইবে না তকি? আলীবর্দির 
মৃতার পর পর্যস্তও যে ইংরাজ ব্যাপারী 
পুজামন্ত্রে নবাব ও ওমরাহদিগকে তুষ্ট 
করিতে বিস্বৃত হয়” নাই--নবাব আরক্তচক্গুঃ 
হইয়াছেন শুনিলেই ডিরেকটর সভা পর্য্য্ত 
পূজার ব্যবস্থা করিবাঁর জন্য বিলাত হইতে 
পত্র লিখিতেন, অনেক সময় যে পূজার 
আয়োজন করিতে ইংবাজ কোম্পাণি-বাহা- 
ছর-্ষাহারা সিরাজদ্দৌলার সংবর্ধনা করিতে 


১৫৫৬* টাকা বায় করিয়াছিলেন-_- 
অন্তে পরনে কা কথা, যাহারা হগ্রলীর 
ফৌজদারকেই বার্ষিক ২৭০*২ টাঁক! 


প্রদান করিয়া তাহাকে তুষ্ট পাখিতেন 1 
স্ৰাহারাই শেষে পৃজাবিধির সমক্ত ব্যয়ভার 
সুদ সমেত বাঙালীর নিকট হইতে আদা 
করিক্প! হইয়াছিলেন ! মীরআাফরের হ্ংসা- 





দ্বিতীয় সফি যাংলার কাছিনী। 
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সন আরোহণের স্চনাতেই এ টা 
অন্যতম প্রমাণ বর্তমান ;* নবাব মীরৰ"শ্মে 
ও নজমুদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তিও কোম্পানী 
বাহাদুরের অর্থলালসার নিদর্শন। 1 ইংরাজ, 
কৌশলী, ইংরাজ শক্তিশ।লী, ইংরাজ সুচতুর 
-- এক হৃস্তে চরণ ও অপরু হস্তে ক ধরিয়া 
কির্ূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয় ইংরাজ 
তাহা জানে সুতরাং ইংরাজ ত এদেশের 
রাজা হইবেনই । 

ইংরাজ এদেশের রাজা হইলেন-_কিন্ত 
তাহারা সদা অনুসন্ধিংসু, সদা শঙ্কিত, সদা 
সন্দিখচিন্ত। তাহাদের প্রতি ছ্ধেলায় যে 
দ্প্তরথ।ন/ আছে তাহাতে রিপোর্ট, মিনিট, 
€প্রাসিডিংএর অভাব নাই, ইংরাজশাসনের 
প্রথম মুহুর্ত হইতেই তাহারা যাহ 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন সে সমুদায়ই বাংলার 
প্রতি জেলার দপ্তরখানাঁয় সবত্বে রক্ষিত 
হইতেছে | সেই পমুদ্ায়কেই ইংরাজ বাংলার 
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ভার কমিটা তাহার এক হিস।ব দিয়াছেন -_ 
গবর্ণর (ডক 
কর্ণেল ক্লাইব, 
মেম্বর স্বর প 
সেনাপতি স্বরূপ 
বিশিষ্ট দান 
ওয়াটন্‌ 
মেস্বর স্বরূপ 
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চির-সতা সনাতন হইীতহাস বলিয়া মনে 
করে। কখন কখনও কোন ইংরাজকর্চারী 
সেই সকল পূর্ণপ্রতাক্ষভূত ঘটনার জীর্ণ 
বিবরণগুলি সংগ্রহ ও সৃষ্কলন করিগ্কা, 
ভ্রারতের এবং বাংলার মহামুগ্য ইতিহাস্ক 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন! কখনও বা চাকুরী 
রক্ষার জন্য, কখনও বা ব্রাস্থ বাহার, রাজ। 
বাহাদুর হইবার প্রত্যাশায়, আমরা সেই 
সকল ইতিহাস--ছুই, চারি, পাঁচ অথবা 
এক শত, দুই শত খণ্ড ক্রয় করিয়া পুস্তকা- 
লয়ের আলমারিব শোভা বদ্ধন করি অথবা 
বদ্ধুবাধ্ধবগর্ণকে দান করিয়া কৃতার্থ হই। 
কিন্তু সেই সকল ইতিহাস কি বাংলার 
ইতিহাস-_বাঙালীর ইতিহাস? কীট-দষ্ট 
সেই সকল পুরাতন মিনিট, রিপোর্ট, 
প্রোমিডিং হইতে আমরা যে সমুদ্বায় তথ্য 
সংগ্রহ করি, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে 
যেসে সকল ঘটনাধ্লীর সহিত বাঙালীর 
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শপ তি 


বিশেষ কোন স্বন্ধ নাই,-হকত বা সে 
সমুদায়ের অধিকাংশই সমসাময়িক বাঙালীর 
সজ্ঞাত ছিল! 

বাংলার ক্ামধন ও মবারক এক 
আশ্চর্য্য জীব। পাঠান গ্বংস হইয়া মোগল 
আসক, কিন্বা পাঁবংশ বিলুপ্ত হইয়া! মেন 
বংশ রাজসিংহাসনে আরোহণ করুক-_ 
রামধন দাসের তাহাত্বে কিছু আসিয়া যাঁয় 
বা! পাঠানের সহিত্র মোগলের যুদ্ধে, 
অথবা মোগলের সহিত ইংরাজের সমরে 
ষবারকের হৃদয়ে কোন তরঙ্গ, উঠে না) 
কিন্ত ব্গীর হাঙ্গামায় মবারক আকুল হ্ইয়া 
ক্রন্দন করে-নবাবের ফৌজ যদ্দি রামধনের 
স্ুবর্ণশঙ্ঞ পদদলৈত করে তবে তাহার বক্ষ 
বিদীর্ণ হইয়া যায় 1, বঙ্গভূমি ইংরাজের বাত্বত্ব 
কিন্ত ইহা ইংরাজের নহে--“এ সোনার 
বাংল)” রামধনের ও মবারকের! অথচ 
ইহাদের সহিত বাংলার চির-পরিবর্তনশীল 
রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ইহারাই 
সে রাজনৈতিক আলোটনার প্রথম ফল 
ভোগ করে! যচ্ছি এরূপ না হইত তবে কি 
পলাশী-প্রাঙগণে ইংরাজের কামান ডাকিতে 
পারিত? যন আত্রকানন ধুমাচ্ছাদিত, 
যখন ভাগীরথী কামান গর্জনে কম্পিতা, 
যখন বাংল।-বিহাক-উড়িষ্ার নবাৰ মীরজা- 
ফরের চরণ-প্রাস্তে রাজমুকুট স্কাপিত করিয়া 
যুক্তকরে ভ্বীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন-_-তখন 
বাংলার রামধন ও মবারক দৃ়মুহ্ধিতে 
হলচালন! করিতেছিল; তারপর যখৰ 
সিরাজের ছিরদেহ হস্িপৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণ 
ক্সিতেছিল তখকছি রাঘখন এবং মবারক 
হলচাঁলনায় বান )' যে মীরকাশেন, বাংলার, 


বাংলার কাহিনী: । 
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বাণিঞ্যঃ রক্ষাকলে ইংরাজের বিষদ্ুিতে 
পতিত [ই সিংহাসন হারাইয়াছিজেৰ, সেই 
মীরকাশেম যখন যুদ্ধে সর্বস্বাস্ত হইয়া পলাহন 
করিতে বাধা হন, সেদিনও রামধন এবং 
মবারক হল চালনাই করিতেছিল। 

তাহার! নবাব ও জানে না, মীরজাফরও 
জানে না--তাহারা ইংরাজও জানিত লা, 
লর্ড ক্রাইবও ভ্বা্দত না; তাহারা জানু, 
আপন গ্রামপ্রাস্তে অথবা! কুটারপার্থে ক্ষুদ্র 
এক বিঘা! জমী--যে জমীতে তাহারা “সোণা” 
ফলাইয়াছে; যদি জমিদারের লাঠিয়াল সেই 
অনস্ত কাঞ্চন-সমুদ্র মন্থন ও লুন করিতে, 
আইসে-রামধন ও মবারক শশ্ত রক্ষার্থ 
অনায়াসে প্রাণ দিরে। সেই, জমীদার-- 


, বামধন ও. মবারকের “পিতা মাতা”--যঙ্গি 


তাহাদিগকে ডাকিয়া স্বেহ বাক্যে বলেন-- 
“তোরা থাকিতে আমার এই বিপদ" উদ্থার? 
তখনও প্রাণ দিবে! সেই রামধনের 
ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস--সেই, 
মবারকের স্খ-দুখের কাহিনীই বাঙালীর 
কাঁহিনী--সেই রামধন এবং মবারক কত 
সহ করিয়াছে, তাহার আলোচনাতেই আমপা 
কত সহিয়াছি তাহারও আলোচনা! হইবে, 
কারণ আমরা রামধন হইতে ভিন্ন নছি। 
বাংলার রামধন ষে ভূমি কর্ষশ করে 
সে তাহার ইতিহাস জানে--গত এক শতাব্দী; 
ধরিয়। সেই জমিতে বে শশ্ত উৎপাদিত, 
হইতেছে রামধন তাহা বলিজে পারে। কৰে 
কি কারণে কে সেই ক্ষুদ্র ভূখও হস্তাস্তরিত, 
করিয়াছে, কত খাজানা দিয়াছে, এখনই ঝা 
কত দিতে হয়--জমিতে ছলসেক -করিজে 


কবে. কোঁগু নাগ! বা খাল হইয়া কাহার 


৫৫৫ 





সহিত কলহ হইয়াছিল, মবারক সে (সমন্ডই 
বলিতে পারিবে। কিন্তু ইহাই কি বাঁশ, 
ইতিহাস ? 

যে বঙ্গভূমির সহিত রামধনের সেই ক্ষু্র 
ভূখ্ডেব কাহিনীর অন্ন্ধ ঝহিযছে, দেই 
বাংলার অতীভ স্খ-ছুঃখ, সেই বাংলার 
আকস্মিক বিপদ সম্পদ, সেই বাংলার 
রামমোহন, কুঞ্দাস, বিদশাসাগর, বঙ্কিম 
প্রভৃতি দেবত।-_ধাহারা রামধনের জন্য 
রোদন করিতেন- সেই বাংলার উন্নত 
শিল্পের চিতাতন্ম, রাজস্বের জহা কৃষককুলের 
পূ কন্যা বিক্রয়-_-দেই বাংলার নীপকুঠি-_ 
সেই দীনবন্ধু, হরিশ, মিং লং--এই সকলই 
বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস । সেই 
লোকপুজিত! দীন-পালিনী মহারাণী ভবানী, 
সেই বালবিধবা তাপসব্রতধারিণী মহারাণী 
শরংস্থন্রীর অলৌকিক কাহিনী_ইহাই 
বাঙালীর হৃদয়ের কথা-_বাঙালীর স্থখ ছুঃখের 
কথা--বাডালীর সত্য ইতিহাস | 

ইংরাঞজ বাঁডীলীর সে ইতিছীস লেখেন 
আই বলিয়া ইংরাজকে দোষ দিতে পারি না, 
কারণ বিদেশী হইয়াও ইংরাজ বতটুকু 
করিয়াছেন তাহাই ঘথেষ্ট_আমাদিগের 
জন্য মুদলমান এত করে নাই । আমর! ষে 
কিছুই করি নাই দেই কথার উত্তর চিন্ত! 
করিতে গেলে লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হই । আমরা 
নবাব সিরাজনৌলার ইতিহাস লিখি, অন্ধকুপ 
হত্যার অঙ্গুঠ প্রমাণ স্বৃতি-ডিহ্‌, যাহা আজিও 
_কলিকাভায় রাজপথে ইংরার্জ রাকর্্মচানীর 
নিতাস্ত উদ্দীপণাপূর্থ স্বজন-প্রিয়তার দোহাই 
দ্বিয়। আত্মপ্রকাশ করিতেছে, আমরা ভাহার 
উপর প্রবন্ধ লিখিয়া' যেই হত্যা কাহিনীর 


বঙদর্দন | 
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সত্যাসতা নির্ধারণ করি--আমরা মীরকাশে- 
মের ইতিহাস লিখি, প্রতাপাফিতযের গান 
গাহি, আমরা রাণা প্রতাপ, ছনত্রপতি শিবা 
লিখিয়! মনে করি কর্তবা এই খানেই সমাপ্ত 
হইয়াছে কিন্ধ আম্বা আমকে ইত্তিহ্‌জ 
লিখিয়াছি কবে? আমাদের দুখ-হ:খের 
কথা করিয়াছি কবে? আমাদের প্রকৃত 
ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি কৰে? 

জাতীয় জীৰন সংগঠনে সিরাজ বা 
মীরকাশেম, প্রতাপ বা সীতারাম, রাণা- 
প্রতাপ বাঁ শিবাজী যেমন একান্ত প্রয়োজন 
মনে করি_রামধন ও মৰারককেও তেমনি 
প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। সিরাজে বা 
প্রতাপে, শিবাজী বা সীতারামে আমরা 
আমাদিগকে খুঁজিয়া পাই না? তীাহাদিপের 
অনস্ত কীনত্ত্িকাহিনীর মধ্যে আমরা যেন্‌ 
নিতান্তই হারাইয়া যাই?) তাঁই মনে হয় 
আমরা ঠিক যাহ! তাহা ঘিরাঁজে নাই, 
মীরকাশেমে নাই_তাহা! সীতারামে নাই, 
জাগে নাই--তাঁছ। শিবাজীতও নাই, 
তাহা রাণার কাঁহিনীতেও নাই--তাহা আছে 
ব্ামধনে ও মবারকে, জবান আকনে ও 
কিনুসর্দারে । 

ইংরাজের সযত্র-সঞ্চিত বাঙালীর; 
কাহিনীকে আমি নিক্ষল বলিতেছি না? 
ইংরাজ যখন হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিতে- 
ছেন, তখন বঙ্গভূমির মহা সন্ধিযু 1 তখন 
অর্ধশতাববীর মোগল সম্রাটের গৌরব-রখ্ি 
সস্ত অন্তগত-বৈদেশিক বণিকের সৌভাগ্য 
তখন উষার মন্দ আলোকের স্তায় কেব্শ 
একটু দেখা দিয়াছে মাতর। সেই যন্থিযুগের, 
কাহিনী নিক্ষল নহে 
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কত বিপদ," কত শঙ্কা, কত সন্গেহের 
ভিতর দিগাইংরাজের বিজন তখন ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছিল--সে কাহিনীর প্রতি ছত্রে 
তাহার পরিচয় আছে। প্্রতীষ্ঠা যেকি 
কৌশলে প্রাচ্যে বিজয় লাত করিয়াছিল-_ 
কোথাও বা রাজ-মমাতাদিগের অতি নীচ মন্দ 
অভিপ্রায়, কোথাও বা! তাহাদিগের সম্পূর্ণ 
অযোগাতা, কোথাও বা কোন রাজনীতি- 
ধিশারদের অসীম নৈপুণ্য--ইংরাজ- 
সঞ্চিত বাঙালীর কাহিনীর ভিতর দিয়া 
আমরা এই সকল আলেখাই দ্বেখিতে পাটি! 
কিন্ত চারিদিক বিবেচন! করিলে ইহাই মনে 
হয় যে বাংলায় ইংরাজের প্রতিষ্টা কামানের 
মুখে নহে, কপাণের আঘাতে নহে, কারণ 
পলানী ইংরাজের গৌরব নহে তাই 
নে হয়, ইংরাজের অপরাজিত রাজনৈতিক 
সাহস ও দর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি এবং বাঙালীর 
হ্বদ্দেশদ্রোহ বাংলায় ইংরাজকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। ইংরাজের নগ্ডর সহস্রমুখে 
সহশ্রভাবে সেই কথাই কহিয়া] দেয়। তাই 
ইংরাজের দপ্তর নিক্ষল নহে, আবর্জনা নহে, 
উহাই ইংরাজের পথ-প্রদর্শক। 

ইংরাজেব দপ্তর আছে, আমাদের কিছুই 
দাই! জাতীম্ম ইতিহাস দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ই লিখিয়] থাকেন; আমাদের জাতীয় 
ইতিহাস নাই, তাই একজন ইংরাজ শতি- 
হাসিক কহিতেছেন “আধুনিক ভারতবর্ষে 
এখলও এমন শিক্ষিত সম্প্রদায় হয় নাই 
ধাহারা জাতীর ইর্তিহাস লিখিবার জন্য 
প্রয়াসী হইবে! ইংরাজ এীতিহামিকের 





ধলীর কাছিনী । 


কথ।র টুর আমাদের ধে কি বলিবার 
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আছে তাহা জানিনা। বাংলার ধনকুবের” 
গণ ধেমন হারাধন ও মবারকের ছা! 
স্পর্শ করিলে স্নান করিষ। পবিত্র হইয়া 
থাকেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তেমনি 
উহ্াদিগের দিকে চাঁছেন নাই। সেই 
জন্যই বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেরও অভাব । 
কোন যোগ্য বাক্তি এই মভ্তাব মোচনের 
চেষ্টা করিলে যে দেশের প্রভূত কল্যাপ 
সাধিত হুইবে ত্বাহাতে সন্দেহ নাই ! 





ধুরোপ ও ভারত । 


প্রাচোর জ্ঞান-গৌরব বহুদিন হইতেই 
দুর দুরাত্তরে বিশ্বৃতি লাভ করিয়াছিল । 
প্রাচ্যের পণ্য সম্ভারে ষেকত নগর সমৃদ্ধি- 
শালী) হইয়াছিল, ইতিহাস এখন তাহ! 
নীরবে দেখাইয়া দ্িতেছে। সে আজ 
কতদিনের কথা -তখন মিসরবাপী ও 
ফিনিক্গণ ভূমধ্যদাগরের উপকূলে বাণিজ্য 
আরস্ত করিয়াছিল। আরব উপসাগরের 
তীরবর্তী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়। 
তাহারা অল্পকাল মধ্যেই সমুদ্র পথে ভাব্রত- 
বর্ষের সহিত বানিজা-সন্বন্ধা সংস্থাপিত 
করিয়াছিল। প্রত্ীচোর সহিত প্রাচোর 
ইহাই প্রথম সম্বন্ধ 1 1 

তখন প্রতিবতসর গ্রীক্মের সময় ১২৯ 
খানি বাণিজ্য-তরণী মিসর হইতে ভারতা- 
ভিমুখে যাত্রা করিত এবং ভারতের অমূল্য 
রেসম, ছুর্মূলা প্রস্তরাদি ও নানাবিধ গন্ধ- 
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দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! শীতাগমে স্বদেশে প্রত্যা- 
ঘর্তন করিড। *« রোমকগণ তখন নিতান্ত 
বিলাসপ্রিয়্ ছিল তাহারা টতুগুণমুঙ্ে 
সেই সকল পণ ক্রয় করিয়া! আপনাদিগকে 
খন্য মনে করিত! 

তাহার পর যখন ভাস্কো ডা গাম! কম্পিত 
হৃদয়ে ভারতবর্ষ.ক আবিষ্কার €) করিতে 
ঘাহির হইস্জাছিলেন + যখন পর্ভগালবাসীগণ 
সমস্বরে বলিতে লাগিল 'এই অটিযানে 
কেবল দেশের অর্থ নষ্ট হইবে ভিন আর 
কিছুই নহে”, তখন কে জামিত যে এমন 
একদিনও আসিবে যখল ঘহুবর্ষ ধরিয়া পর্ত,. 
শাল ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে শ্বাধিকার 
(ঘস্তাঁর করিয়! মুসলমান-বাণিজ-কে কপাণের 
ঘুখে এদেশ হইতে চিরতরে উংখাত করিনা 
ঘিবে। কিন্ক কালে তাহাই হইয়াছিল! £ 

বাহুবলে বাণিজ্যবিস্তায়ের কাহিনী 
ইতিহাসে সুরাতন নহে; কিন্ত ফিপ্রিঙ্গ 
হণিক শক্তিমন্ত্রে ঘত শীঘ্র তারতে বাঁণিজাযাধি- 
কার লাত করিয়াছিল যত অল্লকাল মধ্যে 
ভারতের উপকূলে স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য 
অ্রগংকে বিস্মিত ও বিমোহিভ এবং পরিশেষে 
ঈর্ষান্বিত করিয়াছিল ইতিহাসে তাহার 
তুলনা সহজে মিলেনা। 

সে কালে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি মতুলনীয় 
ছিল। দৃষ্টাত্ত শ্বর্ূপ মে সমস্সের বিশাল 
ছিন্দু সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের ধিজন় নগরের 





বঙাদর্শন | 


[| ৮ম বর্ষ, ফার্ধান, ১৩১৫ । 


উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হুইবে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইঙালীর দিকোলো 
বিজয়নগরের বর্থনীকালে কহিয়াছিলেন, “এই 
নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশ,, গর শতাবীর 
মধ্যভাগে পাঁরশীক আবার রজাক বিশ্পয়- 
নগরে আসিয়। চমত্কত ছইয়াছিলেন এবং 
পেখিয়াছিলেন গোহুল্যমাম তিন সারি মতির 
মালায় স্থশোতিত হীরকার্দি মগ্ডিত কনক 
সিংহাসনে বিজয়নগরের হিন্দু নরপতি 
অধিষ্ঠিত থাকেন-তাহার কোন কোন গৃহের 
ছাদ এবং প্রাচীর সুবর্ণপাতে নির্মিত। শ 
এই সকল বুন্তাস্ত অবগত হইয্নাই ধনলুদ্ 
বৈদেশিক বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিত 

কালক্রমে ভারতবর্ষ বৈদেশিকদিগের 
শক্তি পরীক্ষার রঙ্গসছল হইয়াছিল। ইস্‌- 
লামের কপাণের সহিত বৃষ্টানের ক্রু,শের 
প্রাণান্তকারী সমর ভারত সমুদ্র ও ভারতের 
উপকূল সমূহে শতবর্ষ ধরিয়া জীবিত ছিল। 
সেই সমরে ফিরিঙ্গির অত্যাচারে মালাধার 
প্রহ্ততি ধ্বংশ প্রাপু হ্ইয়াছিল--এখন 
পর্যন্তণ্ড ক্ষুত্র দ্বীপ 'মিটি' শবদীপ নামে পরি- 
চিত থাকিয়া ফিব্রিঙ্গির অত্যাচার কাহিনীর 
প্রমাণ দিতেছে! সে দ্বীপ অধিকার করিয়া 
ধিজন্বী ফিরিঙ্গিগণ একজন দ্বীপবাসী.ক 
জীবিত রাখে নাই! ফিরিঙগির অত্যাচার 
কাহিনী এই কারণে ভারতীয় বাণি- 
জোর ইতিহাসে শোণিতের অক্ষরে 
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লিখিত রহিয়াছে । যে কাছিনীর প্রতিবর্ণে 
প্রমাণিত হয় যে ফিরিঙ্গিরা অত্যাচাবের 
অন্যই অত্যাচার করিস্াছিল-_-শোণিত 
পিপাসা নিবৃত্ত করিবাব জন্তই শোণিত পাত 
করিয়াছিল ! * 

হ্বোড়শ শতার্ধীতে ই্লগ ভারতবর্ষে 
উপনীত হইবার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছিল তাহার মুলেও ভারতের সমৃদ্ধি 
বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ যে দিন 
হুইতে পর্ভ,গালকে ম্পেইনের অধীনে আনিম়া 
বন্ধন করিলেন, সেই দিন হইতেই ইংগাজ 
বুঝিয়াছিল যে সব শেষ হইয়াছে! হাই 
অনেক ইংরাজ বণিক ভবিষাতের দিকে 
চাহিয়া প্রনুন্ধ হৃদয়ে ইংলগেখরী এলিজা 
বেথের নিকট আবেদন জানাইয়া ভারতে 
বাণিজ্য করিবার আদেশ চাহিম্বাছিল 
(১৫৮০ খৃঃ অঃ) তাহার পব হইতেই 
স্পেইন ও পর্ভুগালের সমবেত শক্তি 
নেদারলাগস এবং ইংলগকে পর্দদত্ত 
করিতে লাগিল । 

বিচারে বিতর্কে কিছুকাল অতিবাহিত 
হইয়া গেল। তাহাব পর ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানীর চাদ! সংগ্রহীত হইল, জাহাজ 
নির্মিত হইল--ইংলগ্ডের কতকগুলি 














উদ্ামশীল সাহসী বণিক ভারতবর্ষের পণা 
আহরণ নিষুক্ত হইলেন। প্রাচ্যে ইংরাজের 
“কুঠি” স্থাপিত হইল ।+ 

যে সকল ইংরাজ বণিক সনন্দ প্রাপ্ত 
হইযা তখন প্রাচো বাঁণিজা করিতে লাগি 
লেন, তীহারা অল্পকাল মধোই দেখিলেন 
বিনা সনন্দেও অনেকে আসিয়া তাহাদের 
লাভের অংশ গ্রহণ করিতেছে । ইংরাজের 
ইতিহাসে ইহার! [1901019615৮ নামে 
পরিচিত। প্রাচোর ইণ্রাজ কুঠিয়ালগণ 
স্বার্থরক্ষার জন্য এই সকল ইণ্টারলোপার- 
দিগেব বিকদ্ধে বিলাতে অভিষোগ করিলেন । 
রাজসিহাসন হইতে আদেশ হইল-_-কোম্পা- 
নীব অনুমতি পত্রনা লইয়া ভারতবর্ষে 


'বাণিজা দুধে থাক, বাদ করিলেও ইংরাজ- 


দিগকে দণ্ডিত হইবে। $ রাজাদেশ 
অমান্ত কবিয়াও কোস্পানী বাহাদুরের বর্থা- 
দিগকে উৎকোচ প্রদান পূর্বক অনেক 
ইণ্টারলোপার বহুদিন পর্ধাস্ত এদেশে বিচরাহ্প 
কবিয়াছে। 

ইষ্ট ইঙিয্া' কোম্পানীর দলভুক্ত হওয়া 
ধীবে দীরে ইংলগ্ডেব ধনকুবেরদিগের অবশ্ঠ 
কর্তব্য হইয়া উঠিল। ইণ্লগ্েশ্বর তখন 
স্বয়ং বিলাতের জাহাজ-ঘাটান যাইর! 


এপ 
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শপ শীট পাশ পাাশিপাীটাশশা  প্পিশপপীশশীপালি পাশশাশশীশিপসিপাশ পাস 


কোম্পানী বাহাঢবের জাহাজগুলির (দাম- 
করণ কখিতে লাগিলিন। ভারতের পণ 
যখন বিলাত যাইবা পৌছিভ তখন রয়াল 
এক্াচ্ে বিস্তাপন দে ওয়! ভই ইৎলণ্ডের 
লোক স-বাদ গাইবা ঘাত্র উন্মণ্ডের স্থাত্ব 
তর দুটা যাইত- গ্রাহক সগ্রহ করিবার 
জন্য কোম্পানীৰ পোকানদারকে আদৌ 
বেগ পাইতে হইত না। এক থানি টেবিলের 
উপর একটী মোমের বাতি জালাইয়া 
কোম্পানীর বড়কর্তা ডাকিতেন “আচ্ছা মাল 
বাতা হ্যায়'_যত্তক্ষণ বাতি জ্বলিত ততক্ষণই 
শুধু পণা বিনয় হইত এই 72%/4- 
8272” এর সময় লক্ষ পৌণ্ড মুলোর 
বেশম, নীল বা মসলা মুহুর্তে বিক্রীত হইত । 
নিলামবাজারে সকলেই ডাকিবার অধিকারী 
ছিল না। কোম্পানীর কখনও কোন অনিষ্ট 
করিয়াছেন বণিয়া যাহারা কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হইতেন, নিলাম- 
ঘরের গ্রাচীর-গাত্রে তাহাদের নামের 
তালিক1 ঝুলিত! তাহারা ভারতীয় পণ্য 
স্পর্শও করিতে পারিতেন না ! 

কোম্পানী বাহার প্রাচ্যে বাণিজ্য 
করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু সে কার্য 
নির্বিবাদদ সম্পন্ন হইভ নাঁ। প্লীজ, 
দিনেমার প্রভৃতির সহিত তাহাদের অনেক 
কলহ ঘটত। অবশেষে কাপ্তান হকিনন্‌ * 
জাহার্গীব বাদশাহের নিকট হইতে আদেশ 
লইয়া স্ুধাটে স্থায়ী কুঠি নিম্মীণ করির! 
প্রাচো ইংরাঞ্জ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সংস্থাপিত 
করিতে চেষ্টিত ছিলেন । ফিরিঙ্গি-বণিকগণ 
আপন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু কালের 


| 


পেশ শপ শাাপিপাাীশীশ্শীশশ্সীশিি এনা পিস শী 


[ ৮ম বর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৫ । 


নিমিত্ত বাদশাহের ফর্মাণ উপ্টাইয়া দিয়াছিঙ্গ 
বটে, কিন্ত কালক্রমে ইংরাজই জয়ী হইয়া 
ছিল। প্রাচোর দ্বীপপুঞ্জে ইতিপূর্বেই 
কোম্পানী বাহাছবের প্রপর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। ইংদাজ বণিকগণ ভারতবর্ষে 
আসিয়া এ দেশায় বণিকদিগকে নানারূপে 
নিগহীত করিত। প্রাচো স্থায়ী আবাস 
ল/ভ করিতে এই কারণেই কোম্পানী 
বাহাদুরের অনেক বিলম্ব ঘটয়াছিল। 
অবশেষে একটিন কাপ্তান টমাস্‌ বেষ্ট 
তণ্তী নদীর মুখে প্রধেশ করিলেন। 
ফিরিছগিগণ কাপ্তানের সহিত বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গির সহিত এফ 
মাস ধরিয়া ইংরেজের নৌযুদ্ধ চলিল। 
মোগলবাহিনী তীরে দগ্ায়মান থাকিয়া 
বিস্ময় বিশ্ষারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, যে 
ফিরিঙ্গিদিগকে তাহারা জলযুদ্ধে অজেয় 
ভাবিয়াছিল, ইংবাঁজ তাহাদিগকে প্রতিবার 
পরাজিত করিতেছে । ফিরিঙগির হূর্ভাগা ! 
তাহারা শত বর্ষের অত্যাচারে ভারতবাসীর 
চক্ষে আপনাদের যে প্রবল শকির পরিচয় 
দিয়া এদেশে ভীতি উত্পাদন করিয়াছিল-_ 
এই এক মানের জলযুদ্ধেই সে সমস্ত ব্যর্থ 
হইল! শতবর্ষের উ্দ্যাগে যে প্রতি! 
লাভ ঘটিয়াছিল, এক মাসেই মেই দৃঢ়তক্তি- 
মন্দির বিচুর্ণ হুইল-__বাদশাহ শুনিলেন, 
ফিরিঙ্গি অপেক্ষা ও পরাক্রান্ত একটা জাতি 
ভারতের উপকূলে আবাস স্থান ভিক্ষা 
করিতেছে-__তাহারা ইং+ঁজ । তিনি ইংরাজের 
প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে 
স্থরাটটে ইংরাজের কুঠি নির্িত হইয়া 


৯ ইনি মেগল সিংহাসনের তুষ্টিনাধন্ধ এদেনীয় রমণীর পাণি লীড়ন করিতেও কু হন নাই! 


১১শ সংখ্যা |] 


ইংরাজকে ভারতের অদৃঃষ্টর সহিত এক 
হত্রে বাধিয়া দিল। 


ইংরাজ বাঁপারী তখন শতকরা ৩০ 
টাকা মাত্র শুল্ক দিয়া ভারতবর্ষ বাণিজা 
করিতে লাগিল । ভাহার| নয় বার গমন 


বাংলার কাহিনী । 


৫৫৫ 


িশ্ীশাোশশিশ বিশ তত ্ ল্, 


গমনেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে কোন ক্রমে 
ভারতবর্ষে বাঁণিজা আরভ্ত করিতে গারিলেই 
রবের ভাওার হক্কগত হহবে। কেন যে 
বুঝিগাছিল নিল্পপিখিত 
গাণিকা দে'খনেই তাহা লীন! যাখবে ১৮ 


রি 
হপ্রকজ এপ 


ই ইণ্ডয়া৷ কোম্পানীর প্রথম নয় অভযাঁন।* (শ্রী; অঃ ১৬৩১-১৬৯২ )- 


অভিযানের মুশধন | 


কত পো কতপোৌ'গুর 


ভাত! এবং কত খানি 


ছতিধান তারিখ। রপ্বানি  পণা রপ্ত'নি খাদা পবা জজ শতক! 
লংগা( খু অং (পৌও) হইয়াচিল। হইয।ছল। শির বায়। ভাসে! জপ 
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ধ্বংশ তয়। 
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৯ ১৬১২ ৭২০০ ১৯১৫০ ৬৫০ ৫৩০০ ১ ১১০, 
অদৃষ্টের ফেরে পড়িস্বা পর্তগাল ১৬১২ বাণিজ্য ব্যাপারে দিনেমারদ্িগের সহিত 


খ্রীঃ অন্দে ইংলচের জন্ত ভারত সমুদ্ে 
বাণিজ্য পথ স্থপরিক্কতি করিতে বাঁধা হইক্কা- 
ছিল--আঁপনাঁর সৌভাগা-মন্দির ইংরাঁজের 
কামান হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। 
দশ বৎসর পর পারম্ত উপসাগেরও ফিরিঙ্গি- 
দিগের সেই অবস্থ।! ঘটয়াছিল। তাঁই 
১৬২২ শ্রীঃ অব্যে ভারতবর্ষে এবং পারস্য 
উপসাগরে ইংরাজের বাণিজ্য অবাধে চলিতে 
'ারভ্তভ করিল। আর কিছু কাল পর 
ফিরিঙিগণ বুঝিয়াছিল যে ইংরাজও তাহাদের 
যত ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবে, ইংরাজকে 
ফাধা দিতে পারে এমন শক্তি তখন আর 
ছিল না। 








যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল ক্মাম্বয়ূ- 
নার হতাাকাণ্ডে সে অনলে পুর্ণাহুতি হইয়া 
গেল। দিনেমাৰ কর্তৃক নিষ্পিষ্ট হতভাগা 
ইংরাজ প্রবাসী্গের মর্মরভেদী আর্তনাদ 
সে দিন স্বর্গের সিংহদ্বারে বিচারপ্রর্থী 
হুইয়াছিল--সেই আর্নাদেকর শেষ প্রতিধ্বনি, 
স্তব্ধ হইতে ন! হইতেই শান্তি আসিল।' 
কোম্পানী বাহার যখন ভারতবর্ষে 
দাড়াইবার জগ্য একটুকু মাত্র স্কান পাইয়া- 
ছিলেন তখন হইতেই যে কি কৌশলে, কি 
পরিশ্রমে এবং কি অমানুষিক অধাবপায় 
বলে প্রতিপদন ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ 
করিয়াছিলেন, সে কাহিনী নূতন না৷ হইলেও, 
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একান্ত বিশ্য়পূর্ণ। ঘটনা-বহুণ কীণিজ্য 
বিস্তার কাহিনী অতি পুঙঘান্ুপুঙ্ঘনূপে বর্ণনা 
না কিয়া তাহার অন্তনিবিষ্ট গুঢনীতি 
উদঘাটন করিয়া দেখাইলে অনেক বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া ভরসা করি। 
কোন উদ্বামশীল এতিহাসিক কি এই কার্য্যে 
হপ্তক্ষেপ কবিবেন না? 

ইংরাজ ও ফরাসী, ফিরিঙ্গি ও দিনেমার 
সকলেই ভারতবর্ষে লাভের লোভে আসিয়া- 
ছিল, কিন্তু ইংরাজের মত কেহই প্রতিটা 
লাভ করিতে পারে নাই। ফিরিঙ্গিগণ মনে 
করিয়াছিল তাহারা সমুদ্র-পথ অধিকার করিয়। 
থাঁকিবে-সে পথে অন্ত কোন জাতিকে 
তারতবর্ষে আসিতে দিবে না। সেই জন্া 
ফিরিঙ্গির দুর্গ নানাস্থানে জয়গতাকা উন্ডীন 
ফরিয়া বৈদেশিকদিগের হদয়ে আতঙ্কের 
সঞ্চার করিত। দিনেম'রগণ ভারতের 
উপকুলস্থিত দ্বীপপুঞ্জ লইয়াই বান্ত ছিল-- 
অন্থদিকে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। 
ইংরাঁজ শেষে ভারতবর্ষ জয় করিয়া বসিল। 

ফিবিগিগণ যখন প্রথমে আসিয়াছিল 
তখন নির্বিবাদে প্রবেশাধিকার পায় নাই। 
উপকূলস্থিত নৃপতিবুন্দের সহিত তাহাদিগকে 
অ“নক যুদ্ধ কবিতে হইয়াছিল। বহু শোণিত- 
পাত করিবার পর তাহারা ভারতের উপকূলে 
একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। দিনেমার- 
গণও বিনা আয়াসে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিতে 
পায় নাই। দ্বীপারধিকারী নৃপতিবন্দের 
সহিত তাহাদিগকেও অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে 
লিপ্ত হইতে হইয়াছিল । 

ইংরাঞ্জ শতবর্ষ ধরিয়া পরাক্রাস্ত মোগ- 
লের নিকট অুনক দণ্ড ভোগ করিয়াছিল-- 


বল দশম । 


[ ৮ম বর্ষ ফাল্গুন, ১৩১৫ । 





কথন চবণচুষ্ধন করিয়া কখন বা গলহম্ত 


প্রদান করিয়া-কথনও অর্থের জন্য গোল- 
কন্দায় যুবরাঁজকে বন্দী বাখিয়া, কখনও বা 
গোলকন্দার ন্পতির জন্ত পারশিক অশ্ব 
যোগাইতে প্রাতিএ্রত হইয়া, ইংরাজ ভারতবর্ষে 
প্রথমে গ্াতিষ্টালাভ করিয়াছিলেন । 
ফিবিঙ্গিগণ ভারতের উপকূলে একাধি- 
পতা লাভ করিয়াই ই হইয়াছিল--দিলেমার 
গণ দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারিরাই প্রীত 
হইয়াছিল , কিন্তু ইংবাজের আশা উচ্চ ছিল । 
ইংরা সমগ্র ভারতবর্ষের উপর লক্ষ্য 
রাখিয়াছিল। তাহারা শুধু বাণিজ্য করিতে 
আসে নাই-নবরাজ্য জয় করিতে 
আপিয়াছিল । 
ফবাসীরা ভারতবর্ষে 'মাসিয়া খ্যাতি 
করিয়াছিল" বটে, কিন্তু কতর্দিনের 
জন্য ? সেকালে এ দেশে অতি বিচক্ষণ 
সাহসী কুশলী ফরাসীবীবগণ আসিয়াছিলেন 
__সাহসে বা কৌশলে, শিক্ষায় বা কর্্মপটু্‌- 
তায় ঠাহারা কেহই কোন ইংরাজ অপেক্ষা 
নান ছিলেন না, কিন্তু আজ ফরাসীর নাম 
কোন প্রকারে ভারতবর্ষে জীবিত রহিয়াছে, 
অথচ ইংরাজ এখন ভাবতের রাজা । ইত্তি- 
হাস দেখাইয়া দিতেছে যে ফরাসীবীরদিগের 
পৃষ্ঠ রক্ষার্থ ফরাসীর সর্বময় কর্তার শক্তি 
নিয়োজিত হয় নাই__কিন্ত ইংরাজ বণিকের 
পশ্চাতে ইলপ্ডেশ্বর স্বয়ং কুপাণ, কামান ও 
কণক লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন-_যুরোপে 
ইংলগ্ডের প্রতিষ্ঠার সহিত ভারতে ও ইংলগ্ডের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । ভার্তবর্ষ-লাভ-বাপাবে, 
ইংলগডেরই রাজা ও প্রস্তু মিলিত হইয়া জাতীয়, 
শরীবৃদ্ধির জন্য যত্ব কয়িয়াছিলেন--ফরাসী ঝা 


লাভ 


১১শ লংখ্য। । ] 


রাজ! রামমোহন রায় । 
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১৮ শ্পপীশী শিশীশোোশিপািিটিিশিাটিিীশা শি ০ নং 


শশী 
দিনেমারের এ সুযোগ ঘটে নাই বলিয়।ই সি হা হইতে চিরকালের জঙ্ উৎখাত 


তাহারা ভারতবর্ষের হীরকখনির ন্বর্ণ- 


হইয়াছে। 


ঞ্ীঃ 


শা 





রাজ রামমোহন রয় । 





শোক স্মৃতি জাগ্রত এবং জীবন্ত রাখি- 
বার জন্যই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 
মরিলেই কিছু সম্বন্ধ যায় না। ৭ চির- 
বাঞ্কিতের অভাবে 'ইহজীবন অন্ধকার হইয়া 
ফাক, শ্রাদ্ধবাদরে তাহার গুণরাজি স্মরণ 
করিয়া! লোকে ধন্য ও কৃতার্থ হইবে শ্রান্ধ 
তর্পণের ইহাও এক সুখ্য এবং মহান উদ্দেস্ত। 
ক্বাঞজা রামমোহন রায়ের জীবিত কালে 
বাঙালী জাতি তাহাকে চিনিতে পারে নাই। 
শ্বদেশের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া বিদেশে, কত, 
কাল ভগ্-হদয়ে মাতৃভূমির সেই ক্ৃতীসন্তান 
আলিকার দিনে চিরনিদ্বায় অভিভূত হইয়া- 
ছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙালীর 
আতীয় শোকের দিন। স্বর্গীয় স্থুলেখ ক 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের উক্তি উদ্ধত 
করিয়া বলিতে হয়, “আমাদের সেই মৃতী- 
শেচি অদ্যাপি চলিতেছে এব চিরদিনই 
চলিবে ।” 

রাজার চরিভাখ্যায়ক নগেন্ত্র বাবু বলেন, 
_ পরামমোহন রাফ কি? রামমোহন রায় 
মহা পণ্ডিত, রামমোহন রায় দার্শনিক, 
রামমোহন রায়, ধর্মতন্থত১-ফাহা তেন বল 
বা, এরূপ কোন কথাতেই তাহার প্রক্কত 
স্ব গুকাশ হন না। এদেশে ও জাতির 


5৯৪ 





সম্বন্ধে উহার জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত 
দর্শন করেন, তিনিই তাহাকে প্রকৃঙতাবে 
দেখেন। ব্লামমোহন রায় বিধাতার হত্তের 
যন্তর। রামমোহন 'রায় হইতে এ দেশে 
নবধুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার 
জীবনের বিশেষত্ব এই যে এ দেশের 
উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদাটিত করিয়া! 
' দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম সমাজ সংস্কার, রাজ- 
নৈতিক সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষা প্রচার, 
সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা 
সকলেরই মুলে তিনি। তীহারই জীবন 
ক্ষেত্রেব মধ্য দিয়া ভারতের সর্ববিধ কল্যাঁ 
ণের আত বিধাতা প্রবাহিত করিয়া -দিক়্া- 
ছেন। ইংরেজী শিক্ষ। ও ব্রাঙ্মলমাজ একই 
সময়ে আরম্ভ হইয়াছে । রামমোহন রাস 
উভ য়রই মূলে। ইংরেদী শিক্ষা জঙ 
উৎ্পপাটিত করিয়া ভূমি পরিদ্কত করিয়া 
দিতেছে, ব্রাঙ্মদমাজ বীজ বপন করিতেছে ॥ 

মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায় সর্ধতো” 
মুখী প্রতিভাবলে দেশের হিঅর্থ বিবিধ 
উন্নতির দ্বার উদ্যাটন করিয়! গিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু সচরাচর হোঁকে তাহাকে ব্রাহ্মধর্েয় 
প্রবর্তয়িতা বলিয়াই জানে। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
ইহা সচরাচর শ্বীকৃত হয না যে আন্মধর্ম 


৫৫৮ 


পাশাসপল্প পিপশাসপপী শাসীশ্প শা পাশপাশি পপি 


হিন্দু ধর্সেরই অন্তর্গত, হিন্দু ধর্মেই [শ্রেষ্ঠাংপ 
মাত্র। থুট্রাব্দ ১৮১৮, ২১শে নবেম্বর রাজা 
জেমন্‌ পট. ল (71165 [০9619 ) সাছেনকে 
ইংরেজীতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি তাহার প্রতিষিত ধর্মকে পবিত্র 


ব্রা্মণ ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন-- 
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গর্জন সাহেবকে লিবিয়াছিলেন, *৫ষাড়শ 
ব.সর বয়সে আনি হিন্দুদিগের পৌন্তলিক- 
তার বিক্ৃদ্ধে একথানি পুস্তক রচনা করিয়া 
ছিলাম” * * পুনশ্চ, ্গামার সমস্ত তর্ক 
বিতর্কে আমি কখন হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ 
করি নাই। উক্ত ম্বামে যে বিষ্কৃত ধর্ম 
এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের 
বিষন্প ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলাম ধে ব্রাহ্গবদিগের পৌত্ত- 
পলিকতা, তীহাদিগেকর পুর্তবপুকষদিগের 
আচরণের ও যে সকল শান্ত্রকে জ্াহারা 
শ্রন্ধা করেন ও যদনুসারে তাহারা চলেন 
বলিব স্বীকার পাল, ভাহার মত বিরুদ্ধ 1» 


বাদ । 


[ ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৫ । 





রাজার চরিতাথায়ক বলেন, তিনি যে 
বেদাদি শান্্কে অভ্রাস্ত' বলিয়া বিশ্বাস করি- 
তেন না, ইহ] প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র 
আয়াস স্বীকারের আবশ্তাকতা নাই। যাহারা 
স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন থে রাজা রামমোহন, 
রাঁয় ব্দোদি শান্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া! বিশ্বাস 
করিততন, তাহাদের সেরূপ বিশ্বাসের 
অবশ্য যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে তিনি 
পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচারে বেদাদি 
শীন্সের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই তরঙ্গ জ্ঞানের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ধু করিয়াছিলেন । 
প্রতাত পৌত্তলিক মতাবলনীদিগের সহিত 
ধর্মাবিচাঁরে পবুন্ত হইয়া! তিনি বেদাঁদি শাস্ত্রে 
প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া 
ছিলেন” অন্যত্র এইবপঃ--“অসাধারণ 
পাগ্ডিতা সহকারে তিনি হিন্দুশান্ত্র সম্বন্ধে 
ইহাঁই সিন্ধান্ত করিপ্াছিলেন যেকি বেদ, 
কিস্বৃতি,কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্র 
একমাত্র অনাদি অনন্ত অগ্রতিম পরমেশ্বর- 
কেই প্রতিপন্ন করিতেছে । এত কথ! 
বলির়াও কিন্তু রাজার জীবনচরিত লেখক 
ক্বীকার করিতে প্রস্তত নন যে তিনি হিন্দু- 
সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন! কেন না, “তিনি 
কখনই শাস্ত্র নিরপেক্ষ ফুক্তির আশ্রয় লইয় 
কোন ধর্দাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মবিচঃরে 
প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি 
শান্ত, খৃষ্টানের নিকট বাইবেল এবং 
মুসলমানের নিকট কোরাণ অবলম্বন পূর্বক 
তাহার নিজমত প্রচারের চেষ্টা করিতেন 
“তোমার শান্তর মিথা” একথা তিনি কোন 
ধর্মীবলদ্বীকে কখন বলিতেন না ।* প্রত্যেক 
ধর্দাবলম্বীর নিকট স্থীয় সুতীক্ষ বিচার শক্তির 


১১শ নংখ্যা। ] 


সাহায্যে তাহার অবলম্বিত শান হইতে সত্য 


সকল উদ্ধার করিয়৷ দিতেন। 

রাজার প্রচারিত ধর্ম বেখীস্ত 
পাদিত একেশ্বরবাদ নহে এবং নিজে তিনি 
হিন্দু সম্প্রদায়ত্রন্ত ছিলেন না বশিে 
তাহাকে যেন আমাদের পর পর মন হয়। 
রাজা কখনই উপবীত তাগ করেন নাই এবং 
ইংলগে তাহার মৃত শগীরেও 
পৰীত দেখা গিয়াছিল। ইহাতেই মনে 
করিবার যথে& কারণ আছে যে তিনি হ্ন্দু 
সমাজভুক্ত ছিলেন। বন্ততঃ তিনি সন্ব- 
শাস্ত্রের সারগ্রাহী উদার-হৃদয় হিন্দু ছি:লন। 
তিনি সর্দশান্ত্রদ শী ছিলেন বলিয়াই ধর়শান্্ 
মাত্রকে বিজ্ঞানের নিষ্ষামে পরীক্ষা করি! 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে “পরিশ্কট হইলে 
উহ্া বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদদের আকার ধাবণ 
করে এবং হিন্দুজাতির বেদান্ত, ম্িভাদী ও 
থৃষ্টানদিগের বাইবেল এবং মুসলমানিগের 
কোবরা এই তিন ধর্বশান্ত্রে একেখরবাদ 
জাতী ইতিহ!সানুক্প জাতীয় আকারে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।” 

আমার বোধ হয় রাজ! বাঁমমোহন 
জীবনে যে কল মহতকার্ধ্য করি, গিয়াছেন 
তাহার মধে) কিছুই এই হিন্দু ধর্মের সংস্কার 
তুলা নহে। ভারতবর্ষের অতি ছর্দিনে 
তাহার আবির্ভাব হইক়াছিল। সেই ছুর্দিনে 
ইদানীত্তন কালে হিন্দু জাতিকে তিনিই 
সর্বপ্রথমে শিক্ষা দিম়্াছিলেন ঘে বিশুদ্ধ 
জান এবং নীতির ভিত্তির উপরে অদ্বৈত 
ঈশ্বরের কামনা প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের 
শ্রের ও প্রকৃত কল্যাণের থার্‌ উন্মুক্ত হইবে 
না, নানাক্ধপে আনরা! বখন আধঃপাতের 


প্রতি" 
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বাজ] রামমোহন রায় । 
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শেষ সীার পতিত হইতে ছিল!ম, তখন 
তিনি জাতীক্গ মানসনেত্র সমক্ষে হিন্দু জাতির 
প্রচত ঠগ্ত আদর্শ পরতিষিত করিয়াছিলেল 1 
বিস্ময় হিন্দুজাতি মানসচক্ষে দেখিতে 
পাইলেন, বঙ্গনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গন্তীর বেদগানে 
আকাশমণণ প্রততধবনিত করিতেছেন, 
তাহাদের পরিত্র আশ্রমভূমিতে প্ুাকালে 
যে হোমাগ্সি প্রজ্ছলিত হইয়াছিল, এখলও 
তাহা শিাপিত হয় নাই। 

কয় বসব পুর্ব বীবনুমে প্রবাস কালে 
মধো মধ্যে আমি মহর্শি দেবেন নাথ ঠাকুক্ষ 
মহাশয়েব বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে ভ্রমণ 
করিতে যাইতাম। এই শান্তিনিকেতনের 
সপ্তপর্ণ বেদিকাঁতভলে উপবেশন করিয়া 
কত সময়ে ভারতবর্ষের অতীভ গৌরব 
স্বতিতে আকুল হইতাম আজ তাহা মনে 
পড়িতেছে। চারিদিকে স্থবিস্তৃত শম্পমগ্ডিত 
প্রান্তর; কুচিং দুরে শৈলমালার নীলাভ 
রেখায় মিলিয়া গিয়াছে-মধ্যে উন্নত তুমি- 
খণ্ডের উপ্র্‌ মহর্ষির সেই আশ্রম বৈদ্বিক- 
কালের গৌরব স্বতির স্তম্তস্বপ দাড়াইয়! 
আছে । কতবার দেখিয়াছি মহর্ষ হাফেজের 
মর্মম্পর্শী কবিতামালা আবৃত্তি করিতে 
করিতে মন্ত হইয়া পড়েন, আর সেই হাফেজ 
আবৃত্তি করিতে অন্নরোধ করিলে হাসিয়া 
বলেন, “হাফেজ আওড়াইলে যে দেওয়ান 
হয়।” কিন্তু তাহার জীবনের আদর্শ সেই 
বৈদিক মহধিগণ। মহাজ্সা রাজ! রামমোহন 
রায়ের প্রভাব চিরদিন তিনি অনুভব 
করিয়াছেন, স্বচক্ষে কিশোর বয়সে রাজা 
কার্য কলাপ দেখিয়া! দেখিয়াও পরিণত 
বয়সে হিন্দভাবে তিনি ভোর। তিনি 


€৬৬ 
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বলিয়াছেন “আমি প্রান্টই রাজার গাড়ীতে 
রাজার সহিত যাইতাম। কিন্তু রাজার 
সহিত আমার প্রান্সই কোনও কর্াবার্ত! 
হইত না। আমি তাহার সম্মুখে বসিয়া 
তাহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাহার 
মুখে প্রতি আমি অতিশক্গ মারুষ্ট হইতাম । 
আমি পুন্তলিকার গ্ঠায় স্থির হইয়া বসিয়া! 
খাকিভাম। কেবলই রাজাফে দেখিতাম। 
আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় 
ভাবে পরিপ্লত হইত। স্পষ্টই বুঝ। যায় 
যে রাজার সহিত আমার কোন নিগুঢ 
সন্বদ্ধ ছিল! আমি সব্বদাই তাহার প্রতি 
অতিশর আক হইতাম । তাহার কথাঞ্ুলি 
আমার পক্ষে গুকমন্্ব স্বর্মপ হইয়াছিল। 
তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌস্তলিকতা 
তাগ করিলাম। শ্রী কগাগুলি এখনও 
যেন আমার কানে বাজিতচছে। আমার 
এই দীর্ঘ জীবনে 'ঈ কথাগুলি আমার নেতা 
্ববূপ হইয়াছে ।” 

আর এক জনের কথা মনে পড়ে ইনি 
স্বর্গীয় পঙ্ডিত রামচন্দ্র বিদাবাগীশ মহাশয়। 
মহুর্ধর কথায় “তিনি (রাজা রামমোহন 
লা) যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া! গিয়াছেন 
তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও একজন 
অসাধারণ বাক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে 
শ্রীতি করিতেন এবং রাজা রামমোহন 
ক্লায়কেও শ্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি 
প্রেম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি 
প্রেম তাহার হৃদয়ে ও চরিত্রে একত্র জড়িত 
হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা ধায় যে যে 
সমগ্ধে ত্রাঙ্গ সমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৫।' 


কোন মাশ! ছিল না সে সময়ে তিনি কেবল 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাঙ্মদমাজের 
সেবা করিয়াছিলেন ।” এই রামচন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ মহাশয় হিন্দুভাবে অণুপ্রাণিত হন 
নাই ইহা! বোধ করি বলিতে কেহ সাহস 
করিবেন না এবং রাজার ভাব তিনি যেমন 
বুঝিভেন এ কালের আমাদের তাহা বুঝিবার 
সম্ভাবনা নাই। ব্রাঙ্গ সমাজের প্রথম 
উপাসনা পদ্ধতি এবং ব্যাথান পাঠ করিয়া 
দেখিতে পাই, তাহার! সব্বোতোজভাবে বেদ 
বেদাস্তের উপর নির্ভর করিয়াছেন, গ্রীষ্টিয়ান 
এবং মুসলমান ধর্মের সতা বিষয়ের প্রতি 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বটে এবং তাহ! থাকিবার 
কথা, কিন্তু কোথাও উপাসনায় তাহার 
ব্যবহার করেন নাই। মহর্ষির উক্তি 
কয়বার উদ্ধত করিয়াছি, আরো একবার 
করিতেছি । প্রীমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
একখানি তক্রাপোষের উপর বসিতেন, 
শতরঞ্জের উপর চাদর বিছান থাকিত, 
তাহাতেই অন্য লোক বসিতেন। এক্ষণে 
সমাজ গৃহ সংক্কা হইতেছে । সংস্কার কার্য 
শেষ হইলে আমি পূর্বের হ্যায় বন্দোবস্ত 
করিব । এই পকল বিষয়ে আমি রাজা রাম- 
মোহনের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতে হচ্ছা 
করিতেছি । ব্রাঙ্ম মমাজকে আমরা ইংরেজ- 
দের গির্জার হ্যায় করিয়া ফেলিয়াছি-_-ইহার 
সংশোধন হওয়া উচিত । উপাসনার সময় 
জুতা বাহিব্ধে ব্বাখা উচিত। আমাদের 
সমাজকে ইংরেজদের গির্জার ন্যায় কর! 
উচিত নহে ।+, 

আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম 
ষে রাজ রামমোহন রায় হিন্দুশাপ্্র অবলম্বন 


১১শ সংখ্যা । ] 


করিয়া! আমাদের মধ্যে বেদান্তাকগামী বিশুদ্ধ 


একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিম়্াছেন এবং 
তিনি জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু 
ছিলেন। এক্ষণে তাহার ব্যক্তিগত জীব- 
নের ছুই একটা কথা বলিব। 

ঘোড়শ বত্স্র বয়সে প্রচলিত ধর্মের 
বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া রামমোহন গৃহ 
হইতে তাড়িত হইলেন। সাধারণত বাঙালীর 
ছেল রাগ করিক্া মাধার বাড়ী পর্ষান্ত গিয়। 
থাকে কিন্তু রামমোহন রায় হিমগিরি উল- 
জ্বন পুর্দঘক তিববং দেশে গিয়া উপাস্থত 
হইলেন। সেখানে ও শান্তি নাই, বাঙাদীর 
শি শান্ত ছেজেটার মত কেরাশীগিিতে 
মন ন! দিয় তিনি তিব্বতবাসীর শগারী 
দেবতা যে লামা, তাহাকে এই সুবিশাল বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের অরষ্ট। যনে করা ভয়ানক কুসংস্কার 
অকুতোভয়ে ইহা প্রচার করিতে দিধা বোধ 
করিতেন না। ইনার কপ মধ্যে মধা তিনি 
বিপদে পড়িতেন। ভিক্বং চার রমণাগণ্র 
স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন বিয়াই তিনি নকল 
বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারভবর্দণে প্রতণবন্ন 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

এই নিভীকতা আত্মসম্মান জ্ঞান 
রংপুরে চাকবী গ্রহণের সময়েও তাহাকে 
ত্যাগ করেন নাই। কলেকৃটর জন ডিগবির 
অর্ধীনে কেরাণীগিরি লাভ করিয্না রামমোহন, 
রাত্ব সাহেবের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে 
তিনি কার্ষের এই সঙ্গে একটা লেখাপড়া 
করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়। দিন যে যখন 
তিনি কার্ধে।র জন্ত তাহার সম্মুখে আসিবেন, 
তখন, তাঁহাকে আপন দিতে হইবে এবং 
সামান্ত 'ামলাদিগের প্রতি যে প্রকারে 


৮০. 


এবং 
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শশী শশী শশী িশশিসি 


হুকুম টানি করা হয়, তাহার "প্রতি সে 
প্রকার করা হইবে না। আম্পদ্ধা দেখুন 
একবাঝ! এ কালের ঝড় বড় ডেপুটী এবং 
বুহন্তর জঙ্জ বাবুদের সাহনে যাহা কুলাম্ না, 
কেরাণী রামমোহন কোন্‌ আকেলে জেলার 
কর্তীর কাছে এদ্ধপ বেরাদবি করিতে সাহসী 
হইয়াছিলেন € আমি নিশ্চয় বলিতে পারি 
আমার শ্রোতৃমগুলীর মধ্যে অনেকেরই মনের 
ভাব এইনপ। কিন্তু নিজের মান 
চিরকাল নিজের কাছে -আমরা যে আত্ম- 
সম্মানে জঙাগুলি দিয়া “৬৮০৪৫ [10100601% 
সার করিয়াছি, তাহার পরিণাম দ্বণা ও বিদ্রপ 





সম্মান বোধ এবং টিভি প্রচর 


পরিমাণে রামমোহন রায়ের ছিল বলিয়াই 
তিনি মনিব ডিগ্রি সাহেবকে সে প্রস্তাবে 
সম্পাত করীাইতে পরিয়াহিলেন এবং শেষে, 
মাভষের মত মাঘ হইন্তা বাঙালীর মুখ 
উচ্জল করিয়া গিাছেন। 

চল্লিশ বংসর বয়স গবর্ণমেন্টের চাকরী 
ত্যাগ করিয়া ব্লামমোহন থুষ্টান্দে 
কলিকাহায় আসিয়া বাদ করি.লন। 
আমরা এখনকার বাঙালীরা পেনপন লইয়া 
আবার একটা সবরে*জষ্টাৰী কি ম্যানেজারির 
ফিকিরে কলিকাঁতাদ্ধ রাজদ্ারস্থ হই-_. 
কেন না, “পোঁষা পাখী--পিঞ্জর খুলিলে 
চাহে পুনঃ প্রবেশিতে পুন্ন কারাগারে 1৮ 
কিন্ত মহাম্সা রাষমোহন রায় কি করিলেন? 
তাহার জীবনী-লেখক বলেন এখন হইতেই 
তাহার জীবনের কার্যা প্রকৃতরূপে আরপ্ 
হইল! তাহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, 
শরীক ও ম্ন। জন্মভূমির হিতসাধন ত্র্তে 


৯৮১৪ 
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উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাচিয়/ ছিলেন, 
কাহার অন্য কাধ্য ছিল না, অন্য চিন্তা 
ছিল না।” | 

ফলত ব্লামমোহন রায়ের নিজের চরিত্র 
অন্নু দন বাঙালী জাতির পরম শিক্ষার স্থল। 
যেসকল গুণের ভাবে আমর! দিন দিন 
মান্তষের বাহির হইয়া গড়িতেছি, তাহ 
তাহার গ্রচর পরিমাণে ছিল। সতের 
প্রতি এ্কাঁস্তিক বিশ্বাস ছিতা বলিয়াই তিনি 
একাকী তাহার অটল ভূমির উপর দঞ্ায়মান 
হইয়া লোকের অতাচার এবং উপহাস, 
মনকষ্ট ৭ মানসিক কেশ অখিণচিত চিত্তে 
সকলই সহা করিতে পারিয়াছিলেন। স্তাভার 
অধ্যবসায়ের তুলনা হয় না। বাইশ বৎসর 
বয়স পর্ধান্ত যিনি ইংরেজী আদৌ জানিতেন 
না, তাহার পরিণত বয়সের রচনা অতি বড় 
পণ্ডিতের ও বিশ্বময় উৎপাদন,করিত। সহমরণ 
প্রথা উঠিয়া গেলে তিনি গভর্ণর জেনা- 
রেলকে যে অর্নন্দন পত্র দিয়াছিলেন তভাহ। 
কাহার রচনা এই বিষয় লইয়া লেই সময়ে 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে তর্ক বাধিয়! 
গেল। কেহ কেহ ঠিকৃ করিলেন ইহার 
লেখক ব্লামমোহন নহেন, আডাম সাহেল। 
প্রসিদ্ধ ডেরোজিও ক্লাসে আসিয়া সকল 
শুনিলেন এবং ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, তোমরা মান্ষ না এই দেয়াল? 
নারীহত্া! দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে 
কোথা তোমাদের আনন্দ হইবে, না 
মিছামিছি তর্কে মত্ত! রামমোহন 
ইংরেজীতে কিরপ স্থপণ্ডিত, জান ন| বলিক়াই 
তোমরা ও অভিনন্দন পজ আডাম সাহেবের 
লেখা মনে করিতেছ।” ইংলগে প্রবাস 





বঙ্গদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, কাল্পন, ১৩১৫ । 





কালে হিতবাদ দর্শনের প্রণেতা বেগ্থাম 
সাহেব রামমোহন রায়ের ইংরেজী রচনা 
প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, যদি 
আপনি লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা 
না থাকিত, নিশ্চয়ই মনে করিতাম উহা 
কোন উচ্চদরের ইংরেজ গ্রপ্বকারের লেখনী- 
গ্রস্ত! সেই পত্রে জেমস্‌ মিলের ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের প্রশংসা করিতে করিতে 
বেন্থ'ম লিখিয়াছিলেন যে লিপি প্রণালীতে 
জেমস মিল মহাশয়ের তুলা এমত বলিতে 
পারি না !”ইংলগে বাঁজা যে সকল প্রবন্ধ দি 
লিখিয়/ছিলেন, তাহার অধিকাংশ তাহার 
বাচনিক শুনিয়া অন্টের লেখা-যাহা তিনি 
অনগল বলয়া যাইতেন, পরে ছাপিবার 
সময় তাহার আর বড় সংশোধনের প্রয়োজন 
হইত না। সতোর অনুরোধে এখানে বল! 
উচিত যে তাহার ইংরেজী উচ্চারণ-- প্রণালী 
তেমন সব্বাঙ্গসুনদর ছিল না। ইংলগ্ে 
তাহার সমসানয়িক স্ুলেখক ও স্থবক্তাদের 
এইরূপ মত। সপ্তবত অধিক বয়সে এবং 
নিজের অন্ত-নিরপেক্ষ যত্বে বিদেশী ভাষা 
শিক্ষায় এ দোষ সম্পূর্ণনূপে পরিহার করা! 
যায় না। 

এই অধ্যবসায় ধর্মভাবের যায় তাহার 
চপ্লিত্রের মেরুদণ্ড ছিল । তাহার জ্ঞানার্জন- 
স্পৃহার অন্ত ছিল না, এবং সর্বকার্য্ের মধ্যে 
সদ1 সর্বদা ভগবানের নাম গ্রহণ করিতেও 
কখন তাহার ভুল হইত না। তাহাকে 
যখন তথন ভগবান ম্মরণ করিতে দেখিরা 
কুমারী হেয়ার এক দিন কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। রাজা উত্তর করিলেন 
রূপে তিনি মনকে কলুষ চিস্তা হইতে 


১১শ সংখ্যা । ? 


নিবৃত্ত রাখেন। কুমারী বলিলেন তিনি 
বিশ্বাস করিতে পারেন না যে রাজার মন 
কথন কোঁন পাপের ভাৰ উদয় হইতে পাবে। 
রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন_-আমরা 
সবাই পাপী-সনকলের মনেই পাপ চিন্তা 
উদ্রিক্ু হইয়া! থাকে ! 

বিলাতে ব্নাঙ্জার সন্মানার্থ সভায় বাউরি, 
সাহেব বলিয়াছিলেন, “রামমোহন রায়ের 
বিলাতে আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্ধ্য 
তাহা ইঘুরোপবাসীরা বুঝিতে পান না। 
যখন রূষ দেশের সমাট পিটর দক্ষিণ ইয়ু- 
কোঁপের সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় 
গমন করিয়াছিলেন-যখন তিনি তাহার 
রাজ সভার সম্মান পরিত্যাগ পূর্বক সাম 
নগরে জাহাজ নিন্মীণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তথন তাঁহার যে মহত্ত্ব প্রকাশ 
হুইয়াছিল, তাহ! ঠাহার বড় বড় সুদ্ধভয়েও 
হয় নাই; কিন্তু পিটরকে রামমোহন রায়ের 
যায় কুসংস্কার পরাভব করিতে হয় নাই-_ 
ফোন বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম কন্পিতে 
হয় নাই; পিটর জানিহেন যে তাহার প্রজা- 
বর্গ তাহার কার্যে তাহার হ্যায় উৎসাহী, 
জানিতেন যে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া 
ধাইবেন, তাহার গ্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ 
করিফ়া তাহার অভার্থনা করিবে | রামমোহন 
রায় পিটর অপেক্ষা কঠিনতর কার্ধা কবিয- 
ছেন। তিনি ব্রঙ্গণ' জাতির উচ্চতর 
সম্মানের অধিকারী হইয়াঁও যে কার্ধয করিতে 
সাহস করিয়াছেন, তাহা এ পর্য,স্ত কেহই 


রাজা রামমোহন রায় । 


৫৬৩ 


কবে নই । তিনি সাহস পুন্বক নে কার্ষা 


করিয়াছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্বে লোকে 
*ন্তব ভ্বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না! এখং 
এপং তচ্চন্ত তিনি ভবিষ)তে উচ্চতম সম্মান 
লাভ করিবেন ।” 

বাত্তবিক বিলাতগমন তাহার পুরুষ- 
কারের মতি উচ্দল দৃষ্ঠান্ত। খিলাতে 
তাহার গ্ভায় সম্মান ও আদর অতি অন 
লো;কর ভাগোই ঘটয়া থাকে । সেখানেও 
তিনি তাহাধ জাতীয় ভাব-হিন্দরভাব_-কখন 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনিষে ব্রহ্মনিষ্ট 
প্রাচীন মহর্ষিগণের সন্থতিধারা--এ আত্ম 
মর্ধাদা এক দিনের তরে তাহাকে ভাগ 
করে নাই। বোধ হয় সেই জন্থই তিনি 
হৃদয়ের হ্যায় বাহে 9 হিন্দু থাকিতে পারিযস়্া- 
ছিলেন_উন্জীষ তাগ করিয়া “হাট” 
পরিতে পাঝেন নাই! তাহার চরিতাখ্যায়ক 
বলিয়াছেন “বাস্তবিক তিনি আইন অনুসারে 
তাহার জাতি রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। 
তাহ।র মৃত শবীরে যক্জোপবীত দৃষ্ট হইস়া- 
ছিল।” ইহার চেয়ে বলা ভাল যে হিন্দুভাৰ 
রক্ষা করা তিনি গৌরব জ্ঞান করিতেন-- 
নহিলে সাতসমুদ্র পরে যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করুন আর না ককন, কেহ দেখিতে যাইত 
না। কোনরূপ আম্মগোগনের তাহার 
প্রয়োজন ছিল না। সেই যল্ঞোপবীত প্রবাসে 
তাহার জদগ্জে বেদ বেদান্তের পরিত্র স্থৃতি 
জাগ্রত করিয়া! ব্লাখিত। * 


আপা 


* এই প্রবন্ধ কছ়েক বৎলর পুর্ব্বে লেখক শ্বগাঁয় জী*/ল্্র £জুমদ র মহাশয় বর্তৃক, মেদিনীপুর, সাজ 


খা হন বায়ে ব্বতি-দন্ভাঞ পঠিত হইয়াছিল । ব£ সঃ) 


£শ্মরণে | ৯ 


১ চি 
সেই চির পুরাতন পথে কি গিয়েছ তুমি 
হে কবি নবীন? 


সেথা কি প্রকৃতি তোমা? আপনার অস্থে তুলি 


লয়েছে সেদিন? 


তোমার অনর বীণা বাজাইতে যেই করে, 
দিলে কার হাতে? 


গাহি' উন্মাদনা গাত আর কোন্‌ ভাগাৰান 

আসিবে পশ্চাতে? 
২ 

একপ। আসলে তুম ধন ধবছাচ্গজ 
মুন্তকণ্ে গাহি? ; 

আকাশ, কানন, গিরি ঠাবি' উত্ত কল গীতে 
ভয়-বুগ1 নাহি। 

পেপধিনের মেই পাত পেমের মদির কে 
লেগেছিল ভালে) ; 

তীরে তরী,--নব যাত্রী-চারি দিকে বসন্তের 
প্রভাতের আলো! 

৬) 

তার পর দিলে কবি, বীণায় ঝঙ্কার তব 
ভূত কথ! গ|হি? ) 

পতিতের তরে অশ্রু, অশ্রু, তায়, ভারতের 
ভাগাপানে চাহি? । 

গাহিলে অমর গীত-- পলাশীতে ভারতের 
ভাগ্য-বিপধ্যন়্ ! 

'অগ্গে অঙ্গে করুণার বহাইলে নন্দ।'কিনী, 
দ্রবিলে হৃদয়! 


জীবনের অপরাহে গাহিলে উদাত গান 
মহাভারতের )- 

কুরুক্ষেত্রে মহাশোক, গীতার অমৃত বাণী 
কর্তব্য-পথের । 

ভক্তি-ভবে কৃষ্ণলীল গাহিলে ছে ভক্ত কবি, 
ভাঁসি' প্রেমনীরে ! 

আজি কি পেয়েছ স্থান বাঞ্চিতের পদাশুজে 
গিয়া মেই তীরে! 

৫ 

আদি গাত অবদান] অনন্ত উডিয়। গেছে 
বন বিহঙ্গম ; 

ধ্বনিবে না কবিকুঞ্জে সে কাকণী মধুশ্রবা, 
পেসার পঞ্চম। 

দে বীণা নীরব আজি, কে গাহিবে নব তাবে, 
কে দিবে বঙ্কার? 

করুণকোমল কত, ক মঘমন্দ্রে গুর্চ, 
কে বাজাবে আর ? 


৬ 
আজি প্রিক্ন মুন্তি তৰ মনে পড়িতেছে কৰি,” 
শ্ুহৃৎবতৎসল ! 
প্রেম-গ্লীতি-ভর! সেই বালকের মত হাসি, 
হৃদয় ত্বরল। ্‌ 
উষার যুগল তারা! উজ্জল নয়ন ছুটি 
, দ্রব করুণায়) 


শত-স্থৃতি-মাঝে বসি” আজি যে তোমার তরে 
করি হায়, হায়! 
ভ্ীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যাজ। 
৩৯*শে মাঘ; ১৩১৫। 





* কবর নবানচন্দ্র সেনের মৃতু।গলক্ষে । 


শমালোচনা ।% 





শিতে সমালোচনা নাই তখন কেবল 
বিশ্ময্, কেবল আনন্দ । বিশ্ববযাপিনী তমসার 
কোলে প্রথম যে দিন জ্যোতিষফ-মগল একে 
একে বা যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল, তখন কেহ 
সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকিলে তাহার চিন্তু 
অভাবনীয় আনন্দে পরিপুর্ণ হইত, অবেগ্ 
বিস্ময়ে অভিভূত হইত। জ্যোতিক্ষগণ 
স্থিতিশীল হইলে কি গতিশীল হইলে ভাল হয়, 
মাসরূপ বিহঙ্গের এক পক্ষ শুক্ু আর এক 
পক্ষ কৃষ্ত হওয়াতে সুবিধা হইয়াছে কি 
অহ্থবিধা হইয়াছে, এ কথ। ভাবিবার অবসর 


তখন সে কম্পিত চিত্তে স্থান পাইত না।, 


তাহার পরে বিন্ময়ের নিবিড় গাটঢ়তা ক্রমে 
যেমন অপনীত হইতে লাগিল, জীব যেমন 
বিশ্ব-যন্থ্ে আপনার স্থান চিনিয়া, আপনার 
ুখ-ছুঃথে আপনার ভোগের মাত্রা বুঝিয়, 
প্রথমে যাহ! নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ ছিল তাহাতে 
অ।পনার একট! দ।বি অনুভব করিয়া ভাল 
মন্দ বিচারের অবসর পাইল, তখন তাহার 
গায়ে একটা অতৃপ্তির বাতাস আসিয়! 
লাগিল, তাহার হৃদয়ে এবট!1 সমালোচনার 
তাড়ন! স্ক,রিত হইম্বা উঠিব। তখন বিশ্ব 
এবং আননলের বিপরীত ভাব হৃদরকে 
অধিকার করিতে লাগিল, কেহ্‌ স্থষ্টি-কৌশলে 
অসামঞ্জহ্ত করুনা করিয়া নান্তিক হইয়! 
উঠিল, কেহ বা--. 

পত্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিকুদতে, 

নাকাৰি পুষ্পং খলু চন্দনন্ত | 


সি 


বিগ্(বিনোদী নহি দীর্ঘজীবী, 
ধাতুঃ পুরে কোহপি ন বুদ্ধিদাতা ॥৮ 

বলিয়! আপনাকে বিশ্ব আষ্টা হইতেও অধিক 
বুদ্ধিমান মনে করিতে লাগিল। 

ভারতের (অথবা জগতের) আছি 
ক'বর ক হইতে প্রথম যে দিন ভারতী 

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাহইমগমঃ শাশ্বতীঃ সম” 
বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইলেন, 
তখন কবি নিজেই বুঝবা আনন্দাতিশফ্যে 
অভিভূত হইলেন, এবং বিশ্ময়-বিস্কারিত 
নেত্রে চারি'্নক্‌ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
“এ স্বীয় ধ্বনি কিন্বপে কোথা হইতে 
উদিত হইল!” সেই দিনের পর কত 
যুগ যুগান্তর অভীত হইয়া গিয়াছে, ইহার 
মধ্যে কত সালস্কৃত মাধুধ্যগর্ভ কবিতার কত 
রূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই 
প্রাচীন কবিতাটি পবিত্র মন্ত্রের স্তায় সমা- 
লোচনার অতীত রহিয়! কঠে কে আজিও 
ধ্বনিত হইতেছে । ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্ষোর় 
সমালোচনা হইয়াছে, কিন্ত বাল্সীকীর প্রথঙ 
কবিতার সমালোচনা আজিও হয় নাই। 

শিশু মাতৃ-কুক্ষি হইতে ধরণীর কোনে 
অবতারিত হইয়াই এক অভিনব বিস্ময়ে 
রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার নিকট 
সকলই নূতন, সকলই অপরিচিত, সকলই 
এক একটি বিস্ময়ের আকর। মাতা, ধাত্রী, 
হুতিকা-সঙ্গিনী, জল, বস্ত্র, গৃহ, দীপ-শিখা,-স্" 
বাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই 


০০০০০ 4দ 
* ম্লাজসাহীর গত লাহিত্য-লশ্মিগতঘে পতিত এবং বঙ্গার্শনে প্রথয় প্রকাশিত। 
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পিপি পাস পাপ 


সে মনে মনে পিজ্ঞাসা কবে, “তুমি (ক ?” 
তথন ভাল মন্দ বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই, 
স্থন্দর কুৎসিত বলিয়া তাহার বোধ 'নাই, 
থপ্র-কুজ-স্ঠাম কলেবরে তাহার ভেদজ্ঞান 
নাই; তখন সে যাহ! দেখে যাহা শুনে, 
তাহাই শোভন, মোহন, অপূর্ব, বিস্ময়কর । 

ক্রমে মানুষ, গক, বিডাল, কুকুর শিশুর 
পরিচিত হইতে লাগল, ক্রমে বিশ্ময়ের 
পরিধিও দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। 
শিশু যে দিন প্রথম বাগ্ভ আবিক্ষার করিল__ 
যেদিন তাহার হাতের বালা (খাড়, ) দুধের 
বাটার কাণায় লাগিয়া বাজিয়! উঠিল, সে 
দিন তাহার কিযে আনন্দ, তাহার মুখভরা 
হাসি এবং পুনঃ পুনঃ সেই শব উৎপাদন 
করিবার চেষ্টাই_সে বিষয়ের প্রমাণ। 
শৈশবের অনন্ত বিশ্ময়-ব্যাপার অনন্ত বিস্বৃতি- 
সাগরে ডুবিয়া গি্লাছে) কিন্তু সব্ধ প্রথমে 
একখানি ছিন্ন শিশু-বোধকে ছাপার অক্ষরে 
গঙ্গার বন্দন! এবং গুরুদক্ষিণা পাঠ করিয়া 
যেআনন্দ উপভোগ করিয়'ছিলাম, উচ্চতম 
কাব্যে আজ অসুপন্ধান করিয়াও সে আনন্দ 
গাই না, একথা বলিলে অত্ুযুক্তি হইল বলিয়! 
মনে করি লনা। 

নিরন্ন দরিদ্র আজ হটাৎ রাজ-ভোগের 
অধিকারী হইল,_যাঁহার শাকান্ন যুটিত না, 
আজ অসংখ্য উপকরণে সজ্জিত অনস্থালী 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত। মে যাহা মুখে 
দিতেছে, তাহাই তাহার রসনা উপাদেয় 
অমৃত বলিক্না গ্রহণ করিতেছে, আজ তাহার 
কাছিয়! থাইবার অবসর বা! শক্তি নাই। 
কিন্ত কিছু দিন গেলেই আর সে অবস্থ! 
থাকে না) তখন সে পন্ধান়ে ঘ্বৃতের ছুর্গন্ধ 
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পায়, সন্দেশের ভাল মন্দ বিচার করে 
মিষ্টাশ্লের দোষ বাহির করিয়া দের। 

এই দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে 
বুঝ! যাইবে, কিছুরই আরম, বিরলত্তে 
বা একত্বে সমালোচনের অবসর নাই) 
বেখানে পরিণতি, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বর্তমান, 
সেখানেই সমালোচনা আসিয়া দেখা দের। 
আর একটুকু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে 
দেখা যাইবে, সেখানে বুদ্ধি-বুত্তির পরিচালনা 
আছে, যেখানে পুরুষকারে-প্রদশনের অবসর 
আছে, যেখানে ভাল বা মন করিবার 
স্বাধীনতা আছে, সেখানেই সমালোচনা চলে, 
অন্যত্র নহে। কৃত্রিমতাই সমালোচনার 
বিষয়, প্রকৃতি ইহার অধিকারের বাহিরে | 
প্রকৃতির কার্যে আলোঢনা চলে, তত্বীন্ু- 
সন্ধান চলে, কিন্তু সমালোচনা চলে না। 
সনালোচনার তিনটি অঙগ-_ প্রশংসা, নিন্দা 
এবং আদর্শ-নির্দেশ; কিন্তু প্রকৃতির কর্ণ 
এই তিনেতেই বধির । সুতরাং প্রকৃতিকে 
ছাড়িয়া-সমগ্রা বিশ্ব-ব্যাপারকে ছাড়িয়া 
সমালোচনাকে কেবল মানবীয় কার্ধযাবলীর় 
গণ্তীর ভিতরে আশ্রন্ন লইতে হইয়াছে 

কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে আছে বলিয়া যে 
সমালোচনাকে কাজ লা পাইয়া অবসরে 
বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, এমন নহে । 
মানবের কাধ্য যেখানে বর্তমান, সমালোচনাও 
সেখানেই বহিষ়্াছে; মানবের কার্ধ্য য়েমন 
অশেষ, সমালোচনাও সেইক্প অশেষ 
মুর্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে! এমন কার্ধ্য 
নাই, যাহা একেবায়ে নিন্দা-গ্রশংসা-বজ্জিত, 
যাহার একট! ন। একট। নিন্দ | বা প্রশংসা! না 
হইতে পারে । 


১১শ লংখ্যা |] 


মানবীর কার্যা অশেষ হইলেও তাহার 
মধ্যে কয্পেকটিকে প্রধান বলা যাইতে পারে। 
ধর্শ গ্রাধান বটে, কিন্তু ইহাকে গুণ বলিব 
কি কর্ম বলিব বুঝি না) সম্ভবতঃ উভয়ই 
বলিতে ইইবে। ধর্ম কর্ম হইলেও তাহা 
আধাত্সিক সাধনের ব্যাপার; তাহার এক 
শুণ বাহিরে প্রকাশ পাইলে শতগুণ ভিতরে 
প্রচ্ছন্ন খাকিয়া যায়, স্থতরাং তাহার তলা 
না পাইয়া সেখানে সমালোচনা নিবস্ত 
পির্বাক থাকে । বিজ্ঞান তব্বান্বেষণে ব্যাকুল, 
মানবের জ্ঞান ভাঙার পরিপূর্ণ করাই যেন 
তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্তঠ | বিজ্ঞানের ভাগ্যে 
বিশ্রাম লেখা নাই ;সে বহুদিনের অনুসন্ধানে 
যেমন একটি তত্বলাভ করিল, অমনি আর 
একটি নূতন তত্বের সংবাদ তাহার গ্রাণে 
আসিয়া পঁভছিল, সে আবার তাহার পেছনে 
পেছনে ছুটিল। এই অন্তসন্ধানেই বিজ্ঞানের 
আনন, বিশ্রামে ভাহাব মুত্যু) বিজ্ঞান 
এইরূপে প্রাণপাত করিয়া যে তন্ব সংগ্রহ 
করিতেছে, তাহাই মানব-জাতির স্থায়ী 
সম্পত্তি, তাহাই উন্নতিকন নিদান, তাহাই 
কার্যোর নিয়ামক, এবং তাহাই কার্ষোর 
ভাল মন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি । যে 
কার্ধা বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাঁহান্চেই 
সাফল্যের আশা করা যায়; বিজ্ঞান-বিরোধী 
কার্ধা পগুশরম মাত্র। বিজ্ঞানই যখন 
সমালোচক, অর্থাৎ কার্ষোর বিজ্ঞান-সম্মত 
ধিচারই যখন সমালোচনা, তখন তাহার 
আলোচনা সস্ভাবিত হইলেও সমালোচনা 
সম্ভাবিত নহে । বিজ্ঞানের আলোচনায় 
ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিস্ত 
স্বয়ং বিজ্ঞান আবিলতাশুন্ত অগ্নি-দ্রাবিত 


সমালোচনা । 
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অগ্নি শীতল, এই কথা বলিরেই তাহার 
সমাপ্োচনাব প্রয়োকন; ফিস্তু অগ্নিতে 
দাহিকাশক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে 
যাহা বুঝি, নিজের মনে মনেও তাহাই 
অগ্ভভব করি, স্থতরাং ইহার আবার 
সমালোচনা কি? এ স্থলে বিজ্ঞান বলিতে 
আমি জড় বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধাত্ম- 
বিজ্ঞান ইতি সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝিন্বা 
লইতেছি। 

যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালন! 
হয়, যাহাতে মাঁনব-জদয়ের ভাব-সম্পদ্‌ 
প্রকাশিত, শ্ুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, 
যাহার সম্পার্দনে কর্তাব সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা 
থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচ রকম 
হয় অথবা এক জনেই পাচ রকম করিতে 
পারে, যাহার উতকর্ষাপকর্ষ কর্তার শিক্ষা 
রুচি, উদ্দেষ্ঠ, যোগাতা, আগ্রহ এবং অভি- 
নিবেশের উপরে নির্ভর করে, এবং যাহার 
ফলাফল পরোক্ষভাবে বা প্রতাক্ষভাবে সমগ্র 
সমাজের বা মানবমগ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ 
করে, মানবের স্থখ-সৌভাগোর পথকে 
প্রশস্ত কার, মানবের সৌন্দর্য-পিপাসাকে 
বর্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্য্যই 
সমালোচনার বিষয়ীভূত। 

প্র কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় 
কার্ধ্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই 
সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে । এমন 
কফি, কে কিরপে আহার করে, কে কি 
ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে 
ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা! লোকের 
মুখে গুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নাষ 


৫৬৮ 





করিয়া সমালোচা কার্যের অবধি নির্দেশ 
করা অসম্ভব। কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত 
সমালোচন পরের বাচা নহে। সাধান্নণতঃ 
কাবা সাহিতা, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপভা ও 
ভাঙ্কর্যা প্রভৃতি সুকুমার বিদার যে সমাঁ- 
লোচন তাহাই ম্ধী-সমাজে সমালোচন। 
বলিম্ন! পরিচিভ, প রগৃহীত, এবং সম্মানিত। 

চিত্র, সংগাত প্রতি বিদ্যার কিছুই জানি 
না; সুতরাং যাস দেখি, যাহা শুনি, তাহা- 
তেই . বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া থাকি । যদি 
কেহ সংগাতচ্ছলে চেঁচাইতে থাকে, আমি 
মনে মনে বপি, “বাং! বেশ টেচাইতেছে, 
আমিত এমন করিতে পারি না।” বটতলার 
অমর কী্তি চিত্রকর স্বীয় (সম্ভবতঃ এখন 
তিনি স্বর্গবাী) ন্ত্যলাল শীল মহাশর 
আমাকে অনেক আনন্দ দিয়াছেন, বটতলাব 
রামায়ণ মহাভারত পাইল «এখন ৪ পাতা 
উল্টাইয়া ছবিগুলি দেখি । মধ্য মধো প্র 
সকল ছবির হাতে মুখে লালরঙ্গের এক 
একটা পোছ দেখিয়' অর্থ বুঝিতে পারিতাম 


না, কিন্ত্ত এখন বুবিতে পারি, প্র গুলি । 


রঙ্গীন ছবি। সীতার বনবাসে পড়িয়া- 
ছিলাম, সীতা পঞ্চবটার চিত্র দন বাস্তব 
দৃষ্ঠ মনে করিয়া মুক্ছিত হইয়াছিলেন ; এক 
এক বার মনে করিতাম, সে কি এইবপ 
চিত্র ঃ একবার কোথায় দেখিলাম, একটি 
ছবি হাত মেলিয়া দড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্ত 
হাতের বুদ্ধান্থুলি নিয়দিকে চিত্রিত আছে 
তথাপি ছবি দেখিবার লালসা ছাড়িতে 
পারিলাম ন!। 

কিন্তু বিদ্বান্‌ হইবার দুরাশায় এক সময়ে 
কিছু লেখ! পড়া শিখিবার টেষ্ট করিয়াছি- 


বচাদর্মমি | 
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লাম, আর লিরুপলক্ষ হইয়া থাক] মানুষের 
'্বভ[বৰিরুদ্ধ বলিয়া এখন তাহারই নাড়া! 
চাড়া করি, সুতরাং মাতৃভাষায় সাহিতোর 
সমালোচনা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে মনে 
বড়ই আঁকাজ্ষা হয়। যাহার দ্বোষ গুণ 
জানি না, তাহার দোষ গুণ জানিবার 
আকাজ্ষা দুধনীয় নহে, কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয়, সে আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন 
উপায় নাই। ধাহারা বঙ্গভাঁষার প্রাণ-স্বরূপ 
ধাহার বাঙ্গালী জাতির গৌরব, ধাহাঁর! 
আমাদের ভবিষাৎ বংশের শিক্ষারণ্ডর ও পথ 
প্রদর্শক, ধাহার1 এষ্ট সম্মিলনের অন্রষ্ঠান 
দ্বার! বাপ্গালীর বিক্ষিপ্ত মনীধাকে কেন্দ্রীভূত 
করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, 
ধান্তাপ্দর সর্দমতোমুখী প্রতিভা দিন দিন 
বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর করিতে ছ, তাহাঁবাই যখন সমা* 
লোচনে উদ্দাসীন, তখন বাঙ্গালীর "জাতীয় 
সাহিতে র এ অভাব কে দূর করিবে, এ 
আকাঙ্জ। আর কে পুর্ণ করিবে ? 

শুনিয়াছি, বঙ্গীর সাহিতা-পরিষদের 
একটা অবশ্র-প্রতিপালা নিয়ম আছে, তাহার! 
কোনজ্ঞীবিত গ্রস্থকারের গ্রন্থ সমালোচন! 
করিবেন না । এ শুনা কথা, পতা কি মিথ্যা! 
তাস! জানি'না; তবে এ কথ। বোদ হয় সত্য 
যে, উক্ত পরিষদের পত্তিকাম্ম কোন জীবিত 
গ্রন্থকারের গ্রন্থে সমালোচনা হয় না যদ 
এপ কোন নিয়ন থাকে, তাহাকে নিন্দা করা 
যায় ন।, তাহার উদ্দেশ্টে কোন দোষ আরোপ 
করা যায় না। বঙগ-সাহিতোর মহারথিগণ 
সমবেত হইয়া যে নিঙ্ষম অবধারিত করিয়- 
ছেল, ভাহাতে তুল ভ্রান্তির কল্পনা করিতে 


১১ সংখ্য। ॥ ] 


-০প্প পাপ পা পাস 


স্পা 








কক পচ ক | সপ 


পায়ে, এমন ধৃষ্ট বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বোধ হয় 
নিতাই বির্ল। কিন্তু মান্ধষের একটা স্বভাব 
এই, ষেস্থলে কোন কার্ষোর হেতৃবাদ দেখ! 
যায় না, ধ্ে দেখালে একটা হেতু কল্পন। 
করিয়া লয়, একট! উদ্দেশ্য আবিদ্ষার করিয়া 
বসে। 

সর্ধত্র যেমন হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও 
সেরূপ হইক্সাছে ) যাহারা এই নিয়ম সম্বন্ধে 
চিন্তা করে, তাহার স্পট কোন ভেতুবাদ না 
পাইয়া একটা হেড় কল্পনা করিয়া লইতেছছে। 
সেই কান্নিক হেতুটা এই |-ধাভাঁরা বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সভা, তীাহাবা প্রায় 
সকলেই সাহিতা-জগতে স্রপরিচিত ঠ্বলার- 
শ্রেণীভুক্ত । সমালোচনার ভার পবিষৎ 
গ্রহণ করিলে তাহার্পিগের মধোই পরস্পরের 
গ্রন্থ পর়ম্পরকে সমালোচনা করিতে হইবে । 
এক্সপ করিলে এক গ্রকার নিজের গ্রন্থ 
নিজেরই সমালোচনা করা হয়। এবপ 
কাষে লাত কি? বরং এখন লেখা হইয়া 
থাকুক, ভবিষাৎ বংশ সমালোচনা! করিবে । 
আর একটা কথা এই, সমালোচনা করিতে 
বসিলেই দোষ প্রদশশন করিতে হইবে, তখন 
লেখকের পক্ষ হইতে দোঁষকে গুণ বলিয়া 
সমর্থন আরম্ভ হইবে, তাহার ফলে বাদ- 
প্রতিবাদ হইতে মনোমাঁলিন্ত, মনোমালিন্য 
হইতে বিরোধ, বিরোধ হইতে পরিষস্দতর 
বিনাশ! সমালোচনা হইতে যখন এতট। 
আনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ইহাকে 
দুরে রাখাই ভাল। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই হেতু প্রদর্শন 
কারশিক মাত্র, কারণ ধাহারা নিক্মম করিফা- 
ছেল তাহারা এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, 

ও 


সমালোচন। । 


৫৬৯ 


পাপা পাশাপাশি তে 


বলিয়া ্াকিলেও আমি তাহা শুনি নাই। 
কিন্ত ইহাই যদি সমালোচন-পরিত্যাগের 
কারণ হুয়, তাহা হইলে গে জন্য পর়িষংকে 
দোষ দেওয়াযায় না। কম্জেক বৎসপ্ন মান্জ 
বঙ্গীয় লাহিতা-পরিষং স্থাপিত হইয়াছে, 
ইহাঁব মধ্ধ্যই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! 
পড়িয়াছে। পরে যি সমালাচনা 
আরশ্ঘ হন্গ, তাহা হইলে বত সভা তত ভাগ 
হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্ত বাঙ্গালী হইয়া 
কেহ এমন মাবীন্মক কামনা কব্রিতে পারে 
না। সানি পরিষৎ বাঙ্গালী মাত্রেরই 
ইহা বাঙ্গালী 
সাঁহিতা-সের্কদিগেব শক্তির একটা কেন, 
দাড়াইবার একটা সাধারণ অধিষ্ঠান-ভূমি, 
ত্রাতাত্বের একট! বন্ধন-রক্ছু। চহুর্দিক যখন 
ঝড় বৃষ্টি বস্রপাদ্ভ ছিন্ন ভিন্ন, তখন ইহাই 
মাঁথা রাখিবার স্থান। সাছি'তার জন্তই 
সমাঁলোচন, সমালোচনের জন্ত সাহিত্য 
নহে) যদি সমালোচন সাহিত্যের উপকার 
না করিছ্গা অপকাব কবিতে চায়--মূলোচ্ছেদ 
করিতে উদ্যত হয়, তবে এমন সমালোচন 
অবশ্যই চাই শা। কোন কোন শাখাকে 
ছেদন করিয়া ও য্দ বুক্ষকে বাঁচাইতে পার! 
যায়, বুদ্ধিমানেত তাহা ও কর্তব্য। 

কিন্তু এ বিপদের 'কি উদ্ধার নাই? এ 
সমন্তার কি একট! মীমাংসা হইতে পারে 
না? যেখানে এত প্রতিভার সম্মিলন, 
সেখানে কি “মরে সাপ না ভাঙ্গে নড়ি* 
রকমের একটা বাবস্থা! হইতে পারে ন'-- 
পরিষতৎ না ভাঙ্গিয়। যায়, অথচ সমালোচন 
চলিতে গাকে, এমন কোন উপায় হইতে 
পায়ে না?,আযার ত বোধ হয়, পরিষৎ 


ইহ! 
ইহার 


অত মাদবর জিনিস। 


লি সেমি শা শস্পপীীট শীত পিট পতি শী টি শাসিত শস্পীপশ স্পা 
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মনোযোগী ভ্টলে ইহার একটা বাবস্থা 
করিতে পাবেন। কোন কোন পরীক্ষায় 
নাকি নিয়ম নাচছে, কাগন্জে পনীঙ্গ খাঁর 
নাম ধাম কিহুন্ট উত্লধ থাকে না, কেবন 
একটি দখ। মাত থাকে, পরীক্ষক জানেন 
ন। তিনি কাহার কাগঙ্ত পবীক্ষ] করিতে, 
ছেন; পরে যখন ফল বাঠেব হর, তখন 
তাহা নামের লক্ষে নিলাইয়। দেবা হয়। 
মমালোচন ছাভিয়া দেয় আগক্ষা এই 
গ্রথা অবলদ্বনে কি দোষ হয়? সণালোচনের 
জন্ত একটি সমিতি গঠিত হুইল, পুস্তকের 
আগ। শেষ ছাশীয়! কেবল মুন গ্রন্থথান 
সদালোচকদিগের হাতে দেওয়া গেল, এবং 
তাহার! সমালোচন করিরা গ্রাবন্ধট পরিষ:দর 
হাতে দিলেন; ইহাতে গ্রন্থকার জানিলেন 
না সমালোচক কে, নমালোচকও জানিলেন 
না গ্রন্থকার কে, অথচ সাধারণে গ্রন্থের 
দোবগু৭ অনায়া,স জানিতে পাপিল, জা।নয়। 
উপক্লত হইল । 

কেহ বলিতে পারেন, পুর্নাকাঁলে 
সমালোচন! ছিল না, তাই বণিম্ন! কি প্রাচীন 
সাহিতে'র আদর কিছু কমিয়াছে? বর্তমান 
প্রণালীর সমালোচন পুর্বকাঁলে ছিল না 
বটে, তবে সমালোচন যে ছিলই না, একথা! 
বলা যায় না। কথিত আছে, মহাগ্রহু 
শ্রীগৌরাগ ন্যায়শান্ত্র-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া 
আর একতদ্রন পণ্ডিতকে তাহা শুনা ইয়া- 
ছিলেন; গ্রন্থ শুনিয়া পণ্ডিত তাহার ভূয়সী 
প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। গৌরাঙ্গ ইহার 
কারণ জিজ্ঞসা করিলে তিনি বলিলেন, 
তিনিও ঠিক এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ 


বঙদরানি | 
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লিখিয়াছেন) কিন্ত গৌরাঙ্গের গ্রন্থ যখন 
এত উংকুষ্ট হইয়াছে, তখন সেই গ্রস্থই 
সকলে পডিবে, তাহার গ্রন্থ কেহ পড়িবে 
না। গেরান এই কথ! শুনগা হাসিলেন, 
এবং দেই পুতকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্ 
তাহাব নি:জর গ্রন্থধানি তংঙক্ষনাও গঙ্গাগঞ্জে 
ফেলিয়া দিংলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেচ্ছ। 
সে কাল যে কেবল সমালোচনা ছিল 
এমন নূহ, সেই সঙ্গে অদাধারণ উদারতা 
এবং অদীম স্বার্থতাগও ছিল। এখন 
সেদপ উদারতা এবং স্বার্থ তগ আছে 
বি না, গ্রন্তকারগণ এবং সমালোচক বর্ণ ই 
বলিতে পারেন। একজন ইংরাজ লেখক 
কবিদিগকে লড়াইয়ে মোরগের সঙ্গে তুলন! 
করিয়া”ছন; আমার ককস্ত বোধ হয়, 
পশ্চিমা বাতাস এ দেশেও কিছু লাগিয়াছে। 

প্রাচীন কালে শোধ হয় কেবল 
সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার 
প্রথা বড় একট! ছিল না, টীকা-টিপ্লনীতে 
গ্রসঙ্গ টপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রস্থকারের 
মতামত সমালোচিত হইতা তখন 
সমাঁলেচনাব বড় বেশী প্রয়োজন9 হইত 
ন।, কেন না, গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী 
অধ্যয়ন দ্বাবা গ্বে জ্ঞান উপার্জন করিতেন, 
সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সতা আপন 
হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই 
ধীর ভাবে সমালোচন। করিয়া, উপযুক্ত 
ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া 
পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা 
করিতেন, কাষেই তাহাদের গ্রন্থে অন্যের 
সমালোচনের জন্য তেমন অবকাশ থাকিত 
মা। কিন্ত আজ কাঁগকার এই র্যন্ততার 


১১শ সংখ্যা । ] 


দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের 


কি আশা করা যার, না তাহা সম্ভব হয়? 
কালাইল. এক স্থলে বলিয়াছেন, একখান 
ভাল গ্রন্থ লিখিতে বদিলে তহাঁতে গ্রন্থ- 
কারের স্বাস্থ; নষ্ট হইন্থা ষক্স, গঃ সমাপনাচন্ত 
কিছু দীর্ঘকাল বিশ্রাম না কাঁরলে গ্রন্থকার 
পুনরান্ন লেখশী-গ্রহণে সমর্থ হন লা। 
আমাদের দেশে গ্রন্থকাদিগেব নধ্যে 
কাহারও এ অবস্থা ঘ.ট কিনা জানি না। 
কিন্কু অনেকেববে সেকপ দুরবস্থা ঘট পা, 
ইহা তাহাদিগের নেথনাব আব্ান গতি 
দেখিয়) বুঝিভে পাব । ভাহাদেব গন্থ- 
বাহুল্য দেখিয়া অনেক সময ভাহা।দগকে 
চতুহুর্জ বলিব কি দশহুঙ্গ বণিব ঠিক 
করিয়া উঠিতে পাবি না। ভাহাদেব সকল 
গ্রস্থই যর্দি সমান সাববান্‌ হর, আঁহা হইংল 
তাহাদের মস্তিষ্ষেব মবলতা অসাধারণ বলিতে 
হইবে । ভগবান ককন, তাহারা দীর্ঘজীবী 
হইয়া বগভাষাকে সমুদ্ধযুক্ত, বঙ্গলমাজকে 
উপরুত, এবং বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবাঘিত 
ফরিতে থাকুন । 

কিন্ত প্রতিভার সম্তভৰ ত সর্বত্র হয় না, 
বাঙ্গানীর মধ্যে প্রাতিভাশালী লেখক আছেন 
বলিয়া আমার মত বিবান্‌ বুদ্ধিমান্‌ এরন্তকার 
এদেশে শ্রন্মিতে পারেন না, এ কথা ত 
কল্পনাহ করা যায় না।, প্রতিভার বাক্য 
ঘর্থের অনুসরণ করে না, অর্থই প্রতিভার 
বাঁকোর সঙ্গে সঙ্গে চলে, প্রতিভাব উত্তর 
সমর্থন করিকার জন্তই সাহিত্যের আইন 
কানুন বা অলঙ্কার-শান্ত্রের শি, এ কথা 
অরশ্তসতা হুইতে পারে? কিন্ত যাহাঁদের 
প্রতিভা নাই, পরিশ্রম আছে, দাহিতা- 


সমালোচনা । 


£৫৭% 


সেবার কি তাহারা অধিকার পাইবে না? 


অথবা অধিকারের অপেক্ষাই বাঁকে করে? 
তাহায। আ।পনাহদব পথ আপনারাই প্রন্তত 
পুওকের বিক্রয় ধরিয়া 
অবধারণ 


করিতে জান। 
যি সাহিত-বিস্তারের পরিমাণ 
করিতে তন, তাহা হইলে আণ্দও বউতলার 
দাবী "অগ্রগণ্য বণিরা স্বীকার করিতে 
হইবে। 

অথণ্ঠ বিদ্ানক পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে 
পারে, প্রতিভাও এমন সর্কাশক্তিশালিনী 
নহে। বিচ্ছানের একটা নিয়ম এই, কোন 
শি27% পরিমাণ বন্ধব বিস্তাব হত বাড়ে, 
গভীবতা ভত কমে । প্রতঠিহাশালী লেখক 
দিগের এগ্নম্বন্ধ এ কথা খাটে কি না, 


“তাহা তাহারা শিজেই বিচার করিয়া দেখি- 


বেন, অন্তটেপ কথার অপেক্ষা করিবেন না। 
কিন্ধ আমি যে সমালোচনার প্রয়োজন মনে 
করিতেছি, তাহা এই দ্বিতীর শ্রেণীর 
অ-প্রাতভ অর্থাৎ প্রতিভাবিহীন লেখক এবং 
সাধারা পাঠকের জন্য । সনালোচনায় থে 
উপকার হয়, অনেক লেখকই ভাহ! প্রত্যক্ষ 
করেন। ইহা অতি শ্বাভাবিক; মিলের 
দোষ সকল সময়ে নিজের চক্ষে পড়েনা, 
অন্যে দেখাইয়া দিলে তবে তাহা সং.শাধন 
করিবার অবসর ঘ:ট। প্রতিভা যত বড়ই 
হউক না কেন, তাহার কার্ষো দোষ থ।কিতে 
পাঁরে লা, ইহ। বলিতে মানুষকে পুণ প্রজ্ঞ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পঙিষ্ডের! 
বলেন, স্থষ্ট জীব পুর্ণপ্রজ্ঞ হইতে পাকে নট 
যাহা হউক, প্রতিভাশালী লেখক ' মম1২. 
লোচনের বাধাবাধি সবক না ফরিলেও 
গ্রতিভা যখর, ছন্গ স্কুত্রীং শ্মকাহীি 


৫৭২ 


০০ 


লেখকের স্ান এবং উপকারিতা যখনচসমাজে 
আছে, তথন অন্ততঃ তীহাদের উপকারের 
জন্যও সমালোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা 
উচিত । পুস্তক 
লেখার জন্য--জদয়ের একটা 
উন্তেজনাকে পরিতৃপু করিবার অন্ত । 
পুস্তকের পাগ্ুলিপি পড়িয়া গ্রস্থকারকে 
উপদেশ দেওয়া এবং গ্রস্থ-প্রকাশেব উদ্াম 
হইতে তীহাকে নিবৃস্ত করিতে যাওয়া 
যেকি কঠিন ব্যাপার, তাহা ধাহারা কখন ৪ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই নুঝিয়াছেন | 
মূ্দ সমালোচনার বহুল প্রচার থাকিত, 
তাহা হইলে অনেক লেখকই যথাকাঁলে 
এবং যথা পরিমাণে মাবধান হইতে 
পারিতেন, নিজের যোগ্যতা বুঝিবার একটা 
স্যোগ পাইতেন। ম্বগীয বঙ্কিম চন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই এক জনকে চাবুক 
মারিয়াছিলেন মাত্র); কিন্তু সেই চাবুক 
বঙ্গ-সাহিতোয় কত উপকার করিয়াছে, 
ভাহা দেখিয়া কত জনের পৃষ্ঠ সাবধান 
হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে করিতে 
পায়ে? সময়ের একটা কথাক্ক যত 
উপকার হয়, অনময়ের চাবুকেও তত 
উপকার করিচত পারে না। কলিকাতার 
নিকটস্ব কোন গ্রামে এক অন ভদ্রলোক 
আছেন, ঠাহার এক সময়ে সথ হইল, মদের 
কুল্পি খাইবেন। তখন তাহার ধনের 
অভাব ছিল না, শ্ুতরা* ইচ্ছা! মাত্র কলি- 
কাত হইতে বাড়ী পর্য্স্ত বরফের ডাক 
বসিয়৷ গেল, প্রতাহ পুঞ্জ পুঞ্জ বরফ আমিতে 
লাগিল, কুল্পি জমাইবার জন্য অবিরাম 
উৎকট যন্ত্র চলিল, কিন্তু ক্রমাহ্থঘ্নে আট দিন 


পাক পাশা শা পলক 





অকনকে লোখন পুস্তক 
অদমা 


নুতন 


1 


[ ৮ম বর্ধ, কাঙ্ন, ১৩৯৫। 


যত্ব করিয়া দেখা গেল, পোড়া মদআর 
জমিল না। তখন একটি বন্ধু নিকট 
তিনি আক্ষেপ করিলে বন্ধুটি এক কথাক়্ 
বলিয়াছিলেন, “মদ জমে না।” আট দিন 
আগে এই কথাটা শুনিলে তাহার কত 
উপকার সমালোচনা বর্তমান 
থাকিলে অনেক কথা তাহার মুখে শুনিয়া 
সময়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে। 

গ্রন্থের সমালোচনা ভাবী বংশের জন্ত 
রাথিয়া না দির গ্রন্থকারের জীদ্ত কালে 
হওয়াই ভাল,-- ইহাতে তাহার নিজেরও 
লাভ, সমাজ্েরও লাভ! অতি অল্সংখাক 
স্বভাব-সংগীত ছাড়া প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই 
উদ্দেশ্ত সমাজের শিক্ষা, সমাজের অভাব- 
মোচন । সমাজের প্রয়োজন কি, তাহার 
সাধনে কোন্‌ উপায়টি প্রশস্ত এবং সেই 
উপায়-প্রদরশনে আমার যোগ্যতা কতটা, 
এই তিন বিষয়ে পরিক্ষার জ্ঞান থাকা গ্রস্থ- 
কার মাত্রেরই অপরিহার্য । সমালোচনের 
পথ উন্মুক্ত থাকিলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভ 
যতট! সহজ হয়, নিজের সর্বজ্ঞতার উপর 
নির্ভর কর্সিলে ততটা সহজ হয় না। অনেক 
কার্য এমন আছে, যাহার আরস্তেই একটা 
পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে জিনিসট! ত 
ভাল হয়ই না, সমালোচন দ্বারা পরে তাহার 
সংশোধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। “এখন 
ত একটা গড়িয়া তুলি, পরে দোষ গুণ 
দেখিয়া ষংশোধন করিয়া লইব,” এই বূপ 
ধারণা বইয়! কাজ করিলে ডেডনটের মত 


হইত! 


যুদ্ধজাহাজ বা তাজমহুলের যত স্ৃতি-মন্দির 


কখনও নির্থিত হইতে পারিত্্‌ কিনা সন্দেহ । 
বরং তাহা ও সম্ভব--ডেডনট বা ভাক্বমহহ্‌ 


১১শ সংখ্য! | ] 





ভাঙ্গিয়া নূতন করিস নির্মাণ করা কষ্ট-সাধ। 
হইলেও মানুষের পক্ষে অপাধ্য না হইতে 
পারে; কিন্তু একটা জাতীয় ভাষা একবার 
গঠিত হইয়া গেলে আবার তাহাকে ভাঞ্গিয়া 
পূন্গঠন কর! কঠিন ত বটেই, সম্ভব কিনা 
তাহাই বিবেচ্য। 

বঙ্গভাষা এখনও গঠনের অবস্থাতেই 
আছে; এ গএনের ক্রিয়া কবে সম্পূর্ণ হইবে, 
কবে এই বিচিত্র প্রানাদের উপরে চূড়া 
বাসবে, তাহ! ত্রিকালজ্ঞ না হহলে কেহ 
বপিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন বদি 
ইহাতে দোঁষ-বাছল্য থাকিয়া যাক, এখনই 
যদি ইহার অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ণতা প্রবেশ করে, 
তবে ভাষা একবার জমাট বাঁধিয়া গেলে আকন 
তাহা দূর করিবার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। 
ঝাঁটা-প্রয়োগে পার্থিব আবঞ্জনা দূর হয় বটে, 
কিন্ত সাহিত্য দেহে যে আবজ্ঞনা একবার 
অঙ্গীভৃত হইয়া! যাক, তাহা দূর করিবার 
বঁটা এ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; অস্ত 
প্রয়োগে যে রোগীর জীবন নিরাপদ ব্হিবে, 
দুটতার সহিত এমন কথা বলিবার ভাক্তার ও 
দেখি না। তবে ভরসা অছে, বর্তমানের 
হ্যায় ভবিষাতেও বঙ্গীয় সাহিতা-ক্ষেত্রে 
প্রতিভা জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, কেন না, 
“কালোহ্হায়ং নিরবপ্ির্িপুলা ছ পৃর্ী।” 
কিন্ত ভবিষ্যতে যে সকল প্রতিভাশালী 
মহাপুরুষ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি প্রগাড 
অন্গরাগ লইয়া আবিভূর্ত হইবেন তীহার। 
যে বর্তমান যুগের প্রতি গ্রকাস্তিক অন্ধ- 
ভক্তির বশীভূত হইবেন, এখনকার সাহিত্যের 
গাধা, ভীব এবং ক্বীতিতে দোষ থাকিলে 
ত্বাছা। দেখিয়াও দেখবেন না, প্রয়োজন বোধ 


সমালোচনা ) 


পরিচালিত করিবাত্ব আশা! 
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করিঝেঁ নির্দয়ভাবে ছুরি হাতে লহয়া তাহার 
দেহ ক্ষত খিক্ষত করিবেন না, তাহার প্রমাণ 
কিঠি বড় গ্রোর না হয় ভক্তির আবেগে 
তাহার অর্গ স্পর্শ না করিলেন, বড় জোন 
না হয় প্রাচীন বলিয়া শ্পঞ্চমীর দিন পৃষ্প 
চন্দনে গ্রস্থগুণির পুজা করিলেন; কিন্তু 
ইহাতেহ কি বত্তমান লেখক।দগের উদ্দেশ্য 
[সিদ্ধ হইবে, আকাকজ্কা পরিতৃপ্থ হইবে? ইহার 
জ্যহ কি এও আকোজন, এত উদ্ভোগ, এত 
কাণ্ড ? যদি ভবিষ্যতেও এ দেশে প্রতিভার 
অক্যুদয় হহবে বলিক্কা বিশ্বান থাকে, 
যদ বর্তমান সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর আশা, 
আকাঙ্খা, শিক্ষ।, সভ্যতা, চন্দিত্র এবং 
মনস্বতাকে চিরদিনের জন্ত পরিস্কুরিত এবং 
থাকে, যদি 
ভারতের ভ।1ষা-সমিতির মধ্যে আদর্শ, গাস্তীর্ধ্য 
শক্তি, সৌন্দর্য, বৈচিঞআ্রা, মাধুর্য, ভাব- 
প্রবণতা এবং স্বাভাখকতার নিমিত্ত মাতি- 
ভাষা জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনা করিয়া 
বাখিষ। যাইবার ইচ্ছ। থাকে, তাহা? হইলে 
বৈচিত্রের মধো শৃঙ্খলা আনিতে হইবে, 
স্বাতস্থ্য অক্ষুণ রাখিয়া একা স্থাধন করিতে 
হইবে, স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া বিজ্ঞানে 
আদেশের নিকট নস্তক নত করিতে হইবে। 
ইহ! করিতে হইলেই সমালোচনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে । বাহাতে বহুলোফের, 
কতৃত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে, যাহার, 
সম্পাদনে এবং উন্নতি বিধানে বছলোকের, 
সাহচর্ধ্য একান্ত অনিবার্ধয, একতা এবং 
শৃঙ্খথলতার. জ্ভাবে তাহা! কগ্ননই কোথাও, 
নুসম্পা্দিত হয় নাই, হইবেও না, এই) 
একতা শ্রবং শৃঙ্খলা কেরল বিজআানই, 
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সেই বিজ্ঞান। 

প্রতিভা কেবেল লেখকেরই থাকে, “পাঠ 
ফের থাকিতে পাবে না, এমন নহে । পাঠ 
কেন মধে।9 প্রভি5।শানী জোক অংনক 
থকেন, এবং ণেখশী হাতে হজে তাহারাও 
সাহতা সমার্জে উচ্চানন অ বকর করিতে 
পারেন; ত.ব কেহ বা অবসর ও রুচিত 
অভাবে, অর কেহ হন্ন তকাপির আঁচড় 
লক্্রী অসন্তষ্ট হইবেন মনে করিয়া! লেখনী 
গ্রহণ করেন না। যাহা হউক, পাঠুকর 
প্রতিভা মা থাকিণেও চলে, কেভ ইচ্ছা 
করিলে সাধারণ বুদ্ধি লইয়া! পারঞ্রম কারলে 
গ্রন্থকারও হইতে পারেন ; কিন্ত বিনা গ্রতি- 
ভার পরের বুদ্ধি ধার করিয়া সদ'লোচক 
হওয়া যায় না। সাধারণ বুক্ধিতে গালাগালি 
ঝাল ঝাড়া, বিদ্বেষ প্রকাশ এবং বিদ্রপ 
ভামাসা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সমা- 
লোচন! চলিতে পারে না। সমালোচক 
সাহিত/-রান্ের শাসক, বিচারক এবং বিধি- 
প্রবর্তক। তাহাকে এতিভার উপরেও প্রতুত্ব 
করিতে হইবে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ও 
বৈচিক্রার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে, সে নিজ্বে প্রতিভাসম্পন্ন 
না হুইলে সেরূপ সুক্ষ দৃষ্টি, দেকপ নির- 
পেক্ষভা, সেক্পপ সহাভূতি, সেরূপ হ্যায় 
পরতা, এবং যুগপৎ লেখক ও পাঠকের 
হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সেরূপ ক্ষমতা 
কোথায় পাইবে? আর তাহা যদি না থাঁকে 
তাহা হইলে অযোগ্য বিচারকের বিচার- 
বিন্বাট দেখিয়া! তাহার প্রতি সাধারণের 
হলে যেষন স্ব! ও অনাস্থা! জন্মে; এই রূপ 


বতাদশনি । 


দিতে পারে, আর সমালো৯নাই ইত 


[ ৮ম বর্ষ, ফাল্ঠন, ১৯১৫ । 





সমালোচনের প্রতিও পাঠক-সমাজের সেই 
ভাবই জন্মিয়া থাকে । 

এই জগ্তই স্থধী সমাজে, বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সেবকদিগের এই সম্মিলন-সভায় সমালোচনের 
কথাটা ভুপিবার প্রয়োজন মনে করিয়াছি। 
সমালোঢ.নর প্রয়ে।জন ইহ।বা উপলব্ধি 
না ক্লে আর কে করিবেন? আবার, 
সমালোচনে বেরুপ প্রতিভর প্রয়োজন, 
তাহার গত্যাখা কেবল ইহীদের নিকটই 
করি; ইহারা যদি এই অতা বুক কার্যের 
ভার গ্রহণ না করেন, তবে এমন যোগ 
পাত্র আর কোথায পাহইব, আর কে 
উপবুক্তু শক্তি লইয়া বঙ্গীপন সাহিত্য-তরণীর 
কণধার হয়া দাড়।ইবে? 

সত মিথা জানি না, সমালোচন আরম্ত 
হইলে সাহিতাক সভা নদমিতিগুলি আত্ম- 
বিরোধে ভ।গিয়া যাইবে বলিয়! বাস্তবিকই 
বর্দি কোন আশঙ্কা] থাকে, তাহা নিবারণ 
করিতে বশটুকু প্রতিভার প্রয়েজেন, প্রয়োগ 
হ্বারা তাহার সার্থকতা সম্পাদন করুন। 
বে অবস্থ। বত প্রতিকূল, প্রকট উপায় ছারা 
তাহাকে বশে আনিয়া! ততদূর অনুকুল 
করাই প্রকৃত প্রতিভার কার্য । প্রকৃত- 
গ্রতিভাশালী লেখক নিজের দোষ দেখিলে 
আনন্দিত না হইয়া! ক্ষ হইবেন, অথব! 
বুঝিতে না পারিয়া কেহ ত্রাস্ত মত প্রকাশ 
করিলে তাহার প্রতি খঙ্জাহন্ত হইবেন, 
এ কথা মনে করাও যেন প্রতিভার অব- 
মাননা বলিয়া মনে করি। গ্রন্থ যতর্দিন 
লিখি, তত দিনই আমার?) কিস্তযেদিন 
উহ্থা প্রচার করিলাম, যে দিন উহা একটা- 
স্বতন্ত্র নাম-রূপে চিহ্নিত হইছা পাঠকের 


১১শ সংখ্যা |] 





নিকট উপস্থিত হইল, সে দিন হইত উহা 
জাতীম় ভাগাবেব সম্পত্ত, জাতীয় জন- 
সাধাবশের উঠাতে সম্পুর এবং অবনদদিত 
অধিকার । যদি ফেহ অন্ুগহ করিয়। আমাল 
গ্রশ্থেন পমালোচন! কহবধন, এব, মেন 
দোষ আমাৰ চশ্্ষ পন্ড় নাই তাহা দেখায় 
দেন, তাহ! হইলে তাহাব উপর বিবক্ে না 
হইয়া, বরং তিপি নে আমি জীবিত থাকি 
দোষ-সংশোবণনৰ এই ক্্যাগট। উত্থিত 
কবিলেদ, এ জন্ত তাহার নিকট কত 

হুওযাই টচিত। আমাৰ মত কুদ্র বুদ্ধি 
যে উপকার বু্ঝত পাব, প্রতিভা তাহা 
দেখিতে পার না, এ কথা বিশ্বাম -াগ। 
নহে। কিন্ত আক্ষেপেব ট্ষয়, আঅনেক্ক 
সময়েই ইহা ঘট ত দেখা 
গ্থলেই গ্রতিভাব অপহসুততা প্রকাশ পার) 
ছাত্রাবন্থায় একবাব একজন ইতবাঙ্জ করিব 
কয়েকটি কবিতা পাঠ্য ছিল। করি গুলি 
ভালরূপে বুর্ধবাব জন্য তাহার জীবন চবত 
খানি একবার পড়িাত হইল। কিন্তু জীবন- 
চরিত পড়িতে যাইয়া দেখে কবি নিয়ন্ড 
আঙ্সমর্থনেই ব্যস্ত, কোথাম্ম কে তাহাব 
কবিতার কি নিন্দা কাঁবল, সন্পন।ই যত 
সহছকাবে তাহাই সংগ্রহ করতেছেন, এবং 
অনন্য কর্ম্মা হইয়া তাহারই প্র্তবা'দ্দ ক্েখনী 
চালন! করিতেছেন! তাহাব সে সরুপ 
বাদ-গ্রতিবাদ কিছুই" মনে নাই? কিন্ত 
উহার কবিতা এখনও পড়িতে ভাল লাগে। 
পত্র লিখিয়া ভাহা গপড়িরা বুঝাইবর জন্য 
সেই পত্রের সঙ্গে যাওয়া যেমন, তাহার এই 
ব্যবহারও সেই রূপ মনে করিরা হাসি 
পাইত। আবশ্ত কোন মৃতন গ্রন্থ বাহির 
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ঘাঁন, 'স্নক 


সমালোচম! । 


পো সাপ আজ পাস রর 


হইলেধুপাঠ কক সমাজে তাহা শহয়া বাধ প্রতি- 
বাদ গ্রন্থকারের পক্ষে অতীব সখ এবং 
গোদ্টাগে নই বিষ) কিন্তু স্বয়ং গ্রঙ্থপারের 
পক্ষে সেই বাদ-প্রতভিবাপ্দ ধোগ দেওয়া, 
অথবা ইন্দজিল্তব ন্যায় নিলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া 
গ্রতিশোস্ধর জন্য বাণ শিক্ষেপ করা, এ 
উভয়ই ভেমন গৌরবাস্পদ বলিয়া বোধ 
হর নাঁ। 

বহিয়াছি, নিনা, প্রশণসা, এবং আদর্শ 
নিদ্দেশ, এ ভিনই প্রকৃত সমালোচনের 
কার্মা। কিন্ত অনেকেতই ধাণ্ণা, সমালো- 
চনেব অর্থই কেবল নিন্দা, কেবল ভংসনা 
কেবন ব্িদপ। এই ধাবণা আছ বলিয়াই 
হান্থক্কাবেবা সমামলাচনাজ বাধ শিহরির! 
উন্ঠন এব” কেবল বিজ্ঞাপনদাতার সমা- 


' লোচমণই পরিভপু থানা নিনাপদ্দ মনে 


কবেন | এব্দপ ভ দর যথেষ্ট পারণ ও আছে। 
এন দেল থাকলে তাহা একূপ ভাষায় 
এনপ ভাব দেখ] দেওয়। পাইতে পারে, 
যাহাতে লেখকেন জদয কিছুমাত্র বাথা ন] 
পাষ। আনেক স্থল সমালোচন! 
পরলে বোধ হয়, দোষ প্রদর্শন একটা 
উপলক্ষ মাত্র, গ্রস্থক্কাবের জদ.য় বন্থ 1 উৎপাদন 
প্রন প্দশা। সুহদেছে 
একটা বাশ টক জন্মিলে সুণিপুণ অস্ত্র 
চিকিৎমকের কর্তৃবা, এমন ভাবে অস্ত 
প্রম়্াগ করা, যাহাতে ত্রোগী কিছুমাত্র 
যন্ত্রণা অনুভব না করে, এই যন্ত্রণা পরি- 
হারের জগ্ত কত রকন বোধ হারক ওষধেরও 
আবিষ্কার হইয়াছে । কিন্তু একটি বিস্ফো- 
টকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিংসক 
যদি রোগীর সর্বাঙ্গ কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত 


কিন্ত 


করাই বেন 
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করেন, তাহ] হইলে রোগী কি চিকিৎককে 
আশীর্বাদ করিবে, না এপ চিকিৎসা 
অপেক্ষা মৃহ্বাই শ্রেয় নে করবে? কাক্যা- 
ঘাতের যন্ত্রণা যে অন্লাঘাতের যন্ত্রণা হইতে 
কিছু নান, এমন কশা মননেকরি না। যিলি 
সমালোচকেন টচ্চাসন গ্রহণ করিবেন, 
তাহাকে বিশেব সাবধানতার সহিত রোগীকে 
বচাইয়! রোগ সারাইত হইবে, অ।পনার 
প্ররতাক বাকোর সমালোচনা আপনাকেহ 
করিতে হইবে আবার এমনও দেখা 
গিয়াছে, যথেই মিষ্ট ভাষায় সমালোচন। 
করিলেও গ্রস্থকার বিরক্ষ হৃন। এপ 
গ্রন্থকার হয়ত মনে করেন, তিনি ভুল ভ্রান্তি 
এবং নমালোচনার অগীত। কিন্ত যে প্রশংসা 
বই নিন্দার নাম শুনিতে পারে না, তাহার 
উন্নতি সমাণ্জি বিন্দুতে শপিল্পা দাড়াইয়াছে। 
সে বালকই হউক আর বুক্ধই হউক, তাহার 
আর জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার আশা 
নাঁই। যাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা! থাঁকে 
তাহাতক নিরাবিল প্রশংস। শুনাইয়া দেওয়া 
যাইতে পাপ্পে। বদ ততদূর নীচে নামিবার 
শক্তি না থাকে, নীরব হুইগা থাকা ভিন্ন 
উপায় নাই। ভাষার ওজন এবং ভাবের 
মাঁজা ঠিক রাখিয়া সমালোচনা করা বড় 
কঠিন বাপার। অত্যন্ত সাবধান হইতে না 
পারিলে নিন্দার সময্জে সেই ওজন এবং 
মাত্রা লক্ষোর নিমে লামিয়া যায়, এবং 
প্রশংসার সময়ে তাহার উদ্ধে উঠিয়া পড়ে! 
বু বংসর হইল কোন সাপ্রাহিক কাগজে 
একখানি কাব্যের সমালোচন। পাঠ করিযা- 
ছিলাম, সে কথা এখনও মনে আছে, 
সমালোচক কবিকে একেবারে সপ্তন 


স্বর্গে তুলিয়াছেন, এবং তাহার উক্তির 
সমর্থনের জন্য কাবোর অনেকগুলি অংশ 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন। সমালোঁচন 
পড়িয়া হজদয় আনন্দে উংফুল্প হয়; যাহ! 
উপলক্ষ করিয়া সনালোচন লিখিত, অতি 
আগ্রহের সহিত সেই উদ্ধুতাংশ পড়িতে 
যাই) বিশ *' উন্না বুঝিতে পারিনা, সমা- 
লোচক ১হাশয় কেন এত বাকাবায় করি- 
লেন। একবার মনে করলাম, বুঝি ইহার 
মধো প্রক্ছ্ন বিদ্রপ আছে। কিন্ত ছুই 
তিনবার প্রবন্ধটি পড়িয়া তাহার ও কোন 
আভাস গাইলাম না। তখন এই বর্ননা 
মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহার মূলে হয় 
সমালোচকের লিপি-চাতুর্ধা প্রকাশের শভি- 
লাম, আর না হয় কবি যতটা খড় নহেন 
তাহাকে ততটা বড় দেখাইবার প্রয্নাস বর্ত- 
মান। নিন্দাতেই হউক আর প্রশংসাতেই 
হউক, মাত্রা অতিক্রম করা কিছুতেই সঙ্গত 
নহে, অতিরঞ্তন কোঁন পক্ষেরই উপকার 
করে না। সুধীগণ অগ্রসর না হইলে, 
প্রতিভাম্পর্শে ইহাকে পরিশোধিত না 
করিলে, সমালোচন কথনও সাহিতোর 
উপকার করিতে সমর্থ হইবে না। 

কেহ ফেহ মনে করেন, কেৰল দোষ 
ঘোষণা করিলেই সমালোচনের কার্ধ্য শেষ 
হল, গুণ-কীর্তনে লাভ কি? কিন্কু বাস্- 
বিক গুণেরও সমালোচনের প্রয়োঙ্গন 
আছে। কাব্যের সৌন্দর্য্য সকলের হৃদয়ই 
আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বে যে পরিমাণে 
বুঝে, সে সেই পরিমাঁণেই আকৃষ্ট এবং উন্নত 
হয়। কেবল কাব্য কেন, সাহিত্যের অনেক 
অঙ্গই সকলে সমান্‌ ভাবে এবং একক্পে 


বউ 
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বুঝে না। বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার 
তারতম্য ত আছেই, তা ছাড়া শিক্ষণ, দীক্ষা, 
দুচি, প্রবৃত্তি, সংসর্দ, আলোচনা এবং 
অভিনিবেশের তারতম্যান্ুসারে একই কণা 
ভিন্ন ভিন লোকে ছিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এবং 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝে । কোন কোন 
তীর্ঘবাত্রী স্বাধীন ভাবে স্বৈরগতিতে নান! 
তীর্থ, নানাদেশ ভ্রমণ করে, সাথীর আপক্ষা 
প্লাখে না; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সাথীর 
উপরে সম্পূর্ণৰপে নিভর করে, সাথী যেখানে 
লইয়া যায় সেখানেই তাহারা যায়, সাথী বাহা 
দেখার তাহাই তাহারা দেখে, সাথী যাহা 
জানায় তাহাই তাহারা জানে,সাশী ছাড়া 
এক পদও অভাহারা অগ্রমর হইতে সাহস 
পায় না। পাঠকদিগের মধোও এইন্দপ 
দুইটি শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর পাঠক 
আপনা আণানি মাঠিত্য-কাননের সৌন্দর্য 
অবলোকন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করেন, আর এক শ্রেণাক্গ পাঠক্ক সাঁথী অর্থাৎ 
সমালোচকের কাদে ভর দিয়া চলেন। 
সাথী না থাকিপে যেমন অধিকাংশ যাত্রীরই 
তীর্থদশন ঘ.ট না, কেহ নুঝাইয়া দিবার 
না থ|কিলে সেইব্ূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পাঠকের পক্ষে ৪ সাহিতা-সোন্দধ্য বুঝিবার 
চেষ্ট। ঘটন্।! উঠে না, সুতরাং তাহারা 
সাহিত্য-পাঠের ষোল আনা ফল লাভ করিতে 
পারেন না। বাহারা, ছাত্র-চরিত্রের সঙ্গে 
পরিচিত আছেন, তাহারা লক্ষ্য করিয় 
থাকিবেন, এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যাহারা 
পাঠ্য বিষয় আগে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা 
করে, কেবল যেখানে বুদ্ধি একেবারেই 
প্রধেশ করে না, সেইখানেই টীকাটিপ্পনী 


€ 
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মিলাধী্মা দেখে; আর এক শ্রেণীর ছাত্র 
আছে যাহারা প্রত্যেক বাক্যটি পড়িক়াই 
টাকার পুস্তক খুলে, নিজে নিজে খুঝিবার 
অন্ত একবার চে! করিয়াও দেখে লা। 
এইটি হইল অভ্যাসের কথা; আর বুছ্ি 
এধং শিক্ষার অল্পতা যাহারদদের আছে, 
তাহাদ্িগকেও কাজে কাজেই অন্ঠের উপরে 
নিউর করিতে হইবে । সুতরাং অর্থ, ভাব, 
এব সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য সমালোচনের 
বিশেষ প্রয়োকন। বঙ্গ ভাষায় কত উৎকষ্ট 
গ্রন্থ লিখিত হয়, কিন্ত সমাজে তাহার আশা 
নরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। বুঝাইবার লোকেন্র 
অভাব-_-প্ররূত সমাঁলোচন্র অভাবই কি 
তাহার একট! কারণ নহে? 

দোষ উদথাটন হইতে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ 
আরও কঠিন); আবার আদর্শ নির্দেশ 
সর্াপেক্ষা কঠিন। যে সমালোচনা এই 
সকল কার্য ম্পাদন করিতে যত দূর সমর্থ 
তাহ দেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট । 

আবর্শ-প্রদ্রশন কেবল উপদেশে হয় না। 
সত্যবাদী হও, এ একট নীরস নিজ্জীব 
নাধুশ্য বিহীন উপদেশ কাহারও প্রাণকে 
স্পশ করিতে পারে না, তাহার প্রভাবে 
গঠিত এবং পরিঢালিত করিতে পারে না । 
কিন্ত ত্র উপদেশই বখন নল, হরিশ্চন্দ্র, 
দশরথ প্রভৃতির চরিত্রে মূত্তি পরিগ্রহ করে, 
যখন সত্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার 
পশ্চাতে একটি রক্তমাংস-সৌনাধ্যময় জীবস্ত 
উদ্দাহরণ আগিয়া ঠাড়ায়, তখন বাস্তবিকই 
অন্ততঃ ক্ষণকালের নিমিত্তও সতোর ঢুজন্তা 
জীবন দিতে গারিলে জন্ম সার্থক বোধ হয়। 
আদর্শ দেখাইবার, সুতরাং শিখাইবার 
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ছুইটি উপায় আছে; প্রথমতঃ কাব্যাদদিতে 
চিত্রিত চরিত্র গুলির বিশ্লেষণ দ্বারা মনন্তত্বের 
স্রত্রগুলি, মানবীয়কার্যেক্র উৎসগুবি, 
মানবার ভাব কুসুমের বুন্ত-দল-কেশরা'দি 
খুলিয়া পুজ্থান্পুঙ্থ পে এক একটি চক্ষে 
সম্মাথ ধর) আর দ্বিভীয়তঃ সেই সক্ষল 
সামগ্রী উপাদান স্বঞ্প গ্রহণপুধ্ধক কাব্য- 
নাটক-উপন্ঠাসাদিতে আদশ বা লক্ষ্যের 
অনুপ চরিত্র চিত্রিত করা । প্রথমোক্ত 
কার্য সযালোচকের, দ্বিতীয় কার্য কবির। 
সমালোচক বিষয়ের গুচিতা এবং অনৌচিত্য 
বিচার করেন, ভাবের পৌব্বাপর্ষয, মাত্রা, 
অনুপাত এবং যোগ)তা অবধারণ করেন; 
আর কবি এই বিচার এবং অবধারণকে 
কঙ্কাল স্বরূপ গ্রহণ করিক্সা তাহার উপবে 
ভাষারূপ রন্ত-সাংসের সাহায্যে আপনার 
শন্তি এবং রুচির অন্বপ মুত্তি নিশ্মীণ 
করেন। অতএব সাহিতোর শার্ষ-ভূষণ 
শ্ববূপ কার্যের কথাই যদি চিন্তা করা যায়, 
তাহা হইলে দেখা যাহবে, সমালোচনা এবং 
কাব্য পরস্পর বিরোধী নহে, বরং সমালো- 
চনা কাবোর পুরোবন্তী সাহায্যকারী। 
সমালোচক হইলেই কৰি হওয়া যায়, এ 
কথা মিথ্যা; কিন্তু কবিকে সমালোচক 
হইতেই হইবে, এ কথা নিতান্তই সত্য। 
“নিরহ্কশাঃ কবয়৮ একথা সর্বত্র সমাঁন- 
ভাবে খাটে না । কবি ইচ্ছা করিলে অবগত 
তাহার ৃষ্ট তিন হস্ত দীর্ঘ স্র্পনথাকে সাত 
শত যোজন দীর্ঘ নাসা অনায়াসে দিতে 
পারেন; কিন্ত সে কুৎসিত মূষ্ধি দ্বেখিবামাত্র 
লক্ষণের তীক্ষ বাণ তাহার মাঁসা ছেদন 
করিবে। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ধ, ফাল্তুন, ১৩১৫। 


সমালোচন বখন কাবোর শক্র নহে, 
বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে আর 
অধিক কাল উপেক্ষা করা কি উচিত? 
বিধি-ব্যবস্থা শন্ত রাজা যেমন, সমালোচনা 
শশ্য সাহিতা-সমাজ কি সেইজপ নহে? 
সুত্র এবং দৃষ্টান্ত, এই দ্রইটির সাহাব্যে সকল 
প্রকার শিক্ষা সম্পাদিত ইয়। কত বিষয়ট! 
বলিয়া দেয়, দৃষ্টান্ত তাহার অর্থ বিশদভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়। ক্ষত্র বুঝিয়া দৃষ্টান্ত 
দেখা ছিল প্রাচীন প্রথা, দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
স্তর বুঝা হইয়াছে নৃতন প্রথা । জীবন 
ধারণ যেমন আহারের উদ্দেস্তা, তৃপ্তি-বোধ 
তাহার আন্তযাঙ্গিক মাত্র; সেইকপ আমি 
মনে করি কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্তই শিক্ষা, 
আনন্দ-বোধ তাহার আন্ুষঞ্ষিক অবস্থা মাত্র । 
সমালোচনই এই শিক্ষার সুত্র, কাব্যাদদি 
ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শান্্র এই শিক্ষার 
শ্ঙ্খলাবন্ধ সুত্র সমাষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইয়া আমি স্কৃটিত 
হইতেছি। হয় ত কেহ মনে করিতে 
পারেন, আমাদের অলঙ্কার-গ্রস্থ অনেক 
আছে, তাহ।ই ত পধ্যাঞথ। আমি এই 
ভয়েই আগ্ভোপান্ত সমালোচন শব্দের ব্যবহার 
করিতেছি। আজক্ম আমরা যাহাকে সমা- 
লোচন। বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায়্ 
অলঙ্কার-শান্ত্র হইবে । যে অলঙ্কার আছে, 
তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্গার, মার 
গায়ে তাহা খাটিবে না, আমাদের নব- 
যৌবন! মার অঙ্গে সেই অলঙ্কারই শোভা 
পাইবে, কিন্তু শোভা দিতে পারিবে না। 
আমাদের স্বভাব-স্থন্দরী মার অঙ্গে অঙ্গে 
সৌন্দ্যে-রাশি উথলিয়া পড়িতেছে; এই 


১১শ সংখ্যা । ] 


সমালোচনা । 


৫৭৯ 


নবীন দেহের নবীন অলঙ্কার জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুনঃ গুন পাঠ করিয়া তাহারই মাধুষ্যে 


গঠিত হইবে, প্রেম-ভক্তিতে বিধৌত হইবে, 
শক্তি-সৌন্দর্য মার্জিত হইবে, তবে ত শোভা 
পাইবে! জগদঘ্ধার কৃপায় আজ বাঙ্গালী 
জাতির উপরে জগতের চক্ষু পভিয়াছে; 
যদি আমরা যাত্রর সহিত, ভক্তির সহিত, 
প্রাণের সহিত, একাগ্রতার সহিত, ঠিক 
উপাসনার মত পৰিব নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত 
মাতৃভাষার জন্য খাটিয়া প্রাণপাত কবিতে 
পারি, তবে একদিন আম দের মাতৃভাষার 
সৌন্দর্য্য এবং এশ্বর্ধ্য দেখিয়াও জগৎ চমংকুত 
এবং মোহিত হইবে। 

প্রকৃত সমালোচনা না থাকাতে আমা- 
দের জাতীয় ক্ষতি কতটা হইতেছে, আমা- 
দের শক্তির কিবপ সপচয় হইতেছে, সেই 
সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিলেই আমার 
বক্তব্যের উপসংহার হয় । 

কাবাদি স্কুমার সাহিতোর বোধ হয় 
একটা আকর্ষণ, একটা মাধকতা, 
একটা সন্মোহিনী এবং উন্মাদিলী 
শক্তি আছে; নতুবা একুলে এত ভ্রমর 
যুটিবে কেন-ইহার দিকে এভ বালক-বুদ্ধ 
ছুটিৰে কেন? তরুণ হৃদয়ত শ্বভাবতই 
সৌন্দর্যে আকুষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং 
ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই; 
কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত 
কাব্ান্ুবাগে গ্রাস করিয়া ফেলে। শিক্ষা 
নাই, শক্তি নাই, কিন্তু অনুরাগে পাগল। 
সংসারের কত ক্ষতি হইয়া ষাইতেছে, হয় ত 
অন্নাভাব ও আছে; কিন্ত সে দিকে ভ্রক্ষেপ 
নাই, নিয়ত কাগজ-কল্পম লইয়া কবিতার 
ভাগ্বিন-গড়নে ব্যস্ত, নিজের রচনা উচ্চৈঃস্যরে 


বিভোর, তাহারই রসাম্বাদনে উন্নত্ত! 
কেহ গো রচনা শুনিতে চাহে না, তথাপি 
তাহাকে শুনাইতে হইবে; কেহ যাহাতে 
প্রশংসার কিছু পায় না, তথাপি তাহার 
সুখ দিয়া অন্তত? “বেশ হইতেছে” কথাটি 
বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধিক 
দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, রাজসাহীবাসীন 
নিকট স্বর্গীয় জয় নাথ বিশি মহাশয়ের 
নামোলেখই যথেষ্ট । স্বর্গীয় বৈকুগ্ঠনাথ 
গুপ্ু মহাশয়ের কাব্যানুরাগ স্মরণ করিয়া 
পুঠিয়াবাসী অদ্যাপি আমোদ উপভোগ 
করিয়া থাকেন। এই সকল বুদ্ধের কাব্যান্- 
রাগ অবশ্তই প্রশংসনীয় । কাবোপাসনায় 
যে আনন্দ পাওয়া বায় তাহা তাহাবা নিজে 
চরণ মাত্রাতেই করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
দর্ভাগ্যক্রমে কতগুলি অপরিহার্য ক্রুটির 
জন্য আমরা সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত। 

যাহ! হউক, যাহাদের কর্মলীলা শেষ 
হইয়! আলিয়াছে, এখন “হাতে বৈঠা 
ঘাটে না,” কেবল নৌকায় চড়িয়া “বদর 
বদূর” বলিয়া নৌক1 খানি ছাড়িয়া! দেওয়ার 
অপেক্ষা, তাঁহারা না হয় আপনার ভাবে 
ডুবিয়া, আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া 
জীবনের অবশিষ্ট করটা দিন কাটাইলেন, 
সমাজকে কিছু না দিলেন; কিন্তু যাহাদের 
শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-গৌরব, কর্মঠিতা এবং 
উদ্দ/মশীলতার উপরে জাতীর ভাগ্য নির 
করিতেছে, দেই সকল তরুণ যুবক যদ্দি 
শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক না পাইক়্া, 
সাহিত্যের বিজ্ঞাপ্বরূপ সমালোঁচিনে অনভিজ্ঞ 
থাকিয়া, কেবল নিজের, বন্ধ অন্গরাগ এবং 


৫৮০ 


টিন 

অপক জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সুকুমার সাহিত্য 
লিখিতে থাকে, তবে তাহ। অসার এবং 
অপাঠ্য ভিন্ন আর কি হইবে? অবশ্য 
বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাগ্ডারে এখন অনেক 
গুলি আদর্শ গ্রন্থও জমিয়াছে, এবং তাহা 
যত্রের সহিত পাঠ করিলে নূতন লেখক 
দিগের প্রভৃত উপকারও হইবে সন্দেহ 
নাই; কিন্তু সাহিতোর বিজ্ঞান-ভাগ 
উপেক্ষা করিয়! কেবল আদর্শ গ্রন্থ পড়িয়া 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে বড় জোর তাহ! সেই 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অপকৃষ্ট অনুকরণ মাব্ধ হইতে 
পারে । কিন্তু ইহাই কি তাহাদের চরম 
লক্ষ্য হইবে? বর্ভমান যাহ] আছে, যথা 
কালে তাহার উপরে ঘ্দি তাহারা না উঠিল, 
ভাষায়, ভাবে, মৌন্দর্যে এবং উদ্ভাবনী ও 
উদ্বোধিনী শক্তিতে বর্তমানকে যদি তাহারা 
অতিক্রম করিভে না পান্রিল, তবে ভবিযাতে 
বঙ্গভাষা সমুদ্ধিশালিনী হইবে, বঙ্গীয় 
সাহিত্য বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে, 
এ আশা কেমন করিয়া করিব? বাঙ্গালী 
ভবিষ্যতে মাতৃভাম্বার যে বিচিত্র এনং উন্নত 








বাদর্শন | 


[ ৮ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৯৫ । 


প্রাসাদ নিম্াণ করিবে, তাহার ভিত্তি-ভূমির 
অতি নিম়স্তরে গ্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাহার! সেই 
গৌরব-পুঞ্ন, পৃষ্ঠে বহন করিবার অধিকার 
পাইবেন, তাহারাও ধন্ত, তীহারাও 
পুণ্যবান্‌। 

এই উতসাহী যুবকেরা যাহাতে সাহিত্য- 
সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার 
স্থযোৌগদান এবং উপাক্ষ-নিদ্ধারণ সাহিতোর 
বর্তমান মহ্ারথীদিগের চিম্তার বিষয় হওয়া। 
উচিত। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আছে 
কিনা জানি না নাই বলিয়াই বোধ হয়। 
না থাকিলে অনতিবিলম্বেই কোনক্প 
বাবস্থা কর! একান্ত সঙ্গত। অতি নগণ্য 


বস্তুর ও অপব্যয়নিবারণ বর্তমান যুগের 
একটা প্রধান লক্ষণ । ছেঁড়া ম্যাকড়া, 


ভাঙ্গা বোভল, পরিজ্জন্ত কেশ নখ পর্য্যস্ত 
সংগ্রহ করিয়া বর্তমান সভাতা কত বিলাসের 
উপকরণ নিম্মীণ করিতেছে ; আর আমাদের 
উৎসাহী যুনকদিগের অনুল্য সময় এবং 
শক্তি এইভাবে বিনষ্ট হইতে থ|কিবে, ইহা 
ভাবিতেও যে হৃদয়ে যন্ত্রণা বোধ হয়। 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী । 


কবি প্রতিভা । 


চে 


অধংপতিত বাঙ্গালী আজ বাঙ্গালীর অধঃ- 
পতন সঙ্গীত “পলাশীর যুদ্ধ” কাবা রচয়িতা 
নবীনচন্দ্র সেনের স্থৃতি পুজার জন্ত সমবেত | 
যখন বলীয় সাহিতা পরিষদের সভাপতি 
মহাঁশন্ব এই পৃক্ধান্ব স্বয়ং ব্রতী তখন পু 


অবশ্ত ষোড়শোপচারেই হইবে । এই ক্ষুদ্র 
লেখকের পুজোপকরণে ধুপের সুগন্ধ, দীপের 
উজ্জ্বলতা বা সচন্দন পুষ্পার্থ্যর পবিভ্রতা বা 
মনোহর্িতা স্সিপ্ধতা বা সৌরভ, কিছুই নাই। 
নৈবেদ্যের ছোলা মূলার ন্তাঁয় অকিঞ্চিংকবু 


১১শ সংখ্যা ।] 





একটি প্রবন্ধ লইয়া পূজায় উপস্থিত হইয়াছি। 
অ্রবীনচন্দ্রের গ্রস্থাবলী রীতিমত সমালোচনা 
করিতে অগ্রসর হইলাম না, কেন নাসে 
কার্য আমার অপেক্ষা অধিকতর চিন্তাশীল 
ও গুণগ্রাহী লেখকগণ পূর্বে করিয়াছেন 
এবং এখনও করিবেন। আধুনিক বগীয় 
সাহিত্োের ক্ষেত্রে কবিতার প্রধানতঃ দুইটি 
স্তর, তাহারই আদি ওরেন্ শেষ কবি 
স্বৃতি পূজা উপলক্ষে “কবি প্রতিভা? সম্বন্ধে 
যংকিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সভাস্থ 
সকলের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি। প্রবন্ধ নীরস 
হইবে, শ্রোতৃবর্গ মনে রাখিবেন লেখক কঙি 
বা বাগী নহেন, শিক্ষা ব্যবস।য়ী। 

কবিগণও সাধারণ মানবের গ্যায় জন্ম শুহ্বা 
জরার অধীন কিন্তু তাহাদের কলনাশক্তি, 
সৌন্দ্য্য বোধ ও ভাব প্রবশতা সাধারণ মানব' 
হইতে বিভিন্ন । তাহাদের নিজের হৃদয়ের 
বৃত্তি গুলি কোমল সুকুমার ও গভীর ; আবার 
তাহারা কল্পনা ও অন্তদৃষ্টির বলে অপরের 
চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব ক্ক্ম ভাবে বিশ্লেষণ 
করিতে সিদ্ধ হস্ত । এই গুলিতেই তাহাদের 
বিশেষত্ব । পৃথিবীর যাহা কিছু হুন্দর ও 
মধুর, কবির চক্ষে ও কবির রুচিতে 
দে সকলই সুন্দর ও মধুর, কিন্তু কবি 
তাহার অলন্কসাধারণ প্রতিভা বলে সে 
সৌন্দর্য্য সে মাধুর্য ভাষার তুলিকার ও 
ও ভাবের বণ্চ্ছটায় ' যেরূপভাবে ফুটাইয় 
তুলেন তাহা সাধারণ মানবের অদাধা। 
আবার পৃথিবীর অনেক অন্ুন্বর, কুৎসিত 
কর্কশ বস্ত যাহার ভিতর আমরা বিশেষ 
একট! রমণীয়তা দেখতে পাই না বলিয়া 
গ্যব্জ্া করি, প্ররৃত্ধ কবি তাহার ভিতরেও 


কবি প্রতিভা । 


৫৮৭ 


সপ পা চি 


নিব সৌন্দধ্য একট! মাধুর্য একট! চমৎ- 
কারিত্ব দেখিতে পান ও পাচ জনকে দেখা- 
ইত্ডেপারেন ৷ হেমচন্দ্র অপরাজিত ফুলকেও 
স্থন্দর দেখিয়াছেন, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাসক 
ও্য়াডসার্থ ও তাহার প্রকৃতিপুজামন্ত্ে 
দীক্ষিত টেনিসন্‌ সামা ফুল দেখিয়াও 


ভাবে তন্মর হইয়াছেন। একের 
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এবং অপরের [10011171002 05৮10102 
চা € কবিতা ও কবিতাংশের আর 
নৃতন করিয়া পরিচয় দিবার প্র্জোজন নাই। 
এই অংশে ওয়ার্ডওসয়ার্থ প্ররুতির অনস্ত 
লীলার ও মানব চরিত্রের জটিল তব্বের মধ্যে 
যে আমাদের সৌন্দর্যা উপভোগের পথ কত 
প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং সৌন্দর্যের 
কত প্রচুর উপাদান আবিষ্ষার করিয়া 
গিয়াছেন তাহা! রসজ্ঞ মাত্রেই জানেন । 
এই সব দেখিয়া মনে স্থৃতঃই এই প্রশ্ন 
উদয় হয়, কবির এই সৌন্দর্যাবোধ কোথা! 
হইতে আদিল? কিপ্পে তাহার এই ষষ্ঠ 
ইন্ভ্রিয়ের (5150) 56756 3) সঙ্চার হইল ? 
কিরূপে তিনি সাধারণ মানব হইতে স্বতন্ত্র 
উপাদানে গঠিত হুইলেন? বিধিদত্ত 
নৈসগিক প্রতিভা ইহার মুলীকৃত কারণ 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তখাপি ইহাও বলিতে 
হইবে যে কবির বাল্য জীবন এমন ভরবে, 
গঠিত হয় তাহা প্রকৃতির প্রভাব এমন ভাঁবে 
অঙ্গীতৃভ্‌ করে, যে প্রথম হইতেই সৌনার্ধ্য 
বোধের বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পর্সিপকতা জন্মে। 


লী 


[ ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৫ 


পর ++ টপ পএ++++ +++,» 


স্কট ও বায়রণের শিশুজদয়ে ঘট ডের 
শৈলসরিৎ সুষমা কি গভীর ভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছিল তাহা তাহাদের জীবনীপাঠাুকর 
অগোচর নাই। নবীনচন্ত্রের ৰাল্া জদয়েও 
প্রকৃতির সোহাগের স্থান জন্মভূমি চট্রগ্রামের 
“সৌধশিরগিরিমালা, অনিবার প্রবাহিত 
নিঝণরণী, অস্তাচল বিলম্বি রবিকর বিভাসিত 
অনন্ত নীল ফেনিল সমুদ্র শোভা? কি ভাবে 
কবিত্ব শক্তির উদ্বেষ করিয়াছিল তাহ তিনি 
নিজেই প্রথম কাব্য অবকাশরপ্লিনীর 
ভূমিকায় ও আম্মজীবনীতে প্রকটিত করিয়া- 
ছেন। ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি নিম্ববাংলার 
আর্র সমতল ভূমিতে বাস করিয়া আমরা 
এই প্রাকৃতিক শ্রশবর্ধয সম্তোগবঞ্চিত। 
কবিপ্রতিভার আর একটি উপাদান 
ভাব্প্রবণত!। ইহার মূল অন্গন্ধান করিতে 
হইলে বংশ ও জনক জননীর চরিত্র 
আলোচনা এবং বাল্য শিক্ষার প্রঞ্কতি 
অনুসন্ধান করিতে হয়। যিনি গিবন ব! 
জন্‌ টয়ার্ট মিলের আত্মকাহিনী পড়িয্নাছেন 
তাহার বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে এই 
উভয় মনস্বীর যেরূপ পিতার ওরসে ও যেরূপ 
মাতার গর্ভে জন্ম এবং যেরূপ শিক্ষা তাহাতে 
তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে কবি হইবার 
কোনও সম্ভাবনা ছিল লা । পক্ষান্তরে মিণ্টনের 
মাতা পিতার স্বেছশীলতা ও তাহার বাল্য- 
শিক্ষা তাহাকে ভবিষ্যতে কবি হইবার পক্ষে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তাহাও বেশ সহজে 
বুঝা যায়। নবীনচন্দ্র তাহার আত্ম জীবনীতে 
পিতামহী ও মাতার যে অপার স্নেহশীলতার 
পরিচয় দিয়াছেন ও গুণী জ্ঞানী দানশীল 
স্নেহশীল মহানুভব পিতার যে পবিত্র চিত্র 


আকিয়াছেন তাহ! হইতে সহজেই অনুমান 
করা যাঁয় তাহার ভাব প্রবণতার মূল কোথায়? 
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ? 
এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁষে 
তাহার কবিত্ব শক্তিন উন্মেষণে বাল্য 
শিক্ষক শ্ুকবি জগদীশ তর্কালঙ্কারের বিশেষ 
কবিত্ব ছিল। ইহা ছাড়া তাহাদের বংশে 
কবিতৃশক্তি অল্প বিস্তর পরিমানে পূর্ব 
হইতেই ছিল। 

কবি, গ্রাতিভার এই দুইটা উপাদান 
অনেক সময় গুণ” হইয়াও “দোষ হইয়া 
দাঁড়ায়, কবির ব্যক্তিগত চরিত্রে কালিমার 
রেখাপাত করে | পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ । 
শেক্ষপীয়র বনুন, শেলী বলুন, বাক়রণ 
বলুন, বর্ণস. বলুন, কালিদাস বলুন, মাইকেল 


' বলুন, সকলেরই এই ছুইটা বৃত্তির আতিশব্যে 


পদস্থলন ঘটিয়া ছিল। কবিচপিত্র বুঝিতে 
হইলে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। 
ধাহারা এই ছুইটী বৃত্তি বিবেক-বুদ্ধি ও 
ধর্মবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন 
তাহার! ধন্ত। তাহার! সুধু বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিয়া গ্রশংসা ভাজন হয়েন না, অপিচ 
আমাদের শ্রদ্ধী ভক্তি আকর্ষণ করেন। 
এই জন্যই আমরা মিলটন্‌ ওয়ার্ডস_ওয়ার্থ 
টেনিন্নকে পূজা কৰি। 

কবির সুক্ষ, বিশ্লেষণ শক্তি তাহাকে 
দার্শানকের সহ্কিত সমান আসনে স্থান দেয়। 
কিন্তু দার্শনিকের প্রণালী শুফ নীরস, যন্ত্রের 
হ্যায় প্রাণহীন, বুদ্ধিবৃত্তিকে চমতকৃত 
করে, কিন্তু হৃদয়কে আন্দোলিত প্রতিহত 
করে না, প্রাণ মাতায় না, ফাপায় না, 
জাগায় না। আর--কবি কল্পনার কৃহক- 


১১শ সংখ্যা |] 


মন্ত্রে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের আবেশে, ভীষার 
সৌন্দধ্য ও মাধুধ্য রসে মানঘ মনের জটিল 
তত্বগুলি অমন কুচারুন্ূপে এমন সুকৌশলে, 
এমন সুস্পষ্ট সজীবভাঁবে বিশ্লেষণ করেন যে 
পাঠকের সমক্ষে এক অপুর্ব জগৎ প্রকাশিত 
হইক্সা] উঠে, কবির ভাষায় বলিতে 
গেলে, মেই “মধুর কোমলকান্ত পদাবলী, 
কাণের ভিতন্ন দিলা ঘন্মে পশিয়া প্রীণ 
আকুল করিনা তোলে। কবি প্রতিভার এই 

ংশে সেক্ষপীয়রের কৃতিহ জগতের সাহিত্যে 
অভ্ুলনীয়। ভবসৃতি ও কালিদাস, ব্রাউণিউ. 
ও (ছন্দোবদ্ধ পদাবলী রচনা না করিলে ) 
আমাদের বঙ্কিমচন্ত্র এই গুণেই এ্রেষ্ট। 
পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গে গুপ্ত মন্ত্রণা- 


কারকগণের চব্িত্রের বিভিন্নতা সম্পাদনে 


এবং অন্তান্ত সর্ণে বিদেশী বীর ক্লাইভ ও 
স্বদেশী বীর যোহনলালের চরিত্র শষিতে 
নবীনচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিপ্রতিভার 
যথেষ্ঠ পরিচয় পাই । 

এই সুক্ম বিশ্রেষণশক্তির মুলে মানব 
মনের জটিল প্ররুতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান 
নিহিত আছে। যে কবি যে পরিমাণে 
এই ছুঁজ্রেয় রহস্য অধিকার করিতে 
পাৰিয়াছেন তিনিই সেই পরিমাণে বিশ্লেষণ 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সাহিতা ক্ষেত্রে যশস্বী 
হুইয়াছেন। এই রহস্যভেদ করিতে হইল 
নিজের জীবনে বিচিত্র স্থথ ছুঃখ, বিচিত্র 
কার্ধ্য পরম্পরা, বিদ্ধ বিপত্তি, শোক তাপ 
সহ করিয়া কাব্যের মুকুরে তাহাই প্রতি- 
ফলিত করিতে হুয়। নিজে ঠেকিয়া না 
শিখিলে এই জ্ঞান আন্মে না । ছুঃখ দারিদ্র্য ও 
বিবিধ মনংপীড়। ভোগ করিয়া অমর কবি 


কবি প্রতিভা । 


৫৮৩৬ 





দান্তে ও মিলউন্‌ জগংকে ছুইথানি অমূল্য 
মহা কাবা দান করিয্াছেন। নবীনচজ্ের 
আত্ম জীবনী পড়িলে বেশ বুঝা যায় কোন 
মূল হইতে পলাশী বুদ্ধের স্ায় শোক কাব্য 
উদ্তৃত হইয়াছে। তাহার অবকাশ রপ্রিনীর 
পিতৃহীন যুবক যে তিনি নিজেই এ কথা 
তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিছ! গিয়াছেন। 
ইহা পড়িতে পড়িতে তূক্তভোগী জন্মনের 
সারকথাট মনে পড়ে ১--:519% 
৮/0711) 105 7০৮০7 061576556. আমর 
নবীনচন্দ্রের স্বতিপুজার এই বিষাদময় 
মু? সভ্যস্থ সকলকে কবির স্বরচিত 
“আমার জীবন? নামক নিদারুণ ছুঃথ কাহিনী 
পড়িতে অনুরোধ করি । 

অগ্ঠান্ত দেশে সঙ্গে তুলনায় ভারত- 
বর্ষের একটা বিশেষ আছে, চিন্তাশীল 
বাক্তিমাত্রেই তাহ! লক্ষ্য করিয়াছেন। এই 
বিশেষত্ব ধশ্মপ্রবণতা | ভাবতীয় কবিচরিত্রে ও 
এই বিশেষতের আলোকপাত দেখিতে 
পাই, না দেখিলে ক্ষু«্ হই । এই ধর্শ্ভাবের 
প্রভায় ও কবিপ্রতিভাক় মিলিয়া একটা 
মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া পড়ে। যাহা 
ইংরাজী সাহিতোর ইতিহাসে কেবলমাত্র 
মিল্টনের বেলায় দেখিতে পাই, তাহা! 
আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 
খগ বেদের খধিগণ হইতে আরন্ত ক্রিয়া, 
ব্যাসবালীকির মহাগ্রস্থে, ভবভূতি কাঁলি- 
দাসের কাব্যনাটকে, কৃত্তিবাস কাশীরাম ঘন- 
রাম প্রভৃতির ধর্মাপ্রিত কাব্যে, রামপ্রসাদের 
সাধক সঙ্গীতে, দাশরথি রায়ের পাচালীতে 
এবং এই ইংরাজী চচ্চার দিনেও বঙ্কিমচন্দ্রের 
এবং নবীনচন্দ্রের কাবাদিতে দেখিতেছি। 


11595 





৫৮৪ 


"আনন্দ মঠ” “দেবী চৌধুরাণী+, “দীতারাম,, 


ণ্ধর্মতত্ব', কিষঃ চরিত্র, ভারতীন্্ গপন্তাসিক 
প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ; “ভান্ুমতী,, 
“রৈবতক*+, “কুরুক্ষেত্র, “প্রভাস, “অ'মতাভ' 
থৃষ্টা,  গতা,  “চতী” ভারতীয় কবির 
প্রতিভার পব্ষিপুর্ণ বিকাশ। ক্ষেত্র এক- 
গ্রকারর, শিক্ষাদীক্ষা একই প্রকারের, 
ফল পরিণতিও একপ্রকারের। উভয়েই 
যৌবনে শিক্ষার গুণে ও খধ্গধর্ম্ের অমোঘ 
প্রভাবে প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম হইতে 
কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িম্াছিলেন, উভয়েই 
আবার প্রৌঢ় বয়সে স্বকীয় অন্ুুণালন বুদ্তির 
সম্যক্‌ স্কংরণে এবং মজ্জাঁগত হিন্দুভাবের 
প্রভাবে স্বজাতির, স্বদমাজের ও স্বধন্মের 
মহত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং দাশনিকের সুশ্ম দৃষ্টি 


বহীদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৫ । 





কবির প্রতিভা ও উপদেষ্টার প্রাঞ্জল ভাষা 


সম্মিলিত করিয়া পকলকে বুগাইয়াছিলেন। 
হইতে পারে তাহাদের সকল সিদ্ধান্তে আমরা 
শিরোধাধ্য করিব না, তাহাদের সকলকথা 
সব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না, 
কিন্থ মনে রাখিতে হইবে তাহারাই প্রথম্মে 
যুরোপীয় জ্ঞান ও ভারতীয় জ্ঞানের অপুর্ব 
সমন্বয় বিধান করিতে গ্রয়াসী হইয়াছিলেন 
এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পরিবর্তন 
যুগে একটা নৃতন পরিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন। উদারতা, সার্বদেশিকতা ও সমন্বয় 
প্রবৃত্তি তাহাদের প্রকৃতিগত হইলেও তাহারা 
বে প্রকৃত ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত 
ছিলেন ইহা নিঃসংশম্প। তাই বন্ধিমচন্্র ও 
নবীনচন্দ্রকে আমাদের বলিয়া শ্রাঘা করিব ।* 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আউলা তর 


সান্ত্বনা । 


আধার আকাশ কাঁদে কই কোথা আলো! 
আর্ বাবু শ্বমি ফির দিবস মিলালো ; 
অন্ধকার ছাঁয়' মেলি গাছ পালাগুলি 
ক্ষুধার্ত ব্যাদ্দান সম রহে-মুখ তুলি! 

হায়রে ক্ষুধার্ত হিরা, দিন চ'লে যায় 

তোর অন্ধকার তবু ঘুচ নাহি হায়! 

তবু চেয়ে দেখ--ওই তিমিব আকাশে 





অনন্ত তারার স্বপ্নেছায়া সম তাসে 
সান্তনা একটি-তোর প্রাণের গভীরে 
সকল তমসা ভি” ভর অশ্রু-নারে 
তেমনি সজল জাগে তেমনি কোমল 
মৌন পরিপূর্ণ স্থধা__বেদনা বিহ্বল 
তারি মাঝে সব শাস্তি সকল নির্বাণ 
থিন্ন ম্লান জীবনের শুধু পরিণাম ! 


প্বীঅঃ__. 


* স্বর্গীয় কবির শোক সভ1 উপলক্ষে ই!র রঙ্গমঞ্ধে পঠিত । 


বজদর্শন। 


শান্-নমন্থয় | 


১০৯০ 


পূর্ব্বে এরূপ কোন সময় ছিল না, এখনও 
নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, যখন 
মতভ্েদের অস্ত জান! যাঁয় নাঁ। অতীন্দ্রিয় 
বন্ত-সম্ঘদ্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মতভেদ না 
হুইয়। থাকে লা। 'পুক্ষষের বুদ্ধি বিচিত্র, 
শ্বতাধ বিচিত্র, রুচি বিচিত্র ; বুদ্ধি, স্বভাব ও 
রুচির বৈচিত্র্যহেতূ মতও বৈচিত্র্য ধারণ করে। 
এজন্য ' যে-কোন দেশের যে-কোন শান্ত 
দৃষ্টিপাত কর! যাউক না কেন, তদ্বিষয়ে দ্বল্প- 
বিস্তর মতভেদ দেখা যাইবেই । এবং এই জন্তই 
বলিতে পারা যায় না ধে, বেদ হইতে আরস্ত 
করিম আমাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে, সর্বত্রই 
একই মত প্রচারিত হইয়াছে । এমন কতক- 
গুলি বিষয় আছে, যাহাতে সকলের একই মত 
স্পষ্টই দেখা যাইতে পারে; কিন্তু এমন 
বিষয়েরও অভাব নাই, যাহাতে স্পষ্টই বিভির্ন- 
বিভিন্ন মত দেখা যায়। ঈশ্বর সর্ধজ্ত--ইহ! 
সমস্ত ঈশ্বরবাদিগণের এক মত) কিন্তু মূলে 
ঈশ্বর আছেন কিন|-:এবিষয়ে অন্ঠদেশের 
হায় আমাদের দেশেরও দীর্শনিকগণ একমত 
মহেন। 

উপনিষৎ*সমুছে দেখা যাক্জ কোন কোন 
গুনে তরঙ্গ সবিশেষহূপে, আবার কোন কোন 


স্থানে নিবিশেধরূপে উক্ত হইয়াছেন। এখানে 
তত্ব কি? ত্বৈত, অদ্বৈত, না দ্বৈতাদ্বৈত ? 
কেহ বলিবেন দ্বৈত, কেহ বলিবেন অছৈত, 
এবং কেহ বা বলিবেন দ্ৈতাদ্বৈত। যদ্ধি দ্বৈতই 
তত্ব হয়, তবে অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত অতত্ব) 
এবং ইহার প্রত্যেকে তত্ব হইলে অপর দুইটি 
অতত্ব। ত্বৈতীর হ্ৈতকে অতত্ব বলিলে সে 
ছাড়িয়া! দিবে না, সে উপনিষৎ হইতে প্রমাণ 
করিয়া দিবে যে, তাহার দ্বৈত তত্বই, অতত্ 
নহে। পক্ষান্তরে অপর বাদীরাও এ উপনিষৎ 
হইতেই নিজের মত সমর্থন করিবেন। 
দ্বৈতী, অধৈতী বা দ্বৈতাদ্বৈতী সকলেই দৃঢ়তার 
সহিত বলিবে যে, তাহাদের প্রত্যেকের 
উত্তাবিত মতকে সমস্ত উপনিষৎ একবাক্যে 
প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাতে বিশ্দু-বিসর্গ 
ত্রম-্রাস্তি নাই। 

সমস্ত উপনিষৎ যদি একবাক্যে একই 
তত্ব প্রচার করিত, তবে হয় দ্বৈত, না হয় 
অদ্বৈত, বা দ্বৈতাদ্বৈত ইহার একটি মাত্র মত 
আমর] বুঝিতে পারিতাম 7; একাধিক মতের 
অস্তিত্ব থাকিতেই পারিত ন1। কিন্তু যখন 
তিনজন প্রমাণবাদী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার 
করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে এ উপনিষৎ 
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একবাক্যে এককথ! প্রচার করিতেছে না। 
বন্ত তাহাই; সমস্ত উপনিষৎ একই কথ 
এমন কি এক উপনিষদের মধ্যেও 


বলে না। 
ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। পুর্বে বলা হই- 
যাছে-এমন কতকগুলি উপনিষদ্-বাক্য 


আছে, যাহ! ঘার। ত্রহ্ধকে সবিশেষরূপে জানা 
যায়, আবার আর কতকগুণি বাক্যদ্বাৰ 
ব্রদ্ধকে নিবিশেষ বলির! বুঝিতে হয় । দ্ৈতি- 
প্রভৃতি এক এক সম্প্রদায় এক এক জাতীয় 
বাকাকেই প্রধান বা মুখ্যার্থে গ্রহণ করির! 
অপর জাতীয় বাক্যস্মূহকে অপ্রধান ঝা 
গৌণার্থে ধরিয়া নিজ নিল ঘৃতকেই অত্রাস্ 
সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন! যেসব 
বাকো স্পইই গ্ৈত প্রতিপন্ন হয়, জনৈতী 
নিজের বাখ্যান-নিপুণতায় তাহাকে অদ্বৈত 
অর্থে টানিয়া আনিবেন ) পক্ষান্তরে হ্বৈতীও 
তাদশ কৌপল-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ নহেন। 

শান্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ যদ একজনের রচিত 
হইত, তবে ভাহাতে সাধারণতঃ মতভেদেন 
আশঙ্কা! থাকিত না। কিন্তু বস্ততঃ তাহ! 
নহে। বেদের বিভিন্ন বিভিন্ন খধি বিভিন্ন 
বিভিন্ন শুক্ুসমূহ দশন করিয়াছেন, বা রচনা 
করিঘ়াছেন। ব্রাঙ্গণ গ্রন্থেও এইরূপ; এক 
এক খানি ব্রা্গণ এক-একজনের দ্বারা দৃষ্ 
বা রচিত, তাহা মনে হয় না। তাহার পর- 
বন্তী গ্রন্থসমূহের ত কথাই নাই। বৈদিক 
গ্রন্থের মধোই ত দেখা যায় যে, এক মত 
খণ্ডিত করিয়া মতাস্তর স্থাপন কর! হইতেছে। 
এক ব্যক্তিরও যখন সময়ে সময়ে মত পরি- 
বর্তন দেখা যার, তথন বহৃব্ক্তির গ্রন্থে 
সর্ধবিষয়ে ঠিক একই মত প্রতিপন্ন হইয়াছে, 
ইহা! মনে করিতে পারা যায় ন1। 


৷ বদর্শন | 


[ ৮ বর্ষ, চেত্র, ১৩১৫ 











০ পপ: পাপ অ+». 


এক কথার অর্থ বিভিন্ন-বিভিন্ন শ্রোতার 
নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে; 
যেমন-+হ্থর্্য অন্ত যাঁইতেছে'+_-এই কথা 
শুনিয়া চৌর চুরি করার সময়, ও ব্রাঙ্গণ 
সন্ধ্যা বন্দনার সময় আসিয়াছে বুঝিতে পারে। 
কিন্ত উপনিষৎ গ্রভৃতির ত একটি মাত্র কথা 
নহে, সেখানে যে বহু বহু বাক্য রহিয়াছে । 
এবং স্পঃতঃ তাহারা বিভিন্ন অর্থও প্রকাশ 
করিতেছে। তবে তাহাকে নিজের প্রয়ো- 
জনান্ুলাবে গৌণ বা মুখাভাঁবে গ্রহণ করিবার 
ক্ষমতা আমরা নিজেই তর্কের দ্বার! উদ্ভাবন 
করিয়া লইয়াছি 

এইরূপে আলো$গন! 


যদিও 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, সমস্ত 
উপনিষৎ একবাক্ো দ্বৈত, অদ্বৈত, ব| দ্বৈতা- 
দ্বৈত গ্রতিপাদন করে ন!, তবে কতক কতক 
অংশ, কতক কতক উপনিষদ খষির মতে 
তহ1 প্রতিপাদন করিতে গারে, তথাপি 
বাঁদিগণ যে শ্বস্ব মনকে সমস্ত উপনিষদের 
প্রতিপাগ্ত বলিয়! প্রচার করেন, তাহার কারণ 
এই যে, তাহাদিগকে সমন্ত উপনিষৎ "সমন্বয়” 
করিতে হয়; সমগ্বয় করিতে হইলে গৌণ 
মুখ্য ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা! না করিলে চলে 
না, এবং ভাহ! করিলে সমস্ত শাস্ত্রের একটা 
মত পাওয়া যায়_ এই বুদ্ধি হইতে পারে। 
একজন উপনিষদের খধষি বলিতেছেন-- 
পূর্বে সৎ ছিল; আর একজন বলিতে- 
ছেন-_ পূর্বে “অস্থ ছিল; আর একজন 
বলিতেছেন 'সংও ছিল না, 'অসৎও ছিল 
না) আবার একজন বলিতেছেন “অসৎ? 
থাকিতে পাঁরে না, “সংই ছিল । ইহাদের 
সমন্বয় করিতে হইলে, সমন্বয়কাক্সী হয় 


করিলে 


১২শ সংখ্যা] 


একতম পক্ষ গ্রহণ করিবেন, অথবা এই 
সমস্তকেই পরিত্যাগ করিয়া নুতন আর একটা 
কিছু উদ্ভাবন করিবেন ) ই! ভিন্ন সমন্ব্ন আর 
কিছু নহে। ইহাতে কি স্থির হইতে পারে 
যে,সমনয়কারী যে সিদ্ধান্ত বা সমন্বয় করিয়াছেন 
তাহ! সমস্ত উপনিষদের ঘিন্ধাস্ত? সমন্বপ্নকারী 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাহার 
“নিজের” সিদ্ধান্ত । এ বিষয়ে সমস্ত উপান্যদের 
কোন দিপ্ধান্তই হইতে পারে ন1। 

কর্মকাণ্ড সম্বন্ধষেও এই কথা। বৈদিক 
গ্রন্থেই দেখিতে পাই খধি পূর্ব-পুর্ধি গরচলিত 
কোন-কোন কন্দ প্রণালীকে খণ্ডন কদিরা 
নুতন প্রণালীর সন্নিবেশ করিতেছেন। 
পরবর্তী গ্রন্থ সমূহের ত কথাই নাই। ক্রমে 
মতভেদে মতভুভেদে কর্ম বা ধঙ্দ এত জটিল 
হইয়]! উঠিল যে, তাহাঁর মীমাংসার জন্ত নুন 
নৃতন শাস্ত্র রচিত হইতে জাগিল।* কিন্তু 
ইহাতে বস্ততঃ কি মীমাংনা হইয়াছে? বদি 
মীমাংদা একট! হইত, তবুও বুঝ। যাইত ধে, 
যথার্থ মীমাংসা হইয়াছে । বহু মীমাংসাই ত 
“মীমাংসা/-নামে প্রটলিত। ইহার মধ্যে কোনটি 
যথার্থ ও কোনটি অধথার্থ? একটি মীমাংস! 
হইলেও আমর! তাহাকে সমগ্রশান্্রের মীমাংসা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, ব্যক্তি বিশ্ষের 
মীমাংসা ৰ্লিয়। তাহ গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। (এ সম্বন্ধে পূর্বে বত! হইয়াছে। ) 

তর্কের কৌশলে, ব! বুদ্ধির প্রভাবে কোন 
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শাহ্গ-সমহয় । 
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একটি মীমাংসাকে যথার্থ বলিয়৷ স্বীকার 
করাইবার জন্ত ব্যক্তি বিশেষকে বাধ্য করিতে 
পার! যায়, কিন্তু সেই মীমাংসাটি যে যথার্থ 
হইগছে, তাহার প্রমাণ নাই। কেহ তর্কে 
আটকা উঠিতে পারিল না বলিঘাই যে তাহা 
তাহার নিকটে বস্ত-তব হইবে, তাহ। হইতে 
পারে না। তোম। অপেক্ষা কোন বুদ্ধিমত্র 
তারিক আসিয়। অনায়াসে ভোনার মমাংসাকে 
অযথার্থ বলিগ্া প্রতিপাদন করিয়া বে; 
আবার ইহা অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট কোন তার্কিক 
ইহারও মতকে অন্তথ। কবিহ দিতে পারে। 
এইন্ধপে কেবল ভর্ককোশল দেখাইতে পারিলেই 
যেবস্ত-তত্ব পেইরূপ হইয়৷ যাইবে, তাহ। হয় 
ন1। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের 
সমস্ত তর্কিককে যদি এক স্থানে করিয়া মত 
সংগ্রহ করা যার, তবে হয়ত কোন যথার্থ মীমাংস! 
পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত ইহা অসম্ভব। 
এখন একটা কথ! এখানে বিশেষ বিচাধ্য। 
যদি মীমাংসা ঝ|  মন্বয়ের দ্বারা বস্ত তঃ 'সমগ্র“ 
শাস্ত্রের একটা কোন দিদ্ধান্ত পাওয়া ন। 
যায়, তবে কিরূপে তদনুসারে চল! যাইতে 
পারে? তর্কের দিকৃ দিয় বলিতে হইলে, 
বলা যাইতে পারে-*্যদি না চলা যায়, না 
যাউক) তাহ! ত আমার দেখিবার বিষয় নহে, 
ইহাই বিচাধ্য ছিল যে, সমগ্র শাস্থের একট! 
মত পাওয়। যাইতে পারে কি না, এবং তাহাতে 
দেখা গেল যে, সেরূপ মত পাওয়া যাইতে 











*্* “ধর্ম, প্রতি বিপ্রতিপক্। বছবিদঃ, কেচিদস্তং ধর্মমাহঃ, কেচিদন্যং ) সোইয়মবিচার্্য প্রবর্তমান: 
কফি দবাচচিপাদদানে। বিহল্তেও, জনর্থং চর্দে।"--বহুজ্ঞ লোকের। ধর্দের গ্রতি বিপ্রতিপতিযুক্ত, কেহ এক ধন্ম 
ধলেম। কেহ অন্ত ধর বলেন, অতএব লোক অবিচার-পূর্ববক প্রবৃতত হইয়। বদি কোনও ধর্ম গ্রহণ করে 


ভবে বিহৃত অনর্থ প্রাপ্ত হয় (-_-শাৰর ভাব্য । 


+ পূর্বব্ত শাক গ্রন্থেই থে-বে বিষের মতভেদ লুষ্ট হইয়। গিয়াছে, তৎমখষেই ইহ! বলা! হইতেছে 


যুখিতধে হুইবে। 
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পারে না। কর্তব্য নিদ্ধীরণ এখন তোমাকে 
করিতে হইবে।” র 

সমগ্র শাস্ত্রের একটা মত ন! হইলে কিব্ধূপে 
চহা! যাইবে-_এ প্রশ্নটি আপাঁতিত অতি জটিলরূপে 
প্রতীয়মান হইলেও, একবারে অসমাঁধেয় নহে। 
পূর্ববর্তী সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মতভেদ-স্থুলে 
গ্রাচীনের কি করিয়াছেন। ইহ আলোচন! 
করিলে ম্প্ই দেখিতে পাওয়। যাইবে যে, 
মতভেদ উপস্থিত হইলে, ধাহাদের যে মত 
তাল বলিয়। বোধ হইয়াছে, যে মতের যুক্ত 
তর্ক প্রমাণ প্রয়োগ ধাহাদদের নিকট উপাদেয়- 
রূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাহার তাহাই গ্রহণ 
করিয়া চলিয়াছেন। এইক্পে নানা সম্প্রদায় 
সৃষ্ট হইয়াছে । কোন কোন সম্প্রদায় কিছু 
কাল ৰিপুল প্রভাবে আপন মত প্রচার করিয়] 
হয় ত একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে । কোন 
কোন সম্প্রদায় বা আবার প্রভাবশালী হইয়! 
হাপিয়! উঠিয়াছে। কখন কখন ইহাদের 
পরম্পর তুমুল বিবাদ বাধিয়াছে, বাধিয়া 


বঙদর্শন। 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


মিটিয়াছে, আবার হয়ত জাগিয়া উঠিয়াছে। 
যেন ইহা পূর্বকাঁলে হইয়াছে, তেমনই 
এখনও হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও তেমনই 
হইবে। ইহাকে কালের ধর্ম বলিয়! স্বীকার 
করিতে হইবে। সর্বকাঁলেই মতভেদ ছিল, এবং 
সর্বকালেই লোকেরা এইরূপ ব্যবছার করিয়াছে 
ও করিবেও। শান্তুই হটক,আর লোকই হউক, 
কেহই এই গতির প্রতিরোধে সমর্থ নহে। 

ইহাই যদ্দি হয়, তবে শাস্ত্রের মতভেদ- 
স্থলে, যদি ছুই জন ছুই মত গ্রহণ করিয়া চলে, 
তবে ইহাদের কাহাকেও অশাস্ত্রীয় মতের 
গ্রহণকারী বলিয়া অবজ্ঞ। কর! চলে না। 
আমর! পুরাণে দেখিতে পাই, এক ধর্ম সম্প্রদায় 
অপর সম্প্রদায়কে বিব্ষেবশে “নাস্তিক” 
বা! “পাষণ্ড” নামে আতহিত করিয়াছেন; 
শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদারর পরস্পরকে 
“নান্তিক” শব্দে গালি দিয়া থাকেন। মত- 
ভেদস্থলেও এক দল অপর দলকে যণ্দি 
অশান্ত্রান্থমারী বলেন, তবে তাহ! শান্তদৃষ্টিতে 
নহে, বিদ্বেষ দৃষ্টিতে । 


শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী । 








এসএ হজমে 


শিক্ষা! ও মাতৃভাষা । * 





আমাদিগের দেশে শিক্ষাপ্রণালী সম্বদ্ধে অধিক 
সংখ্যক লোকেরই কোনরূপ আগ্রহ দেখিতে 
পায়! যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষগণ 
যেরূপ ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহারই অনু- 
বর্তন করি মান্র। সাধারণ লোক এ সম্বন্ধে 





একরূপ উদ্দাীন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য- 
জাতির মধ্যে শিক্ষার যেরূপ প্রসার ও সমাদর 
হইতেছে তাহাতে আমাদের এন্ধপ ওদাসীন্ত 
যে নিতান্তই লজ্জাকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
জর্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে 





* বিগত ১৯ শে মাঘ সোমবার রাজসাহীর সাহিত্য সন্মিলনে লেখক জীবুকত খগেশ্রবাধ মিঅ এম্‌, এ কর্তৃক 


পঠিত হয়। 


১২শ দংখা। |] 


প্রত্যেক বালক বালিক! যাহাতে প্রাদেশিক 
শিক্ষ! প্রাপ্ত হইতে পারে, গবর্ণমেন্ট নিজব্যয়ে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছেন । এতঘ্যতীত 
শ্রমজীবিদিগের জন, সুক ও বধিরের জন্টা, 
অন্ধদিগের জন্ শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা 
আছে, তাহা পর্যযালোচনা করিলে চমত্কত 
হইতে হয়। 

শিক্ষাই সভ্যজাতির একমাত্র মহাশকি | 
যেঞ্জাতি যত শিক্ষিত হয়, জীবন-সংগ্রামে 
ততই সেস্থায়িত্ব লাভ করে। তাই এখনও 
হিন্দুজাতি বহিরাক্রমণের প্রলয়-বন্তায় পুনঃ 
পুনঠ বিশ্ষু্ধ হৃইয১ও আজ্ববক্ষা। করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । গ্রীদের গৌরবস্থর্য্য বছকাল অন্ত- 
মিত হইয়াছে--তাহার স্বাধীনতা পরপদদলিত 
হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাহিতা-দর্শনময়ী 
প্রতিভ! মানবসমাজে এখনও চির*নুতন রহি- 
মাছে । রোম গিয়াছে, তাহার সভ্যতার ভাঁতি 
সমুঙ্জল রহিয়াছে । সভ্যজগৎ ক্রেমশঃই 
উপলন্ধি করিতেছে যে নৈতিক শক্তি, 
শারীরিক শক্তি অপেক্ষা! মহীয়নী। সভ্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে যে ষুদ্ধবিগ্রহের যুগ চলিয়া যায় নাই, 
তাহা আধুনিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার নিদর্শন | 
সমগ্র মানবজাতির আশা, উদ্ভম ও লক্ষ্য 
সভ্যতার দিকে কেক্জ্রীতৃত। শিক্ষা মানব- 
সমাজের কেন্দ্রগাঁমিনী শক্ি। সমাছের 
বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, 
ছুক্ধহ জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে 
হইলে, সভ্যজাতিসমুহের মধ্যে আসন 
প্রাপ্ত হইতে হুইলে শিক্ষা ভিন্ন অন্ত কোন 
উপান্ধ আছে বলিগ্কা আঙি জানি না। অথচ 
এই শিক্ষানন্বন্ধে আমর! কর্তৃপক্ষের উপর 
ডার দিয়াই দিশ্চিত্ত। ইছাপেক্ষা ছুঃখের 


শিক্ষা ও মাতৃভাষা 


৫৮৯ 


বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার প্রণালী 
সম্বন্ধে সকলেরই ব্যক্তিগত ভাবে ও সাধারণ 
ভাবে স্থার্থ রহিয়াছে । অথচ এমনই দুরদৃ 
যে এ বিষয়ে আলোচপার একান্তই অভাব! 
শুধু জ্ঞানোপার্জন শিক্ষা নহে, শিক্ষা 
সর্বতোমুখী হওয়া আবশ্তাক। প্রকৃত শিক্ষা 
মানব প্রক্কৃতির গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে, 
পরিবর্ন করে ও আলোকিত করে। যে 
(শক্ষ। চারিত্রোৎকর্ষ বিধান করে ন1) মান(নিক 
ভাব ও বৃত্তিসমৃহেক্ধ সম্যকৃম্কুরণে সহায়স্ 
করে না; যাহা কেবল পরকীঞ্জা বিদ্যার অন্ধু- 
বৃত্তি মাজ, তাহা, কখনও, শ্ক্দা। নামের 
উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা মানব- 
প্রক্কৃতির পশুত্ব অপনোদন করিয়৷ তাহাকে 


“পেবস্থে দীক্ষিত করিবে, তবেই সে শিক্ষার 


উদ্দেস্ত সফল; নহিলে শিক্ষার অভিনয় হয় 
মাত্র। 

আজকাল অনেকম্থলে বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর নিন্থা গুনিতে পাওয়া যায়। অধি- 
কাংশস্থলেই সে নিন্দা শিক্ষা নীতির উপর 
বধিত না হইয়া, শিক্ষিত যুবকদিগের ভাগ্যেই 
হয! থাকে । বিশ্ববিস্তালযবের উপাধি-প্রা্ 
যুবককে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রমাণ কর 
যেন একটি উপাদেয় কাষের মধ্যে দড়াইয়াছে। 
তাহাদের প্ররুত জ্ঞান্পিপাসা হয় না, বিশ্ব 
বিদ্ভালয় একবার ছাড়িতে পারিলে আর 
তাহার কথা মনে করে না, এ অপবাদ ত 
মুখে মুখেই গুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ 
অপবাদ কি বিশ্ববিদ্তলয়ের উপাধিষণ্ডিত 
যুবক শ্বেচ্ছাপ্ধ মন্তকে বহন করিতেছে? 
আমর! পরীক্ষাপাশ করিয়াই যদি অপরাধ 
করির! থাকি, তবে আর কাহারও পরীক্ষায় 


৫০১৪ 


পপ | পট পিপিপি শি 


পাশ করিয়া কায নাই। কিন্তু যে কারখান! 
বা 15০001%গতে পাশকরা যুবক নামে 
বিন্মপ্নকর পদার্থ প্রস্তত হইতেছে, সে 
কারথানার কি কোনে দোষ নাই? যদি 
তাহ থাকে, তবে জনলাধারণ কবে ইহার 
সমবেত প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইবেন? কবে এ কলঙ্ককালিমা আমাদের 
গাত্র হইতে প্রক্ষালিত হইবে? 

শিক্ষানীতির সংস্কার সম্বন্ধে যে বিপুল 
প্রশ্ন নিহিত আছে, তাহার মীমাংস। করা 
এক্ুদ্র লেখকের সীমা ও সাধা উভয়েরই 
অভীত। আম বর্তমান প্রবন্ধে হইহাট বিষয়ের 
অব্তারণ। করিব মাত্র । প্রথম, প্রকৃত-শিক্ষ।- 
বিস্তারের বাঞ্চনীয়তা ) দ্বিতীয়, প্রকৃত |শক্ষার 
পক্ষে মাভৃভাষার অপরিহারধ্যতা। প্রথমট 
সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কোনও 
জাতি কখনও শিক্ষা ব্যতীত অভ্যদগ্ন 
প্রাপ্ত হয় নাই, কখনও ২ইবে নাঁ। এক 
সমপ্নে কতকগুলি অদভ্য বর্ধর জাতি বিপুল 
ংখা এবং প্রকৃত পাশব-বলের প্রভাবে মধ্য- 
এসিয়। ও উত্তর-ইউরোপ থণ্ডে এক প্রবল 
বঞ্চার ভ্তার় আসিয়া! সভ্যতার সুধ্য বিলুপ্ত 
করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
ধ্বংসের অন্ুচরগণ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, 
সময়ের গাত্রে একটিও রেখা রাখিয়া যাইতে 
পারিল না । অথচ রোৌমক সভ্যতা আজিও 
দিপ্ধ উবার ভ্তায় মানবজাতির বিচিত্র 
জ্ঞানাকাশ ব্যাপিয়া আছে। বাহুবল 
অচিরগ্থায়ী ; সভ্যতা অজর অমর। সেই 
সভ্যতার মূল (শিক্ষা । 

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ধর্শের আলোকে 
প্রদীপ্ত ছিল। তাই আফ্িও, রম্যগোধুলির 





বজদর্শন | 








[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫। 








সায় সে পুরাতন সভ্যতা আমাদিগকে খেরিয়া 
রহিয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষার থরজ্যোতি 
তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিলুপ্ত 
করিতে সক্ষম হম নাই। দেবভাষা সংস্কৃত 
আমঘাদেব সম্মুখে তাহার অতুলনীয় (বত 
সর্বদ] উন্মুক্ত করিয়! রাথিয়াছে, কিন্তু তাহার 
পূর্বগৌরব কোথায়? সংস্কত ভাষার কুগ্র- 
কাননে আর ত নিতানৃতন সঙ্গীত শুনিতে 
পাই না, আর ত সে পুরাতন বীণায় নুতন 
রাগিণী বাজে না! সংস্কৃত সভ্যতার যুগ 
চলি! গিয়াছে! পাশ্চাত্য (শিক্ষার সংঘাতে 
স'স্কতকে পরিশ্লান হইতে হইস্মাছে, ইহ 
অস্বীকার কবিবার উপায় নাহ । ইংরেজি 
ও সংস্কৃতেব প্রতিদ্বন্দিতাপ্ন যখন ইংরেজি ভাষা 
এদেশে শিক্ষাবিস্তারেব অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশের ভাগ্য- 
গঠন বিষয়ে দেশীয়গণের অংশ নিতান্ত 
আঅকিঞ্চিংকর ছিল। ইংরেজি জয়লাস 
করিল; পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্তায় দেশ 
প্লাবিত হইতে চলিল। কিন্তু অর্ধশতাবদী ধরিয়' 
এই বিদেশীয়া বাগদেবীর আরাধনা! করিয়া 
আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত হইল কৈ? 
প্রতিবংসর অগণত ধুৰক খিশ্ববিগ্ভালয়ের দ্বার 
দিয়। ভারতীর মন্দিরে প্রবেশলাভ. করিতেছেন ; 
গ্রকৃত অর্্যদান কতজনের ভাগ্যে ঘটে? 
পুণ্যজ্ঞান পিপাস। মনে জাগে না; অমরত্ের 
আশ্বাদনও ভাগ্যে ঘটে ন1। উপাধিধারী 
ঘুবকের অধ্যবসায়ের অভাব নাই; তাহার 
শিক্ষা ভিত্তিহীন । 

কিন্ত কালের স্রোত ফিরিয়াছে। উধার. 
আগমনে সর্ধত্র উন্মেষের লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হইতেছে । দ্বীনত্বের গৌরব আমাদিগকে 


১২শ সংখ্যা ।] 
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খণ গ্রহণে সঙ্কুচিত করিতেছে। স্ধু যে 
বিদেশীয় শিক্ষার গৌরব কমিয়াছে তাহা নে, 
বিদেশীয় আচারে উপহাঁদ বর্ষিত হইতেছে, 
বিদেশীয় শিল্প ধনীর বিলাসগৃহে শোভা 
হারাইতে বসিয়াছে, বিদেশীঁয় বুলি বাকাইয়া 
বলিয়া বাহাছুতী লওয়। কঠিন হইয়াছে। 
বক্তারা অভ্যস্ত ইংরেজির ছটা ছাঁড়িয়। 
মাতৃভাষার দীন থগ্ কলেবরে নির্ভর 
করিতে আরম্ত করিয়াছেম। ন্ুৃযুণ্তর 
বিশ্রস্ত/লস জড়তার অবসানে চৈতগ্ভের আভান 
পৃ হইতেছে । খেলাধুলার অবদানে 
দুধার্ত সম্ভান আাতার আইবান শুনি 
ছুটিগাছে। জোয়ার আসিয়াছে, পালে 
অনুকূল বাতাস লাগিয়াছে, দিক ঘকল নির্মল 
হইরাছে, বাত্রার এই প্রশস্ত সময়। মাভ- 
ভাষার প্রোজ্জল ভবিষাৎ নিত্য আগেখ্যের 
হায় দুর হইতে প্রলুব্ধ কবিতেছে। এ 
শুভলগ্র যি ভ্রষ্ট হয় তবে আর কলঙ্কের 
গীমা থাকিবে না। 

বঙ্গভাঘাই আমাদের বাঙালীর শিক্ষার 
একমাত্র ন্বাভাবিক ভিন্তি। সর্বঙাতির 
মধ্যেই ম্বাভৃভাষা জাতীয় শিক্ষাৰ অবলম্বন 
বলিয়। স্বীকৃত হইয়াতছ। জাতীরতার দিক 
ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাঁয় যে 
স্ৃকুমারম্বভাব শিশুগণের ঠিত্ববৃত্তিত্ষ রণের 
পক্ষে মাতৃভাষা যেমন অন্থকূল ও স্বাভাবিক, 
অন্ত ভাষা কোন ক্রমে তেমন হইতে পায়ে 
না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অতুল 
সম্পদশালিনী সংস্কৃতভাষ! পরিত্যাগ করিয়া 
দীনা বঙ্গভাহার শরণ গ্রহণ করিব কেন? 
ব্ছ শতাবীর জ্ঞাঁনপু্ ভাষাকে বিধায় দিবার 
পুর্বে বিশের বিবেচনা করা কর্ততধ্য নছে কি? 


পিস টি শি এ্সস্প্ত 


শিক্ষা ও মাতৃভাষা । 


৫৯১ 
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তাহার উত্বরে বক্তবা এই যে সংস্কৃতকে 
পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব 
নহে। বঙ্গতাষাকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে 
ছইটি আতকে যিশাইয়া দিতে হইবে। 
বঙ্গভাষা নূতন ও সজীব আকারে সংস্কৃতকে 
আলিঙগন করিবে। বাংল! সংস্কতের এক 
নূতন সংস্করণ হইবে। আমার মনে হয় 
সংস্কৃত সাহিত্যের সজীবতা সম্পাদন করিতে 
বংলাই কেবল সক্ষম ॥ সংস্কতকে বাঁচাইয়া 
বাথ প্রত্যেক বাঙালীর কর্তবা। সুসংস্কৃত 
বঙ্গ ভাষ! সংস্কৃতকে বীচাইয়া রাখিবে। দর্শন 
বিজ্ঞান, ইতিহাদ হত/দি বঙ্গভাষার হইতে 
হইলে সংস্কতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ মিলন 
অবশ্যন্তাবী। কেননা, নুতন ভাব প্রকাশের 
জন্য নৃতন শব্দের প্রয়োজন হইলে, সংস্কৃত 
অপেক্ষা অন্ত কোন ভাষাই আমাদের নিকটতর 
অশ্রয় নহে) পাছে বঙ্গতাযার উৎকর্ষ 
ইংবেজি ভাষার অধিকারকে খর্ধ ও সঙ্কুচিত 
করা ফেলে, এজন্ত কেহ কেহ এরপ 
উৎকর্ষকে সন্দিহান নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে 
পারেন। যদ্দি বাস্তনিকই তাহাই হয়, 
তাহা হইলেও উপায় নাই। প্রকৃত শিক্ষা 
মাতৃভাষার অন্থগামিনী। প্রকৃতির ইহাই 
নিয়ম । যে নিয়মে বসন্তে কোকিল গাহে, 
প্রভাতের বাঁভাসে ফুল ফোটে,_মাতৃতাষার 
সংসর্গে শিশুর মানসিক শক্তিনিচয় প্ডুরিত 
হওয়া তেমনি একটি নিয়ম । আমরা সে 
প্রান্কৃতিক নিয়ম উল্লঘন করিয়াছি, কাষেই 
শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। চীনের! যেমন 
সৌন্দর্য্যের কুহকে লৌহের জুতা পরাইয়! 
্লমণীগণের থা ছোট করিয়া লয় এবং লেই 
সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যাহা শ্বাভাবিক কাধ্য,-- 


৫৯৭, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫। 





জ্রমণ-_তাঁহার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়। ফেলে, 
তেমনি বিদেশীয় ভাষার কঠিন আবরণে বঙ্গীয় 
যুবকের মনোবৃত্তি ও চিস্তাশক্তি অকর্মণ্য 
হইয়। পড়ে । যাহা অস্বাভাবিক তাহাই 
অমঙ্গলপ্রহ্ধ। এই অমঙ্গলকে প্রতিরোধ 
করিবার জন্ত মাতৃভাষার শরণ লইতে হইবে। 
শিশু যখন হাঁটিতে শিখে, তখন মাতৃভূমির 
উপরেই সে পা ফেলিয়া! ফেলিয়! শিখিয়্া 
থাকে । 12215115181 বা তারের উপর 
অভ্যান করে না। হ্াটিতে শিখিলে তখন 
1321 বা চ979 08170179এ 
বাহাছুরী লওয়] সম্ভব ছয় । আমর! নিজের 
ভাষ' দিয়। আরম্ভ করিলে, পরের ভাষাও 
আমাদের নিকট সরল ও উপকারক্ষম হইবে, 
শিক্ষাও সর্বাঙ্গস্ন্দর হইবে। | 

ৃষ্টাস্তন্বূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, 
যেখানে ইংরেজির নাগপাশ তত কঠিন নহে, 
সেখানে বাঙালী প্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করিতে বিমুখ হয় নাই। বিজ্ঞানে বাঙালীর 
প্রতিভ| অসন্থুচিত, আচার্য জগদীশ চন্দ্র ও 
গ্রকৃল্লচজ্জ তাহার উদাহরণ স্থল। গণিতেও 
বাঙালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

একটি কথা এই, ইংরেজি সাহিত্যের 
সংসর্গে বাংলা এত পুষ্টিলাভ করিয়াছে, 
ইংরেজি আমলেই বাংলা গণ্ঘের স্থৃষ্টি হইয়াছে, 
ইংরেজি ভাষা প্রায় পঞ্চবিংশতি শতাফীর 
সভাতার ইতিহাস আমাদের সম্মুথে উন্ুক্ত 
করিয়াছে, আমরা ইংরেজিকে পরিত্যাগ 
করিব কি প্রকারে? করিবই বা কেন? 
ইংরেজির প্রভাব তিরোছিত হইলে বাংলা 
দশ! কি হইবে কে বলিতে পারে ? 

আবার কেহ করেছ মনে করেন যে 
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ইংরেজির সাহায্য আমাদের ভাষার পক্ষে 
আদৌ আবশ্বাক নহে। তাহার! বলেন 
ইংরেঞ্জির সংসর্গ প্রাপ্ত না হইলে ৰ্লভাষ! 
শৈশব অতিক্রম করিতে পারিত ন! ইহ। সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু আর এ সংসর্গ শুভাবহ 
নহে। তাহার যেটুকু কাঁষ ছিল, তাহ! 
সম্পন্ন হইয়াছে, এখন তাহাকে তাহার সুদুর 
জন্স্থানে ফিরাইয়। দাও। এই শ্রেণীর 
লোকেরা মনে করেন যে, বন্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে 
বিদেশী-বর্জন যেমন অপরিহার্য, ভাষা! সম্বন্ধেও 
তাহাই কর্তব্য। বিদেশীর সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিলে বরন শিল্প ও ভাষা অচিরকালের মধ্যে 
উন্নতিলাভ করিবে । 

আমি ঠিক বলিতে পারি ন! বস্ত্র-শিল্প ও 
ভাষা সম্বন্ধে একই যুক্তি প্রযোগ্্য কি না, 
তবে আমার মনে হয়, বাংলা ভাষার-্পৰা ংলা 
সাহিত্যের পুষ্টিবিধানের জন্য ইংরেজিকে 
বয়কট করা অত্যাবশ্তাক নছে। “বয়কট' 
বলিতে যে বিদ্বেষের ভাব মনে আসে, তাহ। 
ঘে এরূপ গভীর তত্বমীমাংসার পক্ষে একে" 
বারেই অনুকূল নহে, ইহা! বলা বাহুল্য । 
ইংরেজি সাহিতোর নিকট বঙ্গভাঙা-কৃতজ্ঞ। 
তাঁহার খণ অপরিমেয় ও অপরিশোধনীয়। 
ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষা তাহার 
গতি ও ভবিধাৎ গঠন করিয়া লইতেছে। 
বঙ্গতাষার সে গতিকে ব্যাহত না করিলেই 
তাহার উন্নতির সহায়ত করা হইবে। যাহা 
স্বাভাবিক তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই 
আপন সে প্রসার লাত করে। বঙ্গতাঘা 
ইংরেজির সঙ্গত্যাগ না করিয়াও অল্পে অল্পে 
তাহার ভ্তাধ্য অধিকার আদায় করি! 
লইতেছে। এমন একদিন ছিল যে প্রাথসিক 


১২শ সংখ্যা | ] 


শিক্ষার সংকীর্ণ ক্ষেত্র লইয়া বঙ্গভাষাঁকে 
সন্ত থাকিতে হইয়াছিল । এবং বিশ্ববিগ্তালয়ের 
পরীক্ষা সমূছের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য একটি 
স্থান পাইবাগ জন্য বঙ্গতাষাকে দীনভাবে 
যাজ্জঞ! করিতে হুইয়াছিল। পদক ও পুরস্কারের 
লোভে পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছাস্রথে একদিন মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার অন্ত বাংলা রচনার পরীক্ষ! 
দিতে উপস্থিত হইতেন | প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
সংস্কৃতের পরিবর্থে কোন কোন ছাত্র বাংলা 
গ্রহণ করিতেন কিন্তু সেরূপ বিকল্প যে নিতান্ত 
অভাব পক্ষে, তাহা কর্তৃপক্ষগণ জানাইয়! দিতে 
ক্ররটি করিতেন ন। কারণ তাহা না হইলে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাহার! বাংলা, গ্রহণ 
করিতেন, এফ ৬ এ পরীক্ষায় তাহাদের পথ 
রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? এফ, এ 
পরীক্ষার্থীর! বাংলা গ্রহণ করিতে পারিত্েন 
না। কেবল মেয়েদের জন্থ এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইত। তাহাদিগকে এফ, এ 
পর্য্যস্ত বাংলায় পরীক্ষা! দিতে দেওয়া হইত। 

এরূপ বৈষম্য যে সুব্যবস্থার বিরোধী, 
তাহা বিশ্ববিগ্তীলয়ের নববিধান উপলবি 
করিতে পারিয়াছেন । নববিধানে বঙ্নভাষাকে 
পূর্বের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ লন! 
রাখিরা সমপ্িক প্রমার দেওয়া হুইয়াছে। 
বিশ্ববিষ্তালম্বের উচ্চ পরীক্ষাসহহে বঙ্গভাষ! 
তাঁহার ভ্তাষ্য অধিকারে স্ুপ্রতিঠিত হইয়াছে। 
এখন প্রত্যেক বি, এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে 
বঙ্গতাষ। অবস্তা গ্রহণীয়। মধ্য পরীক্ষায়ও 
বাংল! সান্বতের ভ্ভীয় একটি স্বাধীন শ্বান 
প্রাপ্ত হইহাছে। গ্রবেশিক্ষা পরীক্ষার্থী, 
ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছ! করিলে মাতৃ- 
ভাষায় লিবিতে পারিষেন। 


রি 


শিক্ষা ও মাতৃভাষা । 


৫৯৩ 


বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কারের জন্ত যে কমিশন 
বসিয়াছিল সেই সর্মতি উচ্চশিক্ষায় বাংল! 
সাহিত্যের আলোচনা সমর্থন করিয়া এম, এ 
পরীক্ষাতেও বাংল! গ্রবর্তনের জন্য প্রস্তাৰ 
করিয়াছিলেন । “ৰঙ্গভাষা। ও সাহিত্য” 
গ্রণেতা শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকে বাংলা 
রীডার € 762৫6: ) নিধুক্ত করিয়া বিশ্ব- 
বিস্তালয় আমাদের মাতৃভাষাকে গৌরবমপ্ডিত 
করিয়াছেন। 

বঙ্গীয় বালকের অনেক অমুজ্য সময় যে 
নিতাস্ত অনাব্্তকরূপে বিদেশীয় ভাষার 
বন্ধুর ও কন্করময় পথে বিচরণ করিতে কাটিয়! 
যাঁর তাহ। বহুদিন হইতে শিক্ষাসংস্কাবার্থিগণের 
মন আন্দোলিত করিতেছিল। বাংল! 


“যাহাতে শিক্ষার ভিত্বিশ্বরূপ গৃহীত হয়, বলীয় 


সাহিত্যপরিষৎ প্রথম হইতে এঞজন্ত যথেষ্ট 
পরিশ্রম ও যত্ব করিয়। দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন। দশ বার বৎসর পূর্বে পরিষৎ 
বাংলা সাহিত্য বিস্তারের জন্ত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদন করেন। তখন সে আবেদন 
অগ্রাহহ হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকাল 
মধ্যে শিক্ষানীতির, যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বাহ 
কয়েক বত্ষর পুর্বে উপেক্ষা ও উপহাসের 
সামগ্রী ছিল, সাজ তাহাই সম্পূর্ণ সফল 
হইতে চলিয়াছে। 

কিছুদিন পুর্বে পেভলার সাহেব যখন 
শিক্ষা বিভাগের ডিরেরর ছিলেন, 
তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইয়া ইংরেজি ক্কুলে বাংলা ভাষার 
সাহায্যে শিক্ষা! প্রবর্ধনের ব্যবস্থা করিলেন । 
এতদিনে পরিষদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত 


৫৪ 








হইতে চলিল। ইংরেজি স্কুলের নিয়শ্রেণী 
সমূহে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতি 
প্রচলিত হইল। যা্দও তাহার ফলে অনেক 
অদ্ভূত বাংলা সম্বলিত পাঠাপুষ্তকের সৃষ্টি 
হইয়াছে কিন্তু সে সকল গুল্পকণ্টক 


তিরোহিত হইয়া! বঙ্গভাষা অচিরকলে দিব্য 


শাথাপল্পবসমন্বিত হইয়! উঠিৰে আশা 
করা যায়। 
শিক্ষাবিভাগ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাহায্যে 


নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার নিমন্তরে যাহ করিতে- 
ছিলেন বিশ্ববিগ্ঠালয় নববিধানে বঙ্গভাষাকে 
উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্যকরূপে তাহার 
সমর্থন করিতেছেন। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎও বাংলাভাষার 
সমুচিত আদর করিতে ক্রুটী করেন নাই। 
শিক্ষাপরিষদের নিয়মান্থমারে বাংলাভাষার 
সাহায্যেই নিম ও উচ্চ উভয়বিধ শিক্ষাই 
প্রদত্ত হইয়! থাকে । শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষ! 
মমূহে বঙ্গভাষ।কে মুখ্য ও ইংরেজিকে গৌণ 
স্থান দেওয়া! হুইয়াছে। 

ব্ঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার স্তনে উন্নীত 
করিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ-_বিশেষত 
আমাদের বর্তমান ভাইস্-চান্দেলা মহৌদয়__ 
সমগ্র ব্দদেশের ও বাঙালী জাতির অসীম 
কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইহা সহজেই 
অনুমেয় যে এই নবব্যবস্থ। প্রবর্তিত করিতে 
অনেক বাঁধ ও বিরোধ খণ্ডন করিতে 
হইয়াছে। বাহারা ইংরেজিশিক্ষার পৃ্পোষক, 
তাহার নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন যে নবপ্রবর্তিত প্রথার ফলে 
ইংরেজির প্রভাব ক্রমে সংকীর্ণ হইতে 
সংকীর্ূতর হইয়া আসিবে। কিন্ত ইহা মনে 


ব্জদর্শন | 


শী কিল শ্শাশিশীশী পালিশ 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


রাখিতে হইবে যে বাঙালীর গুভাণশুভ এই 
শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করিতেছে। বদি 
ইহা সত্য হয় যে প্রকৃতশিক্ষ! মাতৃভাষার 
সহিত অবিচ্ছেগ্ত গ্রন্থির দ্বারা জড়িত, তাহা 
হইলে সেই মাতৃভাষারই ্রীবৃদ্ধি সাধন 
প্রত্যেক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই অবশ্য 
কর্তব্য । তাহাতে যদি ইংরেজ প্রভাব 
পরিয্নান হয়, তবে তাহাই বিধাতার বিধান 
বলিয়া মানিয়! লইতে হইবে । একটি জাতির 
শুতাশুভের তুলনায়, এ ক্ষতি অতি ভুচ্ছ। 
কিন্তু তাহা বলিয়া এখন হইতেই বিলাহী 
পণ্যের সায় ইংরেজিভাষাকে “বয়কট” করিতে 
হইবে, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত বলিয়। মনে 
হয় না। অন্ততঃ এইরূপ প্রবৃত্তি ঠিক শ্বদেশ- 
প্রীতির পরিচায়ক কিন সন্দেহ স্থল। বরং 
বঙ্গতাষাকে সৌষ্ঠব সমন্বিত করিবার জন্ত 
ইংরেঙ্তি ব1 পৃথিবীর অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার 
ধণ গ্রহণ করা অধিকতর জাতীয়তার 
পরিচাষক । হিন্দুরা শিক্ষার অন্ত অপরের 
দাত্বগ্রহণ পথ্যস্ত করিতে কুষ্টিত হয় নাই। 
আমাদের মনে রাধিতে হইবে, ইংরেজি- 
সাহিত্য পৃথিবীর জ্ঞানভাগডার আমাদের 
সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছে, ইংরেজি ভাষ! 
ভারতের বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে একতার 
বন্ধনে বাধিয়াছে, পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কত- 
সভ্যতার শ্োতোহীন স্থির যমুনায় খরলোতা 
ভাগীরথীর স্তায় তরঙ্গ তুলিয়া! দিয়াছে--তাহার 
সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে । এখন পরি- 
বর্তনের আবশ্তক হইয়াছে । কিন্ত সে 
পরিবর্তন যাহাতে ধীরে সরপপথে এবং নির্দিষ্ট 
সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহাই করা 
শুঁভাবহ। অকশ্মাৎ কোন দৈহিক পরিবর্তন 


১২শ সংখ্য1। ] 
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ঘটিলে শারীর-প্রণালী যেমন বিকল হইয়। 
বাইবার সম্ভাবন1, সমাজক্চন্্ তেমনি আকম্মিক 
পরিবর্তনে বিপর্যস্ত হয়। শিক্ষা প্রণালী 
সম্বঘ্ধেও রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে। 
অবিমিশ্র উদারনীতি ব রক্ষণশীলতা। অপেক্ষা 


সাহিত্যে বাস্তব সি । 


সপ পাপ কা পাপা পপি শিস 0 


৫৯৫ 


২৮ পাপী 


বিবর্তনশীল জাতীয় জীবনে উভয়ের সংমিশ্রণই 
অধিকতর মঙ্গলজনক ৷ পূর্বপ্রণালী পরিবর্তন 
করিুতই হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম আপনি সে 
পরিবর্তনের সুচনা করিয়াছে । কিন্তু সে পরি-। 
বর্তনকে বিপ্লবে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই 
প্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র । 


০ 


সাহিত্যে বাস্তবসূষ্ঠি। 


প্র এ দর বা 


সাহিত্যে আমরা বাস্তব স্ষ্টি কবি বলি। 
কিন্ক বাস্তবটা কি? বাহিরে যেমনটি আছে 
তেমনটি যথাযথ ভাবে চিত্রিত করাকেই 


কি বাস্তব সৃষ্টি বলে? কল্পনা যাহ! মনে হয়: 


তাহাকে রূপ দান করাকে কি বাস্তব সি 
বলে? 

না। তবে বাস্তব ব্যাপারটা কি? 

স্বাতন্ত্রা ও সমগ্রতা এই দ্বৈত জগতের সকল; 
জিনিসেই বিদ্যমান প্রত্যেক জিনিস একই 
সময়ে আপনাতে আপনি অথচ একই সময়ে 
সকলের মধ্যে সকল, গ্রত্যেক মাহ্যও তাই। 
কিন্তু স্বাতম্যে ও সমগ্রতায় অবিচ্ছিন্ন যোগ 
প্রত্যেক মাম্ষের জীবনে দেখা যাক না 
সাহিত্য বিশেষভীবে দেই যোগটিকে দেখাইয়। 
দেস়। 

যেখানেই সেই যৌগ সেখানেই নাহিত্য 
বাস্তব মুর্তি পরিগ্রহ করে। 

যাহা কিছু আছে তাহ! আছে ঝলিয়াই 
গৌরবান্িভ, জগতের সমস্ত শ্রেষ্টকাব্য এই 
থাই নানা ভাঁষায় উচ্চারণ করিতেছে। 
্ংশেন্ধ মধ্যে সম্পূর্ণ, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, 


সীমার মধ্যে অপীমকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়| নেওয়া 
সকল বড় সাহিত্যের কাঁজ। 

প্রত্যহই তাই কাব্যে ও সাহিত্যে ছোট 
ছোট জিনিস বড় হইয়া উঠিতেছে-__এমন 
সকল মানুষ, এমন সকল ঘটন! সাহিত্যে 
অঙ্কিত হইতেছে যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের 
দৃষ্টি উদদাদীন ছিল) সাহিত্যে তাহাদের আমর! 
নৃতন করিয়! যেন আবিষ্কার করি। 

এটা এত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত, থে ইহাকে 
লইয়! তর্কবিতর্ক করিতে ইচ্ছ। হয় না । অন্তর 
কথা ছাড়িয়া দিই, ধর শুধু আমি। আমি 
জগতের মধ্যে এক জায়গায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
একেবারে নিজের মধ্যে নিজে । আবার সেই 
জন্তই আমি সমস্ত নিখিলের সঙ্গে নিবিড় 
ভাবে ছনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত; সেই সংযোগের 
তাঁবটি আমার মধ্যে আছে বলিয়াই আমি 
জীবন ভরিয়া জগতের সঙ্গে নিজের নান 
সম্বদ্ধ পাতাইতেছি। 

জীবনে এইটে আদর্শ) কিন্তু এ আদর্শ 
জীবনে ফলিয়। ওঠ! সকল সময়ে সম্ভব নয় 
বলিয়া জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যকে রক্ষ! 


৫৯৬ বঙ্গদশন। 
করিতে হইয়াছে, যাহার মধ্যে আদর্শ টি বিশুদ্ধ 
সম্পূর্ণ ভাবে স্থান লাভ করিবে। 


তত্ব বলে, একই শেষ কথা, কিন্তু সাহিত্য 
তা বলে না শুধু একও ব না ও তা। 
সাহিত্যের কারবার হুই লইয়া । একের 
সামগ্রস্ত যেখানে ছয়র মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে, 
সেইথানেই শরীরের সঙ্গে আত্মার, ব্যষ্টির 
সঙ্গে সমষ্টির, সৌনার্যযের সঙ্গে মঙ্গলের, ইচ্ছার 
সঙ্গে বিধানের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর শত সহত্র 
বিরোধ আসিয়! উঠিয়াছে,_সেই বিরোধ- 
সমুদ্রের সেতুবদ্ধনের কাজে জগতের কবি 
এবং মনীধিদের অহ্বোরাত্র নিযুক্ত থাকিতে 
হইতেছে । 

সাহিত্যের মধ্যে যে এই সামঞ্জস্তের 


আদর্শটি কাজ করিতেছে, এ কথা অনেকে ' 


বিশ্বাস করেন না। ব্যক্তিবিশেষের রচনা 
উদ্ধ'ত করিয়া তীহার! দেখাইতে পারেন, যে 
তাহাতে এ সকল চেষ্টার নামগন্ধও নাই। 

কিন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই যে এই 
সেতুরচনার ইতিহাল। সাহিত্য বল, আর্ট 
ব্ল, ধর্ম বল, বাষ্ট্রনীতিবল, সমজ্তই ত ইতি- 
হাসের অন্তর্গত। ইতিহাসের ভিতর দিক্ন যে 
অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, সে অভিপ্রায় ষে 
সকলকেই বহন করিতে হইবে । কেবল 
্বার্থটুকু লইয়া, কেবল অহঙ্কারটুকু লইয়! 
ঘদি মানুষের চলিত তবে এত প্রাণপাত কেন, 
যুগ যুগান্তর ধরিয়া এত রকমের আয়োজন 
«কেন, ক্ষণিক প্রয়োজন সাধনের পরেও আবার 
তাহার গণ্ডি ভাডিয়া বৃহত্র রচনার চেষ্ট! 
কেন? সম্পূর্ণ সামঞ্জস্তই যদি আদর্শ না হইবে 
তবে ইতিহাসের বিচিত্র গত্তির কোন তাৎপর্ধ্যই 
পাওয়। যায় না। ্‌ 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


তাই আগাগোড়া সমস্ত সাহিত্যের চেষ্টাট! 
কোন্‌ দিকে? সে নিশ্চয়ই এই সামন্রশ্ত স্থষটির 
দিকে । রাষ্ট্র, ধর্ম-আর কোন জান্সগার 
এমনতর সম্পূর্ণ স্থষ্টি করিতে পারি ন1 যেমন 
পারি সাহিত্যে। তাহার কারণ সাহিত্য 
প্রয়োজনে আবদ্ধ নয়। প্রয়োজন লইয়া 
যেখানে কারবার সেখানে আদর্শ যতই 
বৃহৎ হোক ন। কেন, আদর্শকে স্থানকালপান্র 
অনুসারে খর্ধ করিতেই হইবে, কিন্তু সাহিত্যে 
মানবাদর্শের অব্যবহিত প্রকাশ। 

বর্তমান পাহিতোর ধারাট। একবার অন্ু- 
সরণ করিয়! সাহিত্যে বাস্তবের অভিব্যক্ি 
কিরূপে হইল দেখিবার চেষ্টা করা 
যাক্‌। 

ফরাসী বিপ্লবের কাল হইতেই ইউরোপে 
সাহিত্য নুতন দিক ধরিয়াছে। বৈষ্বযুগ 
হইতেই আমাদের দেশে আমাদের সাহিত্য 
নৃতন পথ অবলঘন করিয়াছে । 

এই ছুই দেশীয় আধুনিক সাহিত্যের 
ভাবের এবং চেহারার অনেক মিল আছে। 
ফরাসী বিপ্লব মানুষের শ্বরচিত গণ্ডি ভািয়া 
মানুষকে বিশ্বের রাজপথে সমস্ত প্রকৃতির মাঝ- 
থানে ঠেলিয়া দিয়াছিল, বৈষ্বপ্রেম সমাজের 
দাসত্বের উর্ধে শাশ্বত সৌন্দধ্যলোকে আমাদের 
আত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তির বার্তা প্রচার 
করিয়াছিল। 

কিন্ত গণ্ডি ভাঙিলেই গণ্ডি ভাঙ1 হায় 
ন।--সামগ্রস্ত চাই বলিলেই সামঞ্জন্ত মিলেনা- 
তাঙাকে বনমাধনায় বহুধৈর্য্ে বহুদিন ধরিয়! 
রচন! করিয়। তুলিতে হয়। কেবল এট। না 
ওটা না--চাই না-চাই না--অনক্ত না 
মানুষকে শৃন্ততার মধ্যে টানিকা! লয়, বাস্তব 


১২শ সংখ্যা ।] 





শশপ্পাশিলাশি শী শিশির 


স্থষ্টি বলে অনন্ত ইহ, সব হাসে স্বীকারোক্তি 
হড় কঠিন। 

বুন্দাবনের আইডিয়াল যেমন প্রথম 
বৈষ্ঃবকুলকে ঘরছাড়া করিয়া দিয়াছিল, তেমনি 
ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্ী ও উনবিংশ 
শতান্বীর মধ্যভাগের সাহিত্য 'বৃহৎ নার 
উপরে সৌনারধোর মায়ালোক নিন্মীণ করিয়া 
বাস্তবলোক হইতে মান্ষের চিত্বকে সরাইয়া 
সেই মায়াপুরীর মধ্যে বিভ্রান্ত করিয়৷ ঘুরাইস়। 
ছিল। শেলি বাররণ রুশে। প্রভৃতির র5না এক 
রকমের আইডিয়াল বুন্াবন--বাস্তব সংসার 
হইতে অনেক দুরে। 

বাংলাদেশেও 
বলিক়্াছি-__ 


এক পনয়ে আমবা 


ঘন কৈনু বাহির, বাহির কেন ছবর 
পর কৈহ্নু আগন, জাপন কৈন্ন পর! 
কেবল মাত্র ভীবুকতার অভিসার যাত্রাকে 
একসময়ে মানবলীবনের চরমতম যাত্র! বলিয়া 
মনে হইয়াছিল এবং শৃগ্ত শগ্নন গৃহে বসির 
অলসফল্পনায় ঈজিয়ান দ্বীপের উপর কাল্পনিক 
মায়াপ্রাসাদে আদর্শ প্রেম উপভোগ করিবার 
আকাঙখ। একসময়ে যথেষ্ট বলবতী ছিল। 
তখন আমাদের দেশেও সাহিত্য রোমণ্টিক 
আভতার ম্তিত উর্বশীর মত সৌন্দর্যে আপুর্ণ- 
সাহিত্যের মধ্যে নিত্যকালের সতীমুত্ত 
দেখিবার মত শুভ অবপর তখনও আসে নাই। 
বায়রণ শেলি রূশোক্কটের মত তথন মাইকেলের 
ধর্মবিত্রোহী-রাবণের অজেয় পৌরুষের কাব্য 
এবং বঙ্কিমবাবুর রোমাণ্টিক প্রেমের উপন্যাস- 
গুলি আমাদের সাহিজ্ঞাকাশে নবগ্রভাতের 
শঢ়হা! কক্ধিতে ছিল। বৈষধীভাঁব তখনও 
পুর! ছাড়ে বজ্জার়। তখনও সব "হার সময় 


সাহিত্যে বাস্তব স্্টি। 


পো শীট পশলা পিটিশ শিস পিিপপপপাা না? 


আসে নাই, বাস্তবের কঠিন অটল মৃত্তি 
সৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হুইপ! উঠে 
নাই। » 

যখন বাস্তব নাই, কল্পন। আছে তখন বিশ্বা- 
মিত্রের মত কল্পনাই নিজের স্ষ্টি নিজে করিব! 
চলে। সেস্থ্টির সঙ্গে বিশ্বস্থষ্ি মেলে না। 
তার জ্ঞান বলে--মাত্মপ্রতার বড়, ন! 
বাহিরের অনম্ত থণগ্ডতার জাল বড়? 
প্রেম বলে,--ছঃখ মৃত্যু কেন পথে আলিম! 
দাড়ায়, ইন্দ্রিম বিকার কেন দেখা দেয়,-ভবে 
কি প্রবৃত্তি ভাল না নিবৃত্তি ভাল? তার 
সৌনাধ্যবুদ্ধি বলে,-পৌন্দধ্য কেন বরাবর দেখা 
দেয় না, তার বিকার কেন 1--এইরূপে হন্দ 
ভাঙিতে গিয়া নুতন ছন্দ স্যষ্ট করিয়া সেই 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সে কাদিতে থাকে-- 
কোথা লতা, কোথা প্রেম, কোথা সৌন্দর্য্য, 
কোথা আনন্দ ? 

আধুনিক সাহিত্যে যে 1,711 ০: বলিয়। 
একটা কথ! আমর! বলি সে এই ক্রন্দন---এই 
ক্রন্দনই এপিদিকিডিয়ন, এই-ই ম্যানফেড 
কেইন, সেই-ই এমিলে, এই-ই সরোক্গ অব্‌ 
বার্টার। 

সাহিত্য পাঠক মাত্রেই জানেন যে 
জন্মীণ কবি গ্যয়টে ফরাসী বিপ্লবের এই 
সাহিত্যের বস্তশন্ত ভাব-কুহেলিকার জাল 
কেমন করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। 
গ্যয়টে খৃষ্টধর্মের বিরোধী হইয়া নিজেকে 
অবিশ্বাসী বলিয়। প্রচার করিয়াছিলেন--. 
আইডিয়ালিজ্ম্‌ মাত্রকে গ্যয়টে এমন নিশ্বম 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন। 

তাহার একটি কারণ ছিল। প্ররন্কতির 
সঙ্গে আত্মার যে ধর্পে মিল নাই--জাগৎ যে 


৫০৮ 


ধর্মে যন্ত্র এবং ঈশ্বর যদ্ত্রী, জর জগতে নাই 
আমাদের মধ্যে নাহ-তিনি দুরে_ষে ধন্ম 
একথা খলে, সে আমাদের ভাবরষের মধ্যে 
নিশ্চয়ই নিমাজ্জত কারবে। মে কখনই 
বান্তবের দকে আমাদের মুখ ফিরাইবে না। 
গ্যয়টে তাই গ্রীক আট ও গ্রীক তত্বের দিকে 
ঝুঁকিয়! পড়িয়াছিলেন। গ্রীক আটে বাহ্‌ ও 
অস্ত প্রকৃতিতে কোন বিরোধ নাই__সেখ।নে 
ছয়ের মধ্যে একটা শাস্তির সম্বন্ধ বিদ্কমান। 
গ্রীকৃদের সম্বন্ধে গ্যয়টে বলিতেছেন “তাহারা 
নিকটতম সত্যতম বাস্তবতম বিষয়ে এমনি 
আতানবি্& থাকতে পারিত যে তাহাদের 
কল্পনাপ্রহ্ুত ছবিতেও একটা হাড় আছে 
একটা মজ্জ! আছে।” বাস্তবের সঙ্গে 
আদরের সামগ্রস্তের জন্তই গ্যয়টে নিজেোক 
গ্রীক বলিয়া গৌরববোধ করিতেন। 

গ্যয়টের জীবনচরিত যাহারা জানেন, 
সরোজ অব্‌ বাটার বা গজ্‌ যাহারা পাঠ 
কারয়াছেন, তাহারা জানেন এক সময়ে 
(রামার্টিক ভাব, বাস্তবিকতাশুন্ত ভাবরস- 
সৃস্তোগের ভাব গ্যয়টের মনে কি প্রবল ছিল। 

ফাউষ্টে তাই গায়ে এ প্রকার ভাব- 
বিলাসিতার কি পরিণাম তাহা আফিলেন। 
সেটা বিষবৃক্ষের মত একটা সাংসারিক ঘটনার 
শ্বাভাবিক পরিণামের চিত্র নয়, সেট। বাস্ত ব- 
বিচ্ছিন্ন অষ্টাদশ শতাবীর অটজ্ঞানিক 
ইউরোপের অবশ্থস্তাবী পারণামের ছাবি। 

তত্বজ্ঞ।নী ফাউষ্ঠ মোঁফস্টফিলিলস ভূতের 
হাতে পাড়য়। এঁচরস্তন না'র রাজ্যে 'বন্রান্ত 
হইয়া ঘুরিতেছিল। জ্ঞানকে ভাববিশ্বাস 
হইতে, সৌন্দধ্য হইতে, মঙ্গল হইতে, বিচ্ছিন্ন 
করিলে তাহার যে ভয়ঙ্কর মুণ্ডি হয় গ্যয়টের 


বঙ্গদর্শন । 


বিদ্রোহ করিয়া 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


০ শশা শা শি 


মেফিস্টফিলিস ভূতের অবিকল সেই চেহারা। 
ফাউট্টকে সে কোন জারগায় হৃদদ্ব বাধিতে 
দিবে না, সমস্ত জগতের ছাব তার কাছে 
একট। মস্ত বিদ্রপ,_- সে কেবল না, না, না 
একটা অনন্ত নার রাজ্যে চিরদিন ঘুরাহবে। 
ফাউষ্ মানুষ, তান তো ভূত নন্, তাই 
তাহার নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছাস 
জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সামগ্তন্ত স্থাপন করিতে 
না পারিয়া তাহাকে পাপের পক্ষে ডুবাইল। 

কষক বালিকা মাগারাটের তিনি সর্বনাশ 
সাধন করিলেন; কিন্ত সেইথানেই তাহার 
মুক্তি_ সেইখানেই তাহার নিকটে জগতের 
আর একট দিকের পদ্দা খুলিয়া! গেল-- 
মান্ছবকে তিন অনস্ত জয়পরাজকজ উখান- 
পতনের মধ্যে গৌরবান্ধিত করিয়া দেখিতে 
পাইলেন_-এই দ্বন্দের মধো সতোর চিরন্তন 
মুত্তিকে নিসংশয়রূপে দেখা কেবল জ্ঞানের 
গপণ্ডির মধ্যে থাকিলে তাহার পক্ষে কদাচ 
সম্ভব হইত না। 

বিজ্ঞানের আঁদিগুক গ্যন্টে এইরূপে 
মানুষকে ভাবকুহেলিক। হইতে বাস্তবে উত্তার্ণ 
করিম! দিলেন। গ্রাকত অতিপ্রা্কতে 
বিরোধ বাধাইয়া খৃষ্ধন্্থু যেভাবে মান্থষকে 
প্রারুত হইতে দুরে ফেলিয়াছিল, তাহার প্রতি 
গ্যয়টে প্রাকৃতের মধ্যেই 
প্রাকৃতের অতীত পরম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। দিলেন । 

আমাদের দেশেও আধুনিক যুগে ষে 
সাহিত্য জন্মিয়াছে, তাহা পুরাতন বৈষ্ঃবী- 
ভাবকে আশ্রয় করিয়া! কেবল ভাবুকতার 
প্রসার বুদ্ধি করিতেছে না--তাহ! আমাদের 
দেশের প্রকৃতি ও আমাদের দেশের মানুষকে 


১২শ সংখ্যা! |] 


এ পাকা পাপা পপ পেশা লাশাটিসি 


আশ্রন্প করিয়া জীবনের সমস্ত সমস্তাজালকে। 
একে একে উন্মোচন কবিতেছে। 
ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বপ্রক্কতির মধ্যে বৃহত্ভাবে 


দেখিবার জন্য তাহার মধ্যে এক প্রকাও 
এক বিরাট আহ্বান আছে। এখনও তাহা 
হয়ত সম্পূর্ণ মু্ডি পায় নাই, এখনও 


প্রাচীনের সঙ্গে তাহার হৃনর সামগ্রন্ত স্থাপিত 
হয় নাই, এখনও তাহা কেবল আহ্বানমাত্রই , 
কিন্তু বাস্তবের উপর অধিকাঁর তাহার থে 
পরিমাণে দেখা গিয়াছে, সেই পত্রিমাণেই 
তাহার সম্বদ্ধে আমাদের ভবিষ্যত আশা। 
কিন্তু এবিষয়ে এখন অধিক কথা বলা 
শোভা পাদ না। 

আমি দেখাইলাম" বাস্তবচিত্র সাহিত্ো 
এত দরকারী কেন। চিন্তার হ্ৈতের নধ্যে 
বাস্তবের সুন্দর সম্পূর্ণ মৃত্তি আমাদের পবিভ্রাণ। 
বাস্তবকে তাই হ্ষ্টি করিফ। তুলিতে গেলে 
একদিকে যেমন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা কেবল 
নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের উপলব্ধি 
চাই, অগ্দিকে তেমনি নানা অভিজ্ঞতা 
নানা উ্থানপতনের ভিতর দিয়া সেই 
সত্যকে স্পষ্ট করা চাই-তবেই এ ছুয়েব 
মাঝখানে বিধৃত শেতুর মত বাস্তবছবি ফুটিয়! 
উঠিবে। গ্াঙ্চটের কাব্যে আমর! 
আভাস পাইয়াছি। 

ফরাসী বিপ্লবের মাহিত্য একেবারে বাস্তব- 
শৃন্ত উচ্ছাসের মধ্যে ঝাপ দিয় পড়িয়াছিল। 
কিন্ত বৈভ্তানিক যুগে সেই ভাবকে রূপের 
ছন্দে দৃঢ় করিয়া ন1 বাধিধে তাহা কুলত্যা গী 
হইয়া] সর্বনাশ ঘটাইত | 

কেবল একট। জিনিস গ্যয়টের সাহিত্যে 
ছিল না) কঠিন সত্যকে আবার গলাইয় 


সাহিত্যে বাস্তব স্ঙিং। 


মানুষকে ' 


সেই 


দিতে পারে যে ভক্তি-_বৈষ্ণব শান্তর যাহাকে 
মকর চেয়েও বড় বলিয়াছে--গায়টের 
সা'হত্যে সেহ ভক্তির অভাব ছিল। 
মিডিভ্যাল বৈবাগ্য--আত্মায় ও ইন্্রিয়ে 
বিরোধ-_ অতিপ্রাকতে বিখান-গার়টের ভাল 
লাগিত না, কিন্ত তাহার মধ্যে আস্মান্ুভৃতির 
ন্ট প্রাণপণে আত্মবিলোপের কথা আছে, 
সেই খুষ্টভক্িতত্বের দিকে যদি ইউরোপের 
চোখ ন1 খুলিত তবে গ্যয়টের মত বৈজ্ঞানিক 
সামঞ্জস্তাও একসময়ে মেফিউ্রফিলিসের তৃতের 
কাণ্ড হইয়া দাড়াইত সন্দেহ নাই। 
ত্রাউনিং ছুইটম্যান প্রভৃতি আধুনিক 
কবি পাশ্চাতাপাহিত্যে সেই ভক্তির শুর 
আনিয়া দিয়াছেন। “সা পরস্প্রেমন্ূপ। 
অমৃতরূপা”__তাহার! ইহারই গান করিয়াছেন। 
হাদের প্রেমের কাছে মানুষের 
রোগশোক, পাপপুণ্য, ক্রিয়া অক্রিয়া, জীবন- 
মৃত্যু, তুচ্ছবৃহৎ্ষ সমন্তহ সার্ক । এ 
সমন্তেরই ভিতর দিয়া আত্মার গতি, কিছু 
বাদ দিয়া নয়,_সমস্তকে পরিপুর্ণ করিয়া 
আমাদের জীবনযাত্রা অনন্তের অভিমুখে 
চলিঘাছে_-ভক্তির দ্বাবা বাস্তবকে এমন 
করিয়া সম্পূর্ণ করিয়। আধুনিক কাব্য দেখিতে 
পারিয়াছে। 
সমন্ত আধুনিক সাহিত্যেই এই প্রকাণ্ড 
সামগ্রন্তের ধর্ম কাঞ্জ করিতেছে । মাঞ্ধষের 
জ্ঞান যেমন অস্তরে বাহিরে মিলিয়। অথও্ড 
সত্যকে সমস্ত বিরোধের মধ্যে প্রতিটিত 
করিতেছে, মানুষের কাব্য তেমনি জ্ঞানকে 
আনন্দের মধ্যে সাকার সত্যন্দপে দাড় 
করাইতে চাফিতেছে । আম্মার মধ্যে ধিনি 
সচ্চিদানন্দ, ইন্জ্িয়ের মধ্যে তিনিই রণরূপী 


তাই 


শপ পাশা শশা শশা স্পাাশী শিশপশস্পপপল পরী শী কৌশিক সপ 


৩০০ 


স্াশশশীশাশিশাঁ শী সপ শপ ২ পি 


বাস্তবানন্দ--ত ও সাহিত্য আধুনিক যুগে 
এমনি হাতাহাতি চলিয়াছে। 

গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে দেখিব 
সমস্ত আধুনিক সমন্বয় চেষ্টাব মধ্যে বাংল! 
সাহিত্যও একটি স্থান অধিকার করিয়! 
রহিয়াছে । কবিরের একটি গ্ৌহা আছে 
যে, যে কেহ ভক্ত সে বিশ্বশতদলের প।পৃড়ির 
মত )-_-দিগ্দিগন্তর কাঁলকা লাস্তর হইতে সবাই 
আসিয়া জুটিতেছে এবং গ্রথিত হইয়া 


বঙ্গদর্শন । 


[৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


সম্পূণ পুষ্পটিকে প্রকাঁশ করিতেছে । বাংল! 


সাহিত্যেরও একট! পাপড়ির তেমনি বিশ্ব- 
শতদলের মধ্যে ডাক পৌছিয়াছে__সে 
মিলিলেই সমস্ত সর্বাঙ্গনুন্নর হইয়া উঠিবে। 
কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার 
সময় আসে নাই, কারণ চোখ ফুটিবার সময় 
হইলে যাহা দেখিবার তাহ! আপনিই দেখ! 
যায়, যতক্ষণ চোখ বন্ধ, ততক্ষণ কোন দৃির 
কথা ন! বলাই ভাল। 


শী 


(না িরসঠ 


মন্বস্তরের শেষ । 


পি ১৯ 


১১৬০ 


প্রায়শ্চিভ। 
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[5], 
যে কাল মন্তস্তরে বাংলার সর্বনাশ 
ংসাধিত হইয়াছিল, যে একবৎসর (নয় মাস।) 
ব্যাপী মন্বস্তরেব ফল ৪০ বৎসর পর্য্স্ত চলিয়া- 
ছিল, ষে মন্বন্তরের কথা স্মরণ হইলে আজিও 
হ্ংকম্প উপস্থিত হয়, যে মন্বস্তরের সহিত 
কোম্পানীবাহাছরের রাজত্ব ঘনি& সন্বন্ধবন্ধ 
ছিল, মন্বস্তরের ষে বিরাট নরমেধযজ্ঞকাহিনী 
শুনিলে_- এতকাল পর আজিও শরীরে রোমাঞ্চ 
হয় তাহার মহিত এদেশের রামধন ও মবা- 
রকের যেষন সম্বন্ধ ছিল, কোম্পানীবাহান্থ্র 


শ্যাপ পপি উশপিসীশিশিন শশী 


১২শ সংখ্যা | ] 


ও ডিরেক্টর সভার যেমন সম্বন্ধ ছিল--নাটোর, 
বর্ধমান, দিনাজপুর, মলভূমি, বীরভূমি, রাঞজ- 
মহলের যেমন সম্বন্ধ ছিল ততোধিক সম্বন্ধ ছিল 
মহম্মদ রেজার্থাবৰ এবং মহারাজ সিভাব 
রায়ের । 

একজন মুসলমান আব একজন হিন্দু 
ক্ষত্রিয় । উভয়েই কোম্পানীর আমলে শ্রেষ্ট 
রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, উভয়েই 
কোম্পানী বাহাঁছরের প্জীবনকাঠি” “মবণ- 
কাঠির” কর্তা হইফ্জাছিলেন-উভয়ের চরণ- 
তলে নিপতিত হইয়াই রাঁমধন ও মবাঁরক নম্তয 
অনেক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল। বাংলার 
ইতিহাসে তাই উভয়েই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন--বাংলাব হর্ট ও বিষাদের পহত 
উভয়েরই আমরণ সম্বন্ধ | 

“পাপিষ্ঠ” মীব্জাফব যখন বাংলার নবাব 
তখন সিবাজ নগরেব একজন বৈদ্য হাদিখ! 
আকুলি ঢাকাঁৰ উচ্চ বাজকার্যযে নিধুক্ত 
ছিলেন। মহম্মদ রেজাথ। সেই হাদিখাব 
পুত্র | নবাব সিরাজুদ্দৌলাব জননী আমিন| 
বেগমের তন্ী রাবিয়া বেগমের কণ্তার পাণ 
গ্রহণ করিয়া বেজ্জার্থা বেশ সুখে সচ্ছন্দেই 
কালাতিপাত করিতেছিলেন। 

ইতিহাস আমাদিগকে যে সময় মহমদ 
রেজাথার সহিত পরিচিত করিয়| দেয়, তখন 
তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) নাঁজিরের 





পাস শাল শট শি শশী শিশির 


মন্বস্তরের শেষ ।, 


৬০১ 
পদে প্রতিষ্টিত। মহাবাঁজ! শন্দকুমাব তখন 
বালার দেওয়ান। নবাবসরকারে নন্দ" 


কুমারের অসাধারণ প্রত্বিপত্তি ছিল। বেজাথ। 
নন্দকুমারেব সহিত আটিয়। উঠিতে পারিলেন 
ন।-_বাংলাব নবাবের আদেশে তিনি কর্শচ্যুত 
হইয়া মুর্শিদাবাদের কাবাগাবে অবরুদ্ধ হই- 
লেন! বে্জার্খাব ইতিহাস হয় ত সেই 
কাবাগাবের শৈলপ্রাচীব মধোই চিবদ্িনের 
জন্য সমাপ্ত হইত, কিন্ত কাণীমবাজার কুঠির 
বড়কর্ত। মহম্মদ বেজাগাঁকে রক্ষা কবিলেন। 
বাংলার এবং আজিমাবাদেব সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্বতাঁর গহণ কাঁরয়। অন্নকাল মধ্যেই লর্ড 
ক্লাইব পুনরায় এদেশে আসিমা! উপনীত 
হইলেন। নন্দকুমাবেব গৌরবন্থর্যা ইতি- 
পূর্বেই অস্তমিত হইয়াছিল--তিনি কলিকাতা 
নজব-বন্দীম্বর্ূপ বাস কবিতেছিলেন। তাহাব 
প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল। ধীহাঁবা 
স্বদেশদ্রোহী বিধাতাব বঙ্গ একদিন ন। এক- 
দিন তীহাদিগের শিবে নিপতিত হইবেই 
হইবে_-পৃথিবীব ইতিহীস স্হত্রবাব ইহার 
প্রমাণ দিয়াছে । উমীচাদ ও মীরজাফর, 
নন্দকুমাব ও মহম্মদ বেজাঁা। ইহাব পরিচয় 
দিয়াছেন। বাংলাব--এমনকি ভারতবর্ষের 
ভাগা একদিন ধে নন্দকুমারের করতলবঙ্গং 
ছিল--ধাহার বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ এক- 
দিন চন্দননগর অধিকার করিয়াছিলেন 
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ধাহার বিশ্বাসঘাতকতাব জন্যই একদিন 
ইংরাজবাহিনী বিনা বাধাদর পলাশীক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়াছিল, তিনিই একদিন ইংরাজের 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং শেষে 
ফাঁসিকাষে আন্মবলি প্রদান করিয়াছিলেন, 
উমিঠাদ_ধাহাব নিকট ইংবাজ চিরকৃতন্ঞ 
ছিল-ধাহার সাহায্যে কোম্পানীর বাণিজ্য 
লব প্রসর হইয়াছিল, ইংরাঞ্জ কর্তক ঢাকার 
দুর্গ অবরোঁধকালে তিনিও কাঁরারুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, অবশেষে ক্লাইবেব সেই ইতিহাস- 
বিখ্যাত জাল সন্ধিপন্ধে উমিটাদের পুর্ণ 
প্রায়শ্চিত্ত হইয়। গেল; উমিষ্ঠাদ জ্ঞান হারাইয়া 
উন্মাদ হইলেন! যে মীরজীফরের অনুগ্রহে 
ইংরাজ আজ বাংলার রাজা--সেই মীরজাফর 
ইংরাজকর্তৃক দিংহাঁসনবিচ্যুত হইয়াছিলেন-_ 
মীরজাফরেব প্রায়শ্চিন্ত মীরণের বজাঘাতে 
এবং বসম্তবোগে নবীন নবাব নজমুদ্দৌলীব 
মৃত্যুতেই পূর্ণ হইয়াছিল! অনুসন্ধান করিলে 
শ্বদেশের এবং বিদেশের কাহিনীতে এবপ 
দৃষ্টান্তেব অভাব হইবে ন1। 

ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভের একটী ণগর্দভের” 
কথ! * শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার 
বোধহয় আর একটারও প্রয়োজন ছিল। 
মহম্মদ রেজাখ। সাবাংজঙ্গ বাহাছরের সে 
অভাব পুর্ণ করিয়াছিলেন! রেজার্থার 
সৌভাগ্য ফিরিল। কর্ম্মবিচ্যুত কারাবাস- 
ক্রি যে রেজাথা মুর্শিদাবাদের রাজপথে বিচর্ণ 


*. ৩৩০96৮5 [15608 96 16151. 1 


। ব্দর্শন | 


[৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


স্পা শী 





কবিতেছিলেন লর্ড ক্লাইবের অন্থগ্রহে 
তিনি “বাহাদুর মুজাঁফর জঙ্গ” উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন-_-শেষে “মৈন্-উদ্দ-ন্দৌলা, মুবারিজ - 
উল-যুল্ক থান্থানান্‌ উপাধি লাভ করিয়া! 
নবাব নজমুন্দৌলার মন্ত্রীপদে বৃত হইলেন ! 
ইংরাজ বাহাছুর বিস্ত তখনও মহম্মদ রেজা- 
খাব কর্ম্মপটুতায় সন্দিহান ছিলেন ।+ নবাবের 
সঙ্গে সবকার বাহাদুরের ষে সকল রাজকার্য্য 
হইল মহম্মদ রেজার্থ! তাহার সর্বময় কর্তা 
হইপেন। ইতিপুর্বে মহারাজ| নন্দকুমারই 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার নবাব 
হইয়াছিলেন। মিরজাফর কেবল “গুলি 
থাইত” এবং চেহেল্ম্থতুনে দোললীলা করিত। 
মিরজাকফর মৃত্যু মুখে পতিত হইতে না হইতেই 
নন্দকুমার বন্দী হইয়া কলিকাতায় আিলেন ) 


মহম্মদ রেজার! তথন বাংলার নায়েব" 
দেওয়ান হইলেন । 
মহারাজ সিভাবরায় তাহার অক্ষমত। 


জানাইয়। যখন বলিলেন যে পরলোকগত 
রাজ! রামনারায়ণের ভ্রাতার উপর কোন 
অত্যাচার করিয়া তিনি কোম্পানীবাহাছরের 
অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না, তথন 
তাহারই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড ক্লাইবের 
আদেশে মহম্মদ রেজাখ। সে কার্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই আজিমাবাদ মন্দ 
মর্খে অনুভব করিল যে মহম্মদ রেজাথা সহজ 
লোক নহেন! রাজকর্মচারিগণ কারারুদ্ধ 
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পাপী সাশশ শিপ শিপ শি 
সপ পপি টি 


মন্বস্তরের শেষ । 


লি শে পা চি পাপী শশী শা িশাশিশ 


৬০৩) 


২৮ কপপাপাপিশশপপিশালাতিট ১১ পা পাপশীশী 


হইল, কেহ বা বিষম প্রত্বত হইয়। নান। কথা তীহার নিয়োগ সম্থদ্ধে সরকারি দপ্তরে যে 


অবশেষে 
মহমদ 


বাক্ত করিয়া দিল। রাজ ভ্রাতা 
সিংহানন হইতে অপশ্থত হইলেন । 
রেজাখার খুব নাম বাড়িয়া! গেল! 
সরকার বাহারের আদেশে মহারাজা 
সিতাবরায় আভ্রিমাবাদের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_সইফম সাহেব এবং রেজা! 
মুর্শিদাবাদে থাকিয়া রাজকাধ্য পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন। লড ক্লাইবের কর্তব্য 
ফুরাইল। তিনি তাহার দ্বিতীয় গদ্দভটাকে 
নান করিয়া! বিলাতে প্রত্যাবস্তন করিলেন। 
মহম্মদ রেজাণা তখন রাজন্ববিভাগের সর্বময় 
কর্তা হইয়া! মবারক ও রাস্ধনের শোণিত 
শোষণে মনোনিবেশ, করিলেন_মহণ্দ রেজা" 
খর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু 


পন 
চে শি পা পিপি পাটি শী নটি শ শশী শশা 








গুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা নিক্পে উদ্ধৃত 
পত্র হইতেই প্রকাশিত হইবে। * 

বাংলায় যখন মণস্তর্র প্রবল অনল 
জলিয়। উঠিয়াছিল, রেজার্খা তখন বাংলার 
নায়েব দেওয়ান! তিনি তখন রাজশ্ব- 
বিভাগেরও কর্তা; তাই 'মামরা পূর্বেই দেখি- 
ঘাছি যে সরকারের বাসনা পূর্ণ করিতে রেজাখার 
কোন রূপ শৈথিল্য ছিল ন। তাই আমর! 
ধেখিয়ছি যখন বাংলার কর্ণযোগ্য তৃমি 
আছে অথচ কুপ্ধক নাই তখন বাংলার রাজন্ব 
শতকরা দশ টাক! করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়- 
ছিল! কোম্পানী খাহাছর দেখিলেন মহম্মদ 
বরেজাখ! তাহালিগের পরম বন্ধু--রেজাখ। 
,লানিলেন কোম্প।নী বাহাদ্বরই তাহার সর্বস্ব । 
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লাশ 
সপ, পোপ শীতি 


কিন্ত রেজার্থ! একবার বিলাতেব ডিরেক্টর 
সভীয় লিখিয়া বদিলেন, ইংরেজ গোমক্তীগণ 
দেশের শস্ত লুটিয়া খাইতেছে- গ্রজার অন্ন 
কাড়িয়া লইতেছে। বেজার্থাব পঞ বিলাতে 
যাইবামাত্রহই মহা অন্থ ঘটিল। বিলীতের 
কর্তীগণ বিরক্ত হইয়া কলিকাতাব কোম্পা- 
নীকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা 
পূর্বেই দেখিয়াছি । রেজাখার কপালও এই 
সময়েই পুড়িয়াছিল। 

বেজাখাঁবৰ আয়েব অভাব ছিল না 
তাহাব অর্থও অনেক ছিল। কোম্পানী 
বাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে চাউল নিতরণ করিবার 
জন্ত বেজার্থাও কিছু অর্থ প্রদান করিয়া 
ছিলেন, কিন্ত তিনি কপর্দকশূহ্ঠ বাডালী- 
দিগের খোণিতে আপন পিপাসা মিট(ইতে- 
ছিলেন--তীহাকে বাধা দিবাৰ কেহ ছিল না, 
শৃসন কবিবাবও কেহ ছিল না। মুর্শিদাবাদে 
মগ্বস্তব গ্রশমনের জন্ত ধাহারা নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, রেজাখা ছিলেন তাহাদিগের কর্তা । 
তাহার তভ্াব্ধানে মুর্শিদাবাদের এন্ধপ ছুর্দশ। 
ঘটয়াছিল যে এক মুষ্টি চাউল পাওয়া দূরে 
থাক্‌-যাহার অদ্ধমুষ্টি ত%ুল ছিল, দে উহ! 
রক্ষা করিতেও অসমর্থ হইয়াছিল! 

রাজা অমৃত সিংহ, মীর সলিমন্‌ খ প্রভৃতি 
কয়েকজন লোক রেজার্ীর অধীনে ছুভিক্ষ 
দমন করিতেছিল। ইহারা মনে করিল 
বাংলাব মন্বস্তর তাহাদের সমুদ্ধিব সোপান । 
এই সকল পাপিষ্ঠ স্বার্থপর র্াক্ষসম্বভাব 
বাজকন্ম্নচারিগণ কোথায় মুর্শিদাবাদে চাউলের 
গ্রাচুধ্য ঘটাইবে কি, প্রতিদিন উহা! মহাঘ 


শা সী পাশ 
-শ শি 
সী শাল এ কা শি 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৮ম বম, চৈত্র, ১৩১৫ 
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করিয়া তুলিল। এই রাঁক্ষদদলের মধ্যে 
নিয়ামত উল্ল। খা বলিয়! একজন লোক ছিল। 
নিয়ামত নবাৰ মিরজাফরেব সামান্ত ভৃত্য 
মাত্র ছিল, পরে রেজাথার গোলাদার হইয়- 
(ছিল? এই ত তীহীর উচ্চ পদ) কিন্ত সেই 
নিয়ামত্‌ পর্য্যস্ত বাংলার মন্বস্তরে ১৮ লক্ষ 
মুদ্রা সঞ্চিত করিয়াছিল ! 

যখনই শস্তপূর্ণ তবণী আসিয়া! মুর্শদাবাদের 
বন্দরে লাগিত, বেজাখার প্রিন্ন কম্মরারিগণ 
অমনি সে সকল তবণী লুঠন করিত, তওুলাদি 
গ্রচণ কবিয়া যাহ! ইচ্ছা একট! মুল্য ফেলিয়া 
দিত এবং পরে সুব্ধা দরে সে সমুদয় বিক্রয় 
করিত। একদিন কতকগুলি ক্ষুধিত কৃষক 
একখানি চাঁউলেব নৌক] ঘিবিয়া ধবিয়াছিল, 
কিন্তু রেজার্থার অস্তবতম বন্ধু বাজ অম্ুত সিংহ 
সেই নির্ূপায় হতভাগ্যদিগকে বলপূর্ববক 
তাড়াইয়া দিয়! সমস্ত চাউল নিজে লইয়া- 
ছিলেন! 

রেজাথা ঘে এসকল কাহিনী জাঁনিতেন 
না, ইতিহাস তাহা কহে না। বাংলার সেই 
বেদনার কাহিনী অঙ্গুলি সঞ্চালনে দেখাইয়া 
দিতেছে যে মন্ৃম্তর যখন অতিশয় প্রব্ল, 
রেজাথার অত্যাচারও তখন নিতাস্ত নিদারুণ 
হইয়াছিল! তিনি বিস্বত হইয়াছিলেন যে 
পৃথিবীতে দয়া বলিয়! একট! ধর্ম আছে-- 
তিনি ভুলিয়াছিলেন যে জাহান্নম ও বেহেন্ত 
বলিয়াও ছুইটা স্থান আছে-তিনি ইহাঁও 
বিস্বৃত হইয়াছিলেন যে তিনি বাংলার নায়েব- 
দেওয়ান, তাপিতের পিতা, বিপনের রক্ষাবর্তী । 
সকল ভুলিয়া রেক্তাথ৷ তঙুলপুর্ণ নৌক! 





*..[.011001) 13659712101) 60 11018--+28 4১0, 7771, 0218) 


১২শ সংখ্য। 1] 


ধরিয়া বাথিয়। লক্ষ লোকের প্রাণপত করিতে 
ল[গিলেন-বলপুর্ধক টাকায় ২৫।৩* সেব 
দরে চাউল ক্রুয় কবিদ্ধা মুশিদাবাদের বাজাবে 
টাকাদ ৩1৪ সের দরে বিক্রম্ন কবিতে লাগি- 
লেন। শুধু চাউল নহে, কোন প্রকার 
আহার্যাই বেছাখাব শ্ঠেন-দৃষ্টি হইতে রক্ষ' 
পাইত ন|। * কোম্পানী বাহার তথন 
বিপুল অর্থরাশি পাইতেছিলেন- রেজা! সেই 
অর্থের আধার! কোন্‌ মুর্খ কনকাধাবণে 
পদদলিত করে? কোম্পানী বাহাছুব মুখ 
ছিলেন না_তাই রেজাখার অত্যাচারের 
প্রতিবিধান হইত না৷! 

পাপ অধিকদ্দিন প্রচ্ছন্ন খাকিল না! 
বিলাতেব পত্র পাইন! , হেষ্টিংদ সাহেব মান্রাজ 
হইতে কিকাশ্ায় আদিলেন এবং ছুই এক 
দিন মধ্যেই রেজা খাঁ ও মহারাজা সিতাব- 
ব্ায়কে কারারুদ্ধ করিবাব আদেশ দিলেন! 
রেজার্থা কোম্পানীর স্নেহেব উপব সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু সে নির্ভরদণড 
অকম্মাৎ দ্বিধাতগ্র হইর! গেল। মহারাজ! 
দিতাব রায়ের কথ! পবে বলিব। বেজাখাকে 
কলিকাতায় আনিবার আদেশ হইল ! 

মুর্শিদাবাদের বড়নাহেব গ্রেহাম রেজা খার 
মিত্র ছিলেন, কিন্তু সরকাবের আদেশ অমান্ 
করিতে পারিলেন না) তাই একদিন নিশীথে 
কতকগুলি তেলিঙ্গা! পণ্টন সমভিব্যাহাবে 
“নিজাতবাগ” অবরুদ্ধ করিলেন। বেজাথা 
তখন হুগ্ধ ফেননিভ স্থকোমল শব্যার় শঙ্কাশূন্ত 
শয়নে সুখভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় 
সেই নিদারুণ সংবাদ তাহার শিকট পৌছিল। 
আপন ক্ষমতা-দর্পে ও কোম্পানী বাহারের 
অতিমাত্র শ্লেহ লাভে রেক্াথা এতই আম্ম- 


মনন্তরের শেষ।, 


৬০৫ 


পপি তি 


বিস্বত হইয়াছিলেন যে প্রথমে এই সংবাদ 
গ্রাহ্ই করিলেন না; কিন্তু অপ্পক্ষণ 
পরেই ধনদারুণ সত্য নিট্টরেব মত তাহার 
শিবে আঘাত করিল--বেজাখ! নিজের 
প্রাসাদে নিজেই বন্দী হইয়! ইংরাঙ্জের নিকট 
আম্মপমর্পণ করিলেন। রেজাথার উপর 
ইংবাজ কর্তাদিগেক আর কোনরূপ বিশ্বাস 
থাঁকিল না। ছুই মাস মধ্যে তাহার হস্ত 
হইতে রাজন্ব বিভাগের সকল কর্তব্যভার 
কাড়িয়া লওয়া হইল! তিনি যে উচ্চ আসনে 
বসিয়া ভাহারই শক্তিপ্রভাবে দেশমধ্যে 
অত্যাচাব করিয়াছিলেন, এখন আবার সেই 
সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্দীব মত 
কলিকাতায় আসিলেন ! বেজার্খার প্রানরশ্চিত্ত 
আন্ত হইল । 

কলিকাতান্ধ আদিয়াও বেজার্খা বন্দী 
ভাবেই থাকিলেন। ইংরাজ দরবারে তাহার 
যে সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সে সমুদয় 
গ্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল--তখন আর 
তাহার দিকে কেহ বড ফিরিয়! চাহিন না 
তাহার প্রার্থন!, তাহাব আব্দার--তাহার 
অন্থরোধ সকলই সর্বদ1 প্রত্যাখ্যাত হইতে 
লাগিল ! বিলীতের কর্তার! খাহান্ন উপর বিরূপ 
(ছলেন, বাংলার ইংবাজের সাধ্য কি যে 
তাহার! আবার সেই রাহুগ্রস্তকে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখেন! 

বেজাখ! বন্দীই থাকিলেন। দিনের পর 
দিন যাইতে লাগিল--মাসের পর মাস যাইতে 
লাগিপ, রেজার্থা চিৎপুরের একটী বাটীতে 
যেমন বন্দী ছিলেন তেমনিই রহিলেন। 
তাহার পুর্ব পার্থচরগণ পর্যন্ত তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল; একটু সাহস দিবে এমন 





৬০৩৬ 


কেহ থাকিল না1--ছুইটা আশার কথা কহিবে 
এমন কেহ থাকিল না কোন বিষয়ে যে 
পরামশ দিবে তেমনও কেহ তথন রেজাখাত 
ছল না। তিনি ভাবিলেন হয়ত বা তাহার 
সমগ্র জীবনই এইরূপ বন্দীভাবে কাটিয়া 
যাইবে। তখন অমৃত সিংহ পধ্যন্ত রেজা 
থাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

শেষে বিচারের দিন আসিল_-সেই 
শেষের সত্য বিচার নহে--পার্থিব শুপতির 
বিচারের ভাণ মাত্র । বেজাখা নিজের কথ! 
নিজে কিছুই বলিতে পারিলেন না। আলি 


ইব্রাহিম নামক একজন অপণ্রচিত ব্যক্তি 
্বাভিলাম- প্রণোদিত হইয়া রেজাখাব পক্ষ 
সমর্থন করিতে লাগিলেন। মহাবাজ। নন্দ- 


কুমার এতদিনে একট সুযোগ পাইয়াছিলেন, 
_-কিন্তু আলি ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিতে 


বলদর্শন । 





[৮ম বষ, চৈত্র, ১৩১৫ 
পারিলেন না) রেজার্থা ইংরাজের বিচারে 
মুক্তিলাভ করিলেন! মুক্তিলাভ কত্রিয়াও 
তিনি কিছুকাল কলিকাতায় অপেক্ষা 


করিগাছিলেন ) ভাবিয়াছিলেন যে যে ইংবাঁজের 
প|হুকালেহন করিয়! তিনি দেশের অভিসম্পাত 
গ্রহণ করিয়াছেন, সে ইংরাজ হয়ত তাহার 
দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন এবং মহারাজ! 
সিতাব রায়ের স্তায় তাহাকে ও পুনরাক্স রাজ- 
সম্মান প্রদর্শন করিবেন। মাথার উপর ধর্ম 
আছেন- কোম্পানী বাহাছুর ধন্মের দোহাই 
অবহ্ণা করিলেন না। ইতিপূর্বে তাহাবা 
নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও মহম্মদ রেজার্খাকে 
নায়েব দেওয়ানের পদ প্রধান করিয়াছিলেন ।* 
কিন্ত রেজাখার বিচারের পর কোম্পানী 
বাহাদুব আর তাহাকে পূর্বমত অনুগ্রহ 
করিলেন ন1। 


প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও এঁতিহানিক। 


পল ০6, ্ 
ই ৫ এলি ধর ২ 


এদেশের অনেকের এইরূপ একট কুসংস্কার 
আছে, এবং বর্তমান লেখকেরও এরূপ একটা 
কুস্স্কার ছিল যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস- 
রচনার পদ্ধতি ছিল না, এ্তিহাদিকও ছিল না। 
যাহারা জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন, দর্শন ও 
ধর্ঘনীতি, সমাজনীতি, কাব্য অলঙ্কার প্রত্ৃতি 





০০০০০ ১ পা সর এ 


নান! বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়। আপনাদের 
প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, 
পুরাবৃত্নংকলন সন্বদ্ধে ত্বাহারা কোনও 
প্রকান যত্ব প্রকাশ করেন নাই, ইহা আমা- 
দিগের নিকট সময়ে সময়ে বিশ্ম্নকর বলিয়। 
বোধ হইয়াছে ; কিন্তু পরক্ষণেই আমরা এই 


 আপমসপিসসমকআপ 





। 


* ৬৬০ 875 11)6766975 ০0731961161 109 900)-00 8790 00701] 15৪ 87101707757) 0 01 
12170070050 8০ 1১1১90১0160 0070017700055 250. 01119 5506 1705, কাশীষবাজারের দেওয়ান 
ক্নামহরি চাঁটুধ্যি অভিক্জাত কুলোত্তব কিনা এই সন্দেছেই রেজাপীর সৌভাগ্য ফিরিয়াছিল। সেরূপ সন্দেহ ন! 


ঘটিলে রামহুরিই দেওয়ান হইতেন | 


১২শ সংখ্যা! |] 


বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি যে, প্রাচীন 
আধ্যগণ ম্বভাবতই ধর্ধবপ্রাণ ছিলেন, সংসাঁবের 
ভাব তাহাদ্দিগের উপর কখনই সমধিক 
প্রভাব বিস্তার কবিতে পাঁবে নাই) এই 
কাঁবপে তাহার! নর-স্তরতি-মূলক ইতিহাস রচনার 
চেষ্টা ন! করিয়া, দৈব-লীলাপুর্ণ কাবা পুবাণাি 
রচনায় সমধিক সময় ক্ষেপ কবিয়াছিলেন । 
ফলতঃ দেশীয় ভাবে প্রাচান 'স্বত সাহিত্যে 
আলোচন। না করাই এইব্প ত্রাস্তির একমাত্র 
প্রধান কারণ। 

পাশ্চাতা মোঁহেব প্রভাব অতিক্রম করিয়া 
প্রাচীন বৈদিক ও তৎপরব্' সাহিতোর 
প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে জানা যাইবে যে, 
ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হ্টতেই পূর্ব- 
পুরুষগণের ইতিহাস সংগ্রহ ও আলোচনা 
করিবার প্রথ! প্রচলিত আছে । “উত্তিহ্াস 
ও ীতিহাসিক” এই দুইটি পদ আমাদের 
দেশে অতি প্রাটীনকাঁল হইতেই প্রচলিত 
হইয়া আসিতেছে । মনুমংহিতায় দেখিতে 
পাই যে, পিতৃ-শ্রান্ধ কালে পূর্ব্পুকষদিগেব 
ইতিহাস শুনিবাৰ ও শুনাইবার ব্যবস্থ! 
ছিল,_- 
শ্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েছ পিত্রো বর্মশাস্াণি চৈব হি। 
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পৃরাণানি খিলানি চ ॥ 

মহসংহিত1 ৩২৩।, 

এখানে স্বাধায় (বেদ) ধর্মশান্ত্র আখ্যান 
( সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদির উপাখ্যান ) পুরাণ ও 
খিলগ্রন্থ ( উ্সুক্তাদি ) প্রভৃতির সহিত “ইতি- 
হাসেরও' শ্বতন্ত্রভাবে উদ্লেথ থাকায় স্পটই 
বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, সেকালে পুরাণ ও 
উপাখ্যানাদি “ইতিহাান” পদবাচ্য ছিল ন(_- 
“ইতিহাস” তদ্দিতর একটি শ্বতন্ত্র শান্তর ছিল। 


প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও এতিহাসিক। 


৬০৭ 


মহাভারতে দেখিতে পাই, ভগবান্‌ বেদব্যাস 
স্বরত কাব্যসন্বন্ধে ব্রঙ্মাকে বলিতেছেন, 
“কৃতং ময়েদং ভগ্গবন ! কাব্যং পরমপুজিতং | 
ইতিহাস-পুরাণাণা উন্মেষং নিশ্দ্রিতং চ যৎ॥ 
অর্থাৎ আমি এক পবম পবিত্র কাবা রচন। 
করিয়াছি, তাহাতে ইতিহাস ও পুরাণের 
সমাবেশ কব! হহয়াছে। সেকালে পুরাণ 
ইতিহাসের স্থলাভিষিক্ত হয় নাই--পুরাপ ভিন্ন 
ইতিহাস যে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল, তাহা 
এই মহীভারতীয় উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন 
হইতেছে । সে যাহ! হউক, প্রাচীন ভারতে 
ইতিহাসের সমাদব না থাকিলে মন্ুলংহিতার 
স্টায় ধর্ম-গ্রন্থে শ্রাদ্ধকালে উহ! পাঠ ও শ্রবণ 
করিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন থাকিবে? 
মন্থনংহিতা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থ বলিয়াহ পরিচিত! কিন্তু অধুনাতন 
কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার আধুনিকত্ব 
প্রতিপাদনে সবিশেষ যস্ব প্রকাশ করিয়! 
থাকেন। তাহাদেখ মধে) কেছ কেহ খর গ্রন্থকে 
্রষ্টাম্ম তৃভীয় শতাব্ীতে আবার কেহ কেহ 
বা শ্রীষ্টপূর্ব ৯ম শতাবীতে রচিত বলিয়! 
নিদ্দেশ করিয়া থাকেন । মনুসংহিতা ষে 
বৌদ্ধযুগের পুর্যের গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ 
কারবার কোনও কারণ আমর! দেখিতে পাই 
ন1। এর গ্রন্থে বেদপ্রধান ব্রাঙ্গণ্যধর্শের যেরূপ 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে উহাকে 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিঞিতৎ অধিক পূর্বের 
গ্রন্থ বলিয়াই নির্দেশ করিতে প্রবৃত্তি হয়। 
বৈদিক সাহিত্যেও আমরা “ইতিহাস” 
শব্ধের ও প্রতিহাসিকদিগের উল্লেখ দেখিতে 
পাই। বেদের নিরুক্ত-প্রণেতা যান্ক এ হুই 
শবের ভূয়োতৃয্ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 


৬৩৮ 


শাপলা পাশা শাশাাীিশীি ২ ০ পিপিপি 


পঙ্ডিত শ্রীসত্যত্রত সামাশ্রমী মহাশয় বলেন 
যে, যাস্ক খুষ্টপূর্ব ১৯শ শতাব্দীতে আবিভূতি 
হইয্লাছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিন্তেব শ্বীক'র 
করেন যে, তিনি বৈম়্াকবণ পাণিনির বহু- 
পুর্ববন্তী। গোল্চ্টকারেব মতে পাণিনি 
৯০ পূর্ব গ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১০* পূর্ব শ্রীষ্ান্দেব 
মধ্যে কোনও সময়ে প্রভূত হইযাছিলেন। 
যাস্ক তাহার ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে আবি- 
ভূতি হইয়া থাকিলেও আমরা তাহাকে শ্রী 
পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দেশ 
জবিতে পাবি ।  মহাযতি যাক তাহার 
নিরুক্তে “বু” শন্দেব ব্যাখ্য। কবিতে গিয়। 
লিখিয়াছেন যে,-- 





“তৎ কে বুত্রঃ ? মেঘ ইতি নৈক্ক্তাঃ। 

ত্বাষ্ট্রে। হস্থর ইত্যেতিহাদিকা:।” 
অর্থাৎ বৃত্ত কে? নিরুক্তকারদিগের মতে বুত্র 
মেঘেরই নামান্তর; এীতিহাসিকেবা উহাকে 
ত্বষ্ট-নামক অস্গুবের পুত্র বন্যা [নির্দেশ 
করিয়া] থাকেন ।* তাহাৰ পৰ অশ্বিনীকুমার- 
দিগেন্ পবিচয়-প্রস্্গে তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
আচার্ষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়া 
পরিশেষে বলিয়াছেন, 

"র[ক্জীনৌ। পুণ্যকতো৷ ইত্যৈতিহানিকা31” 
অর্থাৎ এঁতিহাসিকদিশের মতে অশ্বনীযুগল 
ছুইজন পুণ্যবান্‌ নরপতি ছিলেন।* আবাঁব 
দেবাপি ও আষ্টিসেনেব পরিচয় প্রসঙ্গে _. 

তর়েতিহা নমা চক্ষত্ে__ 

ইত্যাদি উক্তি দ্বার! তাহাদিগেব ইতিহাস বর্ণন! 
করিয়াছেন। 

নিকুক্তকার যাস্ক যখন এইনপ পদে 
পদেই এ্ঁতিহাসিকদিগের মতের ও ইতি- 
হাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তথন বর্তমান 


বঙদর্শন | 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


০ শা পপাস্পশাসপাি স্পপাশ 


সময়ের প্রান সাদ্ধ ত্রিশ সহতআ্ বৎসর পুরে 
ইতিহাস রক্ষাব কোনও চেষ্টা 
ছিল না, এমন কথা কেমন কবিয়া বলিব? 
তবে সে ইতিহাসের প্রকৃতি অবশ্তই বর্তমান 
গময়েব মত ছিল না, থাকাও সম্ভবপর ছিল না । 
কারণ, সকল দেশেঘ্ধ ইতিহাস বচনার নীতি 
একবপ নহে । প্রাচীন কালের ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ্রে লোকের বচিত ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। 
কিন্ত সেকালের কোনও দেশের ইতিহাস- 
লেখকই বণিত ঘটনাপদম্পরার মধ্যে সময়ের 
পৌর্বাপর্য্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা! 
অনুভব করিতেন না। ভারতের প্রাচীন 
এতিহা্সিকগণও এ বিষয়ে তাদশ মনোযোগী 
হইবার আবশ্তকতা উপলব্ধি করেন নাই। 
সামান্য মানবচরিত্র, সুদীর্ঘ ঝাঞ্জবংশীবলীর 
তালিক1 বা সমাজেব ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
অবস্থাব বিববণ সংকপন অপেক্ষা দেবোপম 
আদরশচবিত্র নবনারীগণেব গৌরৰকর কার্য্য- 
কলাপের খণ্ড-চিত্রসমুহ চিন্তাকর্ষক ভাষায় 
রচন। পূর্বক চলাক শিক্ষার সহায়তা কর! 
তাহারা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে 
কবিতেন। সমাজে পূর্বগত মহাপুরুষদিগের 
গোৌরবকর কীত্রিসমূহের স্থৃতি জাগরুক রাখ। 
ও সেই সকল ঘটনাসমূহের আলোচনা দ্বার] 
জননযান্সে উৎকৃষ্ট বাজনিয়ম, শৌর্য্যবীর্ঘ্য, 
ধৈর্য্য, গান্তীধ্য, ওদাধ্্য, দয়াধন্্ব ও নীতিচাতৃর্য্য 
প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের আদর্শ স্থাপন করাই 
প্রাচীনকালের এঁতিহাসিক্দিগের নিকট অতীব 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হ য়াছিল। 
তাই “ইতিহাস” শব্দের বুৎপত্তিগ্ত 
অর্থ,__ 


পাশা পি শট 


যে ভাবতে 


১২শ সংখ্যা |] 

“ইতি-হ আস। লিদানছতঃ “ইতিঠৈবন।সীৎ” 
ইডি যউচ্যতে স ইভিহাসই।” 
“নিশ্চিতই এইনপ হইয়াছিল” এইকপ 


হইলেও আমাদের পুর্র্বপুকষেবা বলিতেন,- 
“ধশ্মর্থকামযে।ক্ষাণাযুপদেশনমন্থি তং | 
পূর্র্ববৃতকথ।যুক্তমিতিহা সং প্রচক্ষতে ॥” 
প্রকৃত ইতিহাসে প্ররূতি সম্বন্ধে মামাঁদেব 


পূর্বপুকুষদিগের ধাঁবণা কিন্ধপ ছিল, উল্লিখিত 
শ্রোক হইতে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারি । ধর্মীর্থ-কাম-মোক্ষই তখন লেংক- 
শিক্ষার মুল স্থাত্র ও আদর্শ ছিল, সেই জন্য 
সেকালে বর্তমান সমগ্নের ন্যায় কার্সাকাবণের 
সম্বন্ধ-মূলক ও সগাজেব ভিন্ন ভিন সমথের 
অবস্থা-জ্ঞাপক পুর্্(পব শুপন্বদ্ধা ইতিহ্থাস- 
রচনায় কাহারও আগ্রহ হয়নাই? উউবোতপেও 
অতি অল্পদিন হইল, ইতিহ(ন রচনাঁব এইবপ 
রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
তৈত্তিরীয় ব্রাক্ষণে 
হইয়াছে যে» 

“দেবা বৈ ব্রহ্মণশ্চনস্ চ শমলমপা্ন্‌। 
যদ্ব্হ্ষণঃ শমলমাসীৎ সা গাথা নাবাশংস্তভাবেছ। 
যদরশ্ত স|স্ুবা। তশ্মাদ্‌ গয়তশ্চ মন্তশ্ত চ ন প্রতি- 
গৃহাং। যৎ প্রতিগৃহীয়াৎ শমলং প্রতিগৃহীয়াৎ” 
--অর্থাৎ, মনীষিগণ বেদের ও অন্ধের মলভাঁগ 
নিফ।শন করিয়াছিলেন। তীহাদগের নিষ্কা- 
শিত বেদের মলভাগকে “নাবাশংসী গাথা” 
£ নরস্ততি-বিষয়িণী গীতি) বলে। অন্তরের 
মলভাঁগ সুর নামে পরিচিত। এই কারণে 
গায়কের ও সুরাপায়ীর নিকট হইতে দান 
গ্রহণ করিবে না। যদি কেহ তাহাদের 
নিকট দানগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার 
মল প্রতিগ্রহ কর! হয়।” 


(১৩,২ ) কথিত 








শাশিশীর্টাশি 


সপেসোপপপশীিপপাপাপিপশাশশি শশা িশাশীতীোশিীশী সি ১ 
* এ প্রবন্ধের ইংরাজি-অনুবাদ “ডনে" (1006 192৮7)এ প্রকাশিত হইয়াছে ।__লেখক। 


৪ 


প্রীচীন ভাঁরতে ইতিহাস ও এুতিহাপিক । 


৬০৯ 


_ শি শ্পাপপপাশী প্সপসপশাশ সিসি 


ইহা হইতে অন্্রমিত হয় যে, অতি প্রাচীন 
বৈধিককালে নবস্ততিবিষয়িণী গীতি সমাজ- 
মণ্যে ধহুগধিমাণে প্রচার লাভ করিয়াছিল । 
এ সকল গীতি প্নাবাশংসী গাথ!” নামে 
পরিচিত ছিপ খগেদে বহুস্থলে অগ্ভাপি 
নাবাশংশী গাথাব উল্লেখ দৃই হন। পুর্ে 
বৈদিক সাঠিতো সংহিতাভাগে নাবাশংসী- 
গাথাব খাহুনা ঘটয়াছিন। নবস্ততি গায়ক- 
দগেব অবস্থা বর্তমান কালেব রাজপুতনা'ৰ 
ভাটদিগের (চাবণদিগেক ) স্তায় মতিশোচনীয় 
হইয়! উঠিযাছিণ। হয় ত তাঁভাবা সামান্ত 
অথলোভডে যে সেলোচকর গুণেব অতিরপ্রন 
দন নরস্ততি- 
গারকগণ দেশের মনীধাধিগেক নিকট নিতান্ত 
হেয় হইয়া উঠিয়াছলেন | গপবিশেষে মনীষি- 
গথেধ চেষ্টার বেদ হতে বহুমংখাক “নার! 
শংসী গাথা” নিাশিত হনব এবং এ্রকপ সামান্ত 
নপন্ততিমূলক সাহিত্যের প্রগার-লাঘব-কষ্পে- 
প'রশেষে পুর্বোদ্ধ ত প্রতি প্রচাবিত হয়। এব্ধপ 
অনুমান অপঙ্গত নহে যে, এই সময় হইতেই-- 

ধন্মার্থকামম্ক্ষানাযুগদেশনমন্ি তং | 


কনা গাথা বচনা করবিত। 


পুরাবুন্ত কথাঘুক্তং ইিহানং প্রচক্ষতে | 
ইতিহাসের নির্ধীরিত হয়। 
বর্তমান পার্থিবতার যুগে সভ্যজাতি সমূহের 
ধ্রতিহ্থাসিক র্লুচি অবগ্তই বহুপরিমাণে পরি- 
বন্ধিত হইয়াছে) কিন্তু বোধ হম সাধারণ 
লেক-শিক্ষ মুলক ইতিহাসেব ইহা অপেক্ষা 
উত্ক্ঠতর লক্ষণ আর কিছুই হইতে পারে না। 
হায়। সে সকল উতকই প্রাচীন ইতিহাসের 
সন্ধান এখন কোথাম্ পাওয়া যাইবে ?* 

শ্রীখারাঁম গণেশ দেউক্বর। 


এই লক্গণ 


চে 


সামাজিক প্রসঙ্গ | 
( পুরর্ধানুবৃত্তি ) 


সমাভ স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া। ন্ত্রী, সমাজ 
সংবক্ষণী শক্তি; স্্ী, সমাজের মুলভিভি রী, 
জননী প্রক্ৃতিব নায়, শ্নেহ-প্রজ্রবণ অ্িষ্ঠ- 
ধাবায় জীবসংসাবকে রক্ষা এবং পালন 
করিতেছে । শিশুর প্রথম ভাব-বিকাশ 
জননীর মুখ দর্শনে, শিশুর প্রথম ভাব- 
শিক্ষা জননীব আচবণে ; জননী জগতে 
পুকুতিগতা শিক্ষযূতী, জ্ঞানে কাতিন্তকে 
শ্নেহছসিঞ্চনে অমন গলাইতে মার কে পাবে? 
সেই নিমিত্তই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিম্মাছেন,_ 
নিগুণ পুৰ্ধ জননীব মুর্তিমান কলঙ্ক ।_-কিদের 
কলঙ্ক ?--জননীর জননীত্বের কলঙ্ক, জননীর 
শ্নেহসিঞ্চনেব কলহ্ক ! শ্নেহেব অসদ্ভাবে 
স্থশিক্ষার অদদ্ভাব। মানবের বাঁলো, স্্রীমূকতি 
মুর্তিমতী শিক্ষা ১ যৌবনে, কর্মক্ষেত্রে উদ্দীপনার 
মুর্তিমতী দীক্ষ!; বার্ধক্যে, জরাজীর্ণতা এবং 
অধৈর্ধ্যের দিনে সেবিকা মুন্তিমতী তিতিক্ষা। 
এইরূপে সমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এই মৃদস্তর! 
গ্রচ্ছন্ন-সলিলা আ্োতশ্বতী সমাজকে সজীব 
রাখে। প্রলয় কালে তাহার মুত্ডি অন্তরূপ; 
যখন কন্মণ পুরুষ কর্মক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত দেহে 
শবরূপে নিপতিত, তখন তাঁছার মুন্তি 
বিপরীত; তখন সে কন্মীকে পশ্চাতে রাখিয়। 


নিত্দষে কন্মিণী;_-শতানন-বধের অসীতা 
সীতা, তখন মে কবালী কালীমুর্তি__ 
প্রলয়হ্রী। পাশ্চাত্য ইতিহাসে ফরাসি- 


শ্মশানে একবার সেই মুর্তি দেখা গিয়াছিল। 
বর্ণাশ্রম সমাজের সমাদ্গ লিয়ন্তাগণ এই শক্তি- 
রূপিণীর শক্তি বিলক্ষণ বুঝিতেন ; যাহাতে এই 


শক্তি সংযত ভাবে সমাজের নিদ্দিষ্ট থাতে 
আবন্ধ থাকে তাহাব ব্যবস্থার চূড়ান্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তোমার জীবন তোমায় জন্ত নয়, 
তোমাব সুখভোগ তোমার দেহে নয়, তুমি 
প্রকৃতিন্ধপিণী তুমি সংসাবিণী হইয়াও ব্রহ্ধ- 
চারিণা, তোমার যাহা কিছু বিকাশ পুরুষাকারে 
তাহা প্রকাশ। তোমাকে পরের সুখে স্থখী 
হইতে হইবে, তোমাকে পবের ছুঃখে ছুঃবী 
হইতে হইবে) তোমার জীবন প.রর জন্য । 
এই শিক্ষার জন্য হিন্দুসমাজে বারব্রতের 
স্ষ্টি, ইহার চবমসীমা স্বর সহমবণে । রমণী- 
চবিত্রেব উত্কর্ষত! প্রমাণের জন্য, যে অগ্নি- 
পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড সাগর-পারে লঙ্কা দ্বীপে 
প্রজলিত হুইয়াছিল, তাহা ভার্তক্ষেত্রে 
অনেক দিন জলিয়া ছিল। বীরভমি রাঁজ- 
পুতনার জহর ব্রতে রাজপুত বীররমণীর যে 
প্রচণ্ড চিতাপ্রি শিখার কথা চারণ কবির গাথায় 
গীত, বাংলার ভীরু অপবাদগ্রস্ত পতি- 
সহগামিনী হিন্দু সতীর দেহ ভক্মকারী অগ্নিতে 
সেই একই শিখা প্রজ্লিত। 

উদ্েশ্তই মন্তুষ্যের কর্মের গুণাগুণের 
নিরূপক। যে মহতীচ্ছা-প্রণোদিত পুত্রহস্তা 
ক্রটস্‌ স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্য সর্বোচ্চ আপন 
পাইবার ধোগয, যে মহতীচ্ছা-গ্রণোদিত 
বন্ধৃহস্তা অপর ক্রটস্‌ জগতের পুজ্যপাঁদ- 
গণের মধ্যে পরিগণিত, যে মহতীচ্ছা- 
প্রণোদিত মাতৃহস্তা পরশুরাম ঈশ্বরপদবাঁচা, 
ষে মহতীচ্ছ'- প্রণোদিত সবজনহত্তা 
বিভীষণ ধার্মিক-পদবাচ্য, যে মহতীচ্ছা 


১২শ সংখ্যা |] 


প্রণোদিত পিতৃবৈরী পরসেবা প্রহ্লা€ 
তক্তশ্রেক্ঠ বলিমা পরিগণিত,--সেই মহতীচ্ছায় 
প্রণোদিত হইয়া আর্যখষি, কন্াস্থানীয়া 
ভারতললনার সম্মুখে সহমরণকপ কঠোর 
আদর্শ স্থাপন করিয়া উচ্চনৈতিক বর্ণাশ্রম 
সমাজ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। 
ফলে সাবিত্রী সীতা প্রমুখ আদশরমণী 
পরম্পরার বর্ণাশ্রম সমাজে আবিভাব। 

মহম্মদীয় সমাজে রমণীচরিব্রের পুর্ণ 
বিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। মুসলমানের 
নিকট রমণী ভোগের বসত, শ্রেষ্টভেোগ্য, কিন্ত 
ভোগ্য মাত্র। বর্তমানে পাশ্চাত্য বিগ্ায় 
শিক্ষিত মুসলমান নিজ সমাজের এই কলঙ্ক 
অপনয়নে বিশেষ চেষ্টিত, কিন্ত যখন ভারতের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান অপ্রতিহত- 
প্রতাপ, যথন বেশহুষায় আচার বাবহারে 
মুসলমান সাধারণের অনুকরণীয়, তখন 
মুসলমান পাশ্চাতা সভাতার অনুকরণ করিতে 
যাইত ন1, যাইবার আবশ্তকও বোধ করিত 
না। তখন মুসলমানের অস্তঃপুরের অবরোধ- 
প্রথা সভাতার কোন অল্পতার লক্ষণ বলিয়া 
বিবেচিত হইত ন1। এরূপ অবস্থায় হিন্দু 
সমীজের রমণীচরিত্রের উপর মুসলমান 
সামাজিকতার কোন বিশেষ ছায়া পড়িবে 
তাহার কোন সম্ভাবন। ছিল না। 

পাশ্চাত্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষা আসিয়া যুটিল। নবশিক্ষিত হিন্দু, 
পাশ্চাত্য পমিশ্রসমাজের* চাঁকচিকা দেখিস! 
যুদ্ধ হইল। বর্ণাশ্রমসমাজে রমণী যে শ্ব'নীর 
সহধর্দিণী ; বর্ণাশ্রমধন্মের প্রদান কর্ম্উদ্দেশ্থ যে 
সমাজবদ্ধন ; বর্ণাশ্রম সমাজনিয়স্তা যে রমণীকে 
মিঃহ্বার্থতার দীক্ষা! দিয়া তাহাকে প্রধান বন্ধন 


এই আদশের 


সামাজিক প্রসঙ্গ! 


শপ পাপ শলাট সিসি পপ কি ০ 
সা শিটশিিশি শী এশা ০ শশা িিীীশীীস্পাশি শাটার 


৬১১ 


পপ শশিাশাশ িটি ৯ শিশালাস্টিশীগিশ শি, বটাকাপিস্সি শা গিপশািশ শট তি শাীিপাপপিপি লাপিপািীপিপিি 


হ্ত্রে পরিণত করেন--তাহার নবশিক্ষার 
মোহে হিন্দু সে কথা নুলিল। 

অঃনকদিনের এক পুরাতন কথা মনে 
পড়িল; বঙ্গদর্শন যখন বন্ৃবাজার হইতে 
প্রকাশিত হইত, সঞ্জীববাবু যখন বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদক ছিলেন, তথন তাহার বহবাঞ্ারের 
বাসাবাড়ীতে সঙ্পীববাবুর নিকট জন কতক 
বাঙাপীমুবক তাহার অনৃতময়ী ভাষায় 
নানা বিষয়ের তন্্কথা শ্রনিতে কখন কখন 
আমিত। তিনি তাহাদের দ্বারা পরিবৃত 
হইয়া, দাছিত্যের “ষটীবুড়ী” সাজিয়া৷ কথন 
কাব্যবিনেমের সরুন্লাব, কখন যোগশান্্ের 





তন্বকথার জাবিভাব, কখন বহস্তের তথা- 
প্রকাশ, কখন মানবপ্রক্তির মাধ্যাত্মিক 
বিকাশ বুঝাইবার চেষ্টা কবিতেন, হিন্দুয়ানীর 
শ্রেষ্তব প্রমাণই তাহার এ সকল বৈঠকী কথার 
প্রধান উদ্দেন্ত ছিন।| একদিন কোন যুধক 
বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথার কথ। তুলিলে, তিনি 
বলিলেন £--”অমন নু প্রথা আব নাই, উহ্াই 
আমাদের পুর্বপুকৰগণের পারিবারিক সুখের 
প্রধান কারণ। অন্য অন্য সমাজে বিবাহ 
দম্পতী বিশেষের যৌন সঙ্বদ্ধ স্থাপন, সমাজভ্তৃত 
পরিবার সমষ্টির মধ্যে পরিবার ব্যষ্টির সংগঠন ) 
তাহাদের মধ্যে গঠিত-চরিত্র নরনারী আসিয়! 
দাম্পতাস্র্ধে আবদ্ধ হইয়) নূতন এক পরিবার 
স্বষ্টি করে। পরিণীত দম্পতীর পরম্পরের 
পারিবারিক স্বচ্ছনদ পরস্পরের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে) প্রকৃতি নির্বাচনে তাহার! 
যদি ভূল করে তবে তাহার! তার দায়ী,তাহারা 
তার ফলভেগী। আমাদের সমাজের গঠন 
অন্ঠরূপ ; শ্ৃতরাং আমাদের সমাজের বিবাহও 
অন্তন্প। ' আমাদের সমাজ একান্নব্তী 


৬১৭ 


পরিবার সমগ্র মমাজ। আমাদের সমাঙ্গে 
নবেোটঢ়| বপুকে বছুজন-সমষ্ট এক পরিবারের 
অন্যতম বাটিপ্ররূণা হইয়া স্বপীগৃহে আসিতে 
হয়, সুতরাং তাগার প্রকৃতির দোষ গুণের 
ফলভোগী যাহারা তাহাব নির্বাচনও তাহাদের 
হাতে । আমাদের সংদারে নবোড়াবধূ দত্তক 
কন্তারপে সর্বভোভাবে আদত্তা। তাহার 
প্রকৃতি আচবণ সম্পূর্ণব্ধপে স্বামীকূলের আচার 
ব্যবহারের অন্ুরূপে গঠিত কবিরা লইতে হয়, 
সতরাং দন্তক পুত্রেব গ্যার,। নপোচাবণু। 
যত অল্পবয়স্ক হয ততই ভাগ । পুর্বে এই সকল 
বাঁলকাবখু তাহাণের্‌ শ্ব্দদেৰ নিকট কন্তা- 
নির্ধশেষে, শয়নে হোজনে সকল বিষজ্ষে 
লালি5ভ হইত! এহঠনপে স্বাশীকূণ মধ্যে 
গ্রতিপালিতা বাণিকা সর্দীতোভাবে স্বামীকুনের 
পরিজন মধ্যে পবিগণিতা হই সম্বন্ধ অন্গলাবে 
সকঞ্জকেই শ্নেহ, শু 


দ্ধ! ভরক্তপহকাবে আপ্তবৎ 
ব্াবহাব করিত,--কাহাঁকেও পর ভাবিত ন|। 
দৈব ছুবিপাকে যদি এরূপে লালিতা কোন 
স্ত্রীলোকের অলুবযাস বৈধ্ব্য ঘটত, সে 
পতিকুলে বাম করিয়া! জীবন কাটাইতে কষ্ট- 
বোধ করিত না । 


পারবার্স্থ সকলেও 
তাহাকে পরজ্ঞান করিত না। তখনকার 
বাঙালীরমণীগণ বিবাহান্তে প্রকৃত পক্ষে 


শ্বমমীর সগোত্র! হইত, কেবল নামে নয়। পর্বে 
যাহাদের হস্তে বিবাঙ্তেব কন্ত। নির্বাচনের 
ভার পড়িত, কিন্দপ ঘবের কন্তা আনিলে 

ংসারের শান্তিভঙ্গ ঘটিবে না তাহাই তাহাদের 
লক্ষ্য থাকিত। তখনকার দিনে, কুলশালতা 
প্রথম লক্ষের বিষয় ছিল; রূপ তাহার পর,-_ 
অনেক পর; কুলশীলতার তুলনায় রূপের 
আদর গণ্যই হইত না। 


বদশন। 
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কোন বিষয় রবাঙ্গীন স্বন্দর হয় না; 
এইব্নপ কন্ঠানির্বাচনে ও সময়ে সময়ে বে ক্ষতি 
হয়, বঙ্কিমবাবু তাহার গোবিন্দলালের চরিত্র- 
চিত্রে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত সমাজে 
পাশ্চাত্যকচি আপিয়। পড়িয়াছে, এখন রূপের 
অর্ধক আদ্র। পাশ্চাত্য সমাজে রমণী 
পুরুষের বিলাসের সহচরাঁ, মুসলমান রমণী 
পুরুষে বিলাসেব সামগ্রী ; মুগলমান সমাজে 
তাহার কোণ প্রাধাগ্ত নাই, যদি কিছু থাকে 
তাহ। তাহাৰ প্রকৃতিগত মোহিনীশাজ্ 
উদ্হৃত)-ভাহাব দৃষ্টান্ত মোগল সিংহাসনে 
মুবজেহাঁন। পাশ্চাত্য সমাজে রমণী সমাজ- 
নেতী; তিনি গোকুনের রাইরাজা, পুরুষ 
তাহার দ্বারে দ্বারী, পুরুষ তাহার উপাসক, 
পুরুব তাহার দ্বার ভিখারী-প্রেম'ভিখারী, 
“দেহি পদঘুদারম্” এই ভিক্ষা-মন্ত্রে তাহার দীক্ষা! 
_-এই ভাবের নাম পৌরুষ--081181711%. 
এই পৌরুষ-ভাব রাখিতে গিয়া, এই ব্লাসের 
ব্য বোগাইতে গিয়া পাশ্চাত্য সমাজ নিঃস্য, 
অতুল ্রর্থর্য্যের ঈশ্বর হইয়াঁও সমাজে অর্থের 
অনাটন; সেই অনাটন ঘুচাইতে গিয়া, সেই 
সত্যভামার মান বীচাইতে গিয়।, জগতের- 
নন্দনকানন লুঠন করিয়াও তাহার ধন- 
পিপাপা মিটিতেছে না। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত 
আমাদের মধ্যে আজ সেই বিলাসিতা প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহার ফলে রমণীসমাঁজে 
বেশের পরিপাট্য, রত্বালঙ্কারের আধিক্য ) 
তাহাতে রুচির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়৷ ভাবের 
বৈলক্ষণা  ঘটিয়াছে। পুর্বে বাঙালীর 
মেয়ে জাহুবী-জলের পবিব্রতা দেখিয়া 
'গঙ্গীজল' পাতাইয়। মনের জনকে পিত্ত 


১২শ সংখ্য। |] 


গঙ্গাজল বলিন্না ডাকিয়া মনে তৃপ্তি পাইত। 
কিন্তু এখন আব তাহা ভাল লাগে না, যাহাকে 
দেখিলে মনের বিঘর্ষতা যায়, বিরন প্রাণ সবস্‌ 
হর, প্রাণেব উল্লান অধবপ্রান্তে দেখ দেয় 
মে “দেখন হাসি” আর বাঙালীব 
মধ্যে 


নেঘ়ের 
নাই; মুসলমান-বিলাসেব আতব 
গোলাপ বাঙালীর নেয়েব আদবেব ধন হইল, 
সে আদরেব জনকে “মাতর” *গোলাপ” বলিয়। 
ন1 ডাকিয়া আব তৃপ্তি পাইল না; কিন্তু দেই 
পধ্যন্ত। মুসলমানেৰ বহ্সিমাজ পুকষ সমাজ, 
তাহাতে বমণীব স্থান নাই, উচ্চশ্রেণীব 
মুনলমানব-শীগাদেব দৃ্ীন্ত হিন্দু পবিবাবে 
বড় প্রবেশ করিল না। যে সকল দরিত্র হিন্দু 
মুনলমানধন্্ অবলম্বন করিল তাহাদের 
পরিবারবর্পেবক মধ্যে স্ত্রীলোকগণ অনেক 
অংশে তাহাদেব হিন্দু ভগিনীগণের মত বহিল। 
মুদলঘান আধিপতোর সনয় বিলাসিতা হিন্দু 
অন্তঃপুরে আদৌ স্থান পায় নাই, খুসলমানেব 
অবরোধ প্রথা, হিন্দুব অস্তঃপুব গ্রথাকে দুঢ 
করিয়াছিল মাত্র। আঙ্গ কাল বাঙালী পাশ্চাত্য- 
শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-সমাজ তাহাব রাজ 
সমাজ, পাশ্চাত্য সমাজ তাহার আদর্শ সমাজ) 
প্রাচ্য ছাচে পাশ্চাত্য বিলাসিতা ঢালিয়। 
এক অপুর্ব পদার্থ প্রস্তুত হইল। আতর 
গোলাপে আর মন ওঠে না, পমেটঙ্গ 
লাবেগডার ব্যবহার আরম্ত হইল; রমন 
মহলের সোহাগের “পমেটম” প্লাাবেগুব" 
পাতানও আরম্ত হইল, কিন্তু এবার শুধু 
এখানে থাঁমিল না )-_বিলাসিতা চরমে উঠিল ! 

আমাদের সমাজ এখন নিঃস্ব, একশত 
বৎসর পূর্বে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
যেন্ূপ ছিল তাহ! অপেক্ষা অনেক নিঃস্ব, 


সামাজিক প্রসঙ্গ | 
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ব্লাদিতাতে তখনকার 
অপেক্ষ। বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ 
বমণামছলে হহার গ্রাহ্ভাব ক্রমশ অতস্ত 
অধিক দাড়ীইতেছে, তাহার ফল অতি 
ভয়ানক । 

প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সনাজে, আজ কাল 
ছুই প্রকার বিবাহ প্রচগিত। বর্াশ্রমলমাজ- 
নান্দিষ্ট আটপ্রকার [ববাহ মধ্যে ব্রাহ্ম ও 
আনু এহ ছু প্রকার 1ববাহ বঙ্গীয় হিন্দু 
সমাজে আঙাণত । ব্রাঙ্গ প্রথা অন্থসারে 
উপণুন্ত পা অনুসন্ধান করিয়। 
উপণুক্ত দান দ,স্ণা সহ সানঙ্কারা কন্তাকে 
দত পাত্রে দান কাঁখবেন। এই পদ্ধতির 
[বিবাহ বঙ্গার হিন্দুশের উচ্চশ্রেণার মধ্যেই 
প্রথানত, গ্রচ।লত । আঙুর বিবাহে কন্তাকর্তী 
পণ এইয়া ধষ্ঠাদান কাঁরয়া থাকেন। এই] 
পদ্ধতি অধিকাংশ নমরখেণর খঙ্গায় হিন্দুদের 








কিন্ত বেশভুষাতে, 


শতগুণ 


কশ্তাকও। 


গপ্যে প্রচরণিত 1 আঙ্র [বিবাহে যদি 
কগ্ঠাকর্ত। গথ%7, হইয়া আপনার শিশু- 
কন্তাকে জাপনার অর্থলোভ চরিতার্থ 


করিবার জন্ত অযথা বয়োবুদ্ধ পাত্রকে 
দান না কবেন তাহা হইলে বিবাহজনিত দোষে 
পারিবারিক অশান্তির বিশেষ সম্ভাবনা] পাই। 
এরকূপ অর্থলোভের ফলে, সমাজে বালবিধবার 
নংখ্যার আধিক্য দাড়াইয়াছে। এই সামাজিক 
আনষ্ কেবল যে বধু বরের বয়ঃপার্থক্য উদ্ভূত 
তাহ। নয় ; অধিকাংশস্থলে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর 
নধ্যে আস্ুর বিবাহ প্রচলিত । বঙ্গীয় হিন্দু 
সমাজে পুকষেব বিবাহের কোন নির্দিষ্ট বয়স 
না থাকায় অর্থাভাবে এ সকল নিক়শ্রেণীর 
পুক্ুষদের সমধিক বয়স পর্যান্ত বিবাহ হয় না; 
বিবাহের পূর্বে শ্রী সকল অশিক্ষিত পুরুষগণ 
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অনেক সময়ে নৈতিক ছূর্বলতাবশে আপনাদের 
স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, আপনাদের ও পবিবাববর্গের 
পরিণাম অতি শোচনীয় কবে। এই' সকল 
ক্ষেত্রে অনিষ্ট যাহাঁব অধিক, প্রতিকার 
তাহাব্রই হাতে; কন্তাব পিতা যদি অর্থলোভ 
সম্ধরণ কবিয়া, উপযুক্ত পাত্রে কন্ঠাদান 
করেন, তাহা হইলে প্রবন্প অনিষ্ট হইতে 
আত্মরক্ষ। কবিতে পাবেন। 

ব্রাহ্ম বিবাহে এরন্ধপ অনিষ্টের আশঙ্কা 
অতি অল্প । ব্রাহ্মবিবাহে কন্তাকর্তীর আর্থিক 
স্লার্থ নাই । তাভাব স্থার্থ সৎপাত্র নির্বাচন ) 
বস্তু অংনজকাণ এই আপনর ধগর্ধংচন 
কবিতে কন্টাকর্তার সর্বনাঁশ হইতেছে? কন্তাঁব 
অলম্কাব ও বরাঁভরণ ইত্যাদিব মুলাস্বরূপ বব- 
পক্ষের এত আঁধক অর্থেরআকাঙ্ষা যে তদন্ুরূপ 
অর্থ দিয়া একটি সৎপান্রে কন্তাদান করিতে 
গিয়। অনেক সময়ে কন্তাকর্তীকে সর্বস্বাস্ত 
হইতে হয়। কথাটি কিন্ত বড় আশ্চর্য্য | কন্ত 
পুত্র সকলেরই আছে, সকলে মিলিয়া একমত 
হইয়। 1ববাহের ব্যয়ভার কমাইয়া দিলে 
সকলেরই রক্ষা হয়, বিশেষতঃ এইবপ ত্রাঙ্গ- 
বিবাহ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রচলিত, 
এই বিষয়ে চেষ্টা আন্দোলনেরও ভ্রটী নাই, 
তবে এ বিষয়ে সমাজ কৃতকাধ্য হইতে 
পারিতেছে না কেন? 

ক্ষত স্থানে ওষধ লেপন না হইলে বেদন 
দুর হয় না। রোগের প্রকৃত তথ্য না 
জানিতে পারিলে প্রকৃত চিকিৎসার সম্ভাবন। 
নাই। আজ যিনি ববকর্ত।, কাল তিনি অন্ত 
বিবাহে কন্তাকর্তী, সমাজের সকলেরই স্বার্থ 
এইরূপ বিবাহের ব্যয়ভার কমান, অথচ কেহই 
তাহার সুবিধা করিতেছে না কেন? ব্যাপার 


বঙ্গদর্শন | 
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এমনি ঈীড়াইয়াছে যে কাহারও ইহাতে হাত 
নাই। যিনি বরকর্তী হইয়া কন্তাপক্ষকে 
অবস্থার অতিবিক্ত ব্যয় করিতে বাধা ন। 
কবেন, তিনি ব্যক্তি বিশেষকে স্থল বিশেষে 
সর্বনাঁশ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্ত 
সমাজকে এইন্সপ সর্বনাশ হইতে রক্ষা 


৮০০০৮ প্+-৯প্ 


করিতে পারেন না। আজ কাল সম্পন্ন 
ব্ক্তিগণেব মধ্যে কেহ কেহ বরাভরণ 
ও কন্ঠার 'লঙ্কাব ও অন্য দানাদির 


জন্য কন্তাপক্ষের সহিত চুক্তি না করিয়া 
আপনাদের পুত্রেববিবাহে সম্মত হন, তাহাতে 
উহাদে ক্ষতি বুদ্ধি হযু না? সম্পঙ্গের 
কুটুপ্বিত্তা: সম্পন্নেক সহিত; যেরূপ 
আজকাল বিবাহ উপলক্ষে বরাভব্রণাদির 
বাহুল্য হইয়াছে সম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনার 
মর্য্যাদান্ৰপ ব্যয় করিতে গিয়া বরপক্ষকে 
যথেষ্টই দিতে হয়, তাহাতে সমাজে চাক্ষুষ 
কোন স্বদৃষ্টান্ত স্থাপন হয় না। আপনার কন্তা- 
পুত্রের জন্যই সম্পত্তি, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দের 
জন্ই সম্পন্তিব প্রয়োজন। পুর্বে অনেক 
সম্পন্ন লোক, কণ্ঠার স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণের 
'জন্য স্বইচ্ছায় ভূসম্পত্তি প্রভৃতি দান করিয়া 
গিক়্াছেন। তদন্ুরূপ দান আজকাল অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহ 
উপলক্ষে তখন এরূপ অলঙ্কারাদির আড়ম্বর 
দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ বাহাড়শ্বর 
আদিল কোথা হইতে? এ বাহাড়ম্বরের 
একমাত্র মূল কারণ বাঙালীর বিলার্স প্রয়ত|। 
পাশ্চাতা “মিশ্রসমাজে”র সংস্পর্শে আসির। 
যাঙালীর রমগ্রীসমাজ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। 
বিলাসপ্রিয়তার আোত বাঙালীর অস্থিমজ্জায় 
প্রবেশ করিয়াছে । যখন পুর্বে বাঙালীর ঘরে 


১২শ সংখ্যা । ] 


শ্িতাশ শা শা শশা ীশাপশিশশী টি শিশিটীি 


অন্ন বন্ধের অভাব ছিল না,তখন বাঙালীর থবে 
এত বনন ভূৰণেব মড়ম্বব ছিল না, এখনকাব 
শতাংণেব একাণশও আঁড়ম্বব ছিল না। 
এখন বাঙালী নিরন্ন, কিন্তু বিলাসপ্রিয়তার 
মাহে অন্ধ হইপ্না, বাগালী নিলেব সাংসারিক 
অশান্তি দিন দিনবুষ্ধি করিতেছে; আপনা 
সর্বন্থ বিলাসের চিতায় ভক্মীভৃত করিতেছে, 
চারিদিকে অনের জন্য হাহাকাব, কিন্ত 
আপনার বিল।সপ্রিঘতা যে এহাহ।কাবের 
অন্যতত্ব কাবণ তাহা বুঝিতে পারিতেছে লা। 

এগন বদনভূষণে নব বধুববের বিশিষ্টন্ম স 
সজ্জিত হওয়া চাই। যেরূপ বেশ দশজনের 
বাড়ীর ছেলে মেয়ে সািয়! গুছিয়! সমাজে 
বাহির হয় সেইরূপ সাজপজ্জ চাই,-কিন্ত দিবে 
কে? বিবাহ উপলক্ষে সমাজে বর্তমান কচি 
অনুাম্ী বা্জন| বাগ্ঠ, মাঁনন্দ ডোজ হওয়া চাই, 
-বায়ভার বহন কবিবে কে? পুক্ষের 
বিবাহে বাঙালী সমাজে বরপািব বিশেষ কোন 
বাধাবাধি নাই, বীধাৰাধিব কোন সম্ভাবনাও 
নাই । যে সমাঞ্জে পুরুষ যে কোন বয়সে 
পুনর্দার পরিগ্রহ করিতে পাবে, মে সমাজে 
পুরুষের প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে কোন 
বয়সের সীম! নির্দিই থাকিতে পারে না। 
স্থতনাং বরপক্ষ বিবাহের অবসর অপেক্ষ। 
করিতে পারে, কন্যাপক্ষের সে সুবিধা নাই" 
কন্যাকর্তাকে নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যাকে 
পান্রস্থ করিতেই হইবে! এ কারণে বাধ্য হইয়া 
প্রকারান্তরে তাহাকে একরূপ উভয় পক্ষের 
বায় ভার বহন করিতে হয়) এরূপ বানতাব 
বহন কর! অনেক সময়ে কন্যাপক্ষের পক্ষে 
অসম্ভব) এবং ইহাতেই সমাঞ্জের এই বিহ্াট। 
ইহার ফলে সমাজে আর একটী পরিবর্তন 


সামাজিক প্রসঙ্গ । 


৬১৫ 


শপ 


ঘটিগাছে; বিবাহের বায় নির্বাহের অর্থের 
মভাবে ব্রাহ্মবিবাহ প্রথান্থগত শ্রেণীর মধ্যে 
কন্যা্সপ্রদান কালের সীম! অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । “কন্যাকালেব দীমা” দেশাচারগত, 
একান্নবন্তী .পরিবাবপন্ধতির অনুগত, ধর্দব 
সংশি নয়। যে সমাজে কৌলীন্যান্থমোদিত 
পাত্রে অভাবে অশীতিপরা কুলীনব্রাহ্ষণ- 
কুমারীব চিবকৌমারধয, সে সমাজের কনা- 
কালেব নির্দিষ্ট সীমা যে আচার সম্মত ধর্ম 
নিবপেক্ষ নহে ভাহাব আর প্রমাণের আবগ্তক 
নাই । হিন্দুধ্্বীবলম্বীদেব মধ্যে ভারতের ভিন্ন 
ভিন স্থানে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আচারগত 
মনেক পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। 
অর্থাভাবে হয়তো এমন দিন আপিবে যখন 
কুলীন কুমাবীব চিবকৌমাধ্য অন্য মন্য শ্রেণীর 
অনুকরণীয় হইয়া উঠিবে। যেদিন তাহ! 
ঘটিবে সেদিন সমাজের রুগ্ন দেচে রাজযন্জ্ার 
বাজ বপন হইবে। 

একদ্দিন, কোন আব্রটস্‌ পাশ্চাত্য 
শিক্ষকের শিক্ষাদানকালে আমাদের দেশ 
প্রচলিত কন্যাকালের কথা উঠে; তিনি 
স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রদের বলিলেন, তোমরা সকল 
বিষয়ে ইংরেজের কথাও তুলিও না। ইংরেজ 
কুমারীব! যে বয়স পধ্যস্ত অবিবাহিতা থাকে 
তাহা ফুরোপের অন্যদেশে অন্থমোদনীয় নয়। 
যুরোপে চতুর্দশ পঞ্চদশবর্ষীয়! বালিক। বিবাহ 
পক্ষে বথেষ্ট বয়ঃস্থা বলিয়া বিবেচিতা হইয়া 
থাকে । তোমাদের দেশের জলবাঘুব সহিত 
যুরোপের জলবায়ুর তুলনায় তোমরা আজকাল 
যে বয়সে বালিকাদের বিবাহ দাও তাহাই 
বিবাছেন উপযুক্ত বয়স; বিবাহের বয়সসীমা 
অযখা বৃদ্ধি সমাঞ্গের পক্ষে অনিষ্টকর ।” ধিনি 


সা িীপল_স ল্ষল৬ 











৬১৬ ব্গদর্শন | [ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 
এই কথা বলিয়াছিলেন, তিনি একজন আজ যদি সমাজেব পুরোগামিনী 
চিরকৌমাবব্রতী খুষ্টান সন্যাসী। যখন পুবন্ধিগণ, বিলাসপ্রিঘতাব মোহ কাটায়] 


তাহার কথার সহিত জুলিয়েটেব মআপনাব 
অল্প বয়সহেতু বিবাহেব্র অধোগ্যতাৰ কথায় 
জুলিয়েট জননীব উত্তব মনে কবি তখনই 
বুবোপের পুর্ব-প্রচলিত বিবাহেব বয়সে ও 
আধুনিক বিবাহ বয়সেব পার্থক্য বুঝিতে পাবি । 
যুরৌপে এককালে খুষ্গান সমাজে বাল্য- 
বিবাহও প্রচলিত ছিল। যুনানীম গুল 
এখন বাল্যবিবাহ উঠাইয়। দিয়াছে, কিন্তু 
ত্রীক্ষ'ভিব পক্ষে তাচানা বিবাহের বয়ল চৌদ্দ 
পনব বসব অল্ল বিবেচনা! কবে ন[। 
কথাপ্রসঙ্গে যে কনাকালেব বুদ্ধিব 
কগ| উল্লেখ কবিলাম তাহাতে সামাদিক 
“বিবাহ বিভ্রাট” ঘুচে নাহই। আমবা 
অন্নাভাঁবে অর্থাভাবে নানাৰপ কষ্ট পাইতেছি, 
একপ সময়ে যদি আমবা এই দর্বহনীয় 
বিবাহ ব্যয়ভাবকে কমাইতে পাবি, 
হইলে অনেকট। সামাজিক কষ্টেব লাঘব 
হয়। ইহ হইতে পাবে কি প্রকাঁবে? 
সেদিন স্বদেশী সভায়, যে সম্থান্ত সম্পন্ন 
পুরুষ, স্বদেশজাত খরম্পর্ণ অচিক্কণ কার্পান 
বঙ্গ পরিহিত হইফা! সভ] উজ্জ্বল কবিয়াছিলেন, 
তিনি প্রকৃত তত্বজ্ঞ ; যে রাজসভাসদ, অতি 
রুক্ষ বন্ত্-পরিহিত হইয়া রাজসভায় যাইয়া 
হদেশজাত উতকৃষ্টতর বস্ত্রেব অভাবকে 
তাহার কক্ষবন্থ পবিধানেব কাবণরূপে নিদ্দেশ 
করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশভক্ত । যে 
ধনকুবের, আপন ভ্রাতাকে, কন্তাবৰ বিবাহ 
উপলক্ষে যুক্তাসারদাঁনকে ছুর্নীতির প্রবর্তন। 
বলিয়া তাহ! হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন 
তিনিই স্বশ্রেন্ীর নেতা হইবার উপযুক্ত। 


তাহা 


সাধারণ বেশে সামাজিক উৎসবে যোগদান 
কবেন, যদি আজ তীহাবা কাঞ্চনের কঠিনতাকে 
বিগ।স নিগডের নি্টবত! মনে করিয়া দুরে 
ত্যাগ করেন, যদি আজ তাহাদেব সংদৃষ্টাস্ত 
বিনাসপ্রিয়তাৰ পাশ হইতে সমাজকে মুক্ত 
করিতে পাবে, তাহা হইলে যক্ষের পাশবদ্ধন 
হইতে উদ্ধার হইগনা সমাজ পুনঙ্গীবিত হইতে 
পাববে। 

এ কার্য পুরুবেব নয়) ইহ] পুরুষের 
সাধ্যাতীত। যতদিন ভূবণপ্রিয়। রমণীব 
ভূৰণপ্রিয়তা বমণাবই দছ্বাবা সমাজে প্রশমিত 
"1 হয়, পুকষের সাব্য কি তাহ! রোধ কবে? 
যখন আর সখাঙ্গে বমণীর বসন ভূষণের 
বাড়াবাঢ়ি থাকিবে না তখন আর সমাজকে 
বসন ভূষণেব জন্ত উতপীড়িত হইতে হইবে 
না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি নৃত্য গীত, ভোজ 
উত্সবের বাড়াবাডি কমিয়া গিয়। প্বরবামুনে” 
বিবাহ-পদ্ধতি প্রবস্তিত হয, তাহা হইলে বিবাহ 
ব্যয়ভারে সমাজকে আব উতপীড়িত হইতে 
হয় না। মহাঁজনাঃ যেন গতাঃ স পন্থা । 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যাহা! প্রবর্তিত হয়, তাহাই 
সাধাবণে অন্করণ করে। ভাল ও মন্দে, উচ্চতা 
ও নীচতাতে মানব সকল বিষয়েই দৃষ্টান্তের 
দাস। 

যে সমাজেব বাল্য-বিবাহ মুল ভিত্তি, 
যাহার প্রত্যেক পরিবার-গঠন বাল্যবিবাহ 
নীতির উপর ন্তস্ত, সে সমাজে বিধব! বিবাহের 
স্থাননাই। যে আচার অনুযায়ী কুমারী 
বাল্যকাল অতিক্রম করিলেই অরক্ষণীয়া, সেই 
আচারবলে বিধবা অপরিণেয়া। বিশেষতঃ 


১২শ সংখ্য। |] 
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গঠিতচরিবা সন্তান সম্ভতিব জননীব অন্য 
একান্নবন্তী পবিবাবের অন্যভব ব্যটিকপে 
পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ণাশ্রম 
সমাজে ধ্বেব ব্যবন্থ। ও আচাবেৰ বাবস্থা এই 
ছুইএব প্রডেদ কবা বড়ঈ কঠিন। ধর্ততু 
আচারস্তরপে প্রোথিত, অন্ধকার গুহার নিহিভ 
যদি সমস্ত ভারতীয় হিন্দু সাঙ্গ এক আভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হইত,তাঁহা হইলে হিন্দুব মাচাব হতে 
হিন্দুব ধর্ম পৃথক কব! অসাধ্য হইত। আচাঁব 
ধর্মের উপচাব হইতে পাবে, সমাঁজ শাসিক! 
শক্তি হইতে পাঁবে, সমাজেব ভিত্তি গ্রস্তবময় 
হইতে পারে, কিন্তু আচাব সাক্ষাৎ ধর্ম নয়) 
তত্রাচ যে আচাব সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর, যে 
আচার ধন্দের প্রধান উপচাব ত"হাব বিলয়ে 
সমগ্র সমাজের বিপধ্যয়েব সম্ভাবনা । বিধব। 
বিবাহ হিন্দুমাজে অতি অন প্রচলিত, বহুকাল 
হুইতে প্রচলিত থাকিলেও অতি অল্পচলিত, 
বাংলারেশে অন্ত্যজ শ্রেণীব মধ্যে তাহা 
প্রচলন ধর্তব্য মধ্যেই নয়। কিন্তু বাংণ। 
দেশেবক আচাব ব্যবহাবে বিধবাবিবাহের 
প্রশ্রয়দান আছে । পশ্চিম অঞ্চলেব অনেক 
“জলাচরণীয়” জাতিব মধ্যে বিধবাবিবাহ 
অসামাঞ্জিক কাধ্য বলিয়া বিবেচিত নয়। 
এ সকল জাতি বাঙালী সমাজেও জলাচিবণীয়া 
বিঘা বিবেচিত; “কাহার” ভুত্য বহুকাল 
বাঙালীর বাটাতে চাকুবীকবিতেছে। তাহাব 
আনীত জল ব্যবহাবে বাঙালীব সামাছিক 
পতন হুর না। বিধবার দেবর-বিবাহ উড়িঘ্যা- 
অঞ্চলে বিলক্ষণ প্রচলিত, এইরূপ বিবাহে একান্ন- 
বর্তী পরিবারের বিশেষ আশঙ্কা নাই ভাবিয়। 
উড়িয্য/সম(জ বোধহয় তাহাপ্ন প্রচলন ব্যব্স্থ। 
করিয়াছিল। গুনিয়াছিলাম রাজ। রা'ধাকাস্ত 


৫ 


সামাজিক প্রস্ষ | 


' সামাজিক নীতিব বিকন্ধী, 
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দেবের সময়ে, বাঙালীসমাজে বিধবাবিবাহের 
কথা প্রথম উঠে। কোন কর্মকাৰ জাতীয়! 
অবস্থদপন ব্যক্তি তাহা অতি অল্পবয়স্কা বিধবা 
কগ্গাব পুনবিবাহ দিবাব মানদ কবেন। 
& সম্বন্ধে পণ্ডিত ভবশঙ্কর ও বন্তবাজাবের 
পণ্ডিত বামতন্থ তর্কসিদ্ধীন্ত শাস্থীয় বাবস্থা 
দেন, সেই ব্যবস্থাপত্র রাজ! বাধাকান্ত দেবের 
সভায় আনীত হইলে, বিচারের দিন স্থিব 
হইল) বিঢাবে বাবস্থাপত্র অশাস্ত্ীয় নয় বলিয়া 
সাব্যস্ত হইল) কিন্ধ সামাজিক অবস্থা ও 
কাঁল বিবেচনায় সেই বিবাহ অনুমোদিত 
হইল না। কর্মকার মহাশয়ও কন্যার 
পুনবিধাহ দানে বিবত হইলেন। 

বিধবাবিবাহ হিন্দুব রুচিব বিরুব্ধ, হিন্দুর 
সেইজন্ত হিন্দু- 
সমাজে এতকাল উপেক্ষিত; এবং সেইজন্য 
একক।লে সভীদাহ প্রবন্িত ছিল এবং হয়তো! 
আইনের মতে দণ্ডনীয় না হইলে একালেও 
প্রচলিত থাকিত। 

আজ বাঙাণী তুমি শ্বইচ্ছায় যে সামাজিক 
আদর্শ নষ্ট করিতে বসিয়াছ, পাশ্চাত্যশাসনের 
প্রাক্কালে বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র সেই আদর্শ 
লহ! অপর সমাজেব রমণী চরিত্রের তুলনায় 
হিন্দু বমণীব স্থান কত উচ্চ, তাহা! দেখাইয়। 
কত না গেবব অঙ্কুভব করিয়াছেন । 

কবি সমালেব অগ্রণী; কৰি ভাব বিকাশ 
করেন, সমাজ তাহার কার্যে তাহা! সম্ভবপর 
করে। কবি চিত্রকর; কবি আদর্শচিন্ত 
অ।কিয়া সমাজের সন্মুথে ধরে, সমাজ তাহার 
অন্ুবণ আপনাকে গড়িতে চে! করে ; কৰি 
হনয় দর্পণ, সমাজ তাহাতে মাপনার মুর্তি 
দোষগুণ * দেখিতে পায়। 'আজ বাঙালী 


৬৯৮ 


স্পা  পপপপপপপাগা | পাপা স্পা পা” | পা 


তুমি যে ব্রহ্গচারিণী মুক্তি স্বসমাজ হইতে 
তিরোভাব করিতে বসিয়াছ, পাশ্চাত্য কবি 
নিছেব সমাঙ্গে তাহা আদর্শ ত্বা।কয়। 
দেখাইতেছেন; তুমি যে চিত্র আজ দুরে 
ফেলিনা দিবাৰ উপক্রম করিয়াছ এ দেখ 
পাশ্চাত্য “বাজকবি” তাহাই অতি সন্তর্পণে স্বীয় 
জাতীর চিত্রালয়ে স্থান দিয়া বক্ষা করিতেছেন । 

দোব1 ইংবেজ বালিকা, পিতৃব্য-পালিতা ; 
তাহার পিতৃব্যের ইচ্ছা-_কর্তব্যপরা স্লেহলতা 
ত্রাতকন্তাকে, স্ব পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া! আপ- 
শ্রার স্নেহ নিলয়কে এক শ্যা বন্ধন করেন ) 
দোরা পিতৃব্যবাক্যে বাগ্দত্তা; হতভাগ্য উইলিয়ম 
পিভবাক্য অগ্রাহ করিল; পিতৃ আজ্ঞায় গৃহ- 
তাড়িত হইর। ক্ষিপু প্রায় যুবক গ্রামান্তরে গিয়| 
আক্রোশে ভিন্ন রমণীর পাণিগ্রহণ করিল; অবাধ্য 
পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিলেন; পিতৃব্য বাসে 
থাকিয়া পিতৃব্যের দত্তকা কন্তাৰপে ডোরা 
তাহার সেবা শুঙাষায় দিন পাত করিতে লাগিল । 
নানা কষ্টে পিউ-ত্যক্ত ভগ্ন হৃদয় উইলিয়ম 
অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এক মাত্র শিশুর 
জননী উইলিয়মের বিধবা পত্বী মেরী অসহায়! 
হইলেন | দোবা মেরীর নিকট চলিল, সমদুঃখ- 
তাগিনী ভগিনীর স্নেহে মেরীর অভিমান দূর 
করিল, উইলিয়ম-পুত্রকে আপনার স্গেহার্ 
জননী-বক্ষে তুলিয়া লইল, এবং নিজের 
স্বার্থের ক্ষতি করিয়া! তাহাকে তাহার 
পৈতামহিক ন্নেহে প্রতিঠিত করিল। 
বহুদিন কাটিয়া গেল, বুদ্ধ এলানের মৃত্যু হইল, 
--উইলিয়ম পত্বী মেরী পত্যন্তরগতা হইল। কিন্ত 
কুমারী দোরা আজীবন ব্রহ্গচর্য্যে অতিবাহিত 
করিল !---এ চিত্র কোথাকার? ব্রিটিশ- 
সমাজতুক্ত ভারতের_-ভারতের হিন্দু 


বজদর্শন । 
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সমাজের !_-কবিকলিত আদর্শ ইংরেজ- 
সমাজের 1 ইহাতে গুরুজনের পুত্রাদির বিবাহ 
সম্বন্ধে পাত্র পাত্রী নির্কাচনের সর্বতোমুখী 
ক্ষমতা কথা আছে; ইহাতে পিতার 
অবাধ্য পুত্র যে ঈশ্ববের অভিশপ্ত তাহার চিত্র 
আছে; পবিশেষে, পতি যে স্ত্রীর অনন্থগতি _ 
জীবনে ও মরণে একমাত্র কাম্য দেব্তা-- 
তাহারও চিত্র আছে । আবার ইহাতে তুলনায় 
সমালোচন আছে। ইহাতে আমরা ছুই খানি 
চিত্র পাই,--পাশ্চাত্য সমাজের সতী-সেবার 
চিত্র, পার্খে হিন্দু-সতীর অন্থরূপ দৌরা-চিত্র ; 
কৰি পাশা পাশি ছুই খানি চিত্র রাখিয়! 
তুলনাঁব ভার পাঠককে দিয়াছেন। 

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রমণী চরিত্রের 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়! জ্্রী-জাতিকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন । তাহার মতে স্ত্রী- 
গ্রকৃতি তিন প্রকার ;১--উত্তমা, অধমা ও 
মধ্যমা । উত্তম প্রকুতিসম্পন্না স্ত্রী সদ! স্বীয় - 
ছটায় শোভিতা, সদৃগুণ সৌরভে তাহার চরিত্র 
স্ববাসিত; সমাজের পঙ্কিল তলে তাহার জন্ম 
হইলেও তিনি গঙ্কজের শোভা ধারণ করেন । 
পাশ্চাত্য ইতিহাসে লুক্রেসিয়া তাহার দৃ্টাস্ত 
স্থল। অধম! প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত 
সে সমাজেব বিভীষিক1, সে স্বজনের কলঙ্ক, 
সে যে অবস্থায় পড়ক তাহার চিত্র-প্রবণত! 
নীচতার দিকে | মধ্যমা গ্রকৃতি,সাধারণ প্রক্কতি; 
সে যাহা দেখে তাহা শিখে) সমাজ-শিক্ষ| 
তাহার জন্ত। সমাজের আদর্শ উচ্চ করিয় 
রাখিতে পারিলে, এই সাধারণ প্ররুতির 
রমণীগণ উচ্চ প্রকৃতির আলোকে প্রতিভাত 
হইয়া সমাজের ও স্বজনের মুখ উজ্জল করেন । 
ইহাদের অবস্থা দেখিয়া সমাজের আধিনৈতিক 


১২শ সংখ্যা । ] 
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অবস্থা ঠিক জান! যায়। এই প্রকৃতির রমণী 
বার সমাজ পরিপুষ্ট। সকল সমাজেই ইহাশের 
ংখ্য। অধিক। 

একজন ইংরেজ অধ্যাপক কোন ইংরেজী 
কাব্য পড়াইবার কালে বলেন ;_ ইংরেজী 
কবিতার ভাবগ্রহণ করিতে গেলে ইংরেজ হওয়। 
আবশ্তক। ঠিক কথা! 

ভক্ত না হইলে মহত্ব বুঝিতে পারে ন]। 
ব্যথার ব্যথী না হইলে সহানুভূতি হয় ন!। 
বর্ণাশ্রমের নীতি বুঝিতে গেলে বর্ণাশ্রমী হওয়া 
চাই। জীবন যাহাদের মতে কর্তব্যের সমষ্টি, 
মৃত্যু যাহাদের মতে অপর জীবনেব প্রাবস্ত 
--জীর্ণবাসের পরিবর্থে বাঁদাস্তর গ্রহণ মাত্র, 
ত্বধর্মে থাকিয়া! নিধন,ও যাহাদের শ্রেয় জ্ঞান, 
যাহারা সমাজের সকলেরই কার্ধা নির্দিষ্ট 
করিয়! দরিয়া সমাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, 
তাহারা যে ভাবপ্রবণা রমণীপপ্ররূতিরও 
সামাজিক কর্তব্য নিদ্ধারণ করিয়। বাখিবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বর্ণীশ্রম-সমাজ, 
ব্রাহ্মণকে শান্ত যতি হইয়! সমাজের গুরু 
পদে গ্রতিষিত হইতে বলিয়াছে, এবং ক্ষত্রিয়কে 
শস্ত্রবিষ্ঠায় দীক্ষিত হইয়া সমাজ রক্ষা করিতে 
বলিয়াছে ; এইব্ধপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পক্ষে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যবস্থা; কিন্তু রমণীর শিক্ষা অন্তরূপ | 
বর্ণাশ্রমের মকল বর্ণের রমণী ধৈর্ধাযপরা বীবরমণী) 
বালো তাহার প্রথম শিক্ষা দেবতার নিকট 
পৃথিবীর ন্যায় সহিষুতা ভিক্ষা) তাহার জীবন 
পরের জণ্ঠ, তাহার জীবন সমাজের জন্, পরের 
ম্থখভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থথ ভোগ 
শেষ) পরের প্রহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ধ্রহিক জীবন শেষ; এই নিষ্কাম ধর্মের তেজে 
ভাঙাকে ভগত্তে সর্বদা তেজোময়ী মূত্তিতে বিরাজ 


সামাজিক প্রসঙ্গ 


শশা শশী তি 


৬১৯ 


শপ | ক... গর পল 
সপেশর্শীশ শি তি 


থাকিতে হইবে; মহাশক্তি্ধূপে এই বর্ণাশ্রম- 
সমাজকে তাহার রক্ষা করিতে হইবে, তাহার 
মহাশক্কিরূপিনী মুত্তির তেজোরাশি এই শান্তিময় 
সমাজের শান্তির অবসাদকে ভগ্র করিয়া 
সামানিকগণকে প্রকৃত শাক্তে পরিণত করিয়া 
রাখিবে-এই তাহার পক্ষে বাবস্থা । এই 
শিক্ষার বলে ভারতক্ষেত্রে এননই এক নিষ্কাম 
যোগের যোগাগ্সি প্রচ্জলিত এবং স্বার্থত্যাগের 
তাগদীন্তি প্রদীপ্ত হইয়াছে, থে তাহার পাবিকা 
শক্তি কি বাজপুততনার ভীবপ জহবব্বতে, কি 
বাংলার মহাশ্মশানে সর্বত্রই চিতাগ্রিকে পুত 
হোমাগ্রিতে পরিণত করিয়াছিল! 

“চিতায় আরোহি সতা ( ফুলাসনে যেন ) 
বপ্িলা আনন্দঘতি পতি পদতলে 


এ কক স এ 
পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে। 
১ চু ধক 


ইবরম্মদরূপে অগ্নি ধাইল ভূলে, 

সহস! জলিল চিতাঁ। সচফিতে সবে 

দেখিল 'মাগ্নের়- রথ *১১১৮ 

পাশ্চাতা শিক্ষা পাশ্চাত্য ধর্ম পাশ্চাত্য 
আচার পাশ্চাত্য বাবহারের পক্ষপাতিত্ব 
সত্তেও, যে আদর্শ চিত্র, রমণীচরিরের চরম 
উৎকর্ষ বলিয়া হিন্দুসমাজত্যাগী কবিশেষ্ঠ 
ত্যাগ করিতে পাবেন নাই, যে আদর্শের 
অভিনয় রাঁজশাসনে হিন্দু সমাজ হইতে 
তিবোহিত হইলেও ভাঁবতবাসীব কল্পুন! ক্ষেত্র 
হইতে তিবোহিত হইতে পারে নাই, সেই 
চিত্রের যুগ্মচিত্র সমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্ষ্যে 
বিরাক্জমান। এত দিন বাঙালী-দমাজে বিধবা- 
বিবাহের আবশ্তঠক বোধ হয় নাই। অর্থাভাবে 
সময়ে সময়ে বুদ্ধ অপাজে কন্তাদানদোষে বা 


৬২০ 


পিপি তি শপ শা 
০ শি এপি শে 


নিয়তির অকাল ব্যবস্থার বশে সমাজে 
বালবিধবার বিষাদিনী মুন্তির করুণ বিকাশ 
সত্বেও সমাজ আপন আদর্শ নষ্ট করিতে 
প্রস্তত ছিল না। বাঙালী ! যর্দি আজ তোমার 
শিক্ষার দোষে সমাজে বিলীসিত। প্রবেশ 
করিয়া থাকে, আজ যদি রষণীহৃদয়ে পাঁরিণয়- 
জখীবন বিলাসাভিনয়েব শ্ত্রপাত বই 
আর কিছুই নয় বলিয়া! সংস্কার হইয্লা থাকে, 
হন্দুরমণীর হৃদয় হইতে ঘদ্দি আজ প্রাক্তন 


শুতবিবাহতত্বের গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্য সমাজে 
অপরিচিত নহেন। বিপ্রদাপ বাবুর লেখাতে 
আঁড়ম্বর নাই, কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় ও 
সরস কথ! থাঁকে। তীহার গ্রন্থাবলী মনুষ্য 
জীবনের বিবিধ ভাগে ব্যাণ্ত। তিনি তাহার 
প্রসিদ্ধ “পাঁক প্রণালীতে” আহারক্ষণ জীৰনের 
নিতান্ত অপরিতাজ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যাপারের 
তত্ব উদঘাটন করিয়া, তাহার পরবর্তী গ্রন্থ- 
রচনার পথে নাঁন। উপাদেয় মানসিক মিষানু 
বিতরণ করিতে করিতে আসিয়া অগ্য তাহার 
“শ্তভবিবাহ-তত্ব* পাঠককে উপহার দিতেছেন। 
এই গ্রস্থও মিষ্ট রুচির শ্বাস্্জনক এবং 
সারবান। বিপ্রদাসবাবুর লেখাব ভঙ্গীতে 
ধম প্রসাদ ও একট। প্রশান্ত বিনীতভাব 


*. গুভবিবাহতত্ব-্রবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 


মূল্য ২২। 


ব্গদর্শন। 


[৮ম বম, চৈত্র, ১৩১৫ 


টি শশা ৮ শো শা শটাাপাাশী্ট শশা শত পিশাশাহলীপিশি 


জন্ম-শিক্ষার গ্তায় মজ্জীগত গীতার নিষ্ষাম 
মন্ত্রের দ'ক্ষা চলিয়। গিয়া থাকে, তাহা হইলে 
হীনতর আদর্শে তোমাকে সমাজ গঠন করিতে 
হইবে। কিন্তু মনে রাখিও, তাহা হইলে আজ 
তুমি জগতের আধিনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে 
শন্্ প্রয়োগে তিপাদ পশ্চাদ্পদ হইলে! শুদ্ধান্তেব 
বে *চিত্তপুদ্ধির বলে শতসহআঅ বৈদেশিক 
ব্গাবাত সম করিয়াছ তোমার সে বলের 
আনেক হাদ হুইল ! 





শ্রীক্ষীরোদচ নদ চন্দ্র। 


আছে); তাহা সর্বজন মনোহর কি 
প্রবীণ কি নবীন পাঠক, কি পুরুষ 
কি স্ত্রীলোক সকলেই এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
আহ্লাদিত হইবেন । তিনি হিন্দু) সুতরাং 
হিনুশান্ত্রের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া 
ত্তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তথাপি 
তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান উপেক্ষা, করেন নাই । 
কিছুকাল পুর্বে, এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার 
প্রথম ঘুগে, যাহাই ইত্রীজি তাহাই আদৃত 
এবং যাহা এদেখয় তাহা অনাদূত হইয়াছিল । 
আবার এক্ষণে যাহাই ভারতের তাহাই কেবল 
আদৃত হইতেছে, যাহা বিদেশের তাহা 
উপেক্ষিত হইতেছে 1 কোন সময্ষে একদিকে 
বাড়াবাড়ি হুইলে, তাহার পরে বিপরীত 


প্রণীত। প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ছারা প্রক,শ্তি 


১২শ সংখ্যা | | 


শ্াাশাশ -শ 
৯ 


দিকেও বাড়াবাড়ি হয়। ইহা ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়ার নিয়ম । তাই কোন কোন সুশিক্ষিত 
বাঙালীও ভারত-সাহিত্যে বা ভাবত ধর্শাঙ্ে 
যাহা যাহ! নাই, তাহ! জানিবার বা দেখিবার 
ম[ব্্যক নৃই মনে কবেন। এইরূপ পক্ষপাতী 
স্কীর্ণ দৃষ্টিতে আংশিক অন্ধতা আসিয়া 
পড়িবার আশঙ্কা আছে । তজ্জন্য বিগ্রদাসবাবু 
হিন্দুশাস্ত্রে উপদেশ ইউরোপীয় বিজ্ঞান- 
সম্মত কিন। তাহ! দেখিতে সঙ্কুচিত হন নাই । 
মামাদের ইউরোপীন্ম বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই 
বাঁড়িতেছে, ততই আমর! বুঝিতে পারিতেছি 
যে আমাদের সনাতন ধম্ম ক্জ্ঞানের উপব 
স্থাপিত। এককালে ঘাহা হিন্দুদিগের 
কুসংস্কার বলিয়। ইউরোপীয় পণ্ডিত হাসিয়া- 
ছিলেন, অধুনা ইউরোপীন্ন বৈজ্ঞানিক সখিস্ময়ে 
দেখিতেছেন যে তথাকথিত “কুসংস্কাবের” 
ভিতর ইউরোপেব নবোদ্তীসিত বিজ্ঞান রহস্তের 
গভীর তত্ব, সুদূর প্রাচীনক।ল হইতে নিহিত 
থাকিয়া, হিন্দুসমাজকে রোগ ও নাশ হইতে 
রক্ষা করিক্লা আগিতেছে। ইহা হিন্দুমাত্রেরই 
গৌরবের বিষ | কিন্তু তাই বলির কি আমা 
প্রাচীন আচার বা শান্ত্ববচন-ছুর্গে নিয়ত 
বন্দী স্বরূপ থাকিব? বাহিরের বর্তমান 
সমাজ ও প্রকৃতির মহিত কি আমাদের কোন 
সংযোগ নাই? অভীতের প্রতি ভক্তিভারে 
মন্দালস হইয়া, কি বর্তমান্রে সাক্ষ্য প্রমাণ 
পরিদর্শন পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান প্রাণ ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানের শিক্ষার উপেক্ষা করিব? কিন্তু 
কিছুকাল পূর্বে ইউরোপে ধর্ম, বিজ্ঞানের 
বিক্রমে ভীত হইয়াছিল। এক্ষণে ইউঝোপীয় 
গপণ্ডিতগণ ব্ঝিতেছেন যে, বিজ্ঞানের বিক্রম 
বতই বাড়ক নাকেন তাহাতে ধর্মের কোন 


শুভতবিবাঁহতন্ব 


৬২১ 


শা চা পপ পাশা শশা পিালীলীশি লিটা শাশাীপিীশা শী শিপ শপীাাশীাোীশিলটা 


ভয়েব কারণ নাই। হিন্দুধর্মশান্ত্র এক্ষণে সাহস 
কবিয়া বলিতে পাবে ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞান 
ঘৃতই উন্নত হউক না! কেন তাহাতে হিন্দু- 
ধম্মশান্ত্েব কোন ভন্ন নাই। হিন্দুর্দগের ষে 
স্থষ্টিপ্রল্যতত্ব লহঘ়। ইউরোপীয় 
পঞ্ডিতগণ পুকব্রে হাপিয়াছিলেন, অধুন! 
ইউরোপায় পরগুতপ্রবর হাবাট স্পেন্দারের 
মূলতবের (11150 1110010105 ) ৮৮৮০9190192 
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270 1)155911107 ভাহ! প্রতিপন্ন হইতেছে। 
এইজন্য বগ্রদান বাবু বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দু 
শাস্ত্রে বিধিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বার! 
পরীন্মী করিতে যে ভীত হননাই তাহা 
আহলাদের বিষয়। আমরা যখন ধঙ্মশাস্ত্রের 
বা অস্ত কোন শাস্ত্রে বিধি আলোচনা করি, 
তখন একটা কথা মনে রাখা আবন্তক। 
সকল ব্যবস্থাই, কাল পাত্র ও দেশভেদে 
যথাযোগ্যভাকে বুঝিতে ও প্রয়োগ ক্দিতে 
ইইবে। আঙ্ন ইহা ও মনে রাখা আবশ্তক যে, 
সংসাবে অধিকাংণ বিষয়েই একাস্তিক ও 
মত্যন্তিক নিশ্চয়তা! নাই। ওষধ প্রয়োগ 
করলে ধোগ শিবৃত্তি হয়? কিন্ত কখন কথন 
হয় না। সুতরাং এখানে একান্তিক নিশ্চয়ত! 
নাই; আবার যদি বা নিবুদ্তি হয়, পোগ আবার 
হইতে পারে, সুতরাং এখানেও আত্যনস্তিক 
নিশ্পভাব অভাব । হিন্দুরা বিশ্বান করেন যাগ 
কিলে ন্বগন্থথ লাভ হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানাদি 
ক্রুটাতে বা অগ্ত কারণে কখন কথন তাহা লাভ 
হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে একান্তিক নিশ্চয়তা! 
নাই। আর যদি বা স্বর্গস্থ লাভ 
হয়, তাহা! চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে শ্গত্্ই 
হুইতে হয়! এখানেও আত্যন্তিক নিশ্চয়তা 
নাই। এইক্সপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 
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জগতেব অধিকাংশ বিষয়েই একাস্তিক ও 
আত্যস্তিক স্থিরতার অভাব দেখা যায়। সম 
অবস্থায় গ্রত্যেক শক্তি সমভাবে কার্ধ্য কবে 
বটে, কিন্তু অবস্থাভেদে কাধ্যভেদ হয়। 
অনেক সময়ে যখন আমবা ভাবি সব 'বস্থ! 
সমান আছে তথন প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
অলক্ষিততাবে কোন একটা প্রয়োজনীয় 
অবহ্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ম্ুৃতরাং সদৃশ 
অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত শুদ্ধ, অসদূশ অবস্থায় 
তাহা অশ্তুদ্ধ হয়। কোন্‌ অবস্থার পবিবর্তন 
হওয়ায় অবস্থা অসদ্ূশ হইয়াছে তাহ) না 
জানাতে, আমরা মনে কবি শান্জসবচন মিথ্যা 
হইল। 

এইজন্য শাস্ত্রান্থসারে মীমাংসা! করিবার 
সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হইয়া দেখ! 
আবশক যে যে সকল অবস্থায় কোন বিশেষ 
শান্ত্রবিধি প্রযুজ্য সেই সকল অবস্থা এই 
স্থলে বিদ্যমান আছে কি না। আর ইহাও 
মনে রাখা আবস্বীক যে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 
বিধি খাঁটিবে ; নূতন অবস্থায় নৃতন ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । ঈশ্বরকে যেমন অধিকার ভেদে ভিন্ 
ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেন, 
শাস্ত্রের অর্থ যেমন অধিকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের নিকট ভিন্ন ভিশ্ব রূপ প্রতীত হয়, 
তেমনি অবস্থাভেদে শাস্ত্রের বিধিও ভিন্ন ভিন্ন 
ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিম্ন অর্থ বা ফল ধারণ করে। 

কি সমাজ, কি বাহ জগৎস্প্রতি 
জিনিসই নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। 
অসভ্য অবস্থান সমাজে যে নিয়ম থাটে, 
সভা অবস্থায় সে নিয়ম থাটে না। কোন 
জ্েশে এককালে শীতের গ্রাবল্যহেতু 
যে্নূপ গরম পোষাক আবম্তক হইত, 





বছদর্শন। 
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দেশে কোন কারণ বশত, যদি 
শীত কমিয়! যাঁয় তাহা! হইলে সেরূপ 
গরম পোষাক আর আবশ্তক হয় না। 
“পুব্ব এইরূপ কর হইত স্থতরাং এখনও 
এইরূপ কর! আবশ্তক,” সমাজ বিষয়ে এইরূপ 
যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত । সুতরাং প্রাচীন 
হন্পুশাস্ত্রে যে বিধি আছে, তাহা আধুনিক 
ইউরোপায় বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহার 
আলোচন। করা বিপ্রদাস বাবুর মত বিবেচক 
ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য হইয়াছে । 

কি সভ্য কি অসভ্য প্রায় সমুদায় জাতি 
যখনই সমাজবদ্ধ হয় তখনই তাহাদের মধ্যেই 
বিবাহ প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। মনুষ্য 
ঘথন বন্য পশুর মত খান্ত আহরণের জন্য 
বনে বনে বিচরণ করে, তখন তাহার নিদ্দি্ 
বাসস্থান থাকে না, সন্ধ্যার সময় যে স্থানে 
আশ্রয় পায়, সেই স্থানে সে রাত্রি যাপন করে। 
তখন যেমন সে থাগ্ধ পাইলেই তাক 
করিবার চেষ্টা করে, তেমনি নারী পাইলেই 
তাহার গ্রহণেচ্ছু হয়। তখন বিবাহ 
সম্ভবপর হয় নাঁ। তখন, পশুর অবস্থায় 
পঞ্চর ব্যবহারাদি সম্ভব। কিন্তু যখন পুরুষ 
ক্রমশ দলকন্ধ হইতে আরস্তু করে, ভর্থাৎ 
সমাজের ভিত্তি স্থাপন ঝরে, তখন দেখিতে 
পায় যে বিবাহে মহ্ুষ্যের অধিকতর সুখ শাস্তি 
ও জীবন রক্ষার সম্ভাবনা । বিবাছে সন্তান 
প্রতিপালনের স্থবিধা হয়, এবং স্ত্রীলোকের 
কাধ্য নির্দিষু হয়, এবং পুকুষগণ, কি জীবিকা 
নির্বাহের উপায় কি অপর জাতির সহিত 
যুদ্ধ সব কার্ধ্যই স্থবিধার সহিত করিতে পারে ; 
এবং যে জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত 
নাই তাহাদের সহব্ধে জয় করিতে পারে। 








--শ্াশিশীশ শশী 
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বিবাহ প্রথাক় নির্দি্ঘ নারী নির্দিউ পুকষের 
ভোগ্য, অপর পুরুমের তাহাতে অধিকাৰ 
থাকে না। মুতবাং বিবাহ প্রথা স্মাজে না 
থাকিলে নাবীলাভার্থে সতত বিবাদ হইত, 
এবং সম্তানেব প্তিনিকপণেব উপাঁয় ন। 
থাকাতে কোন *পুরুমই কোন 
সম্তান প্রতিপালন করিতে বাধ্য বা 
হইত না। 

বিবাহ অসংযত কামকে সংযত কবিএ। 
প্রেমে পরিণত করে ? দেহের সম্পর্কের সহি 
আত্মার সম্পর্ক যোজন! করিয়া মানবচিত্তকে 
সেবা! ধর্ম শিক্ষ। দিবার ভরন্ত সংসাররূপ একটা 
চমৎকার ক্ষুদ্র পাঠশাল! রচন। করে। শিক্ষাগ্ডণে 
সেই পাঠশালা অনভ্তিবিলম্বে সেহধারাসিক্ 
ভক্তিসেবিত মন্দিবে পৰিণত হয়। তখন পড়্ী 
জননীতে পরিণতা। তখন মাতৃদেবী 
স্বর্গীয় স্বার্থশুন্যা ন্নেহের প্রতিমা! যে 
নিঃস্বার্থ প্রেম স্বর্গে সৌপান--মুক্তির পথ, 
জননীই প্রথমে তাহা ন্বর্গ হইতে মর্তে 
--এই বিবাহ রচিত সংসারধামে--আনয়ন 
করেন। মাতার স্তন যেমন শিশুর বনে 
অমিয় ধারা, তেমনি জননীরূপিনী নারীর 
হৃদয়, রোগশোকতাপক্িষ্ট মানবের নিকট 
অবিরামগ্রবাহী স্নেহের প্রাণারাম প্রশ্রবণ। 


শিপ 
তচ্চুক 


বিবাহরূপ মহাযজ্ঞ হইতে এই জননী-দেবীর' 


আবির্ভাব হয়। এই জননী দেবী কি 
বুদ্ধদেব কি খ্রীষ্ট কি চৈতন্ধদেৰ সকলেরই 
আদি গুরু; নিঃস্বার্থ সেবা-ধর্্ম মন্ত্র ইনিই 
জগতে প্রথমে গ্রচার করেন | 
প্শভবিবাছুতত্বে” বিপ্রদাস বাবু বিবাহের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলে আমরা আরও আহ্লাদিত 
হইতাম । এ সন্ব্ধে £275/21) 01 22727 


শভবিবাঁহতত্ । 
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নানা পুস্তক ইংবাজি ভাষায় বর্তমান মাছে। 
প্র সকল পুস্তকের মতামত ভারতের ধঙ্শাস্ত্রেব 
সহিত কতদুব মিলে বা মিলে না তাহাও 
দেখাললে বেশ হইত । ভরসা করি গ্রন্থকার 
শুঁভবিবাহ-তত্বেব দ্বিতীয় সংস্করণে এক অধ্যায়ে 
এই বিষয়টা সনিবেশিত করিবেন। 

বিপ্রদাস বাবুর পুস্তকে অনেকগুলি 
সময়োপযোগী বিষম আছে। এই সকল 
খিষয়েব সমালোচনাকালে গ্রন্থকার বেশ 
সহৃদয়ত। গুকাশ কবিয়াছেন।--বিবাহে অধুন! 
যে স্বণিত বণিকৃবৃত্তি ফুটিয়! উঠ্রিয়! সমান্কে 
পীড়িত ও ব্যাধিগ্রন্ত করিয়াছে, তৎসগ্থন্ধে 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--“আজ কাল অর্থ ও 
অলঙ্কারের উপর বিবাহের ভিন্তি সংস্থাপিত 
তইয়াছে--পাত্রের পিতা মাতার কেবল অর্থের 
দিকে টান” পাঠা পাঠী বেচার ভ্টায় পুত্র 
কন্ঠ! বিক্রয় কবা যে অতি ঘ্বণিত, অতি পাপ- 
জনক, ও অতি ইতরত! ব্যঞ্জক, তাহ যুক্তি- 
দ্বার কাহাকেও বুঝাইতে হয় না।” আপস্তঙ্থ 
বলিয়াছেন প্সামান্ত মাত্র শু লইয়াও পিতা 
যদি কন্তাব বিবাহ দেন তবে তজ্জন্ত তাহাকে 
রৌরব নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
মলমুত্রাি ভক্ষণ করিতে হয় ।* অত্রি বলিয়া- 
ছেন “মুল্য দ্বার! ক্রীত যে স্ত্রী, সে স্ত্রী স্ত্রী-পণ- 
বাচ্য নহে; আর তাহার গর্ভজাত পুজাদি 
পিতার পিগুদানে অধিকারী হইতে পারে 
না।” মন্থ ব্যবস্থা দিয়াছেন লোভের বশীভূত 
হইয়। কন্তা বিক্রয় করিলে তাহাকে কন্তা- 
বিক্রেতা কহে। ইহার পর গ্রন্থকার মহাভারত 
হইতে শ্লোক * উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন 
“যে বাক্তি তনয়কে বিক্রয়পূর্বক ধন লাভের 
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আশা করে, এব* যে জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত 
শুক লইয়া কণ্ঠা সম্প্রদান করে, এই উভয় 
ব্যক্তিই কালনুত্র নামক নিরয়গামী হময়! 
মলমুত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাঁকে।” যাহাব! 
পুজেব (বাঁ কন্ঠার ) বিবাহে পুর্বে সর্ত 
করিয়া টাকা লন, হিন্দুশান্ত্রকারগণ 
প্রকারাস্তবে তীহাদিগেব জন্ত অধোগমনেব 
ব্যবস্থা কবিয়াছেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুশাস্ত্রের মূলে গভীর 
জ্ঞান আছে। তবে হয় তাহা আমব! দেখি 
না, নাহয় ধেখিযক্বাও মান না, না হয় ভূল 
বুঝি, তাই মরি। পূর্বে বিবাহে যে বণিকৃ- 
বৃত্তি এককালে এত দ্ণিত ছিল, আধুনিক 
সমাজে ভাহা! কেন অনুল্থত হইতেছে বিপ্রদাস 
বাবু যদি ভাল কবিয়া তাঁহার কারণ নির্ণয় করেন 
তাহা হইলে আমর! আহলাদিত হইব । শ্রীধুগ্ত" 
প্রসাদ দান গোস্বামী মহাশয় তাহার “আমা- 
দের সমাজ” নামক পুস্তিকাঁয় ইহার একটা 
কারণ উল্লেথ করিয়াছেন ।--“অগ্রে, দেশের 
ভদ্রলোক সাধারণত: দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিলেন, ধনী, এবং সামান্ঠ লোক । যাহার! 
ধনী, তাহার! অকাতরে অর্থ ব্যয়াদি করিতে 
পারিতেন, সামান্ধা লোকেব তাহাতে 
অন্থক রণেচ্ছ! বড় জন্থিত ন। ** এক্ষণে একটা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছেন তাহারা 
কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাহেন না, অথচ 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ভাল নহে। 
ধনিগণ রে।সনাই বাজি বাজন! 
প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ অনায়াসে ব্যয় করেন, 
মধ্যবিত্বগণ তা পারেন কই? অথচ সে চে 
করেন ব ইচ্ছা করেন, এইটাই না৷ মুর্খতা | 
যিনি অনেক কষ্টে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিয়া 
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থাকেন, তিনিও পুত্রেব বিবাহে একদল 
ইংরাজী বাজনা ও গোটাকতক ঝাড় গেলাস 
করিবেন ।_- কোথা হইতে হয় ? ব্রিটিশরাজ্ো 
চুবি ডাকাতি প্রকাস্তে করা সহজ নয়। তবে 
টাক1 আমিবাঁব উপায় কি?-_ভাঙ্গ বেটা কন্তা- 
দায়গ্রান্তের ঘাড়। অতি দহজ কথা 1” ঞ্গ * 
থাহাঁব পুত্র তিনি কন্তাৰ পিতার কাছে 
গ্রকাণ্ড ফর্দ কবিয়া পাঠাইলেন * * এমন 
পাত্রে * * ভাজার টাকা নগদ &০ ভরি 
সোন। আর উপযুক্ত দান পণ দিতে পারিবেন ? 
*ক্* রফা হইল পাঁচশত টাকা নগদ, পাঁচশ? 
ভরি সোনা ইত্যাদি । কন্তার পিতার বাটী খানি 
বন্ধক দিয়া কোনমতে টাঁকা সংগ্রহ করিলেন ।* 
বস্তত বৃথা আড়ম্বর ও £বলাস ও পাপ প্রতি- 
যোগিতায় আমাদের সমাজকে কীট জজ্জরিত 
বংশখণ্ড তুল্য করিয়া তুলিতেছে। আমি 
অন্যত্র ( নব্যভারতে ) “বিবাহে ঘ্বণিত বণিক- 
বুণ্তি” সম্বন্ধে নাটকাকারে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং এখন 
আব অধিক লেখ! অনাবশ্তক । 

“বিবাহ স্থন্ধে নিধিদ্ধ বিধি” অধ্যায়টা 
বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। “বরকন্তার বংশপরীক্ষা” 
পরিচ্ছদে প্রয়োজনীয় কথা আছে । “বিবাহ 
সম্বন্ধে জ্যোতিষতস্ব”*ও অতি সরল ভাষায় 
লিখিত হইয়াছে । যাহারা ফলিত-জ্যোতিথ 
বিশ্বাম করেন, তাহারা এই অধ্যায়টী পড়িয়া 
নিজেই পাত্র পাত্রী জ্যোতিষ অনুযায়ী নির্ববা- 
চন করিতে পারিবেন। বিবাহসম্বন্ধে এই 
উতরুষ্ট পুস্তকখানিতে এত বিবিধ বিষন্ন 
সন্নিবেশিত হইয়াছে যে এ প্রবন্ধে তাহার 
বিস্তীর্ণ সমালোচনা! করিবার স্থান নাই। 
এই পুস্তকে যে কোন ক্রুটী বা অভাব নাই 
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তাহা বলি না। নদীয়া জেলার ববেন্দ্র স্থান 
গুলির উল্লেখ সময় গ্রন্থকার দুইটী প্রধান স্থান, 
কৃষ্ণনগর ও শাগ্রিপুব ত্যাগ করিয়াছেন। 
এমন ক্ষুদ্র ভ্রটী কোন কোন স্থানে দেখা 
যাইতে পারে। ইহার সমুদয় মতও ষে আমরা 


পার্ধতাতৃূমি | সন্ধ্যার ঘনান্ধকাঁর পর্বরবত- 
সানুদেশে ঘনবিন্তন্ত, বৃক্ষবভল বনপ্রদেশের 
উপর কৃষ্ণ যবনিক] টানিয়! দিতেছিল ; তরু. 
শ্রেণীর কোলে কোলে এবং তৃণগুল্সাচ্ছা্দিত 
মন্ুঘ্যপদাঙ্কিত স্বল্পপরিসর বনপথে অন্ধকার 
ক্রমশ জমাট বীঁধিয়া উঠিতেছিল-_-আর সেই 
ব্নপথে এক যুবা অশ্বপৃষ্ঠটে একাকী অগ্রসর 
হইতেছিলেন। অন্যের পক্ষে তাহা গহন 
হইলেও, অশ্ব এবং অশ্বারোহী উভয়ের নিকটই 
সে পথের প্রতি তরুগুল্স স্বপরিচিত। তাই 
নিতান্ত সহজভাবে স্থিরপদে ছাক়ামূষ্ঠির স্ায় 
সে ছুইটি প্রাণী চলিতেছিল। মানব-মনের 
চঞ্চগ ন্থথ-আশার গায় অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক, 
পত্রান্তরালপথে একএকবার ফুটিয়। উঠিতে- 
ছিল, এবং ভুক্তাতীত সুখের মত, বিগত 
যৌবনের স্ৃতির মত, স্থদুর হইতে সন্ধ্যারতির 
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি চঞ্চল বাতাসে ভাসিয়া 
আসিতেছিল! যুবক উর্ধে চাহিলেন,-_স্থদুর 
পর্বতশীর্ষে, অম্প&মেঘালোকে, মার্ভগুদেবের 
কনকমন্দিরচূড়। নর্গঅচ্ছায়ে উদ্ভাসিত 
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নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তৃত তাহা নহে । তবে 
একথা! বলিতে পারি হিন্দুপরিবারে এ পুস্তক- 
খানি গ্বাখিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, এবং 
যে পবিবারে ইহ] থাকিবে, সে পরিবারের পুরুষ 
এবং মহিলাগণদ্বারা ইহ! মানন্দে পঠিত হইবে। 
শ্রাত্ভানেন্্রল।ল রায় । 


হইতেছিল'-_নীম্ে ধানবত গম্ভীর বনভূমি, 
উদ্ধে নিশ্চল অনস্ত তারারাজি--সকলেই যেন 
নীরবে সেই চিরধ্যেয় মহাপুরুষের ধ্যানে 
মগ্ন হইয়া ছিল!__সন্ত্রমে ভক্কিতে যুবকের 
বক্ষ ভরিয়া উঠিল--সেই অনাদিদেবের 
চবণোদ্দেশে ধীরে ধীরে তাহার মস্তক অবনত 
হইয়া আসিল ! 

সহসা মেই গভীর নির্জনত। ভঙ্গ করিয়। 
কে যেন অদূরে অস্পষ্ট চীৎকার করিয়! 
উঠিল-_সে ধ্বনি অস্মুট অথচ কাঁতরতাপুর্ণ-_- 
মন্মস্থদ যাতনাময়! যুধক চকিত হইয়! 
অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। তারপর শব্দ 
লক্ষ্য করিয়! বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন । 

অন্ধকারে ব্টবুক্ষতলে বস্ত্াবৃত এক 
মহুয্যদেহ ; আশে পাশে জনসমাগমের 
চিহ্মাত্র নাই। যুখক একটু বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন--'কে তুমি ? এমন অসহায় 
অবস্থায় একাকী এখানে প্লহিয়াছ ?” 

অতি ক্ষীণ কে ধীরে ধীরে উত্তর 
আমিল, - “আমি অভাগিনী ! 

রমণী দেখিয়া যুবকের আরও দয়া হুইল; 
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অশ্ব হইতে 
বিনীতভাবে বলিলেন-__ 

“আমি কি আপনার কোনও উপকার 
কবিতে পারি ?” 

“উপকার ?”--রমণা কিছুক্ষণ ভাবিলেন, 
শেষে বলিলেন--না।  আপনার-জন 
যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, অগ্তে তাহাব জন্ত 
কেন নিজেকে বিপন্ন করিবে? না মহাশয়, 
আমি কিছুই চাহি না। ছুঃসাধা বসস্তরোগা- 
ক্রান্ত বলিয়া আমি স্বজনকর্তুক পরিত্যক্ত 
স্বামি মার্ভগুদেব-মন্দিবের 'একজল্‌ নর্তকী ।” 

যুবক সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। 
মানুষ কি এমন হদমহীন হইতে পারে? 
যে একদিন আনন্দে হাস্তে ক্রীড়াকৌতুকে 
সঙ্গিনী ছিল,_-তাহার এই দারুণ দুঃসময়ে 
আসম্নকালে পথপার্খে তাহাকে পরিত্যাগ কর! 
এই কি মনুষ্যত !_কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়োপ- 
তভোগই যে বন্ধনের মুলস্থত্র, তাহার পরিণাম 
বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে 

দয়াদ্র হইয়া যুবক বলিলেন--রমণী ! 
ভুমি যেই হও, তুমি এখন বিপন্ন । এপ 
অসহায়! অবস্থায় তোমাকে আমি ফেলিয়া 
যাইতে পারি না।-- তোমার আত্মীয়স্বজন ঝ| 
পরিচিত বন্ধুবাদ্ধব কি কেহই নাই যার কাছে 
তোমায় রাখিয়া আমিতে পারি ?* 


অবতরণ করি! কাছে যাইয়! 


রমণীর কথম্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়! 
উঠিল-_ 
“মহাশয়! ভাই বন্ধু মাতা পিতা-_ 


আপনার বলিতে এ সংসারে আমার আর 
কেহই নাই; আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। 
কিন্তু তবু, এ গহন বনে, শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য 
হইয়া এতাবে -মরিতে বড় কষ্টহয়। মৃত্যুর 


[বজদর্শন | 
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াাাপশীশ 


পূর্বে মান্ষের মুখ দেখিতে দেখিতে, মানুষের 


কণস্বর শুনিতে শুনিতে যেন মরিতে পারি 
এখন আমার এইটুকুমাত্র সাধ!” 

যুবক রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন । 
তাহা পলাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল !_- 


রোগিণাব মবস্থা তত আশপ্রদ নহে। যুবক 
বলিলেন - 
আমার বাসস্থান নিকটেই । যতক্ষণ না 


তোমার আত্মায়-স্বকনের সন্ধান হয় ভতক্ষণ 
আমার নিকটেই খাকিবে চল সঙ্গীশৃন্ত 
হইলেও আমি বোধ হয় একাকী তোমাকে 
বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিব।” 

রমনী সে যন্ত্রণার মধ্যেও শিহরিয়া উঠিয়া 
বমিল; বলিল-- 

“আমার দেহে কালকুট বিষ; স্পর্শে 
নিশ্চিত মৃত্যু তা জানেন 2” 

যুবক ঈষৎ হাসিলেন ;-- 

তা জানি! কিন্ত মহাযোগা মহাদেব 
বিশ্বের পাপের বিষ কণ্ে ধারণ কবিয়া আছেন, 
আর আমি কি তোঁমার এই সামান্য বিষ 
অঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিৰ না? জন্মিলে মৃত্যু 
আছেই । যেবিপন্নকে উদ্ধার করিতে পারে 
সেই সার্থক ।, 

সকল আপত্য অগ্রাহা করিয় যুবক তখন 
সেই গলিত দেহ ক্রোড়ে তুলিয়। লইলেন ) 
তারপর ধীর পাদাবক্ষেপে মস্তর্পণে অন্ধকার 
পথে অগ্রসর হইয়! চলিলেন। আনতশাথাজটে 
ধৃতরশ্মিঅশ্ব বাধা রহিল। 

(২) 

মাতৃহীন যুবরাজ হর্ষের রাজধানীতে 
তেমন প্রতিপত্তি ছিল ন!। তাহার কারণ 
ছিল। প্রৌঢ় কাশ্বীরাধিপতি পঞ্চশ্রমন্মহারাজ 
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শাদা শি শিশির টি ৮ শাাশিটি পট শশী 


রণাদিত্য শোর ৰ্ষ্যে অসাধারণ পুরুষ 
হইলেও নৈতিক ছূর্বল্লতার হস্ত অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই। তাহার ন্যায় অর্থগৃপ, 
ও বিলাস নধূপতির সংখ্যা! অতি বিরল। 
তাহার বিলাস-সাগরেব তরণী, 
প্রাসাদে ঘরণী, তরুণী ছুই মহিষী যন্ত্রবৎ 
তাহাকে পরিচালনা করিতেন। রণাদিত্য 
নামে মাত্র রাজা ছিলেন, শাণীদ্বয়ই যথার্থ 
শাসনদণ্ড চালাইতেন। সুতরাং মাতৃহীন 
হর্য যে অনীদ্ত হইবেন, এবং সিশহাঁসনে 
তাহার দাবী সর্বাগ্রগণা হইলেও তিনি মে 
উপেক্ষিত হইবেন তা। কিছুই বিচিত্র নহে। 

কিন্তু ভর্ষের এ মকল স্বাথের সংগ্রাম, 
কুটিল মন্্ণা, অত্যাচার অবিচার ভাল লাগিত 
না,-তাই তিনি পিতার অনুমতি লইয়া, 
রাজধানীর অনতিদূরে উদ্চান-ভবন নির্মাণ 
করাইয়া কয়জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে 
সেখানে বাস করিতেন। তাহার শ্িশুস্থলভ 
সরলতা, ন্যায় বিজ্ঞত| 
অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়,__সামস্থবর্গ 





ভোগা 


প্রোটের এবং 
এবং প্রক্গাবৃন্দ তাহার সেই নিঞ্জনবামে কতদিন 
তাহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে আমিত,_-এবং শত অত্যাচার 
অবিচারের মধ্যে তীহারই মুখপানে চাহিয়া 
কত আশায় বুক বাঁধিত। 

সেই পর্ববতসান্থদেশস্থ প্রকৃণতমস্কনাস্ত 
বিহগ-কুজিত ভবনখানি, প্ররৃতির শিশু হর্ষের 
বড় ভাল লাগিত। রাজবাটির সে অত্তাঙ্ 
পাঁতীরবেষ্টিত প্রাসাদাবলি, শ্বকৃত স্বার্থ- 
গণ্ভীঘের। কঠোর মানব-প্রকৃতির মত, 
তাহাকে সর্ধদ| ক্রিষ্ট কবিত। সেখানের শ্বেত 
মন্দ্ররময় হর্ধাশ্রেণী হদয়হীনের উপহাস-ছাসির 
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-__ শিস কালা 


স্পাপশিপশাশীশীশি শী শীট পপি 


হায় তাহার কাছে যখন তখন অট্রহাসি 
হাপিয়া উঠিত। তাই হর্ষ, সেই শ্ঠাম- 
শম্গাৃত পুষ্পপল্লবভারনত তরুক্ছায়নিপ্ধ জননী 
প্রকৃতির শিকেতনে ছুটিয়। আপিতেন। সেখানে 
বিদ্রুপ করিবার কেহ থাকিত না, হিংসা 

করিতে কেহ আসত না, সন্তোগ-লালন! 


তাহাকে পীড়ন করিত ন1।-_-সেখানে 
শিশিরাশ্র কম্পিত তৃণদলে, কুমুদ-কহলার- 
শোভিত স্থনীল হদ-নীরে, পুষ্পসৌরভবাহী 


নাতিশীতোষ্ঝ মলম-হিল্লোলে, অনন্ত জ্যোতিষ্ষ- 
থচিত উন্মুক্ত উদাব নাল নভতলে জননী- 
প্রক্কৃতি তাহার অনস্ত শ্লেহভাগারের দ্বাব 
উন্মুক্ত কবি ত্ীহাব সন্তানেব নিকটে 
“পব্মানন্দম্ঠ বিলাইতেন! সে আনন্দ 

ভোঁগ করিয়া হর্ষের তৃপ্থি হইত ন1। 
উদ্বেলিত অন্ুুরাশির ন্যায় তাহার সে 
পরমানন্দ পে অনন্ত প্রেমোচ্ছাস বিশ্ব- 
জগতের কূলে কুলে উচ্ক,সিত হইয়া উঠিত! 

সেই উদ্যান-বাটিকায় হর্য পতিতা 
হতভাগিনী স্গোলাকে আনিয়া স্বয়ং তাহার 
দেঝ! শুঞঁষার ভাব লইলেন। সবাই ধাহীকে 
ত্যাগ করিয়াছে_তিনি তাহাকে ত্যাগ 
করিতে পারিলেন না। দে দীনা হোক 
পতিতা হোকৃ-সে বিচারে তীহার কি 
অধিকার? তাহাব ভার সেবার? তিরস্কারের 
নহে! ভগবানের কাছে মহাপাপের ক্ষম! 
আছে,মানবের কাছে কি দামান্য ক্রুটীরও 
ক্ষমা নাই? 

হতভাগিনী স্থগোঁলা অক্লান্ত সেবা শুশ্রঘার 
যলি আঁগন্গ খৃত্যুসুখ হইাত রক্ষা পাইল বটে, 
কিন্তু হর্ষ স্য়ং রোগাক্রান্ত হইলেন । 

নু হইয়া হুগোলা সব গুনিল। সামা 
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একজন পতিতা রমণীর লন্ঠ যে মহাপুরুষ 
আপনার রাজ-জীবন বিপন্ন করিয়াছেন তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধায় সম্মানে ভক্তিতে তাহাব কৃতজ্ঞ 
হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল !_-স্গগোলার শিক্ষা 
আরম্ত হইল। আপনার চরিতার্থতা ব্যতীত 
যাহার অন্ত কামনা কিছু ছিল না, কামনা- 
পরিতুষ্িই যাহার সস্ত্োগময় জীবনের প্রধানতম 
উপকরণ ছিল, স্ব-স্থখই যে চিরদিন বড় 
বলিয়া বুঝিয়াছে-আজ সেই স্থার্থময়ী 
স্থরগোলার শিক্ষা আরম্ভ হইল) কাঞ্চণ্পর্শে 
শি্তল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল--স্রাগাল! পবের 
পন্ত নিজেকে উৎসর্গ করিতে শিখিল | 
মুণ্িমতী করুণারূপিনী জননীর ন্যায় স্থুগোলা 
হর্ষের শধ্যাপার্থ অধিকাব করিয়া বসিল। সে 


একবারও সে শধ্যাপার্খ পরিত্যাগ করে, 


না-তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, 
' ভোগম্পৃহ নাই,-গাহার সমস্ত লক্ষ্য এখন 
হর্যাভিমুখী ! 

রাজপুত্র যস্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠেন-- 
সে ধ্বনি বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সুগোলার 
অস্তরতম অন্তরে যাইয়া বেধে; রাজপুত্রের 
চক্ষের কোণে অশ্রুকণা দেখা দেয়, আর 
স্থগোলাঁর অন্তর-সাগর মথিত করিয়া তপ্ত 
অশ্রবিন্দু ছুটিয়া আসে? স্থগোঁলা, তাহার 
পদসেবা করিতে করিতে একএকবার সে 
দেব-ছুর্লভ চরণ ছু'থানি বক্ষের মাঝে চাপিয়] 
ধরে আর মনে মনে বলে--প্রভু ! তুমি 
দেবতা! আমায় ক্ষমা কর! আমি ঘোর 
পাপী, অক্জাতে তোমাকে দিয়! সেবা করাইয়া 
লইয়াছি_ আমায় ক্ষমা কর!-_আমার তুচ্ছ 
প্রাণের বিনিময়ে তোমাকে বিপন্ন করিয়! 
যাজহীকে অনাথা করিতে চলিযাছি-- 


বঙ্গদর্শন । 
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আমায় ক্ষমা কর! আবার এক সময় 
সে শিহরিয় উঠিয়া বলেনা, প্রভৃ-_ ক্ষমা 
চাহি না,-শান্তি দাঁও। আমার জীবন 
লইয়া তুমি বাচিম্। উঠ--রাজ্য রক্ষা হোক), 

ব্যাধির যন্ত্রণায় যুবরাজ অধিকাংশ সময়ই 
চক্ষু মুদ্রিত করিম থাকিতেন, কিন্তু যখনই 
চক্ষু উন্মীলিত করিতেন তখনই দেখিতেন 
স্থগোশা তাহার শয্যাপার্থে তাহারই প্রতি 
চাহিয়া বসিয়া আছে! হর্য আঁশ্চর্ধ্যান্বিত 
হইয়। খলিতেন-_ম্থুগোলা, এখনো তুমি 
বপিয়। আছ! সারাদিনই কি এমনই বসিয়া 
থাকিবে? তোমার শরীর এখনও সম্পূর্ণ 
সুস্থ হয় নাই,_তুমি যাও বিশ্রাম কর ।”-- 

সথগোলা যুবরাজের কথায় কোন উত্তর 
করিতে পাঠিত না শুধু তাহার চক্ষু ছটি 
অঞ্সিক্ত হইয়া উঠিত! এমন যথার্থ স্নেহের 
বাক্য এমন আস্তরিক সহান্থভৃতি সে জীবনে 
কখনও পায় নাই! তাহার সমস্ত 
ধেন গোলমাল হইয়া যাইত;)--তাহার 
প্রাণের মাঝে ভাষাহীন কি এক অব্যক্ত 
ব্যাকুলতা আকুলিত হইয়া! উঠিত ! 

রাজপুত্র সারিয্না উঠিলেন বটে, কিন্তু 
সুগোলা আর পূর্বের গ্ঠায় নিঃসক্কৌচে 
সহজতাবে তাহার কাছে আগিতে পারিত না। 
রাজপুত্র কোন কথা বলিলে সে উৎকর্ণ হইয়! 
শুনিত--কিস্তব তাহার আকপোল শ্রবণমূল 
আরক্তিম হইয়া উঠিত; সঙ্ষোচ আসিয়া 
তাহার চরণের গতি মুছতর করিয়া দিত; 
সম্বমে তাহার দেহলত1 আনত এবং সংযত-্ী 
হইয়। আসিত।-_-এ ভালবালা, না প্রেম, না 
পূর্বানুরাগ ?--তোঁমীর যা বলিতে হয় বল। 
আমি কিন্ত জানি--তাহার অন্থুশোচনা-দগ্ধ 


১২শ সংখা! |] 


শা শশীশীল শা শিশি 


হদয়খানি পুজার জন্ঠ উন্মুখ হইয়া! উঠিতেছিল, 
-এবং তাহার নিজের হীনতার স্থৃতি তাহার 
এতট! সঙ্কোচ বৃদ্ধি করিতেছিল। 

হর্ষ কিন্ত কিছুই বুঝিতেন না; বুঝিলেও 
তাহার উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। 
মানব আপনারি মনের ছায়। দিয়া বিশ্বকে 
প্রতিবিদ্িত দেখে! হর্ষের উদার হৃদয় বিশ্বকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্ত সদাই উনুুখ হইয়া 
থাকিত,__ তাহাতে ক্ষুদ্র গণ্তীর গ্লানি ছিল ন1। 
যেখানে গণ্ডী, সেইথাঁনেই “আমিত্ব এবং 
স্বার্থ এবং সেইথানেই গ্লানি । 

যেদ্দন মুবরাজ স্ুগোলীকে আহ্বান 
করিয়। মার্তগুদেবের মন্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করিতে অনুরোধ কর্রলেন- সেদিন সে আর 
চক্ষের জল রোধ করিতে পারিন ন'। মনে 
মনে ভাবিল--প্রভু ! প্রত্যক্ষ দেবতার 
দর্শন ত মিলিয়াছে,- কোন্‌ পাধাণ দেবতার 
কাছে তবে ফিরি?” বলিল, 

যুবরাজ ! সেখানে ফিরিতে আর ইচ্ছা 
নাই। আজ্ঞা করুন, আপনার দানদাসীর 
মধ্যে একজন হুইয়! যেন এখানে আশ্রয় পাই ॥ 

সেইদিন হইতে স্থুগোলা হর্ষের 
দাসীশ্রেণীভুক্ত হইল। এদিকে, বিভিন্ন 
লতাতন্তসমাবৃতা হইয়া একথা রাজপ্রাসারের 
মধ্যে প্রচারিত হইল! মহিযাদ্বয় রাজাতক 
গুনাইয়! শুনাইয়! বিনাইয়া বিনাইঘ়া বলিলেন, 
--মহারাজ, এ ত আমর! পূর্বেই জানিতাম। 
তাহা না হইলে প্রাসাদ ছাড়িয়া যুবরাজ 
স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহ করিবে কেন? আরো 
হয়ত কত কি আত্ছ, কে জানে ?-হায়, 
মহারাজ, এই ম্ষেন্ছাচারীই তোমার 
উত্তরাধিকারী !” 


স্গোলা । 


৬২৯ 


রণাদিত্য মনে মনে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইলেন; 
বলিলেন-_-“হর্ষের শাসন আবশ্তক হইয়া 
উঠিয়াছে, কাল তাহার ব্যবস্থা করিব ।” 

(৩) 

প্রলয়ান্ধকারের শ্টায় কাল বসস্তব্যাধি 
সমগ্র কাশ্মীরে পরিব্যাণ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
গৃহের পব গৃহ, গ্রামের পর গ্রাম একে একে 
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে । 

বিপদ, মানবের হীনতা এবং মহত্ব উভয়েরি 
পরিমাপক ! বিপদেব দিনে সাধারণতঃ মানুষের 
স্বার্থট। বড় প্রবল হইয়া উঠে,তাই লোকে 
'মাত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া, ভ্রাতা ভগ্রিকে ছাড়িয়া, 
পিতা পুত্রকে ছাড়িয়া--ঘে যেখানে পারিল 
পলাইল,- তন্মধ্যে কতক বাচিল, কতক আবার 
গাস্থ্যকর স্থানে ব্যাধির বীজ আনিয়া দশ 
জনকে পুড়াইয়া নিজেও পুড়িল। যাহারা 
বহিয়া গেল, -তাহারা মার্জীর-কবলিত 
মৃষিকের স্তায় প্রত্যহই মৃত্যুর আশঙ্কা করিতে 
লাগিল। রাজ্যময় এক মহা অশান্তি প্রধূমিত 
হইয়া উঠিল । গ্রজাবা প্রকাশ্রে অপ্রকাশ্ঠে 
রাঞাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। 
একদিন এক প্রবীণ বাক্তি কোন রাজকর্মব- 
চারীকে স্পষ্টই বলিয়! দ্রিলেন “রাজার পাঁপে 
রাজ্য নষ্ট। এরূপ অক্ষম রাজার রাজ্ো 
প্রজার ত মরিবেই ৮” পরদিন সকলে সভয়ে 
দেখিল রাজপথ-চতুষ্কে বৃদ্ধের ধৃত-বেণী-ছিন্ন- 
শির ছুলিতেছে । অশান্তি বাড়িয়াই চলিল। 

এমন সময় অকম্মীৎ এক নবীন সন্স্যাসীর 
আবির্ভাব হইল। গৃহে গৃহে ছ্বারে দ্বারে 
অক্লান্তভাবে তিনি আর্তের সেবা করিয়া 
ফিরিতে লাগিলেন । সে কাল ব্যাধি তাহাকে 
স্পর্শ করিতেও পারিল না। তাহার সেই 


৩৩)০ 


স্থ-উন্নত ভক্মারৃত দেহ,--প্রতিভাবাঞ্জক বিস্তৃত 
ললাট, সেই স্বেচ্ছ!-গৃহীত সেবা-ভার, সেই 
অনন্ত সহানুভূতি, এবং সেই দীননম্তাব-- 
জনসাধারণের নিকটে তাহাকে দেবত্বের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিল ।-তখন একে একে মুবক- 
বৃন্দ আিয়৷ তাহার সেবাভারের অংশ গ্রহণ 
করিলেন । সন্গ্যাপী তখন তাহাদের লইয়! 
সেধাত্রভের দল গঠন কবিয়া গ্রামে গ্রামে 
'আত্মনিভরতার সঙ্গীত গাহিয়া জনসমূহকে 
উদ্বোধিহ করির! ফিরিতে লাগিলেন । 
চি 

মহারাজ রণীদিত্য সংশয়াপন্ন পীড়িত; 
হর্যও অনুদ্দেশ। সুতরাং কুমাৰ উততক্ষরকে 
রাজ প্রতিতৃত্বূপ রাখিয়া বুদ্ধ মন্ত্রীই রাজকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমারের 
ঠদ্ধত্য এবং অহঙ্কার বুদ্ধ মন্ত্রীর প্রতিদিনই 
অসহা হ্ইয়। উঠিতেছিল--তাই তিনি সত্বর 
রাজার আরোগ্যকামনা করিয়া অবসব 
গ্রহণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। এমন সময় 
সহসা একদিন রাজসভামধ্যে ধৃহ-জট-গৈরিক- 
বাস প্রশাস্তমৃত্তি সেবাশ্রমী সন্নাসীদল দেখা! 


দিলেন। মুপ্ধ সভাসদগণ নিশ্চল হইয়! 
তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । সন্যাসীদল 
গান ধারলেন-- 


“স-বাঁজা সেত তোদেরি মত 

আকাশ থেকে পড়েনি সে; 
রাজার রাজ! জাগেন যিনি 

তারি কাছে ভাই দাড়! এসে। 
আপন দুঃখ দৈন্ ব্যাধি 

নিজেই কেন কর না দূর? 
রাজার পানে চেয়ে চেয়ে 

অলঙ জীবন করলি চুর! 


ব্জদর্শন। 


পন __ শিট স্পেস পা 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 








তোরা যদি সবাই মিলে 
আপন পায়ে দাড়ান ভাই-- 
দেশটা দেখবি হবে সোণা, 
রাজার একা সে সাধ্য নাই!” 

সকলেই স্থকঠ। তাহাদের কস্বরে কি 
যেন সঙীবতা ছিল! ,সে রাগিণীর প্রতি 
ঝঙ্কারে আম্মনির্ভরতার কাহিনী বস্কৃত হহয়! 
উঠিতেছিল,_-সে যেন জড়ত্ব কাটিয়া কর্খের 
উদ্বোপননঙ্গীত গাহিতেছিল,--সে যেন চিত্তে 
নুতন বল, প্রাণে নুতন আশা আনিতেছিল ! 
সভাস্দগণ মন্ত্রমুঞ্ধবৎ সে সঙ্গীত শুনিতে 
লাগিলেন । 

উতক্ষর কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 
তিনি, জানিতেন তাহাদের কে? 
বিশ্বস্ত দৃতমুখে পূর্ষেই তিনি সে সন্ধান 
পাইয়্াছিলেন,--এবং মনে মনে একট! 
সঙ্কল্প আটিতেছিলেন। আজ সে স্থযোগ 
য্দ এত সহজে হাতের উপব আসিয়া 
পড়ে, তাহা হইলে তাহা কি উপেক্ষা 
করিতে আছে? উতক্ষর তথন স্তায়ের দোহাই 
দিয়া গম্ভীরস্বরে বঁললেন,--সম্্যাসী ! রাজা 
বিধাতার অংশ; তুম জনসমূহের সে বিশ্বাস 
শিথিল করিতেছ । তুমি রাজদ্রোহী !* 

সে, বাজপুজ ?-_সম্াদীর কণগ্স্থর 
গম্ভীর )--লোককে কর্মে উদ্বোধিত করাটা 
কি বিদ্রোহের পরিচায়ক 1-_-কর্মেই মুক্তি। 
_শুধু পরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলে 
কোন মঙ্গল নাই।--আত্মনির্তরতা চাই, 
তাহাতে কর্মের একটা দায়িত্ব থাকে ;--কর্ম- 
স্বারাই ইহলোঁক জয় করিতে হইবে,-- কর্ম" 
দ্বারাই পরলোকে মুক্তির সাধন! করিতে 
হইবে !, 


ন্তে। 


১২শ সংখ্যা | ] 


“তাহা বুঝি । তন্রাচ তুমি বানদ্রোহং | 
তোমারই এইরূপ প্ররোচনায় প্রজার! চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছে। রোগবিস্ত তিনিবারণপন্সে 
রাজার সাহায্য উপেক্ষ! করিম! তাহারা নিজেদের 
উপায় অবলম্বন কবিতেছে ।- একদিন স্বয়ং 
বাজাকেও হয়ত তাহাদের আবশ্যক হইবে না! 
- তোমাৰ অপবাধ গুরুতর--আমি তাহ। 
উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি তোমার 
কারাদও করিলাম ।? 

সেই মুহূর্তে সন্নাঁসীর জটাজট দূরে গেল। 
সন্ন্যাসী বলিলেন,_তুমি বা প্রতিনধি ; 
তোমার আদেশ শিরোধার্ধা 1,-বি্মিত 
স্তস্তিত সভাস্থ সকলে তখন সমস্বরে উল্লাসধবনি 
করিয়া উঠিল--জগ্ সুববাজ হর্ষজীকী 
জয়!” 

উত্তক্ষর ভতট| বিশ্মিত হন নাই । কাবণ, 
তাহার চরেব মুখে তিনি হর্বেব এ সন্গযাসত্বের 
সম্বাদ পাইয়াছিলেন। ক্রোধকম্পিতদেহে 
সিংহাসন হইতে উঠিয়া দীড়াইয়া তিনি 
বলিলেন-_স্থির হও । উল্লাসের আধিক্যট] 
কিছু নয়। অস্ত এই সভায় আমি প্রভু । 
সন্যাসী যুববাজ হউন আব সামান্য প্রজাই 
হউন, তাহা! আমাদের বিচাধ্য নয়। আমাদের 
বিচার্য এই যে তিনি অপরাধী কিনা? 
অপরাধী হইলে---ভিনি যুবরাজই হউন আর 
অপর কেহই হউন, শাস্তি তাহাকে গ্রহণ 
করিতেই হুইবে ! 

সভাম্ক সকলে নির্বাক! 

“রাজপুত্র 1--- 

চুপ্‌ কর, মন্ত্রী। তুমি আমার অধীন, 
আমি তোমার অধীন নই। সব্যাস'র 
কারাদণ্ড করিলাম ১--পার, রাজাকে 


স্বগোল৷ | 
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ব:লয়া হুকুম ফিরাইও” বলিয়া উতক্ষর 
সভা ত্যাগ করিলেন । 

বগাদিত্যেব নিকট আপিলে, মহিষীদ্ধয় 
এবং বাজপুজদেব গপ্রবেতনায় উতক্ষবেব ছুকুমই 
বাহাল বহি | যুববাজ হর্ষ নির্জীন প্রাসাদে 
বন্দী হইলেন | ক্ষোভে অগমানে বুদ্ধ মন্ত্রী 
সেইদিনই কাঁধ্য হইতে অবসর খ্রহণ কবিশে”। 

১৫) 

এদিকে বণাদিত্োব ব্যাধি ভ্রঘশই বাড়িয়া 
চদিল। বাজবৈদ্তগণ শঙ্কিত হইয়া, গ্রহশাস্তির 
জন্য ম্হাবাজকে মার্তগুদেবের মন্দিরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। উতঙ্গরও 
সেই সুযোগে সমস্ত বাঁজক্ষমতা নিজহন্তে 
একে একে গ্রহণ করিলেন । 

সেই মার্ভওদেব-মন্দিরে, জীবনের অপবাহে, 
'অস্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রাজা, যুববাজ 
হর্ষেব কথ! ভাবিতেন। মহিঘী বা উতক্ষর 
এক দলও দেখা করিতে আসেন নাই সেজন্ত 
তাহার তত ছুঃখ নাই। আজ তিনি সব 
বুঝিতেছিলেন। তাহার সে শেষদিনে বৃদ্ধ 
মন্ত্রী এবং পুরাতন ভৃত্য কয়েকজন যে 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই তাহাতেই 


তিনি সকল ক্ষোভ ভুলিয়াছিপেন। আর 
একজন তাহার অযাচিত অক্রান্ত 
সেবিক। জুটিয়াছিল। তাহাব ব্রন্মচারিণীর 
বেশ, ভম্মান্গলিপ্ত কাঞ্চনদেহ,-জটাব্দ্ধ 
আলুলামিত কেশ!--সে পবিচর্যা, সে 


স্নেহ-নিগ্ধ পরিশ্রম, সে সান্বনার বাণী--সে 
বুঝি মানবীর পক্ষে সম্ভব নয়! রণাদিত্য 
এক একদিন বলিতেন_-“কে তুমি মা? 
জননীর মত আমার সব দুঃখ জুড়াইতে আমার 
কাছে এলে? তোমার এই শ্গেহ দেখে 
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আর একজনের কথা যে মনে পড়ে, মা!” 
রমণীর চক্ষুপল্লব ছুটি নত হইয়! আসি, 
ধীরে ধীরে সে উত্তর করিত-“বাবা, আমি 
আপনার একজন সামান্য প্রজ!-আপনার 
কন্টা!' 

তাবপর একদিন বুদ্ধ রাজ! সকল শোৌক- 
তাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গাোবোহণ করিলেন; 
শেষ সময় সে অস্তিম শয্যাপার্থে ছিলেন-_- 
বৃদ্ধ মন্ত্রী জয়দেব, সম্তীনৌপম ডৃত্য কয়জন, 
আর শুশ্রধাকারিণী ব্রহ্গচারিণী সথগোল! ! 

উতক্ষর ইতিপুর্কেই আপনাকে মহারাজ; 
বলিয়। ঘোষণ! করিয়াছিলেন ! 

(৬) 

উৎসবালোকে কাশ্মীরাজপ্রানাদ উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গগনস্পশী তোরণ- 
শীর্ষে উভ্ভীরমান গৈরিক নিশান, তাহার চিত্র- 
রপ্জিত অসংখ্য হঙ্খাশ্রেণী, তাহার বক্ষে কক্ষে 
বিচ্ুরিতালোক শত শত স্টিক দীপাধার, 
তাহার সুচিত্রিত মর্রন্তস্তাবলী-_কাশ্বীররাজ 
সম্পদের কথা ব্যণ্ত" করিতেছিল। আজ, উত- 
ক্ষরের রাজ্যাভিষেকের পুর্বরাত্রে, সে উৎসবে 
যেন কিছু বিশেষত ছিল,_-সে উৎসব আজ যেন 
তাহার পুর্ণ গৌরবে উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহার উপলক্ষ্যও ছিল। রাজসভায় আজ 
নৃত্যোৎসব--উতক্ষর নবীন! নর্তকী চম্পককে 
আজ রাজসভায় আহ্বান করিয়াছেন। 

চম্পক কে,- তাহার পরিচয় কি, রাজ- 
ধানীতে কেহ জানিত না,সেও কাহাকে আপন 
পরিচয় দেয় নাই। এই রাজ্যাভিষেকোৎসব 
উপলক্ষে অভ্যাগত শত শত নট ভাট বাদক মল 
এন্্রজীলিকের স্তায় অযাচিতভাবে কয়েকদিন 
মাত্র পুর্বে সহস! সে একাকী আসিয়া উপস্থিত 
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হইক্াছে ; কিন্ত ইহারই মধ্যে সঙ্গীতশালায় 
উৎসব-মন্দিরে গৃহে গৃহে মুখে মুখে তাহার 
স্যশ কথা প্রচারিত । চম্পকের কথ! ব্যতীত 
নাগরিকগণের মুখে অন্ত কথ! নাই ।--_কিস্তু 
চম্পক প্রকাগ্যে ধরা দেয় না; দেবতার 
গায় সে আপনাকে স্বেচ্ছায় ছুলভ্-দর্শন 
করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে সে শুধু 
রাজন্যবর্গের পট্টাবাসে যাইয়। দেখা দেয়, 
তাঁহাদেব সহিত আঁলাপ পরিচয় করে এবং 
চরণ-নুপুর শিপগ্রনে  কোমল-রাগিন-গুপ্রনে 
তাহাদের সে পট্টভবন আনন্দ-হিল্লোলিত 
করিয়া তোলে! 

--তবু চম্পক সাধারণ নর্তকীর মত নয়। 
বাঁজগণও তাহাকে সাধারণ নর্তকীবৰ মত 
দেখিতে পারিতেন না। সেমুগ্ডি বিলাসময়ী 
অথচ গাম্ভীব্যপূর্ণ; তাহার সকল লাশ্কলীলাঁর 
অভ্যন্তরে এক মহা-বৈরাগ্যের তাপসীমুর্তির 
ছায়া যেন সর্বদ! প্রতিফলিত হইয়া রহিত ! 
মুগ্ধ হইয়া তাহারা তাহার প্রতি চাহিয়! 
থাকিতেন; বুঝিয়াও তাহাকে তাহার! 
বুঝিতে পারিতেন ন1।--সে চরিত্র এমনি 
অপূর্ব, এমনি বিচিত্র, এমনি রহস্তপূর্ণ ! 
তাহাদেরই অনুরোধে আজ চম্পকের রাজ- 
সতায় নিমন্ত্রণ ! 

. পুরোজনসমূহে সভাদদবর্গে এবং সামস্ত- 
রানন্তবুন্দে সে বিশাল সভা! পরিপূর্ণ হইয় 
গিয়াছে! বেশ পারিপা্যে ভুষণবিস্তাসে 
রদ্বশোভাধিক্যে এবং দর্পণবিশ্বিত আলোক- 
মালায়, লতাপুম্পসমালক্কতা ক্ষটিকধীপা- 
লোকোভাসিতা সে রাজমভ1 সজ্জিত! নায়িকার 
নায় ঈপ্সিত কাস্তাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে ! 

সকল নর্তকীর লাস্তলীলার অবসানে 
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চম্পক সভামধ্যে দেখা দিল। সে মহতীসভা 
অমনি নিমেষে স্তব্ধ হইয়া! আসিল। চম্পক 
সমাগত জনসমূহের প্রতি একবার স্থিবদৃষ্টিতে 
চাহিয়া মস্তক আনত করিল-_তাহাব মান 





সপ 


ওষ্পুট মীনঙর হইয়! আসিল ;--চম্পক 
গারহল-- 
তোরে ফিরি টুরি 
জনম জনম, 
ত্যজিন্থ তোরি লাগ 
সরম ধরম; 


কোন্‌ অতীত-তাবে 
বাঞজাল মুরলি রে 
ভাঁসালি আখি-লোরে 
সকল কবম !-- 
সে দেবছুরলত সঙ্গীত বঙ্কাবে, কোন্‌ 
কল্পনারাজ্যের চির-কাম্য চির-মনাশ্বা্দিত 
স্ধা-রস যেন ঝুৰিতেছিল! মন্ত্রমুগ্ধ 
চিত্রাপিতের ন্যায় সকলে সে সঙ্গীত স্থুধা পান 
করতে লাগিলেন। 
চম্পক গাছিতে লাগিল 
কীহা স্‌ দেশ ঘব 
স্বজন সেবার 1 
চাহি সে তোরি পানে 
সব ভুলেছি রে! 
জগত ইহ পর---_- 
মাঝে এ প্রান্তর, 
এ পথে অনন্ত 
আমি সে এক! রে! 
পথ কি ফুঝবে না? 
মাশ (ক মিটিবে না? 
--তোর সে খেলা রে, 
হামারি মরণ !-- 
নদ 


শবগোলা । 
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কবে সে নিবি বুকে, 
মুছাবি সব দু'খে-- 
কবে সেসাব্থক 

করি'বি জনম ?” 


--সে রাগিনীর প্রতি বঙ্কারে করুণরদ 
কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল 1--সমব্তে জন- 
সমূহেব নেত্র ছলছল করিয়! উঠিল) চম্পকের 
আপন চক্ষুও শুফ ছিল না! উতক্ষর 
বলিলেন,_“রমণী,-_স্থখের দ্রিনে এ বিষাদের 
গান কেন? উৎসবের গান গাঁও ।? 

চম্পক তথন হাসিয়া গন ধরিল,_- 

“তুছ বসবস 
হৃদয়-বায়, 

দপিন্থ সব 
তুহাবি পায়! -, 

-একি সেই চম্পক ? এই লালস-বিলাস 
ছবি কি সেই পূর্ব গীতের গম্ভীর বৈরাগা-সুর্তি % 
এ বাগিণী আকুল উন্মীদন। পূর্ণ, ইহার প্রতি 


শব্দে তীব্র আকুলতা উচ্ছসিত হইয়া! উঠিতেছে! 


ইহার ক্ুপুর-শিঞ্রিতি লাহ্তময় চরণ- 
ছুখানির গতি, ইহার বিশাল নয়নের বিলোল 
কটাক্ষপাত, ইহার আলস-লালস অঙ্গঈ-বিলীদ-- 


চম্পকতীত্র-সৌরতবৎ সকলকে চঞ্চল করিম! 
তুলিল! 


চম্পক গাহিয়া চলিল-_ 
এ থির যৌবন 
চির তিয়াষ, 
এ অঁধ-আবেগ 
আকুলোছাস, 
এ অপূর' শত 
সাধ হিয়ায়-_ 


৬৩৪ 


শা শীশিশানি 


ধু তুছ লাগি 
লুটিছে হায়! 
সবস অধরে 
শ্রিছে মধু 
আলিঙ্গ চাঁতিছে 
পনাণ খধু । 
_ স্থথ সে ক্গণিক, 
_-ছোঁড়ে কে তায়? 
জ্নম__স্বপন, 
-মোহ নাযায়। 
শুধু রহে সৃতি, 
সবি ফুবাঁয় ! 
এ যৌন, পিয়, 
যাঁবে বুথাঁয়? 
চম্পকের মে অনবেগ্ক যৌবন শ্রী, সরম 
অঙ্গ-লতা, মদ্ির সুবনঙ্কার এবং ঈষছুদ্তিন্ 
ফুল্লাধর__মুক্মিতী কাণনার হায় উতক্ষরকে 
আকুল করিল। মোহমুগ্ধ উতক্ষব দিংহাঁসন 
ছাড়িয়া উঠিলেন-_ 
£_- বহুত খুব 1 বিবিজান,ক ইনাম চাও ?, 
“ইনাম চাই, মহারাজ কিন্ত, গোপনে । 
সকলের কাছে সে কথা বলিতে সাহস হয় না। 
অভয় দিলে একা মহারীজকে নিব্দেন 
করিতে পারি।, 
উত্তক্ষরের আদেশে সতা নিজ্জন হইল) 
তখন চম্পক সিংহাসনের পাঁদনিয়ে আসিয়া 
জান্ু পাতিয়া বসিয়া বলিল-_ 
মহাতিজ। আপনি বিচারক । আমি 
বিচার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমার 
অভিযোগ আছে ।, 
“কি অভিযোগ ? 
মহারাজ ! দেহ অপেক্ষা জীবন মুল্যবান, 


বঙ্গদর্শন | 


তা শ্ীপাশাশাশটশীপিপী্পশ শিশাশশাশিন পা পািীশশশাশিশীিপশ শশা __ শি িস্পিক্প 
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স্পা 


আবার জীবন অপেক্ষাও মান শ্রেষ্ঠ । মানীর 
সেই মান যদি কেহ স্বেচ্ছায় কলঙ্কিত করে__ 
তাহার কি শান্তি ? 
“অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়! পাত্রবিশেষে 
প্রাণদণ্ড পর্ষান্ত ৷” 
“যে রাজার 
কি শাস্তি?, 
“প্রাণদ গড 1” 
“মহাবাজ ! আমি বিচাঁব চাই !-হর্ষের 
সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবসা করিয়াছেন ?” 
উততক্ষরেব হধ কুঞ্চিত হউল। সামান্ 
নর্ভকীব পষ্টত! ত কম নহে! উতক্ষব নীরব 
বহিলেন । 
চম্পক তখন মুখ তুলিয়া চাঁহিল। সে 
বিলোল নয়নের মদির দৃষ্টি উতক্ষরের প্রাণে 
তাড়িৎদ্ধ্ার করিল। চম্পক বলিল_- 
“মহারাজ ! হর্য আপনার শরু, দেশের 
শু) সে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মানকে 
কলঙ্কিত কবিয়াছে। মহারাজ, আম তার 
গ্রাণদণ্ড প্রার্থনা কবিতে আসিয়াছি 1-- 
আমি দানব, প্রতিহিংসা পুরণ করিতে 
আসিয়াছি। ম্বহস্তে তাহাকে বধ করিতে 
চাই? 
উতক্ষর 


৮4 দেশর শএ, তাহার 


শিহরিয়া উঠিলেন।--এই 
সস্ভোৌগমস্ী বিলাসিনী মৃর্তির অভ্তাস্তরে এমন 
বজ্জকঠোরতা !- প্রতিহিংসার এমন তীব্র 
মত্ততা! উতক্ষর একবার নিজের কথ! 
ভাবিলেন_ত্াহারও চিত্ত কি এমনই 
লেলিহ শিখাময় ?_-হয় ত তাই 1--আপনার 
গোপন অন্তরের সে পাপচ্ছবি দেখিয়া 
উতক্ষরের বক্ষ একবার ভয়ে কম্পিত হইয়া 
উঠিল। কিন্তু সে একবার মাত্র! 


১২শ সংখ্যা |] 


উতক্ষব বলিলেন-_প্রমণী, কল্য হর্ষের 
বধাজ্ঞা দিয়াছি। ইচ্ছা কব, অনুজ্ঞাপত্র 
দিতেছি, তোমার আদেশ মতই বধকাধ্য 
হইবে ।, 

নিবিড় আনন্দোচ্ছাদে বমণীর গোলাপী 
কপোলদেশ অরুণতুর হইয়! উঠিল,__তাভাঁর 
সে বিশাল কৃতজ্ঞ-ন্য়ন ছুর্টি উতক্ষরেব প্রতি 
হস্ত করিয়া সে বলিল--মহাবাজ। এই ত 


তোমার যোগা বিচার 1--ধন্ত তা? 

আত্মবিশ্বত উতক্ষর পিংভাসন হইতে 
নামিয়া সহসা চম্পকেব সে চম্পক-গোব 
করপল্লব ধারণ কবিগেন , শাব পব তাহার সে 
যৌবনাকণ অধবপুটে চাহিয়! চাহিয়া সহসা বলি] 
উঠিলেন--“হ1, রমণী, সতাই আম ঘন্ত। 1” 

চম্পকের নয়নদ্বয় চকিতে একবাব প্রদী্ত 
হইয়া উঠিল কিন্ত সে ক্ষণকালের জগ! 
সম্্রমের সহিত আপন হস্ত উতক্ষবেব হজ্জ 
হইতে বিচ্যুত করিয়া লিখিত রাজাদেশপত্র 
গ্রহণ করিয়া নতমস্তকে ধীরে ধারে সে সভা 
গুহ হইতে নিন্ঘস্ত হইজ 


(৭) 
শুত্রপট্টবাঁসা উত্তক্ষব প্রতাষে অভিষেকাঁসনে 
বসিয়াছেন। চতুষ্পার্খে তীর্থ মপিশ 
পরিপুর্ণ সারি সারি সুবর্ণ কলস। একপাঞ্ছে 


নিমন্ত্রিত দেশবিদেশস্থ ব্রাঙ্গণ এব" অধ্যাপক" 
মণ্ডলী । বিশাল অগ্রিকুণ্ডের সম্মুথে 
প্রশাস্তমুন্তি খাত্বক কুলপুরোহিত গন্তীরো- 
দাত্ুস্ববে মন্ত্রের পর মগ্র উচ্চারণ কবিষ়] 
যাইতেছেন। 

উৎসব উপলক্ষে উতক্ষর আয়োজনেৰ 
ক্রটি করেন নাই। কতক স্বেচ্ছায় কতক বা 
অনিচ্ছায় পুরবাসিগণ সে উত্সবে অংশতঃ ব1 


স্থগোল। । 


৬৩৫ 


সপ 
সপ পরিি স্পপ্পপাশা স্পা ীশিপশীটি সপ স্পা? রি শপ পিশীাশশী শী শী লা 
শি স্পা পপ 


পুর্ণভাবে যোগও দিয়াছিল। ভবিষ্যতে 
পীড়নের ভয়ে সামস্তরাগ্তবর্গ৪ আসিয়াছিলেন 
__ক্জিন্ত সকলেই হষেব কথ। ভাবিতোছলেন, 
হর্ধকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার ধড়মন্ত্র যে চলে নাই তাহা নহে, কিন্তু 
তাহার কোন সুবিধাই ছিল না। তত্রাচ 
নিকুপায় বাজগণ আন্তম মুহুর্ত সে আশ। 
পরিত্যাগ কবেন নাহ । হযের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার 
কথ! পুববামিগণেধ নিকটে গোপন ছিল। 

আভবেক ক্রিম শেষ হয় হয়, রাজ" 
পুবোহিত উতক্ষরেব মস্তকে শান্তি-সলিপ 
সেচন কবিবেন--এমন স্ময় বহিদ্দারে একটা! 
হাষণ গোলযোগ উঠিল। সকলে সন্তস্ত 
ইইয়া উঠিশেন 3 স্বরং উতক্ষরও আনন ত্যাগ 
কবিয়া দাঞাহনেন। এমন সময় ঝঞ্ধার 
্থার় বেগে রাজপুত সভাব মধ্যে ছুটিয়া 
আসিল £-- 

“মহারাজ । সর্বনাশ হইয়াছে! সেই 
রমণী চম্পক নহে,-যুবরাজের প্রেমভিখারিণী 
নেই স্থগোলা। মে আপন লোক নিধুক্ত করিয়া 
রক্ষাদের হাত হইতে যুবরাজ হর্ষকে 
ছিনাইয়া লইযা নাগরিকগণকে বিদ্রোহে 
উত্ডেজিত করিতেছে; হয় ত এতক্ষণ 
বুববাজকে লইয়া প্রাপাদাতিমুখে অগ্রসর 
হইয়াছে ।--মহারাজ-_ 

জয় মহারজ হ্র্ষদেবকী জয়।' 

বজধ্বনির ন্তায় সে ধ্বন সভাস্থল কম্পিত 
করিয়া তুলিল।--পল ₹মধ্যে উন্মত্ত জনন্রোত 
বন্তাআ্োতের স্তায সভার মধ্যে আসিয়া পড়িপ ! 
-তখন আর পশ্চাৎপদ হইবার উপায় ছেল 
না। নিরুপায় উতক্ষর তখন হর্ষের পদপ্রান্তে 
লুটাইয়া পড়িলেন ! 


৬৩৬ 


শশী ্ীপিশীশীশপতি শীলা স্পাশশ-ীশিীীস্পিশ শশা শশা শিশ্াািিিশিশি পাশ শা পাশীাশাীশী তা শিপ পাশীীিশীশি লা 


হর্ষ--চির-স্নেহ-ত ত মলিনশ্রী হর্ষ সাগ্রহে 
উতক্ষরকে কোল দিলেন। বলিলেন-_“তাই, 
আমি ত রাজ্য চাহি না| এবাজ্য তোমার, 
তুমি ইহার স্বামী-আমি মাঝ হ'তে কে 
ভাই? তোমার রাজা আছে; আমার 
বনপ্রান্ত আছে--কুটার আছে,--আমি আর 
কিছু চাহি না।- তুমিই যে ভাই যথার্থ 
রাজা, আমি কেবল তোমার ললাটে রাজটীকা 
পরাইতে এসেছি 1!” 
জনমগ্ডলী শ্তব্,-বিশ্মিত-- নির্বাক! সে 
মহত্বের চরণপ্রান্তে উতক্ষরের গর্বিত শির 
আপনা হইতে নত হইয়া আদিল। 
উতক্ষর বণিলেন,_-ভাই, তুমি এত মহৎ আমি 
আগে তা জানিতাম নাঁ। তুমি দেবতা, আনায় 
আঞ্জ উদ্ধার করিলে। আমাব স্বার্থের গণ্ী 
হইতে আমায় মুক্ত করিয়া প্রকৃত মহত্বের 
পথ দেখাইলে ! তুমি গুরু, আমি শিষ্য । এ 
রাজ্য তোমারই । তুমি যুবরাজ, তুমি জ্যো 
আতা)- আমায় ক্ষমা কর, আমার পাপের ভার 
বৃদ্ধি করিয়ে না। এ অভিষেকোন্ুষ্ঠান-- 
ভোমারই জন্য ; আমাক জন্য নহে 1” 
স্থগোলার কাঁজ শেষ হইয়া আসিয়। ছিল। 
অলস্ত শ্ফুলিঙ্গম্পর্শে তাহার অন্তরের মলিনতা 
ভদ্ম হইয়। পবিত্র গেরিকে রূপাস্তরিত হইতে- 


বঙ্গদর্শন । 
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ছিল, এবং তাহাই তাহার অন্তরথানিকে 
অঞ্দিন পুণ্যান্থলিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল ! 

অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ এবং পরিশ্রমে 
অস্ুস্থ হইয়া একদিন সে অস্তিম-শঘ্যা গ্রহণ 
করিল। হর্য তাহাধ দে উপকার-কথা বিশ্বৃত 
হন নাই; কিন্তু কোন গুশ্্থাতেই কোন ফল 
হইল না) জন্মাস্তের তীঙ্ক হইতে তাহার 
আহ্বান আসিয়াছিল! আন্তমমুহ্র্তে হর্ষের 
প্রতি চাহিগা সে বলিল,--'জন্মান্তরের 
পুথ্যবলে তোমার দর্শন পেয়েছিলাম । তুমি 
দেব্তা,_-অভাগিণীকে সেবার ভার দিয়ে- 
ছিলে। তবু কলঙ্কিনী আমি, জীবনে কতটুকু 
কাজই ব। কবিতে পারিলাম !--শুধু তোমার 
পুণ্যচরিত্রে কলঙ্ক রটনার কারণ হয়েছি। 
কিন্ত, যুববাজ, সেবায় কি পাপ স্পর্শে? তাই 
যদি, তব মহাবিশ্বেব অনস্তকালের পাপ, 
অনন্ত কলঙ্কের অন্থশোচন। যাহার চরণ প্রাণে 
চিরদিন লুটাইতেছে--সে ভগবান যে মহা 
পাপের আধার! তাহার ত তবে পাপের 
সীমা নাই ! - আশীর্বাদ কর, জন্মান্তরে 
আবাধ যেন তোমার মত দেবতার দর্শন 
পাই। তাহার চরণপ্রান্তে বিয়া আপন 
স্বার্থ ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়! পরার্থে যেন এ 
জীবন উৎসর্গ করিতে পাঁই !* 





দল শপপশীপীনন পিপি 





অবলম্বনে । বৰ সঃ। 


সা াশশাশিশীি শীলা শা টাটকা শীশীশি টিটি 





- শশী শু স্পা শা শিস .. 


« রাজতরঙ্গিনীর গল্প হইতে বঙ্গদর্শনের জগ্য লিখিত শমুক্ত নগেক্্রনাথ দেনের আথ্যায়িকার উপাখ্য। নভাগ 


শায্যা-সভার বঞ্ত তা |* 





শরীর গুনেছ, বোসেদের ছোট বৌ 
কাল তাঁর শ্বাশুড়ীর'দঙ্গে ঝুটোপুটি ঝগড়া 
বাধিয়ে ছিলো ।--তাতে কি হয়েছে? ওম! 
বলো কি গো? এই সেদিন বিয়ে হলে, 
আর আজই এই! এমন বেহায়াপন! ত 
বাপের কালেও শুনিনি! আমর।--কি 
বল্লে? ও কথা মুধে এনো না) এখনও 
চন্দর স্থৃয্যি উঠছে! খোকা হওয়ার আগে 
একদিনও কি আমি শ্বাঞুড়িব দিকে মুখ তুলে 
চেয়োচি? কি বললে, সে আব কদিন? 
বটে! বিয়ের পর দুবছর সময়ট। বুঝি বড় কমু 
হলো? কেন? ছুব্ছরের মধ্যে কি আমি 
শ্বশুর ঘর করিনি ?--সে নামমাত্র? দুবাবে থে 
প্রায় পচিশ দিন বাম করে গেছি! সেটা 
বুঝি ধন্তিবির মধ্যে নয়! তা কেউকি তখন 
আমার মুখের বা শুনেছে? কি বলছিলে? 
বলত আর একবার শুনি,আমার জন্তেই 
তোমায় ম! কাশীবাসী হয়েচেন? ওগো 
কি হবে গো, এমন জল-জেয়স্ত মিছে কথা 
বল্‌তে মুখে একটু আটক খেলেন! ! বোলোন! 
বোলোনা,ধর্মে সবে না ! নাতি পুতির মুখ দেখে 
কাশীবাসী হয়েছেন, হিছর বিধবার এ ত 
ভাঁগ্যির কথা । বড় ষে হাস্চো! আবার 
কি বলচ? ঠাকুরঝির কথা? বল! মুখ 
আছে বল। কালে কালে আরও কত শুন্তে 
হবে! আমার জালায় বিধবা বোন্টা 


করন 


পায়েন নাই 1--জরি:-- 





%* রিপোর্টার বনছদিন পশ্চিমে থাকায় এতদিন আর বাংপা ছেশের শখ্যাসভ্ভার বক্ত তার রিপোর্ট দিতে 


তোমার, শ্বশুর বাড়ী বাস করচে? আহা, 
কি কথাই বলেন আর কি? নিজের 
বোনের দোষ আর কে গ্ভাখে বল? আমি 
বেটি, পরের মেয়ে, যত দোষ নন্দ ঘোষ! 
বোনটি যে তোমার ভিজে বেড়াল,ঘর ভাঙাবার 
একথা|ন, তা বুঝি আর জাননা! রাত্রি দিনই 
থাকৃতেন আমার পিছু লেগে! কেনরে বাপু 
আমি পরের কথা শুনতে মাব কেন?” 
আমাব ত আব কপাল পোড়ে নি-কেন 
চুপ করব কেন? কিসেয় ভয়, কারু থাই ন। 
পরি? ওবে বাপবে,- বোনের নিন্দে গায়ে 
আর লইল না! সে গেল নিজে ঝগড়। করে, 
আর পোষ হলো আমার! হায়রে, কলিকাল। 
“হু * তাত এখন বলবেই,- আমি তার যত 
করেছি, কি নাতা আমিই জানি, আর 
জানেন, যিনি দিন রাত্তির করচেন, সেই 
বিধেতা পুরুষ! কেন তুমি কি জাননা, 
তোমাদের বাজারেব খাবার খাইয়েচি, 
বাজারের লুচি খাইনে বলে, আমি গোটাকত 
ফল মুল ও রাবড়ি সনেশ খেয়ে এক রকম 
উপুস করে রাত্তির কাটিয়েচি, তবু একাদশীর 
দিন রাত্রে ঠাকুরঝিকে কিছুতে আগুনের 
তাতে বাঁধতে দিই নেই। বরাবরই সকালে 
উঠলেই আমার মাঁথ। ধরে সারাদিন কষ্ট পাই, 
তবু দ্বাদশীর দিনে, আটুটা বাজার পরে পঞ্চেই 
উঠে, ন*্টা বাজতে ন। বাঁজ্তে ঠাকুরবির 


০ 


৬৩৩৮ 


জলখাবারের পয়সা বের করে দিয়েছি। 
তোমার এই টানাটানির সংসাব; ছেলে 
মেয়েদের জন্তে চারটার জায়গায় পাটা ঝি 
রাখা আর তোমার কুচিতে হোলে না] তা 
আমি এই টানাটানির মধ্যেও ঠাকুবঝির জল- 
খাবারের জন্তে দশমী দ্বাদশীতে চার পয়সা 
বলে নাপিত্বয় যাবে- কোন দিন বা পাচ পয়সা 
পর্যযস্ত দিয়েছি! বলি, আহা ছেলেমানুষ! 
কিন্তু স্বভাব ন! যায়__-অম্নি বুঝি ঘুম এলে! ! 
আমার কথা শুন্তে হলেই চোখ্‌ বুজে আসে? 


বসদর্শন। 


[ ৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


কি? আবার ঠাষ্ট। ?--আমার কথা বাশির 
মহ মিষ্টি?--শুন্লে অম্নিই ঘুমিয়ে পড়তে 
হয় ?--এতটা? বটে! তবে কোন্‌ বেটি 
আর তোমার সঙ্গে কথা কয়! 
ও আমার পোড়ার দশা 1--একেই বলে 
প্বকে বকে হবি চামস্িক, আমি বসে রব 
যেন আীরাধিকে 1”--এদিকে যে বাবুর অদ্ধেক 
রাত্তির! আচ্ছা, আমায় এমন অগ্রান্থি ?-- 
দেখা ষাঁবে, দেখা যাঁবে--” 
শ্রীরিপোটার। 


পা গ্ঈ *ং 


গ্রন্থ-সমালোচনা । 


এ পর্ব ছু) বিশে সিনা শি 


সয়রুল মোতীঁক্ষরীণ)_-*ম্বগীয় 
গোর স্ন্দর মেত্রের় মহাশয় কক মুল পারস্য 
হইতে বঙ্গভাষায় অস্থবাদিত।” 
শ্রীযুক্ত যোগান্ত্রপ্রসাদ মত্রেঘ় মহাশয় 
আপাতত উহার এক ফন্ত্া মুদ্রিত করিয়। 
“নমুনা” শ্বরূপ প্রচার করিয়াছেন। 
বঙ্গ-সাহিত্য-সমাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় তার “চন্তরশেথরের' ভূমিকায় 
সয়রূল মোতাক্ষরীণের উল্লেখ করিয়াছেন। 
নির্ভর যোগ অনেক এ্রতিহাসিক বিবরণ 
মোতাক্ষরীণে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি ইহার 
ইংরাজি অন্থবাদের পুনমুদ্রণের প্রয়োব্রনীয়তা 
অন্তব করিয়াছিলেন । কারণ, উহার ইংরাজি 
অনুবাদ গ্রন্থখানিও ছপ্র।প্য। প্রার় পঁচিশ 
বৎসর পূর্বে স্বীয় শ্ীশচন্দ্র মন্তুমদার মহাশয় 
বঙ্কমবাবুর উৎসাহে উৎসাহিত চইয়া সেই 


অন্থবাদ গ্রন্থ পুনঃ গ্রচারের অন্ুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন) ইহার বাংলা অন্রবাদের কল্পনাও 
তাহার ছিল, কিন্তু নান কারণে তাহার সে 
চেষ্টা সফল হয় নাই) এক্ষণে মুল পারস্ত ভাষ। 
হইতে সয়রুল মোতাক্ষরীণের বাংল! অন্থবাদ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে ও তাহা মুদ্রিত হইতেছে 
জানিঞা আমরা বিশেষ আহলাদিত হইয়াছি। 
শুনিয়াছি বন্কিমবাঁবু যখন ব্হকমপুরে ছিলেন, 
তথন অন্থবাদক মহাশয় তাহার এ সংকল্পের 
কথা .জানাইয়া বঞ্চিমবাবুর নিকট বিশেষ 
উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এতদিনে অনুবাদক 
মহাশয়ের সেই সংকল্প কার্ষ্যে পরিণত হুইল, 
স্থথের কথ! বটে, তবে দুঃখের কথা, অস্কুবাণক 
জীব্তি নাই। 

যে ফম্মা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
প্রথম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 


১২শ সংখ্যা ।] 


০১ পাশা শশা পা শাল শিপপাশীশটি শী ীিিী শী ০ ০টি আত পা জাপা 


খণ্ডের কতক আছে। ইহাতে “মহি উদ্দীন 
মোহম্মদ আরঙ্গজজেব আলমগীর শাহ বাদশাহের 
লোকান্তর গমন ও তৎংপুত্রদিগের রাজ্যাধি- 
কারের” কতকটা বিবরণ পাওয়। যায়। পারস্য 
ভাষার লিখিত মুল গ্রন্থের অনুবাদ ঠিক 
হইতেছে কিন! সে বিচার করিবার ক্ষমত! 
বক্ষ্যমান গ্রন্ব-সমালোচ০কর নাই, কারণ কেবল 
বাংলা হস্তাক্ষরে পারস্তের লিপি প্রণালীর 
সাদৃশ্ত ছাঁড়। পারস্তভাবার সহিত ভার অন্য 
কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠত থাকার দাবী তিনি 
রাখেন ন!, সুতরাং সে বিচারের ভার উপযুক্ত 
ব্যক্তির জন্ত রাখিয়। আমর! এই পর্যাস্ত বলিতে 
পারি প্রকাশিত অংশের মন্ুবাদটুকু পাঠে 
সমগ্র পুস্তকথানি পাঠ করিবার জন্য পাঠকের 
বিশেষ আগ্রহ যে জান্মবেই তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর এই বাংল। অন্বাদথানি সম্পূর্ণ 
আকারে বাহির হইলে ইহা যে বাংল ভাষার 
ধ্তিহামিক ভাগ্ডারে একটা উজ্জল রত্বরূপে 
শোভ। পাইবে এবং বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়কে 
এ রত্বহার উপহার দিয়া প্রকাশক মহাশয় যে 
নিশ্চয়ই ইহ! অপাত্রে অর্পিত হইয়াছে বলিয়। 
আক্ষেপ বা অগুশোচন। করিবার অবসর 
পাইবেন ন! এ কথ বিশ্বাস করি। 

মুদ্রিত অংশে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রমের মাত্রা কিছু 
বেশী মাত্রায় চড়িয়াছে, তবে প্রকাশক মহাশয 
লব দোষ ছাপাখানার ভূতের উপর চাপাইয়া 
একত্বরফা ডিক্রী পাওয়ায় প্রয়াস পান নাই, 
বরং সবটাই নিজের স্কন্ধে লইয়াছেন এবং 
এই ফন্াটী পুনরায় নিভূুলরূপে ছাপিবেন 
বলিঘ্া আশ! দিয়াছেন। ভরস! কার সমগ্র 
অনুবাদ গ্রন্থধনি যেদিন বিগুদ্ধভাবে মুদ্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হইবে সেদিন বড় দৃরবর্তী 


গ্রন্থ-সমালোচনা । 


৬৩৯ 


পাশা সে আল পপ 


নহে। তবে আমর আর তাহা দেখিতে 
পাইব কিন! জানি না। 


ভুতুড়ে কাঁগু। শ্রীমণিণাল 
গঙগোপাধ্যার প্রণীত। 
গ্রন্থকার পুর্বে মেলমেরিজম এবং 


801৩ 00102 প্রকৃতি প্রজিয়ার চর্চ 
করিতেন । সেই সময় যেসকল ঘটনা ঘটিত 
এবং ভূতাবিষ্ট নবজেক্টর (৯০)০০) সহিত 
তাহাদের যে সকল আলাপাদি হইত-__সেই 
সকল অবলম্বনে গ্রগ্ককার এ পুস্তকে তাহার 
আপন অভিজ্রতাটুকু এবং এই সংক্রান্ত অন্- 
পেশায় ঘটনাবলীব বিষ বর্ণনা করিয়াছেন ! 
সম্মোহন বিগ্ভা এ দেশে নূতন নহে। সাধু 
সন্যাী এবং ফকীরগণের অধিকাংশ অলৌকিক 
কধ্যাবলীর মুলে এই সম্মোহন বিদ্যা ! 
হূকমেরাও অনেকস্থণে ইহারই সাহাধো 
(চিকিৎপা করিতেন বলিয়া শুন। যায়।-__মিসর 
দেশেও এককালে ইহার খুব আদর ছিল) 
যুরোপবাসারা ইহার নাম দিয়াছিল 1০৮15 
2৮. আমেরিকায় আঙগকাল. ইহার খুব 
চর্চা, গ্রন্থকার আমেরিকান প্রণালীরই 
অন্ুনরণ করিতেন। 

তবে একটা কথ, সন্মোহন-চ্চা শুধু 
কৌতুকের পিনিষ নহে,_ইহ! যোগের একট! 
সোপান। ইহাতে সাধন। চাই,__চিত্ত-সংঘম 
ই, অন্তনিরোধ চাই--এবাস্ত অভিনিবেশ 
চাই--তথেহ ইহাতে সফলতা সম্ভব। শুধু 
কৌতুহলের সামগ্রী ভাবিয়া, ক্রীড়ার উপকরণ 
ভাবিয়া, ইহাতে লিপ্ত হইতে গেলে-অশ্তুত 
বই শুভ নাই। তাহাতে নৈতিক অধঃপতন ও 
আছে। গ্রন্থকারও এ বিষয়ে সকলকে সাবধান 
করিয়া দিয়াছেন। 


৬৪ 





৮ স্পা 
স্পা শি পপশীশিীশালিশীশী পিপিপি 


মণিবাবুর এ পুস্তকথানি পড়িয়া আমর! 
গ্রীত হইন্নাছি। ইহার প্রথম হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত এমন কৌহুহলোদ্দীপক যে একবাঁব 
হাতে কবিলে আব শেষ না করিয়া ছাড়। যার 
না। ভাষা প্রাঞ্জল জদয়গ্রাহী। ইহা শুধু 
ঘটন1 সমষ্টির বণনা নহে -ইহাতে ভাবিবার 
এবং বুঝিবারও কথা আছে । জ্ঞানী বদ -- 
অজ্জানী ব্ল--তব্ানেষী বল, ভক্ত বল, 
পরলোক সকলের কাছেই চির-বহস্তময়-_-অথচ 
এমন সত্যও আর মানবের কিছুই নাই! তাই 
ত্াঙ্াব আলোচনাব দিকে স্ানবেব মন 
স্বভাবতঃই এত সহজে আকুই হয়। আবার 
সেই আলোচন! ফি সহজ ভাবে সরলভাষা 
হয় তবে ত কথাই নাই, তাই কয়েকমাস 
মধ্যেই এ ভূতুড়ে কাণ্ডের “দ্বিতীয় সংস্করণ” 
করিতে হইয়াছে । দ্বিতীয় সংস্করণেও গ্রন্থকার 
গ্রন্থের কিছু কিছু নৃতন সংস্কাব করিয়াছেন, 
তাহাতে পুস্তক" খানির উপযোগিতা আরও 
বাড়িয়াছে। 


জাপানী ফানুম। শমণিলা 
গঙ্গোপাপ্যাক় প্রণীত। কয়খানি সুরঞ্জিত 
হাফটোন চিন্তিত জাপানী উপকথার পুস্তক। 
অপিবাবু শিশুদের কল্পনা রাজ্যের সুনীল 
আকাশে তার নিজের কল্পনার বিচিত্র ফানুস 
ছাড়িন্নাছেন। তার রডীন আলোকে সে 





তি সি পিল পাপা 


বঙ্গদর্শন । 


[৮ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৫ 


পি এপাশ শিপ শশী শীট শপ শশা তিশা 


সুখের রাজ্য উদ্ভতাদিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ 
নাত । 

গাথ', কাহিনী এবং উপকথা শৈশবশিক্ষার 
একট। প্রধান অঙ্গ । তাহাদের একট। উদ্দে্উট 
আছে-শিশুর কল্পনাকে প্রসারিত কর]। 
শঙ্জর রাজ্য--কলপনার রান্য স্বপ্নেব রাঁজা-- 
সুতরাং দেই কল্পনা এরা" স্বপ্পের কথ। লইয়াই 
তাহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে। 
এবং তাহারই মধ্যে যতটুকু কবিত্বরপ, ষতটুকু 
পূর্ণানন্দের আভা যতটুকু শিক্ষার জিনিস 
তাহাকে দিতে পার! যায় তাহারই প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় ইহার প্রথম ও 
প্রধান পথপ্রদর্শক । মর্ণিলাল বাবুকে ও সেই 
পথেব পথিক দেখিয়া আমর! সুখী হইয়াছি। 
তাহার এ প্রথম উদ্যম সফল হইক়াছে। ভাষার 
লালিত্যে, বর্ণনার মাধুর্য্যে এবং কবিত্বের স্পর্শে 
তার গল্পগুলি সজীব হইয়! উঠিয়াছে। তাই 
এক হিসাবে “ফাঙ্ছস” নামকরণও সার্থক 
হইয়'ছে, ইহ| যেমন বিচিত্র তেমনিই উজ্জ্বল 
তেমনই স্ুন্দর। কিন্তু ফাগ্রসের পরিণামের 
সহিত ইহার মিল নাই, সে বিষয়ে এ গ্রন্থ 
“মে কেবল কাগজের রভীন ফানুস” নয় এবং 
ইহার অবশেষও “একরত্তবি ছাই”নছে; জাপানী 
ফান্ুষ শেষ করিয়। একটি অনাবিল আনন্দরসে 
শিশু-হৃদয় উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিবে। 


কলিকাতা। ২* কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাট, কান্তিক প্রেমে গ্রীহরিচরণ মান] ঘার। মুদ্রিত ও ২* কর্ণওয়ালিন্‌ স্্ীট, 
মজুমদার লাইব্রেরী হইতে এপ্‌ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। 


পাশা টিটি শপ শাশীশিতিছি 


